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নচিকেতার অভীঞ্ষ। 


পরায়তশনামচ্যোত পাথ আয়তশনাং প্রথমা শ্যতশনাম। 
ব্যচ্ছচ্তখ জশবম্‌দরত্ত্যুঘা মৃতং কং চন বোধয়ল্তী ॥ 
কয়াত্যা যৎ সময়া ভবাতি মা ব্য্যঘযর্যাশ্চ নূনং ব্যযচ্ছান-। 
অন পূর্বাঃ কপতে বাবশানা প্রদশীধ্যানা জোধন্যাভিরেতি ॥ 
হস. ১1১১৯৩1৮১৯০ 


ওপারের বূকে মিলিয়ে যান যে-উষারা, তাঁদেরই লক্ষ্য ধরে চলেছেন-- 
ওই যে আসেন যাঁরা সেই শাম*্বতীদের প্রথমা এই উষা ; 'বচ্ছুরিতা হলেন তানি 
_বেশচে আছে যা তাকে ফাটিয়ে তুলে উপরপানে, মরে ছিল যে-কেউ আবার 
তাকে জাগিয়ে দিয়ে।...কতদূর ছড়ান 'তাঁন যখন মিলিয়ে দেন অতাঁতের 
উষাদের তাঁদের সাথে, এখনই ফুটবেন যাঁরা বলমালয়ে 2 প্রাক্তনী উধাদের 
তরে ব্যাকুলা তিনি, তেমনি করেই ভরে তোলেন তাদের আলো; প্র-চ্ছুরিত 
ক'রে তাঁর 'দিব্যাবভা, জড়িয়ে ধরেন নিবিড় করে সেই উষাদের আজও যাঁরা 

অনাগতা। 
-কুৎস আঙ্গিরস--খগ্বেদ (১1১১৩।৮, ১০) 


'ব্ররস্য তা পরমা সান্ভ সত্যা প্পাহ্া দেবস্য জানমান্যগ্নেঃ। 
অনন্তে অন্তঃ ০৬৮১০৯৩৬৮৫৮ 
যো মতেোষবমৃত ধতাবা দেবো ধাঁয়। 
হোতা যাঁজচ্ঠো শসা শুচধ্যৈ হব্যেরশ্ি্মনষ ঈরয়ধ্যৈ 1 
উধ্বেশে ভব প্রতি বিধ্যাধয্মদাবিদ্কপুষ। দৈব্যান্যণ্নে। 
ফাস. ৪1১1৭; ৪91২১; 8181৫ 


আঁণনরূপে এই বিশ্বে আছেন যে-দেববীর্ধ, িনাঁট পর্বে ঘটে তাঁর সেই 
পরৎ*জাবিভাব সত্য তারা, বরেণ্য তারা; অনন্তেরই অন্তরেতে আপনাকে 
মেলে দিয়ে চলেন তিনি_শুচি শুভ্র দশপ্তর্চ, সব-কিছ্‌কে ভরে তোলেন ।... 
মতের মধ্যে অমৃত ধিনি খতের আধার, আমাদের চিৎশন্তিরাজির গভীরে 
প্রাতিষ্ঠত দেবতা 'তনি তাদেরই উৎসারণের প্রোতরূপে 1..উতশিখ হও হে 
তপোবীর্যাাবদ্ধ-বিদীর্ণ কর সব আবরণ- আমাদের মধ্যে ফুটিয়ে তোল 
দেবদ্বের বিভূতি যত।. 
-বামদেব-খগ্বেদ (81১1৭;81২1১; 8181৫) 


কোন্‌ ধূসর অতাঁতে প্রব্দ্ধমনের প্রথম 'কিরণসম্পাতেই মানুষের মধ্যে 
জেগেছে এক লোকোত্তর এষণা-দিব্যস্বরূপের এক অস্ফুট আভাস তার 
মধ্যে এনেছে পূর্ণতার প্রোতি। তাকে ছনাটয়েছে নিখাদ সত্যের আনর্বাণ 
আনন্দদীপ্তির সন্ধানে, অমৃতত্বের নগ্‌ঢ চেতনায় আকুল করেছে তার অন্তর। 
যুগয্দগান্তের ধারা বেয়ে চলেছে তার আঁবশ্রাম এষণা; তার আঁদ নাই। 
বুঝি-বা অন্তও নাই; সংশয়ের নাঁদ্তকতার দীর্ঘতম অমানশার পরেও জীবনের 
প্রাচীমূলে বারবার দেখা 'দয়েছে তার অরুণ-লেখা- মানবের প্রাচীন ইতিহাস 
তার সাক্ষী। আর আজ বাঁহঃপ্রকীতির এশ্বর্যের বিপুল দানে যখন ভরে 


1দব্য-জীবন 


উঠেছে মানুষের অঞ্জাল, তখনও তার প্রাণের গহনে কোথায় বেজেছে এক অত্প 
হাহাকার, আবার সেই চিরন্তনী আকাতিতে এই প্রমন্ত বিভিষণার মধ্যেও তাকে 
করে তুলেছে উন্মনা। আলো চাই, স্বাতল্্য চাই, চাই অমৃতত্বের আঁধকার, 
চাই 'দিব্জীবনের ভাস্বর মাহমা-_এই অভীগ্সা নিয়ে যেমন মানুষের যারা 
শুরু, তেমাঁন এর চাঁরতার্থতাতেই তার ইতি। এর চেয়ে বৃহত্তর কামনা তার 
মনেরও অগোচর। 


মানুষের মধ্যে এই যে অজর এষণা, ব্যাবহারিক জাঁবনের বাস্তবতায় 
তার কোনও সায় নাই। তবুও এরই মধ্যে রয়েছে তার আতপ্রাকৃত জীবনের এক 
অন্তগ্ঢ় লোকোন্তর অনুভবের নিশানা, ধার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারে 
হয় ব্যাক্তির উজান-বওয়ার তপস্যায়, নয়তো বিশ্বপ্রকীতির স্বাভাঁবক পাঁরণামের 
ছন্দে। অহামকাক্রিষ্ট প্রাকত-চেতনার এই আধারেই 'দব্য-পুরষের বিজ্ঞান 
বীর্ধ ও সত্তাকে মূর্ত করে তোলা, এই জড়ীয় মনের প্রদোষচ্ছায়াকে 
আতিমানসের জ্যোতিরুচ্ছৰাসে উদৃভাস্বর করা, আঁধ-ব্যাধর বেদনাবধুর 
প্রাণের ক্ষণিক তর্পণের ক্রিষ্টতার 'পরে য়ে আসা স্বত-উৎসারিত শান্তি ও 
আনন্দের জোয়ার, এই জগতের আপাত-প্রতীয়মান নিয়াতিকিত-নিয়মের মধ্যে 
জাগিয়ে তোলা অকুশ্ঠিত স্বাতন্দোর প্রমুক্ত উল্লাস, এই নম্বর মৃত্যুচ্ছায়া- 
কবাঁলত দেহের মধ্যেই অমৃতের নিরন্ত নির্ঝর আঁবিজ্কার করে দেবতার সোমপাত্রে 
একে রূপান্তরিত করা_এমাঁন করে জড়ের মধ্যেই পরমদেবতার দিব্য রুপায়ণ, 
এই তো পার্থিব-পাঁরণামের চরম নিয়াতি। প্রাকৃত জড়ব্যদ্ধি জানে, চেতনার 
বতমান সংস্থানই চিৎপাঁরণামের শেষ পর্ব। তার মতে, আদর্শবাদ" তর মিথ্যা, 
কাঁজ্পত আদর্শের সঙ্গে অনুভূত. বাস্তবের প্রত্যক্ষ বিরোধ তার ।কাট্য প্রমাণ । 
কন্তু আরও একট তাঁলয়ে দেখলে বোঝা যায়, তথাকথিত এই বিরোধ 
মহাপ্রকৃতির অনাঁভপ্রেত তো নয়ই, বরং একে আশ্রয় করেই ঘটছে তার 
সিস্‌ক্ষার অনুপম সার্থকতা । 


কারণ, জীবনের সকল সমস্যাই স্বরূপত সৌধম্যসাধনার সমস্যা। স্পম্টই 
অনুভব করছি, কোথায় যেন বেসুর বাজছে, তারই অন্তরালে পাই সুরের 
প্রচ্ছন্ন আভাস; তাকে ধরতে পার না বলে সুরসঙ্গাতির সাধনা বারবার হয়ে 
যায় ব্থ* এবং তাতেই জশবন হয়ে ওঠে কত-না সমস্যায় জাঁটল। মানুষের 
মধ্যে যেখানে ব্যাবহারিক অথবা জান্তব দিকটা ফুটেছে শুধু, বেসুর বজায় 
রেখেও সেখানে দিন চলে যেতে পারে-জশবনসমস্যার প্রাতি অন্ধ থেকে অথবা 
কোনরকম জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ-চলা-গোছের একটা আপোসরফা দাঁড় কারিয়ে। 
কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে প্রবুম্ধ হয়ে উঠেছে, সেখানে শুধু অন্ধকারে চিল 
ছংড়ে সোয়াস্তি তার নাই। কেননা সমস্ত প্রক্ীতর মধ্যেই রয়েছে ছন্দঃ-সযমার 
প্রীত একটা আকাঁত। সে-আক-তি যেমন আছে প্রাণ ও জড়ের জগতে, তেমনি 
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আছে মনের জগতে- অনুভবের সঙ্গাতসাধনার »বাভাবিক প্রচেম্টায়। প্রকাতির 
মধ্যে দোখ, তার বহ্নাবাঁচন্র সাধনসামগ্রশর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য যতই 
প্রবল হয়ে ওঠে, বিরোধ যতই মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, তাকে জয় করবার 
প্রোতও হয় ততই প্রবল এবং তারই ফলে অনৃতের পরাভবে জাগে খধতের 
এমন সূক্ষর অপরাজেয় ছন্দোবীর্য, সাধনা অনায়াস হলে যার আবভণশব সম্ভব 
হত না কোনমতেই। বিরোধের সমাধান প্রকৃতি কতভাবেই না করছে। প্রাণের 
দুম প্রবান্ত রূপাঁয়ত হতে চায় জড়ের মধ্যে, যে-জড়ের সকল প্রবৃত্ত 
আপাত-অসাড়তায় পর্যবাঁসত। কল্তু স্পন্দ ও অসাড়তার এই বিরোধের 
সমাধান প্রকৃতি করেছে জীবদেহে এবং সে-সমাধানের উৎকর্ষসাধনাই হল তার 
বর্তমানের তপস্যা। চরম সিদ্ধি তার ঘটবে, যোঁদন মনোময় জীবের অন্নময় 
কোশ হবে অমৃতের স্বরৃপাঁবভূতি। দেহ এবং প্রাণ স্পম্টত আত্মসচেতন নয়, 
তাদের মধ্যে বড়জোর দেখা দেয় অবচেতনার একটা যান্রক প্রবার্ত। অথচ 
এদকে চিন্তে ও সঙ্কল্পে চেতনার প্রকাশ সস্পন্ট। এ-দুটি বিরুদ্ধ উপাদানের 
একত্র সমাবেশ ও সঙ্গাঁতসাধনা প্রকতির আর-এক বিস্ময়কর কীর্তি। 
এক্ষেত্রেও তার তপস্যার হীত হয়ান আজও । সে-তপস্যার চরম চমৎকার হবে, 
এই' জৈবচেতনাতেই সত্য ও জ্যোতর নিরূঢ় 'সাদ্ধিতে সকল এষণার চাঁরতার্থতা 
এবং অপরোক্ষ বিজ্ঞানাসাঁদ্ধর ফলে এই ব্যবহারের জগতেই মহেশবরের অকুন্ঠ 
ঈশনার আবর্ভাব। অতএব 'বাঁচন্র দ্বন্দবসমাধানের ক্রামক উৎকর্ষ-সাধনার 
প্রয়াস অযৌক্তিক তো নয়ই মানুষের পক্ষে, বরং মনে হয় এই তার নিয়াত-_ 
কেননচ্পুকতির সকল তপস্যার মূলে রয়েছে এই দ্বন্বসমাধানের প্রোতি। 
আমরা ৬্ন্ড়র প্রাণে পাঁরণাম অথবা মনে পরিণামের কথা বাল। কিন্তু 
বৈজ্ঞানকের পাঁরণামবাদ ঘটনাপরম্পরার একটা বিবরণ মার, ব্যাখ্যা তো 
নয়। জড়ভূতের মধ্যে কেন প্রাণ জাগবে, কেনই-বা প্রাণদেহে জাগবে মন, 
তার কোনও হেতু খংজে পাই না যাঁদ না বেদান্তের সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে বাঁল, 
প্রাণ জড়ের মধ্যে এবং মন প্রাণের মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে ছিল বলেই এমাঁন 
করে বিবৃস্ত হতে পেরেছে । স্বরূপত জড় প্রাণের একাঁট কণ্চ?ক মাত্র, এবং 
প্রাণও চেতনার তা-ই। এই ধারা ধরে একট; এগিয়ে গেলে একথাও স্বীকার 
করতে আপাত্ত থাকে না যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের মনশ্েতনাও কোনও 
লোকোত্তর অমনীভাবের একটা কণ্চুক বা বিভূতি মান্ত। তাহলে, মানুষের 
মধ্যে এই যে দিব্ভাবের এষণা, আলো আনন্দ স্বাতন্ত্য ও অমৃতত্বের জন্য 
এই যে দুর্দমম আকৃতি, এরও একটা হেতু পাওয়া যায়। বোঝা যায়, বি*ব- 
প্রকীতর মধ্যে রয়েছে ষে প্রচেতনার প্রোতি, যা ফুটতে চাইছে মনেরও পরে, 
মানুষের মধ্যে সেই জ্বাঁলিয়েছে এই নাঁচকেতার অভাপ্সা। এ তো অসঙ্গত 
বা অবাস্তব কিছ নয়। বিম্বপ্রকীতিতে জড়ের একটা 'বাশিষ্ট সংস্থানে যেমন 
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দেখা দিয়েছে প্রাণের আকৃতি, আবার প্রাণের একটা 'বাঁশন্ট সংস্থানে জেগেছে 
মনের আকৃতি, তেমনি মনোময় পরিণামেরও 'বাশস্ট একটা পর্বে একান্ত 
সহজভাবেই দেখা দেবে এই চিন্ময়ী আকৃঁতি। অন্যন্ যেমন, এখানেও 
তেমাঁন_ আধারে-আধারে এই প্রোতি কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও অস্পম্ট, কোথাও- 
বা বিস্পম্ট হলেও সবার মধ্যে অনস্যত হয়ে আছে অপরাজেয় 'সাদ্ধর একটা 
উপচীয়মান সংবেগ। এখানেও প্রকীতির উধর্বপাঁরণামের বিরাম নাই, 
সাধনসম্পদের পাঁরপূর্ণ সণ্য়ে এখানেও আধারকে 'দিব্যভাবের বাহন করে 
তুলবেই সে একাদন। ধাতুখণ্ড বা উদ্ভদের মধ্যে প্রাণের আঁতিসূক্ষন সাড়ায় 
সূচিত হয় মনের যে-আভাস, সে যেমন পর্বেপর্বে তরঙ্গাঁয়ত হয়ে অবশেষে 
মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে পাঁরপূর্ণ মহিমায়, তেমনি মানুষের নিজের মধ্যেও 
আছে এক উত্তরায়ণের প্রবাত্ত-াদব্যজীবনের দিকে, তার বর্তমান জীবন যার 
প্রবেশক মাত্। পশুর প্রাণের বীক্ষণাগারে প্রকীতি যাঁদ মানুষ গড়ে থাকে 
যুগযুগান্তের সাধনায়, তাহলে মানুষের প্রাণ-মনের বীক্ষণাগারে তার সচেতন 
সহযোগিতায় সে যে আতিমানব বা দেবতা গড়বার সাধনা করছে না, তাই-বা কে 
বলতে পারে ১ শুধু দেবতাই-বা কেন, এও কি বলা যায় না যে মর আধারে 
দব্য-পুরূষকে মূর্ত করবার তপস্যাই তার চলছে এখানে £ কেননা প্রকীতি- 
পারণামের অর্থ তো শুধু তার সপ্ত ও সংবৃত্ত বিভূঁতির ক্রমিক স্ফুরণই নয়, 
সেই সত্গেসঙ্গে এ যে তার গূহাহত আত্মস্বরূপেরও একটা রূপায়ণ॥ 
অতএব তার প্রগাতির পথে আমরা দাঁড় টানতে পার না কোথাও-ধর্মবাদীর 
মত একথা বলতে পার না, বর্তমানের গণ্ডি পার হবার আকৃতি, বা-প্রচেম্টা 
তার পক্ষে বিকৃত স্পধণ মাত্র; অথবা য্নাক্তবাদীর মত বলতে পার না, এ তার 
একটা কল্পনার বকার বা বিদ্রম শুধু । এ যাঁদ সত্য হয় যে মৃৎ-শীক্তর মধ্যে 
চৎ-শাক্তই রয়েছে সংবৃত্ত হয়ে, এই প্রকৃতি সেই গৃহাশয় 'দব্য-পুরুষেরই 
আ-ভাস মান্র, তাহলে দব্যভাবকে নিজের মধ্যে ফাটিয়ে তোলা, অন্তরে-বাইরে 
পরম পুরষার্থ। 

এই দৃঁন্টি দিয়ে যাঁদ দোঁখ, তাহলে মানুষের প্রাকৃত দেহেই যে 'নাহত 
রয়েছে অপ্রাকৃত 'দিব্যজীবনের শাশ্বত সম্ভাবনা, মাজত বৃদ্ধির কাছে একথা 
আর প্রহেলিকা বলে মনে হয় না। স্বভাবের প্রেরণায় অথবা বোধিচেতনার 
উন্মেষে এই মর্তা আধারেই' মানুষ যে অনুভব করে অমৃতত্বের প্রদপ্ত অভীপ্সা, 
একেও আর তখন ভাবের কুহেলিকা বলে উীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। এক অখণ্ড 
ণব*বচেতনাই ষে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছেন সীমিত 'চত্ত ও খাঁন্ডত অহংএর 
ণাচত্র িভূতিতে, এক আঁনরেশ্য 'বিশ্বোস্তীর্ণ পরমার্থসংই যে দেশ-কালের 
অতাঁত হয়েও দেশ ও কালের কলনায় আপনাকে 'ি*বরূপে করছেন রূপাঁয়ত 
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এবং আমাদের অবর চেতনাতে যে আবকৃত স্বরূপে নেমে আসতে পারে ওইসব 
লোকোত্তর অনুভব, একথা তখন আর অধযৌক্তক বলে প্রাতিভাত হয় না। 
তর্কবাদ্ধিতে যেসব জিজ্ঞাসার সমাধান আজও হয়ান, তাদের পাশ কাটিয়ে 
চিত্তের সকল শক্তিকে শুধু ব্যাবহারিক জাবনের দৈনন্দিন সমস্যাসমাধানের 
চেম্টাতে নিয়োঁজত রাখা উচিত-_বস্তৃতল্লীর এ-উপদেশ মানূষ অনেকবারই 
শুনেছে । তবুও তার জিজ্ঞাসার বিরাতি কোনকালেই ঘটেনি, বরং বাধা পেয়ে 
তার সুর হয়েছে আরও চড়া, জানার পিপাসা মানুষের হয়েছে আরও অসহন। 
সেই পিপাসার সংবেগেই ভাবকের চিত্তে ফুটেছে সত্যের নূতন রূপ, প্রাণহীন 
প্রাচীন ধর্মের মুট্তার জঞ্জাল দূর করতে জেগেছে সংশয়। সে-সংশয় কখনও 
পুরাতনকে ভেঙে করেছে নৃতন ধর্মের সংস্থাপন, কখনও-বা বীর্যের অভাবে 
সত্যানৃসান্ধিংসার মুখোস প'রে চিত্তকে শুধু করেছে ধূমাঁয়ত অথচ অতপপ্ত। 
সত্যের পাঁরপূর্ণ রূপটি একাঁদনে সুস্পম্ট হয়ে ফুটে ওঠে না। হয়তো অন্ধ 
কুসংস্কার বা যুক্তহীন ব*বাসের আকারে চিন্তে জাগে তার প্রথম আভাস। 
'কল্তু তার প্রকাশ অস্পম্ট বা ব্যাহত বলেই তাকে অস্বীকার করা বা দাঁবয়ে 
রাখাও আরেকধরনের অন্ধতা। সত্যের যে-স্ফুরণকে জান বিশ্বের 'িয়াত 
বলে, আজ যাঁদ দৃশ্চর হয় তার তপস্যা, বাস্তব প্রত্যক্ষের অগোচর হয় তার 
পারণাম, মন্থর হয় তার প্রবৃত্ত, তাহলেই কি তার দায় এাঁড়য়ে যেতে পারি ? 
ণশবপ্রকাতির মমচর সত্যকে এমনভাবে প্রত্যাখ্যান করা কি চিন্ময় মহাশাক্তর 
গৃহাহত অবন্ধ্য ভ্রুতুর বিরুদ্ধে নিষ্ফল বিদ্রোহ ঘোষণা করা নয় 2 যে- 
আক্াতকে বিশবজননণ নাঁখল-হৃদয়ে জ্বালিয়ে রেখেছেন আনর্বাণ আগুনের 
গোপন শিখারূপে, তার দায়কে স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বীকার করে নেওয়াই মনযযত্ব। 
সংস্কারের মূঢ়তা হতে, বোঁধর 'স্তামতালোক হতে, অভন”্সার খদ্যোত-দর্যাতি 
সত্যসঙকল্পের স্বয়ম্ভূবীর্যে রূপান্তারত করা_এই তো পৌরুষের যথার্থ 
পারচয়। প্রদণপ্ত বোধি অথবা স্বপ্রকাশ সত্যের টন্তরজ্যোত যাঁদ আজ 
মানুষের মধ্যে কুণ্ঠিত বা স্তিমিত হয়েই থাকে, অথবা আঁধারের আড়াল হতে 
কখনও যাঁদ মানুষের চিত্তে স্ফারত হয় তার রুচিং-কিরণ, অথবা তার 
হঠাং-আলোর ঝলকানতে যাঁদ কদাচিৎ উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে এই মর্তের 
আকাশ, তাহলেই-বা আমাদের কোথায় ভয়, কোথায় সংশয় 2 কেননা এই 
আলোর ইশারাতেই কি আমরা দেখতে পাব না দেবষানের সেই জ্যোতর্ময় 
পথ-যার আনর্চনীয় বর্ণৈশ্বর্ষের ভিতর 'দিয়ে চলেছে 'নাখল মানবের 
উত্তরায়ণের আভযান তুর্যাতীতের শাশবতধামের দিকে 2 


ম্বিতশয় অধ্যায় 
জড়বাদীর নাস্তি 


স তপোহতগ্যত।। নস তপক্তপত্থা॥ 
অন্নং ব্রদ্েতি ব্যজানাং। অল্নাদধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়চ্তে । 
অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযষ্তাভিসংবিশষ্তি। তদ্বিজ্ঞায়। 
পূনরেব বরুখং পিতরমপসসার। অধশীহি ভগবো ব্রদ্দোত । 
তং ছেবাচ। তপসা ব্তক্ম বাজজ্ঞানস্ব। তপো ব্র্ষেতি ॥ 
তৈত্তিরণয়োপনিষং 
৩। ১-২ 


তপোদীগ্ত মনন দ্বারা চিংশক্তিকে উদ্দিন্ত করে জানলেন তিনি, অন্ন বা 
জড়ই ব্রহ্ম, কেননা অন্ন হতেই জল্ম নেয় এই সমস্ত ভূত, জল্ম নিয়ে বেড়ে চলে 
তারই আশ্রয়ে, আবার এখান হতৈ চলে যায়-_অন্প্রবিষ্ট হয় তারা তারই 
মধ্যে। তারপর পিতা বরূণের কাছে গিয়ে বললেন 'তান, ভগবান, আমাকে 
বন্ধের উপদেশ করুন।' কল্তু 'তিনি বললেন তাঁকে, শঁচৎ-তপস্কে আবার 

উদ্দীপ্ত কর তোমার মধ্যে, কারণ তপশ্চেতনাই ব্ুন্ম। 
_তৈত্তিরীয় উপানিষদ (৩।১-২) 
চিন্ময় যিনি তাঁরই বিলাস এই মূন্ময় তন্‌তে, শাম্বত যান এমনি করে 
[তিনিই পরেছেন দাদনের সাজ-শুধু তাই নয়, যে-জড়কে নিয়ে তাঁর এই 
সাজের মেলা, অফুরান এই ঘরবাঁধার খেলা, সেও কখনও অসার্থক বা অগৌরবের 
নয়_নিঃসংশয়ে যাঁদ একথা জানি, তবে অসত্কোচে বলা চলে, এই পার্থব 
জীবনেই ফুটবে দুলোকের দীপ্তি, মর্তয আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রোতি। 
দেহের প্রাতি যে-াবতৃষ্কা আমাদের অভাস্ত তার মোহ কাটিয়ে উঠতে, চাই 
উপনিষদের খাঁষর সেই সত্য এবং গভীর দৃন্টি, যা চিন্ময় এবং অল্লময়ের সকল 
বিরোধ ছাঁপয়ে এক অদ্বয়তত্বকে দেখতে পায় দুয়ের মূলে । 'দ্বধাহনীন প্রত্যয় 
নিয়ে উদান্তকশ্ঠে বলা চাই তাঁদেরই মত--“অন্নও র্ক্গ'। 'নাঁখল বিশবকে তাঁরা 
যে দেখোছিলেন দিব্য-পূরূষের কায়ারূপে, সেই দৃষ্টির বীর্যকে সত্য করে 
তোলা চাই আমাদের চেতনায়। কন্তু প্রাকৃত বাঁদ্ধ বলবে, চিৎ এবং জড় 
একান্তবিরোধী দুটি তত্ব। দুয়ের ঘিথুনে আমাদের ব্যবহার চললেও তাৰ 
প্রাত পদে দেখ কেবল ঠোকাঠ্টাক, অতএব দয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না ঘাঁটয়ে 
জাঁবনসমন্যার কোনও সত্য সমাধান সম্ভব নয়। চিৎ আর জড় হয় মূলে 
একই, নয়তো পরস্পরের পাঁরণাম তারা- এমন উীঁক্ততে তথ্য ঘা ঘুক্তির কোনও 
সমর্থন নাই, আছে শুধু িকজ্পবৃতির পাঁরিচয়, হা যাক্তহগন ভাবকালির 
বিলাস মান্্।...চিং-জড়ের তফাতটাই প্রাকৃত বুদ্ধির চোখে পড়ে, তাই 
এ-আপান্ত তার খুবই স্বাভাবক। বিশ্বে শুধু চিৎ ও জড় ছাড়া আর-কোনও 


জড়ন্াদশর নান্ভি 


তত্ব মদ না থাকত, এ-আপাত্ত তাহলে টিকত। কিন্তু জড় হতে চিৎ পর্যন্ত 
আরোহক্রমে রয়েছে প্রাণ মন আতিমানস এবং ঘন ও আতমানসের মাঝামাঝি 
আরও কতগ্লি পর্ব। তাই আকস্মিক পাঁরণাম বাদ্ধর কাছে প্রহেলিকা 
হলেও পাঁরণাম যেখানে ধারাবাহিক, সেখানে আদ এবং অল্ত্য কোটর মধ্যে 
সঙ্গাত খুজে পাওয়া তো কঠিন নয়। 

যাঁদ বলি, িশেব আছে শুধু ঈশবর বা পুরুষ নামে এক বিশুদ্ধ চিন্ময় 
তত্ত আর প্রকৃতি নামে এক আঁচৎ বস্তু বা শাক্তর যল্তলশলা, তাহলে ঈশ্বরকে 
প্রত্যাখ্যান করা অথবা প্রকীতি হতে 'বাঁবক্ত হওয়া ছাড়া আমাদের কোনও 
উপায় থাকে না-কারণ বুদ্ধি ও জীবনকে চলার পথে এ দুটি কোঁটর একটিকে 
বেছে নিতেই হয়। বাদ্ধ তখন ঈশ্বর বা আত্মাকে বলবে কজ্পনার একটা 
বিভ্রম, প্রকীতিকে ভাববে ইন্দ্রির়ংীবতের মায়া। তেমাঁন জীবনও হয় পালাতে 
চাইবে নিজের কাছ থেকে শদ্ধ-চিতের অনুরাগে বিবাগী হয়ে আপনভোলা 
সমাধরসে তাঁলয়ে গিয়ে, নয়তো নিজের অমৃতস্বরূপকে অস্বীকার করে 
'দিব্যভাবের চেয়ে পশত্বের সাধনাতেই হবে তার বিশেষ রুূচি। বাস্তাঁবক, 
একটা দুরপনেয় বিরোধের কল্পনা রয়েছে যে-সমস্যার মূলে, তার সমাধান যে 
শুধু সর্বনাশের পথে এদেশের দর্শনেও তার প্রমাণ আছে। সাংখ্যের পুরুষ 
চিৎস্বরূপ কিন্তু 'নাক্কিয়, প্রকৃতি পারণাঁমনী অথচ যন্দমূঢ়-দুয়ের মধ্যে 
সাম্য কোথাও নাই, এমন-কি দুয়ের আবক্ষুত্ধ অব্যক্ত-স্বরূপেও নাই। তাই 
পুরুষের 'বক্ষোভহীন প্রশান্তির বুকে যাঁদ ঘটে ক্ষুব্ধা বমূঢা প্রকীতির বন্ধ্যা 
প্রাতিবিন্বলশীলার অত্যন্ত-প্রলয়, সাংখ্যমতে তবেই তাদের দ্বন্দ ঘোচে! এমনি 
অনতিক্রমণীয় বিরোধ শঙ্করের অবর্ণ প্রপপ্টোপশম আত্মা আর তাঁর বহবর্ণা 
পুরুরূপা মায়ার মাঝে; সেখানেও পরমার্থসতের শা*বত নৈঃশন্দ্যে বিভ্রম- 
বৈচিন্যের একান্ত-প্রলয়েই সকল দ্বন্দের অবসান ঘটে। 

জড়বাদীর সমাধান কিন্তু এর চেয়ে সোজা । চিৎসন্তাকে অস্বীকার করে 
শুধু জড় বা শীক্তকে বিশ্বের একমান্র তত্ব বলে ঘোষণা করলে মেলে এক- 
ধরনের বাস্তব অদ্বৈতবাদ-__তা যেমন বোঝা সহজ, তেমাঁন বোঝানোও সহজ । 
[কিন্তু মুশাঁকল এই, এমনিতর কাটছাঁট উীক্ততে মানুষের জানার পিপাসা মেটে 
না, তাই ডীদ্দম্ট তত্বের সে চায় লক্ষণ, চায় সমীক্ষা। : তখন বাধ্য হয়ে 
জড়বাদীকেও বলতে হয়, তার কাষ্পত অদ্বয়তত্বও প্রত্যক্ষের অগোচর, অকর্ত 
পুরুষ বা অশব্দ আত্মার মতই দৃশ্যজগৎ হতে 'বাবক্ত উদাসীন। তাই 
এ-সমাধানও যথেস্ট নয় আমাদের কাছে, কেননা এতে প্রকাশ পায় শন্ধ 
চন্তাশাক্তর দীনতা- শাঁণত বুদ্ধির কাঁঠন দাবকে অস্পম্ট ডীক্তর ছলনায় 
ভুলিয়ে রাখবার অথবা “জানা যায় না" বলে জানার কৌতূহলকে জোর রুরে 
দাবিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াস। 


৮ দিব্য-জীবন 


বাস্তাবক, বিরোধের ভাবনা যাঁদ চিন্তাশীক্তকে বন্ধ্যাই করে, মানুষের 
মন কিন্তু তাতে খুশী হয়ে ওঠে না। কেননা শুধু নোতবাদের দিকে তার 
ঝোঁক নয়, সে চায় পাঁরপূর্ণ ইাতির খবর-যা একমান্র সর্বসমন্বয়ী বোধর 
দীপ্তিতেই মীলতে পারে। তার জন্যে অন্তশ্চেতনার সকল দাঁব মেনে 
আমাদের চলতে হবে তারই পাঁরণামের ধারা ধরে। প্রাণ ও মনকে জড়ের 
মত পরাকৃদৃন্টিতে বিশ্লেষণ করেই হ"ক, অথবা প্রত্যক-দৃস্টিতে তাদের 
সমন্বয় ও সন্দীপন দ্বারাই হ,ক--আমাদের পেশছতে হবে চরম এঁক্যের 
পরম প্রশান্ততে, অথচ তার বহুধা-রূপায়ণের বীর্যকেও অস্বীকার করলে 
চলবে না। ইতিবাদের সর্বসমন্বয়শী ওদার্যের পাঁরবেশেই আমরা খংজে পাব 
জীবনের আপাতাবরোধা 'বাঁচত্র দ্বন্দের সুষম সমাধান। আমাদের ভাবে ও 
কর্মে যে বহুমুখী শাক্তর সংঘাত, তার মূলে আছে এক অখণ্ড সত্যেরই 
আত্মর্পায়ণের প্রোত, কিন্তু সম্যক-অনুভবের দশীপ্ত ছাড়া সে-সংঘাতের মধ্যে 
ছন্দ ও সুর আঁবজ্কার করা সম্ভব নয় কখনও । সত্তার মর্মসত্যের সন্ধান 
পেলেই আমাদের বুদ্ধি চন্রাবর্তন ছেড়ে চিৎকেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠিত হবে, তখন 
উপানিষদের ব্হ্ষের মত 'নাঁখল বশ্বে লীলায়িত হয়েও সে থাকবে স্বপ্রাতিষ্ঠায় 
ধ্ুব ও অচণ্ল এবং তারই ছন্দ মেনে প্রশান্ত আনন্দজ্যোতিতে জশবন হবে সেই 
শুদ্ধ বুদ্ধির অনুগামী শাক্তর সুষম িচ্ছুরণে হিলোলত । 

িল্তু অস্তিত্বের ছন্দে যাঁদ তালভঙ্গ হয় কখনও, তখন বিরোধের দুটি 
কোটিকেই এঁকান্তিক মর্যাদা 'দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাদের মূল্য নিরূপণ করার 
একটা সার্থকতা আছে একথা সত্য। বৈষম্যকে এমাঁনভাবে একান্ত করে 
তুলে আবার বৃহত্তর সাম্য ফরে আসা মনের একটা সবাভাবক প্রবৃত্তি। 
ফেরবার মুখে মাঝপথে সে অনেক জায়গাতে থমকে দাঁড়াতে পারে বটে-_ 
অস্তিত্বের সমস্ত লীলায়নকে নিছক প্রাণস্পন্দ বা হীন্দ্রিয়সংবেদন বা ভাবের 
খেলা বলে ব্যাখ্যাও করতে পারে। কিন্তু এধরনের তত্তমীমাংসাতে সবসময় 
থাকে অবাস্তবতার একটা অস্বাস্তকর ছোয়াচ। এতে যুক্তবুদ্ধির সামায়ক 
তর্পণ হয়তো হয়, কেননা তার কারবার কেবল ভাব নিয়ে। কিন্তু বস্তুরাঁসক 
মনকে শুধু ভাব দিয়ে তো ভোলানো যায় না। মন জানে, তার পিছনে এমন- 
কিছু, আছে, যা শুধু ভাবসর্বস্ব, নয়: তার গভীর গহনে যা স্তব্ধ হয়ে আছে 
সে শুধু প্রাণবায়র লীলা নয়। চিৎ বা জড়কে চরম তত্ব বললে তাতে 
সাময়িকভাবে সে সায় দিতেও পারে, কিন্তু দুয়ের মাঝামাঁঝ কোনও তত্বুকে 
চরম বলে সে মানতে নারাজ। অতএব সম্যক--দর্শনের উদার পাঁরবেশে সত্যের 
সমগ্ররূপাঁট ধরবার আগে, তাকে অবগাহন করতে হয় তার দ্7ট প্রত্ান্ত 
কোটিতে । মনের পক্ষে এ কিছু অস্বাভাবিক নয়। কেননা মন তথ্য ও তত্ত্ব 
আহরণ করে হীন্দ্রিয় এবং ভাষা 'দিয়ে। হীন্দ্রিয় অখন্ড সত্তার খণ্ডরুপকেই 


জড়বাদশর নাস্ত ৯ 


দেখে স্পম্ট করে, আর ভাষা সীমার রেখায় সুনিপৃণভাবে ভাবকে খাণ্ডিত 
করে ফোটায় তার রূপ। অতএব এ-দুটি সাধনের সহায়ে মন যখন বিশ্বের 
বহহীবাঁচন্র মৌল 'বিভাবের সমাহার ঘটাতে চায় কোনও-একাঁট চরম তত্র 
মধ্যে, তখন সবাঁকছুকে ভেঙে-চ্‌রে একাকার করা ছাড়া তার কোনও উপায় 
থাকে না। বাস্তব-রাঁসক মন এককে রাখতে গিয়ে আর-সবাইকে বিদায় তো 
করবেই। তাই, এমনতর কাট-ছাঁটের পথ বাদ দিয়ে সবার মূলে একের সত্যকে 
আবিজ্কার করতে গেলেই নিজের গণ্ডি তাকে ছাড়িয়ে যেতে হয়_ কখনও লাফ 
দিয়ে, কখনও-বা গুনে-গুনে পা ফেলে। অথচ প্রাতবার পথের শেষে সে 
দেখতে পায় সেই “অলক্ষণম অব্যপদেশ্যম” তৎ-স্বর্পকে, যাঁর মধ্যে সব- 
কিছুর অবসান, অথচ “অস্তীত্যুপলন্ধব্যঃ* যান! বাস্তাঁবক যে-পথই ধার না 
কেন, সবার শেষে আছেন শুধু সেই তৎস্বর্প; পথের ধারে যাঁদ খঠাট গেড়ে 
বাঁস, তবেই তাঁকে এড়ানো চলে, নইলে নয়। 


দীর্ঘঘুগের বহু পরণক্ষা ও সমীক্ষার পর আজ আমরা পেশছেছি আদর্শ- 
বাদের দুটি প্রত্যন্তকোঁটর সামনে এসে। অন্যোন্যাবরোধনী এই দুটি লক্ষ্যে 
নিজকে প্রাতীষ্ঠত করতে মানুষ অক্লান্ত তপস্যায় তার অনুভবকে করছে 
শাঁণত। কিন্তু কঠোর সাধনার চরমে যা সে পেল, সে যে সম্যক্‌-দর্শনের 
অনুকূল, বিশ্বমানবের সহজব্দীদ্ধ আজ তা স্বীকার করতে চাইবে না। 
অথচ এবিষয়ে তার রায়ই চূড়ান্ত, কেননা এই সহজব্ীদ্ধই 'বি*বসত্যের রক্ষক 
ও শ্রাতভূ-চেতনার গহনে গোপা তস্য দীদবিঃ'। ইওরোপে আর ভারতে 
যথাক্রমে জড়বাদীর “নাস্ত-বাদ"* আর বৈরাগণীর “নোৌতি-বাদ' উদান্তকণ্ঠে ঘোষিত 
হয়েছে, তারস্বরে উভয় পক্ষই বলেছেন, এই তো মানুষের জীবনবেদ, এ ছাড়া 
“নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ! ভারতবর্ষ নৌত-মন্দ্ে কুবেরের এঁশবর্ধ স্থিত 
করেছে অধ্যাত্মলোকে, একথা মিথ্যা নয়; কিন্তু সেইসঙ্গে তার জীবন হয়েছে 
দেউীলয়া। তেমান ইওরোপ উপকরণের বাহল্যে পার্থব ভোগৈশবর্ষের 
অকুণ্ঠিত উপচয়ে পেশছেছে খাঁদ্ধর চরমে, কিন্তু সেইসঙ্গে তার আত্মা হয়েছে 
ফতুর। জড়বাদে জীবনসমস্যার সকল সমাধান খুজতে গিয়ে তার বুদ্ধিও 
আজ অত্প্ত, অশান্ত । 


অন্যোন্যাবরোধী দুটি জীবনাদর্শ এমান যে মুখামুঁখ হয়ে দাঁড়য়েছে 
আজ, একে শুভ লক্ষণই বলতে হবে-কেননা এতে দুয়ের মাঝে যে ন্যনতা 
ছিল, আজ তা ধরা পড়েছে বিবেকীর দ্ঁম্টতে। “নোতি' বা নাস্তি' কোনও 
মল্মেই এখন মানুষের মন শান্ত হবার নয়। তার অন্তরের প্রোত এবার 
মহত্তর নৃতনতর “ইতি'র দিকে, অন্তরের অনুভবে এবং জীবনের কর্মে সে 
চায় প্রাণের প্রসার এবং তা-ই দিয়ে কি বাক্ততে কি জাতিতে সে খংজছে 


১০ দিব্য-জীবন 


অখণ্ড মানবতার সার্থক আত্মরূপায়ণ। আজ নবধূগের তোরণদ্বারের দিকে 
মহাকালের অলঙ্ঘ্য ইঞ্গিত_ আপাতপ্রতীয়মান সকল বিরোধ ও বিপর্ধয় সম্ত্বেও। 

চং এবং জড় একই অন্দ্রেয় তত্বের বিভাতি হলেও অজ্ঞেয়ের সঙ্গে তাদের 
সম্ব্ধ একধরনের নয়, তাই জড়বাদ আর চিৎবাদের নাক্তি- বা নোতি-মল্ 
মানুষের উপর সমানভাবে কাজ করে না। জড়বাদীর নাস্তিকতা লোকাতত, 
বারবার শুনে মানুষ সহজে তাতে ভোলেও। কিন্তু তবুও বৈরাগীর 
নোতিবাদের মত তা অত সাংঘাতিক মজ্জাগত হয়ে পড়ে না তার। কারণ, 
নাস্তিকতার নিজের মধ্যেই রয়েছে তার মৃশাঁকল-আসান। নাস্তক প্রকট 
বিশ্বের পিছনে প্রাতাষ্ঠিত করে অজ্ঞেয়কে, কিন্তু তার কোনও সামা 'নদেশ 
করে দিতে পারে না। মানুষের জিজ্ঞাসা অজ্ঞেয়ের সে-রাজ্যে নিরুতর আভষান 
চালিয়ে ক্রমেই তার রহস্য তরল করে আনে এবং অবশেষে “অজ্ঞেয়' পর্যবাঁসত 
হয় শুধু অজ্কাত'তে। তখন বিশ্বের রহস্য “জানা যায় না” এমন কথা বলা 
চলে না. বলা চলে--“আজও জানা যায়ানি।, 

অজ্ঞেয়বাদীর যুক্তধারা এই £ জড়-ইন্দ্রিয়ই আমাদের জ্ঞানের একমান্র 
সাধন। ব্যাদ্ধ তর্কের পাখায় ভর করে যত উচঃতেই উড়ুক, ইন্দ্রিয়সংবতের 
সঙ্গে তার যোগসূত্র কিছুতেই 'ছন্ন হবার নয়। হীন্দ্রয় যে-তথ্য আহরণ 
করে আনবে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে, তা-ই 'দয়ে তাকে গড়তে হবে তত্বের 
[ভিত। লোৌকিক তথ্যের মধ্যে অলৌকিক তত্বের হীঙ্গত কোথাও যাঁদ থাকে, 
তার শিকড় যে এই মাঁটতেই রয়েছে, সেকথা ভূললে চলবে না। বাদ্ধির 
স্বর্গে জ্ঞানবৃত্তর অসঞ্কুঁচত স্ফুরণে জিজ্ঞাসার নূতন পথ খোলবার সম্ভাবনা 
যতই প্রবল হ'ক না কেন-অলোৌকিকের ইঞ্গিতকে স্বর্গারোহণের 'সপড় করে 
মাঁটর মায়া কাটিয়ে যাব, সে-আঁধকার আমাদের নাই। 

এইধরনের অযৌক্তক যুক্তিতে তার ভিতরের দুর্বলতা সহজেই ধরা 
পড়ে । এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে শুধু মতুয়ার বুদ্ধির একটা জেদ। অপরোক্ষ- 
অনুভবের অগুনৃতি প্রমাণ তার বরৃদ্ধে স্তূপাকার করে তুললেও সে তাতে 
হয় কান দেবে না, নয়তো তাকে উীঁড়য়ে দেবে নানা আছলায়। অন্তরের 
ণনগ্ঢ় অথচ সার্থক 'দব্যবৃত্তিকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করবে- মানুষের মধ্যে 
তার স্পম্ট বা অস্পন্ট প্রমাণ পেয়েও । আঁতপ্রাকতের সত্যতা মানবে শুধু 
জড়ের রহস্যময় স্পন্দনে, জড়শাক্তরই একটা অবর আঁভব্যাক্তরূপে। এর 
বাইরেও যে আতপ্রাকতের আঁধকার প্রসারিত হতে পারে, সেসম্পর্কে তথ্য বা 
তত্বের অনুসন্ধানকেও সে মনে করবে বাহল্য। কিন্তু জড়বাদই তো 
সত্যনিরূপণের একমান্র পথ নয়। জড়বাদশ যে মনের প্রবাস্তকে জড়শাক্ষব্র 
একটা অবর লশলারূপে দেখেন শুধু, এ-ও তো তাঁর কুসংদ্কার। মন থেকে 
জড়ের আড়স্ট সংস্কার ঝেড়ে ফেলে মন এবং আঁতমানসের জ্বধর্ম নিরূপণ 


জড়বাদণর নাস্ত ৯৯ 


করতে যাই যখন, তখন অলোৌকিক তর্ধের ঘে 'বাচত্র সম্ভার আমাদের অনৃভরে 
আসে, তাদের আর জড়ীয্ন বিধানের সজ্কীর্ণ সশমার ঘধ্যে আটকে রাখা যায় 
না। অনুভবের প্রসারের সঙ্গে আমরা তখন বুঝতে পানি, “জ্ঞানের সীমা 
শুধু ইীন্দ্রিয়সংবেদনের মধ্যে'__জড়বাদণী নাঁচ্তিকের এ-ষদাক্ত একেবারেই অচল। 
অতীপীন্দ্রয়গতে কত তথ্য কত তত রয়েছে, যা মানুষের দৃত্ঞেম়্ হলেও অজ্ঞেয় 
নয়। মানৃষের মধ্যেই নিগঢ় হয়ে আছে এমন কত শাক্ত ও বাঁত্ত, যারা 
ইীন্দ্রিয়সংবতের নিয়ন্্ণ তো মানেই না, বরং তারাই ইন্দ্রিয়ের নিয়ল্তা- 
ইন্দ্রিয়কে শুধু বাহন করে হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে যোগ রেখে চলে তারা । 
[রাভ্যস্ত বাঁহজশীবন বিপুল অন্তজশীবনের একটা বাঁহরাবরণ মান্র_এই অনু- 
ভবের আভাস পেলেই আমাদের মনের জড়ত্ব ও সংশয় কেটে যায়। তখন 
আস্তত্বকে উদার দৃম্টিতে দেখতে এবং জিজ্ঞাসাকে নিত্যনূতনের আভষানে 
উদ্যত রাখতে আর আমরা ভয় পাই না। 

অল্প কিছুঁদন ধরে জড়বাদ মানুষের মনকে নিয়ে চলেছে যুক্তর পথে: 
কিন্তু তাতেই তার যে-উপকার হয়েছে, তার অপাঁরহার্যতাকে কিছুতেই 
অস্বীকার করা যায় না। অলৌকিক তত্বের অপরোক্ষ অনুভব সম্পর্কে আবার 
আমরা সচেতন হয়ে উঠোছ, তার অনুকূলে প্রামাণিক তথ্যের সঙ্কলনও হয়েছে 
প্রচুর। কন্তু ককর্শ যুক্তির পাথরে শাণ দিয়ে ব্াদ্ধিকে তীক্ষ4 ও উজ্জব্ল 
না করে অলোৌকিকের রাজ্যে ঢোকায় বিপদ আছে। অপরিণত অপাঁরশশীলত 
চিত্তের উদ্ভ্রান্ত কল্পনায় অলৌকিক আতিসহজেই হয়ে ওঠে িম্ভূতাকমাকার-_ 
নানা অনর্থের সূতপাত হয় সেইখানে । অতশতে এমান করে এক কণিকা 
সত্যের চারপাশে 'বকৃত কুসংস্কার এবং যুঁক্তহাীন হঠধর্মের এত জঞ্জাল এসে 
জড়ো হয়োছল যে তার ফলে সত্যের অভিযান প্রাতপদে ব্যাহত হয়েছে। তার 
জন্যে প্রয়োজন হল, অন্তত কিছুকাল কণাপ্রমাণ সত্য এবং স্তৃপাকার সত্যের 
ভান উভয়কেই একসঙ্গে ৰেটয়ে বিদায় করা-যাতে নূতন পথে প্রগাঁতর 
আভিষানে আর-কোনও বাধা এসে না পড়ে। জড়বাদের মধ্যে যে-যাক্তপ্রবণতা 
রয়েছে, মানুষের বুদ্ধিকে সে মোহমুক্ত ও শাণিত করে তার এই উপকারটুকু 
করেছে। | 

সাধারণত চিন্তে অতীন্দ্রিয় বৃত্তির স্কুরণ হয় আধারের জড়ত্বে আচ্ছন্ব 
হম্ে। তার "পরে থাকে কাঁয়ক স্থূলত্বের প্রলেপ, অপ্রবৃদ্ধ বাসনার ঘোর, 
আনম্নস্তিত নাড়ঈতল্তের উত্তালতা। তাই তার ন্যাচ্গিশ্র প্রবৃত্তিতে সত্যের স্বরূপ 
উজ্জল হয়ে ফোটে না, বরং সত্যাূতের মিথুনলশীলা হয়ে ওঠে আরও স্পম্ট। 
অপান্রিশশীলিত চিত্ত এবং অন্দিশুন্ধ ইন্দ্রিয়চেতনা লিয়ে সানুষ যখন অধ্যাত্ম- 
লোকের উত্তরভূদিতে আরোহণ করতে চায়, তখন ওই ব্যানিশ্র প্রবান্তই বিশেষ 
করে তাল্প '্বপদ ঘটায়। অপাঁরপত বৃদ্ধির এই ধষ্ট অস্ভিযাল যে-লোকে 


১২ দব্য-জীবন 


তাদের উত্তীর্ণ করে, সেখানে অবাস্তবের মেঘচ্ছায়া বা অর্ধদীপ্ত কুহেলিকার 
মায়ায় কি তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে না-_ঘনান্ধকারে 'বিদযৎ-চমকে কি তাদের 
চোখ আরও ধাঁধিয়ে যায় না? অবশ্য দুর্হের প্রতি লোভ মানুষের আছেই। 
তার এই দুঃসাহসী আভযানের ভিতর দিয়েই প্রকৃতি খুলে দেয় প্রগাঁতির নূতন 
পথ। হয়তো এই তার কাজের ধারা, অথবা এ শুধু তার খেয়ালখৃশির লীলা । 
কিন্তু তবুও মানুষের বিচারবৃদ্ধি অপাঁরণত চিত্তের এই ধূৃষ্টতাকে কিছুতেই 
সমর্থন করতে পারে না। 

অতএব দীপ্ত শুদ্ধ মার্জত বুদ্ধির 'পরে নির্ভর করেই যে চলবে বিদ্যার 
অভিযান, একথা অনস্বীকার্য। এও মানতে হবে, চলার পথে মাঝে-মাঝে 
হীন্দ্রয়গ্রাহ্য তথ্য ও জড়জগতের' নরেট সত্যের শাসন মেনে 'বিদ্যাকে তার চলনের 
বুটি শুধরে নিতে হবে। মানুষ “পুত্রঃ পৃথিব্যাঃ'। তাই সে অজড় সত্যের 
সন্ধানী হলেও এই মাটির ছোঁয়া সবসময়েই তাকে ভরে তুলবে নতুন তেজে। বরং 
এই কথাই সত্য, জড়ের বুকে অটল হয়ে দাঁড়য়েই আমরা পেতে পাঁর অজড় 
সত্যের পূর্ণ আধকার। মাটির মায়া কাটিয়ে অজড়ের বুকে উড়ে যাওয়া, 
সে তো আমাদের আছেই-কন্তু পুরাপাঁর পাওয়া তাকে কিছুতেই বলা 
চলে না। বিশ্বরূপ পুরুষের স্বরৃপ-কথায় উপনিষদ তাই বারবার বলছেন 
“পদ্ভ্যাং পৃথ্থবী”, পাঁথবী পাজস্াম? এই পাঁথবীরই বুকে তাঁর চরণ দাট। 
অতএব পৃথিবীর তত্ৃজ্ঞানকে যত স্বানাশত ও সম্প্রসারত করব, ততই 
উত্তরজ্যোতি-এমনাক উত্তমজ্যোতিঃ-সাধনার 'ভাত্তও আমাদের হবে অটল 
এবং উদার। ব্রন্মাবদ্যা আমাদের আঁধগত হবে এমাঁন করেই। ণ 

অতএব জড়াঁবদ্যার যুগমায়াকে কাটিয়ে ওঠবার বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে, 
আমাদের বর্জননীতির মধ্যে যেন অবজ্ঞা বা হঠকারতার উত্তাপ না থাকে, 
অথবা বজনের দ:রাগ্রহে সত্যের একটি কাঁণকাও যেন খোয়া না যায়। চিন্ময় 
সাধনসম্পদকে যতাঁদন না হাতের মৃঠায় আনতে পেরোছ, ততাঁদন জড়ের 
সাধনকে উপেক্ষা করবার কোনও আধকার আমাদের নাই। বরং 'নরী*বরবাদ 
যে ঈশ্বরের মহিমাকেই উজ্জল করেছে প্রকারান্তরে, অজ্ঞেয়বাদ যে অন্তহীন 
দিগন্তের ইশারা এনেছে জ্ঞানের আভিষানে- শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে এই সত্যকেই 
আমরা স্বীকার করে নেব। এ-জগতে ভ্রান্তিও সত্যেরই চিরপারচারণী, 
অজানার পথে কখনও-বা তার দশাঁরনী। কারণ, ভ্রান্তি অসত্য মান, সত্যের 
প্রাতষেধ নয় শুধু সঙ্তকোচে তার 'চাঁলতে চরণ বাধে'। কখনও-বা ভ্রান্তির 
ওড়নায় মুখ ঢেকে সতাই বোরয়ে পড়ে অজানার গোপন আঁভসারে। 
আধ্যাত্বকতার আভমানে যাকে ভ্রান্তি বলে লাঞ্কত কার, সে যাঁদ হয় সত্যেরই 
বিশ্বস্ত পাঁরচারণণ, নিষ্ঠাপৃত এবং ছলনাহান হয় যাঁদ তার তপস্যা, নিজের 
পাঁরামত আঁধকারের মধ্যে সে যাঁদ হয় সত্যের দশীপ্ততে ভাস্বর, তাহলে 


জড়বাদশর নাস্তি ১৩ 


উদঘ্রান্তচিত্তের কাণ্ডজ্ঞানহীন কল্পনার চেয়ে সে যে শ্রদ্ধেয়, এ কি অস্বীকার 
করা চলে ই আর এফুগে জড়বিজ্ঞানীর তথাকাঁথত ভ্রান্তি কি বস্তুত সত্যেরই 
ছদ্সরূপ নয় 2 

সকল জানারই শেষে ফোটে সত্যের চিরন্তন রহস্যর্প। তাই সমস্ত 
জজ্ঞাসার চরম অঙ্কে দেখা দেয় অজ্ঞেয়বাদের একটা ছায়া। যে-পথ ধরেই 
চাঁল না কেন, পথের শেষে দৌখ-_-বিশব এক অজ্ঞেয়তত্তের প্রতণক বা প্রাতিভাস; 
এক অবিজ্ঞেয় বস্তুকেই আমরা বিশ্বের রূপে দেখাঁছ জড়, প্রাণ, ইীন্দ্রিয়সংবৎ, 
বাঁদ্ধ, ভাব, অধ্যাত্মচেতনা-এমন কত রকমাঁর পরকলার ভিতর 'দিয়ে। 
তৎস্বরূপ যত সত্য হয়ে ওঠেন চেতনায়, ততই তাঁকে অনুভব কার মনোবাণীর 
অগোচররূপে-“ন তন্র বাগ গচ্ছাতি নো মনঃ। কিন্তু মায়াবাদী যেমন প্রাতি- 
ভাসের অবাস্তবতাকে আঁতমান্তরায় বাঁড়য়ে দেখেন, চরমতত্তের অজ্ঞেয়তাকেও 
তেমনি বৃহৎ করে দেখা চলে। যখন বাল তৎস্বর্প আবিজ্ঞেয়, তখন তার 
অর্থ এ নয় যে সবরকমেই চেতনার বাইরে তান; বস্তুত তার অর্থ এই যে, 
আমরা চিন্তা বা ভাষা 'দয়ে তাঁর বেড় পাই না, কেননা চিন্তা এবং ভাষা 
আমাদের বোধ জাগায় বষয়ীবষয়শর ভেদ সাম্ট করে, বষয়কে খাণ্ডত ও 
সীমিত করে। অথচ স্বরূপত তিনি অভেদ, অখন্ড, আত্মস্বরূপ। কিন্তু 
মননের বিষয়রূপে জ্ঞেয় না হলেও, চেতনার চরম প্রসারে 'তাঁন উপলান্ধর 
বিষয় তো বটে। তাদাত্যবোধের মধ্যেও একধরনের জ্ঞানবৃত্তি আছে, যা দিয়ে 
তৎস্বরুপকে 'জানা যায়” বলা চলে। সে-বিজ্ঞানকে বাক্‌ বা মন দিয়ে প্রকাশ 
করা. যায় না সতা, কিন্তু তার উপলান্ধতে তৎস্বর্ূপকে আমরা পাই 
াব*বচেতনার আভনবা বাত্তরূপে এবং সে-বৃত্তর ?বাঁচন্র ব্ঞ্জনা ছাঁড়য়ে পড়ে 
চেতনার স্তরে-স্তরে। তখন সে যে শুধু অন্তজীবনের রূপান্তর ঘটায় 
তা নয়, আমাদের বাঁহজজশীবনেও ববকশর্ণ হয় তার নবচ্ছটা। তা ছাড়া আরেক 
ধরনের বিজ্ঞান আছে, যার মধ্যে তৎস্বরূপ প্রাতিভাসিক নাম-রূপের ভিতর 
দিয়েই নিজকে ফুটিয়ে তোলেন এই চেতনায়_যাঁদও শ্রাকৃতবৃদ্ধি জানে 
নাম-রূপ তাঁর স্বরূপের কণ্ণচক শুধু । এাবজ্ঞান গুহাতম না হলেও গ্হ্যাৎ 
গূহ্যতর তো বটেই। শীকন্তু এখানে পৌছতে গ্নেলেও জড়বাদের সঙ্কীর্ণ 
দৃম্টিকে ছাঁড়য়ে উঠতে হয়, প্রাণ মন ও আতিমানসের তত্তুসমীক্ষা করতে হয় 
তাদের স্বধর্মের পাঁরশীলন 'দয়ে_জড়ে তাদের যে অবর বিভু(তর প্রকাশ, 
শুধু তাই দিয়ে নয়। 

উপাঁনষদ বলেন, 'অন্যদেব তদ্‌ বাদতাদ্‌ অথো আঁবাদতাদ্‌ আঁধ”যা 
জানা যায়, তৎস্বরূপ তা হতে আলাদা; আবার ঘা জানা যায় না, তারও উপরে 
1তান। বাস্তাবক, যা অজ্ঞাত, তা-ই অজ্দ্রেয় নয়। জানতে না চাই যাঁদ, 
অথবা গোড়াতেই জ্ঞানবাঁত্তর সঙ্ডকোচকে আঁকড়ে থাকি, তাহলেই অজানা থেকে 
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ষায় জানার বাইরে। যাশকছু স্বরূপত অজ্ঞেয় নয় ( একটা ব্রক্মান্ডের তাবং 
বস্তুই তা-ই), তাকে জানবার বৃত্তও সে রহ্মাণ্ডবাসীর আছে। মানবরূপণ 
ক্ষ“দ্ররক্মাণ্ডেও আছে জ্েয় ও জ্ঞানের এই সামানাধিকরণ্য; অস্ফুট জ্ঞানবন্তি 
ফোটার অপেক্ষায় রয়েছে তার মধ্যে। তাদের ফোটানোর চেষ্টা না করতে 
পার, অথবা আধফোটা কুশড়কে শুকিয়ে মারবার ব্যবস্থাও করতে পারি। 
কিন্তু তবু জ্ঞান সম্ভব হলে সাধ্যও হবে-কিছুতেই বিশ্বের এ মৌলিক 
বিধানের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারি না। মানুষের মধ্যে প্রকীত ফুটিয়েছে 
স্বরুপোপলান্ধর দ্ার্নবার আকাতি। অতএব শুধু বুণ্ধির জুলুমে তার 
অন্তর্নীহত সামথের সীমাকে সংকুচিত করবার প্রচেষ্টা কখনও সফল হতে 
পারে না। জড়ের রহস্য উদ্ভেদ করে যখন তার শাক্তকে হাতের মৃঠায় 
আনব, তখন জড়াঁবজ্জানের সেই সংকীর্ণ সিদ্ধিই বোঁদক প্রগাতাবরোধশদের 
প্রতি ষেমন তেমাঁন আমাদের উদ্দেশে উচ্চারণ করবে এই প্রৈষ-মল্দ £ এনরন্যত- 
শ্চদারত !' বেরিয়ে পড়ছে চল আরও যেসব ভূমি আছে তাদের দিকে ! 

আধুনিক জড়বাদের লক্ষ্য যাঁদ হত শুধু মূঢ্ের মত জড়ের জীবনকে 
আঁকড়ে থাকা, তাহলে মানুষের প্রগাঁত হত আঁনীশিত ও বহুবিলম্বিত। 
কিন্তু বিদ্যার অভবপসা জড়বাদেরও মর্মসতা, অতএব সেও মধ্যপথে থমকে 
দাঁড়াতে পারে না। আজ হয়তো সে ঠেকে গেছে ইীন্দ়্িসংবং ও প্রাকৃত 
বিচার-বাঁদ্ধর বাঁধে এসে। কিন্তু অন্তীর্নীহত প্রচেতনার প্রবেগে এবাঁধ সে 
ভাঙবেই। তখন, যে দরধর্য বীর্যে এই দৃশ্যজগৎকে সে করেছে করামলকের 
মত, সেই বীঁষই যে তাকে প্রচোদিত করবে লোকোত্তরের বিজয়-আঁভযানে__ 
আমাদের এপ্রত্যাশা নিশ্চয় ব্যর্থ হবে না। এবার শুধু তার বাকি আছে 
বাঁধের বাইরে পা বাড়ানোটুকু। তারও আয়োজন যে শুরু হয়েছে, সেই 
সূচনা দেখাছি আজ 'দকে-দিকে। 

শুধু চরম দর্শনেই নয়, তার অবান্তর-িদ্ধির সামান্যধারাতেও দোখি-_ 
একবিজ্ঞানেই সার্থক হতে চাইছে বিদ্যার বিচিত্র সাধনা । তাই, উপানিষদের 
বৈদান্তিক খাঁষ (পরবর্তী তাঁক্ক বেদান্তর কথা বলাছ না) যে-ভাবে এবং 
যে-ভাষায় সত্যের স্বরূপকথা বলে গেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান যখন বিপরীত 
ধারায় সাধনা করেও সেই ভাবে ও সেই ভাষাতেই কথা বলেন, তখন উভয়ের 
এই অর্থপূর্ণ সাম্যে ধৰনিত হয়ে ওঠে সেই চিরন্তন একাবক্্রানের সুর । 
শুধু তা-ই নয়, বর্তমান বৈজ্ঞাঁনক-আঁবজ্কারের নবীন আলোকে প্রাচীন 
বেদান্তের মর্মসত্য স্ফুটতর মাহমায় উজ্জল হয়ে ওঠে : যেমন ধরা যেতে পারে 
উপনিষদের সেই ডীক্তটি, 'বহুনামেকং বীঁজং বহুধা যঃ করোতি'__বহুর একটি 
বাঁজ, 'কল্তু বিশবশাক্ত তাকেই করেছেন বহুধার্পাঁয়ত। বেদের খাঁষ 
বলোছলেন, বিশ্বের মূলে ষে 'একং সৎ" তিনিই হয়েছেন “বহুধা'। আর আজ 
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বিজ্ঞানও চলেছে এমন-এক অদ্বৈতবাদের দিকে, বহূর সঞ্জে যার িবরোধ নাই; 
এখানেও বেদ ও বিজ্ঞানে ভাবের সার্প্য অথণ্পূর্ণ নয় কি 2 বিজ্ঞান যখন 
জড় ও শাঁক্তর দ্বৈতকে মানে, তখন সে তো দ্বৈতবাদী_এমন কথা বললেও 
তার এই অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হয় না। কারণ, বৈজ্ঞানক যাকে বলেন জড়ের 
স্বরূপতত্, স্পজ্উই তা সাংখ্যের প্রধানের মত একটা অতীল্দ্ুয় অব্যক্ত পদার্থ_- 
যাকে বলা চলে বস্তুর ভাবরুপ। অতএব চেতন পুরুষকে বাদ দিলে সাংখ্যকে 
যেমন বলা যায় প্রধানাদ্বৈতবাদ, বিজ্ঞানের জড়বাদকেও তেমাঁল বলা যায় 
জড়াদৈবতবাদ। তাছাড়া বিজ্ঞানজগতেও জড়ের তত্ব এবং শাক্তর তত্ব ভ্রমেই 
এগিয়ে চলেছে এক মহাসঙগমতর্থের দিকে-শুধু ব্যাবহারিক কজ্পনায় টিকে 
আছে তাদের যেটুকু পার্থক্য। অতএব একাঁবজ্ঞান যে বিজ্ত্রানেরও চরম লক্ষ্য, 
একথা অনস্বীকার্য । 

জড় কোনও অজ্ঞাত শাঁক্তর রূপায়ণ, বৈজ্ঞানিকের দৃঞ্টিতেও এই হল তার 
চরম পাঁরচয়। প্রাণরহস্যের শেষ আজও মেলোন, তবু মনে হয় সে যেন 
জড়ের আধারে বন্দী সংবিতের অব্যক্ত স্পন্দন। আজও আমাদের আঁবদ্যা- 
কবাঁলিত স্বৈতবাঁদ্ধই জড় ও প্রাণের মাঝে ভেদের রেখা টেনে রেখেছে । 
এ-রেখা যোদন মুছে যাবে, সৌদন একথা মানতে কোনই বেগ পেতে হবে না 
যে জড় প্রাণ ও মন একই বিশবশক্তির ব্রিধা রূপায়ণ মাত্র, বৈদিক খাঁষ যাকে 
বলেছেন “তনটি ভুবন” । এই বিশ্বকে সৃষ্টি করছে যে-শাক্ত, তার স্বরূপ হল 
ইচ্ছা বা সঙ্কল্প। আর সঙ্কল্পের অর্থই হল একটা 'নার্দস্ট পাঁরণামের আঁভি- 
মুখে. চেতনার প্রবৃস্তি। 

কিন্তু এই প্রবৃত্ত ও পাঁরণামের স্বরূপ কি ?-সে শুধু চৈতন্যের আত্ম- 
সংবাত্ত ও আত্মীববাঁত্ত $ চৈতন্য রূপের গুহায় নিজকে গায়ে নিয়ে আবার 
ফুটতে চাইছে সেই আবরণ দীর্ণ করে বিশ্বের কোন্‌ অন্তগ্্ড় সুমহতা 
সম্ভাবনাকে মূর্ত করতে-এই তো তার লীলা । মানুষের মধ্যে তার কোন: 
'দব্যক্ুতুর প্রকাশ ; সে কি তার মধ্যে নিয়ে আসোন অন্তহীন প্রাণ, অসীম 
জ্তান ও অকুণ্ঠ বীর্ষের প্রোত ১ তাইতো আজ বিজ্ঞানের চোখেও এই স্বপ্নের 
ঘোর : এই মতদেহেই মানুষ হবে মৃত্যুঞ্জয়, চির-অণ্তৃপ্ত তার জ্ঞানের তৃষা 
মিটবে যোদন, এই পৃথিবীর মানুষই সোঁদন হবে জড়শীক্তর মহে*্বর। দেশ 
আর কাল আজ সঙ্কুচিত হয়ে এক দুলক্ষ্য বিন্দুতে গুটিয়ে এসেছে বিজ্ঞানের 
কাছে। কার্য-কারণের কঠিন 'নগড় শিথিল করে মানুষকে অকুণ্ঠ সাম্রাজ্যের 
আঁধকার দিতে কতশত কৌশলই না আবিষ্কার করে চলেছে সে। 'সাদ্ধির 
কোথাও সীমা আছে, জগতে অসম্ভব বলে কিছু আছে-এ-ধারণা ভ্রমেই 
ঝাপসা হয়ে এসেছে মানুষের কাছে। বরং তার আঁবচ্ছেদ আকৃতিতে 
যেকোনও 'সাদ্ধি মূর্ত হবেই একাঁদন, এই বিশ্বাসই বন্ধম্নূল তার মধ্যে। 


১৬ দব্য-জীবন 


তার এ-্রত্যয়কে মিথ্যাও বলতে পাঁর না, কেননা শেষ পর্যন্ত সমস্ত 'সাঁম্ধই 
তো জাতির "চন্ময় ভ্রুতুর পারণাম। বস্তুত অকুণ্ঠ ঈশনা ব্যাক্তির 'বাবক্ত 
সাধনার ফল নয়-তার মধ্যে সমস্টি মানবের সঞ্কল্প ফুটে ওঠে ব্যম্টির 
আধারকে আশ্রয় করে। আরও একট গভীরে গেলে দোখ, এ শুধু সমাষ্টি- 
চেতনার ন্রতু নয়, সমাম্টর উদার পারবেশে ব্যন্টিকে কেন্দ্র ও সাধন করে এক 
আতিচেতনা মহাশীক্তই আপনাকে রূপাঁয়ত করছেন এই এমবর্ষের 'বিভাততে। 
এই মহাশাক্তই মানুষের “হচ্ছয় পুরুষ” তাদাত্য্ের অনন্তব্যঞ্জনা, এক্যের 
বহুধা রূপায়ণ। বিশ্বপ্রজ্ঞ বিশ্বেশবির তিনি, মানুষের মধ্যে ফাটিয়ে তুলছেন 
ীনজেরই স্বরুপ । তাঁর ?দব্যন্ুতুর চিন্ময় বন্দ তার ব্যাম্ট-অহং। আর 
জাতির সমাম্ট-অহংএ বশবমানবরূপশ নারায়ণের বিশবাবগ্রহে সেই বিন্দুরই 
পারাধ ও বিচ্ছুরণের কল্পনা । এই যুগল আধারে তাঁর স্বর্পাঁনষ্ঠ একত্ব, 
সর্বজ্ঞভতা ও সবৈশ্বর্যের আ-ভাসকে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর সিস্‌ক্ষার তাৎপর্য । 
“মতের মধ্যে অমৃত 'যাঁন, আমাদের অন্তরে তান নাহত আছেন চন্ময় হয়ে 
এবং আমাদের চিংশ'ক্তরাঁজতে চলছে তাঁর কবিক্রতুর বিলাস। আধাঁনক 
জগৎ নিজের লক্ষ্য না জেনেও তার সকল কর্মে সকল সাধনায় অবচেতনভাবে 
অনুসরণ করে চলেছে বিশবচেতনার এই বিপুল প্রোতি। 

তবুও এ-সাধনায় আছে সঙ্কোচ, আছে বাধা । সঙ্কোচ জ্ঞানের ক্ষেত্রে_ 
জড়ত্বের পাঁরবেশে; আর বাধা শাক্তর ক্ষেত্রে জড়যন্ত্রের ব্যবহারে। কিন্তু 
ভবিষ্যতে এ-কুণ্ঠাটকুও যে থাকবে না, বিজ্ঞানের আতসাম্প্রাতিক প্রগাঁতিতে 
তার আভাস মেলে। জড়বিজ্ঞানের পাঁরাধ ক্রমেই প্রসারত হয়ে এখন .এসে 
ঠেকেছে জড় আর অজড়ের প্রতান্তভূমিতে; আর 'বজ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগও 
চাইছে যল্তের বাহূল্যকে যথাসম্ভব খর্ব করেই বিরাট 'সাঁদ্ধকে আয়ত্ত করতে। 
বেতারবার্তার আবচ্কারে সচত হচ্ছে প্রকৃতির প্রগাঁতিতে একটা নূতন ধারা : 
জড়শাক্তর পাঁরচালনায় কোনও মধ্যবর্তী হীন্দ্রয়গ্রাহ্য জড়বাহনের প্রয়োজন 
রইল না, জড়ের ছোঁয়া রইল শুধু শাক্তর ক্ষেপণ ও গ্রহণের দুটি প্রান্তাবিন্দুতে। 
শেষ পরযন্তি এই ছোঁয়াটুকুও থাকবে না। তখন জড়াতীতের গাঁতি-প্রকৃতি 
আলোচিত হবে জগতরহস্যের সত্য ধারা ধরে এবং তার ফলে মানূষ খ*জে পাবে 
শুধু মনঃশাক্ত দিয়ে জড়শীক্তর 'নর্ভল প্রশাসনের কৌশল। প্রর্গাীতর এই 
সম্ভাবনাকে ঠিক যাঁদ বুঝতে পার, তাহলে আমাদের চোখের সামনে খুলে 
যাবে বিপুল ভাঁবষ্যের অন্তহীন চন্রবাল। 

এমনি করে জড়ের অব্যবাহত উধর্তভূমির বিজ্ঞান ও প্রশাসনের আঁধিকার 
পেলেও সামথেণর সঙ্কোচ আমাদের ঘুচবে না_ওপারের হাতছাঁন তবু 
মানুষকে ডাক দেবে অজানার আভযানে। আমাদের শেষ গ্রন্থিমোচন তখনই 
হবে, যখন ভতর-বাহর হবে একাকার, সঙ্কর্ণ অহংএর বিলাস সূক্ষয্র হতে 


জড়বাদশর নাস্ত ১৭ 


সূক্ষরতর হয়ে শূন্যে যাবে মালয়ে। একত্বের আবেশে জারত হবে নানাত্বের 
যত বিভতি এবং সেই একরস প্রত্যয়ই আমাদের কর্মে আনবে প্রেরণা। তখন 
নানাত্ব-ভাবনার জোড়াতালি দিয়ে একত্ব গড়বার ব্যর্থ প্রয়াস আর থাকবে না। 
বি*বচেতনার সেই পরম অনুভবে দেখতে পাব, বৈন্দবাসনা মহাসরস্বতাঁর 
চরণতলে প্রসারত রয়েছে অন্তহশন বিশবপটের অনুপম শিল্পচাতুরী। সেই 
ভঁমতেই আমরা ফিরে পাব স্বারাজ্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যের অকৃণ্ঠ আধকার, 
সালোক্যমক্তর সঙ্জো সাধর্মমমৃক্তর অসমোধর্ব আস্বাদন- ধৃঁললণ্ঠত এই 
৩ জীবনের দিব্য রূপায়ণে। 


তৃতখয় অধ্যায় 
বৈরাগীর নেতি 


সর্বং হ্যেতদ- ব্রহ্ম; অয়মাত্া ব্রহ্গ; সোহয়মাত্মা চতুঙ্পাং | 
..অব্বহার্যমূ...অলক্ষণম আঁচন্ত্যম্‌...প্রপণ্টোপশমম্... ॥ 
মান্ডূক্যোপনিষং ২, ৭ 
এ সমস্তই ব্রহ্ম; এই আত্মাই ব্রহ্গ-আর এই আত্মা চতুজ্পাং |... 
অব্যবহার্বয, অলক্ষণ, অচিত্ত্য, প্রপণ্ের উপশম যাঁর মধ্যে। 
_মান্ড্ক্য উপানষদ (২,৭) 
অথচ এরও পরে আছে ওপারের হাতছান। 
বিশ্বচেতনার ওপারে আছে এক 'বিশ্বোস্তীর্ণ চৈতন্যের অমেয় স্তন্ধতা 
(কিন্তু তবু মানুষের উপলান্ধর বাইরে সে নয় )-যা শুধু আমাদের ব্যান্ট- 
অহংকে নয়, নাঁখল 1ব*্বকেও গেছে ছাঁড়য়ে, বিপুল ব্রহ্গান্ড যার অপাঁরসীম 
পটভূঁমিকায় তুচ্ছ একটি তুলির চিখন মান্ন! বিশ্বাবধানের সে-ই ভতণ, অথবা 
উপদ্রষ্টা শুধু । মহাবৈপুল্যের আঁলঙ্গনে বিশ্বপ্রাণকে সে জাঁড়য়ে আছে, 
অথবা আনন্ত্যের আমাতিতে উদাসীন হয়ে ছাঁড়য়ে গেছে তাকে! 
জড়বাদী যাঁদ বলেন : জড়ই একমাত্র তত্ব, প্রাতিভাঁসক জগৎই একমারর 
বস্তু যার প্রামাণ্কে মোটের উপর 'িনীশচত মনে করা চলে। এর পরেও যাঁদ 
কিছু থাকে, সে আমাদের জানার বাইরে- সম্ভবত তা অসৎ বা মনের. 
বিকল্প অথবা বস্তু হতে আচ্ছন্ন ভাবের একটা খেয়াল শুধু ।_তাহলে 
অধরার টানে বাউল সমন্ব্যাসঁও বলতে পারেন : শুদ্ধ চিংই একমান্র তর্ব--তার 
জল্ম নাই, মৃত্যু নাই, পাঁরণাম নাই। এই ব্যাবহাঁরক জগৎ শুধু হীন্দ্িয় ও 
মনের কল্পনা বা স্ব্নাবলাস। শহদ্ধাবদ্যার শাম্বতদশীপ্ত হতে পরাগ্মুখ 
আবদ্যাচন্তের এ একটা বিকল্প মান ।......এমান করে নিজস্ব দৃঁম্টভঙ্গি হতে 
দুজনেই ভাবতে পারেন, তাঁর মতই সত্য। 
বাস্তাবিক, যাঁক্ততে হ'ক অনুভবে হ'ক, অন্যোন্যাবরোধী এই দুটি মতেরই 
সপক্ষে তুল্যবল প্রমাণের পরম্পরা হাঁজর করা চলে। জড়জগৎ যে বাস্তব, 
তার প্রমাণ রয়েছে আমাদের হীন্দ্রয়ের অনুভবে । জড়ের মত স্থূল হয়ে 
যা ফোটে না, হীন্দ্রয় তাকে ধরতে পারে না, অতএব যা-কিছ? অতীন্দ্য় 
তা-ই অসং__ এই হবে তার রায়। দৈহ্য-ইন্দ্রিয়ের এই ভ্রান্তি অত্যন্ত স্থুল 
ও বর্বর, অতএব দর্শনের যাঁক্ত দিয়ে অলঙগ্কৃত করলেই তার মর্যাদা বাড়ে 
না_ কেননা যে-অনুভবের *পরে এই উক্তির 'ভীত্ত, সে যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমাঁন 
কাঁচা। হীন্দ্রয়ের দাঁব যে সত্য নয়, হাতের কাছেই তার প্রমাণ আছে। জড়ের 
জগতে এমন-সব সূক্ষন বস্তু রয়েছে স্থূল হীন্দ্রিয় দিয়ে যাদের ধরা যায় না, 


বৈরাগর নোতি ১১ 


অথচ তাদের আস্তত্বে সন্দেহ গোঁড়া জড়বাদীও করতে পারেন না। তবু 
যে অতীপীন্দ্রয় বস্তুকে বিভ্রম বা কুহকের খেলা বলে উীঁড়য়ে দিতে চান তাঁরা, 
তার কারণ ব্যাবহাঁরক জগতের স্থূল হীন্দিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই তাত্বঁক মনে করা 
তাঁদের চিরাভ্াস। অথচ এ-খেয়াল তাঁদের নাই যে, তাঁদের এ-সংস্কারও 
একটা কুহকের খেলা । তাই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চান যাকে, গোড়াতেই 


তাকে মেনে নেওয়ায় তাঁদের তর্ক হয় শুধু সিদ্ধ-সাধন-অতএব নিরপেক্ষ 
বাদীর কাছে নিষ্প্রমাণ। 


জড়জ্রগতের অনেক বস্তু শুধ্‌ যে অতীন্দ্রিয়, তা-ই নয়। অনুভবের 
সাক্ষ্যকে যাঁদ সতোর প্রমাণ বলে মানি. তাহলে বলা চলে-স্থূলদেহের স্থল 
ইন্দ্রিয় ছাড়াও আমাদের সুক্ষমদেহে এমন সকক্ষতন হীল্দ্িয় আছে যা দিয়ে জড় 
ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াও জড়জগতের বস্তুকে জানা যায়-এমন-কি জড়াতীত 
উধর্বলোকের অতী্দ্রয় বস্তুকেও প্রত্যক্ষ করা চলে। বলা বাহুল্য, যে স্থূল 
জড়পদার্থ 1দয়ে আমাদের গ্রহ-তারা-পৃথবীর পত্তন, এইসমস্ত লোকের 


উপাদান তা হতে পৃথক। অতএব তাদের অনুভবও চিৎসত্তার একটা নৃতন 
ভূমির বাঁশম্ট অনুভবের সগোন্র। 


মানুষ ভাবতে শিখেছে যখন, তখন থেকেই অতীন্দ্রি়ি জগৎ সম্পর্কে 
তার বিশ্বাস ও অনুভবকে সে ব্যক্ত করে এসেছে নানাভাবে । জড়জগতের 
, রহস্য নিয়ে আতীারক্ত মাতামাতির ফলে এ-প্রবাস্ততে তার ভাঁটা ধরোছিল বটে, 
কিন্তু আজ সোঁদকের জিজ্ঞাসা কতকটা শান্ত হওয়ায় বৈজ্ঞানক অনুসাম্ধৎসার 
ঝোঁক আবার নতুন করে পড়েছে এহীদকে। এসম্পর্কে প্রামাণক তথ্যের 
পারমাণ বেড়েই চলেছে। তার মধ্যে চিন্তা-সংক্রমণ এবং তার অনুরূপ 
অলো কিক রহস্যের কোনও-কোনও বাঁহরঙ্গ বিভুতিকে এখন আর কেউ সংশয়ের 
চোখে দেখে না। এর পরেও যাঁদ কেউ বস্তুনিষ্ঠার অজুহাতে এসব ব্যাপারের 
প্রত অন্ধ থাকতে চান, তাহলে বুঝতে হবে অতাঁত দীপ্তির মোহে এখনও 
আচ্ছন্ন তাঁদের মন, অনুভব ও জিজ্ঞাসার স্বরচিত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে কুশ্ঠিত 
হয়ে ফিরছে তাঁদের শাঁণত বুদ্ধির এষণা। অথবা অতাঁত শতকের ডীচ্ছিন্ট 
বিজ্ঞানের মন্তকে নিম্ঠাভরে আউড়িয়েই মনে করেন, তাঁরা বুঝি ফ্াক্ত-যুগের 
নূতন আলোর খাত্বক, তাই বৈজ্ঞাঁনক বুদ্ধির মৃত বা মুমৃয্য অন্ধ সংস্কার- 
গুীলকে সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আগলে রাখাই তাঁদের কর্তব্য! 


বৈজ্ঞানক গবেষণার ফলে জড়াতত তত্বের যেটুকু আভাস আজ পর্যন্ত 
পাওয়া গেছে, তা যেমন অস্পম্ট তেমান অনাতানিশ্চত কেননা সে-গবেষণার 
ধরনে এখনও রয়েছে অনেক গলদ অনেক আনাড়িপনা। তব এমনি করে 
নতুন-ফিরে-পাওয়া সূক্ষর হীন্দ্রয় দিয়ে জানা গেছে জড়জগতেরই অনেক 


২০ দব্য-জশীবন 


অতীন্দ্রয় তথ্যের সত্য খবর। অল্পময় কোশের এলাকা ছাড়িয়ে জড়াতশত 
যে-জগৎ, এই তথ্যগুঁলি যখন তার বার্তাবহ, তখন তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা 
বলে ভীঁড়য়ে দেওয়া উঁচত হবে না নিশ্চয়। যে-রীতিতে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য, 
যাচাই হয়, অবশ্য সক্ষম হীন্দ্রয়ের বেলাতেও সে-রীতিই খাটবে। তাদের আনা 
খবরকেও যুক্ত দিয়ে খ:টিয়ে দেখে সাজিয়ে নিতে হবে, এখানকার ভাবের সঙ্গে: 
খাপ খাইয়ে ঠিক-ঠিক তমা করতে হবে-_ তাদের ধর্ম প্রবৃত্তি ও আধকারকে 
তলিয়ে বুঝতে হবে। জড়জগৎ যেমন সত্য, তেমাঁন সত্য এই অতগীন্দ্রয় 
সূক্ষয-সাধন-গ্রাহ্য সূক্ষন্-ধাতুর জগৎ, সেখানেও পড়ে আছে সত্য অনুভবের 
এক বিশাল ক্ষেত্র। তার প্রামাণ্যকে অস্বীকার করার কোনও অর্থ হয় না। 
এই জগতের পরেও আছে আরও কত উত্তর-জগৎ_বৈরাজ-সামের ছন্দে 
আঁকা, আনব্চনীয় রূপরেখায় বিপুল তাদের রূপায়ণ। তাদেরও আছে 
অমেয়বীর্ষের স্বয়ম্ভুব্রত-সাদব্য জ্ঞানের জ্যোতির্ময় সাধন। আমাদের এই 
জড়ের জীবনে জড়ীয় দেহে নেমে আসে তাদের অলৌকিক শাক্তর আবেশ, এই 
ভমিতেই চলে তাদের উন্মেষের আয়োজন, এই চেতনাতেই তাদের আলোকদৃত 
বয়ে আনে সে গোপন রহস্যের ইশারা । 

অবশ্য বিশবলোক আমাদের অনুভবের ক্ষেত্র শুধু, এবং হীন্দ্রিয়ই সে- 
অনুভবের অনুকূল সাধন। কিল্তু সবার মূলে রয়েছে চৈতন্য, এই হল 
আসল কথা । সাক্ষি-চৈতন্যে ভাসবে বলেই জগং হল অনুভবের বিরাট ক্ষেন্র, 
আর হীন্দ্রয় তার সাধন। ীব*বলোক যে সত্য, সাক্ষর চেতনা ছাড়া তার: 
আর-কোনও প্রমাণ নাই-হ”ক না সে ইহলোক বা পরলোক, এক লোক বা 
একাধক লোক। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এই যে আবনাভাবের সম্বন্ধ, 
কারও-কারও মতে এ যে শুধু মনুষ্যচেতনার বৌশন্ট্য, জগৎকে বষয়রূপে 
দেখার সংস্কার হতেই ষে তার উৎপাঁত্ত, তা নয়। সত্তার স্বধর্মই হল এই সাক্ষ৭ 
ও সাক্ষ্যের আবনাভাব। বিশ্বের সকল প্রাতিভাসেরই দুটি কোট--একদিকে 
তার সাক্ষি-চৈতন্য, আরেক 'দকে সাক্ষ্যের স্পন্দন। কিন্তু সাক্ষী না থাকলে 
স্পন্দন থাকতে পারে না, কারণ সাক্ষীই বিশ্বের আধার এবং ভাসক, সাঁক্ষ- 
ভাস্যতা ছাড়া তার কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আবার জড়বাদ এর জবাবে 
বলছেন : এই জড়াঁবশ্বই শাশ্বত এবং স্বয়ম্ভূ। প্রাণ ও মনের আঁবর্ভবের 
পূর্বেও তার সত্তা ছিল এবং প্রাণের ক্ষণভঙ্গ ও মনের ক্ষণদশীপ্তি একাঁদন 
মহাশূন্যে মালয়ে যাবে যখন, তখনও আকাশ জুড়ে চলবে ওই অগ্াঁণত 
সূর্যতারার চেতনাহধন শাশ্বত ছন্দোললা।...দুটি উক্ত তত্বঁজিজ্ঞাসার শুধু 
দুট বিপরীত ধারা হলেও একটা অনস্বীকার্য বাস্তব মূল্যও তাদের আছে, 
কেননা তত্তুঁজিজ্ঞাসার ধারা হতেই মানুষের মধ্যে ফোটে ব্যাবহারিক দৃন্টভাঁঙ্গর 
বৈশিষ্ট্য, নির্পিত হয় তার সাধনার লক্ষ্য ও ক্ষেত্ন। এীজজ্ঞাসার মূলে 


বৈযাঙগশীর নোতি ২১ 
রয়েছে বিশ্বের তাত্বকতার প্রশন এবং মানবজীবনের সত্য ও সার্থকতার প্রশ্নও 


তার সঙ্গে জাঁড়ত। 
জড়বাদের চরম সিদ্ধান্ত অনুসারে, ব্যক্তির জধবন ও জাতির নিয়াতি 
দুইই তুচ্ছ এবং অবাস্তব। অতএব ন্যায়ত আমাদের সামনে খোলা দুটি 
মান্ত পথ : হয় হন্তদন্ত হয়ে এই ক্ষণস্থায়শ জীবনকে নড়ে যথাসম্ভব তার 
রসটএকু আদায় করে নেওয়া_খণ করেও ঘৃত পান করা চাবাকের মত; নয়তো 
জাতি ও ব্যাক্তর লক্ষ্যহশীন ও মমত্বশূন্য সেবায় জখবন দেওয়া_ যাঁদও জানি 
ব্যাক্ত শব্ধ; নাড়ীতল্রের বিকারজাত মনশ্চেতনার একটা স্বস্নবৃদ্বদ, আর 
জাতির মধ্যেও জড়ের সেই নাড়ীর স্পন্দনই হয়েছে আর-একট: সংহত এবং 
দীর্ঘায়ত। কর্ম আর ভোগ দুয়েরই মূলে আছে অন্ধ জড়শাক্তর তাড়না__ 
'যা আমাদের মনণ্ধ দৃন্টির সম্মুখে মেলে ধরে জীবনের একটা ক্ষাণক বিভ্রম 
অথবা ধর্মানুশাসন এবং মানসী 'সাদ্ধর একটা বর্ণাঢ্য প্রবণ্না। জড়বাদও 
এমাঁন করে 'নার্বশেষ অদ্বৈতবাদের মত শেষ পর্যতত এসে ঠেকে “সদসদভ্যাম 
আনবচনীয়া মায়া'তে। তারও মতে জড়জগৎ সং_কেননা সে প্রত্যক্ষ এবং 
অনস্বীকার্য; তেমাঁন আবার সে অসং-_কারণ সে প্রাতিভাঁসক এবং নশ্বর 1... 
আবার মায়াবাদের চরম সিদ্ধান্ত অনুসারে ঠিক উল্টা পথ ধরে বে-লক্ষ্যে 
এসে পেশছই, তা জড়বাদী সিদ্ধান্তের অনুরূপ, অথচ তার চেয়েও সে 
আমাদের কড়া মহাজন। তার মতে : ব্ক্তির অহং আকাশকুসূমের মত 
“অলাক, মানুষের জীবন অবাস্তব, কোনও স্বকীয় লক্ষ্য তার নাই, প্রাতিভাঁসক 
জীবনের অর্থহীন জালের জটিল বন্ধন হতে 'নাঁবরশেষ-সং অথবা পরম- 
অসতের অন্বপাখ্য শূন্যতায় মুক্ত পাওয়াই তার একমাত্র পুরুযার্থ। 
প্রাকৃত জীবনের বাস্তব তথ্যের 'পরে যে-তকর্বাদ্ধির নির্ভর, আস্তত্বের 
রহস্য সমাধান কখনও সে করতে পারবে না-কেননা এসব তথ্যের মধো 
অনুভবের ফাঁক যেখানে, সেখানে যুক্তরও ফাঁক এসে জুটবে। প্রাকৃত 
চেতনায় আমরা যেমন বশ্বমানস অথবা আতিমানসের 'বাঁশম্ট অনুভবকে 
কল্পনায় আনতে পার না শরীরা ব্যাক্তর সঙ্গে না জাঁড়য়ে, তেমন প্রত্যগাত্মা 
বাস্তবিকই শরীর, অথবা দেহপাতের পরেও তার সদ্ভাঁব বা দেহকে ছাঁপিয়েও 
তার সম্প্রসারণ একেবারেই অসম্ভব_জোর করে এমন কথা বলবার মত 
প্রামাণিক অনুভবও আমাদের নাই। কাজেই জড়বাদের দাবি সত্য না 
মায়াবাদের দাঁব সত্য, এই প্রাচীন বিতকের মীমাংসা সম্ভব একমাত্র চেতনার 
সম্প্রসারণে অথবা সাধনসম্পা্তর অপ্রত্যাশিত উৎকর্ষে শুধু প্রাকতবাঁদ্ধর 
তকনৈপুণ্যে নয়। 
চেতনার সম্প্রসারণ তখনই সার্থক হতে পারে যখন বিশবচেতনায় পাঁরব্যাপ্ত 
হয় ব্যাক্তর অন্তজশীবন। বস্তুত, জগতে জাবজন্মের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছে 


২২ 'দিব্-জশীবন 


যে শরীরী মন, তাকে কখনই সাক্ষি-পূরুষ বলা চলে না। সাক্ষী যিনি, 
তিনি বিশবচেতন-_বিশ্ব তাঁর কুঁক্ষিগত। নাঁখল বসৃষ্টতৈ অন্তর্যামী 
বোধিরূপে আঁবর্ভূত তিনি-বশব তাঁর চিরন্তন তত্বভাবের পাঁরস্পন্দরূপে 
সত্য ও শাশ্বত হয়ে আছে তাঁর মধ্যে, অথবা তাঁর প্রজ্ঞা ও চংশাক্তর 
বিলাসরূপে “তিশহ উপাঁজ পুন তশহ সমাওত-_সাগর-লহরা-সমানা”। আমাদের 
প্রাকৃত মনের সংঘাতর্পকে কখনও বিশ্বের সাক্ষী ও প্রভু বলা যায় না। 
উপপ্রম্টা মহে*্বর তিনিই, যুগপৎ যান পাঁথবীর প্রাণে ও জীবদেহে শাশবতশ 
শান্তির অচল প্রাতিজ্ঠায় অন্তর্যামরূপে সমাসীন- মানুষের হীন্দ্রিযমন যাঁর 
দব্যন্রুতুর পরোক্ষ সাধন শুধু । 

আধুঁনক মনোঁবদ্যা মানুষের মধ্যেও িেশ্বচেতনার সম্ভাবনাকে ধীরে- 
ধরে মেনে নিচ্ছে। এমন-ঁক আমাদের জ্ঞানের সাধন যে আরও সুক্ষ ও 
প্রসারধর্মী হতে পারে, একথা মানতেও তার বিশেষ আপান্ত নাই। অথচ 
সে-সাধনের সামর্থ্য ও সার্থকতাকে কবুল করেও তার কৃতিকে কুহকের পর্যায়ে 
ফেলতে আজও তার বাধে না। প্রাচ্য মনোঁবদ্যায় ?কন্তু বিশবচেতনতা ও 
সাধনের উৎকর্ষকে বরাবর গণ্য করা হয়েছে অধাত্স-প্রগাতর একটা বাস্তঝ 
সাধ্য বলে। তার মতে, 'সাঁদ্ধর একমাত্র সঙ্কেত হল-ব্যাক্তর কাঁল্পত 
অহংচেতনার সঙ্কোচকে আতন্রম করা, জড়ে ও জীবে সবন্ত গৃহাহিত রয়েছে 
যে অন্তর্যামী আত্মসংবিৎ, তার সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধে যুক্ত হওয়া_ অন্ততপক্ষে 
তার সান্ট্ত্ব অজর্ন করা। ১ 

[ব*বচেতনায় অবগাহন করে আমরা বশ্বসন্তার সত্গে এক হয়ে থাকতে 
পাঁর তারই মত। তখন আমাদের চেতনায় এমন-ক ইীন্দ্রিয়ানভবেরও মধে, 
দেখা দেয় যে-রুপান্তর, তার দীপ্তিতে বুঝতে পারি-বিশবজড় এক অখণ্ড 
সন্তা। সমুদ্রের বুকে ঢেউএর মত ওই অন্নময় সত্তাই 'বাঁবক্ত দেহের বিভূতিতে 
ঘটে-ঘটে করেছে স্বগতভেদের 'িসৃম্টি, আবার আত্মসত্তার পাঁরকীর্ণ সেই 
শবন্দুজালে যোগাযোগ ঘাঁটয়েছে অন্ময় সাধন 'দিয়ে। তেমান প্রাণমনেও 
এক অখণ্ড সত্তাকেই দোখ বহুধা রৃপাঁয়ত। আপন-আপন আঁধকারে তারাও 
দোঁখ নিজকে 'বাঁবক্ত-বিকীর্ণ করে আবার যুক্ত করছে উপযুক্ত সাধন 'দয়ে। 
এই ধারায় আরও এগিয়ে গিয়ে, চেতনার অনেক পর্ব পার হয়ে অবশেষে 
উত্তীর্ণ হই অতিমানসের অধিকারে, যার প্রোতি নিগুঢ রয়েছে বিশ্বের সকল 
অবর প্রবৃত্তির মর্মমূলে। অখন্ড িশবসত্তাকে শুধু যে অনুভবে আনা যায় 
এমান করে, শুধু যে হীন্দ্রয়বোধে তার রূপ ধরা যায়, তাই নয়। অনুভবের 
অন্তরঞ্গতায় আমরা আঁবন্ট জারত হয়ে যেতে পার এই গভীর চেতনায়_ 
আত্ম-সংবতরূপে অপরোক্ষ করতে পার তাকে। অহংপ্রত্যয়ের মধ্যে যেমন 
স্বচ্ছন্দ হয়ে বাস করোছি এতাঁদন- তেমাঁন বাসা বাঁধতে পাঁর এই 'বি*ব- 


বৈরাগণর নোতি তত 


চেতনাতেও, নিত্যস্পান্দিত হতে পার তার উপচশয়মান 'নাবড়তায়, খণ্ডিত 
সত্তার আভমান ভুলে গভীরতর আত্মীয়তায় এক হয়ে যেতে পার অপর 
মন প্রাণ ও দেহের সঙ্গে। কেবল যে আমাদের চিত্তে ও সঙ্কল্পে এবং অপরের 
প্রত্যক-চেতনাতেই ছাড়িয়ে পড়ে এই নিবিড় তাদাত্বোধের বীর্ধ, তা নয়। 
জড়জগতের গাঁতি-প্রকীতিতেও তার দিব্য প্রশাসন সন্টাঁরত হয়-যার কঞ্পনাও 
আজ আমাদের সঙ্কুচিত অহমিকার অগোচর। 

তাই, বিশ্বচেতনার স্পর্শ বা আবেশ যে পেয়েছে, তার অনুভবে এর 
সত্যতা বাস্তবকেও ছাঁড়য়ে গেছে। তার কাছে এ শুধু স্বরূপে সত্য নয়-_ 
পাঁরণামে ও প্রবৃত্তিতেও সত্য। এ-জগৎ ফুটেছে [ি*বচেতনার পাঁরপূর্ণ 
সম্ভাতির লঈলারুপে। অতএব বিশবচেতনা যেমন জগতের সত্য, তেমাঁন 
জগংও তার কাছে সত্য কিন্তু স্বতন্ত্র সদ্ধসত্তারূপে নয়। চেতনার 
উত্তরায়ণে সংস্কারের সকল বাঁধন খসে যায় যখন, তখন অনুভব কার, চৈতন্য 
আর সন্তাতে কোনও ভেদ নাই-_সকল আত্মভাবই স্বরূপত পরা সংঁবং এবং 
সকল সংবিংই স্বয়ম্ভাব মান্র। চৈতন্য শাশ্বত ও স্বকৃৎ; অতএব তার 
বিসৃম্টিও সত্য। সে তার আত্মসন্তারই আবকৃত-পরিণাম-স্ব*ন বা পারণাম- 
কার নয় শুধ। এ-জগৎ সত্য, কেননা একমান্র চৈতনাই এর সম্তা। চিৎশাক্তি 
এর স্বরূপ এবং পরমার্থসতের সঙ্গে সে-শীক্ত আবনাভূত- কেননা সে তো 
শুদ্ধ সত্তারই স্ব-ভাবের স্ফৃর্ত। স্বয়ম্প্রভা চিংশাক্তই ধরেছে জড়ের রূপ । 
. জড়ের একটা 'ববিক্ত স্ব-তন্ম সত্তা থাকত যদ, তাহলে তাই বরং হত 
স্ব-ভাবের বপষয়-স্বপ্নকুহক মাতিভ্রম বা অসম্ভাব্য অনৃতের ছলনা। 

যে িৎ-সন্তা অন্তহীন আতমানসের স্বরূপসতা, সে কিন্তু বিশ্বোত্তীর্ণ। 
যেমন 'িব্ব্ছন্দে সে লীলায়ত, তেমাঁন আনব্চনীয় আনন্ত্যের নিরঙ্কুশ 
্বাতন্ব্যে আত্মসমাহতও সে। জগংই আছে তৎস্বরূপকে আশ্রয় করে, 
তৎস্বরূপ জগৎকে আশ্রয় করে নাই। বিশবচেতনায় অবগাহন করে বিশবসত্তার 
সঙ্গে যেমন এক হয়ে যেতে পাঁর আমরা, তেমনি বিশ্বসন্তাকে ছাড়িয়েও 
ডুবে যেতে পাঁর বিশ্বোস্তীর্ণ চৈতন্যের অবাক্ত গহনে। তখনই আমাদের 
মধ্যে জাগে সেই পুরাতন প্রশ্ন-বিশ্বোত্তীর্ণের স্বরুপ কি নোৌতিতে £ 
ি*বলোকের কি সম্বন্ধ লোকোত্তরের সঙ্গে 2 

[িশ্বোত্তীর্ণের দুয়ারে আছে বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপের অসঙ্গ কৈবল্য, উপানিষদ 
যাঁকে বলেছেন : শুভ্র শুদ্ধ তান, 'ঈশানো ভূতভব্যস্য”, কিন্তু অনেজৎ। 
[তান 'অস্নাবর” শাক্তসণ্টরণের জন্য স্নায়ু নাই তাঁতে, দ্বৈতের পাপ নাই__ 
ভেদের ব্রণ নাই তাঁর মধ্যে। তিনি কেবল অদ্বয়রূপ অব্যবহার্ঘ প্রপঞ্টোপশম ৷ 
অদ্বৈতবেদান্তণরা তাঁকেই বলেন িশহদ্ধ আত্মস্বরূপ, 'নাক্ষয় ও নিগ্ণ ব্রহ্ম, 
প্রপণ্াতীত নৈহশব্দ্য। অধ্যাত্মচেতনার তীব্রসংবেগে সাধকের মন যখন 


২৪ [দিব্য-জশবন 


পর্বসংক্রমণের অপেক্ষা না রেখে সহসা এই অগমরাজ্যে ঢুকে পড়ে প্রলয়ের 
দুয়ার ঠেলে, তখন ওই অমেয় নৈঃশব্দ্যের নীল বিদ্যুতে ধাঁধয়ে যায় তার 
চেতনা । মনে হয়, এই অবর্ণই সত্য-মিথ্যা জগতের বর্ণচ্ছটা। মানুষের 
মনে এর চেয়ে প্রবল ও প্রচণ্ড অনুভবের িচ্ছুরণ আর বাঁঝ হয় না। এই 
বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের দর্শনে অথবা তারও অতশত অসম্ভতির অনুভবে শুরু 
হয় প্রাতষেধের আর এক কোটি-যা জড়বাদীর প্রাতষেধেরই অনুরূপ, অথচ 
তারও চেয়ে চূড়ান্ত, তার চেয়েও সর্বনাশা । তার উদাত্ত আহ্বান যে বাক্ত 
বা জাতির কানে বাজে, সে মরণের নেশায় মাতাল হয়ে ঘর ছেড়ে ছোটে বনের 
'দকে। এই প্রলয়ঙ্কর প্রাতষেধকেই আমরা বলোছি “বৈরাগীর নোতি?। 
বৌদ্ধধর্ম যোঁদন হতে প্রাচীন আর্ধজগতে নিয়ে এল ক্ষোভের আলোড়ন, 
মহাকালের ডমরুধবাঁন-জড়ের বিরুদ্ধে চিৎ করেছে 'বদ্রোহঘোবণা। কিন্তু 
মায়াবাদই ষে ভারতাঁয় ভাবধারার সর্বস্ব, তা নয়। এ ছাড়াও এখানে ফুটেছে 
আরও কত দর্শন, সাধকহৃদয়ের আরও কত অভ৭প্সা। দার্শনিক চরম- 
পল্থীরাও যে জড় আর চিতের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চানান, তাও নয়। কিন্তু 
নোঁতবাদের করালছায়ায় সকল সাধনাই হয়ে গেছে পাণ্ডুর, সন্গ্যাসীর গোরকে 
রাঙা হয়েছে সবার মন। বৌদ্ধ কর্মবাদের আর প্রতীত্যসমুৎ্পাদের অচ্ছেদা 
শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে আস্তত্বের সকল উল্লাস এবং তাহতে এসেছে বন্ধন ও 
মুক্তর 'দিবকোঁটিক বিরোধ- ভবপ্রত্যয়ে বন্ধন আর ভবাঁনরোধে মীক্ত! তাই 
সকল সাধকের কণ্ঠে একমাত্র এই বাণীই ধবানত হয়েছে সমস্বরে-_.হেথা নয়, 
হেথা নয়- অন্য কোন্‌ খানে? । বৈকুণ্ঠ কোথায় এই দ্বৈতের রাজ্যে? শাশ্বত 
বৃন্দাবনের অন্তহশন রসোল্লাস, ব্রহ্ষলোকে আত্মার অখন্ড সাঁচ্চদানন্দের 
[দব্যসম্ভোগ, প্রপণ্টোপশম অনপাখ্য মহানির্বাণে অহং বাসনা ও কমের 
আত্যান্তিক প্রলয় অথবা অলক্ষণ অব্যবহার্য আত্মপ্রতায়সার পরমার্থসতে সকল 
ভেদসত্তার নির্বাপণ-এসমস্তই তো ওপারের অনুভব, এপারে তার কোথায় 
আভাস £হ কত শতাব্দীর ধারা বেয়ে চলেছেন উত্তরায়ণের আভযাত্রী যত-_খাঁষি 
সাধু ও প্রবক্তার বিরাট 'জ্যোতির্বাহনী--ভারতের স্মৃতি ও কম্পনায় দুর্মোচন 
বিদ্যুংরেখায় জবলছে যাঁদের নাম ও রূপ, তার দু'কান ভরেছে তাঁদের এই 
আবিসংবাদত উত্তুষঙ্গ আহবানমল্ত্রে--“বৈরাগ্যই বিজ্ঞানের একমাত্র পথ, অজ্ঞান 
ষে, সে-ই আঁকড়ে থাকে এই জড়ের মায়া। জন্মানবৃত্তিতেই মানবজলন্মের 
সার্থকতা ! অতএব শোন চিৎস্বরূপের আহবান তফাত হও জড়ের থেকে ! 
সন্নাযসীর এই আহ্বানে সাড়া দেবার মত সমবেদনা আধুঁনক মনে আর 
বেচে নাই। মনে হয়, জগতের সবন্রই সন্ব্যাসীর যুগ ফুরিয়ে গেছে বা যেতে 
বসেছে। তাই এযূগের মানুষ ভাবতে পারে : বৈরাগ্যের ধুয়া একটা পাঁরশ্রান্ত 


বৈরাগশর নোত ২৫ 


জরাজীর্ণ জাতির প্রাণ-বৈকল্যের পারচয় শুধূ। একদিন সমগ্র মানবসভ্যতার 
[বিপুল দায়কে সে বহন করেছে, মানুষের জ্ঞান ও কাতর ভান্ডারে আহরণ করে 
এনেছে কত-না 'বাচন্র এঁ*বর্য। আজ যাঁদ তার ক্লান্ত হৃদয় সংসার হতে 
ছনুটিই চায়, সে কি দোষের !...কিন্তু আমরা দেখোছ, এই বৈরাগ্যও সন্তার একটা 
সত্যাবভাব--মানুষের প্রচেতনার চরম ছিখরে স্ফরিত হয় তার অপরোক্ষ 
অনুভবের চিন্ময় দীপ্তি। শুধু তাই নয়--মানুষের পূর্ণতা-সাধনারও 
অপাঁরহার্য অঙ্গ এই বৈরাগ্যের ভাবনা । মানৃবের বাদ্ধ ও প্রাণ-সংস্কার 
পাশবতার নাগপাশ হতে মুক্ত নয় যতক্ষণ, ততক্ষণ বৈরাগ্যের 1বাঁবক্ত সাধনা 
যে জাতির পক্ষে শ্রেয়স্কর একথা অস্বীকার কার ক করে ? 

আমরা নোত- বা নাস্তি-বাদী নই। একটা বৃহত্তর পূর্ণতর ইতির সত্যে 
আমরা খুঁজ জাবনের সার্থকতা। ভারতবর্ষের বৈরাগ্যবাদ, “একমেবা- 
দিবতীয়ম-, বেদান্তের এই মহাবাক্যকেই মেনেছে । িকন্তু 'সর্বং খাঁল্বদং 
বক্ষ" এই আর-একটি মহাবাক্যের সঙ্গে তার অখন্ড অন্বয়ের সম্বন্ধকে 
পাঁরপূর্ণ মর্যাদা দেয়ান সে। মানুষের অভশপ্সা লোলহান হয়ে উঠেছে 
দ্যলোকের দিকে; কিন্তু দ্যলোকের অভীপ্সাও যে নয়ে পড়েছে পাঁথবাীর 
বুকে চির-আলঙ্গনে বেধে নিতে তার চিল্ময় মায়াকে! এ-দ্ঁটি আকাঁতির 
মিলনরাগিণী ভারতীর বীণায় তেমন করে বেজে উঠল কই £ চিৎস্বর্পের 
সত্যকেই বড় করেছে ভারত, কিন্তু মৃৎস্বরূপের তাৎপষকে তাঁলয়ে বোঝোন। 
পরমার্থপ্রতায়ের উত্তৃঙ্গতায় সন্ব্যাসীর জন্মেছে পূর্ণ আধকার, অথচ প্রাচঈন 
বেদান্তীর মত তার পারব্যান্ত সম্ভুতির পূর্ণতায় দখল জমোন তাঁর ।...কলন্তু 
নোতি ছেড়ে ইতির প্রশস্ততর ভূমিকায় বখন সাধনার প্রাতম্ঠা খুজব, তখনও 
[চিল্মরী প্রোতর বর্ণহীন শুদ্ধ প্রকাশকে এতটুকু খাটো করলে চলবে না। 
জড়বাদও যেমন আজ 'দব্য-পুরুষের িব্য-ক্রতুর সাধন, বৈরাগ্যবাদও যে একাদন 
তার চেয়ে উতৎকৃষ্টতর সাধন ছল সেকথা অকপটে স্বীকার করতেই হবে। 
জড়াবজ্ঞানের অনেক 'সাদ্ধ ও খ্াদ্ধকে সংহরণ ও বজ্ন করতে হবে ভাঁবব্যতে, 
হয়তো-বা ঘটাতে হবে তার আমূল রূপান্তর। কিন্তু তবুও তার মধ্যে 
যাকছ্‌ সত্য ও শ্রেয়জ্কর বৃহৎসামের সাধনায়, তাকে বাদ দিলে তো চলবে 
না। তেমাঁন আজ পতাঁরকৃথ যত উনীকৃত বা বিকৃত হয়েই আমাদের হাতে 
আসক, প্রাচ্ন আর্ধসভ্যতার দায়াদরুপে তার গ্রহণ-বজনের দায়কে আমাদের 
নির্বাহ করতে হবে আরও সূক্ষমতর বিবেক নিয়ে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
সর্ব খন্বিদং ব্রহ্ম 


অসন্নেব স ভবাঁত। অসদ ব্রদ্দেতি বেদ চেং । 
অস্তি ব্রন্ষেতি চেদবেদ। সম্তমেনং ততো বিদ;ঃ 1 
তৈস্তিরীয়োপাঁনষং ই।৬ 


-অসংই সে হয়ে যায় অসৎ বলে রহ্ষকে কেউ জানে যাঁদ। বক্ষ অস্তিস্বরূপ 
এ যদ কেউ জানে, তাহলে সং বলেই তাকে যায় জানা। 
-তৌন্তরীয় উপাঁনষদ (২1৬) 


শুদ্ধাচৎ তার পাঁরপূর্ণ স্বাতল্দ্য ফোটাতে চায় আমাদের মধ্যে। আবার 
1িা*বজড় হতে চায় আমাদেরই বসৃন্টর 'নামত্ত এবং আধার। দুটি দাবর 
কোনাঁটিকেই উপেক্ষা করতে পার না যখন, তখন সত্যের এমন-একটা পাঁরপূর্ণ 
রূপ আমাদের আঁবচ্কার করতে হবে, যার মধ্যে চিৎ এবং জড়ের ঘটে নিখুত 
সমন্বয়, যার মিলনমন্তে মানুষের জীবনে পায় তারা স্বাঁধকারের মর্ধাদা এবং 
তার চিন্তায় পায় যথাযোগ্য সমর্থন। কোথাও তাদের মূল্য ক্ষুগ্র হবে না, 
তাদের অন্তনিণহত সত্যের গৌরব কোথাও মন্নান হবে না। স্বীকার করতে * 
হবে, দুয়েরই মূলে আছে এক মর্মসতোর অবিচল প্রাতিজ্ঞা। নইলে তাদের 
ভ্রান্ত বা আতকাতির মধ্যেও কোথা হতে আসে স্পার্ধত সামর্ঘের অফুরন্ত 
যোগান 2 বস্তুত যেখানেই কোনও চরম উীক্ত মন্তশাক্তর মত আঁভিভূত করে 
মানুষের মন, বুঝতে হবে তার পেছনে প্রচ্ছন্ন আছে-কোনও ভ্রান্তি কুসংস্কার 
বা কুৃহকের ছলনা শুধু নয়; আছে কোনও পরম সতোর দুর্নিরীক্ষ্য অথচ 
প্রচণ্ড দাবি যাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করলে তার দরবারে আমাদের দণ্ড 
পেতেই হবে। এইজন্যই চিৎ ও জড়ের মধ্যে যত আপোস-রফাই কার না 
কেন, শেষ পর্্তি তার কোনটাকেই আমরা 'টাকয়ে রাখতে পারি না, সমস্যা- 
সমাধানের একটা সহজ রাস্তা খুজে পাই না কোনমতেই । রফামান্রেই একটা 
চুক্ত-দুঁট বিরোধী শক্তির কলহে স্বার্থের বাঁনবনাও; তাকে কিছুতেই 
সমন্বয় বলা চলে না। সত্যকার সমন্বয়ের মূলে আছে দুয়ের মাঝে একটা 
মন-জানা-জানর প্রেরণা, একাত্মবোধের অন্তরঙ্গতায় যার শেষ পাঁরণাম। 
অতএব চিৎ ও জড়ের মাঝেও সমন্বয়ী সত্যের সন্ধান পাব উভয়ের এক্যসাধনার 
চরম 'নাঁবড়তায়। আর সেই সত্যের অটল িত্তিতি আমাদের গড়তে হবে 


সর্বং খাঁজ্বদং ব্রহ্ ২৭ 


বি*শবচেতনাকে আমরা দেখোছি দ্াটি ভাবনার সম্থিভীমরূপে : দেখোছি, 
এইখানে এসে চিতের কাছে জড় হয় বাস্তব, আবার জড়ের কাছে চিংও হয় 
সত্য। কারণ 'বিশবচেতনায় পারব্যাপ্ত প্রাণ ও মনকে বলা যায় অখণ্ড সত্তার 
অন্তরিক্ষলোক- পরাবর-তত্বের মাঝে তারা যেন সেতু । কন্তু অহামিকাদুজ্ট 
প্রাকৃত-চিন্তে তারা দেখা দেয় সংভেদের হেতু হয়ে-একই আঁবজ্ঞেয় পরমার্থ- 
সতের হইীতি- ও নোৌত-মূলক দুটি বিভাবের মাঝে একটা কৃন্নিম কলহের তখন 
তারা উদ্যোক্তা। বি্বচেতনায় অবগাহন করে মন জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে 
সেই একবিজ্ঞানের দীপ্তিতে, যা একের সত্যের সঙ্গে নানার সত্যকে 'মালয়ে 
উভয়ের মধ্যে আবিদ্কার করে যোগাযোগের সূত্রাট। সেই আলোতেই দণপ্ত 
মনে ঘুচে যায় সকল দ্বিধা, বৃহৎসামের 'দব্যরাগণণ ঝঙ্কৃত হয় তার তারে- 
তারে; সৌষম্যের রসে তপ্ত হয়ে পরমদেবতার সঙ্গে এই জীবনের চিরাকাক্ক্ষিত 
চরম মিলনের সে তখন হয় দৃতী। বিশবচেতনার আবেশে মননশক্তিতে 
সণ্টারত হয় অপরোক্ষ-অনুভবের বা হীন্দ্রিয়শাক্ততে আসে সূক্ষযরদর্শনের 
দব্য সামর্থয; তার ছটায় জড়ের স্বরূপ ফুটে ওঠে চিৎস্বরূপেরই ঘনাবগ্রহ- 
রূপে তার আত্মবভাবনী পারব্যাপ্তিরূপে। আবার সেই 'দব্য সাধনসম্পদের 
আনূুকূল্যে চিংও দেখা দেয় জড়ের আত্মভূত সত্য ও সারতত্ব হয়ে। 
পরস্পরকে স্বীকার করতে তখন আর তাদের কোনও বাধা থাকে না, উভয়েই 
তখন উভয়কে জানে দিব্য বাস্তব এবং একাত্মসার বলে। চেতনার সেই 
দীপনীতে মন আর প্রাণ যুগপৎ পরা সংাবতের রূপায়ণ ও সাধনরূপে প্রকাশ 
পায়-যাদের দিয়ে নজেকে তিনি ছাড়য়ে দেন রূপে-রূপে জড়বিগ্রহের গহন 
গুহায়, আবার সেই শীবগ্রহে থেকেই বহঃধাঁবকীর্ণ তাঁর চিৎকেন্দরের কাছে 
নিজেকে করেন অনাবৃত। পরমার্থসতের ষে-আজ্রু্পায়ণ 'বশ্বরূপে, তার 
অখন্ড সতাকে ধারণ করবার স্বচ্ছতা যাঁদ পায় মনের মুকুর, তবেই তার নজেকে 
পাবার তপস্যা সার্থক হয়। বিশ্বসন্তার নিত্যনবীন রূপোচ্ছবাসে ব্রন্দের 
পারপূর্ণ রূপায়ণের যে-আয়োজন, তার মধ্যে সকল শীঁক্ত ঢালে যখন চেতন 
প্রাণ, তখনই তার সিদ্ধি 

এমন করে ভাবলে পরে এই মর্ত্যেরই বকে দেখতে পাই 'দব্য-জঈীবনের 
একটা সত্য সম্ভাবনা । তার মধ্যে িশব- ও পার্থব-পাঁরণামের একটা সুস্পষ্ট 
লক্ষ্য ও জীবন্ত ব্যঞ্জনার আবিজ্কারে একাঁদকে যেমন মানুষের 'বজ্ঞানসাধনার 
সার্থকতা হবে সপ্রমাণ, তেমাঁন আর একাঁদকে জীবভাবের 'দিব্ভাবে রূপান্তরে 
তার আধ্যাত্মক আদর্শের সকল আকৃতি 1সদ্ধ হবে। 

কিন্তু বৈরাগীর 'বাবক্ত জীবনের পরম পুরুষার্থ যে অশব্দ 'নীক্কুয় শুদ্ধ 
বৃদ্ধ স্বয়ম্ভূ আত্মারাম, আমরা কি তাঁকে স্বীকার করব নাঃ এখানেও দ-্তর 
বৈষম্যে নয়-__কিন্তু সৌষম্যের সহজ সত্যেই আমাদের চেতনাকে দীপ্ত করতে 


৮ দিব্য-জশবন 


হবে। নিগুণ ব্রন্ষে বব নিরাকত আর সগনুণ ব্রন্ষে স্বীকৃত সৃতরাং এ-দুটি 
বাবক্ত বরুদ্ধ ও বষম দুটি তত্ব-_এ-ধারণা সত্য নয়। বস্তুত সগুণ এবং 
নিগর্ঘণ এক পূর্ণ ব্রন্মেরই হীত- এবং নোৌতি-ভাব মান্র-তাদের একটি দাঁড়াতেই 
পারে না আর একাঁটকে ছেড়ে। অশব্দ নিগ্ণ 'যাঁন, তাঁথেকেই তো 
ব*শবজননী পরা বাকের শাশ্বত প্রবৃত্ত, কারণ অশব্দের মধ্যে যা গ়োত্মা 
হয়ে রয়েছে, বাক তারই ব্যঞ্জনা মাত্র। এই শাশ্বত নৈচ্কর্ম্য আছে বলেই 
অগাঁণত ব্রন্গান্ডে স্ফরিত হচ্ছে তাঁর শাশ্বত 'দব্যকর্মের পাঁরপূর্ণ স্বাতন্ত্য ও 
অকুণ্ঠিত ঈশনা। তাঁর দিব্য সম্ভাতিতে রয়েছে ষে বিপুল বীর্য, বৌচন্ত্য ও 
সৌষম্যের যে অন্তহশন সামর্থয, তার প্রোতি আসে_স্বয়ং অপাঁরণামী হয়েও 
যে তিনি অফুরন্ত বিসৃন্টর নিরপেক্ষ অনুমন্তা ও ভর্তা, তাঁর সেই আঁবকৃত- 
পাঁরণামের 'দব্যমায়া হতেই। 

মানুষের জীবনেও 'সাদ্ধর পূর্ণতা আসে এমাঁন করে__যখন তার অন্তরে 
থাকে ব্রহ্মীভূত চেতনার পরম নৈচ্কর্ম্য ও প্রশান্তি অথচ তাহতেই উচ্ছ্বাসত 
হয় অফুরন্ত কর্মের স্বাতন্ত্য- ব্রন্মেরই মত প্রশান্ত আনন্দের স্বচ্ছন্দ 
অনুমোদনে। নিজের মধ্যে যারা এই প্রশান্তর নির্ঝর খুজে পেয়েছে, তারা 
দেখতে পায় বিশবকর্মে ক্ষয়হীন শাক্তর যোগান উৎসারত হচ্ছে তার অমেয় 
নৈঃশব্দ্য হতে। অতএব ব*বস্পন্দের নিরাকরণ বা নিরোধই অশব্দ-স্বভাবের 
সত্য- এধারণা ঠিক নয়। কর্মে ও নৈজ্কমেন্যে আপাতবৈষম্যের অনুভব 
সঙ্কুচিত মনের একটা ভ্রান্ত মাব্। ব্যাবহারক জীবনে ইতি-নোতর 
অপাঁরহার্য দ্বন্দে অভ্যস্ত মন যখন হঠাৎ অনুভবের অবরকোট হতে উত্তীর্ণ 
হয় পরমকোটতে, তখন সম্ভীতি-সংাবতের বীর্ময় উদার ব্যাপ্ততে দটকেই 
জড়িয়ে নেবার সামর্থ সে হাঁরয়ে ফেলে । যান অশব্দ, বিশ্বের ভর্তা ?তাঁন-_ 
নিরাকর্তা নন। অথবা কমপ্রবাত্ত এবং কর্মীনবাত্ত উভয়কেই ধরে আছেন 
[তিনি নিম্পক্ষ হয়ে। যোগস্থ জীব যখন কর্মরত হয়েও অন্তরে থাকে স্তব্ধ 
ও অবন্ধন, তখন তার এই স্বভাবাঁষ্থাততেও তাঁর পারপূর্ণ সায় আছে। 

1কন্তু তার পরেও তো আছে অত্যন্তনিবাস্ত বা অসতের কল্পনা । 
উপাঁনষদ বলছেন, “অসংই ছিল এসব আগে, অসৎ হতেই তো সতের জল্ম।, 
অতএব যা-কিছু হয়েছে, অসতের মধ্যেই আবার তা তাঁলয়ে যাবে। অন্তহীন 
অব্যাকৃত সংস্বরূপ হতে যাঁদ বহধাণবভাতির ব্যাকীতি সম্ভবও হয়, তাহলেও 
দিক বাস্তব 'বশ্বের সকল সম্ভাবনাই প্রাতীষদ্ধ ও 'নরাকৃত হচ্ছে না অসং 
দবারা_কেননা অসৎ যে সতেরও প্রাগ্ভাবী অনাঁদ পরমার্থ তন্তু ১... 
এ-বুক্তিতে বৈনাশিক বৌদ্ধের শূন্যবাদই হবে বৈরাগীর রাুঁচসন্মত সিম্ধান্ত। 
অহংএর মত আত্মাও তখন হবে অতাঁত্বক বিজ্ঞানসন্তানের একটা বিকজ্পনা 
শএধন। 


সর্বং খাচ্বদং ব্রহ্গ ২৯ 


কিন্তু এও তো কেবল কথার প্যাঁচে পথ খোয়ানো! আমাদের চিন্ত 
সঙ্কীর্ণ, তার মধ্যে কুণ্ডলঈ পাকিয়ে রয়েছে অপারহার্যীবরোধের সংস্কার। 
তাকে সে চাপায় চরম সত্যেরও ববৃঁতিতে-নিদ্বন্দ অনুভাতিতেও কথার 
বন্কে তোলে জাঁকিয়ে। তাই তার তজমায় আতমানস অনুভবও হয়ে ওঠে 
দুস্তর বিরোধের কণ্টক-শয়ন। বস্তুত অসৎ একটা কথার কথা--একটা 
বিকল্প শুধু । যখন তলিয়ে বুঝতে যাই “অসৎ শব্দের মূলে কোনও বদ্তু 
আছে কি না, তখন দোঁখ, শাশ্বত আত্মাকে মনের বিকল্প বলতে পার 
যে-যুক্তিতে, সেম্দীক্ত তো অসতের বেলাতেও খাটে। বাস্তাঁবক অসৎ বা 
“কছু-না” বলতে আমরা বুঝি এমন একটা-কছু-যা এই জগতের জ্ঞান বা 
কল্পনার মাপে বস্তু-সন্তার যে সূক্ষতম 'নার্বশেষ অনুভব ও শুদ্ধতম ধারণা 
তাকেও ছাঁড়য়ে গেছে। তাহলে “কছু-না”র অর্থ হল “এমন-কছ”_ 
আমাদের ধারণা দিয়ে যার হীতি হয় না। এমান করে সমস্ত ইীতি-কার হতে 
অত্যন্ত-ব্যাবৃস্ত সর্বশূন্যের একটা বকল্পকে আমরা খাড়া করোছ- অনুভবের 
সকল সামা ও স্বরূপের 'বাঁশম্ট চেতনাকে পৌঁরয়ে যাব বলেই। দার্শানকের 
শন্যবাদকে যাচাই করলে বোঝা যায়, শূন্য আসলে পূর্ণেরই নামান্তর-_ 
“কছু-না “সব-কিছুরই আর এক পন । মন অভ্যস্ত সান্তের ধারণায়, তাই 
অনন্ত তার কাছে আনব্চনীয় অতএব ফাঁকা । অথচ সত্য বলতে এই “অসং"ই 
কিন্তু একমান্র সতাকার “সৎ? ।* 

যখন বাল অসং হতে সতের আবর্ভাব, তখন কিন্তু কালাতঈতকে আমরা 
কালের বিশেষণে লাঞ্কচত কাঁর। এও আমাদের মনের একটা 'বকল্পমানন, 
কারণ অসতের বুকে সতের জন্ম হল যে-পরমক্ষণে, অথবা কালের যে-মুহূর্তে 
অবাস্তব সতের প্রলয় হল শাশ্বত শুন্যের করাল গহহরে, কার পাঁজতে 
সে-দুটি মহালছ্নের সন্ধান মিলবে? সৎ আর অসংকে অন্যোন্যসম্বন্ধের 
সূত্রে গাঁথতেই যাঁদ হয়, তাহলে দুয়ের যৌগপদ্য না মেনে তো উপায় নাই। 
পরস্পরকে তারা বইতে পারে কিন্তু সইতে পারে না; আবার কালের ভাষায় 

ত গেলে উভয়েই তারা শাশবত। কিন্তু সং যাঁদ শা*শবতই হয়, তাহলে 
“তত্তত সৎ নাই, আছে শুধু শাশবত অসৎ একথার অর্থ হয় কোনও ? এমাঁন 
করে সর্বনাশের অতলে সকল অনুভব তাঁলয়ে দিলে তার তত্ব আবার কোথায় 
পাব? 


* একটি উপনিষদে আছে, 'অসং হতে কি করে হবে সতের উৎপত্তি ঃ সং তো সং হতেই 

জন্মাতে পারে শুধু ।' কিন্তু অসৎ বলতে একান্ত-অবাস্তব শূন্যতা না বুঝে যাঁদ ব্যাক সন্তা- 
সম্পর্কে আমাদের অনুভব বা ধারণার অতীত একটা অনির্চনশয় তত্ব, তাহলে উপনিবং- 
কিপিত অসম্ভাব্যতার প্রন মোটেই ওঠে না। অসংকে তখন বলতে পার অদ্বৈতবেদাল্তীর 
নিবিশেষ ব্রন্গ বা বৌদ্ধের শন্য। এই “তৎ-স্বরূপ অসৎ হতে 'বিবর্ত বা পরিণামের 
মায়ায় কিংবা আ-ভাস বা আত্মীবস:স্টর বশে সত্যের আবির্ভাব অসম্ভব নয়। 





৩০ [দব্য-জীবন 


অতএব মানতে হবে পরমার্থসৎ স্বরুপত আঁবজ্ঞেয়। বশ্বসম্ভাতির 
স্ব-তন্ন আঁধম্ঠানরূপে নিজেকে যখন কলিত করেন তান, তখন তাঁকে বাল 
“সং-স্বরূপ' : আর 1বশ্বের সম্ভাতি হতে 'নর্মক্ত তাঁর পরম স্বাতন্ন্যকেই বাঁল 
তাঁর 'অসৎ-রূপ'। এই শেষের স্বাতন্ত্য বলতে বাঁঝ : বিশ্বের মধ্যে থেকে 
তাঁর স্বরৃপসত্তা বুঝতে গিয়ে, সুক্ষমাদাপ সক্ষম তুরীয় হতেও তুরীয় যত 
নরুপাঁধক হাতিকারের ভাবনাই করুক না কেউ- তাকেও ছাঁড়য়ে গেছে তাঁর 
আঁতম্যাক্ত। অথচ ইতিকার "দিয়ে তাঁর স্বরূপের সত্য ভাবনা যে হয় না, তা 
নয়। কিন্তু কোনও ইতিকারের বেস্টনীতেই বাঁধা পড়েন না, অন্তহীন 
ইতিতেও ফুরিয়ে যান না-তাই তো তানি “অসৎ । আবার সেই অসং হতেই 
উলে ওঠে সৎ, নৈঃশব্দ্য হতে যেমন ঝরে লীলার ধারা। এমাঁন করে হাত 
আর নোতির সমাহারে অন্যোন্যসম্বন্ধই সূচিত হয় পাঁরপূরকের মত-_ 
অন্যোন্য-অভাব নয়। তাই প্রবুদ্ধ জীবচেতনায় আত্মসংাঁবতের তত্বরূপ ফুটে 
ওঠে তুর্যাতীতের আঁবজ্ঞরেয় ভাঁমকাতেই_-পরা সংবিতের অসমোধর্ব অনুভবে 
মিটে যায় ইতি ও নোতির দ্বন্। সম্যকৃ-সম্বোধিতে এসৌষম্য সম্ভব বলেই 
বুদ্ধদেব লোকোত্তর 'নর্বণপদে আরুড়ু থেকেও কর্মের প্রচন্ড আন্দোলন 
তুলেছিলেন জগতে, অন্তশ্চেতনায় নৈর্বাক্তক হয়েও সার্থক ব্রতের উদযাপনে 
ব্যাক্তচেতনার চরম চমৎকার দোখয়ে গেছেন পৃথিবীতে। 

বাস্তাবক অনুভবের জগতেও “বাগ্‌ বৈখরী শব্দঝরীর' কী যে জুলুম! 
সত্যদৃস্টি ফোটে যখন, তখন দোখ এই জুলুমের পিছনে লাকয়ে আছে কী ' 
যে গভীর ভাবের দৈন্য, চুলচেরা সক্ষমতার অজুহাতে মৃঢ়ব্যাদ্ধর কত যে বণনা । 
এই যে ব্রন্মের 'পরেও আমরা আরোপ কাঁর ইতি-নোতির যত লাঞ্চন, তাতে 
প্রকাশ পায় আমাদের ব্যান্তমনেরই অনুভবের সঙ্কীর্ণতা। আবজ্ঞেয়ের 
একাঁট বিভাব যাঁদ সে ইতি দিয়ে আঁকড়ে ধরে, অমাঁন আর-সব বিভাব মুঁড়য়ে 
বা ডীড়য়ে দিতে চায় নোৌতর ঝটকায়। নার্বশেষের যেকোনও অনুভব বা 
ধারণাকে আমরা তরজমা কার ব্যাক্তগত িশেষণের রং মাঁখয়ে। “একমেবা- 
1দ্বতীয়ম্‌,-এর তত্বই যখন প্রচার করি জোরগলায়, উগ্র অহঙ্কারে তখনও 
অপরের খণ্ডদর্শন ও ক্রিষ্ট মতের বিরুদ্ধে ঝেশটয়ে তুলি নিজেরই অসম্যক 
অনুভব ও মতুয়ার বুদ্ধির ধূলা। তার চেয়ে ভাল নয় ?ক সাহঙ্ণু হয়ে 
[শক্ষার্থীর 1বনয় নিয়ে অনুভবের প:ঁজ বাড়ানো 2 ভাষাতঈীতকে যখন ভাষায় 
রূপ দিতেই হবে আমাদেরআর 'কছু না হ'ক অন্তত নিজেকে ভাঁরয়ে 
তোলবার জন্যে_-তখন কেন সবার চেয়ে বৃহৎ স্বচ্ছন্দ ও উদার হবে না তাঁর 
পাঁরাচাতির সকল বাণী, যাতে তার মধ্যে রাঁণত হয়ে ওঠে বৃহৎসামের 
বিপুল মু্ছনা ? 

তাই আমরা স্বীকার কার, ব্যক্তিচেতনা এমন জান্নগার পৌছতে পারে 





সর্বং খাঁজ্বদং ব্রহ্ম ৩১ 


যেখানে সব ব্যবহার অব্যক্তে লীন হয়ে যায়। এমন-কি আত্মার সংজ্ঞাও একটা 
বিকজ্পনা সে-ভুমিতে। নৈঃশব্দ্যের ওপারে গহনতর নৈঃশব্দ্যে আ'দত্যের 
কৃষ্করূপকে ছাঁড়য়ে পরঃকৃফকরূপে'ও অবগাহন চলতে পারে। কিন্তু এতেই 
কি আমাদের অনুভবের পূর্ণ ও চরম চরিতার্থতা- শনধ বিনাশের সত্যেই কি 
মিথ্যা হয়ে যাবে সম্ভূতির সত্য 2 আমরা জান, আত্মার এই পারানর্বাণে 
অন্তরে নেমে আসে পরা শান্তি ও প্রমুক্তির যে বিপুল প্রবাহ, স্বচ্ছন্দেই সে 
উৎসারিত এবং যুক্ত হতে পারে ব্যাবহারিক জীবনের কামনাহীন অথচ বীর্ধময় 
কর্মে। স্পন্দহবীন নৈব্যাক্তকতায় এবং প্রশান্তির 'রক্ততায় ?নাজের মধ্যে 
আবচল থেকে শীল সত্য ও প্রীতির শাশ্বত ছন্দে বাইরের জগৎকে দুলিয়ে 
দেওয়া-_সম্ভবত বুদ্ধের ধমচক্রের এই ছিল মূল প্রবাত্ত। কারণ, এ-আদর্শের 
মূলে আছে অহং হতে, ব্যক্তিগত কর্মের শৃঙ্খল হতে, ক্ষণভঙ্গুর নামরূপের 
আঁভনিবেশ হতে প্রম্দাক্তর প্রেরণা শুধু স্থূল দেহধারণের দুঃখ ও দৌর্মনস্য 
হতে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাবার হানব্দ্ধ নয়। আসল কথা, 
1সদ্ধপূরুষের জীবনে যেমন ঝঙ্কৃত হবে নৈঃশব্দ্যের গীতিস্পন্দ, পূর্ণ চেতন 
জাঁবও তেমান ফিরে যাবে অসম্ভূতির নরঙ্কুশ স্বাতন্ত্রে-_কিন্তু [বশ্বসম্ভাতির 
ছন্দোদোলাকে সে ভুলবে না তা বলে। এমান করে চলবে তার মধ্যে দিব্য- 
পুরুষের দৈবী মায়ার অন্তহীন আবর্তন, যে-মায়ার উল্লাসে বিশ্বে থেকেও 
[বিশ্বকে এমন-কি আপনাকেও ছাঁড়য়ে যান তান। কিন্তু বনাশের অনুভব 
তার বপরীত; তাতে আছে শুধু অসতের দিকে ব্যক্তি-মনের একাগ্র ভাবনা। 
তার ফলে কেবল ব্যক্তিরই বিস্মৃতি এবং নিবৃত্তি ঘটে 'বিশ্বস্পন্দ হতে, কিন্তু 
পরমার্থসতের শাম্বত চেতনায় বিশ্বের মহারাস তেমাঁন অক্ষুণ্ন আনন্দেই 
চলে লশলায়ত হয়ে। 

এমাঁন করে বিশবচেতনায় চিৎ ও জড়ের দ্বন্দ 'মাঁটয়ে 1বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনায় 
পাই সকল ইতি ও নোৌতর পরম সমন্বয়। ইাতিবাদ দয়ে আমরা আঁবিজ্ঞেয়ের 
স্থাত বা স্পন্দকে চাই প্রকাশ করতে । আর নেতিবাদ দিয়ে বোঝাতে চাই 
সেই 'স্থাতি বা স্পন্দে অনুস্যত অথবা তাহতে 'নর্মক্ত তাঁর নিরঙ্কুশ 
স্বাতল্ম্য। যাঁকে বাঁল আবিজ্ঞেয়, একান্ত-অসৎ তো নন তান; অথচ সংস্বর্প 
হয়েও অনিরুক্ত পরম আশ্চর্য তান আমাদের কাছে। মুহর্তেমুহূর্তে এই 
চেতনায় বাচন্ররূপে রূপায়িত হয়েও প্রাতম্হূর্তে তান সেই রূপারণের 
'অত্যাতষ্ঠদ দশাঙ্গুলম্‌ !” তাঁর এই লুকাচ্যারকে তো নম্টাম বলতে পার 
না, বলতে পার না খেয়ালী মায়াবীর মত প্রাতপদেই তান শুধু বণ্চনার 
ঘোর ঘাঁনয়ে তুলছেন এই জগতে । কিন্তু তাঁকে বলব, পরম “মায়ী”; সত্যের 
উত্তরায়ণে এই মর্তয-চেতনারই চিন্ময় দিশারী তান, নিয়ে চলেছেন সেই 
মহাবিষূবের উত্তরাবন্দুতে, যেখান হতে শুরু হল আঁদত্যদীপ্তির লোকোত্তর 


৩২ দব্য-জীবন 


আঁভযান। চল্ময় বস্তুসংরূপেই ব্রহ্ম সবগত-_দুরপনেয় বিভ্রমের সর্বগত 
নামত তানি নন। 

ইাত-বাদের 'পরেই যাঁদ সৌষম্যের 'ভীত্ত গড়তে চাই এমাঁন করে, 
(এছাড়া কি-ই বা হতে পারত সৌষম্যের আধার 2) তাহলে আববিজ্ঞেয় 
তত্বের সম্পর্কে যত ভাবনা বা সঙ্কজ্পনা, মনের মধ্যে তাদের সবাইকে ঠাঁই 
[দিতে হবে আবরোধে-_বাস্তব জাঁবনের 'পরে তাদের প্রভাবকে মেনে নিয়ে। 
কারণ তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে অধরাকে ধরবার একটা অকৃত্রিম প্রয়াস, 
অবর্ণনীয়ের একটা সত্যকার বর্ণাবভতি; তাই তাদের যেকোনও একাঁটিকে 
বাবি্ত বা এঁকান্তিক প্রাধান্য দিয়ে আর-সবাইকে ছেটে ফেললে কি দাঁবয়ে 
রাখলে চলবে না। “সর্বং খাঁজ্বদং ব্রক্ম'_এই দর্শনই সত্যকার অদ্বৈতদর্শন; 
তার মধ্যে অখণ্ড ব্রহ্মতত্বেকে সত্য-অনৃত, ব্রন্গ-অন্রহ্ম, আত্মা-অনাত্মা, আত্মবস্তু 
আর অবস্তু অথচ শাশ্বত মায়া_-এমনতর বিরুদ্ধ তত্তে ভাগাভাগি করবার 
কথাই ওঠে না। একমান্র আত্মাই আছেন এই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে এও 
সত্য যে যা-কছ দেখাছ সমস্তই আত্মা। আত্মা ঈশবর বা রহ্মকে যাঁদ স্বয়ংপ্রজ্ঞ 
ও সর্বময় বলে জান, যাঁদ তাঁকে অনীশবর খিলবীর্য কণকাবৃত পুরুষ বলে 
না মনে কার, তাহলে স্বীকার করতে হবে তাঁর এই িবশ্বাবসান্টর মূলে 
আছে একটা সুসঙ্গত ও স্বাভাঁবক হেতৃ-প্রত্যয়। তখন সেই হেতুকে আঁবন্কার 
করবার চেস্টাই হবে মানুষের পুরুষার্থ। তার জন্যে, এই 'বসৃস্টির মূলে 
রয়েছে যে প্রজ্ঞা বীর্য ও স্বভাবসত্যের একটা প্রোত-এই কথা মেনেই সত্যের 
সন্ধানে আমরা এগিয়ে যাব। জগতে বৈষম্য আছে, অনর্থ আছে কোথাও- 
কোথাও, একথা মানতে আপাত্ত নাই আপাতত। কিন্তু মানুষ হয়ে কি করে 
হার মান্ব তাদের কাছে £ মানুষের অন্তরতম সহজব্াদ্ধি এই বিশবাবসাষ্টির 
মূলে চিরকাল খুজে এসেছে এক 'দব্যকবির মনীষা- শাশ্বত 'বদ্রমের ছলনা 
নয়, এক নগু় কল্যাণশাক্তর চরম অভ্যুদয়__সর্বপ্রসাবনী অনর্থসন্তাঁতির 
অচল প্রীতিষ্ঠা নয়, এক সর্বজয়া মহাশাক্তর পরমা 'সাঁদ্ধ__ উত্তরায়ণের আভষান 
হতে ব্র্থকাম জীবের অবসন্ন পরাবর্তন নয়। তার এই আশা ও এষণাকে 
দক বলব মূঢুতা ? 

আঁদ্বতায় পরমার্থসতের বাইরে ছুই যখন থাকতে পারে না, তখন 
বাহরঙ্গ কোনও শাক্তর জোর খাটে ?ক তাঁর "পরে, কোনও পরবশতায় 'ক 
ক্ষুপ্ন হতে পারে তাঁর স্বাতন্ত্য ঃ একথাও তো বলা চলে না যে তাঁর অখণ্ড 
সত্তার একদেশে আছে এমন-একটা 'বরুদ্ধভাবের সমাবেশ, যার কাছে 
আনচ্ছাতেই হার মানতে হয় তাঁকে, তাকে দূরে ঠেলবার চেষ্টা করেও তানি 
িছ্‌ করতে পারেন না। কারণ একথা বললে সর্বময়ের সঙ্গে তাঁর বাইরের 
একটা-কিছুর বরোধকে প্রকারান্তরে যাঁক্তযুক্ত বলে মানতে হয়। বাদ 


সর্বং খাঁজ্বদং রহ ৩৩ 


বাল £ বিশ্ব যা-ীকছন ঘটছে, আত্মা তার সম্পূর্ণ নিম্পক্ষ উপদ্রন্টা শুধু 
ঘা ভূত এবং ভব্য তাদের 'তাঁন ঈশান নন, কেবল ভ্রুক্ষেপহীন ওদাসীন্যে 
চেয়ে আছেন তাদের ঈদকে এবং তাতেই 'বি*ব চলছে; তাহলেও মানতে হবে, 
এই শবসাঁষ্টর মূলে আছে কারও সঙ্কল্প কারও বধৃতি- নইলে শুধু 
যদচ্ছার বশে এ চলছে কেমন করে? কিন্তু ব্রহ্ম সর্যময় হলে এই সম্কল্প 
ও বিধৃতি তাঁর ছাড়া আর কারও হতে পারে না। অখণ্ড ব্রহ্ম বিশ্বে সবগিত 
হয়ে আছেন; অতএব যা-কিছু সঙ্কল্পের খেলা তার মধ্যে, মূলত তা 
ব্রহ্মসঙ্কল্পেরই প্রবেগ হতে জাত। বিশ্বের আপাঁতক অনর্থ অজ্ঞান ও দুঃখে 
প্রপ্ত এবং পরাহত হয়েই আমাদের খণ্ডচেতনা মনে করে-এই সর্বনাশ 
1বপান্তর দায় হতে ব্রহ্মকেও অব্যাহাত না দিলে বুঝ চলে না। তাই জগতের 
আঁধার 'দকটার একটা ব্যাখ্যা খাড়া করতে তার দরকার হয় 1শবসঙ্কল্পের 
1বরোধন মায়া মার শয়তান বা আহ্মনের মত একটা স্বয়ম্ভূু আশবশাক্তর 
কারসাঁজ। কিন্ত এ-কজ্পনাও মনের মায়া শুধু, কেননা তত্তত এক অখন্ড 
পরমাআ্মাই আছেন মহে*বররূপে-বহ- তাঁর প্রতীক এবং বিভূতি মান্র। 

জগৎ যাঁদ স্বপ্ন বিভ্রম বা ভ্রান্তিও হম, তবু এ-স্বপ্নের মূলে আছে অখণ্ড 
আত্মস্বরূপের সঙ্ক্প এবং প্রোতি। শুধু তা-ই নয়, সে-্বপ্নকে নিত্য ধারণ 
ও চাঁরতার্থও করছেন 1তাঁনই। তাছাড়া পরমার্থসতের মধ্যেই তো এ-সবগ্নের 
বাস্তব বিলাস, তাঁনই তো এর স্বরূপধাতু; কারণ ব্রহ্ম যেমন জগতের আধার 
এবং আঁধজ্ঠান, তেমনি তার উপাদানও তো তানই। যে-সোনা দিয়ে পান্র 
হল, সে-সোনা যাঁদ সত্য হয়, পান্রটা তাহলে ক করে হয় মরশীচকা 2 বস্তুত 
বপন, পবভ্রম” এসব শুধু কথার মারপ্যাচ বা আমাদের খাঁণ্ডত চেতনার 
সংস্কারমান্র। কিছু সত্য তাদের মধ্যে আছে এবং তার গ্রত্বও কম নয়, 
তবুও তারা সত্যের প্রকাশকে বিকৃতই করেছে । যেমন “অসৎ' শুধু অর্থা ্রুয়া- 
কাঁরতাশুন্য নাঁস্তত্ব নয়, তেমাঁন স্বপ্নও শুধু মনের বিভ্রম বা কুহক নয়। 
প্রুঁত্ভাস সত্যেরই বাস্তব রূপায়ণ, অবাস্তব মরীচিকা নয় শুধু 

অতএব এক সর্বগত পরমার্থসতের স্বীকৃতি নিয়ে শুরু হল আমাদের 
এষণা। এই পরমার্থের এক কোটিতে অসৎ, আর এক কোটিতে 'বশ্ব-াঁকল্তু 
দুয়ের মাঝে মারাত্মক বিরোধ নাই কোনও । বরং তারা একই তত্বের দ্যাট 
ণবভাব মাত্র_নোতি আর ইতির আকারে । বিশ্বে এই পরমার্থসতের সবোত্তম 
অনুভবে ফোটে শুধু তাঁর চিন্ময় সন্তা নয়-ফোটে তাঁর খতন্ভরা প্রজ্ঞা ও 
বীষের এ্রশবর্য, তাঁর স্বয়ম্ভু আনন্দের বিলাস। আবার 'বিশেবো্তীর্ণ অনুভবে 
জাগে তাঁর আঁবজ্ঞেয় সদ্ভাব, আঁনরবচনীয় পরমানন্দের মৃর্ঘনা। তাই 
ইন্দ্রয়বোধের আঁশ্রত একদেশশ বাঁন্ত দিয়ে নর, প্রমুক্ত বদাদ্ধর অখণ্ড 
অপরোক্ষ বাত গিয়ে যাঁদ বিশ্বের দৈবতলশলা অনুভব করি, তবে তারও মধ্যে 


৩ 


৩৪ দব্য-জঈীবন 


যে সাচ্চদানন্দের লোকোত্তর মাহমাকেই প্রত্যক্ষ করব, আমাদের এ-সঙ্কজ্পনা 
অসঙ্গত নয়। যতক্ষণ দ্বৈতের চাপে বদ্ধ ভারাক্রান্ত থাকবে, ততক্ষণ এই 
দিব্য অনুভবের সম্ভাবনাকে শুধু শ্রদ্ধায় আমরা লালন করব হয়তো, কিন্তু 
তব্য জানব সেশ্্রদ্ধার পছনে আছে বাঁদ্ধযোগের দীপ্তি এবং সংস্কারমুক্ত 
সর্বতোদর্শী বিচারের অকুণ্ঠ সমর্থন। এই শ্রদ্ধার অবদানই হল উত্তরায়ণের 
যাত্রাপথে মানুষের প্রথম দিশারী; কিন্তু অধ্যাত্মপপরিণামের ফলে একাঁদন এমন 
ভাঁমতে সে পেশছবে, যেখানে শ্রদ্ধা ধরবে অখণ্ড অনুভব ও বিজ্ঞানের রূপ 
এবং পূর্ণপ্রজ্ঞার মধ্যে সার্থক হবে তার লনলায়ন। 


পণ্চম অধ্যায় 
জীবের নিয়তি 


অবিদ্ায়া মৃতুযুং ভীত বিদায়ামৃতমশ্ন্‌তে । 
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্বা সম্ভুত্যামৃতমশ্নূতে । 
ঈশোপাঁনযখ ১১, ১৪ 


আবদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে পার হয়ে তারা বিদ্যার দ্বারা অমৃতকে করে 
সম্ভোগ)...বিনাশ দ্বারা মৃত্যুকে পার হয়ে তারা সম্ভূতি দ্বারা অমৃতকে করে 


সম্ভোগ । 
ঈশ উপনিষদ (১১, ১৪) 


বিশ্বপ্রাণ ও বিশ্বসত্তা সাঁবশেষ-নাবশেষ, সকায়-অকায়, সজীব-নিজশব, 
সচেতন বা অচেতন যা-ই হ'ক না কেন, এক সর্বগত পরমার্থসংই যে তার 
মর্মসত্য- এই শ্রদ্ধা আমাদের প্রচেতনার ভাত্ত। ব্যাবহারিক জীবনের 
নিত্যপাঁরাচিত নানা দ্বন্দ হতে শুরু করে মার্জত বাঁদ্ধর যে সক্ষমতম দ্বন্দ 
অসমের আনব্চনীয় রহস্যের কূলে এসে এঁলয়ে যায়, সে-সবার মধ্যে আছে 
,পরমার্থসতের অনন্তাবাচত্র আত্মর্পায়ণের লীলা । অথচ নিত্য-উপাঁচিত 
এই বিরোধাভাসের মধ্যেও তিনি অখণ্ড, অবিভাজ্য, পরম এক- শুধু বহর 
সমান্ট বা সমাহার তান নন। সেই অখণ্ড সন্তা হতে এই 'বাঁচন্র 'বিভাতির 
উদ্ভব, তাঁতেই তারা লঈলায়িত, পাঁরণামে তাদের প্রলয়ও তাঁরই মধ্যে। তাঁর 
সম্পকে সবাঁবধ ইতির প্রাতষেধ আমাদের নিয়ে যায় তাঁর অনুস্তর পরম 
স্বীকৃতির দিকে। “অরা নাভাবিব" চক্রের নাভিতে অরের মত 'বির্দ্ধ- 
প্রত্যয়ের সকল দ্বন্্ সমাহত হয় অখণ্ড সত্যের পরম প্রত্যয়ে। প্রতায়ের 
আপাতবৈষম্যে ফুটে' ওঠে একই সত্যের বিভূতিভেদ শুধু--অন্যোন্যদ্বন্দের 
ভিতর 'দয়ে তারা খজে পায় অন্যোন্যসঙ্গমের পথ । ব্লক্ষই নাখলের আদ এবং 
অবসান, রহ্গই একমেবাদ্বতীয়মূ। | 

কিন্তু এই একত্ব স্বরুপত আনর্বচনীয়। মন দিয়ে খন তার নাগাল 
পেতে চাই, তখন বিচিত্র ধারণা ও অনুভবের অন্তহাঁন পরম্পরার ভিতর 
দিয়েই রচতে হয় আমাদের মানস-আভসারের পথ। কিন্তু যাত্রাশেষে 
সত্যধৃতির চরম ব্যাপ্ত ও অনুভবের সর্বাবগাহা বস্তারকেও আমাদের লাছত 
করতে হয় 'নেতি”-বাচন দ্বারা- শব্ধ এই প্রতায়কে ব্যক্ত করতে যে. পরমার্থসং 
সকল বিশেষণের অতীত! উপাঁনষদের খাঁষর মতই তখন আমাদের বলতে 
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হয়--নেতি নোতি : এমন-কোনও অনুভব আমাদের সম্ভব নয়, বহ্দ যার 
কবালত হবেন; এমন-কোনও ধারণা আমাদের নাই, যা দিয়ে তাঁকে বিশোষত 
করব। 

পরমসত্যের বেলায় এই হতে পারে মনের চরম রার : বস্তু-সং স্বরূপত 
অজ্দেয়; আমাদের কাছে সে শুধু ধরা পড়ে সত্তার 'বাঁচন্র বিভাব ও পর্যায়ে, 
চেতনার 'বাচন্ত্র রূপায়ণে, শক্তির বিচিত্র উল্লাসে। অথচ এই বস্তু-সং শুধু 
যে আমাদের স্বরূপধাতু তা নয়, বুদ্ধি এবং ইীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সকল-কিছুতেই 
আমরা তার অনুভব পাই। সম্তা চেতনা ও শীক্তর এই 'বাঁচত্র বিভীতি দ্বারা 
আপ্যায়ত হয়ে, তাদের আশ্রয় করেই আমাদের বোরয়ে পড়তে হবে সেই 
অজানার আভসারে। অধরাকে ধরে আপন মূঠায় বন্দী করে রাখবে, অনন্তকে 
বাঁধবে সান্তের ব্যাকুল আঁলিঙ্গনে-এমন-একটা ব্যগ্ততা মানুষের মনে আছে। 
তার প্ররোচনায়, পরমার্থের অনুত্তর সন্তার একটি 'বাঁশম্ট 'বভাবকেই শা*বত- 
'নরঞ্জন জ্ঞানে যাঁদ সে স্বরূপসত্যের আসন দেয়; তার যেকোনও 'বাঁশম্ট 
পর্যায় বা ধর্মে ব্যাপ্তর যত গুদারই থাকুক, তাকেই সত্যের পারপূর্ণ আভব্যাক্ত 
বলে যাঁদ ধরে নেয়; চেতনার যেকোনও বাঁশম্ট রূপায়ণ যত বপুল ব্যঞ্জনারই 
বাহন হ'ক, তাকেই যাঁদ দেয় অখণ্ড িৎস্বরূপের মর্যাদা; শাক্তর যেকোনও 
স্ফুরণ অমেয় সামর্থ্যের বলাস বলেই তার দৃন্টিকে যাঁদ করে সঙ্কীর্ণ; এমানি 
করে পরামর্থসতের একটি 'বভাবকেই একান্ত করে তুলে আর-সকল বভাবের 
প্রাতি সে যাঁদ হয় অন্ধ : তাহলে আঁবজ্ঞেয়কে জ্ঞেয়ের কোঠায় নামিয়ে এনে, 
মানুষের মন তাঁর অপ্রতক্ণ মহমাকেই খর্ব করে এবং তার ফলে সে পেশছর 
অখণ্ডের খণ্ডবোধে শুধু _একবিজ্ঞানের পরমসত্যে নয়। 

পরমার্থসৎ সকল বশেষণের অতাঁত, এএ-প্রত্যয় প্রান বৈদান্তিক 
ধাঁষদের দর্শনে এতই নিরুট ছিল যে, অখন্ড সচ্চদানন্দের অপরোক্ষ 
অনুভবকে তৎপদার্থের স্বরুপখ্যাতি বা হীতি"রূপের চরম ভাবনা বলে ঘোষণা 
করেও তাঁরা থেমে যানান। তারও পরে, বিকম্পবাত্ত 'দয়েই হ'ক অথবা 
সাক্ষাৎ অনুভব দিয়েই হ'ক, সতেরও ওপারে স্থাপন করেছেন তাঁরা এক 
“অসৎ, এক চরম ও পরম প্রাতিষেধ_ যা আমাদের তুরায়-প্রতায়গ্রাহ্য পর-সৎ, 
শুদ্ধ-চিৎ ও অনন্ত আনন্দেরও উজানে । অখণ্ড সচ্চিদানন্দই আমাদের সকল 
অনুভবের উৎস ও পর্যবসান; কিন্তু খাঁষর “অসৎ তাকেও পেরিয়ে গেছে৷ 
তার অনুভব বস্তুতই আনর্বচনীয়। যাঁদ সং চিৎ অথবা আনন্দই বলতে 
হয় তাকে, তাহলেও সাচ্চদানন্দ বলতে আমরা সংস্বরূপের যে বিশদ্ধতম 
পরম অনুভব পাই ইীতির চেতনায়, অসংস্বরূপের সাঁচ্চদানন্দ হবে তারও 
পরপারে । অতএব আমাদের পাঁরচিত স্চদানন্দের সংজ্ঞা তাতে আরোপ 
করা চলবে না। এদেশের শাস্তপশ্ডিতেরা কতকটা আঁবচার করেই বৌদ্ধধর্মকে 


জীবের নিয়াতি ৩৭ 


ঘোষণা করেছেন অবোৌদক বলে, কেননা বৌদ্ধেরা অপৌরুষেয় শাস্ের শাসন 
মানেন না। কিন্তু এই বৈদান্তিক অসং-বাদ বস্তুত বৌদ্ধধর্মেরও লক্ষ্য। 
তার সঙ্গে উপনিষদের অনুশাসনের এই তফাত শুধু-উপাঁনষদের বাণীতে 
আছে সমন্বয়ের ব্যঞ্জনা, অনুভবের 'ইতি"'র দিকটাকে বড় করে দেখা । তাই 
সং আর অসৎ দুটি অন্যোন্যব্যাবৃন্ত তত্ব নয় তার মধ্যে; তারা বাাদ্ধজাত 
[বরোধ-প্রত্যয়ের চরম নিদর্শন মানত্। আবার এই বিরোধের পটভূঁমিকার্পে 
আমরা পাই আঁবজ্ঞেয় তত্তের একটা আভাস। বাস্তাবক কোথায় বিরোধ 
নাই? হইীতি-প্রত্যয় নিয়ে যে-দর্শনের কারবার, তাতেও এক-াবজ্ঞানকে 
বোঝাপড়া করতে হয় বহ্দ-বিজ্ঞানের স্গে-কেননা বহুও যে রক্গস্বর্প। 
এক-াবজ্ঞান বা 'বদ্যা দিয়ে আমরা জান পরমদেবতাকে ; বিদ্যার সমাবেশ না 
থাকলে আবিদ্যা এঅন্ধং তমঃ”, বা “ভুরি অনৃত"'সে ফোটায় শুধু বহুর 
বাশিষ্ট চেতনা। অথচ বিজ্ঞানের সাধনায় যাঁদ আঁবদ্যাকে বাদ 'দয়ে চাঁল, 
অসৎ ও অবস্তু ভেবে 'নিরাকৃত কার তাকে, তাহলে 'িদ্যাও হয় “ভূয় ইব তমঃ'_ 
যেন আরও অন্ধকার পূর্ণাসাদ্ধর অন্তরায় যেন। বিদ্যার আলোতে চোখ 
ঝলসে যাওয়ায় আবদ্যার কোন্‌ ক্ষেত্রকে সে উদ্ভাঁসত করছে, তার আর 
দশা পাই না তখন। 

প্রাচীনতম খাঁষদের এই অনুশাসনে আছে স্বপ্রাতষ্ঠ প্রজ্ঞার 'নর্মল 
দৃম্টি। খাঁষদের বিদ্যার এষণায় ধৈর্য এবং বীর্য দুইই ছিল। কোথায় 
মানুষের জ্ঞানের সীমা, নম্রভাবে তা স্বীকার করবার মত প্রজ্ঞার বৈশারদাও 
তাঁদের ছিল। মানুষের জ্ঞান আপন সীমার বাইরে চলে যায় যে প্রত্যন্তভূমিতে 
এসে, তার খবর তাঁদের অজানা ছিল না। পরের য্‌গে এল হৃদয় এবং 
মনের একটা অদম্য অধীরতা, অনুস্তর আনন্দের একটা দ্যার্নবার আকর্ষণ, 
শুদ্ধসংাবতের একটা সর্বগ্রাসী প্রভাব। বাদ্ধির ক্ষুরধার তীক্ষ'তা তার 
সঙ্গে যোগ 'দিয়ে একের এষণাকে প্রাতিষ্ঠিত করল বহর অস্বীকীতর 'পরে। 
অনুভবের তুঙ্গশৃঙ্গে মুক্ত পেয়ে রহস্যের অতলতার প্রাত বদ্ধ হল বিরুপ 
অথবা পরাঙ্মুখ। কিন্তু প্রাণন প্রজ্ঞার স্থির দৃম্টির কাছে এীবরোধ ছিল 
না। প্রাচীন খাঁষরা বুঝতেন, পরমদেবতাকে তত্বৃত জানতে হলে সবন্ 
সমভাবে তাঁকে দেখতে হবে অভেদবুদ্ধি নিয়ে; 'তাঁর আত্মরূপায়ণের বোঁচত্্যে 
আপাতাবরোধের যে-লণলা, শ্রদ্ধায় তাকে গ্রহণ করতে হবে-কিল্তু তার দ্বারা 
আভভূত হলে চলবে না। 

তাই একদেশদর্শশ তকর্বাদ্ধ ভেদদৃম্টিকেই একান্ত করে যাঁদ বলে : 
বহৃত্ব একটা অবাস্তব 'বিদ্রম মাত্র, কারণ আঁদ্বতীয়-একই পরামর্থসত্য; একমান্র 
শীনর্বশেষই আছেন সংস্বর্প হয়ে, অতএব সাঁবশেষ বন্ধ্যাপুন্রের মতই 
অসং;- তাহলে তার এই রায়কে আমরা কিছুতেই মানতে পারব না। বহর 
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মধ্যে একের এষণা আমাদের পরমপন্রুষার্থ সত্য, কিল্তু তার 'সাঁদ্ধ আমাদের 
চেতনাকে প্লাবত করবে অপরোক্ষ অনুভবের সেই প.ণ্যচ্ছটায় যাতে আমরা 
আবার সেই এককে দেখব ভূতে-ভূতে “সর্বেষাং হৃদি সাম্লাবস্টঃ।, 
আর একটা বিষয়ে সতক্তা চাই। অন্তগণ় শাক্তর বিস্ফোরণে মন 
যখন এক ভূমি হতে উত্তীর্ণ হয় উদারতর আরেকটা ভূমিতে, তখন সেই 
গোন্রান্তরের ফলে যেকোনও বাশম্ট দৃঁম্টি আতিমান্নায় একান্ত হয়ে দেখা দেয় 
তার কাছে। সত্যার্থীকে মনের এই আতিচার সাবধানে এাঁড়য়ে যেতে হয়। 
জড় মনের যে-দর্শন লোকোত্তর-্রহ্দবাদকে ভাবে একটা অলীক কল্পনা, আমরা 
তাকে ঠেলে ফোল। কিন্তু চিন্ময় মন যাঁদ উপলান্ধ করে, বব একটা 
অবাস্তব স্বপ্নমান্ন, তাহলে তার অনুভবকেই-বা নিক্য় সত্য মনে করব কেন ? 
জড় মন হীন্দ্রি়সংবেদনে অভ্যস্ত শুধু, তাই বস্তুর তত্ুকে স্থ্লাবগ্রহের তথ্যে 
না ঢেলে সে বুঝতে পারে না। সুতরাং হীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বাইরেও যে কোনও 
প্রমাণ থাকতে পারে, কিংবা সত্যধৃূতিকে যে জড়াতণত ভূঁমিতিও উত্তীর্ণ করা 
চলে, এ তার কল্পনায় আসে না। আবার সেই মনই যখন প্রাকতচেতনার 
এলাকা ছাঁড়য়ে চলে যায় িদেহতত্বের সর্বাতিভাবী অনুভবে, তখন সম্যক্‌- 
দর্শনের অসামর্থযকে সেও সংস্কাররূপে নিয়ে যায় অতীন্দ্রিয় ভূমিতে । তাই 
তার একদেশী দৃম্টিতে হীন্দ্রিয়সংবেদন দেখা দেয় স্বপ্ন বা কৃহকরূপে॥। কিন্তু 
অনুভবের এই দুটি মেরুতেই আছে স্বরূপসতোর কুণ্ঠাবকৃত প্রকাশ শুধু? 
তার আসল পাঁরচয় তো আমাদের অগোচর নয়। একথা সত্য, আমাদের. 
আত্মোপলান্ধর সাধনক্ষেত্র এই যে রূপের জগৎ, তার মধ্যে 'দ্বধাহীন "চত্তে 
সত্য বলে মানতে পার তাকেই, যা অগপ্রাকৃত হয়েও প্রাকৃতচেতনায় আঁব্ট 
হয়েছে তার লোকোত্তর বিভূতিকে এখানকার ছন্দে ঢেলে। আবার একথাও 
সত্য, জড় এবং তার ব্যাকীতিতে যে স্বয়ধাঁসদ্ধ তত্বরূপের ভান, তাও আঁবদ্যার 
আত্মরূপায়ণের উপাদান ও রূপরেখা হয়, তবে সেই হবে তার সত্য পরিচয়। 
বস্তুত জড়ের রূপ শদব্যচেতনার একটা লালায়নএই তার স্বরূপ। 
চৎস্বরূপের স্বধাকে একটা "বাঁশস্ট ভাঙ্গতে ফুটিয়ে তুলছে সে এই তার 
প্রয়োজন । 

কথাটা এই। অরূপ বক্ষ রুপ হয়ে তাঁর চন্ময় সম্তাকে বিভাঁবিত 
করেছেন জড়ধাতুতে। তাঁর এ-লীলার তাৎপর্য শুধু চিদাভাসের সাঁবশেষ 
ব্ঞ্জনাতে আত্মীবসৃন্টর আনন্দকে সম্ভোগ করা। রব্রন্দ জগৎ হয়েছেন প্রাণের 
বৈচিত্র্য নিজকে ফুটিয়ে তুলতে । প্রাণ ব্রন্মে নীহত ও প্রাতান্ঠত-_-নিজের 
মধ্যে ব্রহ্মের এশবর্যকে আবিষ্কার করবে বলে। এইখানে স্পম্ট হয়ে ওঠে 
মানবচেতনার বোশিল্ট্য ও সার্থকতা । বিশ্বের চেতনাকে মানুষ উত্তীর্ণ করে 
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সেই ভূমিতে, যেখানে আত্মস্বরূপের পাঁরপূর্ণ উপলান্ধতে তার রূপাল্তরাঁসম্ধি 
সহজ হয়। পরমদেবতাকে জীবনে ফাটিয়ে তোলা- মানুষের মন্যষ্যত্বের এই 
তো পাঁরচয়। তার যাত্রা শদরু পশনপ্রাণের বিচিত্র প্রবৃত্তি হতে, কিন্তু 
'দব্যজঈবনের উদযাপনে তার যাত্রা শেষ। 

কি মননে, কি জাঁবনে আত্মোপলান্ধর ধতময় ছন্দ ফোটে সর্বাবগাহণ 
সংবিতের উপচয়ে। ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশ করছেন চেতনার বহ-বাচন্র পর্যায়ে। 
সকল পর্যায়ই মহাকালের স্বরৃপসত্তায় যুগপৎ আবর্ভৃত। তবু তাদের মধ্যে 
সম্বন্ধের পারম্পর্য আছে। প্রাণকেও সেই ধারা ধরে আত্মসত্তার নিত্যনৃতন 
ব্জজনায় ফুটিয়ে চলতে হয় 'নজের রূপ। কিন্তু তাবলে এক ভূঁম হতে 
আরেক ভূমিতে উঠতে গিয়ে প্রাক্তন 'সাম্ধকে বর্জন করলে চলে না নবীন 
1সদ্ধির উন্মাদনায়। মনোময় জীবনে পেশছে তার অন্নময় 'ভাত্তিকে প্রত্যাখ্যান 
বা তাচ্ছিল্য কার যাঁদ, অন্ন-মনোময় ভূমির প্রাতি বিমুখ হই যাঁদ চিন্ময় ভূমির 
আকর্ষণে, তাহলে একথা বলতে পারব না যে বাহ্গী চেতনার সম্যকসিদ্ধি 
আমাদ্দর হয়েছে অথবা তাঁর পরিপূর্ণ আত্মর্পায়ণের সকল ছন্দকেই আমরা 
মেনে নিয়োছ। জশবনে 'সাদ্ধ কখনও এমন করে আসে না। এ শুধু 
অপূর্ণতাকেই এক ভূমি হতে আরেক ভূমিতে ঠেলে তোলা--বড় জোর 'সাদ্ধর 
কয়েকটি ধাপ পার হওয়া। অনুভূতির যত উচ্চ িখরেই উঠি না কেন, 
এমন-কি অসতের দুর্গম উত্তুঙ্গতাতেও যাঁদ নাজেকে হারিয়ে ফেলি, তবু 
,এ-অভিযান বার্থ হবে-যাঁদ ভুলে যাই কোথায় ছিল আমাদের প্রাতিষ্ঠা। 
অবরভূমিকে শুধু ছেড়ে আসা নয় ওদাসীন্যভরে, পরন্তু উত্তরভূমির 
জ্যোতিরুচ্ছবাসে প্লাবিত করে তার রূপান্তর ঘটানো-এই হল দিব্যপ্রকৃতির 
্বধর্ম। রব্রক্গ অখণ্ড সমগ্রতায় পূর্ণস্বরূপ, তাঁর মধ্যে আছে বহবাচন্ত 
চেতনার যুগপৎ সমন্বয়। অতএব আধারে ব্রাক্মী চেতনাকে ফোটাতে হলে 
আমাদেরও অখণ্ড সম্যক্‌ সর্বাধার এবং সর্বাবগাহী হতে হবে। 

মত্তজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা ছাড়াও উগ্রবৈরাগ্যের আরেকটা অনুচিত 
আভাঁনবেশ আছে আমাদের মধ্যে, যার মোহ কাটিয়ে উঠতে পাঁর- যাঁদ 
অখন্ডচেতনার সগ্্যক্স্ফুরণকে জীবনাদর্শ করি। চেতনার তিনটি সামান্যরুপ 
-_জাঁব বা ব্যাক্তচেতনা, বিশবচেতনা এবং তুরায় "বা বিশ্বোত্তীর্ণ চেতনা । প্রাণ 
এই ন্লয়ীর সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে অন্যোন্যসম্বদ্ধ হয়ে। প্রাকৃত চেতনায় 
প্রাণপ্রবৃত্তর যে স্বাভাবিক প্রকাশ, জীব তাতে নিজেকে জানে বিশ্বের অন্তর্গত 
একটা '্বাবক্ত সত্তা বলে; আবার নিজেকে ও 'িশবকে সে মনে করে জীবোত্তীর্ণ 
ও 'বিশ্বোত্তীর্ণ এক তুরীয় সত্তার অধীন। এই তুরাঁয় ভাবকেই সাধারণত 
বাল ব্রহ্দ। আমরা ভাবি, 'বশ্বকে 'তাঁন শুধু যে ছাঁড়য়ে গেছেন তা নয়, 
"তান আছেন তার বাইরে দাঁড়য়ে। ব্রহ্গকে এমনি করে জীব ও জগৎ হতে 
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বাবক্ত ভাবার স্বাভাবক পাঁরণাম এই হল যে, জীব আর জগৎ দুইই আমাদের 
কাছে তুচ্ছ এবং অপকৃষ্ট হয়ে গেল। অতএব, তুরায়ভাবের সদ্ধিতে জীবভাব 
ও জগংভাবের 'নবাঁত্তই জীবের পরমপুরুষার্থ যুক্তির ধারা ধরে এই 
সিদ্ধান্তে পেপছনো ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় রইল না। 

কিন্তু ব্রন্মের অদ্বৈতভাবকে যদ অনুভব কাঁর সম্যকদর্শনের পূর্ণতা 
নয়ে, তাহলে আর এই বিপরীত সিদ্ধান্তে পেশছতে হয় না। মনোময় ও 
চিন্ময় জীবন ফুটিয়ে তুলতে তো এই স্থূল দেহটাকে ছেড়ে যাবার প্রয়োজন 
হয় না। তেমাঁন সম্যকৃ-দর্শনও এমন ভূমিতে পেশছে দিতে পারে মানুষকে, 
যেখানে জীবপ্রবাস্তর স্বাভাঁবক ধারাকে বজায় রেখেই বি*শবচেতনায় অবগাহন 
অথবা বিশ্বাতীত তুরীয় চেতনায় অবস্থান- এর মধ্যে অসত্গাঁত কিছুই থাকে 
না। বিশ্বোত্তীর্ণ যান, বিশব যে বাঁধা রয়েছে তাঁর আলিঙ্গনে । বিশ্বে যে 
তান অনুস্যত, একনভূত-বিশব তো নিরাকৃত নয় তাঁর দ্বারা । তেমাঁন 
বিশ্বের বুকেই জীবের বাস, বিশ্ব এক হয়ে আছে তার সঞঙ্গো-সেও তো 
জীবকে নিরাকৃত করোনি । সমগ্র 'বি*বচৈতন্যের কেন্দ্রবিন্দু হল জীব। আর 
বিশ্ব সেই 'নার্বশেষ অরুপের বিশেষ রূপায়ণ, যাঁর সর্বাত্মভাবের সমগ্রতায় 
এই সৃঞ্টিলশীলা জারত। 

জীব জগৎ ও রন্গের এই হল সত্য সম্বন্ধ। এ-সত্য আচ্ছন্ন হয়ে আছে 
আমাদের আবিদ্যাঁবকৃত দৃষ্টির কাছে। আঁবকৃত সত্যচেতনাকে ফিরে পাই 
যখন বিদ্যার উন্মেষে, তখনও এই শাশ্বত সম্বন্ধের তত্বত কোনও বিপর্যয় 
হয় না- শুধু জীবের চিৎকেন্দ্র হতে বিচ্ছরিত তার প্রত্যক্‌ ও পরাক দৃম্টিতে 
ফোটে কোন্‌ অনুস্তরের দিব্যাবভা। অতএব তার প্রবাত্ততেও দেখা দেয় 
একটা আঁভনব পাঁরণামের ব্যঞ্জনা। জীব তখনও বিশ্বোত্তীর্ণের স্বাভাবকণ 
জ্রানবলান্রয়ার অপাঁরহার্য আধার, অতএব দু্যলোকের জ্যোতিঃসম্পাতেও 
সে-্রিয়ার নিবৃত্ত ঘটে না তার মধ্যে। বরং সম্বুদ্ধ ও প্রভাস্বর জবচেতনার 
বিশ্বকর্মে আঁভানবেশ ও অনুবাত্ত যে তখনও চলে, সে তো বিশবলীলারই 
এঁকান্তিক প্রয়োজনে । কারণ, বিশবগত সর্মাম্টর মধ্যে আত্মচেতনা ফোটে__ 
ব্যস্টিতেই বিশ্বোত্তীণেরি চিন্ময় স্ফুরণ হতে । অতএব ব্রন্মজ্যোতির সংস্পর্শে 
জীবের আত্যন্তিক প্রলয়ই তার নিয়াত হত যাঁদ, তাহলে এ-সংসার যে 
ণনরবাচ্ছন্ন অন্ধকার দুঃখ তাপ ও মরণের রঙ্গশালা হয়েই থাকবে অনন্তকাল 
ধরে, এনিয়াতও হত দূলজ্ব্য। এমন সংসার তখন জীবের কাছে হয় একটা 
নিষ্ঠুর পরাক্ষা, নয়তো একটা অনাঁদ বিভ্রমের চক্রাবর্তন। 

বৈরাগ্যবাদীর ঝোঁক হল সংসারকে দেখা এই দৃজ্টিতে। নকন্তু বিশ্বের 
মধ্যে আমাদের ঠাঁই পাওয়াটাই একটা বিভ্রম হয় যাঁদ, তাহলে ব্যাক্তর মুক্তির 
তো বাস্তাঁবক কোনও অর্থই থাকে না। অদ্বৈতবাদী বলেন : যীব আর 
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ব্রহ্ম এক, ব্রহ্ম হতে তার ভেদভাব আবিদ্যা মান্র; ভেদভাব হতে অব্যাহত পেয়ে 
যে র্ক্গতাদাত্্য লাভ করেছে, সেই মুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন হবে, এমন অব্যাহতি- 
লাভে ইন্টাসদ্ধি হল কারঃ পরব্রন্মের ইন্টানস্ট কিছুই নাই জীবের 
অব্যাহতিতে, কেননা অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রক্গ নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত প্রশান্ত 
'নির্বকার-_তাঁর স্বভাবচ্যযাতি কিছুতেই ঘটতে পারে না। সমস্টি বিশ্বেরও 
তাতে কোনও লাভ নাই, কেননা সমাম্টগত বিদ্রম হতে একাট জাবব্স্তি যাঁদ 
মুক্ত পায় কোনরকমে, বিশ্বের তো মাক্ত হয় না তাতে। তার বন্ধন 
তেমান অটুট থাকে, কারণ বিশ্বের বেলায় বন্ধহেতু আবদ্যা যেমন অনাঁদ 
তেমাঁন অনন্ত, জীবের মত সান্ত তো নয়। অতএব সংসারচক্র হতে অব্যাহতি 
পেয়ে লাভ যাঁদ কারও হয়, সে শুধু জীবের। দুঃখতাপ ও খণ্ডবোধের 
আড়ূম্ট বন্ধন হতে ছাড়া পায় সে-ই। শামবতা শান্তির আনন্দলোকে উত্তীর্ণ 
হয়ে পুরুষার্থের পরম 'সাদ্ধিতে সে-ই হর কৃতাখ। তাহলেই মানতে হয়, 
প্রমুক্ত চেতনার জ্যোতিতে উদ্ভাস্বর হয়েও রঙ্গ ও জগং হতে 'বাঁশম্ট একটা 
বাস্তব সন্তা জীবাত্বার বজায় থাকেই কোনরকমে । কিন্তু মায়াবাদীর মতে 
আত্মার জবভাব একটা বিভ্রম মান্র; অনিব্চনীয় মায়ার মধ্যে তার সন্তা কোনও 
উপায়ে সম্ভাবিত হলেও বস্তুত সে অসং। তাহলে শেষ পর্যন্ত এই [সিদ্ধান্তে 
পেশছতে হয় : অসৎ মাঁয়ক বশ্বের অসৎ মাঁয়ক বন্ধনজাল হতে মুক্ত লাভ 
করছে অসৎ মায়ক জীব এবং এই আঁনব্চনীয় মুক্তির সাধনাই হল সেই 
, অসং জীবের পরমপুরষার্থ। কেননা যেখানে সমস্তই কম্পিত অতএব অসৎ, 
সেখানে কেউ নাই বদ্ধ বা মুক্ত বলে-অতএব মুমুক্ষুও কেউ নাই; এই হল 
বিদ্যার চরম অনুভব! অর্থাৎ অবিদ্যাও যেমন প্রাতিভাস মাত্র, বদ্যাও শেষ 
পর্যন্ত তা-ই! আবার দোঁখ, সেই আঁনবচনীয়া মায়া আমাদের মক্তপথের 
বাঁকে দাঁড়য়ে। যে-তকর্বাদ্ধ তার রহস্যজালকে ছিন্নভিন্ন করেছে বলে 
উল্লাসত হয়ে উঠেছিল, মায়াবনীর হাসির কল্লোলে কোথায় ভেসে গেল তার 
মূঢ় আস্ফালন ! 

মায়াবাদী জানেন, তাঁর তর্কে ফাঁক আছে। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে তান 
বলেন £ য্াক্ত দিয়ে বন্ধন-ম:ক্তির প্রহেলিকা বোঝানো যায় না; এ-রহস্য অনাঁদ, 
এর কোনও সমাধান নাই। তব আমাদের সাধনজীবনে এ যে একান্ত বাস্তব 
একটা তথ্য, সে তো মানতেই হবে। একটা ধাঁধা এড়াতে আরেকটা ধাঁধার 
আশ্রয় 'নিতে হয় যাঁদ, তাতেই-বা ক্ষাতি ক? ক্ষুদ্র অহংএর বাঁধন 'ছপ্ডতে 
পারে জশবাত্মা একটা চরম অহমিকার আঁভঘাতে-_তার ব্যাক্তিগত মহাক্তর 
দায়কেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে। তাতে মায়ার জগতে তার ব্যাক্তস্তা 
অত্যন্ত উগ্র ও ধবাবস্ত হয়ে দেখা দেয় যাঁদ, আপান্ত কি? আঁম ছাড়া 
আর-কোনও জীবের তাত্বীক সত্তা আছে ক না, তার প্রমাণ নাই। আম 
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ছাড়া আর সবাই আমারই মনের বিকল্প শুধু, তাদের মাুঁক্তর প্রশনও তাই 
আমার কাছে নরর্থক। শুধু আমার আত্মা একান্ত বাস্তব এবং আমার 
মনাক্তই একমান্র পুরুষার্থ। বন্ধন হতে আমার ব্যাক্তগত মাীক্তই 'িশ্বের 
একমান্র বাস্তব তত্ব; আর-সব জীব আমার আত্মস্বরূপ হলেও থাক্‌ না তারা 
বন্ধনের মধ্যে পড়ে। 

স্বতোবরোধে কন্টীকত এই তকে ধাঁধা মিটে গিয়ে সুসঙ্গাত দেখা 
[দতে পারে আমাদের দর্শনে_যাঁদ একটা দুলঞ্ঘ্য ব্যবধানের সাঁন্ট না কার 
ব্রহ্ম অথবা আত্মা আর জগতের মাঝে । বিসান্ট অখশ্ডেরই, একথা সত্য। 
কিন্তু তাবলে ক বৌঁচন্ত্য নাই সে-বিসাম্টতে, বহুমুখপশ 'িচ্ছুরণ নাই ৪ চোখ 
থাকতেও যাঁদ অন্ধ না সাজ, তাহলে বিশ্বের যোঁদকে তাকাই, সৌদকেই কি 
দোঁখ না এই ত্রবহ অপরূপ সত্যের নিদর্শন £ চিৎসত্তার তো বন্ধন নাই 
কোনও- যেমন নাই বহতুত্বের বন্ধন, তেমান নাই এঁক্যেরও। রহস্যময় হলেও 
এই ক নিতান্ত সহজ ও স্বাভাঁবক পাঁরচয় নয় তাঁর ? তাঁকে পনার্ব শেষ, 
বালি এই জন্য যে, 1বাঁশষ্ট আত্মরূপায়ণের অনন্ত সম্ভাবনাকে আপন কুক্ষিগত 
করে স্বধায় বিলাঁসত করবার অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্য তাঁর আছে। বস্তৃুতই কেউ 
নাই বদ্ধ বা মুক্ত বলে, অতএব মুমুক্ষুও কেউ নাই- কেননা তৎস্বরূপ তাঁর 
অব্যাহত স্বাতন্ত্ে নিতামদস্ত। এমানিই অকুণ্ঠিত সে-স্বাতন্তর্য যে মুক্ত থাকার 
দায়টুকুও তাঁর নাই। অতএব বাস্তব বন্ধনের দ্বারা অস্পৃন্ট থেকেই বন্ধন- 
লীলার আভনয় করতে তান পারেন। বন্ধন স্বকাঁলপত একটা 'বশেষণ তাঁর, 
পক্ষে। অহংএর সীমায় আপনাকে বাঁধা তাঁর বিসৃন্টির একটা সামায়ক ভঙ্গি 
শুধু । এই 'দয়ে ব্রাহ্মী চেতনার ব্যম্টি বিভাবে সমন্টির এশবর্য এবং তুরায়ের 
আনর্বচনশয়তাকে তানি ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। 

শবশ্বোত্তীর্ণ তুরীয় "যান, স্বগত নন্কল স্বাতিন্দ্যে তান দেশ-কালের 
অতাত। মনঃকাঁজ্পত সাল্ত ও অনন্ত ভাবনার দ্বন্দ স্পর্শ করে না তাঁকে। 
ণকল্তু 'বশ্বে আছে তাঁর আত্মরুপায়ণের স্বাতন্দ্য বা মায়াশীক্তর 'বিলাস। 
তা-ই দিয়ে একত্ব ও বহৃত্বের আপূরণে আপন 'নম্কল স্বরূপকে করলেন তান 
স-কল, এবং অদ্বৈতসম্পঁটত বহ-ভাবনাকে স্থাঁপত করলেন অবচেতন 
চেতন ও আতিচেতন এই তিনাঁট ভূমিতে । তাঁর বহু-ভাবনা যখন জড়ীবশ্বে 
রূপাঁয়ত হল, তখন তার মূলে দেখতে পেলাম এক অবচেতন অদ্বয়ভাবেরই 
লশলা। 'বশ্বের উপাদান ও 'ক্রুয়ারূপে প্রকট হয়েও সে-অদ্বয়ভাবে নিজের 
গাঁত-প্রকীতি সম্পর্কে কোনও সমস্পষ্ট চেতনা রইল না। তার পরেই জীব- 
চেতনায় ভেসে উঠল অহংএর ব্যক্তবিন্দু অদ্বৈতচেতনার প্রমূখ হয়ে। “কিন্তু 
সেখানেও জীব তার অদ্বৈতবোধকে খাটায় শুধু রূপের জগতে- বাঁহরাবৃত্ত 
প্রিয়ার জগতে; তাই ব্যক্ত অহংএর অন্তরালে 'ি ঘটছে তার খবর সে রাখে 
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না। এইজন্যই, সংহাত-বোধ তার নিজের মধ্যে যে নয় শুধু, বিশ্বের সঙ্গেও 
যে সে এক- এপ-প্রত্যয় কোনমতেই তার জাগে না। বিশ্বের অহংকে ব্যাট 
অহংএর খণ্ডতায় সঙ্কুচিত করেছি, তাই জীব হিসাবে সবাই আমরা অপূর্ণ । 
কিন্তু ব্যম্টিচেতনার সীমা ছাড়িয়ে গেলেই অতিচেতনার স্ফুরণ ঘটে অহংএর 
মধ্যে এবং তার অমোঘবার্ধে অনুষিক্ত হয়ে আমরা পাই িশ্বাত্ভাবের 
অনুভব। সে-অনুভব আমাদের নিয়ে যায় ব্রন্মের তুরীয় সত্তার মহাগহনে__ 
বিশব যাঁর আনর্ধচনীয় স্বরূপকে ফাটিয়ে তুলছে বহদধাবকল্পিত অদ্বৈতের 
লশলায়নে। 
অতএব জীঁবাত্মার প্রমুক্তিতে বশবব্যাঁপনী দৈবা মায়ার একটা চরম 
আক্তি সার্থক হচ্ছে। এই প্রমুক্তি হল সৃষ্টির দব্যনিয়াত, এই দব্যভাবনার 
নাঁভতে আশ্রত থেকেই বি*বচন্র আবাতিত হয়ে চলেছে । জনবচেতনা বিশ্বের 
সেই জ্যোতাবিন্দ্‌, যেখান থেকে শুরু হল অরূপের বহুধার্পায়ণের সুদূর 
আঁভযান-পাঁরপূর্ণ রূপাসাদ্ধির অলক্ষ্য দিগন্তের দিকে। এই বিন্দু হতেই 
প্রমূক্ত জীবাত্মা তাঁর অদ্বৈত-অনুভবকে অগ্র্যা বুদ্ধির এষণায় যেমন করেন 
উৎসর্পত. তেমাঁন 'িশ্বাত্মভাবনায় তাকে করেন প্রসারত। বশ্বের বহুর্পের 
সঙ্গে তাদাত্ম্যের অনুভব ীসম্ঘ না হলে, তুরীয়ের যোগেও অদ্বৈতাঁসা্ধ 
অপূর্ণ থাকবে । অতএব প্রম:ক্তচেতনায় বিশ্বাত্মভাবের বিকিরণ সার্থক হবে 
প্রম্ক্তরই বহধা রূপায়ণে, একটি মুক্তজ্যোতি অগাঁণত নক্ষত্রাবন্দুতে মনাক্তির 
* আনন্দ ছাড়িয়ে দেবে বিশ্বের আকাশ জুড়ে। একটি প্রাণী যেমন বহ? দেহে 
আপনাকে 'িসৃন্ট করে প্রজনন দ্বারা, তেমনি একজন দেবমানব বহু; মুক্ত 
আত্মায় প্রজাত হয়ে আপনাকে করেন বিচ্ছ্বারত। অতএব এ-জগতে কখনও 
একাটি জীঁবাত্মারও মুক্তি ঘটে যাঁদ, তাহলে আত্মসংঁবতের সেই 'দব্যসংবেগ 
বহু জীবে সণ্টাঁরত হয়ে জাঁগয়ে তোলে িৎশ'ক্তর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ । 
কে জানে তার উদ্ধৃত তরঙ্গ পার্থব মনষ্যচেতনাকে আলোঁড়ত করে 
লোক-লোকান্তরেও িসার্পত হয় কি না! বস্তুত অধ্যাত্শাক্তর ব্যাপ্ততে 
দাঁড় টানা চলে ি কোথাও 2 মহানির্বাণের উপান্তে পেশছেও বুদ্ধ পিছন 
ফিরে দাঁড়ালেন তার 'দিকে- প্রাতিজ্তা করলেন, পৃঁথবীর একটি জীবও দ-ঃখের 
আভঘাত ও অহমিকার কবল হতে অমুক্ত থাকবে যতক্ষণ, ততক্ষণ লোকোত্তরের 
মহাকর্ষণ সত্তেও অনাবৃত্তর পথে কিছুতেই পা বাড়াবেন না তান! 
মহাসত্বের এই বিপুল আত্মবিচ্ছুরণের সঙ্কল্প কি উপন্যাস শহধন ? 
কন্তু বিশ্বব্যাপ্তর মাহমা হতে নিজেকে 'নিরাকৃত না করেও আমরা 
সংবতসাদ্ধর চরমে পেশছতে পাঁরি। ব্রন্ষের দাট বভাবই শাশ্বত; অন্তরে 
তান মুক্ত এবং বাইরে ব্যাকৃত। যেমন আছে তাঁর সৃষ্টি, তেমাঁন আছে 
নালপপ্ত স্বাতল্্যও। আমরাও যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন আমাদেরও মধ্যে 


৪8৪ 1দব্য-জঈবন 


তাঁর 'দব্য স্বধার বীর্য স্ফাারত হবে না কেন: সত্য-সত্যই 'দবজীবনের 
আঁধকার যে চায়, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তর মাঝে একটা পরমসাম্যের সূত্র 
আঁবচ্কার তাকে করতেই হবে। যাকে আতিক্রম করে মাক্ত পেয়েছি তাকে 
বজজন করাই যাঁদ হয় চরম পুুরষার্থ, তাহলে ব্রহ্গ স্বীকার করে নিলেন যাকে, 
নিবৃত্তপথের যাত্রী হয়ে আমরা যে তাকেই করলাম নিরাকৃত! আবার প্রবৃত্তির 
পথে চলতে গিয়ে কমে” তন্ময় হয়ে ক্রিয়াশাক্তর সঙ্গে নিজের অধ্যাস ঘটাই 
যাঁদ, তাহলে শুধু চেতনার অবরভূমিকে সত্য মেনে পরা সংাঁবৎকে প্রত্যাখ্যান 
করা হয়। কিন্তু ব্রন্মে অখন্ড সৌষম্যে সংহত যে-দঁট 'বিভাব, তাদের 'বিষুক্ত 
করতে কেন মানুষের এত দঃরাগ্রহ 2 ব্রহ্মকে সম্যক পেতে হলে তাঁর অখন্ড 
পঁরপূর্ণতার বিকাশ আমাদেরও মধ্যে ঘটানো চাই এই কি নয় জীবের 
দিব্য 'নয়াতি 2 

এই যে ব্যা্ট-অহংএর সীমার মধ্যে নিজেকে আমরা চলার পথে ফাঁটয়ে 
তুলাছ, তাকে ছেয়ে আছে মৃত্যু ও দুঃখ-তাপের করাল আভশাপ। কিন্তু 
শাপমৃীক্ত ঘটাতে হলেও বহুধাবৃত্ত আবদ্যার ভিতর 'দয়েই যে তার পথ । 
বহুর মধ্যে এককেই সম্যক জানলে ঘটে বিদ্যার সঙ্গে আবদ্যার সহবেদন। 
সেই সম্যক বিদ্যার দ্বারাই আমরা পাই অমৃতসম্ভোগের অখণ্ড আধকার। 
নিখিল সম্ভাতির ওপারে অসম্ভূতি 'যান, তাঁকে পেয়ে আমরা মুক্ত হই 
জল্মমৃত্যুর অবর আবর্তন হতে । কিন্তু প্রমুক্তচেতনার স্বাতন্ত্যে সম্ভূতিকেও 
দিব্য জেনে আমরা মৃত্যুকে জারত কার অমৃতের সম্ভোগ দ্বারা। এমনি 
করে এই মনষ্যপ্রকীতিতেই সেই 'ব্য7রাতির চিন্ময় আত্মীবাকরণের ভাস্বর 


1বন্দূতে আমরা 'নজেকে রূপান্তারত কাঁর। 


বন্ঠ অধ্যান্ 
বিশ্ব ও মানব 


সর্বাজশবে সর্বসংস্ধে বৃহচ্তে 
অদ্মিন্‌ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রদ্ধচক্রে। 
পৃথগাত্মানং প্রোরভারণ্ মদ্বা : 
জহম্ট্ততক্তেনামৃতত্বমোতি ॥ 
শ্বেতাশবতরোপনিষং ১।৬ 


জীবনের সকল ধারা ও চেতনার সকল ভূমির সমান্ট এই যে বৃহৎ 
রহ্ষচক্র, তাতেই জীব ঘুরছে ফিরছে হংস হয়ে-িনি এই পথের নায়ক, নিজেকে 
তাঁর থেকে পৃথক ভেবে। অবশেষে জড়িয়ে ধরেন 'তিনিই তাকে; তখন সে 

পায় অমৃতের আঁধকার। 
_শৈবতাশবতর উপানষদ (১1৬) 


এক বৃহৎ আভাস্বর তুর্যাতীত পরমার্থসংই পর্কেপর্বে আপনাকে ফুটিয়ে 
তুলছেন বিশবরূপে; আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এই জগতের সঙ্গে অদৃশ্য কত 
লোক-লোকান্তরের 'বাচত্র বুনানিতে রচিত তাঁর আত্মরূপায়ণের উপায় ও 
উপাদান, 'নামত্ত ও পাঁরবেশ ! এমনি করে তাঁর আনন্দশতদলের দল মেলা 
এই বিশবলনীলার তাৎপর্য। একথা তো কিছুতেই মানতে পাঁর না, বিশ্বের 
কোনও অর্থ নাই, নাই কোনও লক্ষ্য-এ শুধু অন্তহশন. বদ্রমের নিরুদ্দেশ 
, আবর্তন, অথবা যদচ্ছার একটা ক্ষাণক খেয়াল। যে-যুক্ত দিয়ে বুঝতে 
পার জগতপ্রপণ্চ কোনও প্রবণ্টক মনের চাতুরণী নয় শুধু, সেই যাঁক্তই আমাদের 
চিত্তে জাগায় তার স্বরূপ সম্পর্কে এই স্ানশ্চিত প্রত্যয় : অগাঁণত 'বাবক্ত 
প্রাতিভাসিক ধর্মের একটা অন্ধ অসহায় লক্ষাহান স্বয়ন্ভূ-পিন্ড অনন্ত কালের 
কক্ষপথে ছুটে চলেছে সংঘাত ও সংঘর্ষের বিক্ষুব্ধ মন্ততায়_এ কখনও জগতের 
সত্যরূপ হতে পারে না। অথবা এমনও বলতে পার না, এ শুধু একটা 
তামসী শীক্তর অপ্রমেয় স্বতঃস্ফূর্ত বিসৃম্টি ও উচ্ছৰাস, এর অন্তরালে কোনও 
ণিনগৃঢ় বিজ্ঞানের প্রবর্তনা নাই, যা যাত্রার শুরু হতে শেষ পর্্ত সজাগ থেকে 
তার গাঁত ও পাঁরণামূকে নিয়ান্ঘত করবে। বৃরং এই প্রত্যয়ই সত্য এবং 
ফাীক্তসহ : স্বয়ংপ্রজ্ঞ অিএব অকুণ্ঠ স্বাতন্্যে স্বরাট এক অখণ্ড সন্তাই আঁবচ্ট 
এবং অন্তগ্গঢ় হয়ে আছে প্রাতিভাঁসক সত্তাতে। বিশ্বের ব্যাকাতিতে সেই 
আপনাকে রূপাঁয়ত করছে, জীবব্যক্তির প্রচেতনায় মেলছে তার কমলদল। 

এই জ্যোতর্ময় উন্মেষকেই আর্য পিতৃপ্রুষেরা বন্দনা করেছেন উা 
বলে। বিশ্বব্যাপী 'বিষুর পরমপদে চবম প্রতিজ্ঞা তাঁর, তাঁকে দেখোঁছিলেন 
তাঁরা মানসের দ্যলোকে আতত এক বিরাট প্রজ্ঞাচক্ষুরূপে। এই “বৃহৎ 
জ্যোতি'ই নাঁখিলের মর্মমূলে নিত্যজাগ্রত রয়েছেন সর্বভাসক ও সর্বনিয়ামক 


৪৬ দিব্-জীবন 


ধাতস্বরূপ হয়ে, বিশ্বের সাক্ষী এই অন্তর্ধামীই প্রাতাঁনয়ত আকর্ষণ করছেন 
মান্দষকে আপনপানে। তাঁরই সঙ্কর্ষণে চলেছে মানবযাব্রী- প্রথমত সচেতন 
মনের অগোচরে, অপরা প্রকীতির প্রগাতিস্তরোতের টানে। তারপর প্রচেতনার 
পর্বেপর্বে নিজেকে প্রসারত করে ছুটেছে সে দেবযানের উত্তরায়ণে। এই 
উত্তরায়ণের পথেই মানবপ্রকীতির জয়যান্রা_-এই তার পরম ব্রত, তার দেবতার 
অভাম্ট যজ্ঞ। এ-জগতে মানুষের এই একমান্র কৃত্য, এরই জন্য মানুষ হয়ে 
বাঁচা তার; নইলে জড়বিশ্বের অপ্রমেয় হতব্যাদ্ধিকর বৈপুল্যের বুকে এই যে 
একটুখানি কাদা ও জলের আঁচড়, তার মধ্যে দুদিনের জন্য কিলাবল করে 
বেড়ায় যেসব কট, তাদের সগোন্ন ছাড়া মানুষকে আর কছ্য কি বলা চলত £ 

প্রাতিভাসিক জগতের সকল বিরোধ ছাপিয়ে ফুটবে যে খতম্ভরা সন্তার 
বার্য, খাঁষরা বলেন, অনন্ত আনন্দ ও চিন্ময় আত্মভাবই তার স্বরৃপ। 
সর্বদেশে সর্বভূতে সর্বকালে ও কালাতনতেও সমরস তান। সমস্ত প্রাতিভাসের 
অন্তরালে 'তাঁন নিত্যজাগ্রত, তবু তাদের প্রবলতম ক্রিয়াস্পন্দ বা বপুলতম 
ংহাতিতেও তাঁর সবখানি প্রকাশ পায় না বা তাঁর অপ্রমেয়তা সাীমত হয় না-_ 
কেনানা স্বয়ম্ভূ বলেই যে বিভূঁতি হতে স্বতন্ত্র তিনি। বিভতি তাঁর প্রাতিরূপ, 
1কন্তু তাঁর নিঃশেষ পাঁরচয় নয়; স্বরৃপের দিকে ইশারা তার, 'কল্তু তাকে 
প্রকট করবার সামর্থ্য তার নাই। অরুপ নিজেই নিজের কাছে প্রকট হন 
রূপের আড়ালে লাীকয়ে থেকে । রূপের মধ্যে সংবৃত্ত ছিল যে চিৎ-সত্তা, 
আত্মপারণামের পর্েপর্কে নজকে জানে সে বোধ দয়ে, আত্মদর্শন ও' 
আত্মানূভব 'দিয়ে। সেই আত্মোপলান্ধ বিশ্বে সম্ভূতির পথ খুলে দেয় তার 
কাছে; আবার আত্মসম্ভূতিদ্বারাই ঘটে তার স্বরূপের উপলান্ধী। এমাঁন করে 
অন্তরাবৃত্তির দ্বারা আত্মস্বরূপে সমাবিষ্ট হয়ে তার 'বাচত্র ব্যাকীত ও বিভাবে 
সে ঢেলে দেয় অখণ্ড সাচ্চদানন্দের অমৃত-দ্যাতি। সচ্চিদানন্দ আপন তুরবয় 
স্বরূপে আছেন শাশ্বত হয়ে। কিন্তু তাঁর অন্তহীন ব্যঞ্জনাকে দেহ প্রাণ ও 
মনের আধারে মূর্ত করে তোলা, বসৃম্টির এই তো তাৎপর্য এবং এই 'দব্য 
রূপান্তরকে [সিদ্ধ করবার জন্যই িবশ্বে জীবব্যাক্তর আঁবর্ভাব। যে পাঁরপূর্ণ 
তাদাত্ম্যে সাচ্চদানন্দ নিজেরই মধ্যে আছেন সমাহত হয়ে, সম্বন্ধতত্তের ভিতর 
দয়ে তাকেই তান ফুটিয়ে তুলছেন জীবে-জবে। 

আবিজ্ঞেয় সংস্বরূপ 'নিজেকে জানছেন সচ্চিদানন্দরূপে, এই পরম প্রত্যয় 
বেদান্তের চরমে_ আর-সব অনুভব এরই অন্তর্গত বা আশ্রত। নোতবাদে 
সমস্ত রূপের আবরণ খাঁসয়ে প্রাতিভাসকে শূন্যেই 'মালয়ে দিই, অথবা ইতিবাদ 
'দয়ে নাম-রূপকে পর্যবাঁসত কার তার আঁধিজ্ঠানসত্যে- সত্যদর্শনে শুধু জেগে 
থাকে ওই একটি মান চরম অনুভব। জীবনকে ভাঁরয়ে তুলি বা ছাঁড়য়ে 
যাই, শুদ্ধচৈতন্যের বল্ধনহশীন প্রশান্তবাহিতা অথবা 'সদ্ধবীর্ষের শীক্ত ও 


1বশব ও মানব ৪৭ 


আনন্দ যা-ই হ”ক আমাদের পুরুষার্থ অখণ্ড সাচ্চদানন্দই সেই সবগাত পরম- 
রহস্য যার দ্যর্নবার আকর্ষণ অনাঁদ যূগ হতে জ্ঞানের দীপ্ততে বা ভাবের 
1বহবলতায়, হীন্দ্রয়ের সংবেদনে বা কর্মের তপস্যায় উতলা করেছে মানব- 
চেতনাকে তারই ব্যাকুল এষণায়। 

বিশ্ব আর জীব এই দ্7াট তাঁত্বক প্রাতভাসে আবজ্ঞেয়-সৎ আপনাকে 
অবভাসত করেছেন। তাঁকে পেতে হলে এদেরই ভিতর 'দয়ে যেতে হবে 
আমাদের কেননা এ-দুটি কোটির মধ্যে আছে যত অবান্তর বাহ, দুয়ের 
সংঘাত হতেই তাদের উৎপান্ত। পরমার্থের এই অবতরণের প্রকীতি হল 
আত্মীনগ্হন। 'বিসৃন্টিতে নেমে এসেছেন তান ধাপে-ধাপে, আবরণের পর 
আবরণ দয়ে নিগাঁহত করছেন নিজেকে । অতএব তাঁর আত্মীববৃত্তি 
স্বভাবতই ধরবে উদয়নের রূপ, আর দুয়েরই আঁভব্যাক্ত হবে পর্বে-পর্বে। 
দিব্য অবতরণের প্রত্যেকাট ধাপ মানবচেতনার দিক হতে উত্তরায়ণের এক-একাঁটি 
ভামকা। যে-আবরণের অন্তরালে ঢাকা পড়েছে অজানা দেবতার গহনরহস্য, 
সত্যসন্ধানী ঈশ্বরপ্রেমিকের কাছে তাই আবার তাঁর গণ্ঠনমোচনের সাধন। 
মূঢ় অথচ ছন্দোময় 'নিদ্রার ঘোরে অবচেতন জড়প্রকীতি জানে না--ওই বাক্যহারা 
অপ্রমেয় জড়সমাধর গভীরে কোন ভাব ও চেতনার পাঁরস্পন্দ দ্বারা প্রশাসত 
হচ্ছে তার অন্ধশাক্তর খতময় প্রবৃত্ত । কিন্তু সেই সুপ্তিকে মল্ঘন করে 
জাগল স্পন্দিত প্রাণের বিচিত্র আকুল ছন্দ__আত্মসংঁবতের উপান্তে এসে 
'ঠেকেছে যার রূপায়ণের প্রবেগ। কঠিন তপস্যায় প্রাণের স্বপ্নলোক হতে বিশ্ব 
উত্তীর্ণ হল মনোময় চেতনার জাগ্রতভূমিতে। একটি ভূতসংঘাত সহসা জেগে 
উঠে দেখতে পেল নিজের সঙ্গে নিজের জগৎকে । আর এই জাগরণেই বিশ্বে 
সণ্ারত হল সেই চরম উদয়নের সংবেগ, আত্মসচেতন জাবব্যাক্তর স্ফুরণে যার 
সার্থকতা । কিন্তু এ-সংবেগ মনোভূমিতে এসেই থেমে গেল না-মন আবার 
প্রচেতনার খাতে বইয়ে দিল তার প্রবাহকে। তীক্ষ; হলেও সীমিত এই মনের 
দৃন্টি, তাই তাকেও জাবনাঁশল্পী বলতে পাঁর না। প্রাণ তার কাছে বিচিন্ 
উপকরণের একটা এলোমেলো সণ্য় এনে হাঁজর করে। বুদ্ধিমান মজুরের 
মত মন তাকে সাধ্যমত ঘষে-মেজে সাঁজয়েগছিয়ে একটুখাঁন অদল-বদল 
করে তুলে দেয় সেই পরমাঁশজ্পীর হাতে, আমাদের 'দিব্জঈীবনের রূপকার 
যান। আতমানস সেই দেবাঁশজ্পীর স্বধাম, কেননা অতিমানসই মূর্ত হয় 
অতিমানবে। অতএব মনোভূমি পার হয়েও উত্তরায়ণের পথে এগিয়ে যেতে 
হবে আমাদের জগৎকে, উত্তীর্ণ হতে হবে তাকে 'দিব্য প্রাণের বৈদহাতীতে ভরা 
সেই মহাভমিতে, যেখানে বিশ্ব ও জীব উভয়েই আঁবন্ট হয় তাঁত্বক স্বরুূপের 
অপরোক্ষ অনুভবে । আর পরস্পরের আবকল্প আত্মপাঁরচয়ে সামরস্যের 
একতানে মিলে যায় দুয়ের সুর । 
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আমাদের প্রাণমনের বিশৃঙ্খল চলন দূর হতে পারে, যাঁদ জড়প্রকৃতির 
ছন্দের চেয়েও গভীর একটা খতময় ছন্দোরহস্য আয়ত্ত হয়। প্রাণ ও মনের 
অবরভূঁমিতে প্রাতীন্তত রয়েছে যে-জড়প্রকৃতি, তার মধ্যে পাঁরপূর্ণ প্রশান্ত- 
বাহিতা আর অগ্রমেয় শীক্তর বিচ্ছুরণে একটা সমতা ঘটছে। কিন্তু তবু 
জড় তার অন্তর্গঢ় সত্যকে হাতের মুঠায় পায়নি। তাই আড়ন্ট প্রাণের 
কুহেলিকায়, অবচেতনার গভীর স্াপ্ততে অথবা অবরুদ্ধ চেতনার আচ্ছন্ন 
বিমূট্তায় রচিত হল যে-তাঁমরগুণ্ঠন, সেই হল তার প্রশান্তির রূপ। তার 
স্বরূপশাঁক্তর মর্মসত্য জানে না সে, তাই তার প্রশাসনের আঁধকার হতে 
বণ্চিত হয়ে সেই শাক্তরই অন্ধ তাড়নায় সে ছুটে চলেছে শুধু __খধাতময় ছন্দের 
আনন্দদোলায় জেগে ওঠার অবসর সে এখনও পায়ানি। 

জড়প্রকীতির এই ন্যনতা সম্পকে প্রাণ ও মন সচেতন হয়ে ওঠে আঁবদ্যার 
ব্যাকুল এষণায়, অচারতার্থ বাসনার বিক্ষোভে । এর ভিতর 'দয়েই ফোটে 
তাদের আত্মসংাবং ও আত্মসম্পূর্তির প্রথম প্রোতি। কিন্ত প্রাণ-মনের 
আত্মসম্পূর্তি ঘটে কোন্‌ স্বারাজ্যের আঁধকারে 2-বস্তুত আপনাকে ছাঁড়য়ে 
গিয়েই তারা আপনাকে পায় পুরাপুরি । প্রাণমনের ওপারে চেতনার 
দব্যভূমিতে দাঁড়য়েই আমরা আবার পাই সেই লোকোত্তর সত্যের সন্ধান, 
জড়প্রকাীতির সমত্বসাধনায় যার আভাস শুধু ফুটেছিল। ভব কার এক 
বিরাট প্রশান্তি, যাকে স্পন্দহনীন জড়ত্ব অথবা মুছি'ত চেতনার অসাড়তা বলা 
চলে না 'কছুতেই-কেননা অকুশ্ঠিত শাক্ত ও আবকন্পত আত্মসংাঁবং তার 
মধ্যে আবচল একাণ্রতায় স্তন্ধ-সমাঁহত হয়ে আছে। অনুভব কার এক অমেয় 
বর্ষের বিচ্ছুরণ, যা স্বর্পত শুধু এক আনবচনীয় আনন্দের বিদন্যুং-শিহরন। 
কারণ তার প্রত্যেকাট স্পন্দন জাগছে অভাবের বেদনা বা আবদ্যার ক্ষুব্ধ 
আয়াস হতে নয়--কিন্তু অচলপ্রাতষ্ঠ প্রশান্তি ও স্বারাজ্যের স্বাতল্ত্য হতে। 
এই ভূমিতে এসে আঁবদ্যা পায় সেই 'দব্যজ্যোতির পাঁরচয়, যার আঁধারে-ছাওয়া 
অপূর্ণ প্রাতাবদ্ব হতে তার আঁবভশব। আমাদের সকল বাসনা 'মাঁলয়ে 
যায় সেখানে আপ্তকামের সেই উচ্ছল এ*বর্ষে, অপ্রবুদ্ধ জড়ত্বের অন্ধ আকৃতির 
মধ্যেও যার 'দকে একাঁদন উদ্যত হয়োছিল তাদের 'স্তামত অভ”সার 
মানাশখা। 

উদয়নের পথে জীব আর বিশবকে চলতে হয় অন্যোন্যানভ'র হয়ে। বস্তুত 
তাদের একটিকে না হলে আরেকাঁটর চলে না, তাদের একের প:ন্টিতে হয় 
অপরের পাষ্ট। অনন্ত দেশে ও কালে সমান্টভূত 'দব্যব্যহের যে-বাকরণ, 
আমরা তাকেই বিল বিশ্ব; আর দেশ-কালের সঈমার মধ্যে সেই বক্যহের 
ঘনবিন্দুকে বাল জীব। বিশ্ব চায় সেই পরমদেবতার সমস্টিভাবের অনুভব- 
আনন্ত্যের প্রসার। সে জানে ওই তার স্বরূপ, কিন্তু উপলান্ধর পূর্ণতাকে 
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নিজের মধ্যে সে পায় না। কেননা সম্প্রসারণে সন্তা শুধু বহ্ত্ব-ভাবনায় 
আপনাকে পরিকীর্ণ করে চলে, কিন্তু আদিম বা অন্তিম একত্বে পেশছতে পারে 
না কোনরকমেই। তাই তার মূল্য হয় পৌনঃপ্াীনক দশাঁমকের ভগ্নাংশের 
মত, যার আঁদ-অন্তহীন প্রস্তার কোনদিনই গিয়ে ঠেকতে পারে না অভঙ্গের 
কোঠায়। বিশ্ব তাই 'নজেরই মধ্যে গড়ে তোলে 'দব্যব্যহের একটা চিদ্ঘন 
বিন্দদ, যাকে আশ্রয় করে তার অভী”্সা আত্মসম্পার্তর পথ খুজে পায়। 
আত্মসচেতন জাঁবব্যাক্ততেই প্রকাতির দৃম্টি অন্তরাবৃত্ত হয়ে নিবদ্ধ হয় পুর্ষে, 
জগ খোঁজে আত্মাকে । আনন্দাহন্দোলার একটি দোলনে ঈশ্বর যাঁদ 
পুরাপারই প্রকীতিতে পাঁরণত হলেন, তাহলে তার আরেকাঁট দোলনে প্রকাতি 
আবার পর্বেপর্বে ফুটতে চাইল ঈশ্বর হয়ে। জাঁবলশলার তাৎপর্য এই। 

আবার আরেকাঁদকে, বিশ্বকে আশ্রয় করেই জীবের মধ্যে জাগে আত্মোপ- 
লান্ধর প্রেরণা । বিশ্বই জীবের প্রাতিজ্ঞা পারবেশ ও সাধন, পরমপুরুষের 
দিব্যকর্মের উপাদানও এই িশ্ব। শুধু তাই নয়। জাবের মধ্যে বিশবপ্রাণ 
ঘনীভূত হয়েছে একটা সীমার বেষ্টনীতে, অতএব তার বৈন্দবসত্তা ব্রাহ্মী 
চেতনার বিজ্ঞানঘন মহাঁবন্দুর মত আনঃশেষে সঙ্কোচ ও 'বিশেষণের কল্পনা 
হতে মুক্ত নয়। সুতরাং দব্য-পুরুূষের সর্বময় ভাব তার স্বরূপসন্তা হলেও 
তাকে ফোটাতে নিজেকে তার ছাঁড়য়ে দিতে হয় 'বশবময়, অহংশন্য 
নৈর্বাক্তকতায় খ*জতে হয় সত্তার নিরাবরণ প্রকাশ। অথচ ব*বচেতনার 
“সীমাহীন ব্যাপ্তিতে আপনাকে হারাতে গিয়েও তার সন্তার তল্লীতে বেজে 
ওঠে এক তুর্যাতীত রহস্যের অশ্রুত রাগিণী, তার আত্মভাব যার অস্ফুট 
মূ্গনাকে ব্যাবারিক জগতে কুশ্ঠিত অহমিকার ছিন্নসূরে ফ্াটয়ে তুলোছল। 
উত্তরায়ণের পাঁথক অন্তহীন মহাকাশের এই ধ্রুবাঁবন্দযটকে হাঁরয়ে ফেলে 
যাঁদ, তাহলে অসার্থক হবে তার সাধনা । আঁস্তত্বের মহাসমস্যাকে সে পাশ 
কাঁটয়ে যাবে শুধু, যে-দব্যব্রতের উদযাপনে তার শরার-স্বীকরণ তা থেকে 
যাবে অপূর্ণ । 

জীবের কাছে বব ধরা দেয় প্রাণরূপে। শ্রাণ শাক্তর তরগাঁবচ্ছুরণ। 
যে-রহস্য তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, জীবকে আয়ত্ত করতে হবে তার 
সবটুকু । বহুমুখী পাঁরণামের সংঘর্ষে সগ্কুল, স্ফুটনোন্মুখ বিচিত্র শাক্তর 
সংক্ষোভে উত্তাল হয়ে দেখা দিয়েছে প্রাণের প্রকাশ । তার মধ্য হতে জবকে 
আঁবচ্কার করতে হবে একটা সম্যক্‌ খতের ছন্দ, অনাগত সৌষম্যের একটা 
ঠাট। মানুষের প্রগাতর এই না তাৎপর্য। এ তো শুধু জড়প্রকাতির বাঁধা 
বুীলকেই একট ভিন্ন সুরে আবান্ত করা নয়। মনোময়ী প্রকীতির উচু 
পর্দায় পশুবৃত্তির আলাপ করতে পারলেই তো মনুষ্যজীবনের আদর্শ সার্থক 
হল না। তা-ই যাঁদ হত, তাহলে যে-জীবনব্যবস্থায় বাইরের স্বাচ্ছন্দ্য 
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মোটামহাট বজায় রেখে খাঁনকটা মানাঁসক তৃঁপ্তরও বরাদ্দ আছে, তার কূলে 
এসেই আমাদের প্রগাঁত ছ্রেকে যেত। পশু খুশী হয় প্রয়েজনের আংাশক 
তর্পণে; দেবতার তাঁপ্ত এমবর্ষের অকুণ্ঠ উচ্ছৰাসে। কিন্তু মানুষ তো 
চরাবিশ্রাম চায় না পথের ধারে_ যতাদন না তার পরমাঁশবের সন্ধান মেলে ! 
জীবের মধ্যে সে-ই শ্রেম্ঠ__কেননা আনর্বাণ তার দহনজবালা, সঙ্কোচের পীড়ন 
সবার চেয়ে অসহন তারই কাছে। অনাগতাঁসাদ্ধর 'দিব্যোন্মাদ বুঝি নেমে 
আসে তারই বুকে শুধ্ন! 

জীবব্যক্তির মধ্যে নিহিত আছে চিন্ময়প্রাণের বিপুল সম্ভাবনা যত--তাই 
জীব বিশেষ করে “মন বা পুরুষ তার কাছে। একমাত্র মনৃপুন্রেরই আছে 
ঈশ্বরকে আত্মবিগ্রহে মূর্ত করবার 'নরঙ্কুশ সামর্থ্য। প্রাচীন খাঁষরা 
মানুষকেই বলতেন “মনু” অর্থাৎ মনন যার স্বভাব; তাঁদের ভাষায় মানুষই 
“মনোময় পুরুষ অর্থাৎ মনোময়ী প্রকৃতিতে আঁবর্ভীত চিৎজ্যোতি। 
প্রাণীবদের পাঁরভাষা অনুসারে শুধু স্তন্যপায়ীর উন্নত সংস্করণ মান্র সে 
নয়। জড়ের মধ্যে পশুকায়কে আশ্রয় করে মননধমনি চৎশাক্তর আঁবর্ভাব 
হয়েছে তার মধ্যে, এই তার সত্য রূপ । বেদান্তের ভাষায় বলা চলে, মানুষ 
চেতন “নাম'। রূপকে সে স্বীকার করেছে তার আবশ্যক বাহনরুপে, যাতে 
তার ভিতর দিয়েই “পুরুষ* হতে পারেন প্রাকৃত উপকরণের বিধাতা । 
জড়প্রকীতি হতে উন্মোষত পাশবপ্রাণের যে-প্রকাশটুকু তার মধ্যে, সে তার 
সমগ্র সত্তার অবরভাগ মান্র। তারও পরে আছে তার মধ্যে ভাবনা বেদনা 
সম্কঙ্প ও সচেতন প্রোততে স্পন্দমান একটা জীবন- সবশহদ্ধ যাকে আমরা 
বাল মন। এই মনই জড় ও প্রাণশাক্তকে হাতের মূঠায় এনে মনোময় 
পাঁরণামের পর্বেপর্বে তাদেরও ঘটাতে চায় রূপান্তর। এই মনোভূমিই হল 
মানুষের জীবসন্তার মধ্যকাণ্ড, যেখানে দাঁড়য়ে যা-কিছ- ঘটবার সে ঘাঁটয়ে তোলে । 
1কন্তু তারও পরে আছে তার সন্তার উত্তরকান্ড। মানুষের মনোময় চেতনা তাকে 
খখজে 'ফরছে প্রাতিনিয়ত-__তার বীর্যকে আয়ত্ত করে দৈহ্য ও মানস সন্তায় 
সণ্টারত করবে বলে। এই যে একটা-কছু আছে তার মধ্যে যা তার বর্তমানকে 
ছাঁড়য়ে গেছে, তাকে ব্যাবহারক জঈবনে রূপ দেওয়াই হল মত প্রকীততে 
[দব্জনঈবন-সাধনার আঁগ্নমল্ত। 

স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের যে মানাঁসক সংস্কার, তারও চেয়ে গভশরভাবে 
নিজেকে জানবার প্রাতিভা যখন তার মধ্যে জাগে, তখন তার চিত্ত চায় সেই 
সাধ্যবস্তুকে ধরবার কোন-একটা সূত্র, তার কোন-একটা রূপের স্পম্ট অনুভব । 
?িন্তু তার চেতনায় সে-রুপ ভাসে যেন দুটি অভাবপ্রত্যয়ের মঞ্্যে তটস্থ হয়ে । 
বর্তমানের সাঁমা ছাড়িয়ে কখনও পায় সে এর স্বয়ংপ্রজ্ঞ অনন্ত সন্তার শক্ত 
জ্যোতি ও আনন্দের ছোঁয়া বা অনুভব। সেই ছোঁয়াকে সে যখন তার মানাঁসক 
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সংস্কারের অনুকূলে তমা করে বলে, এই তো সর্বজ্ঞ সর্বশাক্তমান অনন্ত 
অমৃত, এই তো প্রমুক্তি প্রেম ও আনন্দ-স্বরূপ, এই তো ঈশবর-_তখনও 'কল্তু 
তার জ্যোতিযয় অনুভবের সৌরদাপ্তি বলে ওঠে দুটি অম়ানিশার করালছায়ার 
অন্তরালেই। এক অমানশা তার পায়ের তলে, আর এক গাঢুতর অমা তার 
অনুভবের ওপারে। অনন্তকে নিঃশেষে জানবার আকৃতিতে সে দেখে, তাকে 
ধরতে গিয়ে অনুভূতির সকল সংজ্ঞা হারিয়ে গেছে । কোনও সংজ্ঞা দিয়ে অথবা 
একসঙ্গে সকল সংজ্ঞা জাঁড়য়েও পাঁরাচিতির ডোরে সে-অধরাকে বাঁধা যায় না। 
তখন লোকোন্তর অনুভবের সর্বোত্তম সংজ্ঞা যে-ঈশবর, তাকেও প্রত্যাখ্যান করে 
সে ঝাঁপ দেয় মহাশৃন্যে। অথবা দেখে, তার ঈশবরও বুঝ আনরুক্ত মাহমায় 
ছাড়িয়ে গেলেন আপনাকে, কোনও সংজ্ঞার বাঁধন পরলেন না তিনি !_এই 
তো লোকোন্তরের অমানিশা। আবার বত'মান পাঁরবেশের দিকে তাঁকয়ে 
মানুষ দেখে, জগৎ জুড়ে অন্তরে-বাইরে কেবলই তার প্রদীপ্ত চেতনার প্রাতিবাদ। 
মৃত্যু এখানে চিরসঙ্গী তার, সঙ্কোচের আড়ম্ট্রতায় কুণ্ঠিত তার জীবন ও 
অনুভব । ভ্রান্তি, দৌর্বল্য, জড়ত্ব, হতচেতনতা, শোক, দুঃখ, অনর্থ দ্বারা 
নিত্যলাঞ্চত তার সাধনা। তাই এখানেও বলতে হয় তাকে বাধ্য হয়ে, কোথায় 
ঈশবর ! অথবা তার মনে হয়, পরমদেবতা বুঝি তাঁর শাশ্বত সত্যস্বরূপের 
বিপরীত কোনও প্রাতিভাস বা পাঁরণামের আড়ালে াজেকে ঢেকে রয়েছেন 
নাঁস্ত হয়ে ! | 
, ীকন্তু এই নাস্ত-প্রত্যয়ের হেতু লোকোত্তর নাঁস্তত্বের মত অকল্পনীয় 
অতএব স্বভাবতই মনের অগোচর একটা আনব্চনীয় রহস্য নয়। বরং 
মানবের মনে হয়, এর তত্ব জ্ঞানগম্য, জ্ঞাত এবং সস্পম্ট একটা-কিছু। অথচ 
তার রহস্যও পুরাপ্ার ধরা পড়ে না তার কাছে। এই যে অনৃতের জঞ্জাল 
দতৃপাকার হয়ে উঠেছে তাকে ঘিরে, তারা কী, কোথা হতে এসেছে, কেনই-বা 
আছে-_কিছুই সে বোঝে না। চেতনায় ভেসে উঠে দোল দিয়ে যায় তারা-_ 
এই চলনট;কুই চোখে পড়ে শুধু । কিন্তু তাদের তত্বরূপ থেকে যায় ব্দাদ্ধর 
অগোচর। 

হয়তো তারাও অপ্রমেয়, হয়তো বুদ্ধির কাছে তাদের তত্ব কোনাঁদনই ধরা 
পড়বে না। অথবা এমনও হতে পারে, কোনও তাত্বক রূপই তাদের নাই। 
তারা শুধু বিভ্রম, শুধু শূন্য-এই তাদের সম্পর্কে চরম কথা । লোকোত্তর 
নাস্তিত্ব কখনও আমাদের কাছে ফোটে শূন্য হয়ে। সম্ভবত এই ব্যাবহাঁরক 
নাঁস্তত্বের বণনাও তা-ই-এও শূন্য, এও অসং। কিন্তু ওপারের রহস্যকে 
অসৎ বলে উীঁড়য়ে দিয়ে তুরায়ানুভবের সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে আমরা 
রাজ নই যেমন, তেমাঁন এখানকার রহস্যকেও তো নস্যাৎ করতে পার না 
শন্যবাদ দিয়ে। এ-জগৎং সত্যের শাশ্বত দীপ্তিতে উজ্জল হয়ে প্রাতভাত 
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হচ্ছে না বলে এর বাস্তবতাকেই পরাপ্যার অস্বীকার করা, অথবা একে 
পারহার করে চলা সর্বনাশা বিভ্রম-জ্ঞানে__এতে সমস্যাকে পাশ কাটয়ে যাওয়া 
হয় শুধু, জীবনের সাধনাকে বীরের মত বরণ না করে। হতে পারে, এসমস্তই 
অশা*্বত ক্ষাণকের মেলা-_-দিব্যভাবের মূর্ত প্রাতষেধ, অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের 
বিপরাত প্রত্যয় এরা । কল্তু তবু জবনের কাছে এরা যে বাস্তব, বশবপ্রাণের 
এও যে একটা সত্যকার তরঙ্গদোলা, তাও তো অনস্বীকার্য। বিশ্বে আঁধারের 
ছায়ানৃত্যই তো নয় শুধু, আলোও যে আছে তার বুকে । আছে কল্যাণ জ্ঞান 
আনন্দ সখ বল বীর্ অভ্যুদয়, আছে প্রাণের জয়যান্রা। এসমস্ত নিয়েই তো 
[বশ্বপ্রাণের খেলা । 

এও হতে পারে, ব্যাবহারিক জীবনের পদে-পদে এই যে অনর্থ-প্রত্যয়, শুধু 
একটা নিব্চনীয় বিভ্রমের লীলা এ নয়। সত্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ- 
বৈকল্যের এ হয়তো একটা অপাঁরহার্য পারণাম। আর সে-বৈকল্যের মূল 
নাহত আছে 'াবশ্বের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক নিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে । 
সেই ভ্রান্তিই আবার বক্ষ ও জগৎ জাঁব ও তার পাঁরবেশের প্রাতি আমাদের 
দৃম্টিভাঞঙ্গকে বিকৃত করেছে । মানুষ আজ যা হয়েছে, তার সঙ্গে তার 
নিত্যপারাচত পাঁরবেশ অথবা আদর্শ ও িয়াতির কোনও মিলই খংজে সে 
পায় না। তাই 'বশ্বের মর্মসত্যের সঙ্গে বাঁহর্জগতের একান্ত বিরোধ ও 
[বপর্যয়টাই বড় হয়ে তার চোখে পড়ে। তাহলে কিন্তু জীবধর্মের কুণ্ঠা নিয়ে 
জগতে আসাটা আদর্শচ্যাতির দণ্ড নয় তার, বরং এই হল তার ভাঁবষ্য প্রগাঁতর 
সাধন। এই নিয়েই তো তার জীবনসাধনার শুরু, এই পণেই তো তাকে জনে 
নিতে হবে যাত্রাশেষের 'বিজয়মালা, তার এই তপস্যার রন্ধরপথেই তো প্রকীতি 
জড় হতে চেতনায় পেল.ম্ক্ত। অতএব মানুষের এই বৈকল্যই একাধারে 
অপরা প্রকৃতির মুক্তিপণ এবং পঃজি। 

সত্যসম্বন্ধের এই 'বকলতা হতে এবং তাকে দিয়েই আমাদের জানতে হবে 
সত্যকে । “আঁবদ্যয়া মৃত্যুং তঁর্বা' আমরা পাব অমৃতসচ্ভোগের আঁধকার। 
বেদ তাই সম্ধাভাষায় বলেছেন 'বশ্বের সেই গোপন শাক্তদের কথা, যারা 
দুষ্প্রবাত্তশাঁলননী [িপথচারণী পাঁতির আহতকারণী নারীদের মত নিজেরা 
অসত্য ও অসুখী হয়েও শেষ পর্যন্ত গড়ে তোলে এই “বৃহৎ সত্যকে” 
আনন্দই যার স্বরূপ । তাই, মানুষ যখন আর আত্মপ্রকীতির কলুষের উচ্ছেদ 
করতে চাইবে না পণ্যসাধনার অস্ব্োপচারে, অথবা জীবনকে 'িবভীষকা ভেবে 
আতঙ্কে ছিটকে পড়বে না তার থেকে ঃ বরং কঠিন বীর্যের সাধনায় যখন 
মৃত্যুকেই রূপান্তাঁরত করবে সে প্রাণের দীপ্ত মাঁহমায়, সঙ্কুচিত মানবতার 
তুচ্ছতাকে উত্তীর্ণ করবে 'দব্যভাবের ভূমানন্দময় এশবর্ষে, বেদনাকে দেবে "চন্ময় 
আনন্দের রূপ, আঁশবের অন্তর হতে ফুটিয়ে তুলবে তার শিবময় সার্থকতা, 
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প্রমাদ ও 'মিথ্যাকে পাঁরণত করবে অন্তগ্গুঢ় সত্যের অনাবরণ খজ-তায়-_তখনই 
তার জীবনযজ্ঞে পূর্ণাহ7ীত পড়বে । তার যাত্রাশেষের পরমক্ষণে দুযুলোক আর 
ভূলোক তখন সামরস্যের সরে বাঁধা পড়ে তুর্যাতঈতের আনন্দধারায় হবে 
আভাষক্ত। 

তব প্রশন জাগে, এপারে-ওপারে এই যে দারুণ বিরোধ, কি করে তাদের 
মেশামোশ সম্ভব তবে 2৪ কোন্‌ পরশমাঁণর ছোঁয়ায় এই মর্ত্যভাবের লোহা 
দিব্যভাবের সোনায় রূপান্তরিত হবে ?..কন্তু কোনও বৈষম্য যাঁদ না-ই থেকে 
থাকে তাদের স্বরুপসন্তায় 8 যাঁদ একই পরমার্থসতের বিভূতি হয়ে থাকে 
তারা, যাঁদ কোনও ভেদ না থাকে তাদের ধাতুপ্রকীতিতে £ তাহলে তো 
মতভাবের 'দব্যরূপান্তর অসম্ভব নয়। 

পূর্বেই বলেছি, আমরা লোকোন্তর অসৎ বাঁল যাকে, বস্তুত তার স্বরূপ 
অলীক নয়। সন্তারই একটা অকল্প্য ভূমি সে, হয়তো আনিবচনীয় আনন্দই 
তার স্বরূপ। এই লোকোন্তর অসতের মধ্যে শাশ্বত প্রাতিষ্ঠালাভের প্রয়াস 
রূপ ধরেছে বোদ্ধ নির্বাণে, মানুষের দুঃসাহসী সাধনার ইতিহাসে যার ভাস্বর 
মাঁহমা চির অমন্নান থাকবে । জীবল্মক্ত দেবমানবের চেতনায় সে-নর্বাণের 
অনুভব ফোটে আনর্বচনীয় শান্তিতে, হনাদনীর অপরূপ উল্লাসে । জিবনে 
তার সার্থকতা দেখা দেয় অন্তরে-বাইরে অহংবৃত্তির পারপূর্ণ নিরোধে, সকল 
দুঃখের আত্যন্তিক প্রলয়ে। এ-অনুভবের কোনও ইতি-রূপ নাই। তবু 
* তার সংজ্ঞা দিতে চাই যাঁদ, বলতে পাঁরি-_এ শুধু আনর্দেশ্য আনর্বাচ্য চিন্ময় 
আনন্দ মান্র, যার মধ্যে আত্মসত্তার অনুভবও তাঁলয়ে যায় কোন্‌ অতলে । কিন্তু 
নর্বাণের শান্তি এমনই 'নার্বষয় ও অনুস্তরঙ্গ যে তাকে শচন্ময় আনন্দের 
সংজ্ঞা দিয়েও ব্যক্ত করা চলে দিনা সন্দেহ। অসৎ সাঁচ্চদানন্দেরই সেই 
অনুস্তর প্রলয়ভীমি, সৎ চিৎ এবং আনন্দ বলেও আমরা ইতি করতে পার 
না যার_কেননা এ-ভূমিতে ঘটে সমস্ত সংজ্ঞার উচ্ছেদ, কোনও বিজ্ঞানবৃত্তিই 
আর অবাঁশম্ট থাকে না। 

আবার একথাও বলেছি আমরা, এক অখন্ড পরমার্থসং ছাড়া আর-কিছন 
না থেকে থাকে যাঁদ কোথাও, তাহলে আমাদের অনুভবের এই যে অবর কোট, 
যার মধ্যে সাঁচ্চদানন্দের কোনও আভাস নাই বরং আছে 'বরুদ্ধ প্রত্যয় শুধু, 
তাকেও তো আর-কিছ; বলতে পার না সচ্চিদানন্দ ছাড়া। নাস্তি-প্রত্যয়ে 
ডুবে গিয়ে সাচ্চদানন্দকে কোথাও দেখতে পায় না যে অবর অনুভব, সেও 
যে সাচ্চদানন্দেরই বিভূতি, এ শুধু বুদ্ধিযোগ বা অধ্যাত্মদর্শন দ্বারা নয়, 
এই ইন্দ্রিয়সংবেদন দয়েও উপলান্ধ করা চলে। আমাদের 'নত্যজাগ্রত চেতনায় 
এই পরমসত্যের অনুভব কোথাও ব্যাহত হত না, যাঁদ মায়া অথবা আঁবদ্যার 
দুর্নিবার আভানবেশবশত একটা অনাদি অধ্যাসের করালছায়ায় আমাদের দৃষ্টি 
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অন্ধ না হত। এইঁদক 'দয়ে 'ব*বসমস্যার একটা সমাধান খজে পাওয়া যায় 
হয়তো। জানি, তত্তসন্ধানী দার্শানকের তকববাদ্ধি খুশী হবে না সে-সমাধানে, 
কেননা এবার আমরা এসে দাঁড়য়েছি আবজ্ঞেয়ের অতক্য অনিব্চনীয় রহস্যের 
উপান্তে- তীক্ষণদৃম্টর উদ্যত আকৃতি নিয়ে। কিন্তু অপ্রমেয় রহস্যের 
ব্ঞ্জনায় তকব্ুদ্ধির সায় যাঁদ না-ও থাকে, তবুও এবার 1দব্যজীবন-সাধনার 
একটা অনুভবগোচর সুস্পজ্ট সঙ্কেত হতে তো আমরা বাত হব না। 
তার জন্যে মনের সুপারিচিত সংস্কারের চরাভ্যস্ত আরামটুকু ভেঙে 
অসাম দুঃসাহসে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আরও গভীরে, অজানার স্তব্ধ 
বিপুল রহস্যকে চকিত করে ডুবে যেতে হবে চেতনার দুরবগাহ অতলতায়। 
যাকিছ আপাতপরকীয় ছিল এতাঁদন, লোকোত্তর মহাভামির পাঁরচয় নিতে 
তাকেও আত্মসাৎ করতে হবে। মানুষের ভাষা কতটুকু কাজে লাগে এই উদগ্র 
এষণায় 2 তবু হয়তো তার মধ্যে আমরা খুজে পাব অজানার দু-একটি প্রতীক, 
অরুপের এক-আধাঁট রূপরেখা-আভাসে ফুটিয়ে তুলব অব্যক্তের এতটুকু 
ব্ঞ্জনা, যা সন্ধানী চেতনার দীপকে করবে আরেকটু উজ্জবল, ওপারের 
আনবচনশয় বর্ণরাতির একট7খা'ন ছায়াসূষমা দোলাবে মনের *পরে। 


সপ্তম অধ্যায় 
অহং এবং দ্ন্বোধ 


সমানে বক্ষে প্র্ষো নিমশ্নোৎনীশয়া শোচাতি মহামানঃ। 
জদষ্টং যদা পশ্যতান্যমশশমস্য মাহমানামিতি বীতশোকঃ ॥ 
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একই বক্ষে আসীন পুরুষ ডুবে আছে মৃহ্মান হয়ে_ ঈশনা নাই বলে 
যত শোক তার; কিন্তু আ'বন্ট হয়ে যখন দেখতে পায় সে আরেকাঁট পুরু্ষকে 
যাঁন সবার ঈ*বর এবং তারও মাঁহমা, তখন চলে যায় তার সকল শোক । 
বামদেবো গৌতমঃ।...আপো বা গাবো বা...ব্িষ্টশপ্‌ 
_শ্বেতাশবতর উপনিষদ (81৭) 


সমস্তই অখন্ড সচ্চিদানন্দ এই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে মৃত্যু দুঃখ অনর্থ 
সীমার সঙ্কোচ এরাও বিকৃত চেতনার সৃষ্ট শুধু । ব্যাবহারিক জীবনে তারা৷ 
বাস্তব বলে অনুভূত হলেও তত্তৃত তারা অসং। আত্মসংবিতের সর্বসমঞ্জস 
সম্যকঁঅনুভব হতে স্খাঁলত হয়ে চেতনা আমাদের জাঁড়য়ে গেছে খাণ্ডত- 
অনুভবের প্রমাদজালে, তাই তার মধ্যে দেখা 'দিয়েছে 'বর্দ্ধ প্রত্যয়ের এই 
বিকীতি। ইহহদী ধমশাস্ত্ের উৎপান্ত-প্রকরণে* কাঁবত্বের ভাষায় একেই বর্ণনা 
করা হয়েছে “আঁদমানবের স্খলনকথা'-রূপে। নিজেকে এবং ঈশবরকে, অথবা 
নিজেরই মধ্যে ঈশবরকে শুদ্ধসংবিতের পাঁরপূর্ণতা দিয়ে অনুভব করার 
অসামর্থ্, এবং তার ফলে 'বভজ্যবৃন্তি চেতনার অধ্যাসে জীবন-মরণ 'শিব- 
অশিব আনন্দ-বেদনা ও পূর্ণতা-ন্যনতার দ্বন্দে বিধূর জীবনের অস্বস্তিতে 
উদভ্রান্ত হওয়া-এই তো আদমানবের স্খলন। খাণ্ডতচেতনার এই 
পাঁরণামই বাইবেলের 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল+, যা খেয়ে পুরুষ-প্রকীতিরূ্পণ আদম 
ও ঈভ্‌ স্থালিত হল নন্দনবন হতে-_-চিরমনান হল পুরুষের স্বারাজ্যের মাহমা 
প্রকৃতির প্ররোচনায়। তারপর ব্যক্তির মধ্যে বি*শবানভবের উল্মেষে অনময় 
চেতনায় 'চল্ময় দ্যাঁতির স্ফুরণে ঘটল তার শাপমোচন। তখন প্রকৃতিস্থ পুরুষ 
আবার পেল অনন্ত প্রাণের “্বাদু-পিস্পল” ভোজনের আধকার, 'দিব্য-পুরুষের 
সাষুজ্যলাভে হল সে চিরঞ্জশব। এমান করেই সার্থক হয় তার পার্থিবচেতনার 
গহনগূহায় অবতরণ-__যখন সুখ-দুঃখ জীবন-মরণ অর্থঅনর্থের সম্যকৃ-বিজ্ঞান 
মান্ষের আয়ত্তে আসে সেই পরা বিদ্যার আবেশে, যা এসব বিরুদ্ধ- 
প্রত্যয়ের সমন্বয়ে 'ি*বচেতনার ভূমিকায় গড়ে তোলে একরস একটি প্রত্ায়, 
তাদের খণ্ডতাকে রূপান্তাঁরত করে অখণ্ড-সত্যের চিদ্ঘন বিগ্রহে। 

অখন্ড-স্চদানন্দই ছাঁড়য়ে আছেন এই 'নাঁখলে সর্বসম বিশবাত্ম বোধের 
উদারতম সামানাধিকরণ্যে। তাই মৃত্যু দুঃখ অনর্থ বা সীমার সঙ্কোচ তাঁর 
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কাছে জ্যোতির্ময় ব্য ভাবনারই 'তর্যক বিলাস বা ছায়ানৃত্য মাত। আমাদের 
চেতনায় বেসুরা হয়ে বেজে ওঠে এরা $ অখণ্ড-বোধের জায়গায় আনে খন্ডতার 
পাঁড়া, ব্যামোহ এবং প্রমাদে আবল করে বুদ্ধির প্রসন্ন স্বচ্ছতা । ব্‌হৎসামের 
মাধুরী স্বত-উৎসারিত হয়ে উঠবে যেখানে সুরসঙ্গাঁতির সমগ্রতায়, সেখানে 
বাবিক্ত সরলনলার স্বাতন্ত্যকেই করতে চায় মুখর। একটি রাগিণীতে বাঁধা 
যায় যাঁদ বিশ্বের সকল স্পন্দন এমন-ক চেতনার স্থূল প্রকাশের অন্তরালে 
এবং তাকেও ছাড়িয়ে রয়েছে যে গভনীরতর প্রেতি তার সম্যকৃ-অনুভব না 
পেয়েও যাঁদ সম্ভবপর হয় একটা সমগ্রতার কল্পনা, তাহলেও সে-সমগ্রতাবোধের 
মধ্যে থাকবে বির্ুদ্ধপ্রত্যয়ের সংঘর্ষকে সৌষম্যের ছন্দে ফাটিয়ে তোলার প্রয়াস। 
কিন্তু অখন্ড-সাঁচ্চদানন্দ স্বরূপত 'বিশ্বোত্তীর্ণ। অতএব বিরুদ্ধপ্রত্যয়ের 
দবন্দকে সত্য মানলেও কছুতেই তাঁর মধ্যে তার আরোপ চলে না। যা 
বিশ্বোন্তীর্ণ, বেদের ভাষায় তা “সুরূপকৃত্ু ত্বষ্টার রূপদক্ষতা আছে তার 
মধ্যে। তাই বিরোধের সমন্বয় ঘটায় না সে _অরূপের পরশমাঁণ ছংইয়ে 
রূপান্তারত করে তাদের লোকোত্তরের অপরুপতায়, 'নঃশেষে লুপ্ত করে 
বিরোধের শেষ চিহ্টুকু। 

সবার আগে, ব্যক্তির চেতনাকে বাঁধতে হবে সমগ্রতার সুরে, নইলে 
জীবনব্যাপী দ্বন্দের সমাধান কিছুতেই হবে না। গোড়াতেই একটা ধারণা 
স্পন্ট হওয়া চাই। আমাদের প্রাকৃত-চেতনা বিশ্বের তত্বীনরূপণ করছে 
যে-সংজ্ঞা 1দয়ে, মানুষের ব্যাবহাঁরক অনুভব ও প্রগ্গাতর পক্ষে তা পর্যাপ্ত 
হলেও, 'িছুতেই বলা চলে না বিশ্বের পক্ষেও এই সংজ্ঞাই পর্যাপ্ত, কিংবা 
তার চরম তত্বের এই হল সত্য পাঁরচয়। যে হীন্দ্রয় বা হীন্দ্রয়সামর্থ্য নিয়ে 
জগ্ংটাকে দেখাঁছ এখন, তার চাইতেও সুন্দর সমগ্রদৃম্টিতে তাকে দেখা যায় 
এমন নৃতনতর হীন্দ্রয় বা ইন্দ্রিয়সামর্থেযর উন্মেষ আশ্চর্য কিছুই নয়। তেমাঁন 
সমনী অথবা উন্মনী ভূমি হতেও 'নীখল বিশ্বকে এমন-একটা ভাঁঙ্গতে দেখা 
সম্ভব, যা আমাদের প্রাকৃতদষ্টকে ছাড়িয়ে যায় বহুগ্দণে। চেতনার এমন ভূমিও 
আছে, যেখানে মৃত্যু শুধু অমৃতজীবনে উত্তরণ, বেদনা শুধু বিশ্বের আনন্দ- 
জোয়ারের তীর উচ্ছাস, সীমা শুধু অসীমের 'নজের মধ্যেই কুণ্ডলী রচনা, 
আঁশব শুধু শিবেরই পরিপূর্ণ মাহমাকে ঘিরে চক্রাবর্তন। এ কেবল 
সামানাগ্রাহশী চিত্তের বিকল্প নয়। এর প্রামাণ্য প্রাতাচ্ঠত আছে অপরোক্ষ 
সাক্ষাৎকারে, জাগ্রত অনুভবের নিত্যানাবড়তায়। চেতনার এইসব ভূমিতে 
উত্তীর্ণ হওয়া যে জীবের আত্মসম্পৃর্ত-সাধনার মুখ্য ও অপ্পারহার্য অঙ্গ, 
সেকথা বলাই বাহুল্য। 

আমাদের দ্বৈতদর্শশ হীন্দ্িয়ানষ্ঠ মন বিশ্বের যে ব্যাবহারক মূল্য নিরূপণ 
করেছে ইন্দ্রিয়সংবেদনের সহায়ে, তার উপযোগিতার একটা নিজস্ব ক্ষেত্র আছে 
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নিশ্চয়। সাধারণ জীবনে ব্যবহারবুদ্ধির এই আদর্শকে মানা যায় ততাঁদন, 
যতাঁদন আমরা না পাই সৌষম্যের এমন-একটা বৃহত্তর ভাঁমি বার মধ্যে ব্যবহার- 
বুদ্ধির গোন্রান্তর ঘটলেও তার বস্তুনিম্ঠার কোনও বিপর্যয় ঘটে না। সাধনার 
ফলে শুধু ইীন্দ্রিয়শীক্তর উৎকর্ষ ঘটে যাঁদ, অথচ চিত্ত জ্ঞানের এমন-কোনও 
ভাঁমতে প্রাতাঁন্ঠিত না হয় যেখানে নূতন দর্শনের আলোকে পুরাতন অনুভবও 
উজ্জবলতর হয়ে ফুটে ওঠে-তাহলে শাক্তলাভও হতে পারে নিদারুণ 
বিপর্যয় ও অশাক্তর নিদান, ব্যাদ্ধর সুষ্ঠু ও সংযত প্রবৃন্তিকে উদ্ভ্রান্ত করে 
ব্যাহারক জীবনে আনতে পারে ক্রৈব্যর আভশাপ। তেমাঁন অহংকবাঁলত 
দ্বৈতবাঁদ্ধর বেন্টন ছাঁড়য়ে মনের চেতনাও যাঁদ অখণ্ড-চেতনার বিশিষ্ট 
কোনও 'বিভাবের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়ে সৌষম্যের ছন্দ না জেনেই, তাহলে তারও 
ফলে বৃদ্ধির বিপর্যয় এসে মানুষের স্বাভাবিক কর্মপ্রবাত্তকে করতে পারে 
কুণ্ঠিত_ ব্যবহারজগতের সাবলীল গাঁতর যাঁতভঙ্গ করে। এইজন্যই গীতার 
উপদেশ, যান বিজ্ঞানী অজ্ঞানীর কর্ম ও ন্তার জগতে বিপ্লব এনে তার 
বাঁদ্ধভেদ ঘটানো তাঁর উচিত নয়। কারণ, অজ্ঞানী স্বভাবতই বিজ্ঞানীর 
আচারের অনুকরণ করতে চাইবে তাঁর কর্ম যোগের রহস্য না জেনেই। তাতে 
তারা পরতর ধর্মে প্রাতিন্ঠিত না হয়ে স্বধর্ম হতেই ভ্রন্ট হবে শুধু । 
অধ্যাত্মজগতে এমন বিপর্যয় ও অশীক্তকে ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করে 
নেন অনেক মহাপুরুষ শুধু সাময়িক একটা সাধনক্রম হিসাবে । কাউকে 
হয়তো এই মূল্য দিয়েই পেতে হয় ব্যাপ্তচৈতন্যের আঁধকার। কিন্তু নাখিল- 
মানবের প্রগ্াতির আভযষান এ-পথ ধরে নয়। তার লক্ষ্য, সত্যের সর্ব সমন্বয়ী 
রূপাঁট আঁবচ্কার করে তার বীর্ষকে সার্থক করা বাস্তব কর্মে জীবনের 
নবীন ব্যঞ্জনায়। তাই ব্যাপ্তচৈতন্যের ধতকে মানুষ ফুটিয়ে তুলবে সত্যের 
আভনব রূপায়ণে, তার প্রবুদ্থ চিত্তের দুরধর্য সংবেগ বিশ্বের প্রাণধাতুকে 
ব্যবহার করবে নবসৃ্টির সার্থক উপাদানরূপে-এই হবে তার সাধনা । স্থূল 
ইীন্দ্রয় দেখে, সূর্য ঘুরছে পৃথিবীকে ঘিরে । এই আপাতদর্শন এতদিন 
ছিল মানুষের হীন্দ্রয়জীবনের কেন্দ্র, তাকে 'ভান্ত করেই সে সাঁজয়ে নিল 
তার চলন্ত সংসার। আসল সত্য এধারণার সপূর্ণ বিপরীত। কিন্তু 
সে-সত্যের আঁবিচ্কার মানুষের কোনও কাজেই লাগত না, যাঁদ তাকে কেন্দ্র 
করে এমন-একটা বিজ্ঞান গড়ে না উঠত যা হীন্দ্রিয়জ্ঞানকে পারশ্দদ্ধ ও মাজত 
করতে পারে সুশৃঙ্খল ও যুক্তযুক্ত তথ্যের সঙ্কলনে। তেমাঁন মানসী 
চেতনা দেখে, ঈশ্বর ঘুরছেন আমাদের ব্যান্ট-অহংকে ঘিরে। অতএব তাঁর 
বিধিশবধানকে আমরা বিচার কার আমাদেরই অহমিকাদুস্ট চেতনা বেদনা ও 
ভাবনা 'দয়ে। এমন-সব অর্থের আরোপ কাঁর তাদের "পরে, বস্তুত যা সত্যের 
বিকৃত ও বিপর্যস্ত রূপ-অথচ মানুষের ব্যাবহাঁরক জনবনের প্রগাঁতকে 
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কিছুদূর পর্যন্ত ঠেলে নিতে সাহাষ্যই করে তারা । ভাব ও কর্মের একটা 
বিশিষ্ট জগতে আমাদের চলাফেরা ধতক্ষণ, ততক্ষণ কোনও গলদ ধরা পড়ে 
না বিশবাবধানের এই সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যাতে-_ কেননা তার মধ্যে ব্যাবহারিক 
অনুভবকেই সাজয়ে-গনছিয়ে একটা চলনসই রুপ 'দিয়োছি আমরা। ধকিল্তু 
[বিশ্বের এই বস্তুতল্ত ব্যাখ্যাতে মানুষের জীবন এবং উপলান্ধর চরম ও পরম 
রূপাট কিছুতেই ফুটতে পারে না। “সত্যের পথেই চলতে হবে, অসত্যের 
পথে নয়। এ তো সত্য নয় যে আমাদের ক্ষদদ্র অহংকে বিশ্বজীবনের কেন্দ্র 
করে ঈশবর ঘুরছেন তার চারাঁদকে, অতএব দ্বন্ববোধজজারত অহং দিয়েই 
বিচার চলে তাঁর। .বরং,স্বত্য হল এই যে, পরমপুরুষই বিশ্বের কেন্ড্রু। 
ব্যাক্তর অনুভব তাঁর স্সতু্টতির্পাঁট জানতে পারে তখনই, যখন বব ও 
বিশ্বোত্তীর্ণের নারখে পায় সে তাঁর পাঁরচয়। তবু বিজ্ঞানের 'ভীত্তকে পাকা 
না করে হঠাৎ যাঁদ 'ব*বাত্মবোধের ভার চাপানো যায় কাঁচা আমর 'পরে, 
তাতে নতুন ভাব এসে পুরানো ভাবের ঠহি জুড়বে বটে; ন্তু সে আসবে 
[মথ্যার ছাপ নিয়ে খাপছাড়া হয়ে_কেননা এই আকাঁস্মকতার ধান্ধায় ঘটবে 
সত্যেরই বিপর্যয়, তাই খতের ছন্দে প্রাতাম্ঠত হওয়ার অবকাশই সে পাবে না। 
এমন বিপর্যয় হতেই অনেকসময় নূতন দর্শন ও নূতন ধর্মের সূচনা হয়, 
সমাজে দেখা দেয় সার্থক বিপ্লব । কিন্তু সত্য লক্ষ্যে পেশিছতে হলে, একাটি 
ধতময় ভাবকে কেন্দ্র.করে ঘটাতে হবে ব্াদ্ধযোগের সঙ্গে কর্মযোগের এমনই 
উদার সামঞ্জস্য যাতে ব্যাক্তর অহংএর কাছে তার সকল 'বস্ত ফিরে আসে 
পরশমাণর ছোয়ায় সোনা হয়ে। এমাঁন করেই আমরা পাব সত্যের আভিনব 
রূপায়ণের সদ্ধমন্, যা আমাদের এই মর্তযজীবনে স্ফুরত করবে 'দিব্মাহমার 
ব্ঞজজনা, দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত বাৃত্ততে ঢালবে দব্যভাবনার সেই অমোঘ বীর্য 
যা বিশ্বের প্রাণধাতুকে ব্যবহার করবে নবসৃষ্টির সার্থক উপাদানরূপে। 
অখন্ড মানবতার মধ্যে এমান করে প্রাণের নববীর্য উদ্দীপ্ত হবে, যখন 
মানুষ পাবে সেই মহাসত্যের অপরোক্ষ পাঁরিচয় ধা পরমপুরুষের দব্য-প্রকীতকে 
চেতনায় ফাঁটয়ে তোলে আমাদেরই ভাবধারার প্রাতর্প করে। 'দব্যভাবের 
এই সাধনায় অহংকে ছাড়তে হবে ষত তার মিথ্যা দৃম্টি ও মিথ্যা সংস্কারের 
[নিরূড আভমান। খতসুষমার ছন্দ মেনে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে 
সেই অখন্ডের মধ্যে যার সে খন্ডবিভাতি মান্র, উত্তীর্ণ হতে হবে সেই' তুরীয়ধামে 
যেখান হতে সে নেমে এসেছে এই মাটির বুকে । এমাঁন করে সকল 'বিকজ্পনার 
অতশত যে সত্য ও খত, তার কাছে আপনাকে অসত্কোচে মেলে ধরে সেই 
সত্যের মধ্যে পেতে হবে নিজের চরম 'সাদ্ধ, সেই খতের ছন্দে খজতে হবে 
নিজের পরম মুক্তি। এ্রসাধনার লক্ষ্য হবে অহংদৃষ্টির সকল বিকম্প ও 
সংস্কারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ; দুঃখ অশিব মৃত্যু আবদ্যা-আধারের সকল 


অহং এবং গবন্ধবোধ ৮৯ 


সঙ্কোচকে প্রম্নাক্তর উল্লাসে ছাড়িয়ে ষাওয়াই হবে সাধকের পরমপুরুষার্থ। 

এই পাঁথবীর বুকে কখনও 1সদ্ধ হবে না ওই উচ্ছেদ ও উত্তরণের সাধনা, 
যাঁদ এখনকার মত জাঈবন জাঁড়য়ে থাকে অহংদুস্ট সংস্কারের জালে। বযাঁদ 
বিশ্বাস করি ঃ বস্তুত এ-জশবন 'বাঁবক্ত ব্যক্তচেতনার একটা প্রাতভাস মান্ন, 
এর মূলে নাই কোনও বিশ্বব্যাপ্ত সত্তার আঁধন্ঠান, কোনও চিন্ময় “মহদ্‌-ভূতের 
নিঃবাঁসতে” এ ময় সঞ্জশীবিত; বিধয়সংস্পর্শে ব্যাক্তচৈতনায় জাগে দবন্ববোধের 
যে-সাড়া, শুধু বাইরের সাড়াই সে নয়-__সমস্ত প্রাণনের মর্মসত্য এবং নির্ঢ় 
ধর্মও প্রকাশ পায় ওই সাড়াতে; দেহ-প্রাণ-মনের যে-ধাতুতে গড়া আমাদের এই 
আধার, সঙ্কোচবাত্তই তার অনুচ্ছেদ্য প্রকৃতি; মরণে পণ্থভূতের বিশ্লেষ-_এই 
হল জীবনের একমাত্র পারণাম; জীবনের যান্রা শুরু মরণ হতে এবং তারই 
মধ্যে তার অবসান; সমস্ত ইন্দ্রিয়সংবেদনেই আছে সুখ-দুঃখের আবিচ্ছেদ্য 
দবন্দলনলা, সমস্ত বেদনার মধ্যে হর্ষশোকের আলো-ছায়া; মানুষের সকল 
জিজ্ঞাসা নিত্য-আবার্তত হয়ে চলেছে শুধু সত্য ও প্রমাদের দুট মেরাবন্দুর 
অন্তরালে £ এই যাঁদ হয় আমাদের মঞ্জাগত প্রত্যয়, তাহলে উত্তরণের পথ 
আমাদের খোলা আছে শুধু দুটি দিকে । হয় সকল সত্তার অতাঁত মহাশন্যে 
মনুষ্যজশীবনের মহাপরিনির্বাণে, নয়তো এই মাটির বিশ্ব হতে স্বতল্ত্ ধাতৃতে 
গড়া কোনও লোকান্তরে বা বৈকৃণ্ঠধামে। 

অতশত-বত'মানের সংস্কারজালে জাঁড়ত প্রাকৃতমনের পক্ষে একথা কল্পনা 
করা খুব সহজ নয় যে, এই মর্ত্য আধারে থেকেই আমূল রূপান্তর ঘটতে 
পারে মানুষেরর-তার আড়ম্টকাঠন পরিবেশের বন্ধন কাটিয়ে। মানুষের 
সম্ভাঁবত পাঁরণামের উত্তরকাণ্ড সম্পর্কে আজও তার ধারণা কতকটা 
ডারউইন-কঁ্পিত “নরাদি' বানরেরই অন্রূপ। আদম অরণ্যের শাখাবিহারী 
বানরের সহজ চেতনায় এ-কজ্পনা কোনমতেই জাগতে পারে না যে, একাঁদন 
এই ধরাপৃচ্ঠেই এমন-কোনও জাবের আবির্ভাব হবে, যে তার অন্তঃপ্রকীতি 
ও বাঁহঃপ্রকীতির সকল উপকরণের *পরে খাটাবে “বুদ্ধি নামক একটা নূতন 
বৃত্তির প্রশাসন এবং তারই শাক্ততে সে নিয়ল্লিত করবে তার চিরাভ্যস্ত সকল 
সংস্কার, বাহজশীবনের পাঁরবেশে আনবে অকল্পনীয় রূপান্তর, শাখাসন্চরণ 
ছেড়ে হবে পাষাণহর্ম্ের আঁধবাস, প্রকৃতির গোপন এশবর্য করায়ত্ত করে 
সমুদ্রে জমাবে পাড়, আকাশে মেলবে পাখা, ধর্মসংহতার বিধান 'দয়ে গড়বে 
সমাজ, নিজের মানাঁসক ও আধ্যাত্বক উন্নাতকল্পে আবিচ্কার করবে সচেতন 
চিত্তের সহমত সাধনা! বানরাঁচত্তে এমন জীবের কজ্পনা যাঁদও-বা জাগে, 
তব প্রকৃতির উধ্যপাঁরণামের অথবা অন্তর্গঢ় সঞ্কজ্পের দীর্ঘ তপস্যায় সে 
ষে নিজেই ওই জখবে পাঁরণত হবে কোনাঁদন, এ তার ভাবনারও অগোচর। 
কিন্তু মানুষের মধ্যে স্ফারিত হয়েছে ব্াম্ধি, দেখা দিয়েছে বোধি ও কল্পনার 


৬০ 1দব্য-জীবন 


অপূর্ব ঝলক। অতএব নিজের চাইতে উন্নততর জীবনের কল্পনা কঠিন নয় 
তার পক্ষে। এমন-ক সে যে নিজেই বর্তমানের গণ্ডি পোঁরিয়ে কোনদিন 
উত্তীর্ণ হতে পারে ওই অনাগত জীবনের মহত্তর পাঁরবেশে- এমন স্বপ্ন দেখাও 
তার পক্ষে অসঞ্গত নয়। তাই তার মহাভূমির কল্পনায় এসে মিলেছে "চত্তের 
যা-কিছু অনুকূলবেদনীয়, সহজাত অভীপ্সার যা-কছ; কাম্য তার চরম। 
সেখানে আছে জ্ঞানের 1দব্যাবিভা, প্রমাদের লেশমান্র ছায়াতে তা কলাঁগঙ্কত নয়; 
আছে অনাবিল আনন্দ, দুঃখের ছোঁয়াচ এতটুকু ম্যান করতে পারে না তাকে; 
আছে নিরঙ্কুশ বীর্য, যাকে ছংয়েও যেতে পারে না অসামর্ধেের লাঞ্চনা। এমাঁন 
করে সে-জীবনে আছে শুধু নিজ্কলুষ শুভ্রতা ও অকুণ্ঠিত এশবর্ষের অদীন 
অনুভব। এই তো মানুষের দেবতার কম্পনা, এই তো তার স্বর্গের ছাবি। 
কন্তু এ-ছাঁব মূর্ত হবে এই পৃথিবীর বুকে, রূপ ধরবে ভাঁবষ্য মানবের 
সমাজে- তার বাাদ্ধ কুশ্ঠিত হয় এমন কল্পনায়। বস্তুত দেবতা ও স্বর্গের 
স্বপ্ন নিজেরই পুরুষার্থাসাঁদ্ধর স্বপ্ন তার; 1কন্তু সে-্বপ্নকে এই বাস্তবের 
বুকে সফল করে তোলাই যে তার চরম 'নয়াতি, একথা স্বীকার করতে সে 
াব*বাস করতে পারে না যে অনাগত মানবের মহতশ সম্ভাবনা 1নাহত রয়েছে 
তারই মধ্যে। মানুষের কল্পনা ও অধ্যাক্সমীপপাসা ওই লোকাতীত আদর্শকে 
যাঁদও-বা জাগিয়ে রাখে শত্তের নিরালায়, তবু তার সজাগবুদ্ধির দাপটে নিমেষে 
মাঁলয়ে যায় বোধ ও কল্পনার লোকোত্তর বিলাস। তখন গম্ভীরচিন্তে সে 
ভাবে, এ তার কুসংস্কারের ঝলমলান শুধু, জড়বিশ্বের নরেট তথ্যের সঙ্গে 
কোথায় এর সঙ্গাঁত 2......এধরনের কল্পনা তার চিন্তে তবু খাঁনকটা প্রেরণা 
জোগায় অসম্ভাবিতের স্বপ্নছাবিরূপে। কিন্তু সে জানে, বাস্তাঁবক যা সম্ভব 
ও সাধ্য তার পক্ষে, সে হল নোমীাত্তক জ্ঞান সুখ শীক্ত ও কল্যাণের একটা 
সীমিত ও আনাশ্চিত বরাদ্দকে কোনরকমে হাতের মুঠায় পাওয়া ! 

এমনি করে প্রাকৃত-ব্যাদ্ধ লোকোত্তরের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করতে 
চাইলেও, তার মর্মেমর্মে কিন্তু জড়িয়ে আছে লোকোন্তরেরই আবেশ । বুদ্ধির 
স্বরূপ ও লক্ষ্য হল বিদ্যার এষণা, অর্থাৎ প্রমাদরাহত সত্যের উপাসনা । সত্যের 
সন্ধানে প্রমাদের মান্রাকে ক্রমে হ্‌স্ব করেই যে খুশী সে, তা তো নয়। সে 
1িবশবাস করে একটা 'নিভাঁজ সত্যের প্রাক্‌ৃ-সত্তাতে, যার আস্তত্ব অবধাঁরত 
বলেই প্রমা এবং অপ্রমার দ্বন্দে দলেও আমরা এগিয়ে চলোছি তারই 1দকে। 
বাদ্ধর এ-বি*বাসই সূচিত করে লোকোত্তরের প্রাত তার শ্রদ্ধা । মানুষের 
অন্যান্য অভীপ্সার প্রাতি বৃদ্ধির যে সহজাত শ্রদ্ধার অভাব, তার কারণ-_ 
স্বত-উৎসারত কোনও প্রাতিভদীপ্তর আলোকে তারা দীপ্ত নয় তার ব্যবহার- 
জগতের স্বাভাবিক চলাফেরার মত। নিভাঁজ সখের চূড়ান্ত অনুভব আমাদের 
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কল্পনায় আসে; কেননা সুখের আকৃতি হৃদয়ের সহজধর্ম বলে সে-সম্পর্কে 
একটা শ্রদ্ধা একটা নিশ্চিত প্রত্যয় আমাদের আছে, এবং কামনার যে-অপারি- 
তৃপ্তি দুঃখের আপাত-নিদান, তার উচ্ছেদও আমাদের মনের পক্ষে অভাবনীয় 
নয় একেবারে । কিন্তু নাড়ীচক্রের সংবেদন হতে বেদনাবোধের বিলপ্তি, অথবা 
দৈহ্জীবন হতে মরণসম্ভাবনার উচ্ছেদ কম্পনা করা যায় কি করেঃ 
অথচ বেদনাকে প্রত্যাখ্যান করা ইীন্দ্রিয়সংবেদনের সহজ ধর্ম। প্রাণচেতনার 
মর্মে নিরুট হয়ে আছে মরণকে অস্বীকার করবার একটা প্রচণ্ড আকৃতি ।... 
কিন্তু বাদ্ধি একে মনে করে শুধু মূঢ় অভাপসার আকুীলাবকুল; এর সার্থক 
হবার এতট;ঃকু সম্ভাবনা আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। 

অথচ সবজায়গায় একই নিয়ম খাটবে, এই তো সঙ্গত। ব্যাবহারিক 
বুদ্ধির গলদ এইখানে । চোখের সামনে ঘটছে বলে যা সদ্য-বাস্তব হয়ে ওঠে 
তার কাছে, সে শুধৃ তারই একান্ত অনুগত। কিন্তু প্রত্যক্ষের অগোচর 
কোনও বৃহত্তর সম্ভাবনাকে হাঁক্তাসদ্ধ পারণামের দিকে এগিয়ে দেবার মত 
যথেম্ট সাহস তার নাই। অথচ আজ যা ঘটছে, সে তো প্রাক্তন কোনও 
সম্ভাবনারই সদ্ধরূপ। আর আজ যা সম্ভাঁবত, ভবিষ্যাসাদ্ধর দিকেই তো 
তার ইশারা। বস্তুত মানুষের আকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটা বিপুল 
সম্ভাবনার প্রোতি; কেননা যেকোনও ব্যাপারের “কেন, কি বৃত্তান্ত, জানতে 
পারলেই তাকে সে হাতের মুঠায় আনতে পারে। অতএব যাঁদ বুঝতে পারি, 
'এ-জগতে প্রমাদ শোক দুঃখ মৃত্যু কেন, তাহলে তাদের উচ্ছেদের একটা উপায় 
আঁবন্কার তো দুরাশা নয় আমাদের পক্ষে । কেননা জ্বানেই না মানুষের 
মধ্যে জেগে ওঠে বীর্য জেগে ওঠে ঈশনা । 

সত্য বলতে আজও আমরা হাল ছেড়ে বসে নাই। 'বশবব্যাপারে যা-কিছ, 
অবাঞ্চত বা প্রাতকূল, সাধ্যমত তার মূলোচ্ছেদ করাকে আদর্শ সাধনা বলেই 
আমরা জাঁন। প্রমাদ ও দুঃখ-সন্তাপের নিদানকে যথাসম্ভব খর্ব করবার 
আবরাম চেষ্টাও আমরা করাছি। 'বি*বরহস্যকে আয়ত্তে আনবার সথ্গে-সঙ্গেই 
বিজ্ঞান দেখছে জন্ম-মত্যুকে স্বেচ্ছায় নিয়ল্লিত করে চিরায়ত্মান এমন-কি 
মৃত্যুঞ্জয় হবার স্ব্ন। কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে অনর্থের অবান্তর বা৷ 
গৌণ হেতুটাই শুধু । তাই আমাদের প্রাতিকার-চেম্টা অবাঞ্চনীয়কে দূরে 
ঠোঁকয়ে রাখতে পারে কেবল, পারে না তার মূলোচ্ছেদ করতে । এই শাক্ত- 
দৈন্যের মূলে আছে সাধনার দৈন্য। কেননা ব্যাবহারিক জীবনে গোণপ্রত্যয়ের 
দিকেই আমাদের ঝোঁক-_মূলা বিদ্যার দিকে নয়, বশবব্যাপারের বাহঃপ্রবৃত্তিই 
আমরা 'চান-জাঁন না তার স্বরুপ-তত্ব। তাই জগতের বাইরের 'দিকটাকে 
অসুরকীর্যে সংক্ষুব্ধ করতে জানলেও, আজও তার অন্তর্যামত্বের আঁধকার 
আমরা পাইনি। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্তর্মুখী সাধনায় সে-আধিকারও যে হাতে 
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আসবে না আমাদের, তাও তো বলা চলে না। যাঁদ জানতে পারতাম দুঃ 
মৃত্যু ও প্রমাদের যথার্থ স্বরূপ এবং 'নিদান কি, তাহলে তাদের পুরাপুরি বশে 
আনবার প্রয়াসও আমাদের ব্যর্থ হত না। এমন-ক তাদের ছায়াটুকু পর্যন্ত 
জীবন হতে বিল.প্ত করে 'দয়ে, অকুণ্ঠ জ্ঞান আনন্দ কল্যাণ ও অমৃতত্বের 
নিরঙ্কুশ সিদ্ধিতে সার্থক করে তুলতাম তখন অন্তঃপ্রকীতির সেই আনর্বাণ 
আকৃতি, যার পাঁরতৃপ্তকে আমাদের অন্তরাত্মা জানে মানুষের পরম ও চরম 
পুরুষার্থ বলে। 


“সর্বং খাল্বদং ব্রক্ম+ এবং “সত্যং জ্ঞানম আনন্দং রক্গ" প্রাচীন বেদান্তের 
এই দুটি বাণীর সাধনায় আমরা পাই ওই পুরুষার্থাসাদ্ধর একটা অমোঘ 
সঞ্চেত। 


বেদান্ত বলেন £ জীবনের মর্মসত্য নাহত রয়েছে এক বিশ্বব্যাপ্ত অমৃত- 
সত্তার পাঁরস্পন্দনে। সকল সংজ্ঞা ও বেদনার মর্মকথা হল এক স্বয়ম্ভু 
1বশবাবগাহশী স্বরূপানন্দের উচ্ছবাস। সমস্ত ভাবনার ও প্রত্যয়ের স্বরূপ 
হল এক সর্বগত িশবসত্যের বাকরণ। সমস্ত প্রবাত্তর প্রোতি নিহত আছে 
এক 'বশবাত্মকা কল্যাণী শীক্তরই স্বতঃপরিণামী প্রবেগে। 


ণকন্তু অখন্ড-সতের স্পন্দনলীলা মৃত হয়ে ওঠে রূপের বহুধা-বিস্যান্টতে, 
প্রবর্তনার বহুমুখী বোচিত্র্ে, পাঁরকীর্ণ শীক্তর অন্যোন্যসঙ্গমে। এই বহন" 
ভাবনা বা বিভূতি-বিদ্তরের জন্যই অখণ্ডের মধ্যে দেখা দেয় ব্যান্ট-অহংএন 
খন্ডলীলা, যা সামায়ক বৈর্প্যের লাঞ্ছনে 'নীর্বশেষের মধ্যে জাগায় বৌশষ্ট্যের 
[ক্ষোভ। অহংএর প্রকাতি হল চেতনার একটা খণ্ড-পাঁরসরের মধ্যে নজেকে 
[নিবদ্ধ রাখা, তার অন্যান্য ?িভাবের প্রাত স্বেচ্ছায় অন্ধ হয়ে। শুধু একাঁট 
রূপায়ণ, প্রবর্তনার একট ধারা এবং শীক্তস্পন্দনের একাঁটমার ক্ষেত্রের প্রাত 
এঁকান্তিক আভনিবেশই তার লক্ষণ। অহন্তা আছে বলেই অথণ্ডচেতনায় 
জাগে দুঃখ শোক অনর্থ প্রমাদ ও মৃত্যুর বেদনা। নইলে শাশ্বত সত্য শিব 
ও আনন্দের অদ্বৈতচেতনায় খাত-সূষমার ছন্দেই জাগত তারা । 'ীকন্তু 
অহন্তাই তাদের বিক্ষুন্ধ করে তোলে অনৃতের 1বকৃত বণনায়। খাতের ছন্দ 
আবার ফিরে পেলে' অহংশাঁসত এই বেদনার দ্বন্দকে আমরা ছে'টে ফেলতে 
পার জীবন হতে, চেতনার কাছে উদ্‌ঘাঁটত করতে পা'র তাদের সত্য স্বরুপ । 
সে-সাধনার মল্্র হবে, 1ব*্বচেতনার এঁকতানে ব্যাক্তজশবনের খাঁটি সুরাঁটকে 
চিনে নেওয়া এবং 'বিশ্বোত্তণর্ণের গহনবাণায় কাঁপয়ে তোলা তার নঃশব্ 
মূর্ছনা। 

পরের যূগে বেদান্তের মধ্যে ধীরে-ধীরে শিকড় মেলেছে এই ধারণাই যে, 
অহ্ল্তার সঙ্কোচ হতে ্বন্ববোধেরই সম্টি হয়নি শুধু, বিশবসম্তারও ওই হল 
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একান্ত নিভ'র বা পরম অয়ন। অহং হতে যাঁদ আঁবদ্যা ও তজ্জানত সকল 
উপাধি ছেটে ফেলতে পারি, তাহলে ম্বন্ববোধের উচ্ছেদ তো ঘটেই, সেইসঙ্গে 
বিশ্বপ্রপণ্টে আমাদের আঁস্তত্বও বিলহপ্ত হয়। তাইতে প্রমাণিত হয়, মানুষের 
জীবন বস্তুতই হেয় অসার ও অলীক একটা বিভ্রম, অতএব খণ্ডবোধের জগতে 
থেকে পূর্ণতা লাভের প্রয়াস মোহের ছলনা শহধু। ভাঁজ ভাল বলে কছুই 
নাই এখানে, একটু-না-একটু মন্দের ভেজাল থাকবেই সবার মধ্যে এর বেশী 
নাই এখানে, একট.-না-একট; মন্দের ভেজাল থাকবেই সবার মধ্যে-এর বেশন 
কিছু এখানে প্রত্যাশা করাও মূডতা।...িন্তু অহন্তার এমন 'ক্রিম্ট ধারণাই 
কি তার শেষ পাঁরচয় ? তার মধ্যে নিগৃঢ় ও মহস্তর একটা প্রোত থাকা কি 
একেবারেই অসম্ভব? যাঁদ জানি, ব্যাক্তর অহং কোনও লোকোন্তর তত্তের 
অবান্তরব্যাপার মাত্র, তাহলে আর মায়াবাদের আসরে নামা যায় না তাকে 
ধরে। বেদান্তকে তখন জঈবনাবমুখীনতার সাধনায় না লাঁগয়ে লাগানো 
যেতে পারে জীবনের পরিপূর্ণ অভ্যুদয়ের সাধনায়। ঈশ্বর অথবা পুরুষই 
বিশবসত্তার নামত্ত ও আধিজ্ঞানাতিনিই 'বিশ্ব- এবং ব্যাক্ত-রূপে নিজেকে 
[বিস্‌স্ট করে আঁবন্ট আছেন সবার মধ্যে। ব্যাক্তর সীমিত অহং শুধু চেতনার 
একটা অবান্তরব্যাপার, বিশিষ্ট বিভাবে 'নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার এ একটা 
অপাঁরহার্য কৌশল মান্র। অহং-পাঁরণামের ধারা ধরে জীব রুমে পেশছয় সেই 
স্বোত্তর-ভূমিতে, যার স্বরৃপসত্যের প্রাতিভূ হয়ে সে নেমে এসেছিল এই জগতে। 
'তার প্রতিভূর ধর্ম ক্ষুগ্ন হয় না সেখানে গিয়েও, কিন্তু তখন আর মূঢ় আচ্ছন্ন 
সঙ্কুচিত অহন্তায় তার প্রকাশ হয় না। পরমপর্ুষের 'দব্য বিভূতির্পে 
তখন সে জ্বলে ওঠে বিশ্বচিতের পরবিন্দু হয়ে দিব্য সামরস্যের রসায়নে 
ব্যাক্তত্বের সকল বৈশিম্ট্কে করে জারত প্রোষত ও রূপান্তাঁরত। 

জড়াঁবশ্বে মানবজীবনের ভিত্তিরূপে আমরা পেলাম তাহলে নিখিল জড়- 
প্রকৃতিতে স্ফুরিত চিন্ময় দিব্-পৃরুষেরই আত্মসম্ভাতির বীর্কে। গৃহাহিত 
সেই চিন্ময় পুরুষের যে সংবৃত্ত শীক্ত রূপায়িত হয়ে উঠেছে প্রাণ মন ও 
আতমানসের অকুণ্ঠিত উন্মেষণে, তার সংবেগই আমাদের সকল করয়ার 
প্রবর্তক-কেননা 'দব্প্রকীতির এই উধরবপারণামের আকৃতিই অল্লময় আধারে 
ঘটিয়েছে মনোময় জীবের আঁবর্ভাব। এই. পাঁরণামের ধারা ধরে একাঁদন 
জনীন অবতরণকে সিদ্ধ করবে। অহংএর ব্যাকৃতিতে আমরা পাই চিংশাক্তুর 
সেই বানগমক অবান্তরব্যাপারের পাঁরচয়-অব্যাকৃতের 'নার্বশেষ নীরুপ 
গহন হতে, অবচেতনার “হদ্য সমুদ্র হতে ধীরে-ধনরে উন্মোঁষত করে যা অথন্ড- 
চল্ময়ের অগাঁণত মাঁণাবন্দুতে ঝলমল বহময় রূপ। এই অহংচেতনার প্রথম 
রূপায়ণে দেখা দেয় জীবন-মরণ সৃ-কু সত্য-অনৃত হর্ষশোক সুখ-দুঃখের 
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দবন্ব শুধু । কারণ, বিশ্বের অখন্ড সত্য আনন্দ কল্যাণ ও প্রাণললার 
সীমাহীন ওদার্য হতে আপনাকে 'বাচ্ছন্ন-বাবক্ত করে আপন-হাতে-গড়া একটা 
কীনত্রম পরিবেশের মধ্যে থেকেই যাঁদ সে চায় একত্বের অনুভব, তাহলে দ্বন্দ্ব- 
বোধই হবে তার অনাতিবর্তনীয় স্বাভাঁবক পারণাম। বিশ্ব এবং বিশ্বে*বরের 
কাছে জীবের অহং যাঁদ হৃদয়টি মেলে ধরে লোকোত্তরের আকৃতি নিয়ে, 
তাহলে এই স্বরাঁচত কণ্ঠুকের উন্মোচনে সে উত্তীর্ণ হয় সেই পরম 'সাম্ধর 
কূলে যার দিকে শুরু হয়েছিল তার গোপন আঁভসার এই অহন্তারই 
[বসাম্টতে-যেমন পশুজীবনের মধ্যেই দেখা দিয়ৌোছল চেতনার মানবজশীবনে 
উত্তরায়ণের অস্ফুট আভাস । এই 'সাদ্ধর পাঁরচয় মেলে ব্যাক্তিতে সর্বাতআ্মভাবের 
অনুভবে, যখন সত্কীর্ণ অহন্তা রূপান্তারত হয় লোকোত্তর অদ্বয়ভাবের 
প্রমীক্ততে। ব্যাক্তর এই প্রম্ীক্ততে তখন তুযাততের জ্যোতির দুয়ার 
অপাবৃত হয়, অখণ্ড সত্য আনন্দ ও কল্যাণের অপ্রমেয় শুদ্ধসত্তা নির্বারত 
উৎসারণে ঝরে পড়ে বিশ্বের 'পরে, আমাদের যুগষুগান্তরব্যাপনী পাঁরণামের 
ধারাকে ব্য রূপায়ণে এগয়ে নিয়ে চলে চরম সার্থকতার দিকে । মহাভাবব্যের 
এই ভ্রুণকেই বিশ্বপ্রকীতি আজও আপন গভে গোপনে লালন করছে। সেই পরম 
আবির্ভাবের চিরপ্রত্যাশিত মুহূর্তাটর জন্য গভীর ব্যাকুলতায় ছেয়ে আছে 
তার মায়ের হুদয়। 


অন্টম অধ্যায় 
ব্রহ্মবিষ্ভার সাধন 


এষ সরবেষ; ভূতেষ্; গুর়োত্বা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যম্া বুদ্ধ্যা সক্ষেময়া সক্ষদশিশিভঃ। 
কঙোপনিষৎ ১।৩।১২ 


সর্বভূতে নিগ্ঢ় এই আত্মা অমনি প্রকাশ পান না, কিন্তু তাঁকে দেখতে পান 
আঁতস্‌ক্ষন অগ্র্যা বাদ্ধ দিয়ে কেবল সক্ষনদশরাই। 
-কঠ উপানষদ ১1৩।১২) 


তাহলে অখণ্ড সচ্চদানন্দের লীলায়ন কোন্‌ রূপ ধরে ফুটে ওঠে 
এ-জগতে 2 জীবের যে-অহং তাঁর আত্মবিভূঁতি, তার সঙ্গে তাঁর প্রথম 
যোগাযোগ ঘটে পাঁরণামের কোন্‌ ধারা ধরে--কি করেই-বা উত্তীর্ণ হয় তা 
[সাদ্ধর চরমভূমিতে £ এ-প্রশ্নের একটা সমাধান এখন আমাদের খ:জতে 
হবে, কেননা এই যোগাযোগ আর তার পাঁরিণামের ধারার 'পরেই নির্ভর করছে 
মানুষের দিব্-জীবনের দর্শন ও সাধনা । 
রানার 
অন্নময় চেতনার আবেম্টনে শহধু ইীন্ড্রিয়প্রতাক্ষ নিয়ে কারবার যতক্ষণ, ততক্ষণ 
[বিশ্বে জড়ের খেলা ছাড়া আর-কিছ-ই ধারণা বা অনুভব হওয়া আমাদের সম্ভব 
নয়। কিন্তু মানুষেরই মধ্যে আছে এমন-সব বাত্ত, মনকে যারা পেশছে দিতে 
পারে অতীন্দ্রিয় ধারণার দুয়ারে । অবশ্য দৃশ্যজগতের স্থল তথ্য হতে তর্ক 
অথবা কল্পনার যোজনায় তাদের অনুমান সম্ভব। কিন্তু জড়জগতের আলম্বন 
বা জড়ীয় অনুভবের সাহায্যে তাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। চিত্তের ওইসব 
বাত্তই আমাদের অতীশীন্দ্রয়জ্ঞানের সাধন; তাদের * প্রথমটিকে আমরা জান 
শুদ্ধবুদ্ধি বলে। 

মনুষ্যব্যাদ্ধর দুঁট প্রবৃত্ত-_একাঁট ব্যামশ্র বা পরতন্ত্, আরেকটি শুদ্ধ 
বা স্ব-তন্ত। বাদ্ধ হীন্দ্রিয়ানুভবের আবেন্টনে নিজেকে ঘিরে রাখে যতক্ষণ, 
ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি ব্যামিশ্র। এ-অবস্থায় ইীন্দ্িয়ের ধর্মকেই সে মানে 
চূড়ান্ত সত্য বলে। প্রাতভাঁসক তথ্যের অনুশশলনই একমাত্র কাজ তার 
তখন, তাই হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্যোন্যসম্বন্ধ প্রবৃত্ত পাঁরণাম ও প্রয়োজনের 
গবেষণা ছাঁড়য়ে আর গভীরে তার দৃম্টি যেতে চায় না। ব্াদ্ধর এপ্রবাত্ত 


৫ 
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দিয়ে প্রাতিভাসিক সত্যই জানা যায় শুধু, বস্তু-সং বা পারমার্থক সত্যের 
কোনও আভাস মেলে না তাতে। কেননা, সত্তার গভনরে ডবে যেতে পারে 
এতখাঁন গর্যত্ব তার মধ্যে নাই-সে দিতে পারে শুধু বিভূতিরাজ্যের খবর- 
টুকুই। অথচ এই ব্দাদ্ধতেই দেখা দেয় তার শুদ্ধপ্রবৃত্তি, যখন হীন্দ্রয়ানুভবের 
[ভাতিতে গবেষণা শুরু করেও হীন্দ্রিয়ের সত্কোচকে পরাভূত করে চলে যায় 
সে তারও ওপারে_ মনীষার স্বাতন্ত্র্য দিয়ে আঁধকার করতে চায় ভাবসামান্যের 
সেই ধ্রুবলোক, যা প্রাতভাসের আঁধম্ঠানের সঙ্গেই নিত্যযোগে যুক্ত হয়ে আছে। 
শহদ্ধবাদ্ধ কখনও অপরোক্ষবাত্ত দিয়ে বিদুযৎগাঁতিতে প্রাতভাসের মর্ম ভেদ 
করে একেবারে অবগাহন করে আঁধন্ঠানের সত্যে। যে-ভাব তখন জাগে তার 
মধ্যে, তাকে হীন্দ্রিয়ানভবের পাঁরণাম এবং তারই আঁশ্রত বলে ভুল হলেও 
আসলে তা বুদ্ধিরই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব। কিন্তু শুদ্ধব্াদ্ধর 'বাঁশম্ট স্বধর্ম 
তখনই প্রকাশ পায়, যখন হীন্দ্রিয়ানভবের আঁদাবন্দকে একবার ছঃয়েই তাকে 
সে পিছনে ফেলে যায় স্বত-উৎসারণের প্রবেগে। বাঁদ্ধর বিদযতধাবসপশ 
সে-অনুভবকে মনে হয় তখন হীন্দ্রয়শাসত অনুভবের একান্ত বিপরীত। 
শুদ্ধবুদ্ধর এই অতীন্দ্িয় প্রবৃত্তি যেমন স্বাভাঁবক তেমনই অপারহার্যও__ 
কারণ আমাদের প্রাকৃত অনুভব 'বশবব্যাপারের সামান্য অংশই জুড়ে থাকে 
এবং 'এই স্বজ্পপাঁরসরের মধ্যেও বাটখারার খুতে কেবলই হেরফের দেখা দেয় 
তার সত্যের ওজনে । তাই চেতনায় সত্যের রূপকে স্পম্ট করতে হলে প্রাকৃত 
অনুভবকে ছাঁড়য়ে যেতেই হয়, তার সকল দাঁব অগ্রাহ্য করে দিতেই হয় 
তাকে দূরে ঠেলে। বাস্তাবিক হীন্দ্িয়ানূভবের প্রমাদকে ব্বাদ্ধ 1দয়ে শোধন 
করবার আশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেই তো মানুষ সৃম্টজীবের মধ্যে সবার সেরা 
হয়েছে। 

শুদ্ধবুদ্ধির পূর্ণাবকাশ আমাদের "নিয়ে যায় জড় হতে অবশেষে জড়া- 
তাঁতের জগতে । কন্তু পরোক্ষজ্ঞানের অনুশীলনে যে-পাঁরচয় পাই 
জড়াতঈতের, তা আমাদের অখন্ড-প্রকৃতির সকল পপাসা মেটাতে পারে না। 
শুদ্ধবুদ্ধ হয়তো তত্বদৃণ্টির এইট;কু প্রকাশেই খুশী হয়ে ওঠে পুরাপুরি 
এ তার নিখাদ সত্তার নিখত সূন্টি বলে। কিন্তু বিশ্বের দিকে একজোড়া 
চোখ মেলে তাকানোই আমাদের স্বভাব। তাই সব-কছুকেই আমরা যেমন 
দোঁখ ভাবরুপে, তেমান দেখি বস্তুরুপে। এইজন্যই যে-কোনও ধারণা অনুভবে 
বাস্তব হয়ে না উঠছে যতক্ষণ, ততক্ষণ আমাদের কাছে তা অপূর্ণ-_এমন-কি 
চিত্তের বিশেষভূমিতে অলীকপ্রায়। কিন্তু সত্যের যে-প্রকাশ 'নয়ে আমাদের 
এই গবেবণা, তার এলাকা প্রাকৃত অনুভবকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে-প্রকাশ 
স্বভাবতই “অতীপীন্দ্রিয় কিন্তু বাদ্ধগ্রাহা”। তাই আমাদের প্রয়োজন, চিত্তের 
এমন-কোনও আক্রম্টবৃত্তর অনুশীলন ও আপ্যায়ন যা আমাদের আত্মপ্রকীতির 


ব্হ্মবিদ্যার সাধন ৬৭ 


দাবি পুরাপুরি মেটাতে পারে । সে-দাঁব যখন অরুপলোকে প্রসারিত, তখন 
তাকে মেটাতে চাই মনোময় অনুভবেরই সম্প্রসারণে । 

আমাদের সকল অনুভবই ধরতে গেলে মনোময়; কারণ, হীন্দ্রিয়ের 
অনুভবকেও মনের ভাষায় তজর্মা না করে নিই যতক্ষণ, ততক্ষণ আমাদের 
কাছে তার কোনও অর্থ হয় না বা মূল্য থাকে না। এদেশের দার্শানকেরা 
মনকে বলেন ষষ্ঠ হীন্দ্রয়। “কিন্তু সত্য বলতে একমাত্র মনই আমাদের ইন্দ্রিয়। 
শব্দ-স্পর্শ-রৃপ-রস-গন্ধগ্রাহঠী আর পাঁচটি হীন্দ্রিয় মন-হীন্দ্রিয়েরই বিশিষ্ট 
বাস্তমান্র। সাধারণত বাহারান্দ্রয়ের সহায়ে অনুভবের ইমারত গড়ে তুললেও 
মন তাদের ছাঁড়য়ে যাচ্ছে প্রাতমূহূর্তে। তাছাড়াও তার আছে স্বতঃস্ফর্ত 
প্রবৃত্ত দিয়ে একটা অপরোক্ষ অনুভবের আঁবামশ্র জগৎ গড়বার সামর্থ্য । 
তাই ব্দা্ধর মত মনোময় অনুভবেরও আছে একটা দৈবতপ্রবাত্ত--কখনও তা 
ব্যামশ্র ও পরতন্ত্, কখনও-বা শুদ্ধ ও স্বতন্ত্। যখন বাঁহজগৎংকে বা 
বিষয়কে জানতে চায় মন, তখন তার প্রবৃত্তি ব্যামিশ্র; আবার যখন অন্তর্মখী 
হয়ে নিজেকে বা বিষয়ীকে অনুভব করে সে, তখন তার শুদ্ধ প্রবৃত্ত । ব্যামশ্র 
তোলে তার প্রত্যয়। কিন্তু শুদ্ধ প্রবাশ্ততে তার কারবার 'নাজেকে 'িয়ে- 
সেখানে বিষয়ের অনুভব হয় তাদাত্যসংবিৎ 'দয়ে। এমনি করেই আমরা জানি 
হৃদয়ের ভাবোচ্ছবাসকে। যেমন একটা চলাতি অথচ খুব গভীর কথা আছে-_ 
ক্লেধস্বরূপ হয়ে যাই বলেই আমরা জানি ক্রোধ কাকে বলে। নিজের সন্তাকেও 
অনুভব কার ঠিক এমান করে; তাদাত্ম্যসংাবতের রূপ এক্ষেত্রে খুব স্প্ট। 
বস্তুত সকল অনুভবের 'নিগনু স্বরূপ হল তাদাত্ম্যসংবং। কল্তু একথা ঢাকা 
পড়ে গেছে আমাদের কাছে, কেননা ব্যাবাত্ত-বোধ দিয়ে নিজেকে আমরা 'বাচ্ছিন্ন 
করে নিয়োছ জগৎ থেকে । শীবষয়ী”রূপে আমাদের শুধু নিজেরই অপরোক্ষ- 
জ্জান আছে, তাই নিজের বাইরে সব-কছুকে জানি আমরা “বিষয়” বলে। 
ভেদব্াম্ধি দিয়ে নিজ হতে এমাঁন করে 'বাঁবস্ত করোছ যাদের, তাদের মর্মে 
প্রবেশ করতে তাই আবার গড়তে হয়েছে ইন্দ্রিয়ের সাধন। এইজন্যেই তো 
তাদাত্মযসংবতের অপরোক্ষ-চিন্ময় অনুভবের জায়গায় 'এল পরোক্ষজ্জানের বৃত্তি 
আপাতদ্‌স্টিতে যার 'ভান্ত হল স্থ্লাবিষয়ের সান্নকর্ষ আর মনের সমবেদন। 
আসলে এ কিন্তু অহংএরই কাঁম্পত একটা উপাঁধ। একে ধরেই চলেছে সে 
শুরু হতে শেষ পর্যন্ত--একটা গোড়ার মিথ্যাকে আরও আন্মষাঁঙ্গক মিথ্যার 
অলগকারে সাঁজয়ে, সত্যের স্বরূপকে আচ্ছন্ন ক'রে আমাদের চেতনায়। তাই 
তো অহংএর 'মথ্যা কল্পনাই কায়েম হয়েছে মানুষের জীবনে ব্যাবহাঁরক-সত্যের 
বাঁচত্র সম্বন্ধের মূখোস প'রে। 

মানস এবং হীন্দ্রয়জ্ঞানের এই অভাস্ত ধারা হতে অনুমান হয়, জ্ঞানকে 


৬৮ দিব্য-জীবন 


এমনি করে কণ্টকের আবরণে সঙ্কুচিত রাখা আমাদের পক্ষে অপাঁরহার্য নয়। 
প্রকীতিপরিণামের একটা পর্বে মানুষের মন জড়-বিশ্বের সঙ্গে যোগ ঘটাতে 
কতকগ্যাল শারীরবৃত্তি এবং তাদের ঘাত-প্রাতঘাতের সাহায্য নিতে অভ্যস্ত। 
তার ফলে জ্ঞানবৃত্তর এই সঞ্কোচ। তাই আজ হীন্দ্রয়ের পরোক্ষ সহায়ে 
সত্যের একটা অপূর্ণ আদল নিয়েই তন্তু থাকতে হয় আমাদের। তব বলব, 
প্রকৃতির এ-বিধান দুরাতিক্রম্য অভ্যাসের গতানুগাঁতিকতা শুধু । জড়ের শাসন 
মেনে নেবার চিরন্তন সংস্কার হতে কোনরকমে যাঁদ মাক্ত দেওয়া যেত মনকে, 
তাহলে ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়াও হীন্দ্য়গ্রাহ্য বিষয়ের অপরোক্ষ অনুভব শুধু 
সম্ভব নয়, স্বাভাবিক হত তার কাছে। মনের এই শাক্তরই সন্ধান পাই 
সম্মোহন এবং ওইধরনের মানসব্যাপার নিয়ে নাড়াচাড়ায়। প্রাণ যেখানে একটা 
সমতা ঘাঁটয়েছে জড় ও মনের মধ্যে উধর্বপাঁরণামের ধারায় চলতে গিয়ে, সেই 
সীমিত পাঁরবেশেই আবির্ভূত হয়েছে আমাদের জাগ্রতচেতনা। তাই বিষয়ের 
ইন্ড্রিয়নরপেক্ষ অপরোক্ষ অনুভব সাধারণত সহজ নয় তার পক্ষে । এইজন্যই 
এধরনের অনুভব সম্ভব হয় জাগ্রতভূঁমর প্রাকৃতমনকে ঘুম পাঁড়য়ে আঁধিচেতন- 
ভূমির আসল মনকে জাগিয়ে তুলে। তখন মনের মধ্যে ফুটে ওঠে তার 
স্বরূপশাক্ত। আদ্বতীয় সর্বগত হীন্দ্রিয়রূপে সে তখন-ব্যামিশ্রপ্রবৃন্তর 
পারতন্ত্য দিয়ে নয় শদ্ধপ্রবৃত্তির স্বাতন্দ্য দিয়ে আধকার করতে পারে 
ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বষয়কে। অবশ্য জাগ্রতচেতনাতে মনঃশাক্তর এই সম্প্রসারণ 
একেবারে অসম্ভব না হলেও অনেকটা দুঃসাধ্য বটে। মনঃসমীক্ষণের একটা. 
বিশেষ ধারা ধরে যাঁরা অনেকখান এগিয়ে গেছেন, এ-খবর তাঁদের জানা আছে। 

অভ্যস্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরে আরও সংক্ষন্ ইন্দ্রিয়শৃক্তকে উদ্বুদ্ধ করতে 
পার আমরা ইন্দ্রিয়মানসের অকুণ্ঠ ঈশনা দিয়ে । এই যেমন, একটা-কিছু হাতে 
নিয়ে বাইরের সাহায্য ছাড়াই 'নিখ*তভাবে তার ওজন বলে দেবার শাক্ত। 
এখানে বস্তুর স্পর্শ আর চাপ প্রাথামক আলম্বন শুধু হীন্দ্রিয়ানাভব যেমন 
শৃদ্ধবুদ্ধির আলম্বন। বাস্তাঁবক মন এখানে ওজনের জ্ঞান পায় স্পর্শোন্দরয় 
দিয়ে নয়, তার স্ব-তনল্ত প্রাতিভা 'দয়েই তাকে সে আবিচ্কার করে। স্পর্শ 
লাগে শুধু বিষয়ের সঙ্গে যোগসাধনের কাজে । যেমন শুদ্ধবৃদ্ধির বেলায় 
তেমান হীন্দ্রিয়মানসের বেলাতেও, ইীন্ট্রিয়ানাভব জিজ্ঞাসার আঁদাবন্দু শুধু 
মন সেখান হতে এমন ভূমিতে উত্তীর্ণ হতে পারে যেখানকার জ্ঞান কেবল 
অতীীন্দ্রিয় নয়, ইন্ট্রিয়প্রমাণের বিরোধাীঁও অনেকসময়। কেবল যে বাঁহজগতের 
উপরটা নিয়ে মানস-সম্প্রসারণের নাড়াচাড়া তা নয়। যেকোনও হীন্দ্রিয়ের 
সহায়ে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে একবার যোগ ঘাঁটয়ে মনের প্রাতিভ দাাঁন্ট দয়ে তার 
িতরকার সকল খবর জানাও কিছুই অসম্ভব নয়। এমান করে, মানুষের 
কথাবার্তা আকার-ইঙ্গিত চালচলন বা হাবভাবের কোনও অপেক্ষা না রেখেই 


ব্রহ্মাবদ্যার সাধন ৬৯ 


এমন-কি এসব অপর্যাপ্ত এবং ভ্রমোৎপাদক আলম্বনের বিরুদ্ধসাক্ষ্য সত্বেও 
তার চিন্তা বা মনোভাবকে অপরোক্ষ উপায়ে গ্রহণ বা প্রত্যক্ষ করা চলে। 
তাছাড়া আমাদের মধ্যে আছে আন্তর-হীন্দ্রিয় বা বশহদ্ধ হীন্দ্রয়শাক্তর একটা 
জগং। তার বহ্নব্যাপ্ত সামর্থের একটি অংশমান্র ব্যাবহারক জণবনের 
প্রয়োজনে ধরেছে স্থুল ইন্দ্রিয়ের রূপ । সেই সক্ষন-ইীন্দ্রয়ের আতসক্ষন্র 
মনোময় বৃত্তি দিয়ে চিরাভ্যস্ত জড়ময় পাঁরবেশের বাইরেও রয়েছে যেসব অনুভব 
ও রূপায়ণ, তাদেরও সন্ধান আমরা পেতে পাঁর। মানস-সম্প্রসারণের এই 
সম্ভাবনাকে প্রাকৃতমন 'দ্বধা ও সন্দেহের চোখে দেখে--কেননা সাধারণ জশবনের 
অভ্যস্ত সংস্কারের কাছে ব্যাপারটা 'নতান্তই খাপছাড়া। তাছাড়া মনের এই 
যোগৈশ্বর্যকে সচল করা যত কঠিন, তারও চেয়ে কাঠন তাকে গুছয়ে-বাগয়ে 
একটা সুচ্ভু কার্যোপযোগী সাধনসম্পাত্তর রূপ দেওয়া। তবুও তাকে 
অস্বীকার করবার উপায় নাই। কেননা বিশৃঙ্খলভাবেই হ'ক অথবা সুনিয়ন্তিত 
বৈজ্ঞানিক সাধনার ধারাতেই হ“ক, বাহশ্চর চেতনার ক্ষেত্রকে যখনই আমরা 
প্রসারিত করতে যাই, তখনই এ-িভীতির প্রকাশ হয় আঁনবার্। 

গীতায় যেসব গভনর সত্যকে বলা হয়েছে “বাদ্ধগ্রাহ্যম অতীন্দ্রিয়ম”, 
মনোভূমিতে তাদের অনুভবকে নাঁময়ে আনা হল আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু 
সূক্ষম ইন্দ্রিযবৃত্তির পারচালনাতেই সে-উদ্দেশ্য সফল হয় না। সক্ষনন ইন্দ্রিয় 
প্রাতিভাঁসক জগৎকে সম্প্রসারত করে শুধতার পষবেক্ষণের সাধনগৃিকে 
“আরও তীক্ষ ক'রে। কিন্তু বস্তুর স্বরূপসত্য কোনও হীন্দ্রিয়বৃন্তির কাছেই 
ধরা দেয় না। অথচ বাদ্ধগ্রাহ্”, কোনও তত্ব কোথাও থাকলে তাকে অনুভব 
বা পরখ করবার কোনও-না-কোনও বাস্তব সাধন থাকবেই বাদ্ধর আধারে__ 
ণব*বাবধানের এ একটা মর্মচর স্বারাসক সত্য। আমাদেরই মনের মধ্যে আছে 
অতীন্দ্রয় সত্যকে পরখ করবার একাট সাধন- সে হচ্ছে তাদাত্ম্সংবতের সেই 
ধারা যা আমাদের মধ্যে জাগায় স্বানূভবের একটা সামান্যপ্রত্যয়। নিজের 
স্বরূপ সম্পর্কে অল্পাঁবস্তর সচেতন হয়ে অথবা সে-সম্পর্কে একটা-কিছু ধারণা 
হতে আমরা জানতে পার কি আছে আমাদের মধ্যে। কিংবা সাধারণ সূ্রের 
আকারে বলা চলে, আধারের জ্ঞানেই নিহিত আছে আধেয়ের জ্ঞান। অতএব 
স্বানূভবের মনোময়শ বৃঁন্তকে প্রাকৃতচেতনার বাইরে সম্প্রসারত করে উপ- 
নিষদের আত্মা বা ব্রন্ষে পেশছতে পার যাঁদ, তাহলে 'বিশ্বাত্মা বা [ব*বাধার 
রন্ষে নীহত রয়েছে যেসব তত্ব, তাদের অপরোক্ষ অনুভবও আমাদের অগোচর 
থাকবে না। এই সম্ভাবনার *'পরে এদেশের বেদান্তসাধনার 'ভাত্ত; আত্মজ্ঞানের 
ভিতর 'দিয়েই বেদান্ত চায় জগৎজ্ঞঝানকে আয়ত্ত করতে। 

িল্তু বেদান্ত আমাদের একটা কথা ভুলতে দেয় না কোনমতেই । মনের 
বিশিষ্ট অনুভব অথবা বুদ্ধির সামান্যপ্রত্যয় যত উপ্চুতেই উঠুক না কেন, 
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সে কখনও চরম তাদাত্যযের স্বয়ম্ভু অনুভব নয়-মনের মধ্যে আঁববেকের আকারে 
মনেরই সে একটা প্রাতিভাস মান্র। মন-বুদ্ধিকেও আমাদের ছাঁড়য়ে যেতে 
হবে। জাগ্রংচেতনায় বুদ্ধির যে-লঈলা, অবচেতনা আর আঁতিচেতনার মধ্যে 
সে যেন বাচখেলা শুধু । প্রকৃতির উধর্বপারণামে, অবচেতন অখন্ড-অব্যক্ত 
হতে উতাক্ষপ্ত হয়ে উত্তরায়ণের প্রবেগে চলোছ আমরা আতচেতন অখণ্ড- 
অব্যক্তের দিকে; এ-দটি মেরুর মাঝে বুদ্ধি কাজ করছে তউস্থশাক্তরূপে। 
কিন্তু অবচেতন আর আঁতচেতন দুইই এক সর্বময় অখণ্ড সত্তার দুটি বিভাতি। 
অবচেতনার ব্যাহূতি হল প্রাণ, আতিচেতনার ব্যাহাতি জ্যোত। অবচেতনায় 
চিৎশাক্ত স্পন্দে সমাহিত, কেননা স্পন্দই প্রাণের স্বরূপ। আঁতিচেতনায় সেই 
স্পন্দপ্রবৃত্ত আবার ফিরে 'এল জ্যোতিলৌোকে; তখন বিদ্যা আর কণুকৈ আবৃত 
নয় তার মধ্যে_চন্ময় প্রাণ তখন বাঁধা পড়েছে পরা সংাঁবতের উদার আলিঙ্গনে । 
দুয়ের মাঝে অন্যোন্যাবনিময়ের সাধন তখন বোধপ্রত্যয়, যার 'ভীত্ত বিষয় 
আর বিষয়ীর সামরস্যে অর্থাৎ তাদের সচেতন ও সক্রিয় তাদাত্মযবোধে। এটি 
ঘটে স্বয়ম্ভূসত্তার সেই নিরুপাধিক ভূমিতে, যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এক 
হয়ে মিশে গেছে জ্ঞানের মধ্যে। কিন্তু অবচেতনায় বোধির প্রকাশ কর্মস্পন্দনে, 
পাঁরণমনের প্রবেগে বা অর্থান্রয়াকাঁরতায়। তাই তাদাত্ম্সংবং সেখানে 
পুরাপ্যার বা অল্পাবস্তর ঢাকা পড়ে যায় স্পন্দবান্তর অন্তরালে । আঁত- 
চেতনায় কিন্তু তার বিপরীত । সেখানে জ্যোতিই তত, জ্যোতিই ছন্দ। 
অতএব বোধ সেখানে ফুটে ওঠে নিজের 'নরঞ্জন মাহমায় তাদাত্্যসংাবং হতে 
উদ্ভিন্ন প্রত্যয়রূপে, আর তার অর্থান্রয়াকারতা দেখা দেয় বোধরই 
স্বতঃপাঁরণামের অপরিহার্য ছন্দোবিভূঁতি বা অনুষঙ্গর্পে-মৌলতত্তের মখোস 
পরে নয়। এই দুটি ভূমির মাঝে তটস্থশক্তিরূপে চলে মন ও বুদ্ধির 
অবান্তর-লীলা এবং তার ফলে উধর্বপাঁরণামের প্রোতিতে, ক্রিয়ার আবেষ্টনে 
মূহ্যমান জ্ঞান ধীরে-ধীরে ফিরে পায় অকুণ্ঠ স্বারাজ্যের শাশ্বত আঁধকার। 
স্বানুভবের মনোময়ী বাত্ত যখন আধার এবং আধেয়কে অর্থাৎ 'বষায়-আত্মা 
এবং 'বিষয়-আত্মাকে যুগপৎ অন্বীব্ধ ক'রে স্বপ্রকাশ তাদাত্সংাবতের 
জ্যোতিম্ীহমায় উদ্ভাঁসত হয়, তখন বাদ্ধও রূপান্তারত হয় বোধপ্রত্যয়ের 
দ্বয়ংজ্যোতিতে। আঁতিমানসের আবেশে যখন প্রাকৃত-মন পায় তার চরম 
সার্থকতা, তখন এই সম্বোধি হয় আমাদের বিজ্ঞানের পরমভূমি। 
মনুষ্যাচত্তের এই পারিণাম-পরম্পরার "পরেই গড়ে তোলা হয়োছল 
প্রাচীনতম বেদান্তের যত সিদ্ধান্ত। এই ভন্ততে দাঁড়য়ে যেসব তত্ব 
আঁবজ্কার করেছিলেন প্রাচীন খাঁষরা, তাদের বস্তার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। 
দব্য-জীবনের সাধনাই আমাদের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু মনে হয় সেই আলোচনা- 
প্রসঙ্গে ধাষদের কতকগ্াীল মৃখ্যাসিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও প্রয়োজন। 
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কারণ, আজ আমরা যা গড়ে তুলতে চাইীছ নতুন করে, খাঁধদের কোনও-কোনও 
ভাবের "পরে রয়েছে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রাক্তন 'ভীন্ত। কন্তু সব 'বজ্ঞানের 
বেলাতেই বলবার প্রাচীন ভাঁঙ্গকে আধুনিক মনের উপযোগী করে খাঁনকটা 
নতুনভাবে ঢেলে সাজতেই হয়। তাছাড়া মানবচেতনায় উষার পরে নৃতন 
উষা জাগে যখন, তখন প্রকাশের আভনব এশ্বর্যের নীরব আভনন্দনে নবীনের 
বুকেই 'মালয়ে যায় পুরাতনের আলো । প্রাচশন সম্পদকে ভোলা যায় না 
তবু। কেননা তাকে প:াঁজ করে, অন্তত তার যতটুকু সম্ভব পুনরুদ্ধার 
করে নতুন ব্যবসা ফাঁদ যাঁদ, তাহলেই 'চির-অচণ্চল অথচ 'িত্া-চণ্ছল সেই 
হি তলার রহ 
এ-প্রত্যাশা অসঙগ্গত 'কি 

সলঠউ88টিন্হির নারির লন দ্রার 
নিরঞ্জন 'নার্বশেষ আনিবচনীয় সংস্বর্প। বিশ্বের সকল স্পন্দন ও রূপায়ণ 
একটা প্রাতভাস মান্র, ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ-সং তার আঁধম্ঠানরূপে-এই হল 
বেদান্তীর অনুভব। এ-অনুভব যে আমাদের প্রাকৃতচেতনা অথবা ব্যাবহারিক- 
প্রত্যয়ের সকল সীমা এবং প্রামাণ্য ছাঁড়য়ে গেছে, সেকথা বলাই বাহুল্য। 
আমাদের হীন্দ্রিয় অথবা হীন্দ্রিয়মানস শুদ্ধ নার্বশেষসত্তার কোনও খবর রাখে 
না। হীন্দ্রিয়ানূভব বলতে পারে রূপজগতের স্পন্দনের কথাই শুধু । রূপ 
আছে, কিন্তু শুদ্ধসত্তব হয়ে নয়; ব্যামিশ্র সংসক্ত সম্মূঢ ও পরতন্ত্র হয়েই তার 
*প্রকাশ। অন্তরে ডাব যখন, ব্যাকৃত রূপের প্রয়োজন না থাকলেও স্পন্দন বা 
পাঁরবর্তের হাত হতে তখনও নিস্তার নাই আমাদের। তখনও দোঁখ, জড়ের 
স্পন্দন দেশে আর পাঁরবর্তের স্পন্দন কালে_-বিশবসত্তার আশ্রয় হল এই। 
এমন কথাও বলতে পার, এই তো সত্তার চরম পাঁরচয়, কেননা স্বরুপ-সত্তা 
তো মনেরই একটা বিকল্প-তার অনুপাতা তত্ব-বস্তু কি খুজে পাওয়া যাবে 
কোনকালে ? স্বানভবের মধ্যে বা তার পিছনে 'নিদানপক্ষে নিস্পন্দণনার্বকার 
একট্া-কিছুর আভাস পাই কদাচিৎ, যার অস্পম্ট অনুভব বা কম্পনা আমাদের 
মধ্য আনে এক অনির্চন'য়ের স্পর্শ জঈবন-মরণের সকল দোলার ওপারে 
সকল কর্ম বিকার ও রুপায়ণের অতীতে । চেতনার এই একটি দুয়ার আছে 
আধারে, কখনও যা অপাবৃত হয়ে উন্মোচিত করে লোকোত্তর মহাসত্যের 
জ্যোতির্ময় দিগ্বলয়--তার একটি কিরণ কখনও আমাদের ছংয়ে যায় সে-দুয়ার 
বন্ধ হতে না হতে! অন্তরে নিষ্ঠা এবং বীর্য থাকে যাঁদ, তাহলে ওই 
'বিদুযল্ময় ইশারাটুকুই আঁবচল শ্রদ্ধায় আঁকড়ে ধরে আবার আমরা যান্রা শুরু 
করতে পাঁর চেতনার আরেক লোকে- হীন্দ্রয়মানসের সামা ছাঁড়য়ে বোধির 
জ্যোতিরঞ্গনের 1দকে। 

একটুখানি তলিয়ে দেখলে বুঝ, বোধির কাছ থেকেই' আমরা নিই চেতনার 
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প্রথম পাঠ_কেননা আমাদের সকল মানসব্যাপারের 'পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে বোধির 
লীলা। বোধই মানুষের চেতনায় নিয়ে আসে অজানার গহন হতে বাণণর 
সেই বৈদদ্যতী, যা মহত্তর জ্ঞানের প্রেতি জাগায় তার প্রাণে। তারপর ব্যাদ্ধ 
আসে খাঁতিয়ে দেখতে--ওই আলোকপসরার কতটুকু সে পুরতে পারবে আপন 
ট্যাকে। আমাদের সকল জানার ও সকল পাঁরচয়ের িছনে, এমন-ক তাদেরও 
ছাপ্পিয়ে রয়েছে এক দনর্গম রহস্য। তার আকর্ষণে অবর-বাদ্ধি ও প্রাকৃত- 
অনুভবের উজান বেয়ে চিরকাল চলোছ আমরা নোঙর 'ছশ্ড়ে। তার প্রোতিতে 
অরুপের অনুভবকে মনের গোচর করতে চেয়োছ অকাঁষ্পতের 
রূপায়ণে_ ঈশবর অমৃত বা বৈকুণ্ঠের বাস্তব সংজ্ঞায় দিতে চেয়োছ সংজ্ঞাতীতের 
পারচয়। বোধ ওই রহস্যের মায়াই ঘনিয়ে তোলে আমাদের মধ্যে। এই 
রহস্যবোধের সঙ্গে বুদ্ধির যে-বিরোধ, প্রাকৃত-অনূভবের যে-বৈষম্য, বোঁধি তাকে 
গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না- কেননা বোঁধ মহাপ্রকীতির মর্ম হতে উৎসারিত বলে 
মহাপ্রকীতিরই মত দুদ্দমনীয় তার সংবেগ। বোধ সংস্বরূপ, তাই সতের 
স্বরুপ সে জানে। স্বয়ং সদ্ভূত এবং সং হতে উদ্ভূত বলেই, যা সতের শুধু 
িভূতি এবং প্রাতিভাস, তার শাসন মেনে চলতে সে পারে না। বোধি কেবল 
'নার্বশেষ সত্তার খবর দেয় না আমাদের, দেয় সদরূপেরও খবর। কারণ, এই 
আধারেই রয়েছে যে-বিন্দুজ্যোতির আধিন্ঠান, আত্মসংবিতের সেই ক্বাঁচং- 
উন্মীলিত জ্যোতঃপথের উৎস হতেই বোধর যাত্রা শুরু। তাই তার 
সামান্য-অনুভবের মধ্যেও থাকে বিশেষের ঘনীভূত প্রত্যয়। বোধর এই' 
পশ্যন্ত বাণকে প্রাচীন বেদান্তীরা প্রকাশ করোছিলেন উপাঁনষদের 'তনটি 
মহাবাক্যে-অহং ব্রক্গাস্ম 'তিত্বমীস শেবতকেতো" এবং “সর্বং হ্যেতদ ব্রহ্ধ, 
অয়মাত্মা ব্রহ্ম |? 

কিন্তু মানুষের চেতনায় বোধি সাধারণত কাজ করে যবনিকার আড়াল 
হতে-আধারের অপ্রবুদ্ধ অনাতব্যাকৃত অংশে । সেখানে জাগ্রতভীমর অপাঁরসর 
আলোকে যেসব সম্ম্‌্ট বৃত্তি তার বাহন হয়, তারা তার ব্যঞ্জনাকে পুরাপুরি 
ধরতে পারে না বলে বোঁধর সত্য ফুটতে পায় না সুসমঞ্জস ও সুব্যাকত রূপ 
নিয়ে। অথচ রূপের, স্পম্টতার দিকে আমাদের স্বভাবের ঝোক। আধারে 
অপরোক্ষ জ্ঞানবৃত্তর পাঁরপূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে, বোধিকে বাঁহশ্চেতনার সদর- 
মহলে আসর জাঁময়ে সেইখানে তার নায়কের আসনাঁট পাকা করে নিতে হয়। 
ধিন্তু বাহশ্চেতনার আসর এখন বোধির নয়__বুদ্ধির দখলে । সে-ই আমাদের 
প্রত্যয় ভাবনা ও কর্মের নিয়ন্তা। তাই দোঁখ, প্রান ওপাঁনষাঁদক খাঁষদের 
বোধির যুগ পার হয়ে ভ্রমে এল বৃদ্ধির যুগ- শ্রুতির দিব্য ভাবাবেশের জায়গা 
জুড়ল দাশশনকের তত্বিচার। অবশেষে তাকেও বেদখল করল বৈজ্ঞানিকের 
বস্তুসমীক্ষা। বোধির ভাবনা আঁতচেতনার বার্তাবহ, তাই সে আমাদের চরম 
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জ্ঞানবৃত্ত। তার জায়গায় এল যে শৃদ্ধব্যাম্ধ, বোধির সে প্রাতভ শুধ্‌-_ 
বলতে গেলে আধারের অন্তরিক্ষলোকেই তার আনাগোনা । তারপর ব্যামিশ্র- 
বাদ্ধর আঁধকার চলল 'কিছ্দাদন; আমাদের প্রাকৃতচেতনার 'নম্নভাঁমর আঁধবাসণ 
সে। খুব উচুতে সে উঠতে পারে না। জড়ীয় হীন্দড্রিয়মনের প্রসার যতটুকু 
অথবা যল্মযোগ্ে যতখান বাড়ানো যেতে পারে তাদের সীমানা, ততদ্‌রই তার 
দৃষ্টি চলে-তার বেশী নয়। মনে হয়, এমান করে জ্ঞজনের অবরোহন্রমে 
আমরা ব্রমেই নেমে আসছি যেন। কিন্তু বস্তুত একে বলতে পার প্রগাঁতর 
একটা পাঁরক্রমা। কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবরবান্তকে উধর্বৃত্তর দান যথাসম্ভব 
আত্মসাৎ করেই আধারে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় সে-বস্ুকে_ নিজের 
সাধন দিয়ে নিজস্ব ধরনে । কিন্তু এই প্রয়াসে অবরবাঁত্তরই আঁধকার প্রসারত 
হয় এবং অবশেষে উধ্ববাত্তর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ওঁদার্য ও 
সহজ ছন্দ আপনাহতে ফুটে ওঠে তার মধ্যে। এমাঁন করে মানুষের বাত্তগাঁল 
বোধি হতে শুদ্ধব্দ্ধি, আবার শ্দ্ধব্দ্ধি হতে ব্যবহার-__এই ক্রম ধরে প্রাক্তন 
ভাবকে আত্মসাৎ করে আপন খুশিতে পজ্ট না হত যাঁদ, তাহলে তার প্রকীতির 
মধ্যে ঘটত সামঞ্জস্যের অভাব। হয়তো তার একটা দক উগ্রভাবে প্রবল হয়ে 
অন্য 'দিককে দাবিয়ে রাখত অযথা শাসনের পড়নে, অথবা পরস্পর 'বযুক্ত 
থাকায় কোনও দিকই ফুটতে পেত না সমৃদ্ধ শ্রী 'নয়ে। কিন্তু চেতনার 
প্রগাতিতে ভ্রম এবং স্বাতন্ত্য আছে বলে আধারে একটা সমতা দেখা 'দিয়েছে__ 
জ্ঞানবৃত্তির বিভিন্ন 'বিভাবের মাঝে একটা পূর্ণতর সোৌষম্যের জেগেছে সূচনা । 

প্রাচীন উপনিষদে এবং পরের যুগে দার্শনিক চন্তার আভব্যার্ততেও এই 
ন্রমই আমাদের চোখে পড়ে। বোধির দীপ্ত এবং অধ্যাত-অনুভব একমান্র 
প্রমাণ ছিল বোৌদক এবং ওঁপনিষাঁদক খাঁষদের কাছে। উপানিষদের যুগেও 
যেবিচারপাঁরষদের কথা তোলেন আধ্ানক পাঁণ্ডিতেরা সময়-সময়, সে তাঁদের 
বোঝবার ভুল শুধু । উপনিষদে বাদানবাদের প্রসঙ্গ আছে যেখানে, সেখানেও 
বিচার বিতর্ক বা ন্যায়ের সহায়ে সত্যানর্পণের কোনও প্রয়াস নাই। শুধু 
বাভন্ন খাঁষর বোধি বা অনুভবের তুলনা আছে সেখানে । তার মধ্যে খণ্ডনের 
কোনও প্রচেষ্টা নাই-কেবল আছে জ্যোতি হতে উত্তরজ্যোতিতে উদয়ন, বোধির 
সঙ্কীর্ণ ক্ষপ্র বা গৌণ প্রত্যয় হতে উদারতর পূর্ণতর সারবন্তর প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ 
হবার ববরণ। একজন খাঁষ প্র*ন করছেন আর একজনকে, “তুমি কী জান ? 
বলছেন না “তুমি কী ভাব বা “যাক্তর ধারা ধরে কোন্‌ সিদ্ধান্তে এসে 
পেশছেছ তুমি 2, উপানিষদের কোথাও বেদান্তের সত্যকে প্রমাণ করতে যুক্তির 
আশ্রয় নেওয়া হয়ান। বোঁধর ন্যনতাকে পূরণ করতে হবে বোঁধিরই উৎকর্ষ- 
সাধনায়, তকব্দ্ধির হাকামি অচল সেখানে মনে হয় এই ছিল প্রাচীন 
খাদের মত। 
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কিন্তু মানুষ ব্দাদ্ধ বুঝতে চায় নিজের ধরনে, নইলে তার তৃপ্তি হয় 
না। তাই বোধির পরে খন দেখা দিল “বৌদ্ধ” জল্পনার যুগ, তখন এদেশের 
দার্শানকেরা অতাঁত ভাবসম্পদের প্রাত শ্রম্ধাকে অক্ষুপ্ন রেখেই সত্যের এষণায় 
করলেন একটা দ্বৈত-ধারার প্রবর্তন। শ্রাত বা বোঁধজাত প্রত্যয়ের নাম 
দিলেন তাঁরা আগম বা আপ্তবচন এবং তার প্রামাণ্যকে ঠাই দিলেন অনমানেরও 
উপরে। এদিকে বৃদ্ধির দাবকেও অগ্রাহ্য করলেন না তাঁরা। কিন্তু বাদ্ধর 
অন্ামত তত্বে শ্রাত বা আগমের অনুকূল বা, শুধু তার প্রামাণ্কে মেনে 
[নিয়ে আর-সমস্তই প্রত্যাখ্যান করলেন 'িষ্প্রমাণ বলে। এমাঁন করে তর্ক 
সমীক্ষার যা প্রধান গলদ-_ অর্থাৎ শুধু শব্দজালকেই সার-সত্য ভেবে হাওয়ায় 
হাওয়ায় লড়াই করা তার জুলুম থেকে তাঁরা খাঁনকটা রেহাই পেলেন। 
বস্তুত “বাগ বৈখরী শব্দ-ঝরী' 'দয়ে তত্ব-সমীক্ষা চলে না কখনও- কেননা 
শব্দ শুধু ভাবের বাহ্া প্রতীক বলে বারবার খঠটয়ে দেখতে হয় তার প্রয়োগকে, 
পদে-পদে ফারয়ে আনতে হয় তাকে পাঁরশুদ্ধ অর্থব্যঞ্জনার ভূমিতে । 
দার্শনকদের বাদ আবার্তত হত প্রথমত চরম সত্যের অপরোক্ষ অনৃভবকে 
কেন্দ্র করে_ বোধির প্রামাণ্যের সঙ্গে বাদ্ধর প্রামাণোর জাঁড় মিলিয়ে। কিন্তু 
বৃদ্ধিতে যে স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে তথাকাঁথত স্বারাজ্যপ্রাতিষ্ঠার 1দকে, ক্রমে 
সে-ই হল সর্বজয়া-_অবশ্য বোধির আনুগত্যের বাহানাটুকু বজার রেখেই। 
এমান করে শ্রীতিকে প্রমাণ মেনেই দেখা দিল দার্শীনকদের সম্প্রদায়ভেদ। 
পরস্পরকে খণ্ডন করতে শ্র্াতবাক্যকেই তাঁরা ব্যবহার করলেন অস্ব্র্পে। 
বোঁধির সঙ্গে বৃদ্ধির বিরোধ স্পঙ্ট হয়েছে এইখানেই। বোধির আছে উদার 
সম্যক-দৃম্টি-সবশকছুকে সে দেখে সমগ্রের মধ্যে, কাজেই খখাটনাটিও তার 
কাছে অখণ্ড-বৃহতেরই ছটা যেন। অতএব তার স্বাভাবক ঝোঁক সমন্বয়ের 
এবং একবিজ্ঞানের দিকে । ব্াদ্ধ কিন্তু বিভজ্যবাদী। সে চলে বিশ্লেষণের 
1দকে_ অনেক তথ্য জোড়া দিয়ে সমগ্রের ধারণা তার। স্বভাবতই সে-জোড়া- 
তাড়ার মধ্যে থাকে অনেক বিরোধ, অনেক বৈষম্য, অন্যোন্যাবরোধী অনেক 
যাক্ত। আবার বৃদ্ধির ধর্ম হচ্ছে তরকবর নিখংত ছাঁচে একটা দর্শনকে ঢালাই 
করা। কাজেই পরস্পরাবরোধী বহুতথ্যের মধ্যে কাটছাঁট করে তার মতুয়ার 
[সিদ্ধান্তের অনুকূল যা, তাকেই সে রাখে বাঁচিয়ে। এমাঁন করে প্রাচীন খাঁষদের 
সম্বোধর অখণ্ডতা ক্রমে যখন টুকরা হয়ে ভেঙে পড়ল বুদ্ধির আভঘাতে, 
তখন তাঁর্ককের কট প্রাতভা আঁবজ্কার করল ব্যাখ্যার নানা চাতুরী ও মীমাংসা- 
পাঁরভাষার জাল, প্রস্থানভেদের 'বাঁচন্র তারতম্য-_া দিয়ে বিরুদ্ধ শ্রাতিবাক্যের 
মুশকিল আসান করে তত্বীবদ্যার জল্পনাকে দেওয়া চলে স্বচ্ছন্দাবহারের 
অবাধ আঁধকার। 

তব প্রান বেদান্তের মূল ভাবগুঁল 'বাক্ষপ্ত হয়ে ছাঁড়য়ে রইল 'বাভন্ন 


ব্রহ্মাবদ্যার সাধন ৭৫ 


দর্শনে এবং মাঝেমাঝে তাদের সমন্বয়-সাধনার প্রয়াসও চলতে লাগল অথণ্ড- 
বোধির উদার ভূমিকায়। তাই দর্শনের নানা প্রস্থানের পটভূমিতে জেগে 
রইলেন উপাঁনষদের পুরুষ আত্মা বা সদব্রক্গ। বদ্ধ তাঁকে একটা ভাব বা 
চিত্তভীমিতে পর্যবাঁসত করতে চাইলেও তাঁর আনর্বচনীয়তার কিছু আভাস 
আজও বেচে আছে নানা দর্শনে প্রাচঈন ভাবনার হীঙ্গত 'নয়ে। সম্ভাতির 
যে-পাঁরস্পন্দকে আমরা বাল জগৎ, তার সঙ্গে 'নার্বশেষ অখন্ড-সত্তার 'কি 
সম্বন্ধ; জীবের অহং সে-পরিস্পন্দের কার্য বা কারণ যা-ই হ'ক-কি করে 
আবার সে ফিরে যেতে পারে বেদান্ত-প্রাতপাঁদত আত্স্বর্পে ব্রহ্মভাবে বা 
ভেরি রানির ভাত ররর 
আঁধকার করে আছে চিরকাল । 


ছান্দোগ্যোপানিষৎ ৬।২।১ 


এক আম্বতীয়-_সং দ্বরুপ। 
ছান্দোগ্য উপনিষদ (91২১) 


অহংসর্বস্ব ভাবনার সঙ্কীর্ণচণ্চল লুব্ধতা হতে দৃষ্টিকে নির্মুক্ত করে 
সত্যসন্ধানীর আবক্ষুব্ধ পক্ষপাতহাঁন জিজ্ঞাসা 'নয়ে জগতের দিকে তাকাই 
যাঁদ, তাহলে প্রথমেই অনুভব কার- এক মহাশাক্তর অমেয় বীর্য, অনন্তসত্তার 
বৈপূল্য নিয়ে অন্তহীন স্পন্দনে অফুরন্ত প্রবান্তর উল্লাসে আপনাকে উৎসারত 
করে চলেছে সীমাহীন দেশে, শাশবতকালের আবরাম প্রবাহে । অপ্রমেয় 
অপ্রতর্কা তার সত্তা “অয়মাস্ম'র অকল্পনীয় লোকোন্তরভাবনায় অনন্তগুণে 
ছাঁড়য়ে গেছে-_ শুধু আমাদের ক্ষুদ্র অহংকেই নয়_বিশ্বের যেকোনও বৃহৎ 
অহং অথবা অহং-সমাম্টকে। তার মানদন্ডে কোঁটিকজ্পব্যাপন বিসৃম্টির 
বিপুল এ*বর্য ক্ষণেকের ধুলাখেলা মান্্, অনন্ত পরার্ধের অগণনীয় অঙ্কপাত 
করামলকের মতই নগণ্য তার কাছে। অথচ সহজপ্রত্যয়ের মূঢ়তা ?নয়ে এমান 
অসঙ্তোচে আমরা জীবনকলম্পনার 'বাঁচন্ন মায়া বুনে চলোছ, যেন এই বিপুল 
ধিব*বস্পন্দন আমাকে কেন্দ্র করে আবার্তিত হচ্ছে আমারই ইন্টানিম্টের দায় 
নিয়ে, আমারই মুখ চেয়ে। আমাদের আকাক্ক্ষা-উচ্ছবাস, ভাবনা-কল্পনা 
একাল্তভাবে আমাদেরই জণীবন-রসায়ন যেমন, তেমাঁন তার চ'রিতার্থতাসাধনই 
যেন এই বিশবশাক্তরও একমান্র কর্তব্য !...কিন্তু মোহমুক্ত দৃষ্টি নয়ে এর দিকে 
তাকাই যখন, তখন দোখ এ-শীক্তর 'বলাস আত্মনেপদী--পরস্মৈপদী তো নয়। 
এর আছে একটা স্বকীয় বিপুল লক্ষ্য, সীমাহীন 'বাচন্র-ভাবনার জাঁটল জাল, 
আত্মসম্পৃর্তর অপারমেয় আকৃতি এবং উল্লাস, অভাবনীয় কঙ্পনার আমত 
বৈপুল্য যা স্নিষ্ধ কৌতুকের দাষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের আদর্শ-জজ্পনার 
তুচ্ছতার দিকে।...কিন্তু শাক্তর এই অপ্রমেয়তায় বিম্‌ঢ় হয়ে, অহমিকার 
প্রায়শ্চন্তস্বর্প নিজেদের আকিপ্িংকরতাকেই বড় করে দেখলে চলবে না। 
কেননা মহাশাক্তর স্বয়ম্ভুলশলার প্রাত অন্ধতাও যেমন আবিদ্যা, তেমনি 
ভাবের নাকে তক তোলা আরেররনের রি িরাতাতে 
িশ্বব্যাপারের সত্যপাঁরচয়ে থেকে যায় অনেকখানি ফাঁক। 


সদ. শ্রচ্মা ৭৭ 


বিশ্বব্যাপী এই-যে সীমাহীন শাক্তস্পন্দ, সে তো আমাদের মনে করে না 
তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয়। মহৎ কীততে যতখান উল্লাস তার, ততখাঁনি আভ- 
নিবেশ তার ক্ষদদ্রুতম কর্মে তেমাঁন সবাঁদক খটিয়ে দেখা, শিজ্পনৈপৃণ্যের 
চরম প্রকাশ ঘটানো তারও মধ্যে : এ তো আমাদের বিজ্ঞানের রায়। মহাশাক্ত 
বাস্তাঁবক মায়েরই মত সমদর্শন, পক্ষপাতশূন্য গ্লীতার ভাষায় “সমং ব্রহ্ম 
তনি। একটা ব্রন্ধাণ্ডের আয়োজন ও বধারণে যতখানি ফোটে তাঁর স্পন্দনের 
সংবেগ ও তীব্রতা, ঠিক ততখানি ফোটে একটা বল্মীকস্তূপেরও জীবন- 
নিয়ল্পণে। আয়তন বা পাঁরমাণের ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে মনে কার আমরা-_ 
ওটা বড়, এটি ছোট। কিন্তু তারতম্যের বিচারে, পাঁরমাণের বাহুল্যকে ছেড়ে 
যাঁদ মানদশ্ড কাঁর গুণের সংবেগকে, তাহলে বলব একটা বিশাল সৌরজগতের 
চেয়েও বড় তার দীনতম আধবাসী একটা িপশালকা এবং মানুষ ক্ষুদ্রায়তন 
হয়েও ছাঁড়য়ে গেছে সমগ্র জড়প্রকৃতির অপরিমেয় বৈপৃল্যকে। কিন্তু এও 
আবার গুণলীলার মায়া। বাস্তাবক পাঁরমাণ বা গুণ কোনটা দিয়েই শাক্তর 
তত্ব পাওয়া যায় না, কেননা উভয়ে তারা শাক্তস্পন্দেরই বিভূতি মান্র। তাদের 
অন্তর্গঢ শাক্তর তীরসংবেগ দিয়ে বিচার কার যাঁদ, তাহলে দোঁখ জগতের 
সর্বত্র সমভাবে 'নাবস্ট এই মহদর্রক্ম। সবার যখন সমান ঠাঁই তাঁর সততায়, 
তখন কি বলা চলে না, তাঁর শাক্তও সমবিভক্ত সবার মধ্যে 2...কিন্তু এই 
সমাঁবভজনের কল্পনাও পরিমাণ-প্রত্যয়েরই মায়া। বস্তুত ব্রহ্ম অখণ্ডস্বরূপে 
*সবার মধ্যে সান্নাবস্ট হলেও আমরা তাঁকে খণ্ডিত দেখি--ণবভক্তমূ ইব'। 
বাদ্ধর সংস্কার হতে দর্শনকে নির্ম্‌ক্ত করে যদ তাকে বোধ দ্বারা জারত 
এবং তাদাজ্সযসংবৎ দ্বারা ভাঁবত করতে পার, তাহলে দেখব, আমাদের মনোময়ণী 
চেতনা হতে স্বতন্ত্র এই অনন্ত শাক্তর চেতনা । নিরংশ হয়েও অংশের মধ্যে 
এ-শাক্ত সমাবষ্ট হয় যখন, তখন নিজেকে সে সমাবভক্ত করে না, কিন্তু 
অখণ্ডবর্ধে নিজের সমগ্র সত্তাকে যুগপৎ আঁবস্ট করে_ যেমন সৌরজগতে, 
তেমাঁন একটা বল্মীকস্তৃপে। বক্ষের কাছে অংশ-নরংশের কোনও ভেদ নাই। 
প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময়, ব্রক্মস্বরূপ- অখণ্ড ব্রন্মসদ্ভাব দ্বারা আবিষ্ট, প্রোষত। 
ভেদ থাকতে পারে পাঁরমাণে এবং গুণে, কিন্তু আত্মস্ধরূপ সর্বত্র এক। বিশব- 
ক্লিয়ার প্রকীতি পদ্ধাত ও পরিণামে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, অথচ সবার মূলে 
আছে এক অনাদি শাশ্বত অন্তহীন শাক্তর সমাবেশ। শীক্তর যেসংবেগ বল 
হয়ে ফুটেছে সবলের মধ্যে, সেই সংবেগই অক্ষ সামর্থ আত্মপ্রকাশ করছে 
দুর্বলের দুবলতায়। প্রকাশে স্ফুরিত হয় শাক্তর যতখানি বীর্য, ততখান 
স্ফাঁরত হয় নিরোধেও। এমাঁন করে ইাতির উচ্ছ্বাসে অথবা নোতির শন্যতায়, 
বাণীর মুখরতায় অথবা নৈঃশব্দ্যের স্তন্ধতায় ফুটছে একই শীক্তর অখন্ডাবভূতি। 

অতএব আমাদের প্রথম কর্তব্য : এই-যে অন্তহীন শাক্তস্পন্দন, সত্তার 


৭৮ 1দব্য-জশীবন 


এই-যে আমিতবীর্য রূপায়িত হয়েছে ব*ব-রূপে, তার সঙ্গে হিসাবের গোলটুকু 
চুকিয়ে ফেলা। আমাদের চলাত 'হসাবে গলদ অনেক। সর্বময়ের সর্বস্ব 
আমরা, অথচ তাঁর মূল্য কানাকড়িও নয় আমাদের কাছে-_যাঁদও 'নজেকে জানি 
সবার চেয়ে বড় বলেই । এইখানে পাই সেই মূলা আবদ্যার আভাস, যে আমাদের 
অহওকারের প্রসূতি। এই আঁবদ্যার প্ররোচনাতেই ব্যম্টি-অহংএর ক্ষদ্রীবন্দ 
নিজেকে ফাঁপিয়ে তোলে মহাঁসন্ধুর 'বিকজ্পনায়। অথচ নিজের সামার 
বাইরে ততটুকুই সে গ্রহণ করতে পারে যতটকুর সঙ্গে আছে তার মনের সায়, 
অথবা পাঁরবেশের ধাক্কায় যাকে না মেনে তার 'নম্কতি নাই। ব্যাম্ট-অহং 
দার্শানক সাজে যখন, তখনও তার দম্ভ যায় না। তখনও জোরগলাতেই সে 
প্রচার করে : বিশ্বের সত্তা তারই চেতনায়, তার চিত্তকেই কেন্দ্র করে আবার্তিত 
বিশ্বের চক্র; বিশ্বের সকল তত্তের যাচাই হবে তারই' চেতনার মাপকাঠিতে, তারই 
মনঃকাল্পত আদর্শের মানদণ্ডে; সে-গণ্ডির বাইরে যা-ীকছু, সেসমস্তই মিথ্যা 
কিংবা অলীক ।......এই মনঃসর্বস্বতার জন্যই বিশ্বের সঙ্গে কোনকালে মানুষের 
হিসাব মেলে না এবং তাইতে জীবনসম্পদের পুরাপুরি ভাগও পায় না সে 
কোনাঁদন। প্রাকৃত মন ও অহংএর এই বেয়াড়া দাঁবর মূলে অবশ্যই একটা 
সত্যের সমর্থন আছে। 'কন্তু সে-সত্যের স্বরুপ তখনই স্পম্ট হয়, যখন মন তার 
জ্ঞানের সীমা জানতে পারে এবং সমর্পণের মাধুরীতে অহং তার 'বাবক্ত আত্ম- 
প্রাতি্ঠার সকল গুমর হারিয়ে ফেলে। যখন বুঝতে পাঁর : বি*বপারিণামের 
যে-ছন্দোলীলাকে জীবন বাল, সে ওই অনন্ত স্পন্দনেরই একটা বাঁচিভঙ্গ ; 
জানতে হবে সেই অনন্তকেই, জাগ্রত চিত্ত নিয়ে অনপ্রাবস্ট হতে হবে তারই মধ্যে, 
একান্ত 'নিম্ঠায় তারই সম্ভুঁতিকে সার্থক করতে হবে এই আধারে_তখন হতে 
আমাদের সত্য করে বাঁচার শুরু । একাঁদকের হিসাব হল এই। আরেক 
দিকে আবার জানতে হবে : 'নাখল শাক্তস্পন্দের সঙ্গে আবনাভূত আমরা 
আত্মস্বর্পের পাঁরপূর্ণ মাঁহমায়, তার অধঈন অথবা গুণীভূত নই কোনমতেই; 
আমাদের জীবনে ও কর্মে, ভাবে ও ভাবনায় সে-শক্তির যে 'বাচত্র লীলা, তা 
দিব্-জশবনেরই পরমা 'সদ্ধির অপারহার্য সাধন। 

কিন্তু এই অনন্ত সর্বশীক্তময়ী সমান্টভূত মহাশীক্তর স্বরূপ না জানলে 
গরমিল থেকেই যাবে আমাদের 'হসাবে। এইখানে এক ফ্যাসাদ বাধে নতুন 
করে। শদ্ধবৃদ্ধি বলে, এবং মনে হয় বেদান্তও যেন সায় দেয় তাতে যে, 
আমরা যেমন মহাশক্তির একটা পরতনল্্ 'বিভূতি, তেমনি মহাশাক্তও দেশ-কালের 
অতাঁত অক্ষয় অব্যয় 'নার্বকার এক 'বাবক্ত স্থাণুস্বরূপের অবর-াবভাঁত। 
সে-স্থাণু শাক্তক্রিয়ার আঁধন্ঠান হয়েও নিক্ক্রিয়, কেননা তিনি শাক্ত-স্বরূপ 
নন, শুদ্ধ সং-স্বরূপ। বিশ্বে শীক্তরই লীলা দেখে যারা, সদক্রন্ষের সন্তা 
তারা অস্বীকার করতেও পারে। হয়তো তারা বলবে : আমরা অখন্ড অপ্রমেয় 


সদ ব্রহ্ম ৭৯৯ 


কূটস্থসত্তার শাশ্বত স্থাণৃত্ব ভাব যাকে, আমাদেরই বাদ্ধবাত্তর সে একটা 
1বকজ্প, ব্যাবহাঁরক স্থাণুত্বের বিদ্রম হতে উদ্ভব তার; বস্তুত ছুই স্থির 
নয় জগতে, সমস্তই নিয়ত স্পন্দমান; এই স্পন্দবৃত্ততেই মনশ্চেতনা স্থাণুত্বের 
আরোপ করে, কেননা এবকম্পটুকু না হলে শাক্তস্পন্দ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে 
একটা নিশ্চল 'ভান্তর অভাবে । শী্তুস্পন্দের মধ্যেই যে দেখা দেয় এইধরনের 
স্থাণুত্ব-বিভ্রম, তাও প্রমাণ করা কঠিন নয়। বাস্তবিক জগতে স্থাণ্‌ বলে 
কিছুই তো নাই। যাকে মনে করাছ নিস্পন্দ, সেও স্পন্দনেরই ঘনাবগ্রহ। 
সেখানে শাক্তর ক্রিয়াই রূপাঁয়ত হচ্ছে এমনভাবে, যাতে আমাদেরই চেতনায় 
ফুটছে তার স্থাণ্‌ত্ব-যেমন পাঁথবীকে আমরা ভাব স্থির, চলন্ত ট্রেন মনে 
হয় দাঁড়য়ে আছে একই জায়গাতে আর ছুটে পালাচ্ছে আশপাশের গ্রাছ- 
পালারা।...তাহলে নিস্পন্দ 'নার্বকার কোনও সন্তাই কি নাই স্পন্দনের আধচ্ঠান 
ও আশ্রয়রূপে £ সত্তা শুধু শাক্তর বিক্ষেপ_এই কি তার একান্তিক পাঁরচয় ? 
না শাক্তই সন্তার িভৃতি--এই কথাই সত্য ? 

সপম্টই বুঝতে পারি, শুদ্ধসত্তা বলে কিছু থাকে যাঁদ, তাহলে শাক্তর 
মত সেও হবে অনন্ত। সন্তা বা শাক্ত, কারও যে ইতি থাকতে পারে কোথাও, 
একথা যাাক্ত কল্পনা বোধি বা অনুভব কু দিয়েই প্রমাণ করতে পাঁর না 
আমরা । আদ বা অন্তের কল্পনা যেখানে, সেখানেই ব্যতিরেকমূখে আসে 
অনাঁদ-অনন্তের কল্পনা । বস্তুত আদ ও অন্ত এই দুটি বিন্দু "দয়ে প্রাকৃত 
মন একটা সীমা রচে মান্ন অসামের মধ্যে। তাই, কিছুই 'ছিল না এর আগে 
এবং এর পরে কিছুই থাকবে না এমন উক্তি কেবল যে যাাক্তবিরুদ্ধ তা নয়, 
বস্তুস্বভাবের বিরুদ্ধ একটা উৎকট কম্পনাও। সাল্তের প্রাতভাসকে “আবৃত' 
করে অনন্ত 'বরাজিত রয়েছে তার অনপলাপ্য স্বায়ম্ভুব মাঁহমায়__এই হল 
সত্য। 

কিন্তু এআনন্ত্যও দেশ ও কালের আনন্ত্য শুধু-তাই সামাহীন 
পারব্যাপ্তিতে, শাশ্বত প্রবহমানতায় তার প্রকাশ । তাকেও ছাড়িয়ে যায় শুদ্ধ- 
বাদ্ধ। দেশ ও কালের মর্মসতাকে বর্ণরাতিহশন জ্যোতিঃসম্পাতে উদ্ভাসত 
করে সে বলে, দেশ-কাল আমাদেরই চেতনার ভাব মান্র, এই 'দয়েই প্রাতিভাসক 
অনুভবকে আমরা কার শৃঙ্খালত। স্বরুপসন্তার অপরোক্ষদর্শনে দেশ বা 
কালের কোনও চিহুই থাকে না। ব্যাপ্তবোধ যঁদিই-বা থাকে সেখানে, তবু 
সে-ব্যাপ্তি দেশের নয়, মনের। তেমান প্রবাহবোধ থাকলেও তা মনেরই 
প্রবাহমানতা, কালের নয়। কাজেই বোঝা যায়, তখনকার ব্যাপ্তি ও প্রবাহ-বোধ, 
যা বাদ্ধগ্রাহ্য নয় এমন একটা-কিছুর প্রতীক মাত্র মনের কাছে। বস্তৃত তা 
আনন্ত্যের অপরোক্ষ ব্যঞ্জনা, যার মধ্যে আমরা পাই একটি ক্ষণের অণুতে 'নিত্য- 
নবায়মান সর্বাধার কালবৃত্তির সংহতি, একটি দেশের বিন্দুতে সর্বতোব্যাপ্ত 


৮০ দব্য-জীবন 


সর্বাধার সংস্থাতির ঘনীভূত প্রত্যয় ।...বরুদ্ধ সংজ্ঞার এমন উৎকট সমাবেশেই 
আনির্বচনীয় অপরোক্ষানূভবের বিবৃতি নিখুত হয়। এতেই ব্াঝ, সে- 
অনুভবে অভ্যস্ত সংস্কারের গণ্ডি ভেঙে মন এবং বাণী উত্তীর্ণ হয় এক 
পরমতত্বে। তাদের কজ্পিত সকল বিরোধের নির্‌ঢ় প্রত্যয় সেখানে পর্যবাঁসিত 
হয় এক আনর্চনীয় তাদাত্্যসংবিতে, যাকে প্রকাশ করবার জন্যই তাদের এই 
পঙ্গু প্রচেষ্টা । 

সংশয়ী প্রশ্ন করবে তবু, অপরোক্ষ অনুভবের এ-পরিচয় সত্য কি ? এমনও 
কি হতে পারে না, শুদ্ধসন্তার ভাবনা বৃদ্ধির একটা বকল্পমান্র। আমরা 
কেবল ভাষার চাতুরীঁতে গড়ে তুলি একটা অবাস্তব শূন্যতার আভাস। তারপর 
একাগ্রচত্তের ভাবনায় তাকে সত্য করতে গিয়ে মনে হয়, মহাশূন্যে মালয়ে 
শেল দেশ আর কাল !...কন্তু প্রত্যক-দৃম্টিতে আবার সেই স্বরূপসত্তার দিকে 
তাকিয়ে বাল, না, এ সংশয় অমূলক। কিছু আছে প্রাতভাসের অন্তরালে-- 
সে শুধু অনন্ত নয়, আনদেশ্য। প্রাতভাসের ব্যান্ট অথবা সমাস্টি কোনও 
বিভাবকেই স্ব-তনল্ন্ সন্তায় সন্তাবান বলতে পার না। অনাঁদ অদ্বয় সর্'গত 
অসামান্য শাঁক্তরূপেও সমস্ত প্রতিভাসকে পর্যবাঁসত কার যাঁদ, তবুও তাকে 
পাই একটা আননির্দেশ্য প্রাতভাসেরই আকারে । গাত বা স্পন্দের ভাবনায় 
স্থতি বা বিরামের সম্ভাব্যতা আবিচ্ছেদে জাঁড়য়ে আছে। তাই স্পন্দকে এক 
নিস্পন্দ সত্তার স্বতঃপ্রবৃত্ত না ভেবে উপায় নাই। শাক্তর প্রবৃত্ত আছে 
ভাবতে গেলেই ভাবতে হয় তার নিবৃত্ত-রুপ। সে-নিবাত্তরই পরাকাম্ঠা হল, 
স্বর্পসত্তার শুদ্ধ ও সহজ প্রত্যয়। আমাদের খোলা আছে দুটি পথ : 
বিশ্বের আঁধঙ্ঠানকে কল্পনা করতে পারি-হয় অনির্দেশ্য শুদ্ধসত্তার্পে, 
নয়তো আঁনেশশ্য প্রবার্তকা শীক্তরূপে। শেষের দর্শনই সত্য হয় যাঁদ, অর্থাৎ 
শাক্তর যাঁদ কোনও স্থাণ্‌ নামিত্ত বা আধ্ঠান না থাকে, তাহলে শীক্ত হবে 
প্রবৃত্তি বা স্পন্দেরই পারণাম ও প্রাতিভাস-কেননা স্পন্দ ছাড়া আর-কছুরই 
বাস্তবতা আমরা স্বীকার কারান। তখন 'াবশবও হবে নিরাধার স্পন্দমান্র_- 
তার আঁধাচ্ঠানরূপে কোনও স্বরুপসত্তার কল্পনা 'নরর্৫থক হবে। এই হল 
বৌদ্ধের শূন্যবাদ, যার মতে সন্তা শা*বত প্রাতভাসের একটা বিভূতি-_-“যৎ সৎ, 
তৎ ক্ষণকম।'..কিন্তু শুদ্ধব্াদ্ধ বলে, এ-দর্শনে তৃপ্তি হয় না আমার, কেননা 
এ আমার মৌল অনুভবের বিরোধী, অতএব মিথ্যা। ধাপে-ধাপে এতক্ষণ 
চলোছলাম উপরপানে, এইখানটায় হঠাং যেন ধাপ ফাারয়ে গেছে। তাই সমস্ত 
1সপড়টাই নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে-_মহাশ্‌ন্যে ! 

আনর্দেশ্য অনন্ত দেশ ও কালের অতাঁত শদ্ধ-সং বলে কিছ? থাকলে 
তার স্বরূপ হবে নার্বশেষ-কেননা পারমাণ বা পারমাণ-সমবায় দিয়ে তার 
ইয়ত্তানিরপণ হবে না, তাকে গড়ে তোলা যাবে না গুণ বা গুণ-সমবায় 'দিয়ে। 


সদ. ব্রহ্ম ৮৯ 


নাখল রূপের সমাহার বা তাদের আধারভূত রুপধাতুও বলা চলে না তাকে। 
বিশ্বের রূপ গুণ পাঁরমাণ-সব-কিছুর তিরোধানেও শুদ্ধ-সতের বিলোপ 
ঘটবে না। অমেয় নিগ্ঘণ অরুপসন্তার ধারণা শুধু সম্ভব যে তা নয়_ 
প্রীতভাসের আধারর্পে জেগে আছে এই 'নার্বশেষ সন্তারই প্রত্যয় । তার 
রুপ গুণ বা পারমাণ নাই এই অর্থেই যে, তাদের আত-চ্ঠা সে; অর্থাৎ আমাদের 
দেওয়া রূপ গুণ বা পাঁরমাণের সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে তারা তার মধ্যে তাঁলয়ে 
গিয়ে। অথচ এই শুদ্ধ-সংই আবার প্রাত-্ঠা তাদের; অথণৎ তারই স্পন্দ- 
শক্ততে বিস্ষ্ট হয় তারা রূপ গুণ ও পরিমাণের বৈচিন্র্ে। আবার এমনও 
বলা চলে না বে নাখলের আধাররূপে আছে এক রূপ, এক গুণ ও এক 
পরিমাণ তারই মধ্যে তারা পর্ধবাঁসত হয় চরমপ্রত্যয়ে; কেননা এ-কল্পনারও 
কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই। বস্তুত তাদের পর্ধবসান ঘটে এমন একটা-কিছুতে 
যার বেলায় এসব সংজ্ঞা একেবারে অচল। অতএব ীবশব-স্পন্দের যা-কছ্‌ 
'নামত্ত বা প্রাতভাস, চরমে তা লীন হয় স্বকারণভূত তৎ-স্বরূপেই। সে-প্রলয়- 
দশাতেও অব্যক্তসত্তায় সন্তাবান তারা, কিন্তু তাদের আনর্চনীয় রূপান্তরকে 
আর স্পন্দকালীন সংজ্ঞা দিয়ে পারচিত করা যায় না তখন। এইজন্যই আমরা 
বলি, শুদ্ধসৎ 'নার্বশেষ, তার স্বরূপ আঁচন্ত্য, আবিজ্ঞেয়: অথচ 'নাঁখল 
জ্ঞান-বাত্তর অতাঁত পরমতাদাত্ম্যের অপরোক্ষ অনুভবে আমরা সমাহত হতে 
পার তার মধ্যে। যা 'নার্বশেষ, তা নিস্পন্দ বা স্পন্দাতীত। অতএব স্পন্দ 
দেখা দেবে সাবশেষের বিসৃন্টিতে। কিন্তু সাঁবশেষ বললেই বুঝতে হবে তার 
আধার আধেয় এবং স্বরূপ সমস্তই নির্বশেষ। অতএব স্পন্দজগতের সকল 
বস্তুই তত্তৃত তৎ-স্বরৃূপ। 'নির্বশেষ ও সাঁবশেষের মধ্যে যে ভেদাভেদের 
সম্পক্ বেদান্ত আকাশকে করেন তার দজ্টাল্ত : আকাশ সর্বভূতের আধার 
আধেয় এবং স্বরূপ; অথচ এতই স্বতল্ল তার প্রকৃতি যে, আকাশে লন হলে 
তাদের প্রাতিভাঁসক সকল বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়, যাঁদও তাদের সত্তার বিলোপ 
ঘটে না তাতে। 

'কোনও-কিছুর স্বকারণে লয় হবার কথা বলতে 1গয়ে স্বভাবতই আমরা 
কালাবাছন্ন চেতনার পাঁরভাষা ব্যবহার করি, স্মতরাং তার বিভ্রম সম্পর্কে 
আমাদের সত হওয়া প্রয়োজন। 'নার্ককার পরমার্থসং হতে স্পন্দের উন্মেষ 
একটা শাশ্বত বিভতি। কিন্তু আমাদের প্রাকৃতব্দীদ্ধ তাকে দেখে নিত্যপরম্পারত 
কাঁলকপ্রবাহে বিবর্তমান। তাই কালাতীতের শা*শবতভাবে যে আঁভনবায়মান 
অনাদ্যন্ত ক্ষণাবন্দুতেই 'নাবম্ট হতে পারে, অতএব স্পন্দাবভূতির কাঁলক- 
প্রত্য়ও যে স্বরূপত তা-ই-এ-তত্ব আমাদের ধারণায় আসে না। এইজন্যই 
বশ্বলণলায় আমরা দোঁখ আদি মধ্য ও অবসানের অল্তহীন আবর্তন শুধ্ু। 

স্পন্দবাদী তবু বলতে পারেন : এসব ডীক্তর প্রামাণ্য ততক্ষণ, যতক্ষণ 


৮২ 1দব্য-জীবন 


আমরা শুদ্ধবাঁদ্ধর শাসন মেনে চাল। কিন্তু ব্দ্ধর রায়কে মানতেই হবে, 
এমন-কোনও বাধ্য-বাধকতা আছে 'কি £ যা সং, তা-ই দিয়ে হবে সন্তার পারিচয় 
_মনের কজ্পনা 'দয়ে নয়। দেখাছ দাটমান্র বস্তু আছে- পরাকদৃম্টিতে 
দৌশক স্পন্দ আর প্রত্যক-দৃম্টিতে কালিক স্পন্দ। দেশ এবং কাল সত্য-_ 
সত্য তাদের ব্যাপ্তি এবং প্রবাহ । দেশের ব্যাপ্তিকে হয়তো কখনও ছাঁড়য়ে যেতে 
গার। বলতে পার, এ একটা মনের সংস্কার শুধু-কেননা অথণ্ডের 
সমগ্রতাকে একটা ক্পিত দেশে পাঁরকীর্ণ না করে শুদ্ধসন্তাকে ব্যাপারিত 
করা মনের সাধ্যাতীত। কিন্তু আবাচ্ছন্ন পাঁরণামের ধারাবাহী কালস্পন্দকে 
তো আমরা ছাঁড়য়ে যেতে পার না- কেননা কালস্পন্দই যে আমাদের চেতনার 
উপাদান। যেমন আমরা, তেমান এই জগৎও একটা আঁবরাম স্পন্দপ্রবাহ। 
তার বতমান উপাঁচিত হয়ে উঠছে অতাঁত-পরম্পরার সমাহারে এবং সেই 
বর্তমানই আমাদের চেতনায় ভাসছে ভবিষ্য-পরম্পরার আঁদাঁবন্দ; হয়ে। 
অথচ সে-আদাবন্দুও ক্ষণভঙ্গ মান্। কেননা, যাকে বলব বর্তমান, ফোটার 
আগেই ঝরে পড়েছে বলে সে তো অসৎ সুতরাং আনর্বচনীয়। অতএব বিশ্বে 
আছে শুধু অখন্ড শাশ্বত কালবৃনত্তর পরম্পরা। আর তারই প্রবাহে ভেসে 
চলেছে চেতনার এক নিত্যোপাঁচিত অথচ অখণ্ড সংবেগ।* তাই কাঁলকপ্রবাহে 
স্পন্দ ও পারবৃন্তর শাশ্বত পরম্পরাই একমাত্র পরমার্থতত্ব। সম্ভাতিই 
সংস্বরূপ। 

বস্তুত, শুদ্ধবৃদ্ধির অলীক কল্পনা এমনি করে বাধত হচ্ছে সত্তার, 
অপরোক্ষ স্বরূপোপলান্ধর দ্বারা-স্পন্দবাদীর এ-দাব অযৌক্তিক । এক্ষেত্রে 
বোঁধর প্রতায়দ্বারা ব্যাদ্ধ সত্য-সত্যই বাঁধত হত যাঁদ, তাহলে অন্তদর্ণম্টর 
নর্ড় অনুভবকে অগ্রাহ্য করে বাঁদ্ধর একটা বিকল্পকেই সত্য বলে 'নঃসঙ্কোচে 
দাবি করা আমাদের উচিত হত না। কন্তু বোধর সাফাইসাক্ষ্য এক্ষেত্রে 
টেকে না। 'নার্দ্ট একটা গণ্ডির মধ্যেই বোধির সাক্ষ্যে কোনও ভূল হয় না। 
ণকন্তু সম্যক-অনুভবের সমগ্রতাকে যখন সে দেখতে পায় না গাঁণ্ডির মায়ায়, 
তখন তারও ভুল আঁনবার্যঘ। বোধি আমাদের সম্ভূতিরূপ দেখে যখন, তখন 
দাজেকে আমরা অনুভব করি কালবাস্তর শা*বতপরম্পরার মধ্যে চেতনার একটা 


ক, শা শপ ৯ এ লস শ্পশশ শপে তি সপ তত আপা আপ পাস্পিপাশ প আ্াাশাশা সালাত 


* সমগ্রভাবে স্পন্দবৃন্তি একটা অখণ্ড প্রবাহ । কাল বা চেতনার একটি ক্ষণকে তার 
গ্রাস্তন এবং পরতন ক্ষণ হতে আচ্ছন্ন করেও দেখা যায়; তেমাঁন শান্তর পরম্পারত 
প্রবস্তর এক-একাঁট বভাগকে একটা নূতন ঝলক বা নৃতন বিস্টও বলা চলে। 'কিল্তু 
প্রবাহের আবিচ্ছিম্নতা তাতেই নরাকৃত হয় না, কেননা আঁবচ্ছেদপ্রবাহ না মানলে 
কালের ব্যপ্তি থাকে না, চেতনার পূর্বাপর-সঙ্গাঁতও সম্ধ হয় না। একটা মানুষ যখন 
হেণ্টে ছুটে বা লাফিয়ে চলে, তখন তার প্রত্যেকাট পদক্ষেপ যে আলাদা, তাতে সন্দেহ 
নাই। তবু পদক্ষেপগূলির একজন অখণ্ড কর্তা নিশ্চয়ই আছে এবং তারই প্রযোজনাতে 
চলনাঁট হয় একটি অবিচ্ছেদ প্রবাহ-_-একথাও অনস্বীকার্য 


সদ বর্ষ ৮৩ 


আবাচ্ছন্ন স্পন্দ ও পাঁরবাস্তর প্রবাহরূপে। বৌদ্ধের ভাষায় আমরা তখন 
নদীর ম্রোত বা দীপের শিখা । কিন্তু বোধির এই প্রাকৃত দর্শনেরও পরে 
আছে এক চরম ও পরম সম্বোধর অনুভব। সে-অনুভব যখন বাঁহশ্চেতনার 
মূঢ় যবানকা সাঁরয়ে দেয়, তখন দোঁখ এই সম্ভাতি পাঁরবান্ত ও পরম্পরা 
আমাদের স্বরৃূপসত্তারই একটা পর্যায় মানত; অর্থাৎ আমাদের মধ্যেও এমন-কিছ; 
আছে, যা সম্ভূতি হতে স্ব-তল্ম এবং নির্লিপ্ত । এই স্থাণ্‌ অচল সনাতনের 
প্রীতবোধই সম্মৃণ্ধ দৃষ্টি হতে সম্ভূতির চণ্ল ছায়া অপসারিত ক'রে ফুটিয়ে 
তোলে ধ্রুবজ্যোতির শাশ্বত আভাস । শুধ্‌ তা-ই নয়, সে-জ্যোতিতে সমাহিত 
হয়ে আমরা বাস করতে পার তারই 'দিব্য পারবেশে এবং তারই ছটায় আমূল 
রুপান্তরিত করতে পাঁর আমাদের জীবন ও দ্াঁম্টর ধারা--বশ্বস্পন্দে সণ্টারত 
করতে পার আমাদের নবলন্ধ প্রবর্তনার ছন্দ। স্থাণুত্বের মধ্যে এই নিত্য- 
1স্থাতকেই শদ্ধব্দ্ধ আমাদের সামনে ধরোছল নিজের ভাষায় তমা করে। 
কিন্তু যাক্তিতকের কোনও সাহায্য না নিয়ে কিংবা পূর্বকজ্পিত কোন ধারণার 
অধীন না হয়েও এ-ভূমিতে পেশছনো যায়। অনুভব করা যায়, এ-তত্ব 
শুদ্ধ সন্মান্-স্বরূপ, শাশ্বত অনন্ত অনিদেশ্য, কালকলনার দ্বারা অস্পৃজ্উ, 
দেশপাঁরব্যাপ্তির দ্বারা অনবিচ্ছন্ন, অরূপ অমেয় 'নগ্ঘণ, আত্মভূত ও 
নাবশেষ। 

অতএব সদত্রহ্ম একটা বাস্তব তত্ব_বিকল্প নয় শুধদ। বরং সকল 
প্রীতভাসের আঁধচ্ঠানতত্ সে-ই। ধকন্তু এ-ও ভুললে চলবে না, শাক্তস্পন্দ 
বা সম্ভাতিও একটা বাস্তব তত্ত। সম্বোধর চরম অনুভব তার মধ্যে আনতে 
পারে নূতন ব্যঞ্জনা, তাকে ছাঁড়য়ে যেতে বা স্তব্ধ করতে পারে--কিল্তু তার 
আত্যন্তিক বিনাশ ঘটাতে পারে না। তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে প্রাতভাসের মূলে 
আমরা পাই দুটি তর্ত_একটি শুদ্ধসন্তা আর-একাঁট জগৎসন্তা, একটি সন্মান 
আর-একটি সম্ভূতি। দুটির একটিকে ডীড়য়ে দেওয়া কিছু কাঁঠন নয়। 
জিজ্ঞাসার সমাধান তাতে সহজ হয় নিশ্য়। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, 
চেতনাকে মন্থন করে তার বৃত্তিসম্হের মূল্যানরূপণ এবং তাদের অন্যোন্য- 
সম্বন্ধের আঁবন্কার। জ্ঞানযোগের সার্থকতা সেইখানেই। 

মনে রাখতে হবে, একত্ব এবং বহত্বের মত" স্থাণুভাব ও স্পন্দবৃত্তিও 
অকল্পনীয় 'নার্বশেষের কজ্পপাঁরিচয় শুধু । বস্তুত ব্রহ্ম একত্ব ও বহ-ত্বের 
অতাঁত যেমন, তেমনি 'তান স্পন্দ-নিস্পন্দেরও বাইরে । স্পন্দহশন একত্বে 
শাশ্বত প্রাতম্ঠা তাঁর এবং সেই নাঁভকে ঘরেই বহহ্ধাবোঁচিন্র্যের নিরন্ত স্পন্দনে 
তাঁর আনবচনীয় আবর্তনের অপ্রমন্ত লখলা। জগদ্‌ভাব যেন নটরাজের উদ্দণ্ড 
আনন্দতান্ডব_ তার প্রাতি চরণক্ষেপে শিবতনুূর অনন্ত প্রাতর্প 'বিচ্ছুরিত 
দগৃবাদিকে। কিন্তু তাঁর আমতাভ শহভ্রসত্তার দীপ্তি তবুও অমন্নান অচণল-_ 


৮৪ দব্য-জীবন 


কালন্রয়ে 'নার্বকম্প 'নার্বকার। আপ্তকামের কামনা চাঁরতার্থ শুধু ওই 
তাণ্ডবের উল্লাসে ! 

নর্বেশেষের স্বরূপ মনোবাণীর অগোচর। স্থাণ্‌ত্ব ও স্পন্দন, একত্ব ও 
বহৃত্বের লাঞ্থন ছাড়া তার ধারণা আমরা করতে পার না-করবার প্রয়োজনও 
দেখি না কিছু। তাই 'নার্বশেষের এই ভাবদ্বতকে আমরা অসত্ডকোচে 
স্বীকার করব। শিব এবং কালী উভয়কে মেনেই জানতে চাইব, দেশ ও 
কালের অতাঁত যে-শহদ্ধসন্মান্রকে মেয় অথবা অমেয় কিছুই বলা চলে না, তাঁর 
সেই অদ্বৈত স্থাণূভাবের সধ্গে দেশ ও কালের ছন্দে ছান্দিত এই অমেয় 
স্পন্দলশলার কি সম্বন্ধ। শহদ্ধব্াদ্ধ বোধ এবং প্রত্যক্ষ অনুভব কি বলে 
সদব্রক্ম সম্পকে, তা দেখলাম। এখন দেখতে হবে শাঁক্ত অথবা স্পন্দ সম্পকে 
তাদের রায় 'কি। 

গোড়াতেই প্রশ্ন ওঠে, শাক্ত কি শুধু শাক্ত, স্পন্দনের একটা মৃঢ় বিক্ষেপ 
শুধু £ না শাক্ত হতে যে-চেতনা উন্মেষিত দেখাঁছ এই জড়ের জগতে, সেই 
বেদান্তের ভাবায় শাক্ত কি শুধ; প্রকীতি-কিয়া ও পাঁরণামের একটা স্পন্দবাত্ত 2 
রূপ দিতে প্রাচীন খাষিরা কল্পনা করেছিলেন একে পপ্রস্প্তামব সবতিঃ, 
না প্রকৃতি স্বরূপত চিংশাক্ত-স্বয়ম্ভুসংীবতের স্াম্টবীর্ঘ? এই প্রশ্নের 
সমাধানের "পরেই সবকিছুর নিভ'র এখন। 


দশম অধ্যায় 
চিৎ-শক্তি 


অপশ্যন দেবাত্মশন্তিং ্বগপৈর্নিগড়া্। 
শ্বেতাশ্বতরোপনিঘৎ ১1৩ 


তাঁরা দেখতে পেলেন সেই দেবতার আত্মশান্তকে নিজেরই চিন্ময় গুণলশলায় 


নিগুড়। _ শ্বেতা*বতর উপানিষদ ০১ ৩) 
এষ সৃপ্তেষ্‌ জাগার্ত। 


কঠোপানষৎ ৫1৮ 
এই তো তিনি, যান জেগে আছেন ঘুমল্তদের মধ্যে। 


-কঠ উপনিষদ ৫1৮) 


দার্শানকের দৃম্টিতে নিখল প্রাতিভাঁসক জগৎ পর্যবাঁসত হয়েছে এক 
বিপুল শাক্ত-স্পন্দনে। স্বানূভবের আকৃতিতে এক মহাশীক্তই নিজেকে 
রূপায়িত করেছে স্থুল-সক্ষন নানা রূপের বোঁচন্র্ে, জড়ত্বের নানা পর্যায়ে। 
সর্বভাবের প্রসূতি ও ধান্রী এই অনাদ্যন্ত মহাশীক্তর একটা ব্াম্ধগ্রাহ্য বাস্তব- 
রুপ দিতে প্রাচীন খাঁষরা কল্পনা করেছিলেন একে 'প্রসৃস্তামব সর্বতিঃ, 
তমোভূত এক সমূুদ্ররুপে-যার রুপাঁববাঁজত স্তব্ধ বক্ষে 'বক্ষোভের প্রথম 
িহরনেই জেগে ওঠে রূপসৃম্টির প্রোতি এবং তাহতেই উদগত হয় বিশ্বের 
অত্কুর। 

শীক্ত জড়ের আকারে রূপায়িত হলেই বাদ্ধর পক্ষে তার ধারণা সহজ 
হয়। কেননা, আমাদের বাদ্ধ গড়ে উঠেছে_জড়মস্তিষ্কের আশ্রত মনে 
জড়ের সান্নকর্ষে যে বিচিত্র সাড়া জেগেছে, তারই বুনানতে। প্রান ভারতের 
জড়াবজ্ঞানীরা জড়শীক্তর আঁদপর্বকে দেখোঁছলেন আকাশর্‌পে, মহাশুনে, 
সেই শীক্তরই শহদ্ধসম্প্রসারণ হল যার স্বরূপ । * কম্পন তার বিশেষ গণ, 
আমাদের চেতনায় ফোটে যা শব্দের আকারে । কিন্তু শুধু আকাশের কম্পন হতে 
রূপসান্টি সম্ভব নয়। তার জন্য শীক্তসমুদ্রের নির্বাধ প্রবাহে চাই একটা 
প্রাতিঘাত, যাতে তার বুকে জাগবে আকর্ষণ-বিকর্ষণের সংক্ষোভ, বিচিত্র-কম্পনের 
অন্যোন্যসঞ্গম, শক্তির সঙ্গে শক্তির আভঘাতে ব্যবস্থিতসম্বন্ধের উন্মেষ এবং 
ন্লিয়াপারণামের ব্যাতহার। এমাঁন করে জড়শাক্ত আকাশভূত হতে পাঁরণত 
হল যে-ভূতে, প্রাচীনেরা তাকে বলতেন বায়ূভূত। শাক্তর সঙ্গে শাক্তর 
সম্প্রয়োগ তার বিশেষ গুণ। জড়জগতের সকল সম্বন্ধেরই মূলে আছে-__ 


৮৬ দব্য-জাীবন 


সম্প্রয়োগ। কিন্তু তাতেও রুপস্াঁস্ট হয় না, মহাশুন্য দেখা দেয় শদধু 
শাক্তবোচন্র্যের লীলা । এবার চাই রূপসৃন্টর একটা আধার। আদ্যশাক্ত 
তাই তেজোভূত হয়ে পেশছল আত্মীবপাঁরণামের তৃতীয় পর্বে- আমাদের কাছে 
তার 'বশিষ্ট রূপ ফুটল আলোকে তাপে দাহকা শাক্ততে। এ-অবস্থায় ধর্ম 
ও ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে শাক্তর ব্যাকৃতি দেখা দিলেও তাতে জড়রূ্পের স্থাবর 
কাঠিন্য ফুটল না। তাই শাক্তীবপাঁরণামের চতুর্থ পর্ব এল আকর্ষণ-বিকর্ষণের 
একটা সুনয়ত আভাস য়ে তরালত 'বচ্ছরণের আকারে--অপ” নামের 
মধ্যে যার ছবিটি ধরে রেখেছেন প্রাচীনেরা। সবার শেষে পণ্চম পর্বে অপত্র 
সংসক্ত হতে দেখা দিল পাঁথবীভূত বা কাঠন্যধর্ম। এমাঁন করে পণভূতে 
সমাপ্ত হল শাক্তাবপাঁরণামের লীলায়ন। 

জড়ের ষত রুপ আমরা জানি, এমনক জড়পদার্থের সুক্ষন্রতম ব্যাকাতি 
পর্যন্ত সমস্তই গড়ে উঠেছে পণ্চভূতের সমবায়ে। আমাদের হীন্দ্রিয়বোধেরও 
প্রতিষ্ঠা তারই "পরে : আকাশের কম্পনকে গ্রহণ করে জাগে শব্দের বোধ; 
শাক্তকম্পনের জগতে সম্প্রয়োগ হতে জাগে স্পর্শের চেতনা; আলোক তাপ ও 
দাহকা শাক্তর দ্বারা স্ফরত ব্যাকৃত ও বিধৃত রূপের মধ্যে আলোর খেলা 
হতে ফুটল দর্শনৌন্দ্রয়; এমনি করে চতুর্থ ভূত হতে রসনা আর পণ্ম ভূত 
হতে দেখা দিল ঘ্রাণ। কিন্তু সমস্ত ইীন্দ্রিয়বোধের স্বরূপই হল শীক্তর সত্চে 
শাক্তর আকাম্পত সম্প্রয়োগের একটা সাড়া । প্রাকৃত-মনের তর্ঁজিজ্ঞাসাকে 
এমাঁন করে পাঁরত্প্ত করোছিলেন প্রাচীন দার্শীনকেরা শহদ্ধ-শাক্তর সঙ্গে চরম 
শাক্তীবপরিণামের একটা ধারাবাহক সম্বন্ধের বিবৃতি দিয়ে। নইলে সাধারণ 
মানুষ কিছুতেই বুঝতে পারত না, যে-জগতের রূপ তার হীন্দ্রয়ের কাছে 
এত 'নরেট বাস্তব এবং স্থায়ী, বস্তুত তা একটা ক্ষাণক প্রাতভাস হতে পারে 
কি করে। অথবা ফষেশুদ্ধশীক্ত হীন্দ্রয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অতএব মনের 
কাছেও বলতে গেলে আনর্বাচ্য সুতরাং অশ্রদ্ধেয়, কি করে সে হবে বিশ্বের 
শা*বত বাস্তব তত্ব! 

কিন্তু এ-বিবৃতিতে চৈতন্যসমস্যার সমাধান হয় না। কেননা, শাক্তকম্পনের 
সম্প্রয়োগে সচেতন ইীন্দ্রিয়বোধ কি করে জাগতে পারে, তার ব্যাখ্যা এর মধ্যে 
নাই। বিভজ্যবাদী সাংখ্যেরা তাই পণভুতের পরেও স্থাপন করলেন মহৎ 
এবং অহঙ্কার নামে আর দুটি তত্ব, যারা বলতে গেলে বাস্তাবক অজড়। 
কেননা, এ-দঃয়ের প্রথমাঁট শাক্তরই 'ব*্বরৃপ ছাড়া কিছ নয়, আর দ্বিতীয়টি 
ব্যান্ট-আভমানের 'বসৃন্টি শুধু । তবু সাংখ্যমতে এ-দুটির তত্ব চেতনাতে 
সার্রুয় হয় শাঁক্তর আভযোগে নয়, 'িন্তু এক বা একাধিক 'নাক্রুয় চেতন- 
পৃর্ষের সান্লিধ্যবশত। পুরুষে প্রাতফালিত হয় প্রকৃতির ক্রিয়া এবং সেই 
প্রাতিফলনই বিচ্ছারত হয় চেতনার বর্ণরাগে। 


চিৎ-শাক্ত ৮৭ 


ভারতনয় দর্শনের মধ্যে বিশবরহস্যের এই সাংখ্যসম্মত ব্যাখ্যাই আধ্ীনক 
জড়বাদের খুব কাছাকাছি। 'বিশ্বপ্রকীতিতে শুধু যল্ত্ারুড় শক্তির মূ আবর্তন 
-এ-চিল্তার ধারা ধরে ভারতবর্ষের দাশনক গবেষণা এর বেশী আর এগোয়ান। 
এ-সিদ্ধান্তে গলদ যতই থাকুক, এর মূল ভাবাঁট একরকম আঁবসংবাঁদত বলে 
এদেশে তার প্রচার হয়েছে ব্যাপক। কিন্তু িদব্যাপারের যে-ব্যাখ্যাই দিই, 
প্রকীতিকে জড়-প্রবৃত্তিই বলি অথবা "চন্ময়ীই বাল, সে ষে বস্তুত শীঁক্ত- 
স্বরুাপণী তাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশ্বের সবাকছুর মূলে কাজ করছে 
বাঁচন্তর শীক্তস্পন্দের একটা রুপায়ণ বৃত্ত। অব্যাকৃত শাক্তরাঁজর অন্যোন্য- 
সঙ্গম ও সামঞ্জস্য হতেই রুপের সৃম্টি। এমন-ক জীবের হীন্দ্রিয়চেতনা এবং 
কমপপ্রবৃত্তও বস্তুত কিছুই নয় একধরনের শাক্তর আঁভঘাতে আরেকধরনের 
শাক্তর সাড়া ছাড়া । প্রত্যক্ষ অনুভবে জানাছ, এই জগতের রূপ। অতএব 
এই অনুভবই হবে আমাদের এষণারও ভিত্তি। 

এ-ষুগের বৈজ্ঞানকও অনুরূপ সিদ্ধান্তে পেশছেছেন জড়কে বিশ্লেষণ 
করে- যাঁদও সংশয়ের শেষ রেশটুকু এখনও বে'চে আছে কোথাও-কোথাও। 
দর্শন ও বিজ্ঞানের এই এঁকমত্যের সমর্থন মেলে বোধি এবং অপরোক্ষানু- 
ভূতিতেও। এ-ীসদ্ধান্তে শুদ্ধবাদ্ধও খুজে পায় তার স্বারাঁসক প্রত্যয়ের 
চঁরতার্থতা। কেননা, বিশ্বব্যাপারকে যাঁদ স্বরৃূপত চৈতন্যের লীলা বলে 
ব্যাখ্যাও করি, তাহলেও স্বীকার করতে হবে, লীলার তাৎপর্য প্রবাস্ততে এবং 
প্রবাস্তর অর্থই হল শাক্তর স্পন্দন বা বীর্যের উল্লাস। স্বগত অনুভবের 
সাক্ষ্যও বলে, এই তো বিশ্বের নির্ঢ় স্বভাব। আমাদের সকল কর্মপ্রবাত্তই 
এক শন্রগুণা মহাশাক্তর ললা- প্রাচীন দার্শীনকেরা যেন্রয়ীর নাম দিয়েছেন 
জ্ঞানা ইচ্ছা এবং ক্রিয়া-শাক্ত। কিন্তু স্বরুপত এরা এক আদ্যশাক্তরই 
ন্রম্লোতা। এমন-কি 'স্থাতি বা কর্মানবাত্তও মহাশাক্তর গুণললার 
সাম্যাবস্থা অথবা সদৃশ-পাঁরণাম মান্র। 

শক্তিস্পন্দকেই বিশ্বের স্বরৃপপ্রকীতি বললে দুটি প্রশন ওঠে। প্রথম 
প্রশ্ন, শুদ্ধসতের বুকে কি করে জাগল এই স্পন্দলীলা ? যাঁদ বাঁল, স্পন্দ 
একটা শাশ্বত তত্ব- শুধু তা-ই নয়, স্পন্দই সত্তার স্বরূপ, তাহলে অবশ্য 
এ-প্রশন ওঠে না। কিন্তু স্পন্দই একমান্র তত্ব, এ-সিদ্ধান্ত অপরিহার্য নয়; 
কেননা স্পন্দনের প্রোতি হতে নিমূক্ত এক আধিষ্ঠানসত্তার সম্ধানও আমরা 
পেয়েছি। তাহলে আঁধম্ঠানসন্তার শা*বতী স্থাতকে বিক্ষুব্ধ করে কি করে এল 
স্পন্দদোলা- কোন হেতু বা সম্ভাবনাকে আশ্রয় করে £ কোন্‌ রহস্যের সংবেগে 
অটল টলে পড়ল এমাঁন করে ? 

এদেশের প্রাচীন দাশশশনকেরা এর উত্তরে বলেছেন, শুদ্ধসত্তায় শক্ত আছে 
আঁবনাভূত হয়ে। শিব এবং কালীতে, বন্দে এবং শক্তিতে অভেদসম্বন্ধ-_- 


৮৮ দব্য-জীবন 


অতএব এ-দুঁটকে পৃথক করা যায় না কখনও। সন্তার অবিনাভূত শাক্ত 
কখনও স্পান্দত, কখনও নিস্পন্দ; কিন্তু নিস্পন্দ দশাতেও শক্ত 'নিঃসত্ত 
নরাকৃত বা উনীকৃত নয়, অথবা তার কোনও তাঁত্বক বিকার ঘটোন। 
এ-সদ্ধাল্ত এতই যুক্তিযুক্ত এবং বস্তুদ্বভাবের অনুগত যে একে স্বীকার 
করতে কোনও দ্বিধা হয় না। শক্ত অনন্ত অদ্বয়-সন্তার বিজাতীয় কোনও 
তত্ব অখণ্ডের বাইরে থেকে তাতে আবন্ট ও আরোপিত; অথবা শাক্ত একদা 
1ছল অসৎ, তারপর 'বাঁশষ্টক্ষণে ঘটেছে সতরূপে তার আঁবর্ভাব : এমন কল্পনা 
যুক্তবিরৃদ্ধ বলেই অসম্ভব। এমন-ক মায়াবাদীকেও মানতে হবে, যে-মায়া 
ব্রন্মে আত্মীবভ্রমের শাক্তরাপণী, সেও শাশ্বত সল্মান্রে আছে শাশ্বত যোগ্যতা- 
রূপেই। অতএব প্রশ্ন ওঠে তার 'বাঁবক্ত সন্তা নিয়ে নয়, শুধু তার উন্মেষ 
ও নিমেষ নিয়ে। প্রকীতি-পুরুষের অনাঁদ সহভাব সাংখ্যবাদীও স্বীকার 
করেন। তাঁদের মতে প্রকৃতির গুণসাম্য ও গৃণাঁবক্ষোভ পর্যায়ক্রমে দুইই সত্য । 

এমাঁন করে শাক্ত যাঁদ হয় সত্তার আবিনাভূত, শীক্তর স্বরূপে যাঁদ থাকে 
পর্যায়ন্রমে স্পন্দ ও নস্পন্দ দুয়েরই যোগ্যতা; অথনৎ আত্মসংহরণ ও 
আত্মবিচ্ছুরণ দুইই যাঁদ হয় শাক্তর স্বরৃপপ্রকৃতি : তাহলে কি করে সম্ভব 
হল আদিস্পন্দের প্রোতি বা প্রবেগ, এ-প্রশন আদপেই ওঠে না। কারণ, সহজেই 
বুঝতে পাঁর- শাক্তর যোগ্যতা তাহলে হয় স্পন্দ ও 1নস্পন্দের ছন্দঃ-পর্যায়ে 
আপনাকে ফুটিয়ে চলবে কালের তরঙ্গদোলায়; অথবা শাশবত আত্মসংহরণের 
সামর্থেয নীর্বকার সন্মান্রে সমাহত থেকেই মহাসমদ্রের বুকে তরঙ্গবিক্ষোভের 
মত শুধু জাগিয়ে রাখবে বিশ্বের একটা স্পন্দলশলা। আবার এই বাঁহশ্চর 
লশলা হতে পারে আত্মসংহরণেরই সমান্তর অতএব শাশবত। কংবা কালের 
কলনায় অন্তহশন পুনরাবৃত্তিতে থাকতে পারে তার উদয়-বিলয়ের ছন্দ। 
তখন আবৃন্তীনিত্যতা থাকবে তার, কিন্তু থাকবে না প্রবাহনিত্যতা ।...অবশ্য 
এসব ডীক্তই অপাঁরস্ফুট কল্পনার ছাঁব আঁকা শুধু । 

শুদ্ধ-সন্তায় কি করে স্পন্দনের শহর হয়, এ-্রশনকে ঠেকাতেই জাগে 
কেন'র প্রশ্ন। মহাশাক্তর মধ্যে স্পন্দলীলার যোগ্যতা থাকলেও সে কেন 
এমাঁন করে পাঁরণামের ছন্দে ফ;টে উঠল ? সদকব্রন্দের শক্ত রৃপায়ণের সমস্ত 
বোচত্র্য হতে নির্মক্ত থেকে আনন্ত্যের মাহমায় নিত্যসংহৃত হয়ে রইল না 
কৈন নিজেরই মধ্যে 2 অবশ্য শুদ্ধসৎকে যাঁদ বাঁল অচেতন এবং চৈতন্যকে যাঁদ 
মনে কার জড়শাক্তর সেই পাঁরণাম, শুধূ ভুল করে যাকে অজড় ভাঁবি-_তাহলে 
ণকন্তু এ-প্রশ্ন ওঠে না। কেননা পাঁরণামের ছন্দকে আমরা তখন স্বচ্ছন্দে ধরে 
'নতে পার শাক্তরই স্বভাব ৰলে। স্বভাবতই যা শাশ্বত এবং স্বয়ম্ভূ, তার 
হেতু আদম প্রোতি বা অন্তিম লক্ষ্য খোঁজবার সঙ্গত কোনও কারণ তো নাই। 
শামবত স্বয়ম্ভুসত্তার সম্পর্কে যেমন প্রশ্নই হতে পারে না-কি করে সত্তার 


চৎ-শাক্ত ৮৯ 


আবির্ভাব, কেনই-বা তার সচ্ভাব; তেমনি কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না সত্তার 
স্বরৃপশাক্ত এবং তার স্পন্দলীলার নিরূড় প্রোত সম্পকেও। হেতুপ্রশ্ন ছেড়ে 
দিয়ে আমাদের "জিজ্ঞাসা তখন ব্যাপৃত থাকবে শন্ধু শাক্তর স্বতঃস্ফুরণের 
ধারা, স্পন্দ ও রূপায়ণের রীতি এবং পাঁরণামের ছন্দ নিয়ে। সত্তা ও শাক্ত 
দুইই যখন তমোভূত- একটি শুধু তামসাী 'স্থাতি আরেকটি তামসণ প্রবা্ত, 
এবং দইই অচেতন ও অপ্রব্দ্ধ_তখন 'বশ্বপারণামের মূলে কোনও হেতু 
বা আকৃতি এবং তার চরমে কোনও স্বানাশ্চত লক্ষ্য কোনমতেই থাকতে 
পারে না। 

কলন্তু সংস্বরূপকে যাঁদ চিন্ময় বলে মানি বা জানি, তাহলেই হেতুনিরূপণের 
সমস্যা জাগে। অবশ্য এমন চিন্ময় পুরুষের কল্পনা অসম্ভব নয়, যান 
দ্বীয়া প্রকৃতির দ্বারা শাঁসত এবং নিয়ন্ঘিত__বিশবরূপে প্রকাশ বা শাশ্বত 
আত্মসংহরণে অপ্রকাশ কোনও-কছতেই তাঁর স্বাতন্ন্য নাই। এমন বশ্বে*বরের 
কল্পনা আছে মায়াবাদে এবং কোনও-কোনও তান্ত্রক সম্প্রদায়ে। তাঁদের মতে 
ঈশ্বর মায়া অথবা শাক্তর পরতন্ম, পুরুষ মায়াকবাঁলত বা শাক্তশাঁসত। 
সপম্টই বোঝা যায়, আমাদের 'জজ্ঞাসার শুরু যে অনন্ত পরমার্থ-সংকে নিয়ে, 
তাঁর স্বরূপ ঈশ্বরের এমন কল্পনায় কখনও ফুটতে পারে না। একথা মানতেই 
হবে, ব্রন্দই বিশ্বে নিজেকে রুূপাঁয়িত করেছেন ঈশ্বররূপে--আত্মমায়য়াঃ। 
সুতরাং ব্রহ্ম ন্যায়ত শক্তি বা মায়ার প্রাগৃভাবী স্বতন্ত্র আঁধম্ঠান, তাই মায়ার 
ক্রিয়ানবাত্ততে র্গই আবার তাকে নিলঈীন করেন আপন তুরায় সন্তায়। "চিন্ময় 
সত্তা যাঁদ হয় 'নার্বশেষ, আত্মব্যাকীতি হতে স্ব-তন্ত্, নিজের গুণলীলা দ্বারা 
অনুপাঁহত, তাহলে স্পন্দের ্বরুপযোগ্যতাকে রূপে বিবাতিত করা না-করা 
সম্পর্কে নৈসার্গক স্বাতন্ত্য তাঁর আছে-একথা অনস্বীকার্য । রহ্গ প্রকৃতি- 
পরতন্ হলে রহ্ধই বলা চলে না তাঁকে। বলতে হয়, 'তাঁন আনন্ত্যের 
অন্ধতামিম্্র যেন, ক্রিয়া তাঁর মধ্যে থেকেও ছাপিয়ে উঠেছে তাঁকে, শক্তির সচেতন 
আধার হয়েও তার তিনি কর্তা নন। যাঁদ বাল, শীক্তর শাসন তাঁর আত্মশাসন, 
কেননা শাক্ত তাঁর স্বায়া প্রকীতি, তাহলে আমাদের প্রথম অভ্যপগম টেকে না 
অতএব 'সম্ধান্তাবরোধ আনবাষ হয়। কারণ, সত্তার স্বরূপ তখন পর্যবাঁসিত 
হয় শাক্ততে- শাঁক্তরই 'নস্পন্দ বা স্পল্দর্পে। কিন্তু তবু তাকে পরমা শাক্তই 
বলা চলে- পরমার্থসৎ নয়। 

তাহলে এখন খধটয়ে দেখতে হবে শাক্ত ও চৈতন্যের মাঝে কি সম্ব্ধ। 
কিন্তু চৈতন্য বলতে আমরা কি বাঁঝ £ জ্বাপ্ত মূহ্হা বা অন্য কারণে মানুষের 
স্থূল ও বাঁহশ্চর হীন্দ্রয়বোধের পথ যাঁদ রুদ্ধ না হয়, তাহলে জীবনের বেশীর 
ভাগ জুড়ে তার মনের মহলে যে-জাগ্রৎদশাকে স্পম্ট দেখতে পাই, আমরা 
সাধারণত তাকেই “চৈতন্য” বাল। চৈতন্যের এ-সংজ্ঞা সত্য হলে তাকে বলতে 


১০ 1দব্য-জীবন 


হয় জড়াঁবশ্বের একটা ব্যাতক্রম__নিত্যাবধান নয়, কেননা আমাদের মধ্যে চৈতন্য 
তাহলে একটা আগন্তুক ধর্ম মান্র। চৈতন্যের স্বরূপ সম্পর্কে এই অগভশর 
প্রাকৃত ধারণাই ছড়িয়ে আছে আমাদের চন্তায় এবং সংস্কারে । কল্তু দার্শীনক 
1বচারে এখন থেকে এন-দৃষ্টকে প্‌রাপ্াঁর বর্জন করে চলতে হবে। আমরা 
জানি, সপ্ত মূ্ঘা বা নেশার ঘোরে দেহ জড়বং অচেতন যখন, তখনও কে যেন 
1ভিতরে-ভিতরে জেগে থাকে আমাদের মধ্যে। শুধু তা-ই নয়। এদেশের 
প্রাচীন দার্শীনকেরা যে বলেছেন, যে-জাগ্রংদশাকে আমরা জানি চৈতন্য বলে, 
সমগ্র চৈতন্যসত্তার সে একটা ভগ্নাংশ মান্র- তাঁদের এ-াক্তও মিথ্যা নয়। 
জাগ্রংভূমি চেতনার বাঁহরাবরণ মান্ত। এমনকি মনশ্চেতনারও সবটুকু তার 
এলাকায় পড়ে না। জাগ্রংচেতনার পছনেও আছে আঁধচেতনা বা অবচেতনার 
একটা বৃহত্তর ভূমি, আমাদের সন্তার অধিকাংশই তার দখলে । তার তৃঙ্গ- 
শিখর অথবা অতলগহনের পাঁরমাপ আজও মানবীয় সামর্থোর বাইরে রয়েছে৷ 
চৈতন্যের এই বিপুল প্রসারকে মেনে নিয়ে যাঁদ আমাদের এষণা শুরু হয়, 
তবেই আমরা শীক্তর স্বরূপ ও প্রবাত্তর সত্যবিজ্ঞান গড়তে পারব। এই 
বিজ্ঞানই স্থুলতার সত্কোচ হতে, প্রাতভাসের 'বভ্রম হতে আমাদের দ্ম্টকে 
চিরানর্মুক্ত করবে। 

জড়বাদী অবশ্য বলবেন, চৈতন্যের আঁধকার যত প্রসারিতই হ'ক, তবু সে 
জড়েরই বিকার মান্ন। কেননা, স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে চেতনার সম্বন্ধ আবচ্ছেদ্য 
- ইন্দ্রিয় চেতনার সাধন নয়, চেতনাই ইীন্দ্রয়ের পাঁরণাম। কিন্তু জড়বাদের. 
এ-গোঁড়ামি ভ্রমেই অচল হয়ে পড়ছে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে। তার 
ব্যাখ্যাকে আমরা এখন অগভীর অপর্যাপ্ত ও কম্টকাল্পত বলেই জান। আমাদের 
সমগ্রচেতনার সামর্থ্য যে দেহযল্ল নাড়ীতন্ত্ মফ্তিজ্ক ও হীন্দ্রিয়কেও ছাড়িয়ে 
গেছে বহন্দুর, চেতনার প্রাকৃতভূমিতেও এইসব শারীরযন্ন ষে চৈতন্যবৃত্তির 
অভ্যস্ত সাধন মানত, জনক নয়-_একথা ক্রমেই স্পম্ট হয়ে উঠছে আমাদের কাছে। 
উধর্বায়নের আকৃতিতে চৈতন্যই মাঁস্তন্ককে সৃষ্টি করেছে সাধনরূপে-_ 
মাস্তন্ক সৃম্টও করোনি, ব্যবহারও করছে না চৈতন্যকে। শারশরযন্ম যে 
চেতনার একান্ত অপাঁরহার্য সাধন নয়, তার সপক্ষে অনেক আতপ্রাকৃত ব্যাপারের 
নজর আছে। হৃৎস্পন্দন বা শবাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া ছাড়াও যে বেচে থাকা 
অসম্ভব নয়, অথবা চিন্তার জন্য মাস্তজ্ককোষের পাঁরচালন যে অনাবশ্যক 
অনেকসময়-__ এতো আমাদের অজানা নয়। অতএব, একটা যন্দের কলাকৌশল 
হতে তার পারচালক বাম্প বা বিদ্যুতের কোনও ব্যাখ্যা অথবা পাঁরচয় পাওয়া 
যায় না যেমন, তেমাঁন দেহযল্ত্র দিয়েও চৈতন্যবাত্তর হেতুনির্পণ বা ব্যাখ্যা 
হয় না। উভয়ক্ষেত্রে শাক্তই প্রাক্তন, তার বাহন জড়যল্ প্রাক্তন নয়। 

এইথেকে কতগ্ীল গুরুত্বপূর্ণ দার্শানক সিদ্ধান্তে পেশছই আমরা । 


[চং-শাক্ত ৯১ 


অসাড় নিম্প্রাণতার মধ্যেও মনশ্চেতনার সম্তা যাঁদ সম্ভাবত হয়, তাহলে জড়- 
পদার্থের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে একটা 'বিশবব্যাপ্ত অবচেতন মন, কেবল উপযুক্ত 
হীন্দরিয়ের অভাবে বাইরে তার আকৃতি বা ক্রিয়া স্ফুরিত হচ্ছে না__-এ-সম্ভাবনা 
একেবারে অযৌক্তিক কি 2 জড়দশা কি চেতনার অভাব, না চেতনার স্প্তি ? 
বিশ্বপাঁরণামের দক 'দিয়ে এ-স্াপ্ত যাঁদ হয় প্রবর্তনার আঁদাবন্দ-তার 
অবান্তরব্যাপার না হয়ে, তাতেই-বা ক্ষাত কি? মানুষের স্বীপ্ততেও দোঁখ, 
সে তো চেতনার স্তম্ভন বা অভাব নয় শুধু । সে তার অন্তঃসংহরণ-_ 
বাহার্বষয়ের আঁভঘাতে স্থুলভাবে সাড়া না দিয়ে চেতনা নিজের মধ্যেই গুটিয়ে 
এসেছে সেখানে । বিশ্বের যাণকছু বাঁহজগতের সঙ্গে আজও প্রকাশ্য 
যোগাযোগের পথ খজে পায়নি, তাদের সকলেরই কি এই সপ্তিদশা নয় £ 
শুধু এক িন্ময় পুরুষই “নিত্য জেগে আছেন, যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের 
মধ্যেও+_এই ক বিশ্বপ্রীতিভাসের তত্ব নয় ? 

শুধু তা-ই নয়। যাকে বাল অবচেতনা, সে আমাদের বাঁহশ্চর মনশ্চেতনা 
হতে আলাদা কছু নয়। জাগ্রতের অন্তরালে সত্তার গহনে কাজ করলেও 
জাগ্রতেরই মত তার ধরন_কেবল তার আঁধকার জাগ্রতের চেয়ে আরও ব্যাপ্ত, 
আরও গভনর। কিন্তু আঁধচেতনার আধকার অবচেতনার গঁণ্ডিকেও বহদূর 
ছাঁড়য়ে গেছে। তার উৎকর্ষ এবং সামর্থাই যে বহুগ্দণত তা নয়--আমাদের 
চরপাঁরচিত জাগ্রংমানস হতে তার ধারাই স্বতন্্। অতএব এধারণা অসগ্গত 
' নয় যে, আমাদের মধ্যে যেমন আছে অবচেতনা, তেমান আছে আঁতিচেতনা। এই 
আধারেই িন্ময়ীবগ্রহের মধ্যে আছে চিৎ-বৃন্তির এমন-একটা পরম্পরা, যা 
আমাদের পাঁরচিত মনোভূমর অনেক উধের্বা। আঁধচেতনা এমান করে 
আতচেতনায় উত্তীর্ণ হতে পারে মাঁদ মনের সীমানা ছাঁড়য়ে, তাহলে সে ক 
মনেরও তলায় তলিয়ে যেতে পারে না অবচেতনার পাতালপুরে 2 বিশবজগতে, 
এমন-কি আমাদের এই আধারেই 'ি নাই চেতনার এমন অবরভৃঁম যা মনেরও 
নশচে, যাকে আমরা বলতে পার প্রাণচেতনা এবং দেহচেতনা 2 তা-ই যাঁদ 
হয়, তাহলে চেতনার আঁধকারকে আরও প্রসারত করে ডাদ্ভদ ও ধাতুখন্ডে 
নিগ্‌ঢ় শাক্তকেও আমরা চেতনা নাম দিতে পার না কিঃ অবশ্য পশন বা 
মানুষের মানসের সঙ্গে সে-চেতনার সাদৃশ্য নাই; কিন্তু তা বলে চৈতন্য- 
গুণকে তাদেরই একচেটয়া ভাববার কোনও সঙ্গত কারণও তো নাই। 

চেতনার এই বিশ্বময় অনুস্যাতি শুধু যে সম্ভব তা নয়, নিরপেক্ষ বিচারে 
একে আমরা অবধারিত বলেই জাঁন। আমাদেরই মধ্যে দেখি, প্রাণচেতনার 
এমন-একটা লীলা চলছে দেহকোষে এবং জীবনযোনিপ্রযতে, যার ফলে মনের 
অগোচরে আমরা সায় দিয়ে চলেছি নানা সার্থক প্রবৃত্তিতে এবং আকর্ষণ- 
বকর্বণের 'বাঁচত্র দ্বন্দে। পশন্র মধ্যে প্রাণচেতনার এই লীলা আরও সংস্পম্ট 


৯২ দব্য-জশবন 


এবং সার্থক। ডীদ্ভদের মধ্যেও বোঁধর প্রত্যয় 'দিয়ে তার পাঁরচয় পাই। 
উাদ্ভদের সুখ-দুঃখ, প্রবৃর্তি-নবৃত্তি, নিদ্রা-জাগরণ প্রভাতি জীবনস্পন্দনের 
বাঁচন্র রহস্য একজন ভারতাঁয় বৈজ্ঞানিক খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমাদের 
প্রত্যক্ষ কারয়েছেন। তাঁর গবেষণায় উদ্ভিদের চিন্তবৃত্তির কোনও সন্ধান আজ 
পর্যন্ত না মিললেও তার স্পন্দ যে চংস্পন্দই, সে নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। 
অতএব মানতেই হয়, স্বানুভবের ধারা আতচেতনাতে মনশ্চেতনা হতে ভিন্ন 
যেমন, মনের নিদমহলে প্রাণচেতনাতেও ঠিক তা-ই- যাঁদও তার সাড়া দেবার 
ধরন গোড়াতে হবহ মনেরই মত। 

পশুরও নীচে, ভীদ্ভদে দোখ প্রাণের লীলা । চৈতন্যের লশলাও কি 
এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে 2 তাহলে ক প্রাণ ও চেতনা জড় হতে বিজাতীয় 
কোনও শাক্ত, পাঁরণামের একটা 'বাঁশম্ট পর্বে জড়ে এসে আঁবস্ট হয়েছে__ 
সম্ভবত আর-কোনও জগৎ হতে £* নইলে হঠাৎ এ-শীক্ত কোথা থেকে এল 
জড়ের মধ্যে 2 প্রাচীন দাশ্শীনকেরা 'বিশবাস করতেন, জড়াতীত এমন-সব 
জগৎ আছে, যারা এই জগতের প্রাণ ও চেতনাকে ধরে আছে অথবা ফাঁটয়ে 
তুলছে নিজের চাপে কিন্তু আবেশদ্বারা নতুন করে সাঁন্ট করছে না ছুই । 
কেননা আগে থেকেই যা সংবৃত্ত হয়ে নাই জড়ের মধ্যে, তার 'বিবাত্তও কখনও 
সম্ভব নয়। 

কিন্তু আমরা যাকে মনে কার নিছক জড়, তার সামনে এসেই প্রাণ ও 
চেতনার মূছনা যে স্তব্ধ হয়ে থমকে গেছে, একথা মনে করবার সঙ্গত কোনও 
কারণ নাই। দর্শন ও বিজ্ঞানের সাম্প্রাতক রায় হচ্ছে_ প্রাণের 'নিদানকথা 
অস্পন্ট ও রহস্যাচ্ছন্ধ । সম্ভবত ধাতু মৃত্তকা প্রভাত নিষ্প্রাণ পদার্থে প্রচ্ছন্ন 
হয়ে আছে একটা 'নস্পন্দ ও 'নরুদ্ধ চেতনা । আমাদের মধ্যে চেতনার যা 
মূল উপাদান, অন্তত তার অব্যক্ত সূচনা আছেই জড়ের মধ্যে। ইতিপূর্বে 
যাকে বলোছ প্রাণচেতনা, উাদ্ভদে তার একটা অস্পম্ট আভাস পাই বলেই তার 
কল্পনাকে ডীঁড়য়ে দিতে পাঁর না। কিন্তু জড়ের চেতনা অসাড় 'নস্পন্দ, তাই 
বোঝা কঠিন বলে তাকে কল্পনা করাও কাঁঠন। আর যা বাঁঝ না বা ভাবতে 
পারি না, তা ডীঁড়য়েও দিতে পাঁর- এই আমাদের ধারণা । কিন্তু চেতনাকে 
যদ নামিয়ে আনতে পার মনুষ্যলোক হতে ডীদ্ভদ-জীবনের গভীর গহনে, 
তাহলে এর পরেই প্রকীতর পাঁরণামে হঠাৎ দেখা দল একটা দুস্তর ফঁকি-_ 
একথাই-বা বিশ্বাস কার কি করে? 'িশ্বব্যাপারের সর্বত্র যাঁদ দোখ একই 





রা 





আপা জি শালি পা লস পা পাপ পি 


* লোকান্তর হতে নয় ধিল্তু গ্রহান্তর হতে প্রাণ এসেছে এই পাঁথবীতে, এমন-একটা 
অদ্ভুত জল্পনা চলছে আক্তকাল। 'কিন্তু এ-মশমাংসা মীমাংসাই নয় চিন্তাশীল দার্শানকের 
কাছে। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আদপেই জড়ের মধ্যে প্রাণ এল 'কি করে__বিশেষ-কোনও গ্রহের 
জড়-উপাদানে সণ্টারিত হল 'কি করে, সে-প্রণ্ন নয়। 


চিৎ-শাক্ত ১৩ 


ধারার সুস্পম্ট নিদর্শন, শুধু একটি ক্ষেত্রে দৌখ-ধারা বিলুপ্ত নয়, কেবল 
অপরের তুলনায় তার চিহ্ন অস্পম্ট--তাহলে সেখানে ধারার আস্তিত্বকে অনুমান 
করবার আধকারও তর্কবৃদ্ধির নিশ্য় আছে। এমাঁন করে ধারার আবাচ্ছন্ন 
প্রবহমানতাকে যাঁদ স্বীকার কার, তাহলে জগতে যেখানে শাক্তর লীলা দেখব, 
সেখানেই নিঃসংশয়ে মানব চৈতন্যেরও আঁস্তত্ব। অতএব, শাক্তর সকল 
ব্যাকীতিতে চেতন বা আতিচেতন পুরুষের সাক্ষাৎ আভানবেশ যাঁদ নাও থাকে, 
তব; চেতনশাক্তির আবেশ যে আছেই তাদের মধ্যে এবং তার দ্বারা যে প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষভাবে তাদের বাঁহরঙ্গব্যাপার 'নয়ন্দিত হচ্ছে, তাতে কোনও 
সন্দেহ নাই। 

চেতনাকে এমাঁন করে সর্বানৃস্যত মানতে গেলে তার অর্থকে অনেকখানি 
প্রসারত করে নিতেই হয়। তখন বলা চলে না, চেতনা আর চত্তবান্ত সমার্থক। 
চেতনা তখন সত্তার স্বয়ম্প্রজ্ঞ স্বরূপশাক্ত- চিত্তবৃত্ত তার মধ্যপর্ব মান্তু। 
গত্তবৃত্তর নীচে চেতনা পর্যবাঁসত হয় জীবনযোন-প্রযত্রে, এবং তার উধের্ 
উত্তীর্ণ হয় আতমানস ভূমিতে-_ আমাদের কাছে যা আতচেতন। কিন্তু এক 
অদ্বৈতচৈতন্যেরই 'াঁচন্র কায়ব্যহ াঁখল জুড়ে। ভারতীয় দর্শনে এই হল 
চিতের স্বরূপ, শাক্তরূপে যা অনন্তকোটি জগৎ সৃম্টি করছে। এমান করে 
আমরা পেশছই যে-অদ্বয়তত্তে, জড়বিজ্ঞানও তাকেই দেখেছে দৃষ্টির িপরাঁত 
মেরু হতে-_যখন মনকে জড় হতে পৃথক শাক্ত না মেনে সে বলেছে, মন শুধু 
জড়শাক্তর ভ্রীমক পাঁরণাম। কিন্তু ভারতীয় দর্শন অনুভবের নিবিড়তম 
প্রত্যয় হতে বলেছে, মন ও জড় একই শাক্তর 'বাভন্ন পর্ব মান্র, তারা এক 
অখন্ডসত্তারই চিন্ময় স্বরূপশাক্তর 'বাভন্ন রূপায়ণ। 

তব প্রশ্ন হবে, বিশবশাক্ত' যে যথার্থই 'িন্ময়ীী, তার প্রমাণ কঃ চেতনা 
থাকলেই তো দেখা দেবে কছ;-নাকছু বৃদ্ধির ব্যাপার, একটা সাঁভিপ্রায় 
প্রবৃত্ত, খানকটা আত্মসংাবং। আমাদের অভ্যস্ত চিত্তবৃত্তর আকারে না 
হ'ক, কোনও-না-কোনও আকারে তারা দেখা তো দেবেই ।.. কিন্তু পূর্বপক্ষের 
এ-শওকা সর্ব গত চিংশাক্তর বিরুদ্ধে না গিয়ে তাকে বরং সমর্থনই করে। তার 
উদাহরণ : পশুর মধ্যেও মেলে লক্ষ্যানুসারী প্রবাত্তর এমন নিখংত পাঁরচয়, 
বৈজ্ঞঝানকের মত সক্ষত্াতিসূক্ষন তল্জনের এমন আশ্চর্য সমাবেশ, যা তার 
মানাসক সামর্থাকে অনেকখান ছাঁড়য়ে গেছে। এমনকি মানুষ তাকে বহ 
সাধ্যসাধনায় আয়ত্ত করেও অন্রান্ত 'ক্ষপ্রতায় ব্যবহার করতে পারে না পশুর 
মত। এই আঁতসাধারণ একট ব্যাপার হতেই বোঝা যায়, পশহ-পক্ষী কীট- 
পতঞ্গেও চলছে চিংশাক্তর এমন-একটা লীলা যা বুদ্ধির স্বচ্ছ তাঁক্ষ/তায়, 
সাভিপ্রায় প্রবৃত্ততে, সাধ্য সাধন ও পাঁরবেশের সাকৃত সচেতনতায় এমনই 
অনুপম যে, এ-যাবৎ পাঁথবীতে আঁবর্ভৃত মনঃশাক্তর শ্রেষ্ঠ বিকাশও হার 
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মানে তার কাছে। তেমনি জড়প্রকীতিরও সকল ব্যাপারে দোখি, সেই এক 
প্রচ্ছন্ন পরা বুদ্ধিরই খেলা-__স্বগুণোর্নগ়োঃ। 

সারা বিশ্বে এমাঁন করে চলছে এক আকৃতির লীলা । তার মধ্যে বুদ্ধির 
কত কসরত, কত খোঁজাখজ, কত বাছাই-ছাঁটাই, কত মানয়ে-চলা। যে 
চল্ময় প্রোতি আছে এর মূলে, তার বিরুদ্ধে এই আপাতত শুধু- প্রকাতি 
ব্াদ্ধমতীই হবে যাঁদ, তবে তার মধ্যে বেপরোয়া অপচয়ের প্রবৃত্ত কি করে 
এত প্রবল হল? কিন্তু এআপা্ত শুধু মন্‌ষ্যবুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা হতে 
প্রসূত। বিশ্বশীক্তর বিপুল প্রবাহের "পরে সে তার কুনো যুক্তির ছাপ রেখে 
যেতে চায় সঙ্কণর্ণ ইন্টাসাদ্ধর খাঁতরে। মহাগ্রকীতির আভগ্রায়ের একাঁটমান্র 
দিক আমরা দেখি। তাই তার সঙ্গে গরামিল যার, তাকেই বাঁল শাক্তর অপচয়। 
কিন্তু মানুষের সমাজেও তথাকাঁথত অপচয়ের লেখা-জোখা নাই। অথচ 
অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তির দৃম্টিতে যা অপচয়, সে যে কোনও "বিরাট ইন্টাসাদ্ধর 
অনুকূল, সে-বিষয়েও আমরা নিঃসংশয়। প্রকৃতির আকৃতির যোদকটা 
আমাদের কাছে স্পম্ট, তারও মধ্যে দোঁখ_-অপচয় সত্তেও, এমন-ক আপাত- 
অপচয়ের সুযোগ নিয়েই সে তার নিজের কাজ ঠিক হাসল করে চলেছে । 
অতএব, প্রকীতির যে-উদ্দেশ্যটা যবনিকার অন্তরালে, তার সাধনার ভার 
অসংকোচে তারই হাতে ছেড়ে দিতে পাঁর নাকি ? 

বাস্তাঁবক, পশুতে উীদ্ভদে জড়ে যেখানেই 'ববশাক্তর লীলা অব্যাহত, 
সেখানেই দেখি তার লক্ষ্যনিজ্ঠার একটা সংবেগ; আপাত-অন্ধ প্রবৃত্তকে 
'নয়ন্নিত ক'রে বিলম্বেই হ'ক বা সদ্য-সদ্যই হ'ক, ঠিক-ঠক লক্ষ্যভেদ করবার ' 
আশ্চর্য একটা নৈপুণ্য । প্রকৃতির উদ্দেশ্য পুরাপুরি জানা না থাকলেও 
এ-ব্যাপারগুলিকে তো উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা চলে না িছুতেই। জড় 
যতাঁদন আনখাঁশখ জুড়ে 'ছিল বৈজ্ঞানকের কজ্পনা, ততাঁদন ব্াম্ধকেই বাদ্ধির 
প্রসূতি মানতে 'নম্ঠায় বাধত তার- সেকথা না হয় রাঁঝ। কিল্তু এ-ষুগে 
যাঁদ কেউ বলে, মানুষের চেতনা বাাম্ধ 'সাদ্ধ সমস্তই এসেছে এক অন্ধ প্রমন্ত 
অপ্রবৃদ্ধ অচেতনার প্রবেগ হতে, যার মধ্যে তাদের এতটুকু আভাস বা বীর্য 
প্রচ্ছন্ন ছিল না-_-তাহলে তার ডীক্তকে মান্ধাতাযূগের একটা হে'য়ালি ছাড়া 
কণ বলব? 1দবালোকের মতই স্পম্ট একথা- মানুষের চেতনা মহাপ্রকীতর 
চেতনার একটা রূপ মাত্র। এই চেতনা সংবৃত্ত হয়ে আছে মনোলোকের তলায়, 
মুকুলত হয়েছে মনের মধ্যে_এখনও তার উৎকৃষ্টতর রৃপায়ণ বাকী আছে 
মনেরও ওপারে। কারণ অনন্ত লোকের প্রসাতি যে-মহাশীক্ত, ?তানি চিন্ময়ী। 
লোকে-লোকে যে-সন্মান্রের রুপায়ণ, [তানি চিন্ময় পুরুষ। গ্হাহিত সম্ভুতি- 
বর্ষের পাঁরপূর্ণ রৃপায়ণই তাঁর 'িশবরূপের তাৎপর্য ও আকৃতি আমাদের 
প্রসম্ন-উদার ব্দ্ধর এই তো প্রত্যয়। 


একাদশ অধ্যাতস 
আনন্দরূপৎ যদ. বিভাতি 


কো হ্যেবান্যাং কঃ প্রাণ্যাৎ, ঘদেষ 
আকাশ আনন্দো ন সাৎ। 
আনন্দাদ্ধ্যেৰ খল্বম।ন ভূতানি 
জাম়ন্তে, আনন্দেন জাতানি 
অশবান্ত। আনন্দং প্রষল্ত্যভিসংবশচ্তি। 
তোতিরীয়োশপানষৎ ২৭; ৩৬ 


কারণ কেই-বা থাকত বে“চে, কেই-বা নিত 'নিশ্বাস--যাঁদ এই আনন্দ 
আকাশ হয়ে আমাদের না থাকত ছেয়ে। 
আনন্দ হতেই জল্মেছে এইসব ভূত, জন্মে আনন্দেই আছে বেচে, আবার 


আনন্দেই যায় তারা মিলিয়ে। 
-তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২1৭; ৩।৬) 


মানলাম, সদর্রক্মই বিশ্বের আঁদ অবসান ও পরায়ণ, এবং সেই ব্রহ্মসন্তারই 
আঁবনাভূত এক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসংবিং িৎস্পন্দরূপে নিজেকে বিচ্ছারত 
কুরে সাম্ট করছে অনন্ত লোক-_-বিচন্র শাক্তর বহুধা রূপায়ণে। তবু এ-প্রশ্ন 
"থেকেই যায় : ব্রহ্ম অনন্ত 'নার্বশেষ নিরঞ্জন অপ্রয়োজন অকাম হয়েও কেন 
চিৎশাক্তকে বিচ্ছারত করলেন ব*বরূপের বিস্যাম্টতে £ তাঁর স্বরূপশাক্তই 
তাঁকে বাধ্য করছে সাম্ট করতে, স্পন্দ ও রুপায়ণের স্বরুপ-যোগ্যতা আছে 
বলেই রূপে স্পন্দিত না হয়ে পারেন না তিনি-_ সমস্যার এ-সমাধান পূর্বেই 
আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। কারণ স্বরূপ-যোগ্যতা থাকলেও তার দ্বারা তিনি 
সীমিত অবরুদ্ধ বা 'নয়লন্তিত নন। তান স্ব-তন্ল, অতএব স্াঁষ্টর যোগ্যতা 
থাকলেও তার দায় তাঁর নাই । স্পন্দবৃন্ত অথবা স্পন্দহশন 'নিত্যাস্থাতি, সম্ভাতি 
অথবা আত্মীনরু্ধ অসম্ভুতি দুইই যাঁদ তাঁর স্বেচ্ছাধ্ীীন হয়, তাহলে তাঁর এই 
সপন্দ ও সম্ভূতিলশলার একমাত্র কারণ হতে পারে_আনন্দের অবারণ উচ্ছবাস। 

অনাঁদ পরাৎপর শাশ্বত সল্মান্রকে বেদাল্তীরা দেখেছেন কেবল সন্তারূপে 
নয়, অথবা এমন িল্ময় সন্তারূপেও নয় যার চিৎ একটা অন্ধশাক্তর সংবেগ 
শুধু । তাঁদের অনুভবে, ব্রহ্ম চিন্ময় সত্তা হলেও আনন্দই' তাঁর সত্তার তাৎপর্য, 
আনন্দই তাঁর চেতনার স্বরূপ । পরমার্থসম্মান্র বাল যাকে, তার মধ্যে অসন্তা 
বা আচাতির অন্ধতামন্ত্রা অথবা শক্তির কুণ্ঠাবশত কোনও ন্যনতা থাকতে পারে 
না_কেননা তাহলে আর পরমার্থতত্্ বলা চলত না তাকে । ঠিক সেই কারণেই 
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বেদনাবোধ বা আনন্দের অভাবও থাকতে পারে না তার স্বভাবে। এচল্ময় 
সন্তার পরাকাম্ঠা হল তার নিরঙ্কুশ আনন্দস্বভাব। এখানে উদ্দেশ্য আর 
বিধেয়ের একই তাৎপর্য। নিরঙ্কুশতা আনন্ত্য পরাকাম্ঠা-_সমস্তের মধ্যেই 
আছে শুদ্ধ আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা। এমন-কি ব্যাবহাঁরক জশবনের 
সঙ্কীর্ণ পাঁরসরেও যেখানে অতাপ্ত অনুভব কার, সেখানেই সীমার সন্ডেকোচ 
বা বাধা থাকে। তাই অবরুদ্ধকে নিম্ুক্ত করে, সীমাকে আতক্রম করে, 
বাধাকে পরাভূত করেই আমাদের তাঁপ্ত। কারণ আর-কিছ্‌ নয়। মানৃষের 
অনাঁদসত্তায় আছে অকুণ্ঠ অনন্ত আত্মসংবিং ও আত্মশাক্তর নিরঙ্কুশ পরাকাম্ঠা। 
নিজেকে এমন করে পাবার অর্থই হল আত্মানন্দে বিভোর হওয়া, এবং তা-ই 
আমাদের স্বরূপ । ব্যাবহাঁরক জীবনের ক্ষুগ্রতায় এই আত্মবশ্যতার আমেজ 
লাগে যখন, তখনই আমরা পাই তৃপ্তির সন্ধান, পাই আনন্দের স্পর্শ । 

ব্রন্মের আত্মানন্দ কিন্তু তাঁর নার্বশেষ আত্মসত্তার নিস্পন্দ স্থাণুতাদ্বারা 
খাঁণ্ডত হয় না কখনও। যেমন তাঁর চিংশাক্তির মধ্যে আছে আত্মর্পায়ণের 
1নরবাচ্ছন্ন অনন্ত-ীবিচিন্ত্র সামর্থ্য, তেমাঁন তাঁর আত্মানন্দের মধ্যেও আছে 
অনন্তকোট ব্রন্মান্ডের রূপে অন্তহীন আত্মরুপায়ণের নিত্যচণ্চল সমূল্াস, 
অফুরন্ত স্পন্দবৈচিন্র্যের অপরূপ লাস্মলশলা। আত্মস্বরূপের আনন্দস্পন্দকে 
অনন্ত রুপবোচন্র্ের উৎসারণে সম্ভোগ করাই তাঁর 'বশবব্যাঁপনী সাম্টলশলার 
একমান্র তাৎপর্য । 

অথবা বলা চলে, বিশ্বে যা রূপাঁয়ত হয়েছে, তা সং চিৎ আনন্দের অখণ্ড 
প্রয়ী। বেদান্তীরা তাঁকেই বলেন সাঁচ্চদানন্দ। তাঁর চিংস্বভাবে আছে বিস্াস্টি 
অথবা আত্মরূপায়ণের এক "দিব্য সামর্থ্য, যা তাঁর চিন্ময় স্বরূপসন্তাকে বিচ্ছারত 
করে রূপ ও প্রীতভাসের অনন্ত বৌচত্র্যে এবং সেই বচ্ছুরণের আনন্দকে 
সম্ভোগ করে 'শা*বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'। অতএব যাক এ-বশ্বে আছে, তা 
অখন্ড সচ্চিদানন্দের সত্তায় সত্তাবান, তাঁর চেতনায় িল্ময় এবং তাঁরই আনন্দে 
নান্দিত। যেমন বিশ্বের বৈচিত্রযকে দেখোঁছ এক 'নার্বকারসত্তার বিভঙ্গরূপে, 
এক অনল্তশাক্তর খন্ডপারণামর্পে, তেমাঁন আবার দেখতে পাব এক সবগত 
একরস স্বায়ম্ভুব আনন্দই 'বশ্বর্পে প্রবার্তত করেছে তার আত্মসম্ভূতির 
রাসচক্র। যা-কিছু'এ-জগতে আছে, তার মধ্যে চিৎশাক্ত পাঁরানাহত রয়েছে__ 
দ্বর্পের ধাত্রী ও স্বধর্মের প্রবার্তকা হয়ে। তেমান যাণকছু আছে, তার 
মূলে রয়েছে সত্তারই আনন্দ তার সঞ্জীবন ও স্বভাবর্‌পে। 

প্রাচীন বেদান্তগরা এই স্বরূপানন্দের প্রোতকেই দেখোছিলেন ব*বসাম্টর 
মূলে। িন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তের দুটি প্রবল পূরবপক্ষ হল, প্রথমত প্রাকৃত- 
মনের িত্য-অনুভূত দুঃখ বেদনা ও হীন্দিয়বোধের রাজ্যে, এবং দ্বিতীয়ত 
তার 'নত্যদম্ট অনর্থ ও অধর্মের সমস্যা। প্রশ্ন হবে : এ-জগৎকে বলা হয় 


চৎং-শাক্ত ৯৭ 


সাঁচ্চদানন্দের বিভীতি। শুধু চিল্ময়সন্তার বিভাতি বললে আপান্তর কারণ ছিল 
না কোনও । কিন্তু তারও পরে বলা হয় তাকে অফুরন্ত আনন্দসন্তার উল্লাস। 
তা-ই যাঁদ সত্য হবে, তাহলে জগৎ জুড়ে কোথা হতে এল এত শোক এত 
দুঃখ এত ব্যথা 2 এজগৎ যে দুঃখালয় এই অনুভবই তো প্রত্যক্ষ, একে 
দবর্পসত্তার আনন্দে উল্লাসত দেখাছ না তো কোথাও ।...কিন্তু, জগৎ দুঃখময়-_ 
এটা অত্যাক্ত, এবং তার মূলে আছে দৃষ্টিভঙ্গির বিপর্যয় । কোনও ভাবুকতার 
ভাঁওতায় না পড়ে, শুধু সত্য-নিধারণের খাতিরে জগতের দিকে নিরপেক্ষ 
[বচারকের দৃষ্টিতে তাকাই যাঁদ, তাহলে দোৌখ, আপাঁতিক অথবা ব্যাক্তিগত 
2৫খ কোথাও তর হয়ে দেখা দলেও সমগ্র বিশ্বের জীবনলশলায় দুঃখের 
চাইতে সখেরই ভাগ বেশী। বাস্তাঁবক সুখের দশাই প্রকাতির স্বাভাবিক 
বিধান, সামায়ক 'বপর্যয়রূপে দুঃখ তাকে স্তম্ভিত বা আঁভভূত করে রাখে 
মান্র। সুখ স্বাভাবিক বলে দুঃখের পাঁরমাণ স্ব্প হলেও চেতনায় তা তীব্রতর 
হয়ে ফোটে এবং অনুভূত সুখের চাইতে কম্পিত দুঃখের বোঝাটা ভার ঠেকে। 
সুখে অভ্যস্ত বলেই তার স্মৃতিকে আমরা আঁকড়ে থাকি না। এমন-কি 
উৎকট অথবা আত্মহারা উল্লাসের তশব্রতা দিয়ে চেতনার তন্ত্র্কে সবলে আঘাত 
না করলে সহজ সুখের দিকে ফিরেও তাকাই না অনেকসময়। সুখের এই 
নখাদের সুরকেই আমরা বাল আনন্দ এবং তার পিছনে ছুটে মার। জীবনের 
যে স্বাভাঁবক স্বচ্ছ পারতাঁপ্ত বিশেষ-কোনও ঘটনা 'নামত্ত বা বিষয়ের অপেক্ষা 
মা রেখে সবসময় চেতনার ক্ষেত্র জুড়ে আছে, তাকে মনে কার না-সখ 
না-দুঃখরূপীী একটা তটস্থ অবস্থা মান্ত। অথচ আনন্দের ওই স্বচ্ছ রূপাঁটকে 
মুছেও ফেলতে পার না ব্যাবহাঁরক জীবন হতে, কারণ জীবনধারণের ওই 
আনন্দটুকু অব্যাহত না থাকত যাঁদ, তাহলে প্রাঁণমান্রেই আত্মরক্ষার অমন প্রবল 
আঁভাঁনবেশ দেখা দিত না। সহজ আনন্দের কাম্যতা সম্পর্কে সচেতন নই 
বলেই প্রাকৃত সুখ-দুঃখের হিসাবের খাতায় তাকে আমরা জমা করি না। 
সে-খাতায় লাভের ঘরে বসাই শুধু তীব্র-সৃখের অগ্ক, আর যত অস্বস্তি ও 
দুঃখকে ফোঁল ক্ষতির কোঠায়। দুঃখের সামান্য অনুভুতিও তীব্র 'িনখাদে 
বেজে ওঠে চেতনায়, কেননা আধারের সহজ ছন্দ অঁথবা স্বাভাঁবক জীবন- 
প্রবৃশ্তির সে অনুকূল নয়। তাই আমরা তাকে অনুভব কার জীবনসন্তার 
অবমাননার্পে--আমাদের ক্বভাব ও আকপতর অমর্যাদা এবং তাদের "পরে 
অনাহ্‌ত একটা উপদ্রবরূপে । 

ন্তু দুঃখ অস্বাভাবকই হ*ক অথবা তার পাঁরমাণে যতই ইতরাবশেষ 
থাকুক, তাতে মূল দাশশনক প্রশ্নের জয়াব হয় না। দুঃখের পারমাণ যা-ই 
হুক না কেন, পর্বপক্ষী তার আস্তত্বক্ষেই মনে করে একটা সমস্যা। তার 
প্রশ্ন, সকলই যাঁদ সাঁচ্চদানন্দ, তবে দ্র্তাপের অস্তিত্ব মোটেই সম্ভব হয় 


ণ 


৯৮ দিব্-জনবন 


?ি করে? আসল সমস্যা হয়ে ওঠে আরও ঘোরালো, যখন তার সঙ্গে একি 
অপাসিদ্ধান্ত জোড়ে সে 'বিশ্ববাঁহভূ্তি ঈশবরপুরুষের কল্পনারূপে এবং একটি: 
উপাঁসদ্ধান্ত খাড়া করে অধর্ম ও অনর্থের আস্তত্বরূপে। 

তর্কটা তখন দাঁড়ায় এই । সচ্চিদানন্দই ঈশ্বর অথবা 'শবস্রষ্টা 'চন্ময়- 
পুরুষ । কল্তু সেই ঈশ্বর এমন জগৎ গড়লেন 'ি করে, যার মধ্যে তাঁর সৃষ্ট 
জীবের এত দুর্গত ঘটাচ্ছেন তান--দুঃখকে মঞ্জুর করে, অনর্থকে প্রশ্রয় 
[দয়ে 2 ঈশ্বর শিবময় যাঁদ, তাহলে কে দুঃখ এবং অনর্থের ভ্রম্টা ? দুঃখকে 
জীবের অঠনপরাক্ষা বলে ব্যাখ্যা করলেও ধর্মের দায় চোকে না। কেননা 
তাহলে ঈশ্বরকে বলতে হয় অধার্মক অথবা ধম্শাতীতি। সেক্ষেত্রে তাঁকে 
জগতের একজন চমৎকার কারিগর অথবা ানপুণ মনো1বদ বলে বাহবা 'দিতে 
পাঁরি, কিন্তু প্রেমময় শিবময় আরাধ্যদেবতা বলে মানতে পাঁর না- পারি শুধু 
তাঁর শাক্তর জুল্‌মকে নত হয়ে স্বীকার করতে, অথবা তাঁর খেয়ালশ মেজাজকে 
কোনরকমে খুশী রাখতে । কারণ, পীড়নযন্তে জীবকে যাচাই করবার কৌশল 
আঁবিজ্কার করতে পারে যে, হয় তার 'নম্ঠুরতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, নয়তো 
ধর্মাধর্মবোধই তার নাই। আর তার ধর্মবোধ থাকেও যাঁদ, তাহলেও সে-বোধ 
তার নিজেরই সস্ট জাবের স্বাভাবক মাঁজতি বোধের চেয়েও খাটো ।... 
ধর্মীধ্মের প্রশ্ন এড়াতে বলতে পারি, দুঃখ জীবের অধর্মপ্রবৃন্তর অপাঁরহার্ 
পাঁরণাম এবং স্বভাবসঙ্গত সাজা । কিন্তু এ-ব্যাখ্যায় বর্তমান জীবনের সকল 
বৈষম্যের সঙ্গাঁত খুজে পাওয়া যায় না। তার জন্য ব্যাখ্যাতাকে আশ্রয় করতে 
হয় কর্ম ও জল্মান্তর-বাদ, যার মতে এ-জন্মের দুঃখভোগে জীব পায় 
পৃবজন্মের পাপের সাজা ।...এতেও ধর্মাধর্মসমস্যার আমূল সমাধান হয় না। 
গোড়ার প্রশ্নটা তব্‌ থেকেই যায় : যেঅধমপ্রবৃত্তির দরুন দৃঃখভোগের শাস্তি 
জীবকে মাথা পেতে নিতে হয়, সে-প্রবৃত্তিই বা এল কোথা থেকে-কে সা্টি 
করল তাকে, কেন করল 2 তাছাড়া স্পম্টই যখন দেখাঁছ অধর্মপ্রবৃত্ত বাস্তবিক 
একটা মানাঁসক ব্যাঁধ বা অক্জানের ফল, স্বভাবতই তখন মনে হয়, যা শুধু 
মনের রোগ বা অবুঝের কাজ, তাকে দশ্ডিত করতে এমন ভয়ঙ্কর প্রাতাক্রিয়া 
কখনও-বা এমন উৎকট আস্মারক 'নর্যাতনের অলঘ্ঘ্য বধান সৃষ্টি করল কে ঃ 
কর্মফলের তো একচুল এঁদক-গাঁদক হবার জো নাই। তাই পরমদেবতাকে 
পুরুষাঁবধ কল্পনা করলে কর্মফলের বিধানকে তাঁর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় 
না। এইজন্যই বুদ্ধের শাঁণত য্দীক্ত স্ব-তন্ সর্বানয়ন্তা ঈশবরপুরুষের 
আঁস্তত্বকে স্বীকার করোন। তাঁর মতে পুর্ষাঁবশেষ হবার অর্থই হল 
আবদ্যাকবালিত এবং কর্মাধীন হওয়া । 

জগদব্যাপারে দুঃখ ও অনর্থের আঁস্তত্ব 'নয়ে যে জাঁটল সমস্যা, তার মূলে 
আছে বিশ্ববাহর্ভূীত একজন ঈশবরপূরুষের কল্পনা । স্বয়ং বমবরূপ তান 


চিৎ-শভি ১১৯১ 


নন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট জাবের জন্যে সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের ব্যবস্থা করে 
সে-ব্যবস্থায় অপরামূন্ট থেকে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বের উধের্য এবং সেখান হতে 
দুঃখহত আয়াসারুষ্ট বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ ও শাসন করছেন তাঁর অপ্রাতহত 
ইচ্ছার প্রশাসনে । অথবা ইচ্ছার প্রশাসন যদি না থাকে তাঁর, এ-জগদ্ব্যাপারের 
মূলে যাঁদ থাকে শুধু এক অনাঁতবর্তনীয় নিয়তির অকরুণ তাড়না, তাকে 
সুসহ করবার সামর্থয বা নৈপুণ্য তাঁর না-ই থাকে যাঁদ- তাহলে মণ্গলময় 
প্রেমময় তো দূরের কথা, সর্বশীক্তমান ঈশ্বর বলেই-বা মানব তাঁকে কোন্‌ 
য্াাক্ততে £ বাস্তবিক, ঈশ্বরের ধর্মদায় আছে অথচ তানি িশবববাহর্ভূত-_ 
এ-কজপনায় জগতের সম্তাপ ও অনর্থের সমস্যা মেটে না। সন্তাপ ও অনর্থের 
সৃষ্ট কেন, এ-প্রশ্নের জবাবে তখন,হয় আসল সমস্যাটাকে ধামাচাপা দিয়ে 
খাড়া করি একটা বাজে ওজর, নয়তো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অখন্ড ঈশবর- 
সত্তাকে 'দ্বখাণ্ডিত কার প্রতনচ্য দৈবধবাদীদের মত--তাঁর লখলার সাফাই বা 
কাজের জবাবাঁদহির জন্যে। কিন্তু এমন ঈশ্বর তো বেদান্তের সাঁচ্চদানল্দ 
নন। বেদান্ত সচ্চিদানন্দ বলছে যাঁকে, তিনি “একমেবাদ্বতীয়ম্‌+_বিশ্বের 
যা-কিছু সমস্তই তিনি। অতএব দুঃখ ও অনর্থ থাকে যাঁদ, তাহলে নিজেকে 
সৃষ্ট জীবে রুপাঁয়ত ক'রে তানই হবেন তার ভোক্তা। একথা মানলে সমস্ত 
সমস্যাটার রং বদলে যায়। তখন আর এ-প্রশন ওঠে না, ঈশ্বরে যে অনর্থ-সন্তান্প 
সম্ভবে না, অতএব তান স্বয়ং যার দ্বারা অপরাম্ট, কেমন করে তাঁর সজ্ট 
ড্রীবের ভাগ্যে তা বিধান করবেন তান? প্রশ্নটা তখন ঘুরে দাঁড়ায় এই 
আকারে : অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দের মধ্যে কি করে দেখা দিল 'নিরানন্দ, 
কোথা হতে এল তাঁর আত্মস্বরূপের একান্তাঁবরোধী এই প্রত্যয় 2 

এই যাঁদ হয় প্রশ্নের ধরন, তাহলে ঈ*বরের ধর্দায়ের খটকা অর্ধেক চুকে 
যায়, সমস্যাটাকে তখন আর অসমাধেয় মনে হয় না। তখন নৈরঘ্ঘ্ণ্যের আভযোগ 
আনাই চলে না ঈশবরের বিরুদ্ধে। অপরকে আমি নিষ্ঠুর হয়ে দুঃখ দিলাম, 
সে-দুঃখের আঁচ আমার গায়ে লাগল না। অথবা কাল বয়ে গেলে পর করুণা 
বা অনুশোচনা উলে উঠল যখন, তখন তাদের দুঃখের ভাগনী হলাম-এ হল 
এক কথা। আর আঁমই আমাকে দুঃখ দিচ্ছি, কেননা 'কেউ নাই জগতে আম 
ছাড়া-এ হল আরেক কথা । তব ধর্মদায়ের কথাটা একেবারে চোকে না। 
সেটা মোলায়েম হয়ে দেখা দেয় এইভাবে : যান আনন্দময়, নিশ্চয় তানি 
কল্যাণময় ও প্রেমময়। তাহলে অনর্থ-সন্তাপ কি করে থাকতে পারে তাঁর 
মধ্যে, কেননা তান তো পরতন্ত্র বা যল্ত্ারূট নন। তিনি স্ব-তন্দর এবং চিন্ময়, 
অতএব অনর্থ ও সন্তাপকে হেয়জ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করবার স্বাতন্দ্যও তাঁর 
ণিনশ্চয়ই আছে। কথাটা এভাবে তুললেও একে অপাসিদ্ধান্তই বলতে হবে, 
কেননা এর মধ্যে একদেশিদৃম্টিকে ভুল করে দেওয়া হয়েছে একটা সমগ্রদৃন্টির 


৯১০০ দিব্য-জীবন 


'আকার। আনন্দময়ের স্বরূপে যে প্রেম ও কল্যাণের কল্পনা আরোপ করোছি 
আমরা, তার মূল কিন্তু রয়েছে আমাদেরই দ্বৈতবোধের খন্ডবৃত্তিতে। প্রেম 
ও কল্যাণকে আমরা জানি জীবের সঙ্গে জীবের অন্যোন্যসম্পর্করূপে। তবু 
সেই দ্বৈতস্পূ্ট সম্বন্ধকে বারবার আরোপ করছি এমন প্রসঙ্গে- অখণন্ড- 
অদ্বয়ের সর্বাত্বভাব যার গোড়ার কথা। কিন্তু সমস্ত সমস্যাটাকে আমাদের 
বিচার করতে হবে একটা মূল সূত্র ধরে_ ভেদাভেদের দৃষ্টি নিয়ে। গোড়ার 
কথাটা একবার পারজ্কার হয়ে গেলে সমস্যার যেগুলি ডালপালা- যেমন জীবের 
সঙ্গে জীবের সম্পর্ক-তার মীমাংসা খণ্ডবোধ ও দ্বতদাম্ট নয়ে করলেও 
তখন আটকাবে না। 

মানুষী দৃষ্টিতে মানুষের খটকার বিচার না করে অখণ্ডদৃম্টির সমগ্রতা 
'নিয়ে দেখি যাঁদ, তাহলে স্বীকার করতেই হয়, জগদব্যাপারে ধর্মীধর্মের প্রশ্নটা 
নিতান্তই গৌণ । চিরকাল মানুষ 'বশ্বপ্রকীতির সকল 'িবধানে খঃজে এসেছে 
তার কাঁ্পত ধর্মসংহতার অনুশাসন এবং এমাঁন করে স্বেচ্ছায়, শুধু জেদের 
বশে নিজেকে বিভ্রান্ত করছে। সঙ্কীর্ণ মানবীয় সংস্কার নিয়ে নিজের মনগড়া 
আদর্শের মানদণ্ডে সব-কিছুকে বিচার করা, িনজের ক্ষুদ্র অহংকেই প্রাতাবাম্বিত 
দেখা বিশ্বের সকল ব্যাপারে_ এই তো হল মানুষের দুভেণগ। এইজন্যই তো 
সত্যজ্ঞান হতে সে বাণ্চত, অখণ্ড দর্শন তার পক্ষে এত দুর্ঘট॥ জড়প্রকীতির 
কোনও ধর্মদায় নাই। তার মধ্যে যে নিয়মের শাসন, সে শুধু চিরাচাঁরত 
অভ্যাসের একটা সমাহার- ভাল-মন্দের প্রন ওঠেই না তার বেলায়। সেখানৈ 
শাক্তর নিরঙ্কুশ লীলা শুধ। শাক্তই গড়ছে, গুছিয়ে তুলছে, 'জইয়ে রাখছে 
সব-কছু। আবার শাক্তই ওলটপালট করে গঠাড়য়ে দিচ্ছে সব_কারও মুখের 
দিকে না তাকিয়ে, ভালমন্দের কোনও পরোয়া না করে, শুধু তার গৃহাহত 
সঙ্কজ্পের বশে, নিজেকে নিয়ে ভাঙ্গাগড়ার একটা নীরব খেয়ালখবাশর তাঁগদে। 
তেমান প্রাণপ্রকীতিরও কোনও ধর্মদায় নাই-পশুর জগতে অন্তত। তবে 
গকনা প্রগাতর সঙ্গে-সত্গঞে সেখানে দেখা দেয় উল্লততর জীবের ধর্মপ্রবাস্তর 
নিতান্ত কাঁচা একটা বাঁনয়াদ। বাঘ যাঁদ 'শকার ধরে খায়, তার জন্য তাকে 
আমরা দুাষ না- যেমন ধৰংস-তাণ্ডবের জন্য ঝড়কে দায়ী কার না অথবা অসহ্য 
যল্লণা 'দিয়ে পাঁড়য়ে মারলেও আগুনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাই না। বাঘে 
ঝড়ে বা আগুনে গোপন রয়েছে যে-চিৎশাক্ত, অনর্থ ঘটিয়েছে বলে তারও 
কোনও আফসোস বা শধক্কারবোধ নাই। দূষণ ও ধিক্কার হতে, বিশেষত 
আত্মদ্ষণ ও আত্মীধক্কার হতেই সত্যকার ধর্মবোধের শুরু । নিজেকে রেহাই 
দিয়ে শুধু অপরকে দুষ যখন, তখন ধর্ম বোধের নাঁজরে আমরা তা করি না। 
যা অসুখকর বা আনম্টকর, তার প্রাত "চত্তের বিরাগ বা জুগু*্সার উদ্বেলনকেই 
ধর্মানূশাসনের পাঁরভাষায় এমনি করে ব্যক্ত কাঁর। 


চিৎ-শান্ত ১০১ 


ধর্ম বোধের নিদান হলেও এই জুগু”্সা বা বিরাগকেই ধর্মবোধ বলা চলে 
না। বাঘ দেখে হরিণের যে-ভয়, অথবা আততায়শর প্রাত বলদতপ্তের যে-আক্লোশ, 
জিঘাংসুর প্রাতি সে শুধু ব্যক্তিপ্রাণের আনন্দ-স্তায় উদ্বেল জুগুপ্সার 
একটা ঢেউ । মানাঁসক প্রগাঁতর সঞ্গে-সঞ্গে এই জুগুপ্সাই সংস্কৃত হয়ে ধরে 
উৎকট ঘ্‌ণা বিরাগ ও অননুমোদনের রূপ। আনষ্টের আশঙ্কা আছে যাতে, 
তাকে আমরা অনুমোদন কার না। আবার যা অহংকে তৃপ্ত করে, তাকে পছন্দই 
করি। এই পছন্দ না-পছন্দের ব্যাপারটা ভ্রমে পরিণত হয় ভাল-মন্দের ধারণায়-_ 
প্রথমত নিজের ও নিজের সমাজের সম্পরকে তার পর পরের ও পরের সমাজের 
সম্পর্কে এবং অবশেষে কল্যাণের সামান্যত অনুমোদনে এবং অকল্যাণের 
সামান্যত অননুমোদনে। কিন্তু পাঁরণামের সমগ্রধারার মধ্যেই একটা মূল 
সুর বরাবর অক্ষুণ্ন রয়েছে। মানুষ নিজেকে ফোটাতে চায় ফলাতে চায় 
অর্থৎ সে খোঁজে তার আধারে নাহত চিংশীক্তর অকুণ্ঠ আপ্যায়ন। এই 
আনন্দের সরে বাঁধা তার জীবনযল্ত। যা-কছ আঘাত হানে এই ফুল- 
ফোটানো ফল-ধরানোর তপস্যায়, এই আত্ম-আপ্যায়নের পাঁরভাপ্তিতে, তা-ই 
তার কাছে অনর্থ; এবং ষা-কিছু এই আত্মরাতসাধনার অনুকূল সমর্থক ও 
পোষক, যা-কিছু একে উপাঁচিত ও মাঁহমময় করে, তা-ই তার কাছে কল্যাণ। 
কেবল এই একটা ভেদ দেখা দেয় প্রগাঁতির সঙ্গে-সঙ্গে-নিজেকে ফুটিয়ে 
তোলবার ধরনটা তার বদলে যায়। ব্যাক্তত্বের সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে ভ্রমেই 
নিজেকে সে ছড়িয়ে দেয় অপরের মধ্যে, এমনকি নিখিল ব*বকেই একাঁদন 
সে বাঁধতে চায় তার উদার আলিঙ্গনে । 

তাহলে কথাটা এই । ধর্ম বোধ দেখা দেয় প্রকাতপাঁরণামের একটা বিশেষ 
পর্বে। কিন্তু সমস্ত পরবেরি মধ্যেই অনুস্যত রয়েছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের 
আত্মরূপায়ণের প্রোত। এই প্রোত প্রথমত ধম'হীন-যেমন জড়ে। তারপর 
ধর্মাভাসযুক্ত- যেমন ইতর প্রাণীতে। অবশেষে বুদ্ধিমান জীবে কখনও-বা 
ধর্মীবরোধী- যেমন, নিজে যে-দুঃখ আমরা সইতে নারাজ, অপরকে যখন 
সে-দুঃখ দেওয়া মঞ্জুর করি। মানুষী ভূমির নীচে যা-কিছ ঘটছে, তা যেমন 
ধর্মাভাসযুক্ত, তেমাঁন তার উধের্য এমন ভূমিও আছে যা ধর্মাতশত--অর্থাৎ 
ধমের অনুশাসন নিষ্প্রয়োজন সেখানে। একাদন এই ভূমিতেই আমরা 
পেশছব। মনুষ্যত্বের সাধনায় ধর্মবাদ্ধ ও ধর্ম প্রকীতির একটা বিশেষ স্থান 
থাকলেও উত্তরায়ণের পথে এ একটা তটস্থ বাঁন্ত মাত। অচিতির যে সর্বগত 
অবর-সৌধষম্য প্রাণের আভিঘাতে ব্যক্তিগত বৈষম্যে পাঁরকীর্ণ হয়েছে, তার দ্বন্দ 
হতে মন্ষ্যত্বকে নির্মুক্ত করে সর্বাত্মভাবের সর্বগত উদার সৌবম্যে উত্তীর্ণ 
করবার সাধনরপেই ধর্মবোধের যা-ীকছ সার্থকতা । কন্তু ওই উদারভূঁমতে 
এসে যে পেপছেছে, তার পক্ষে এ-সাধনকে মর্যাদা দেওয়া অনাবশ্যক- এমন-কি 


১০২ 1দব্য-জীবন 


অসম্ভব। কারণ, ষেসব গণের অনুশীলন ও যেসব দ্বন্দের প্রাতঘাত এর 
আশ্রয়, সহজেই তারা আপনাকে হাঁরয়ে ফেলে পরম-সামরস্যের ছন্দঃসুষমায়। 

অতএব ধমণধর্মবোধের যত গোরবই থাকুক, সে যাঁদ হয় বশবভাবনার 
এক পর্যায় হতে আরেক পর্যায়ে চেতনাকে উত্তীর্ণ করবার সামায়ক সাধন 
মান্র, তাহলে বিশ্বের সমগ্র রহস্যের সমাধান তাকে দিয়ে হতে পারে না-তাকে 
শুধু সমাধানের অন্যতম উপকরণরূপেই গণ্য করা চলে। তা যাঁদ না করি, 
তাহলে আমাদের দৃম্টিতে বিশ্বের সকল তথ্য কৃত হয়ে দেখা দেবে মধ্যার 
ছায়াপাতে, পূর্বাপর [বশ্বপাঁরণামের সকল তাৎপর্য ক্ষুণ্ন হবে সঙ্কীর্ণ বাদ্ধর 
রুষ্ট বিচারে, িশ্বব্যবস্থার মূজ্যানরূপণ করতে গিয়ে সীমত কাল দ্বারা 
অবাচ্ছন্ন একটা অর্ধপক দর্শনকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। জগতের তিনাঁট স্তর 
_ অ-ধর্ম্য বা ধর্মাভাসত, ধর্ম্য এবং ধর্মীতীত। এই তনাঁট 'বিভাবের মধ্যে 
আধিষ্ঠানরূপে অনুস্যত রয়েছে যে-ভাব, শুধু তাকে দিয়েই 1িব*বসমস্যার 
সম্যক সমাধান হতে পারে। 

দেখোঁছ, তিনাঁট ভূঁমিতেই অনুস্যত এই এক ভাব : 'নাখল সত্তার 
আবনাভূত 'চংশাক্ততে রয়েছে আত্মরূ্পায়ণের আকৃতি এবং তার চাঁরতার্থ 
তাতেই তার আনন্দ। স্বয়ম্ভুসত্তার আনন্দস্বভাবেই ফটল চিৎশাক্তর আদ 
প্রবর্তনা, কেননা এই তার স্বরূপ আশ্রয় ও অধিষ্ঠান। কিন্তু ষে নবরুপায়ণের 
আকৃতি রয়েছে তার মধ্যে, উত্তরায়ণের পথে তাকে সার্থক করবার প্রচেস্টাতে 
দেখা দেয় দুঃখ-তাপের প্রাীতিভাস-যাকে মনে হয় চিংশাক্তর স্বারাঁসকী বাঁত্তর 
পীবরোধশ যেন। সমস্যার মূল এইখানেই । 

দি করে এর সমাধান হবে? বলব কি : সাচ্চদানন্দ বিশ্বের আদ ও 
অবসান নয়_এক মহাশন্য জুড়ে আছে তার দুটি অন্ত। সে-শূন্যতা স্বয়ং 
অসং হয়েও অপক্ষপাতে আপন নাস্তিত্বের গহনগূহায় বহন করছে সত্তা ও 
অসন্তা, চেতনা ও অচেতনা, আনন্দ ও অনানন্দের সম্ভাবনা ।...ইচ্ছা করলে 
আমরা এ-সদ্ধান্তে সায় দিতে পাঁর। ককলন্তু শূন্যবাদ দিয়ে সব-কিছন ব্যাখ্যা 
করতে গগয়ে আসলে আমরা ছুই ব্যাখ্যা কাঁরনি, সবাইকে ঘিরে একে 
রেখোঁছ শুধু একটা বৃত্ত। যা অভাবমান্র, সে-ই হল সর্বভাবের প্রসাত- 
এ-উীক্তীতে পাই বাস্তব বা কাল্পাঁনক স্বতোবিরোধের চূড়ান্ত পাঁরচয়। অতএব 
এ-ব্যাখ্যাতে বৃহৎ বিরোধ "দিয়ে ক্ষুদ্র বিরোধকে ঠোৌঁকয়ে রাখা হয় শুধন, তাতে 
তত্তমীমাংসা না হয়ে স্বতোঁবিরোধটাই এসে চরমে ঠেকে । যা সর্শন্য, তা 
ফাঁকা অনাঁস্তত্বমান্র, কোনও-কিছুর স্বরৃপযোগ্যতা থাকাও তার মধ্যে সম্ভব 
নয়। আর সবাবধ স্বরৃপযোগ্যতার প্রাত অপক্ষপাত রয়েছে যে-নীর্বশেষের 
তাকে বাল অব্যাকৃত। অসং-বাদে আমরা শূন্যের মধ্যে অব্যাকৃতকে স্থাপন 
কাঁর মান্র, 'িন্তু সেখানে তার ঠাঁই হয় কি করে তার কোনও ব্যাখ্যা দিই না। 


1চৎ-শান্ত ১০৩ 


'তাই শুদ্ধবুদ্ধি কিছুতেই এ-দর্শনে সায় দিতে পারে না, কেননা সবণনষেধের 
দবারা এক মহানষেধে পেশছনো বস্তুত অতত্তেরই উপাসনা। এ-উপাসনা 
বাঁদ্ধর একটা সাময়িক প্রয়োজন হলেও কখনও তার স্বভাবের গাঁতি এীদকে 
নয়। অতএব অসং-বাদকে ছেড়ে দিয়ে আবার আমরা ফিরে যাব অখন্ড 
সাঁচ্চদানন্দের স্বীকীতিতে এবং দেখব তাঁকে 'ভীন্ত করে বিশবসমস্যার পূর্ণ তির 
সমাধান খঃজে পাই কি না। 

একটা ধারণা পাঁরন্কার করে নিতে হবে গোড়াতেই। 'ব*বচেতনার কথা 
বলেছি যখন, তখন সে যে প্রাকৃতমান্ষের মনোময় জাগ্রংচেতনা হতে স্বতল্ম, 
তারও চেয়ে গভীর এবং উদার, এ-সম্পর্কে কোনও অস্পম্টতা ছিল না আমাদের 
তৈমনি যখন বাল শদ্ধ-সত্তার সব্গত আনন্দের কথা, তখন আমরা ব্যক্তি- 
চিত্তের ভাবোচ্ছৰাস বা ইন্ড্য়িতর্পণে যে প্রকৃত সুখ, তাহতে স্বতল্ল তারও 
চেয়ে গভীর উদার ও স্বরূপানুগত একটা-কিছুর হীঙ্গতই কার। সুখ হর্ষ 
আনন্দ প্রীতির পাঁরচিত সংজ্ঞা মানুষের চেতনায় একটা সঙ্কীর্ণ ও নোৌঁমীত্তক 
স্পন্দনমান্র। তাদের আশ্রয় ও ?নদান হল চিরাভ্যস্ত কতগুলি সংস্কার, এবং 
একটা 'বজাতীয় আঁধন্ঠান হতেই তাদের উদ্ভব। দুঃখ শোক এর বিপরীত- 
বৃত্ত হলেও তাদেরও এই ধর্ম। কিন্তু সন্মাত্রের আনন্দ সবগত অপারিমেয় 
এবং স্বয়ম্ভু, কোনও বিশেষ 'নিামত্তের "পরে তার নিভর নয়। সকল 
আঁধজ্ঠানের পরম আঁধিজ্ঠান সে-যাকে আশ্রয় করেই চেতনায় ফোটে সুখ দুঃখ 
এবং তারও চেয়ে লঘু কত তটউস্থবাঁত্তর অনুভব। এই সন্মান্রের আনন্দ যখন 
রূপায়িত হতে চায় সম্ভূতির আনন্দে, তখন শক্তিস্পন্দে সে স্পন্দিত হয় এবং 
তার 'বাচত্র স্পন্দনে ঝঙ্কৃত হয় সুখ ও দুঃখের বাদী ও বিবাদী দুাট সুর। 
জড়ে এআনন্দ অবচেতন, উন্মনতে আতচেতন; শুধু মন ও প্রাণের মধ্যে 
নজেকে এ চায় ফুটিয়ে তুলতে সম্ভাতির লীলায়নে, স্পন্দবাত্তর উপচশয়মান 
আত্মসচেতনতায়। প্রথমে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা আবশহদ্ধ দ্বন্দাবধূর 
প্রবৃত্তি সুখ-দুঃখের দুটি মেরুর মাঝে ঢেউয়ের একটা দোলা । কিন্তু তার 
চরম লক্ষ্য হল নিজেকে উদ্ভাঁসত করে তোলা শুদ্ধ-সন্তার স্বয়ম্ভূ 'নার্বষয় 
অহেতুক পরমানন্দের দিব্জ্যোতিতে। নরের মধ্যে থেকেই চলেছে যেমন 
সাচ্চদানন্দের উদয়ন বৈশ্বানর অনুভবের আর্তজমুখে, দেহ-মনের রুপায়ণেই 
যেমন আঁভিষান তাঁর অরূপ চেতনার লোকোত্তর ভূমিতে-তেমান বিষয়-বষয়নর 
এই 'বাচত্র চণ্চল বর্ণরাঁতর ভিতর দিয়েই আবার চলেছেন তানি সর্বগত 
খনার্বষয় স্বয়ম্ভু দিব্রাতর আনবণ্চনীয় আস্বাদনের দিকে। আজ বিষয়কে 
খখজছি আমরা ক্ষণিক তাপ্ত ও সুখের উৎসর্পে। কিন্তু স্ব-তল্ত্র স্বপ্রাতিষ্ঠ 
হব যখন, তখন আর বাইরে না খুজে নিজের মধ্যেই দেখতে পাব তাদের- 
শাশবত আনন্দের নিদানরূপে নয়, দর্পণরূপে। 


১০৪ দব্য-জঈবন 


অহঙ্কারবিমূঢাত্সা মানুষের মধ্যে চেতনা ফুটেছে মনোময় পুরুষরূপে 
জড়ের তমঃসম্পুটকে বিদীর্ণ করে। শুদ্ধ-সত্তার আনন্দ তটস্থ, অর্ধস্ফুট, 
অবচেতনার ছায়ালোকে দুলক্ষ্য তার কাছে। সে-আনন্দের উর্বর ক্ষেত্র তার 
মধ্যে ছেয়ে গেছে বাসনার বিষাক্ত আগাছায়__কী উচ্ছ্বাসত তার সমারোহ ! 
সুখ-দঃখের আভঘাতে বিষ-বল্পরীর মঞ্জরীতে সে কী বর্ণচ্ছটা অহংবধূর 
চেতনায়। চিৎশাক্তর 'নগুট বীর্য নিমূল করবে যখন বাসনার এই প্রমস্ত 
উপচয়-_খগ্বেদের ভাষায়, আগ্নদেব 1নঃশেষে দগ্ধ করবেন পাঁথবীর বুকে 
উীদ্ভল্ন কামনার বন- তখন এই সুখ-দুঃখের মর্মমূলে নাহত ছিল যে-প্রাণরস 
আনন্দের গোপন সন্যয়রূপে, তা উৎসারিত হবে_বাসনার নবরৃপায়ণে নয়, 
স্বয়ম্ভূসত্তার স্বারাঁসকণ তীপ্তরুপে। মত সুখের পেয়ালা তখন রূপান্তারত 
হবে অমরের সুধাপান্রে। আর এ-রূুপান্তরও অসম্ভব নয়। কেননা, মানুষের 
চেতনা-বেদনায় সুখ-দুঃখের এই-যে উদ্বোধন, বস্তুত এ তো সেই আনন্দসন্তারই 
গভীর দোলা । হ"ক সুখ, হক দুঃখ সেই মহাঁসন্ধুর বাণীকেই তারা রূপ 
ধদতে চায়_কন্তু কুণ্ঠাহত হয়ে ফিরে যায় অহামকা খণ্ডবোধ ও আত্ম-অবিদ্যার 
কুটিল আভঘাতে। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
আনন্দরূপং যদ. বিভাতি 
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তম্ধ তদ্বনং নাম। তদ্বনামত্যুপাঁসতব্যমূ। 
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সে-বস্তুর আনন্দ হল নাম; তাকে আনন্দ জেনেই আমরা করব তার উপাসনা- খশুজক' 


তাকে । 
--কৈন উপনিষদ (81৬) 


বা তটস্থ সংবেদনের ফেনিল বিক্ষোভে, তাহলে সেই সর্বগত আনন্দভাবনার 
মধ্যেই খবজে পাই আমাদের কম্পিত সমস্যার সুচারু সমাধান। এক অনন্ত 
আঁবভাজ্য সন্তাই বিশ্বের সকল বস্তুর আত্মস্বরূপ। সেই সত্তার স্বরূপশাস্তু 
,স্ফরিত হয় তার 'বাঁচন্র স্বয়ংপ্রজ্ঞ স্বভাবের ক্ষয়হীন নিরন্ত সংবেগে। আবার 
সেই স্বয়ংপ্রজ্ঞার স্বরূপ ফোটে অব্যাভচারী আনন্দভাবের অনন্ত সমনল্লাসে। 
রুপে-অরুূপে, অখন্ড আনন্ত্যের শা*বত সংবতে অথবা সান্ত খণ্ডতার বহুরপেশ 
প্রতিভাসে এই আত্মারাম স্বয়ম্ভুসত্তার স্বরূপানন্দ রয়েছে নিতা নিরঙ্কুশ । 
আমাদের চেতনা যখন বাঁহর্বন্ত সংস্কারের দাসত্ব এবং স্বানুভবের 'বাঁশষ্ট 
পর্যায়ের সঙ্কীর্ণ বন্ধন ফাঁটয়ে ওঠে, তখন আপাত-অচেতন জড়ের মধ্যেও 
সে যেমন আঁবন্কার করে অটল-অচল অনন্ত চিৎশাক্তর নরূড আবেশ, তেমনি 
জড়ের আপাত-অসাড়তার মধ্যেও দেখতে পায়--তারই স্বভাবের সুরে বাঁধা 
এক অনল্ত চন্ময় আনন্দের অক্ষোভ্য উল্লাস ছেয়ে আছে বশ্বচরাচর। এই 
আনন্দ আত্মারামের আনন্দ, এই স্বরৃপজ্যোত সর্বগত আত্মস্বরূপের জ্যোতি। 
[কিন্তু আমাদের বাহশ্চর প্রাকৃতচেতনায় বস্তুদ্বভাবের যে-রুপ জাগে, তার কাছে 
এই স্বরূপানন্দ নিগু় গৃহাহত অবচেতন। এ-আনন্দ যেমন অন্তগ্্ঢ হয়ে 
আছে সকল আধারে, তেমাঁন 'নাবড় হয়ে আছে সুখময় দুঃখময় বা উদাসীন 
সকল অনুভবে । ঘটে-ঘটে এমান নিগৃঢ় গুহাহিত ও অবচেতন থেকেই সে 
তার আত্মবীর্ধে সবার আত্মভাবকে রেখেছে অপ্রচ্যত। এই আনন্দই তো 
ণিশ্বের অণ্তে-অণুতে ফুটিয়ে তুলছে আত্মভাবের প্রতি সেই সর্বাতিভাব$ 


১০৬ দিব্-জীবন 


আভনিবেশ, নিজেকে টিকিয়ে রাখবার সেই অদম্য আকৃতি-যা প্রাণের মধ্যে 
দেখা দিয়েছে আত্মরক্ষার নিসর্গবাত্তরূপে, স্খুলে ফুটেছে জড়ের আবন*বর 
স্বভাবে। আবার মনের মধ্যে সে-ই জাঁগিয়েছে অমরত্বের বেদন, ঘটে-ঘটে 
আঁবচ্ছেদ্য হয়ে যা জাড়িয়ে আছে আত্মপারণামের সকল পর্বে। এমন-কি 
আত্মহত্যার সামায়ক প্রবৃত্তও অমৃতাঁপপাসারই একটা তির্ধক প্রকাশ মান্র। 
কেননা সেখানেও জাব সম্ভার বিলোপ চায় না- সত্তার রূপান্তরই কাম্য বলে 
বর্তমান সত্তার প্রাত তার ওই জুগুপ্সা। অতএব আনন্দই আত্মভাব, আনন্দই 
ভবের নিবাত্ত সাঁষ্টর প্রলয়। তাই উপাঁনবদ বলেন, "আনন্দ হতেই জন্ম 
নেয় সকল ভূত, আনন্দেই বে'চে থেকে বেড়ে চলে তারা, আবার আনন্দের 
দিকেই তাদের মহাপ্রয়াণ।, 

সং চিৎ আনন্দ- ব্রহ্মস্বরূপের এই পাঁরচয় বস্তুত একটি অখণ্ড মহাভাব 
মান্ত। £কল্তু মনের কাছে সে ্রয়ী, প্রাতিভাঁসক জগতে অথবা খাঁণ্ডত-চেতনার 
প্রবৃত্ততে সে বিভন্তবং। তাই তত্তদর্শনের পরেও খণ্ডবযীদ্ধর সংস্কারবশে 
দেখা দেয় দর্শনের 'বাভন্ন প্রস্থান এবং আবহমানকাল চলে তাদের কত খণ্ডন- 
মন্ডন। সংস্কারমুক্ত হৃদয়ের কাছে অখন্ডের সকল বিভাবই আনে এক তুরায় 
মহাভাবের ব্যঙ্জনা, অতএব দর্শনের 'বাভন্ন প্রস্থানে বিচিত্র ভাঙ্গতে বেজে 
ওঠে একই রাগিণনী। অখন্ড অদ্বয় সাচ্চদানন্দের অপরোক্ষ অনুভবই জগৎ 
সম্পর্কে এদেশে সাঁন্ট করেছে মায়াবাদ, প্রকাতিবাদ ও লীলাবাদ। আপাত- 
দৃষ্টিতে তিনাঁট 'বাভন্ন বাদ। কিন্তু সত্যদষ্টিতে তারা অভিন্ন, কেননা বস্তুত 
তারা একই অখন্ড ভাবের তিনটি ভাব মান্র। জগৎসত্তাকে যখন জানি 
প্রাতিভাসরূপে, অর্থাৎ অখণ্ড অনন্ত 'নার্ককার 'নরঞ্জন ব্রক্মসত্তার প্রাতিযোগ- 
রূপে শুধু, তখন যাঁদ তাকে দৌখ বল বা অনুভবও, কাঁর মায়া বলে, সে কি 
অসঙ্গত £ কিন্তু মায়ার প্রাচীন অর্থ ছিল সর্বাধাধ প্রজ্ঞা বা সম্ভাতিসংঁবৎ__ 
যা জাঁড়য়ে থেকেই মিত সশীমত করছে সকল-ীকছন, অতএব যার মধ্যে আছে 
কাতিশক্তিরও পাঁরচয়। মায়া রচে আকৃতি, রচে পারমাণ-_অরূপের সে রৃপকৃৎ। 
অমেয়কে যেন করে সে মেয়। অর্থের অপকর্ষে ক্রমে মায়া প্রজ্ঞা দক্ষতা ও 
বুদ্ধি না বুঝিয়ে বোঝাতে লাগল চাতুরী বণনা বা কিভ্রম। আধুনিক দর্শনে 
মায়ার এই বিভ্রম বা ইন্দ্রজালের অর্থই চলছে। 

এ-জগৎ মায়া । কিন্তু জগতের কোনও সন্তাই নাই, এ-অর্থে জগৎ মায়া 
নয়, মিথ্যা নয়। কারণ, জগৎ ব্রন্মের স্বপ্নও যাঁদ হয়, তবু স্বপ্নরূপেই তাঁর 
মধ্যে তার সন্তা থাকবে। চরমে 'মথ্যা হলেও আপাতত তাঁর স্বপ্ন তো সত্যই 
তাঁর কাছে ।...আবার একথাও বলা চলে না, জগৎ 'মধ্যা, কেননা তার কোনও 
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শাশ্বত সন্তা নাই। সত্য বটে, বিশেষকোনও জগৎ এবং বিশেষ-কোনও রূপের 
প্রলয় ঘটতে পারে বা ঘটেও স্থূলত, মনোময় চেতনায় ব্যক্তদশা হতে 
অব্যক্তদশায় তারা লীনও হতে পারে। কন্তু তাহলেও তত্বের দিক 'দয়ে 
রূপ বা জগৎ তো শাশবতই। বাক্ত হতে অব্যক্তে লীন হয়েও আৰার তারা 
ব্ক্তদশায় ফিরে আসে। সূতরাং শাশ্বত সদ্ভাব না থাকলেও শাশ্বত আবান্ত 
তাদের আছেই। ব্যাম্ট ভাব এবং প্রাতভাসের দিক দিয়ে তাদের শাশ*বত 
[বপারণাম যেমন, তেমান সমস্টিভাব এবং প্রাতিজ্ঞার দক দিয়ে তারা শাশ্বত 
অপরিণামী। এমন কথা নিশ্চয় করে বলতেও পার না যে, শাশবত-চিন্ময় 
সম্মান্রে বিশ্বের কোনও রূপ কি স্বভাবের কোনও লশলা স্বানুভবগোচর ছিল 
না বা থাকবে না--এমন কালও সম্ভব । বরং আমাদের সহজ বাঁদ্ধ এই কথাই 
বলে বে, পাঁরদশ্যমান জগৎ তৎ-স্বরূপ হতে আঁবর্ভূত হয়ে আবার তাতেই 
লীন হয়। অনন্তকাল ধরেই এই লীলা চলছে। 

তবু জগৎ মায়ামান্র, কেননা অনন্তসন্তার এই তো স্বরূপসত্য নয়। এ 
শুধু চিদাত্স-স্বভাবের একটা বিসৃম্টি। অবশ্য সে-বিসাষ্ট অসতের ভূমিকায় 
অসং হতে অসতের 'বসৃন্টি নয়-স্বাত্মভাবের শাশবত সত্য হতে শাশ্বত সতোর 
ভূমকাতেই তার রুপায়ণ। সদব্রন্ষের স্বরূপতত্ই এ-জগতের আধার যোন 
এবং উপাদান। এর রূপবৈচিত্র্য তৎ-স্বরূপেরই িল্ময় সসূক্ষার অনুগত 
আত্মরূপায়ণের বিভঙ্গ--তাঁর স্বানূভবের ভূমিকায়। অবন্ধন সে রূপায়ণের 
লশলা-_কেননা সে-রুপ ফুটতে পারে, না ফুটতে পারে, খেয়ালখুশিতে আর- 
ছু হয়েও ফুটতে পারে। তাই এ-রূপের মেলাকে বলতেও পার বটে 
অনন্ত চেতনার ভ্রান্তাবলাস। কিন্তু সে হবে শুধ্‌ আমাদের অসহায় পঞ্গ- 
মনের বিভ্রান্ত ছায়াকে স্পধাভরে 'বিসার্পত করা তার 'পরে-যা মনেরও অতনত 
বলে অসত্য বা বিভ্রমের লেশমান্র নাই যার মধ্যে। অতএব, শুদ্ধসন্তার 
স্বরূপধাতু যখন অনৃতস্পৃন্ট হতে পারে না কখনও, আমাদের খাঁণ্ডত চেতনার 
সকল ভ্রান্ত ও 'বকৃতির মধ্যেও যখন ফুটে ওঠে অখন্ডচিন্ময় সল্মান্রের 
সত্যাবভাতির 'িছ_-না-কছ আভাস, তখন জগং সম্পর্কে আমরা শুধু এই 
কথাই বলতে পাঁর- জগৎ তৎ-পদার্থের স্বরূপসত্য না হলেও তার মধ্যে আছে 
তার নিরঙ্কুশ বহু-ভাবনা ও অন্তহীন আপাতাবপারিণামের প্রাতিভাসিক সত্য। 
তাঁর স্বরূপগত অপাঁরণামী অদ্বয়ভাবের সত্য জগতে প্রকট নয় বলেই 
জগৎ মায়া । 

এই গেল সদব্রন্ষের প্রাতযোগির্পে জগংসন্তার বিচার। কিন্তু জগং- 
'সম্তাকে আমরা আবার দেখতে পার চৈতন্য ও চিংশাক্তর প্রাতিযোগির্পে । 
তখন আমাদের দৃম্টি অনুভব ও ববৃতিতে জগৎ হবে একটা শক্তিস্পন্দ__ 
যার মূলে আছে কোনও নিগঢ় ইচ্ছাশাক্তর প্রশাসন, অথবা আঁধন্ঠান বা 
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সাক্ষিচৈতন্যের সান্নিধ্যহেতু কোনও দজ্জেয় নিয়াতির প্রবর্তনা। তখন জগংকে 
বাঁল প্রকৃতির খেলা- লক্ষ্য তার দ্রন্টা ও ভোক্তা পুরুষের ভাপ্তসাধন। অথবা 
পুরুষেরই খেলা সে-শাক্তর স্পন্দলশলায় নিজেকে উপরক্ত করে আবিবেকদ্বারা 
তার আস্বাদনই সে-খেলার সাধন। অথনৎ এ-জগৎ নাখল-জনন্প মহাপ্রকৃতির 
লীলা। অনন্তরূপে আপনাকে রুপায়িত করে, অফুরন্ত রসাস্বাদের 
আকৃতিতে উচ্ছাঁসত হয়ে চলেছেন তিনি কে জানে কার নিগ্‌ঢ প্রবর্তনায় ! 

আবার জগৎসন্তাকে যাঁদ জানি শাশ্বতসন্মান্রের স্বর্পানন্দের ভূমিকায় 
রেখে, তাহলে তাকে দেখব বলব ও অনুভব করব লীলা বলে। 'িাখলের 
'বন্ধুরাত্মা” যে-চিরাকশোর, এবশবলীলায় তানই ণশশু ভোলানাথ। 1তাঁনই 
হয়ে চলেছে রূপে রূপে । আত্মরূপায়ণের অহেতুক উল্লাসে নিজের মধ্যেই 
নিজেকে ফুটিয়ে তুলছেন তান অক্লান্ত ছন্দোলশলায়। এ-আনন্দ মেলায় 
[তিনিই নট, তিনিই নাট্য, তিনিই নটরঙ্গ। 

এমান করে অচল-অটল অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের শাশ্বত ভূমিকায় দেখলাম 
[ব*বলীলার 'তিনাঁটি সামান্য-রূপ-_ এদেশে যারা মায়াবাদ প্রতিবাদ ও লশলা- 
বাদের অন্যোন্যবিরোধী দর্শনে পাঁরণত হয়েছে। কিন্তু বস্তুত তাদের 
পরস্পরের মধ্যে কোনও অসঙ্গাঁত নাই, কেননা সমগ্রভাবে দেখলে তারা 
পরস্পরের আপৃরক এবং জীবন ও জগতের সম্যক-দৃন্টির পক্ষে তুল্যপ্রয়োজন । 
যে-জগতের অঙ্গটভূত আমরা, আপাতদীষ্টতে তাকে শাক্তস্পন্দরূপে দেখাঁছ। 
কিন্তু সেই শক্তির প্রাতিভাসকে ভেদ করে দৃষ্টি যাঁদ তার মর্মমূলে অনুবিদ্ধ 
হয়, তখন সেখানে দোখ এক চিন্ময় সসৃক্ষার ধ্রুব অথচ 'নিত্য-বপাঁরণাম 
ছন্দোদোলা। সে-ীচম্ময়ী নিজের মধ্যেই উতাক্ষপ্ত প্রসার্পত করে চলেছে তার 
অনন্ত শা*শবত আত্মভাবের খতময় প্রাতিভাস। আর ছন্দোদোলার আদতে 
অবসানে, তার মর্মেমর্মে আলুলিত সেই আত্মভাবেরই অফুরন্ত আনন্দলীলা-_ 
অন্তহীন রূপায়ণের নির্বাঁরত উল্লাসে চণ্টল।...অতএব 'ীবশবকে বুঝতে হলে 
অখণ্ড সৎ-চিৎআনন্দের এই দব্যান্রপুটীকেই করতে হবে আমাদের এষণার 
আঁদাঁবন্দু। 

শুদ্ধ-সত্তার আবপাঁরণাম শা*বত আনন্দই স্পন্দিত হচ্ছে সম্ভূঁতির অনন্ত 
বাচন্র আনন্দব্যঞ্জনায়__এই যাঁদ হয় তত্ৃদর্শনের মর্মকথা, তাহলে আমাদেরও 
সমস্ত অনুভবের আঁধন্ঠানরূপে জানতে হবে এক অখন্ড-চিন্ময় সন্তাকে_ 
যার স্বারাসক আনন্দের নিত্যযোগে বিধৃত ও সঞ্জীবত তারা এবং যার 
স্পন্দলশলায় ইন্দ্রিয়বোধের জগতে দেখা দেয় সুখ দুঃখ ও ওদাসীন্যের বিচিত্র 
আঁভঘাত। ওই অক্ষোভ্য আনন্দসন্তাই আমাদের যথার্থ স্বরূপ । সুখ- 
দুঃখ-উপেক্ষার তাড়নে ঝঙ্কৃত মনোময়চেতনা তার প্রতিভূ মান্ত। ব্যাবহারক 
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'জীবনে মনকেই করা হয়েছে পুরোধা-বিশ্বের বহুীবাচত্র আভঘাতে খাঁণ্ডত- 
চেতনার ষে সাড়া এবং প্রতিক্রিয়া, তাকে ইন্দ্ি়বোধের আঁদম ছন্দোর্পে ধরে 
রাখবে সে এই আঁভপ্রায়ে। তার সাড়া নিখত নয়, ব্যামশ্র বৈষম্যে পদে-পদে 
ঘটছে তার ছন্দঃপতন- যদিও তারই মধ্যে রয়েছে গূহাহত চিন্ময়সন্তার 
পারপূর্ণ ছন্দঃ£সুষমার আয়োজন ও আভাস ।...কিন্তু এও জান, অখন্ড- 
অদ্বৈতের বিচিন্র ললায়ন সামরস্যের বেদনে একবার যাঁদ ঝন্কার তোলে প্রাণের 
তল্ল্ীতে, তাঁর তুর্যাতীত সরসন্তকের িশ্বব্যাপনী মূর্ঘনা একবার যাঁদ 
অনুরাঁণত হয়ে ওঠে এই জীবনে, তখন বৃহৎসামের যে খতময় অখণ্ড পাঁরচয় 
আমরা পাব, মনোময় চেতনায় কখনও কি তার আভাস মেলে ? 

সত্যদর্শনের এই ভূমিকা হতে অনস্বীকার্য কতগাঁল 'সদ্ধান্ত এসে পড়ে। 
প্রথম কথা : সন্তার গভীর-গহনে আমরা সেই অদ্বয়স্বরূপ হই যাঁদ, অথণ্ড 
সর্বচিৎ বলেই নিত্যস্ফৃর্ত সর্বানন্দ আমরা, এই যাঁদ হয় আমাদের মর্মসত্য-_ 
তাহলে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ত্রিতল্তীতে হীন্দ্রয়সংবেদনের যে-সৃরকম্পন, সে 
শুধু আমাদের জাগ্রংচেতনায় স্ফাারত খাঁণ্ডতসত্তার একটা বাহরগ্গ লীলা । 
এর পিছনে আমাদেরই মধ্যে গুহাহিত হয়ে আছে এমন এক “মধবদ" সত্তা 
জাগ্রংচেতনার চেয়েও যে সত্য বৃহৎ এবং গভশর, জীবনের প্রাতি অনুভবে যে 
তার মাধুরী পান করে। এই মধুর রসটুকুই মনোময় প্রাকৃতচেতনাকে 
গোপনে-গোপনে সঞ্জশীবত রেখেছে, তাই সম্ভাতির 'বিক্ষুন্ধ স্পন্দনে জবনব্যাপন 
আয়াস সন্তাপ ও কৃচ্ছুতার আভঘাতেও আপন লক্ষ্যের দিকে সে এগিয়ে যেতে 
পারে। আমরা আমি” বাল যাকে, গহন সমুদ্রের বকে সে শুধু আলোর 
ঝাঁকাঁমাকটুকু। তারও গভীরে রয়েছে অবচেতনা ও আঁতচেতনার পরাবর 
বৈপুল্য, যা প্রাকৃতচেতনাকে উৎক্ষিপ্ত করেছে বিশ্বের আঁভঘাতে স্পর্শাতুর 
নিজেরই একটা বাঁহরাবরণরূপে এবং সে-চেতনার 'বাঁচত্র বেদনাকে স্বেচ্ছায় 
স্বীকার করছে নিগ্ড কোনও ইন্টাঁসাঁদ্ধর প্রয়োজনে । এই পরাবর চেতনা 
সত্তার গভীরে স্বয়ং গুহাহিত থেকে বাইরের মান্রাস্পর্শকে গ্রহণ করে রসায়িত 
করছে এক সত্যতর গভীরতর অনুভবের সাঁম্টবীর্যরূপে। আবার সেই গভীর 
হতেই উৎসারিত করছে তাকে বাহিশ্চর চেতনায়_জ্ঞান বল ও চরিত্রের সংবেগে। 
কোন্‌ রহস্যলোক হতে ফোটে মনের এই এশ্বর্য, মন তা জানে না। কারণ, 
সে তো সত্তার সমীরণচণ্ল বীচিভঙ্গ মানত, নিজেকে সংহত করে গভনীরশায়ী 
হবার কৌশল তো সে আজও শেখোন। 

ব্যাবহারিক জীবনে এ-তত্ব আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন । কদাচ-কখনও পাই 
তার চাঁকত আভাস, তার সম্পকে গড়ে তুলি একটা ধৃতি বা সংস্কার। কিন্তু 
'গুহাশায়ী হতে শাখ যখন, পরাবরের এই গভীরতা নিতাজাগ্রত থাকে তখন 
আমাদের চেতনায়। অনুভব কার, আত্মস্বরূপের এই তো সত্যতর পাঁরচয়-- 
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এই প্রশান্ত প্রসন্ন গম্ভীর বীর্যময় যোগযুক্ত চেতনা তো জগতের কবাঁলত 
নয়; এ যাঁদ 'মহান্ত বিভু'র স্বরূপখ্যাঁত নাও হয়, তব্‌ এ যে সেই অন্তর্যামশরই 
তন্দ-ভা। অন্দভব কাঁর তাঁকে অন্তরাত্মারূপে : আমাদের প্রাতভাসক 
বাহরাত্মার আধার ও নিয়ল্তা তান। শিশুর প্রমাদে ও বিক্ষোভে পিতা যেমন 
স্নেহে হাসেন, তেমনি আমাদের সুখ-দঃখের চাণল্যের দিকে চেয়ে থাকেন [তান 
ন*্ধ কৌতুকে।...প্রাকত গুণাবক্ষোভের সঙ্গে আমাদের যে-আববেক, তাকে 
নিত ক'রে অন্তরাবৃন্ত হয়ে দিব্-পুরুষের জ্যোতির্দ্ভাঁসত ছায়াতপের 
সুষমায় সমাহিত হতে পার যাঁদ- তাহলে সেই সমাধিসংস্কারকে আমরা বহন 
করে আনতে পারি মান্রাস্পর্শের জগতেও। তখন অখন্ডচৈতন্যে গুহাহিত 
থেকে, দেহ-প্রাণমনের সুখ-দুঃখ হতে 'বাবস্ত হয়ে তাদের গ্রহণ করতে পার 
চেতনারই বাঁহরত্গ বাঁত্তরূপে। স্বভাবতই বাঁহব্বত্ত বলে তাদের স্পর্শ বা 
প্রভাব স্বরুপসত্তার অন্তস্তলে আর পেশছয় না তখন। শাস্ত্ের অন্বর্থ সংজ্ঞায় 
তাই “মনোময়” পুরুষেরও পরে “আনন্দময় পুরুষের কথা আছে। এই 
আনন্দময় পুরুবই 'বৃহৎ জ্যোতি'_সঙ্কুচিত মনোময় পুরুষ তাঁর অস্পম্ট ছায়া 
এবং ক্ষুব্ধ প্রাতীবদ্ব মান্। অতএব অন্তরেই খংজতে হবে আমাদের স্বর্পসত্য 
বাইরে নয়। 

দিবতীয় কথা : সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ভ্রিতল্ীতে যে-ঝগকার উঠছে প্রাতি- 
নিয়ত, সে তো শুধু বাইরের একটা ব্যাপার, আমাদের অসমাপ্তপারণামজাঁনত 
অসম্/ক্‌ একটা ব্যবস্থা মান্। অতএব একেই সংবেদনের পরম িয়ীত বলে 
মানতে আমরা বাধ্য নই। বাস্তাবক 'বাঁশস্ট বষয়ের সন্নিকর্ষে রাগ-দ্বেষ- 
উপেক্ষাও যে 'বশেষরূপে ব্যবাস্থত, একথা সত্য নয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থার সৃচ্টি 
হয়েছে আমাদের অভ্যাসে । সান্নকর্ধীবশেষে সুখ অথবা দুঃখ পাই আমরা- 
যেহেতু আমাদের প্রকীতি তাতে অভ্যস্ত, যেহেতু অনুশীলনের ফলে গ্রাহ্যের সঙ্গে 
গ্রহীতার এই সম্বন্ধ দাঁড়য়ে গেছে। “কিন্তু ইচ্ছামত ব্যবাষ্থত সাড়ার বপরীত 
সাড়া দেবার যোগ্যতাও আমাদের আছে। যেখানে দুঃখ পাওয়াই রীতি সেখানে 
সুখ পাওয়া, অথবা সুখের জায়গায় দুঃখ পাওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য নয়। 
এমন-কি যে-বাঁহশ্চেতনা এতকাল যন্দের মত সখ-দুঃখ-উপেক্ষার সাড়া 'দিয়ে 
এসেছে, তাকে প্রত্যেক মান্রা্পর্শে িত্যস্ফূর্ত আনন্দের স্বচ্ছন্দ সাড়া দিতেও 
অভ্যস্ত করতে পারি আমরা-_সন্টারিত করতে পারি তার মধ্যে গ্হাশায়ী আনন্দ- 
ময় পুরুষের সত্য ও বৃহৎ অনুভবের হনাদিনী দশীপ্ত। ব্যাবহাঁরক জীবনের 
অভ্যস্ত সাড়ার গভণরে প্রসন্ন ও 'বাবক্ত আনন্দ-সংবেদন একটা বৃহৎ 'সাদ্ধ 
হলেও, যোগযুক্ত চেতনার স্বচ্ছন্দ অনুভব তারও চেয়ে বৃহৎ গভীর এবং 
আত্মপ্রাতষ্ঠার মহিমায় পূর্ণতর। কারণ, তার মধ্যে শুধূ যে আছে অটল 
থেকে গ্রহণ করা, আত্মস্থ থেকে অনুভবের অপূর্ণতাকে কেবল মেনে নেওয়া, 
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তানয়। অপূর্ণকে পৃণে+ অনৃতকে খতে রৃপান্তারত করবার বীর্ষও আছে 
তার মধ্যে। তাই সেখানে মনোময় পুরুষের দ্বন্বীবধুর অনুভবের জায়গায় 
ফুটে ওঠে চিন্ময় রাসকেরই ব*বরাতির শাশ্বত ও নিরঙ্কুশ উন্মাদনা । 
সুখ-দুঃখের সাড়া যে নিতান্ত আপোক্ষিক এবং অভ্যাসপ্রসৃত, মানাসক 
ব্যাপারে তা খুবই সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু আমাদের নাড়ীতন্ত্র নিয়মিত 
ব্যবস্থাতেই কতকটা অভ্যস্ত। এমন-কি এক্ষেত্রে অভ্যাসের রায়ই যে চরম্‌ 
এমন ভ্রান্ত সংস্কারও তার আছে। তাই তার কাছে 'সাদ্ধ খাদ্ধ জয় বা মান 
বস্তৃুতই সুখকর-_চান যেমন 'মান্ট, এরাও তেমান নির্ঘাত মান্ট। আবার 
তেমান আঁসাম্ধ দুর্দেব পরাজয় বা অপমান বস্তুতই দুঃখকর তার কাছে-- 
নিম যেমন তেতো, এরাও তেমান নির্ঘাত তেতো । এদের স্বাদ বদলে দেবার 
কল্পনাও করতে পারে না সে কেননা তার কাছে সে হবে একটা দস্ট-বিরোধ, 
অনৈসার্গক একটা রুচািবকার। এমাঁন করে নাড়ীময় পুরুষ আমাদের মধ্যে 
পঙ্গু হয়ে আছে অভ্যাসের দাসত্বে। একইধরনের সাড়া ও অনুভবের 
ছককাটা মানুষের জীবন-ব্যবস্থার কোথাও 'বপর্যয় না ঘটে, তার জন্যে সে 
প্রকীতির হাতে-গড়া একটা সাধন মান্র। 'কন্তু মনোময় পুরুষ তার চেয়ে 
স্বাধীন, কেননা প্রকৃতি গড়েছে তাকে সাবলীল বোৌচন্যের আধার ক'রে-_ 
পাঁরবর্তনের ভিতর দিয়েই সে এগিয়ে যাবে বলে। পরবশতা তার ইচ্ছাধধন। 
যতাঁদন বিশেষ-একটা মানাসক অভ্যাসকে সে আঁকড়ে আছে অথবা নাড়শতন্তের 
*শাসনকে স্বীকার করছে স্বেচ্ছায়, ততাদনই সে পরবশ। অতএব অপমানে 
ক্ষাততৈ পরাজয়ে শোকাচ্ছন্ন হতে বাধ্য নয় সে। এদের সে দেখতে পারে 
পুরাপাঁর উপেক্ষার দৃষ্টিতে এমন-ক পাঁরপূর্ণ প্রসন্নতার সঙ্গেই এদের 
সে বরণ করে নিতে পারে জীবনের আর সবকিছুর সঙ্গে। তাই চেতনার 
উন্মেষের সঙ্গে মানুষ আবম্কার করেছে এই সত্য : দেহ ও নাড়ীতন্দ্রের 
শাসনকে যতই সে অস্বীকার করে, অন্নময় ও প্রাণময় কোশের ষড়যন্ত্র হতে 
যতই নিজেকে নি্মন্ত করে, ততই অসং্কুচিত হয় তার স্বাতিল্ত্ের মাহমা। 
মান্রাস্পশের সে আর দাস নয় তখন, সংবেদনের স্বাতন্ত্যে সে তখন স্বরাট-। 
কিন্তু শারীরিক সুখ-দু৪খের বেলায় স্বারাজ্যের এই সহজ মহিমাকে 
অক্ষুণ্ন রাখা কাঁঠন হয়ে পড়ে। কেননা আমরা তখন থাঁক দেহ ও নাড়ী- 
তল্তের খাসমহলে। সেখানকার কর্তা ষে, তার স্বভাবই হল বাইরের চাপ 
ও বাইরের আভঘাতের শাসন মেনে চলা । তবু স্বারাজ্যের একটুখানি আভাস 
সেখানেও আমরা পাই। একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। একই স্থূল সাল্নকর্থ 
সুখের অথবা দুঃখের হতে পারে অভ্যাসের ফলে- শুধু 'বাভন্ন ব্যাক্তর 
কাছেই নয়, একই ব্যাক্তির 'বাভন্ন অবস্থায় বা তার বাড়াতির 'বাভল্ন পর্বে । 
কতবার দেখা গেছে, তীর উত্তেজনা অথবা উচ্ছবাসত উল্লাসের সময় মানুষ 
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রা 


অসাড় বা উদাসঈন হয়ে যায় দেহের বেদনাবোধ সম্পকে” অথচ স্বাভাবক 
অবস্থায় সেই বেদনাই হয়ত হত তার মর্মন্তিক যল্মণার কারণ। অনেকসময় 
বেদনা সম্পর্কে সচেতনতা ফিরে আসে তখনই, অসাড় নাড়ীতন্ম্ আবার যখন 
সজাগ হয়ে মনকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার অভ্যস্ত বেদনাবোধের দায়। কিন্তু 
মনের এ-দায় তো অনাঁতিক্রমণীয় নয়-এ তার অভ্যাস শুধু । সম্মোহনদশায় 
সম্মোহত ব্যাক্তর শরীরে ছ'চ ফুটিয়ে বা ছাঁর চালিয়ে তাকে ব্যথা পেতে 
নিষেধ করা হয় যাঁদ, তাহলে শুধু-ষে তখনই ব্যথা পায় না সে তা নয়, জেগে 
ওঠার পরও ব্যথা পাবার অভ্যস্ত সংস্কারকে তার স্বচ্ছন্দে দাঁবয়ে রাখা চলে। 
ব্যাপারটা রহস্যময় মোটেই নয়। মানুষের জাগ্রংচেতনাই অভ্যস্ত হয়েছে 
নাড়ীতন্ত্রের সংস্কারে । সম্মোহন-দশায় জাগ্রতের রিয়াকে স্তাম্ভিত করে 
সম্মোহক ফুটয়ে তোলে আধচেতনার গুহাশায় মনোময় পুরুষকে, 'যাঁন 
ইচ্ছা করলেই দেহ ও নাড়ীতন্নের নিয়ন্্ণকে নিজের বশে আনতে পারেন। 
সম্মোহনদ্বারা এমান করে স্বারাজ্যের যে-আঁধকার মেলে, তা কিন্তু বস্তুত 
অস্বাভাঁবক পরতন্ত ক্ষিপ্র ও ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং সত্যকার স্বারাজ্য বলা চলে 
না তাকে। কিন্তু এই সাধনাই করা চলে স্বেচ্ছায়, স্বভাবের বশে, পর্বে পর্বে 
-যার ফলে আধারে সত্যকার স্বারাজ্যপ্রাতিষ্ঠা হয়, নাড়ীতন্তের অভ্যস্ত 
সংস্কারের "পরে সংক্রামিত হয় মনোময় পুরুষের আধাশক বা পাঁরপূর্ণ 
প্রশাসন। | 
দেহ-মনের পণড়াবোধ প্রকীতির একটা কৌশল মান্র। উধর্বপারণামের 
এক পর্বসান্ধতে 'বশেষ-কোনও লক্ষ্যাসাদ্ধর জন্যই শাক্তর এই লশলা। 
কথাটা এই । ব্যাক্তচেতনার কাছে এ-জগৎ বহুমুখী শাক্তরাঁজর 'বাচত্র জাটল 
একটা সংঘাত। এই জাঁটল আবর্তের মধ্যে জীব দাঁড়য়ে আছে একটা সীমত 
পিন্ডরূপে। আধারশাক্তর সণ্টয় তার সীমিত, অথচ তারই 'পরে প্রাতানিয়ত 
পড়ছে এসে অগাঁণত আভঘাত-যা তার গপশ্ডজগংকে ক্ষত-বিক্ষত চূর্ণ- 
বিচূর্ণ বা 'বাশ্লস্ট করে দিতে পারে যেকোনও মুহূর্তে। বিষয়সন্নিকর্ষে 
শাবপদ বা আনম্টের আশঙ্কা আছে যেখানে, জীবের দেহ এবং নাড়ীতল্ত্ 
সেখান হতেই আঁংকে 'পাছয়ে আসে। এই পিছিয়ে-আসাটাই চেতনায় ফোটে 
পশড়াবোধ হয়ে। উপনিষদে যার নাম 'জুগুপ্সা, এ তারই অঞ্গনভূত। 
পন্ডচেতনা যাকে মনে করে অনাআ্া প্রাতকূল বা অনাত্মীয়, তাহতে গনজেকে 
বাঁচানোর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হল জু্গুপ্সার স্বরূপ । জনু্গুস্সাই দেখা দেয় 
পড়ার আকারে । অতএব, কাকে এড়াতে হবে অথবা এড়াতে না পারলেও 
'ঠোঁকয়ে রাখতে হবে, এ যেন তার দিকে প্রকীতির ইশারা । তাই জড়জগতে 
প্রাণ না দেখা দিয়েছে যতক্ষণ, ততক্ষণ পশড়াবোধের কোনও নিশানা মেলে 
না, কেননা ততাঁদন প্রকাঁতির ইন্টাসাদ্ধর জন্য যাল্ল্িক প্রবৃত্তিই ষথেষ্ট। কিন্তু 
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যখনই জগতে দেখা দল প্রাণের সুকুমার ললা এবং জড়ের 'পরে তার +শাথল 
মুষ্টিব্ধন, তখন হতেই বেদনাবোধের আবির্ভাব। আর সে-বেদনা বেড়ে 
চলল প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে। তাই যতক্ষণ দেহ আর 
প্রাণকে মন জাঁড়য়ে আছে জ্ঞান ও ক্রিয়ার সাধনর্পে, ততক্ষণ বেদনাবোধ তার 
নিত্যসঙ্গ। মনকে তখন দেহ আর প্রাণের ক্রিষ্ট বৃত্ত মেনে চলতেই হয় 
এবং সেইজন্য অপূর্ণ অহন্তার সংবেগ ও আকাতকে করতে হয় তার দিশারী । 
অতএব বেদনাবোধকেও প্রত্যাখ্যান করবার তার উপায় থাকে না। কিন্তু মন 
যাঁদ হয় স্ববশ, অহতানর্ুক্ত, সবভূত এবং বশবগত শাঁক্তলশলার সঙ্গে 
যোগযবুক্ত, তাহলে দুঃখবোধের প্রয়োজনও তার কমে আসে এবং অবশেষে 
দুঃখসত্তার কোনও হেতুই অবাঁশন্ট থাকে না। তখনও চেতনায় তার 
সংস্কারশেষ থাকে যাঁদ, তাহলে অতীতের আঁনয়ত ও আঁনামত্ত উৎপাতরূপেই 
সে থাকবে; অর্থাৎ দুঃখবোধ তখন অভ্যাসের অনাবশ্যক পাঁরশেষ। উধর্ব- 
চেতনা পুরাপুরি দানা বাঁধোন বলেই তার 'পরে অবর-সংস্কারের এই জুলুম । 
[কিন্তু এজুলুমের পথও রুদ্ধ করে তার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করতে হয়, 
তবেই জড়ের বশ্যতা ও অহন্তার সঙ্কোচ হতে চেতনার নিম্ীক্ততে তার 
স্বারাজ্যাসাঁদ্ধর দিব্য নিয়াত সার্থক হতে পারে। 

দুঃখবোধের বিলোপসাধন অসম্ভব কিছুই নয়, কেননা সুখ দুঃখ দুইই 
শুদ্ধসত্তার আনন্দস্বভাবের দাট ধারা-একটি ধারা স্তিমিত, আরেকটি 
,প্রতীপ॥ এবৈকলোর কারণ : অখন্ডচেতনা জীবের মধো নিজেই নিজেকে 
করেছে খাঁণ্ডত-_মায়ার পাঁরামাতিতে। তাই বিশ্বের স্পর্শে জীবের মধ্যে 
জাগে না সার্বভোম রসোল্লাস, ব*বকে খণ্ড-খন্ড করে আস্বাদন করে সে 
অহন্তার 'র্স্ট বাত ?দয়ে। বশবাত্মার কাছে মান্রাস্পর্শ নাই, কেননা সকল 
সপশ'ই তাঁকে দেয় আনন্দকন্দের অনুভব- অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষায় যাকে বলা 
হয় 'রস” অর্থাৎ যা বস্তুর সার এবং স্বাদ দুইই। বিষয়ের সংস্পর্শে তার 
সারটুকু খুজি না আমরা শুধু দেখি কিভাবে আলোড়িত করে সে আমাদের 
কামনা ও ভয়কে, লালসা ও বিরাগকে। তাই বিষয়ের রস আমাদের চেতনায় 
[ববাতত হয় দুঃখে শোকে উপেক্ষায় বা অপূর্ণ আনন্দের ক্ষাণকায়, অর্থাৎ 
সারগ্রাহিতার সামর্থ থাকে না তার মধ্যে। হৃদয় ও মন সম্পূর্ণ অনাসক্ত 
হয় যাঁদ এবং সেই অনাসাক্তর বীধ নাড়তন্তেও সংক্লামত হয়, তাহলে 
রসের এই অপূর্ণ তির্যক প্রকাশকে ধীরে-ধীরে অবলপ্ত করে শুদ্ধসত্তার 
অব্যাভচারী আনন্দের 'বাঁচন্র উল্লাসকে তার স্বারাঁসক সত্যস্বরূপে আস্বাদন 
করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। 'বিশ্বাল্লাসের চিন্রধারা পান করবার 
সামর্থ্য কিছ--কিছু দেখা দেয়, যখন কাব্য ও কলার বিষয়বস্তুকে আমরা গ্রহণ 
কার সামাঁজকের সহৃদয়তা নিয়ে। শোক ভয় ও জুগুস্সার বিষয়েও আমরা 
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পাই এক অন্তগ্ঢ় রসরূপের আস্বাদন। তার কারণ, আমরা তখন অনাসজ্ত, 
নালপ্ত--ভাঁব না নিজের কথা বা আত্মসংহরণের উপায়, শুধু ভাবি বিষয়বস্তু 
ও তার রসের কথা । সামাজিকের এই রসবোধ অবশ্য বিশুদ্ধ আনন্দসন্তার 
আবকল প্রতিরূপ কখনও হতে পারে. না, কেননা বহ্গানন্দ কাব্যরসোত্তীর্ণ 
আতমানস অনুভব । ব্হ্মানন্দে শোক ভয় জুগপ্সা বিলুপ্ত হয় আলম্বনসদ্ধ, 
[কিন্তু কাব্যরসে আলম্বন থাকে অক্ষুপ্। তবু বিশ্বাত্মার আত্মর্পায়ণে 
যে-আনন্দ কলায়-কলায় উপাঁচত হয়ে উঠেছে, তার একটি ভূমির আধাঁশক ও 
অপূর্ণ পারিচয় পাই আমরা শিল্পরসেরও আস্বাদনে। এ আমাদের আত্ম- 
প্রকৃতির অন্তত একটা 'দক উন্মন্ত করে দেয় অহন্তানর্মুন্ত সেই 
বিশবাত্মভাবের প্রাত, যা দিয়ে আঁখলাসত্া আস্বাদন করেন মানুষের খাঁন্ডত- 
চেতনায় কাঁজ্পত বৈষম্য ও বিপর্যয়ের মধ্যেই সৌষম্যের মাধুরী । তব প্রমুক্ত 
চেতনার এ শুধু পূর্বাভাস। পাঁরপূর্ণ প্রমুক্তি আসবে তখনই, যখন 
মুক্তধারার অবাধ প্লাবনে আধারের সব-ীকছ খুলে যাবে আলোর 1দকে-- 
আমাদের হৃদয়ের নাড়ীতে-নাড়ীতে উল্লাসত হয়ে উঠবে এক সর্বতঃসণ্চারী 
রসবোধ, এক সার্বভৌম প্রজ্ঞাদৃ্টি, বিশ্বের সম্পর্কে অনাসক্ত অথচ যোগঘুক্ত 
একটা গভনর চেতনা। 

আমরা দেখোছি, বিশ্বের আভঘাতকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে না পেরে 
চিংশাক্ত যখন পরাহত সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে আসে, তখনই আমাদের মধ্যে 
জাগে বেদনোবোধ। তারও মূলে রয়েছে আমাদের আবদ্যা। সৎ-চিৎ-আনন্দহ 
যে আমাদের আত্মার স্বর্প একথা ভুলে ক্ষুদ্র অহমিকার দীনতা 'দিয়ে নজেকে 
যখন সঙ্কুচিত কার, তখনই 'বিশবকে গ্রহণ করবার সম্ভোগ করবার যথোচিত 
সামর্থও আমরা হারিয়ে ফোল। তাই দুঃখবোধের উচ্ছেদ করতে আমাদের 
প্রথম সাধনাই হবে জুগুপ্সার জায়গায় তিতিক্ষার প্রবর্তনা। জনগুপ্সায় আমরা 
প্রাতকূল সন্নিকর্ষ হতে ঘা খেয়ে পিছু হটেই এসেছি এতকাল, এইবার 
'তাতিক্ষার বীর্য নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে, জয় করতে হবে তাদের । 1তাতক্ষার 
অনুশীলনে আমরা প্রথমে পেশছব একটা সমত্ববোধের ভূমিতে, অর্থাৎ সকল 
সান্নকর্ষের প্রতিই জাগবে আমাদের সমান উপেক্ষা অথবা সমান প্রসন্নতা। 
তারপর এই সমত্ববোধকে দঢ়মূল করতে হবে আধারে_ সুখ-দুঃখের দ্বল্ে 
গবকল অহংচেতনার আসনে অখন্ড সাঁচ্চদানন্দের পরমানন্দময় চেতনার 
প্রীতষ্ঠাদ্বারা। এই ব্রাহ্মী চেতনা বিশ্ব হতে 'বাঁবক্ত হয়ে বিশেবাত্তীর্ণ হতে 
পারে। তখন তার প্রশান্ত-সুদূর আনন্দধামে পেশছতে হলে চাই সব-কিছনতে 
সমান উপেক্ষা । তা-ই হল বৈরাগশর পথ। কিন্তু ব্রাহ্মী চেতনা আবার হতে 
পারে 'বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও 'বিশ্বাত্মক। তখন তার সর্বানুস্যত নিত্যসান্সহিত 
আনন্দের অনুভব মেলে পূর্ণাহন্তার মধ্যে ক্ষুদ্র অহন্তার নিঃশেষ আত্মসমর্পণে 
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-এক সবগত সমরস প্রসাদের আধগমে। বোদক খাঁষদের ছিল এই পথ। 
1কন্তু সুখের স্তিমিত বেদনা ও দুঃখের প্রতীপ সংস্পর্শে উদাসধন থাকাই 
স্বভাবত অধ্যাত্সসাধনার আঁদপর্ব। সাধারণত আরও এগিয়ে গেলে আসে 
সমরস প্রসাদের ভাব। কিন্তু সখ-দৃঃখ-উপেক্ষার নাট তারকে সদ্য-সদাই 
বাজিয়ে তোলা আনন্দের সুরে-অসম্ভব না হলেও মানুষের পক্ষে খুব 
সহজ নয়। ও 

বেদান্তীর সম্যক-্র্শন জগৎকে তাহলে এই দাঁজ্টতৈে দেখে । বিশ্বের 
মূলে আছে এক অখণ্ড অনন্ত সম্মান নিরঞ্জন আত্মসংবতের উল্লাসে পরমা- 
নন্দময়। সেই শুদ্ধসত্তাই আত্মস্বরূপে অবিচ্যত থেকে স্পান্দিত হল চিন্ময় 
মহাশীক্তর লীলায়নে_ মায়ার খেলায় জাগল প্রকৃতির পাঁরস্পন্দ। শুদ্ধসত্তার 
স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ প্রথমত সমাহত আত্মসংহৃত-জড়বিশ্বের ভূমিকারূপে 
অবচেতন। তারপর সে-আনন্দ উচ্ছবাসত হয়ে উঠল এক সমরস পাঁরস্পন্দের 
বিপুল উচ্ছৰাসে-তাকে তখনও হীন্দ্রিয়সংবেদন বলতে পার না। তারও পরে, 
মন ও অহংএর উন্মেষ এবং উপচয়ে সুখ-দুঃখ-উপেক্ষার ন্রিতল্তশতে বেজে 
উঠল সে-আনন্দঝঙ্কার, যখন ঘটে-ঘটে সঙ্কুচিত িংশান্ত 'বশ্বব্যাঁপনী 
মহাশীক্তকে অনাত্মীয় ও নিজের সীমত সাধনার প্রাতকূল ভেবে শিউরে 
উষ্ভল তার আঅভঘাতে। অবশেষে ঘটল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের 'নত্যচেতন 
আবভণব তাঁর আত্মীবভাতিতে_সর্বাত্মভাবের সংবেদনে, সামরস্যের সম্ভোগে, 
স্বপ্রাতিষ্ঠার মাহমায়, স্বায়া প্রকৃতির অবজ্ট্ভে। এই হল জগৎপাঁরণামের ধারা । 

যাঁদ প্রশ্ন হয়, যিনি '“একমেবাদ্বিতীয়ং সংস্বরূপ, এই িশবপাঁরণামে 
তাঁর আনন্দ কেন ঃ তার উত্তরে বেদান্ত বলবেন, আনন্ত্যই যাঁর স্বরূপ, 
তাঁর মধ্যে তো সমস্তই সম্ভাঁবত। আর সম্ভূতির বিপাঁরণামেই হ'ক অথবা 
অসম্ভুতির অপাঁরণামেই হক, তাঁর সদ্ভাবের যে-আনন্দ, সে তো সার্থক 
হবে 'নাখল সম্ভাবনার চরিতার্থতাতেই। সে "বাঁচন্র সম্ভাবনার একটি রূপ 
ফুটেছে এই 'বশ্বে, আমরা যার অঞঙ্গীভূত। এখানে সাঁচ্চদানন্দ 'নজেকে 
যেন হাঁরয়ে ফেলেছেন যা নন 'তাঁন তার মধ্যে এবং সেই বৈপরাত্যের গহনে 
চলেছে তাঁর নিজেকে ফিরে পাবার এষণা। অনন্ত সংস্বরূপ যান, অসতের 
কুহেলিকায় নিজেকে হাঁরয়ে ফেলে আবার 'তাঁন ফুটে উঠলেন সান্ত জীবের 
প্রীতভাসে। তাঁর অনন্তচৈতন্য লৃপ্ত হল অব্যাকৃত আঁচিতির বিপুল আঁধারে, 
আবার বাঁহশ্চর চেতনার সঙকীর্ণ পাঁরসরে উঠল তা ঝিলামালয়ে। তাঁর 
অনন্ত শাক্তর স্বধা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল পরমাণ্দর 'নির্ধত ঘূূর্ণ্যাবর্তে, আবার 
তা জেগে উঠল রক্মান্ডের টলমল মৃূর্তিতে। তাঁর অধ্নন্দ 'মালয়ে গেল 
জড়ত্বের +স্তাঁমত অসাড়তায়, আবার তা বেজে উঠল সহখ-দুঃখ-মোহ 
রাগ-দ্বেষ-উপেক্ষার সুরসষমাহীন 'বাচত্র ঝগুকারে। তাঁর নিরবশেষ অখণ্ডতা 


১১৬ 1দব্য-জণবন 


খন্ডবৌচন্রের বিপর্যয়ে গেল হারিয়ে, আবার তা দেখা দিল 'বাঁচত্র শাক্ত ও 
সম্তার সংঘর্ষে যার মধ্যে পরস্পরকে কবলিত করে গ্রাস করে জীর্ণ করে 
চলল সেই অখন্ডভাবকে ফিরে পাবার সাধনা। এমনি করে এই সৃষ্টির 
বুকেই একাঁদন অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দ্ ফুটে উঠবেন তাঁর 'নিরাবরণ মাঁহমায়। 
জীবব্যক্তি হয়েও মানূষ এই জাবনেই রুপান্তরিত হবে বৈশ্বানর বিরাট 
পুরুষে। তার সওকীর্ণ মনশ্চেতনা সম্প্রসারিত হবে আতিচেতনার অদ্বৈত 
সমাহারে, যার মধ্যে সবাই ঠাঁই পাবে-নীর্বচারে। তার সঙ্কীর্ণ হৃদয় উদার 
হয়ে বিশ্বকে বাঁধবে অফুরন্ত প্রেমের আঁলঙ্গনে, ক্ষুব্ধ বাসনার লোলপতা 
বিশবরাতির রসে হবে রসাঁয়ত। তার সঙ্কুচিত প্রাণচেতনা 'িস্ফাঁরত হয়ে 
বিশ্বের সমগ্র আভঘাতকে তুলে নেবে আপন বুকে, বিশ্বের আনন্দলশলার 
পাবে পাঁরপূর্ণ আস্বাদন। এমন-কি তার জড়দেহও আর নিজেকে বিশ্ব 
হতে 'বিষুক্ত ভাববে না- অখণ্ড সর্বগত মহাশীক্তর  বপুল প্রবাহকে ধারণ 
করবে সে নিজেরই মধ্যে তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে। এমাঁন করে বাক্ত- 
আধারেই অখন্ড সাঁচ্চদানন্দের সর্বানুস্যত অদ্বয়সূষমা পাঁরপূর্ণ মাহমায় 
ফুটে উঠবে তার স্বাঁয়া প্রকীতির ছন্দে 

িশবলশলার মর্মমূলে 'নাহত রয়েছে যে“্পরমসত্য, শুদ্ধসত্তার অখন্ড 
সমরস আনন্দ তার স্বরূপ। সে-আনন্দের সামরস্য ফুটেছে প্রকীতির অবচেতন 
সুপ্তিতেও-যখন তার মধ্যে ছিল না ব্যক্ত-চেতনার সৃচনা। তারপর জীবকে 
কেন্দ্র করে অর্ধচেতন স্বপ্নের ধাঁধায় নিজেকে খজেছে সে এষণার 'বাঁচত্র 
ছন্দে তার মধ্যে কত বিকৃতি, কত রূপান্তর, কত বিপর্যয়। কিন্তু 
সে-এষণাতেও অক্ষ রয়েছে সামরস্যের সেই আনন্দ। আবার ওই আনন্দেরই 
আঁবকাঁজ্পত অনুভব দোঁখ শা*শবত আতিচেতনার স্বপ্রাতিষ্ঠ মাঁহমায়__একাঁদন 
যার মধ্যে প্রবূদ্ধ জীবচেতনা একাকার হয়ে যাবে অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের পরম 
সাযূজ্যে। ভাবের চোখে জড়াঁবশ্বের ঈদকে তাকাই যখন সংস্কারাবমনক্ত 
বিজ্ঞানের প্রাতিভদশীপ্ত নিয়ে, তখন দেখি জগৎ জুড়ে এই তো অখণ্ডের 
আনন্দলীলা। এ-লীলায় ?তাঁনই নট, 'তাঁনই স্রধার_তাঁর সবৈষ্বর্যের 
আনন্দচ্ছটায় ফ£টেছে বিশ্বের এই শতদল। 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 
দেব-মায় 


তাঁদন্‌ দ্বস্য বৃষভস্য ধেনোর্‌ 

আ নামাভর্মীশরে সকর্যং গোহ। 

অন্যদন্যদসন্যং বসানা 

নি মাঁয়নো, মারে রুপমপ্মিন্‌ 


মায়াবনো মামরে অস্য মায়য়া 
সূরচক্ষসঃ পিতরো গভ্মা দধচঃ 1 
ঘশ্বদে ৩1৩৮৭; ৯1৮৩1৩ 


তাইতো আজও তারা এই বাীর্যবরী দেবতা আর ধেনুরুপণীর নাম 'দয়ে 
দিকে-দকে রূপাঁয়িত করে চলেছে আলোকজননশর 'নর্ঢ় শান্তকে; সে-শীন্তর বাচন্ 
বা ঢেকেছে তারা আপন তন্ন করে মারা ফিরে তুলেছে রর মরা 
এই সতের মধ্যে। 


রূপ দিলেন সবাইকে এরই মায়ায় মায়াবীরা; বীর্ধদীপ্ত দৃষ্টি যে-পতাদের, 
এ*কেই ভ্রুণের মত তাঁরা 'নাহত করলেন সবার মধ্যে । 
_খছশ্বদ (৩৩৮৭; ৯৮৩।৩) 


* যে-সম্মান্রের মধ্যে স্বয়ম্ভুবীর্যের সংবেগে চিৎসত্তার নিরঙ্কুশ আনন্দে 
জাগে 'বস্যান্টর প্রবর্তনা, 'তানই আমাদের স্বরূপসত্য। আমাদের সকল 
ভাব ও ভাঁঙ্গর অন্তর্যামণ আত্মা ?তান-_আমাদের সকল কৃতি সাঁন্টি ও 
সম্ভূতির তিনিই আদ, তিনিই অন্ত। কবি শিল্পী অথবা সঙ্গীতকার 
কলার্পের সৃষ্টি করে যখন, তখন আত্মসন্তার কোনও অন্তগণ় বীজভাবকেই 
তারা রৃপায়িত করে। অথবা কারু মনীষী বা রাজননীতাবদ অন্তার্নীহত 
ভাবকেই দেয় বস্তুরূপের আকার, অথচ এই ব্যাকৃতিতে তাদের কোনও 
স্বরুপচ্যাতি ঘটে না। তেমান এই বিশবসম্ভূঁতিও সেই শাশ্বত 'ব*বকবির 
আনন্দচন্ময় আত্মর্পায়ণ। বাস্তাঁবক, সমস্ত 'বসৃম্টি বা সম্ভূতির তত্বই 
তা-ই : বীজ হতে যা অজ্কারত হল, বীজেই ছিল তা 'নাঁহত- বাীজ-সত্তায় 
[ছল তার প্রাকৃ-সত্তা, পৃবাঁসদ্ধ ছিল তার আত্ম-বিভাবনার সংবেগ, সম্ভুতির 
আনন্দেই সত্কাজপত ছিল তার ছন্দ। প্রাণপঙ্কের আদি-কণিকাতেই সম্তার 
গুড় সংবেগে প্রচ্ছন্ন ছিল জীবাঁপশ্ডের অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাম। বন্তুত, 
অন্তঃসংজ্ঞা অন্তর্বক্রী বাঁজশীক্তই সর্বত্র বহন করে নিজের অন্তগ্গঢ় সরূপকে 
ফাঁটয়ে তোলবার অদম্য আকৃতি । কেবল জীব যেখানে আত্মবিস্ৃষ্টির কর্তা, 
সেইখানেই সে নিজের সঙ্গে কল্পনা করে সৃন্টিশাক্তর ও স্যান্টর উপাদানের 
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একটা প্রভেদ। বস্তুত শাঁক্তর সঙ্গে তার স্বরূপের কোনও পার্থক্য নাই। 
শাক্তর সাধনরূপে ক্পিত ব্যাক্তচেতনাও যেমন সে নিজে, তেমাঁন সৃম্টির 
উপাদান ও পাঁরণাম হতেও সে আভন্ন। অর্থাৎ বিসৃন্টির আপাতাভন্ন 
পর্বেপর্বে আছে একই সন্তা, একই শক্ত, একই আনন্দের লীলা-বাভন্ন 
পর্যায়ে ঘনীভূত হয়ে। প্রত্যেক পর্যায়ে তার 'বাঁবক্ত অহং নিজেকে ঘোষণা 
করছে 'এই তো আম” বলে, কিন্তু সর্বত্র তার আত্মশাক্তরই 'বাচন্র গুণলণলা 
আত্মর্পায়ণের বিচিত্র উল্লাসে নিজেকে করছে মর্জরিত। 

সল্মান্রের বিভূতিও তো তার আত্মস্বরূপ ছাড়া আর-কিছুই হতে পারে 
না। এ তার লীলা, তার ছন্দ_-তার আত্মসত্তা চংশাক্ত ও আনন্দস্বভাবেরই 
স্ফৃর্তি। তাইতো যা-ীকছদ ফোটে জগতে, সে-ই বহন করে সত্তার আকৃতি। 
সে চায় সঙ্কা্পত রূপের স্ফুরণ, তার মধ্যে আত্মভাবের উপচয়। যে চেতনা 
ও শান্ত তার অন্তার্নীহত, তাকে সে চায় পূষ্ট স্ফুরিত উপাঁচত ও অনন্তগুণে 
বার্ধত করতে । বিশ্বের ঘটে-ঘটে রয়েছে আনন্দের প্রোতি-অব্যক্ত হতে ব্যক্ত 
হওয়ায় আনন্দ, রূপায়ণে আনন্দ, চেতনার ছন্দোদোলায় আনন্দ, শাক্তর মুক্তু- 
ধারায় আনন্দ। সেই আনন্দকে বাঁড়য়ে উপচে তোলা-যোদকেই হ'ক, যেমন 
করেই হ'ক; অন্তরের যে-ভাবই অন্তর্যামী সাচ্চদানন্দঘনাবগ্রহের ানগ্ড় 
বাণীর বাহন হ'ক, তাকেই সার্থক করে তোলা আনন্দ-রসায়নে-_ এই তো 
সর্বভূতের একমান্র আকৃতি । 

বিশ্বের যাঁদ কোনও লক্ষ্য থাকে, পূর্ণতার কোনও এষণা যাঁদ 'নাহত 
থাকে তার মধ্যে, তাহলে কি ব্যাম্টতৈে কি সমন্টিতে তার রূপ হবে_আত্ম- 
সন্তাকে, অন্তগ্ঢ় শাক্ত ও চেতনাকে, নিরূডট আনন্দস্বভাবকেই পাঁরপূর্ণ 
এম্বর্ষে ফাঁটয়ে তোলা । কিন্তু ব্যাক্তচেতনা ব্যক্তিরূপের সঙ্কর্ণ বেস্টনীতে 
বাঁধা পড়ে যাঁদ, তাহলে তার পূর্ণরূপ কিছুতেই ফুটবে না। যে সাল্ত, 
তার মধ্যে অখন্ড পূর্ণতা কখনও ফোটে না এইজন্য যে, সান্তের তা স্বরূপ- 
কল্পনার প্রাতকূল। অতএব সান্তভাব ঘুচে অনন্তচেতনার উন্মেষেই ব্যাক্তির 
একমান্র সার্থকতা । আত্মজ্ঞান ও আত্মোপলান্ধর সাধনায় আনন্তোর আভব্যক্তি 
ঘটে যাঁদ, তবেই সে ফিরে পাবে তার স্বরূপসত্য। 'যাঁন অনন্ত সন্তা অনন্ত 
চেতনা ও অনন্ত আনন্দ, তিনি যে তার আত্মস্বরূপ, তার সান্তভাব যে তাঁর 
পরমার্থসম্তার চিত্রবভূতির লীলাকণ্চুক মান্র_এই পরমসত্যের অনুভবে তখন 
চরিতার্থ হবে তার এষণা। 

অন্তহীন দেশ ও কালর্‌পে প্রসারত তাঁর অমেয়সন্তার বিপুল পট- 
ভূমিকায় অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের এই-যে বি*শবলনলার কল্পনা, তার রহস্য বুঝতে 
হলে তার তত্বরূপের অনুধ্যান করতে হবে আমাদের। সে-র্পকে আমরা 
এইভাবে তরঙ্গাঁয়ত দোঁখি প্রচেতনার পর্বেপর্বে। প্রথম পর্বে চিৎসন্তা সংব্ৃত্ত 
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ও আত্মসমাহত হয়ে নিলীন হল স্বরৃপধাতুর ঘনীভাবে-_অনন্ত গবভজনের 
অম্ভাবনা নিয়ে, কেননা তা না হলে অখন্ড-ভাবের মধ্যে খন্ডতার লীলা সম্ভব 
হত না। দ্বিতীয় পবে স্বতোনিরুদ্ধ চিংশাক্ত ফুটে উঠল রূপময় প্রাণময় 
ও মনোময় বিগ্রহরুপে। শেষ পরবে মনোময় বিগ্রহ মুক্তি পেল স্বরূপোপ- 
লান্ধর নির্বারত স্বাতন্্ে- নিজেকে সে জানল বিশ্বলীলার অখণ্ড-অনন্ত 
সূত্রধাররূপে। আর সেই প্রমুক্তর উল্লাসে আবার সে ফিরে পেল সীমাহীন 
সং-চৎ-আনন্দের স্বরূপপ্রত্যয়, মূ দশাতেও যা ছিল তার আত্মসত্তার গৃহাচর 
চিরন্তন সত্য। শীক্তস্পন্দের এই 'তিনাঁট ছন্দের জ্ঞানই 'ব*বরহস্যের একমাত্র 
কুণুকা। 

বি*বপাঁরণামের এই ছন্দকে আমরা রূপায়িত দোঁখ প্রাচীন বেদান্তের 
শাশ্বত অনুভবে এবং সেই দর্শনের আলোকে পাই এ-যুগের প্রাতিভাঁসিক 
পাঁরণামবাদের সত্য পাঁরচয়। কালের কলনায় [বশ্বপাঁরণামের যে-ললা 
দেখোঁছলেন প্রাচীন খাঁষ, আজ বৈজ্ঞানিকও শাক্ত ও জড়ের তত্বালোচনায় 
তারই অনচ্ছ পাঁরচয় পেয়েছেন। সে-পারচয়কে সুস্পম্ট ও স:প্রমাণ করতে 
হলে আবার তাকে উদ্ভাঁসত করতে হবে আমাদেরই ভাশন্ডারে সাত বেদান্তের 
পুরাণ ও শাশ্বত সত্যের জ্যোতিতে। এমনি করে প্রাচ্যের পূরাণ-জ্ঞান আর 
প্রতীচ্যের নবীন জ্ঞানের অন্যোন্যসঙ্গমে ফুটবে তাদের পরস্পরের দণপ্ত পাঁরচয়। 
আজ জগতের ভাবধারা চলেছে যেন সেই যুক্তবেণীরই অভিমুখে । 
*.. তব, পর্বং খাঁজবদং ব্রহ্ম” শুধু এই তত্তের আবচ্কারে সকল সমস্যার 
সমাধান হয় না। বিশ্বমূল পরমাথতত্বকে চিনেছি আমরা, কিন্তু কি করে 
[তিনি পাঁরণত হলেন এই প্রাতিভাসে, তার ইতিহাস এখনও জান না। সমাধানের 
চাঁবিকাঠিটি পেয়োছ, কিন্তু কোন্‌ তালায় তাকে ঘোরাতে হবে তা তো বলতে 
পারি না। পরমার্থতত্বকেই শুধু জানলে হবে না, জানা চাই তার পারিণামের 
ধারাকেও । কারণ, ধারা যে আছে, যাথাতথ্যতঃ' অর্থের বিধান যে আছে জগতে 
সে তো স্পন্ট দেখাঁছি। অখণ্ড সচ্চদানন্দের শীক্ত অব্যবাহত হয়ে কাজ করছে 
না বিশ্বে, কেননা তান তো এন্দ্রজাঁলকের মত খেয়ালখুশির চূড়ান্তলটলায় 
লোক-ীবসৃন্ট করে চলেনান শুধু ব্যাহাতর মন্ত্র আউীড়য়ে। 

সত্য বটে, বিশবাঁবধানের বিশ্লেষণে দোখ শুধু বিক্ষিপ্ত শাক্তলীলার একটা 
সমতা এবং কতকগ্যাল 'নার্দস্ট খাতে সে-লণলার প্রবহণ_ কোনও খতের ছন্দে 
নয়, কেবল শাক্তর যদচ্ছা প্রবৃত্ততে অথবা অভ্যস্ত শাক্তপাঁরণামের গতানু- 
পাঁতক ধারা ধরে। বিশ্বে নিয়মের এই তাৎপর্য। কিন্তু শাক্তকে কেবল 
শাক্তরূপে দেখলেই তার প্রকৃতি সম্পর্কে এই রায়কে চূড়ান্ত বলে মানা চলে, 
নইলে এ শুধু তার একটা গৌণ আপাতপাঁরচয়। শাক্তকে সত্তার আত্মসম্ভাতি 
বলে জানি যখন, তখন শাক্তপ্রবাহের 'নাদর্ট ধারাকে সত্তার স্বর্পসত্যের 
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একটা প্রতিরূপ ছাড়া আর-কিছু বলতে পাঁর না। তখন মানতে হয়, 
সন্মান্রেরই খতময় প্রশাসনে নিয়ান্ত হচ্ছে প্রবাহের নিরূ'পিত চলন এবং লক্ষ্য 
আবার, চৈতন্যই যখন অনাদসল্মান্রের স্বভাব এবং তার শাক্তরও বীর্য, তখন 
সন্মান্রের সত্যাবভূতিতেও আছে চিৎসন্তার স্বরৃপপ্রত্যয়। অতএব শীক্ত- 
প্রবাহের ধারা নির্পিত হচ্ছে চৈতন্যে নিরূট্ন বিজ্ঞ্ানশাক্তর স্বতোদেশনায়, যা 
চৎসত্তার স্বরূপপ্রত্যয়ের প্রোতি দ্বারা অনাতবর্তনীয় খতের পথে শান্তকে 
পাঁরচালত করবে । সুতরাং 'বশবাঁবসৃন্টর মূলে রয়েছে যে-প্রবর্তনা, তা 
ি*বচেতনারই স্বতোদেশনার বীষ অথবা আনন্ত্যের আত্মসংাঁবতের সেই "দিব্য 
সামর্থ্য যা নিজের কোনও সত্যাবিভীতিকে প্রত্যক্ষ ক'রে তার রূপায়ণের 'নিত্য- 
ধারার পথে সণ্টাঁরত করতে পারে 'সসক্ষার প্রবেগ। 

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, অনন্তচিন্মাত্র এবং তার লীলাপারণামের মাঝে 
একটা বিশেষ শাক্ত বা বৃত্তর খেলাকে আমরা মানতে যাই কেন? যাকে 
বলি আনন্ত্যের আত্মসংঁবৎ, সে কি কামচারবশে এই রূপের মেলা সৃষ্টি করতে 
পারে না-যার ততাদনই আয়ু যতাদন না সে প্রলয়মন্তে মিলিয়ে যায় 
সোঁমাটিক শাস্তেও তো এমন কামচারের কথা আছে। “ঈশ্বর বললেন, ফুটুক 
আলো, আর অমান আলো ফুটল 1” কিন্তু 'ঈশবর বললেন আলো হ'ক'ঁ 
একথা যখন বাল, তখন ধরে নিই, চিৎশাক্তর এমন-একটা বৃত্তি আছে যা 
আলোকে বেছে নেয় আলো-নয়-যা তার থেকে । আবার যখন বাঁল, 'অমাঁন 
আলো হল"? তখনও তার পিছনে থাকে চিৎশাক্তরই একটা দেশনা ও 'ক্রুয়ার 
কল্পন যা তার জ্ঞানাশাক্তর প্রাতরৃ্প। সেই ক্রিয়াশাক্তই করে আলোর 
[বসৃষ্ট জ্ঞানাশান্তুর অনুধ্যানের ছন্দে এবং আলো-নয়-যা তার মারণশান্তর 
হাজারো ছোঁয়াচ বাঁচয়ে জিইয়ে রাখে তাকে । অনন্তচেতনার 'ক্রিয়া অনন্ত, 
অতএব তার শাক্তপাঁরণামও অনন্ত। তাই সম্ভাতির সেই 'নার্বশেষ আনন্ত্যের 
মধ্যে সত্যবিভূতির একাঁট সাঁবশেষ কলাকে আ'িচ্কার ক'রে তার খতের ছন্দে 
জগৎ গড়ে তোলা-_-তার জন্য চাই 'বিদ্যাশাক্তর এমন-একটা 'ব্রত' বা নির্বাচনী 
বৃত্ত ঘা পরমার্থসতের আনন্ত্য হতে গড়ে তুলবে সান্তের প্রাতিভাস। 

বোদক খাঁষরা এই শান্তকে বলতেন "মায়া । তাঁদের কাছে মায়া পরা 
সংঁবতের সম্প্রজ্ঞানের বীর্য, যা অনন্ত-সন্মান্রের অসীম বিশাল সত্য হতে 
সীমার রেখায় পমত' ক'রে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলে নাম আর রূপের খেলা । 
এই মায়াতে স্বরুপ-সত্তার অটল সত্য দুলে ওঠে ক্রিয়াসত্তার খতের ছন্দে। 
অর্থাৎ দার্শনিকের ভাষায় বলতে গেলে, যে-পরমার্থসতের মধ্যে বিবিক্ত-সঙ্কুচিত 
না হয়ে সমম্টি আছে সমাম্টরই রুপে, এই মায়াতে সে ফুটে ওঠে প্রাতভাঁসক 
সন্তা হয়ে। তার মধ্যে সমন্টি থাকে ব্যম্টিতে এবং ব্যম্টি থাকে সমাম্টতে-_ 
সন্তার সঙ্গে সত্তার, চেতনার সঙ্গে চেতনার, শান্তর স্গে শাস্তর এবং আনন্দের 
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সঙ্গে আনন্দের লীলার দোলায়। প্রথমত ব্যাম্টর মধ্যে সমান্ট এবং সমান্টর 
মধ্যে ব্যম্টির এই ললাকে আড়াল করে রাখে আমাদেরই মনের লীলা বা মায়ার 
বভ্রম। ব্যম্টি তখন ভাবে, সমাম্টতে সে থাকলেও সমান্ট তো তার মধ্যে নাই? 
আর সমন্টিতেও সে 'বাবন্ত হয়ে আছে-_সবার সঙ্গে একাকার হয়ে তো নয়। 
মনোললার এই প্রমাদ হতে দীর্ঘ সাধনায় যখন জাগি আতিমানসের ললায় 
বা মায়ার সত্যে, তখন দোঁখ ব্যাম্ট আর সমান্ট এক হয়ে জাঁড়য়ে আছে এক-সত্য 
আর বহ-প্রাতরূপের আঁবচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে । মনের এই-যে অবর মায়ার বণ্চনা 
আমাদের এখন ঘিরে আছে, তাকে মেনেই আমরা তাকে ছাঁড়য়ে যাব। কেননা, 
আঁধার সঙ্কোচ আর খণ্ডতায়, বাসনা সংঘর্ষ ও দুঃখতাপের বিক্ষুব্ধ বেদনায়, 
এও তো সেই পরমদেবতার লশলা। এ-লীলায় নিজেকে স'পে দিয়েছেন 'তাঁন 
তাঁরই আত্মজা শীক্তর কাছে, তাই তার অন্ধতার গৃণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করতে 
তাঁর কুণ্ঠা নাই। কিন্তু আরেকটি মায়া আছে এই মনের মায়ার আড়ালে- 
তাকে ছাঁড়য়ে গিয়ে জাঁড়য়ে ধরতে হবে আমাদের । কেননা, এ-মায়া যে পরম- 
দেবতার লোকোন্তর ললা-_সন্তার অন্তহীন 'বিলাসে, প্রজ্ঞার ভাস্বর দরশীপ্ততে, 
অবন্টন্ধ শাক্তুর বিপুল এশবর্ষে, অফুরন্ত প্রেমের উচ্ছবাসত উল্লাসে । এ- 
লীলায় শাক্তর কবল হতে মুক্ত হয়ে তাকে জাঁড়য়ে ধরেন তানি আত্মারামরূপে 
--তার জ্যোতিরুদ্ভাঁসত সত্তায় সার্থক করেন তার সেই আকৃতি, যার আবেগ 
তাঁর কাছ থেকে তাকে 'ছনিয়ে নিয়েছিল গোড়ার 'দকে। 
,* পর এবং অবর মায়ার মধ্যে এই সুক্ষ দৈবতলীলার সমর্থন আছে ব্যাক্তির 
ভাবে এবং বিশ্বের তত্তেও। কিন্তু এদেশের দুঃখবাদশী ও মায়াবাদন দার্শাঁনকেরা 
তা জানতে অথবা মানতে চান না। তাঁদের মতে মনোময়ী মায়াই (সম্ভবত 
তা আঁধমানসেরই নামান্তর ) জগৎ সৃষ্টি করেছে। তাই তার সৃস্ট জগৎ হবে 
একটা আনর্বচনশয় প্রহেলিকা- 1চৎসত্তার একটা স্থাবর অথচ জঙ্গম স্বপ্নাবকার্‌, 
যাকে প্রাতিভাস বা পরমার্থ কোনও কোঠাতেই নিশ্চয় করে ফেলা যায় না। 
কিন্তু মনকে ভ্রম্টার আসন দেওয়া সম্যক দৃম্টির পাঁরচয় নয়। অন্তর্যামণী 
সৃম্টিপ্রজ্ঞা আর স্বম্টর জালে জড়িত প্রাকৃতচেতনা, দুয়ের মাঝে মন একটা, 
তটস্থ বাঁন্ত মানত। সাঁচ্চদানন্দই অবর স্পন্দললায় নিজেকে সংবৃত্ত করেছেন 
মহাশাক্তর আপনভোলা জড়সমাধিতে-_ যেখানে ানজেরই খেলার মাঝে সে 
আত্মহারা। আবার সেই আত্মবিস্মৃতির আঁধার হতে 'ফরে চলেছেন তিনি 
স্বরূপের জ্যোতিলৌোকে। এই অবতরণ আর উত্তরণের লঈলায় মন তাঁর অন্য- 
তম করণ মান্র। স্বান্টর অবরোহক্রমে মন একটা সাধন শুধু, সৃষ্টির নিগ় 
প্রবর্তনা সে নয়। তেমনি আরোহক্রমেও সে একটা সংর্লান্তিদশা মার আমাদের 
স্বরূপের গঞঙ্ছোন্রী বা বিশবসন্তার পরম আশ্রয় নয়। 

যে-দাশশনকেরা মনকেই জগতের শ্রন্টা বলে কপনা করেন, অথবা তাকে 


১২২ দব্য-জীবন 


মানেন বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীতের মাঝে একমাত্র মধ্যস্থ বলে, তাঁদের মধ্যে দুটি 
পক্ষ । কেউ তাঁরা নির্বিশেষ-আঁধজ্ঠানবাদণী, কেউ বা বিজ্ঞানবাদী। 'নার্বশেষ- 
আঁধজ্ঠানবাদীদের মতে জগৎ কেবল মন, ভাব বা বিজ্ঞানের খেলা। তবে সে- 
বিজ্ঞানও অবাস্তব খেয়ালের ঢেউ শুধু, কোনও তাত্তক সত্তার সঙ্গে তার কিছ- 
মাত্র সম্বন্ধ নাই। এমন-কি কোনও তত্ুবস্তুর আস্তত্ব থাকলেও তা 'নার্বশেব, 
অব্যবহার্য প্রপণ্টের সঙ্গে কোনও সাম্যই তার সম্ভব নয়। “কিন্তু 'বিজ্ঞান- 
বাদীরা আঁধম্ঠানসত্য আর কাঁজপতপ্রাতভাসের মাঝে একটা সম্বন্ধ আছে 
স্বীকার করেন। তাঁদের মতে সে-সম্বন্ধ শুধু বিরোধ ও ব্যাবাত্তর সম্বন্ধই 
নয়। এখানে আম যে-দৃম্টির কথা বলাছ, সে কিন্তু বিজ্ঞানবাদেরই ধারা ধরে 
আরও এগিয়ে গেছে । এ-দম্টিতে শ্রম্টৃবিজ্ঞান বস্তৃত সদভূত-ীবজ্ঞন অর্থাৎ 
তা চিংশাক্তর সেই 'দব্য সামর্থা যা তত্বের দ্যোতক, তত্ত হতে জাত এবং 
তত্বধর্মী-যা শূন্য কি অতত্বের বিজৃন্ভণ নয়, বা অবস্তুর জাল বুনে চলোনি 
অসতের মধ্যে। এ এক চিন্ময় পরমার্থতত্্ু, যা নিজের অক্ষয় অক্ষোভ্য স্বরুপ- 
ধাতুকেই িচ্ছারত করছে "বাচত্র বিপারণামে। অতএব এ-জগৎ 'ব*বমনের 
একটা বিকজ্প নয় শুধু । যা মনের অতীত, এ তারই আত্মরূপায়ণ। চিৎ- 
সত্তার ধতের প্রকাশ এই রুপায়ণে, তা-ই হল তার প্রাতিষ্ঠা। এই খাতন্ভরা 
প্রজ্ঞার ঈশনাই ফুটেছে অতিমানসের 'ধত-চিং'রুপে* যা লোকোত্তর ভূমিতে 
সদৃভূত বিজ্ঞানরা'জকে বৃহৎসামের সুরসূষমায় গেথে নিচ্ছে_মন-প্রাণ-জড়ের 
ছাঁচে ঢালবার আগে । টা 

চৈতনার উত্তরায়ণের বেলায় দোঁখ, সদভূত পরমার্থই আছে সকল সত্তার 
'পছনে আধজ্ঠানরুপেপরমপদে। মধ্যভূমিতে নিজেকে সে ফুটিয়ে তুলছে 
'বিজ্ঞানময় সম্ভাতর আকারে. যার মধ্যে আছে তার স্বরূপ-সত্যের ছন্দঃসৃষমা। 
সেই বিজ্ঞানই আবার অবরভূঁমতে বিচ্ছারত করছে নিজেকে "চৎসত্তার 'বাঁচত্র 
ছন্দোলশলায়-স্বরূপসত্তার প্রাতভাসরূপে। কন্তু এই িত্প্রাতভাসের মধ্যে 
'নিগুট রয়েছে তার স্বরপসত্তার প্রতি এক অদম্য আকর্ষণ। তাকে সে ফিরে 
পেতে চায় অখন্ডরূপে_কখনও প্রচণ্ড এক উল্লম্ফষনে, কখনও-বা বিজ্ঞানময় 
মধাভমির সোপান বেয়ে সহজধারায়। এই আকাঁতি আছে বলেই মানুষের 
মনে জীবনের রূপ'ফুটেছে পূর্ণতাহীীন ছায়ার মায়া হয়ে, মনোময় পুরুষের 
মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে এক লোকোত্তর পূর্ণতাসাদ্ধর নির্ড অভন*সা। সে 
শুধু প্রাতভাসের মূলে বিজ্ঞানময় সৌষম্যকে আবিত্কার করেই তৃষ্ত নয়, 
তাকেও ছাঁড়য়ে সে আকুল হয়ে ছুটছে 'বশ্বোত্তীর্ণের অক্‌ল পানে। পরমার্থ_ 


* ত-চিৎ কথাটি নিয়েছি বেদ থেকে: তার অর্থ 'বৃহৎ' বা আত্মসংীবতের অব্যাহত 
বৈপুল্যের মধ্যে স্বর্পে-সন্তার “সতা' এবং ক্রিয়া-সত্তার “খতের' অকুণ্ঠ অনুভব। 


দেব-নায়া ১২৩ 


শীবজ্ঞান_প্রাতিভাস, এই ল্রয়শর ছন্দ আমাদের চেতনার সকল বাত, সমগ্র প্রকাতি 
ও পরম নয়াতিতে। তাই একথা িছুতেই বলা চলে না যে নিখাদ 'নার্ব শেষের 
সঙ্গে নিছক সবিশেষের একান্ত বিরোধই বিশ্বের একমান্র তত্। 

শুধু মনের তত্ব দিয়ে বিশব-সন্তার সকল রহস্য বোঝা যায় না। একটা 
কথা খুবই স্পম্ট। চৈতন্য অনন্ত হয় যা, তাহলে নিশ্চয়ই তার প্রকাশ হবে 
অসাম জ্ঞান-বৃত্ততে_আমরা যাকে বাল “সর্বজ্ঞতা”। কিন্তু মনকে তো বলা 
চলে না জ্ঞানের বাঁত্ত বা সর্বজ্ঞতার সাধন। মন হচ্ছে ণজজ্ঞাসার' বৃস্ত। 
সাঁবকল্প মননের 'বশেষ কতগুলি ধারা ধরে যতটুকু জ্ঞান সে আহরণ করতে 
পারে, তাকে প্রবৃত্তিসামথ্যের অনুকূলে ব্যবহার করাই তার ধর্ম। আহৃত 
জ্ঞানের সবটুকু তার দখলে থাকে না। স্মৃতির ভাশ্ডারে সে পণাজ করে রাখে 
-সত্যকে নয়, সত্যের 'বাঁনময়ে কতগ্ীল চলাঁত কাঁড়। দিনের বেসাতিতে 
সেই' পদাঁজটুকু নিয়েই তার নাড়াচাড়া । বাস্তাঁবক, মন 'জানে” একথা বলা চলে 
না। সে জানতে চায় মাত্র এবং কিছুই জানতে পারে না শুধু ছায়ার মায়া ছাড়া । 
বশ্বের স্বরৃূপতত্কে নিজের ভূমিতে নিজস্ব ব্যবহারের প্রয়োজনে ভাঙিয়ে 
নেওয়া-এই তার শাক্তর সীমা । কিন্তু অন্তর্যামরূপে যে-শাক্ত বিশ্বকে 
জানে, মন সে-শীক্ত নয়। অতএব বিশ্বের প্রকাশ বা বিস্ান্টর মূলে আছে 
মনেরও অতাঁত আর-কোনও শাক্তর লীলা । 

যাঁদ বাল, ্াক্তমনের সক্কার্ণ উপাধি হতে নিমুক্ত এক অনন্ত মনকে 
তো বিশ্বের মম্ট্রূপে কল্পনা করা যায় 2...তাহলে মনের যে-সংজ্ঞা দিই 
আমরা, অনল্ত মনে কিন্তু তার আরোপ চলবে না। উপাধিনিমূক্ত মন হল 
উন্মনশলোকের তত্তু, তাকে বলা যায় অতিমানসের সত্য। প্রাকুতমনের ধর্মকেই 
অনন্তগুণিত করে অনন্তমনের ক্পনা কাঁর যাঁদ, তাহলে সে-মন সান্টি করবে 
এক অন্তহশীনা নিখাঁত-যার মধ্যে শুধু যদচ্ছা আনিয়ম ও অন্ধ বিপারণামের 
অকূল উত্তালতা উদ্ভ্রান্ত হরে চলবে এক অনপাখ্য পারণামের দিকে । আর 
তার মধ্যে সে অনন্তমন হতিড়ে বেড়াবে শুধু একটা অস্পম্ট আকৃতি নিয়ে। 
যে-মন অনন্ত সর্জ্ঞ ও সবেশ্বির, সে তো মন নয়-সে হল আতিমানসণ সংবিৎ। 

প্রাকতমন যেন আয়নার মত। তার মধ্যে ভাসে প্রাক্তন তত্ব বা তথ্যের 
রূপ কি ছায়া। তারা আসে বাইরে থেকে_ অন্তত মনের চেয়েও বৃহৎ তারা । 
যে-প্রাতভাস বাইরে আছে বা ছিল, মন নিজের মধ্যে পলে-পলে তার মৃর্তি গড়ে । 
তাছাড়া তার আছে বাস্তবেরও বাইরে সম্ভাবিতের কল্পরূপ গড়বার সামর্থয। 
অর্থাৎ প্রাতিভাসে আজও যা ফোটোনি কিন্তু একাঁদন ফুটতে পারে, তারও কল্পনা 
জাগে তার মধ্যে। কিন্তু লক্ষণীয়, যা ঘটবে তা যাঁদ অতীত ও বর্তমানের 
নিশ্চিত পুনরাবান্ত না হয়, তাহলে তার ভাবষ্যরুপকে কল্পনায় ঠিকমত 
ফোটাতে সে পারে না। তবে যা হয়েছে আর যা হতে পারে, এ-দুয়ের সমা- 
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হারে একটা আভনব রূপায়ণের আভাস দেওয়া_এ-সামর্থ)ও মনের আছে। 
কিন্তু এমান করে সম্ভাঁবতের সিদ্ধ আর আসদ্ধ রূপের জড় মেলাতে গিয়ে 
প্রচেষ্টা তার কম-বেশশ সার্থক হয় কখনও, কখনও-বা হয় একেবারেই ব্য । 
এমনও দেখা যায়, কল্পনায় সে যা গড়েছিল, বাস্তবে তা ফুটল অন্যর্পে-- 
তার অভীম্ট লক্ষ্যের দিকে না গিয়ে চলল তা আরেক দিকে । 

অনন্তমনেরও যাঁদ এই ধর্ম হয়, তাহলে তার সান্ট' হবে বিরুদ্ধ সম্ভাবনার 
সংঘাতে ক্ষুব্ধ একটা আনয়ত জগৎ। সে-জগৎং কেবলই সরে-সরে যাবে, কেবলই 
ভেঙে-ভেঙে পড়বে ম্রোতের টানে চলার মধ্যে কোথাও তার নিশ্চয়তার আভাস 
থাকবে না। যেন সে সংও নয়, অসংও নয় । কোনও 'নার্দম্ট 'নিয়াত বা ধ্রুব লক্ষ্য 
তার নাই, আছে শুধু ক্ষণিক লক্ষ্যের অন্তহীন পরম্পরা যার পর্যবসান 'বদ্যার 
ঈশনা- বা দেশনা-হঈীন নিলক্ষ্যের কোন্‌ অকৃল পাথারে ! এও একধরনের 
'নাবশেষ-আধজ্ঠানবাদ। এর স্বাভাঁবক পারণাঁতি শূন্যবাদ মায়াবাদ কিংবা 
তার সগ্গোত্র কোনও দর্শনে । এ-দর্শনে বিশব কোনও তত্ববস্তু নয়, বিজাতীয় 
একটা-কিছুর আভাস বা প্রাতাবিম্বধ সে। আবার তাও আগাগোড়া একটা মিথ্যা 
আভাস, একটা 'বকৃত প্রাতীবম্ব মান্ন। ব*্বব্যাপারে ফুটছে শুধু মনের একটা 
ব্যাকুল প্রয়াস। নিজের কল্পনাকে রূপ দিতে চাইছে সে নিখুত করে, কল্তু 
পারছে ।না- কারণ তার কল্পনার মূলে স্বরূপসত্যের অকুণ্ঠ প্রোতি নাই। তাই 
তার অতণতশাঁক্তর মূড্র প্রবাহ অসহায় বর্তমানকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে পাঁর- 
ণামহশন অব্যক্তের অকূল পারাবারে। এ ধ্নরন্ত আভধষানে সে কূল পাবে: 
হয় আত্মঘাতে, নয়তো শাশ্বত নৈঃশব্দের অতল গহনে ।...এই তো শন্যবাদ 
এবং মায়াবাদের স্বরৃপকথা। যাঁদ ধরে নই, প্রাকৃতমন অথবা তার সগোন্র 
কোনও তত্ই বিশেবর পরমা শাঁক্ত এবং ব*বকজ্পনার আধার, তাহলে অবশ্য মায়া- 
বাদ বা শূন্যবাদই হবে আমাদের ততুজ্ঞানের চরম পাঁরিচয়। 

1কল্তু অনা 'বদ্যাশক্তকে যখন প্রাকৃত মনঃশাক্তর চেয়েও একটা বড় শাক্তু 
বলে জানি, তখন দেখ বিশ্বতত্তের এ-ব্যাখ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ অতএব 
অপ্রমাণ। দর্শনের একটা ধারার্পে সত্য হলেও এ কখনও সমগ্র সত্য নয়। 
প্রাকৃতব্যীদ্ধর গবচারে 'বশ্বপ্রাতিভাসের রীর্তি হয়তো এই । কিন্তু এ তো তার 
স্বরৃপসত্য বা চরমতত্রের নিরুট বিধান নয়। কারণ দেহ-প্রাণ-মনের [ব*বজোড়া 
খেলার 'িছনেও এমন-কছুর আভাস পাই, যা শীঁক্তপ্রবাহের আঁলঙ্গনে বাঁধা 
পড়োন বরং শাক্তকেই সে জাঁড়য়ে আছে শাস্তা হয়ে। “আঁস্তত্বের চক্রতলে 
বাঁধা পড়ে” তার অর্থ খুজে মরা-এই তো তার নিয়াত নয়। এ-জগৎ তার 
আপন ধাতুতে গড়া, অতএব সে তার সকল তত্ত খুটিয়ে জানে । তাই নিজের 
(ভিতর থেকে একটা-কিছুকে রূপ দেবার 'নিরন্ত প্রয়াসে অসহায়ভাবে সে ভেসে 
চলে না অতত সংস্কারের দুর্নবার বানের টানে । স্বরূপের যে পূর্ণ ছাব 
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ফুটে আছে' তার চেতনায়, এইখানেই তার রূপায়ণ সিদ্ধ করে তোলে সে [তলে- 
তলে ।...বস্তৃত জগৎ একটা 'সিদ্ধ-সত্যের প্রকাশ। এক দিব্য ত্রুতুর প্রশাসন- 
দ্বারা সে নিয়ন্তিত, এক অনাঁদ স্বর্পদ্ম্টির সত্যবীর্যকেই সে ফুটিয়ে তুলছে 
রূপের ছন্দে। তাই ভাবকের চোখে এ-জগৎ এক দেবাঁশস্পীর অন্তাঁবহীন 
রূপোল্লাসের তিলোত্তম। । 

যতক্ষণ মনের খেয়ালে প্রতিভাসের জগতে বাঁধা আছি, ততক্ষণ এই সর্বা- 
তত সর্বাধার অথচ 'িত্য-অনুস্যত অপরুপকে আমরা' জানি শুধু অনুমানে_ 
কখনও-বা আভাসে তার আবেশের অনুভব পাই। প্রকৃতির মধ্যে দেখাছ 
প্রগাঁতর কম্বুরেখা। তাহতে অনুমান করাছ, একটা অপ্রমেয় িদ্ধসত্যই পলে- 
পলে উপচে উঠছে পূর্ণতার ছন্দে। কারণ সর্বত্রই দেখ, খতের প্রাতষ্ঠা 
সবরূপের সত্যে। আঁভানাবস্ট হয়ে যখন তার প্রবৃত্তর নিদান আঁবিচ্কার কার, 
তখন দোখ খত বা [বশ্বাবধান এক অন্তরগুগ প্রজ্ঞার বিভাঁতি। সে-্রজ্ঞা 
স্ফুরণোন্মখ সত্তার মধ্যে ছিল নিরূঢ় এবং সত্তার স্বপ্রকাশের বীর্যে ছিল তার 
সুস্পন্ট ব্যঞ্জনা। এমনি করে প্রজ্ঞাই যাঁদ খতের মধ্যে আনে প্রগাঁতির প্রবর্তনা, 
তাহলে 'িবাদৃস্টির অমোঘ 'নর্দেশকে অনুসরণ করেই যে সে-ধতের প্রগাতি, 
সোঁবষয়ে কোনও সংশর থাকে না। আরও দোখ, আমাদের বাদ্ধি প্রাকৃত-মনের 
খেয়ালে অসহায়ভাবে ভেসে যেতে চায় না-সে চায় মনের প্রশাসন। কিন্তু 
বাঁদ্ধও তো চরমতত্ত নয়-সেও এক বৃহত্তর চেতনার ছায়া প্রাতিভূ বা বার্তাবহ 
মান্। অথচ সে-চেতনায় বাদ্ধর কোনও খেলা নাই। কেননা, সে-চেতনা সর্ব- 
ময়_অতএব সব জানে বলে নিজকেও সে জানে । এইহতেই অনুমানে বুঝি, 
আমাদের বাদ্ধর উৎস যা, তা-ই এ-জগতে খতম্ভরা প্রজ্ঞারূপে ললায়িত। 
অকুণ্ঠ প্রশাসনে এই প্রজ্ঞা নজেই নিরূপিত করে তার খতের ছন্দ, কেননা কি 
ছিল, কি আছে এবং কি হবে-তার সকল তত্ত সে জানে । ' আর এ-জানাও তার 
স্বভাব, কারণ এ তার শাশ্বত অনন্ত আত্মসংবিতেরই একটা ভাঙ্গ। যে- 
সল্মান্র অনন্তচৈতন্য-স্বরূপ এবং যে-অনন্তচৈতন্য অকুণ্ঠশাক্ত-স্বরূপ, সে যখন 
জগৎ সৃস্টি করে অর্থাৎ নিজেকেই প্রকট করে ছন্দঃসুষমায়, তখন তার চেতনার 
বিষয়কে আমাদের মনন দিয়ে জান স্বয়ম্ভছ জগৎসত্তারূপে- যে-সত্তা তার 
স্বরূপের সত্যকে জেনেই তাকে ফুটিয়ে তোলে রূপের ফুলে। 

ণকল্তু যখন বুদ্ধিকেও স্তব্ধ করে তাঁলয়ে যাই নিজের মধ্যে- নিজের সেই 
গহনগৃহায় যেখানে নিথর হয়ে গেছে মনের দোলন, তখনই ওই পরা সংবং 
ঝাঁলক হানে এই চেতনায়। হয়তো মনের চিরাভাস্ত সত্তকো আর সংস্কারের 
বাধায় সে পুরাপুরি ফুটতে পায় না। তবু একবার ওই প্রকাশের ছোঁয়াচ 
পেলেই আমাদের সামনে একে-একে খুলে যায় জ্যোতির দুয়ার। তখন বুঝতে 
পারি, বাদ্ধর চণ্চল ক্ষণ দীপালোকে ছিল এই বৃহৎ জ্যোতিরই চপল ছায়া । 
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তখন দোঁখ, মনের ওপারে, তর্কবুদ্ধিরও এলাকা পৌরয়ে অতরয অপ্রমেয় আত্ম- 
জ্যোতির 'বিদুযুং-আসনে খতম্ভরা প্রজ্ঞা আছে সমাসশনা । 


চতুর্দশ অধ্যায় 
অতিমাঁনস- অগরূপে 


..,ভেঙান্‌ 
জানশীহ বজ্ঞানবিজৃম্ভিতান। 
[বিফূপুরাণ ২।১২।৩৯ 


এসব দব্জ্ঞানেরই নিজরূপ। 
-বিষফুপূরাণ (২।১২।৩৯ ) 


অতএব মনেরও ওপারে আছে এক বধাক্রতুময় চিন্ময় তত্ব--অনন্তলোক 
যার বিসৃষ্ট। ওই স্বপ্রাতজ্ঞ অদ্বয়তত্ব আর এই ললাচণ্চল বহুত্বের মাঝে 
আসন তার “মধ্যমা বাক বা মধ্যাস্থাত রূপে । অমনীভাবের তত্ব হলেও এ 
আমাদের একেবারে অনাত্মীয় নয়। আমাদের সম্পূর্ণ বিজাতীয় কোনও সত্তার 
অনাঁধগম্য এঁকান্তিক ধম" এ নয়। অথবা এ এমন-কোনও অগমদশা নয়, যেখান 
হতে প্রকৃতির দূর্বোধ ষড়যন্ত্রে এই ভবসন্তানে আমরা জড়িয়ে পড়েছি-_আর 
সেখানে ফিরে যাবার উপায় বা সামর্থ্য আমাদের নাই। প্রাকৃতচেতনার বহু 
উধের্ব এ-তত্তের আসন, কিন্তু তবু সে-তুঙ্গাঁশখর আমাদেরই স্বরূপের 
গঙ্গোবী এবং দুরারোহও তা নয়। শুধু অনূমানে বা আভাসেই তার সত্যকে 
জানি না, তাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার সামর্থযও আমাদের আছে। ক্রামক 
"আত্মপ্রসারণে অথবা তুরীয় চেতনার অতাকিতি বিজলীঝলকে কখনও-কখনও 
আমরা ওই লোকোন্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হই--তারপর হতে তার স্মৃতি অক্ষয় 
হয়ে বেচে থাকে জীবনে । আবার কখনও-বা প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দন 
আমাদের কেটে যায় ওই আতিমানুষ অনুভবের জ্যোতিলোকে। 'ফরে যখন 
নেমে আস, তখন ওপারের জ্যোতর দয়ার হয়তো খোলাই থাকে, অথবা রুদ্ধ 
দুয়ার খোলবার সত্কেতটুকু আমরা বয়ে আন মর্তের উপকূলে । কল্তু 
চিরাদনের আসন পাতা ওই ভাঁমিতে, যেখানে আছে সমম্ট জীব আর শস্টা। শিবের 
চরম ও পরম ধাম- সেই তো হবে মানুষের চিৎপাঁরণামের পরাকান্ঠা, যাঁদ সে 
খোঁজে আত্মসম্পৃর্তির পথ, আত্মবিলোপের নয়। কারণ, িঃসংশয়ে বুঝেছি 
এবার, এই লোকোত্তর প্রাতষ্ঠাই হল সেই অনাঁদ 'পরমাঁবজ্ঞান, বৃহৎসামের সেই 
পরম সৌবম্য, সত্যের সেই চরম প্রকাশ, যার ছন্দে বাঁধা আছে এ-জগ্তে আমাদের 
দল-মেলার সাধনা এবং যার 'সাদ্ধ মনুষ্যপ্রকীতির অলঙ্ঘ্য নিয়াতি। 

তবু সন্দেহ জাগে, এ কি কাঁস্মন- কালে সম্ভব যে ওই ভূমির খবর মানুষের 
বৃদ্ধির দুয়ারে পেশেছে দিতে পারে কেউ, অথবা মানুষের বোধ- এবং সাধন-গম্য 
কোনও উপায়ে ওই দেববীর্যকে জ্ঞানে ও কর্মে সণ্টারত করে সংসারটাকে টেনে 
তোলা যায় উপরপানে ? অবশ্য সন্দেহেরও হেতু আছে। যতদূর জানা যায়, 
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মানুষের মধ্যে ওই 'দিব্যভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে এমন ব্যাপার শুধু-যষে বিরল 
ও সংশয়্িত তা-ই নয়। প্রাকৃত মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাচাই চললেও, তার 
সঙ্গে ?দব্য ভাবের এতই ব্যবধান যে তাকে যাচাই করাও কখনও সম্ভব নয়। 
তাছাড়া মানবমানস আর দিব্য আতিমানসের স্বরূপে ও প্রবাত্ততে আপাতাঁবরোধ 
এতই দুরপনেয় যে, দুয়ের মাঝে কোনও যোগ'যোগ কজ্পনা করা বাস্তাবকই 
দুঃসাহসের কথা । 

বস্তৃত আঅতিমানস চেতনার যাঁদ মনের সঞর্জো কোনও যোগ না থাকত, 
িংবা মনোময় পুরুষের সঙ্গে কোথাও তার সাধুজ্য না থাকত, তাহলে মানুষের 
কাছে তার কোনও 'ববৃতি দেওয়া অসম্ভব হত। অথবা আতমানস যাঁদ 
প্রজ্ঞা-বীর্য না হয়ে প্রজ্ঞা-দন্টি হত শুধু, তাহলে তার স্পর্শে আমাদের মধ্যে 
ফুটত কেবল উদৃভাস্বর চিত্তের দিব্য অনুভব, কিন্তু জাগত না 'বশ্বকর্মে 
তাকে সার্থক করবার জ্যোতির্ময় সামর্থ । অথচ আতিমানসী চেতনাকে আমরা 
জান ব*বপ্রসাবনী বলে। অতএব সে শুধু প্রজ্ঞার স্থিত নয়, তার শাক্তও 
বটে। শুধু জ্যোতি্য় উন্মেষের দিব্যকতুই যে তার আছে তা নয়, বীর্য ও 
কাতর 'দকেও সে-ক্রতুর প্রবণতা আছে। আবার মন আতমানসের 'বসৃ্টি 
যখন, তখন এই আদ্যা শাক্তর-পরা সংাঁবতের এই ধমণ্ধুক্‌ মধ্যমা বাকেরই 
ক্ামক সঙ্কোচ হতে তার উৎপত্তি। অতএব আত্মপ্রসারণরূপনী প্রাতিলোম- 
প্রব্ত্তর দ্বারা আবার সে ফিরে যেতে পারে তার পরম ধামে। কারণ আত- 
মানসের সঙ্গে মনের একটা তাদাত্মযসম্বন্ধ আছে, অতএব আতিমানসের স্বরূপ- 
যোগ্যতাও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে, যাঁদও ব্যাবহারিক ভূমিতে সংস্কারাচ্ছন্ন 
'মনের বৃত্তি হয়েছে আঁতমানস হতে 'বাঁভন্ন__ এমন-ক বিপরীত । তাই: বাঁদ্ধর 
ভূমিতে থেকে তারই পরিভাষায় আতমানসের একটা ধারণা করে নেওয়া সাধর্ম) 
"এবং বৈধর্মের আলোচনাদ্বারা_ এ-চে্টাও নিতান্ত অযৌক্তিক বা ?নরর্থক 
হবে না। যে ভাব ও ভাষায় এ-ববৃতি দিতে চাইব, 1নশ্চয় তা পর্যাপ্ত হবে 
না। কিন্তু তব্‌ তাদের জ্যোতির্ময় অগ্গুঁলসঙ্কেতে দূরের পথ খানিকটা যে 
দীপ্ত হবে, তাতে সংশয় নাই। তাছাড়া 'নজের গন্ডি পোৌরয়ে মন কখনও 
চেতনার এমন উত্তরভূমিতে উঠতেও পারে, যেখানে আতিমানসের দশীপ্ত বা 
শাক্তর বিভূতি ছন্ন হয়ে আছে। সেইখানে চিতপ্রভাস বোধ অথবা অপরোক্ষ- 
অনুভব দ্বারা মন আতিমানসের আভাস পেতেও পারে । কিন্তু একথাও মানতে 
হবে, আতমানসে প্রাতিষ্ঠত থেকে তার দীপ্তি ও শাক্ত নিয়ে কাজ করবার 
পরমা সদ্ধি আজও মানুষের আয়ন্তের বাইরে রয়েছে । 

একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় এইখানে দাঁড়িয়ে, অতঈতের কোনও 
'আলোর ইশারা কি উজ্জ্বল করে তুলতে পারে না ওই অজানা রাজ্যের দুর্গম 
ব্লহস্য 2 অন্তত একটা সংজ্ঞা, এষণার একটা আঁদাঁবন্দ;_এও কি খুজে পাব না 


আতমানস- অ্ম্টূরূপে ১২৯ 


আমরা £...চেতনার লোকোন্তর দিব্টাবভাকে আমরা নাম 'দয়োছ আতমানস। 
1কন্তু নামাট দ্ব্যর্থক। কেননা, মনে হতে পারে আতমানস ব্াঝ প্রাকৃত 
মনেরই একটা উন্নত সংস্করণ-_সাধারণভূমি ছাঁড়য়ে মন সেখানে উঠে গেছে 
অনেক উস্চুতে, কিন্তু আমূল রূপান্তর ঘটেনি তার। অথবা এমনও মনে হতে 
পারে, যাকছু মনের ওপারে, তাই আঁতমানস। তখন অর্থের আতব্যাপ্তিতে 
অপ্রমেয় তর্তৃও এসে পড়বে তার এলাকায়। তাই আতিমানসের সংজ্ঞাকে 
নিখুত করে বোঝাবার জন্য গৌণ ও আনুষঙ্গিক হলেও তার একটা 'বিবাতি 
দেওয়া প্রয়োজন। 

এইখানে রহস্যময় বেদমন্ত্র আমাদের সহায় হয়। কারণ, বেদের মন্রে 
প্রচ্ছন্ন আছে অমৃত জ্যোতির্ময় অতিমানসেরই দীপনন- পশ্যন্তীর আলো ঝলক 
হানে তার মধ্যে বৈখরীর আড়াল হতে । সে-বাণীতে পাই আতমানসের এই 
পাঁরচয়। আতমানসঈ চেতনা চিদাকাশের সেই লোকাতঈত বৃহৎ প্রসার, যেখানে 
সত্যের জ্যোতিতে আবিনাভূত হয়ে জুড়িয়ে আছে খতের বিভূঁতি। 
সত্যেরই 'দিব্দর্শন' রূপায়ণ ছন্দ' বাণন ক্রিয়া ও পাঁরস্পন্দ জলে ওঠে সেখানে 
অকুণ্ঠ প্রত্যয়ের আনর্বাণ দীপ্তিতে এবং তা-ই আবার ঝরে পড়ে স্পন্দ ক্রিয়া 
ও বিভূতির খতময় পাঁরণামে-দেবতার অদন্ধ ব্রতের লীলায়নে। সম্ভীতি- 
সংবিতের বৃহৎ জ্যোতি এবং তার মধো সন্তার সত্য ও সৌষমোর বিপুল দীপ্ত 
নির্খাত বা অব্যাকৃতের তমোঘন স্বাপ্ত নয়; সত্যের খতময় ক্রুতুময় িভাীতিতে 
সুন্তার সৌষম্যের আভব্যান্ত-_আতিমানসের বোৌদক বিবৃতির এই মনে হয় 
'তাৎপর্য। দেবতারা স্বরুপত এই আতমানসেরই বীর্য, এই আঁদাতি হতেই 
তাঁরা জাত, এই 'স্বে দমে? বা স্বধামেই তাঁরা নিষণ্ন। প্রজ্ঞায় তাঁরা' “খত চিন্ময়”, 
কমে তাঁরা 'কাবক্রুতু'। কৃতি এবং 'বসৃন্টতৈ উৎসাঁরত তাঁদের চিংশাক্ত 
বিধৃত আছে পর্ণপ্রজ্ঞার অপরোক্ষ প্রশাসনে যা জানে কৃত্যের স্বরূপ, বীর্য 
এবং ধর্ম। অতএব দেবতার অবন্ধ্য ক্ততু সার্থক হয় সে-প্রজ্ঞার শাসনে, অব্যাহত 
সাদ্ধর আয়োজনে কোথাও তার ছন্দোভঙ্গ হয় না। দব্যদর্শনে যে-রৃপ ফোটে, 
তাকে কর্মে মূর্ত করে তোলে সে অমোঘ এবং অনায়াস রূপায়ণের লীলায়। 
এই আতমানসের মধ্যে জ্যোতি আর শী্ত, প্রজ্ঞার স্ফূরণ আর সন্কল্পের 
ছন্দ আবিনাভূত হয়ে আছে এবং ধ্রুবাঁসাদ্ধর নৈশ্চিত্যে তারা এসে মিলেছে 
সুষম হয়ে-বিমূড় এষণা বা আয়াসের কোনও অপেক্ষা না রেখে। বস্তুত 
আতমানসা 'দিব্যপ্রকৃতির শাক্ততে আছে দাট ছন্দ। তার বিসৃম্টির মধ্যে 
আপনা হতে দেখা দেয় নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার এবং গুছিয়ে নেবার একটা 
সহজ নৈপণ্য- যা উৎসারত হয় তার স্বরূপের মর্মসত্য হতে। আবার সেই 
বিসৃন্টিতেই অন্ত থাকে এক দিব্জ্যোতর স্বরূপশীক্ত, যা তার মধ্যে 
সণ্টারত.করে অনায়াস অথচ অকুশ্ঠিত আত্মখতায়নের প্রেরণা । 
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এরই অনুষ্গে আরও-কছু খ৫াটয়ে বর্ণনা পাওয়া যায় বেদের মধ্যে, 
তাদেরও মূল্য কম নয়। খাতঁচিল্ময় চেতনার দ7াট মৃখ্যবৃন্তির বর্ণনা করেছেন 
খাবরা। তার একাঁটি “চক্ষঃ:, আর একাঁট শ্্রবঃ। আতমানসী চেতনায় 
নর প্রজ্ঞাশীক্তর অপরোক্ষবৃত্ত তারা--যাদের নাম দৌওয়া যায় 'দব্যদর্শন, 
ও 'দব্যশ্রাতি। মানূষের মনে প্রাতিভচেতনায় আর অন:প্রাণনায় পড়ে তাদের 
সুদুরাবসৃপ্ত ছায়া। তাছাড়া আতমানসের আরও দুটি বৃত্তিকে তাঁরা পৃথক 
করে দেখেছেন। একাঁট সম্ভাতিসংঁবৎ বা সর্বগ্রাহশী এবং সর্বগত চেতনা, যা; 
প্রত্যক-বৃত্ত তাদাত্্যসংবতের কাছাকাছি; আর-একাঁট বভাতিসংবৎ, 
যার বৃত্ িবস্টর আভমুখে এবং যা হতে পরাকৃষ্টর সূচনা । বেদের 
ইশারা এই পরযন্ত। তাহলে প্রাচীন খাঁষদের আম্নায় হতে খিত-চিৎ শব্দাঁট 
আমরা নিতে পার আতমানসের ?াবকল্পে-তার আতব্যান্তি বারণ করবার 
জন্য। 

খাঁবদের বিবীত হতে স্পন্টই বোঝা যাচ্ছে, আতিমানস চেতনা পরাবর 
দুটি ভূমির মাঝে যেন উত্তরণ ও অবতরণের সেতুস্বরূপ একটা, মধ্যভাম। 
আতমানসকে ধরেই অবরাবভূতির বিসূন্টি হয়েছে পরতত্ব হতে, অতএব তাকে 
ধরেই আবার সম্ভব হবে পরের মধ্যে অবরের উত্তরায়ণ। আঁতমানসের 
উধের্ আছে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের অখন্ড-অদ্বয় চেতনা, বিবিক্তভাবের এত- 
টুকু আভাস যার মধ্যে নাই। আর তার নীচে আছে মনের বভজ্য সখণ্ড 
চেতনা, 'বাবস্তভাব যার জ্ঞানের একমান্র সাধন। একত্ব এবং আনন্তের 
একটা অস্পষ্ট গৌণ অনুভব মাত্র তার পহাঁজ- কেননা খণ্ডকে জোড়া 'দয়েও 
সত্যকরে অখণ্ডের অভঙ্গ অনুভব কখনও সে পায় না। দুয়ের মাঝে আছে 
আতমানসের প্রপণ্োল্লাসময় সম্ভাতিসংবৎ_ সর্বশ্রাহী সর্বাবগাহশ বিজ্ঞানের 
বীর্যে একাঁদকে যেমন সে ব্রাহ্মাস্থাতরূপন তাদাত্্যসংবতের আত্মজা, আর- 
এক দিকে তেমনি 1বসম্ট্যাভমুখী বিভতিসংবিতের উল্লাসে মনোময় জগতের 
'নানা' দর্শনের বা 'বাবক্তবোধের জননী । 

এমাঁন করে, উধের্ব রয়েছে শা*বত অচল অব্যয় অদ্বয় তত্তঃ নিম্নে আছে 
বহুর শাবসাষ্ট-শা*বত যার বিপাঁরণাম, ক্ষাণকের মেলায় একটা অপাঁরণামন 
ধ্ুবাবন্দুর ব্যর্থ এষণায় যে চণ্টল। আর দুয়ের মাঝে আছে সকল ব্রিপুটশর 
আধার, সকল 'দ্িবদলের নিলয়, সৃষ্টি-প্রলয়ের এক অক্ষমালা-যার মধ্যে 
একেরই বহুধাব্যঞ্জনা ফোটে বহ্ত্বের অদ্বতসম্পুটে। কেননা, একেরই মধ্যে 
যে আহিত রয়েছে৷ বহর বীর্য_-বিশ্বের এই তো পরমতত্। ব্রাহ্ম 'স্থাতি আর 
ব্বগাঁতির মধ্যে এই তটস্থা ভূমিই সকল বিসৃম্টি এবং খতায়নের আদ ও 
অন্ত--আদিক্ষান্ত' মাতৃকার মালা, 'নাখল ভেদবাদ্ধির আঁদাবিন্দ, আবার 
এক্যবুদ্ধিরও পরম সাধন, ভূত এবং ভব্য সকল সৌবষম্যের উৎস- কৃতি- ও 
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িদ্ধিস্বরূপ। এই মহাবিদ্যার মধ্যে আছে ষে এক-ীবজ্ঞান, তার কুঁক্ষি হতে 
সে করে গনগ্‌ঢ় বহু-বিভীতির 'বকর্ষণ। আবার বহর নিরঙ্কুশ [িসবাম্টতেও 
আত্মহারা হয়ে হারায় না সে পরম-সাম্যের অদ্বৈতরাগিণী। মধ্যমা বাক্‌- 
রূপণী এই 'গৌরীই কি জাগায় না আমাদের মধ্যে আনিরুক্ত অদ্বৈতের চরম 
অনুভবেরও ওপারে এক নিরুপাখ্য-সতের আভাস, মন যার কোনও আখ্যা 
[দিতে পারে না ? শুধু অখন্ড-অদ্বয় বলে নয়, মনঃকল্পিত নিবি শেষ বিশেষণেরও 
বিশেষ্য নয় বলেই যে-বস্তু দৈবতাদ্বতবাঁজতি, একত্ব-বহ-ত্বের দ্বন্ও' যার 
মধ্যে নাই 2 ওই তো সেই পরমার্থসতের পরম-নার্ব শেষ প্রত্যয়, যাকে আশ্রয় 
করে আমাদের চেতনায় ফোটে ঈশ্বরের অনুভব, ফোটে বিশ্বের বিজ্ঞান। 

ধিন্তু এসব কথার িপুল ব্যঞ্জনাকে ধারণা করা বড় কখিনা। তাই 
আরও স্পষ্ট করেই বলাছ। অদ্বৈততত্বঁকে আমরা বাল সচ্চদানন্দ। 
কিন্তু এই সংজ্ঞার মধ্যে আছে তিনটি বিভাব, তাদের মাঁলয়ে পাই একটা 
রয় বা দিব্যান্রপুটশ। আমরা বাঁল- সৎ, চিৎ, আনন্দ। তারপর বাঁল এ 
তনাটই এক। এ হল মনের ধরন। কিন্তু এমন বিশ্লেষণ তো চলবে ন! 
অদ্বৈত চেতনায় । সেখানে সত্তাই চৈতন্য, দুুয়ে কোনও ভেদ নাই; তেমনি 
চৈতন্যই আনন্দ, তাদের মধ্যেও ভেদ নাই ।...স্বগতভেদটুকুও নাই যেখানে, 
সেখানে জগংও থাকতে পারে না। অতএব অখন্ড সাঁচ্চদানন্দই যাঁদ হয় 
পরমার্থসং তাহলে জগৎ অসৎ--সে ছিলও না কোনকালে, তার কল্পনাও কখনও 
সম্ভব হয়নি। কারণ যে-চৈতন্য স্বরূপত অখণ্ড, তার খণ্ডনসামর্থযও নাই, 
কাজেই তাকে দিয়ে ভেদ ও খণ্ডতার সৃষ্টি সম্ভব নয়। একেই বলে “অজাতি- 
বাদ'। কিন্তু একে অসম্ভব-বাদও বলা চলে। অভাবনীয় বিরুদ্ধভাষণ অথবা 
পক্ষ-প্রাতপক্ষের অসমাধেয় বিরোধই সকল যকতর পাঁরণাম_একথা না মানলে 
এমন বাদে সায় দেওয়া চলে না। 

আবার বিষয়ের খণ্ডপাঁরণামকে সত্য বলে ধরে নিতে মনকে কোনও বেগ 
পেতে হয় না। সমাম্টর একটা পন্ডবোধ অথবা সান্তের অনন্ত প্রসারের 
কজ্পনা-এ কিছুই তার কাছে অসম্ভব নয়। খাঁণ্ডত পদার্থের সমাহার এবং 
তার আধাররূপে সাদৃশ্যের বোধ, এ-ও তার আসে। ,ঁকন্তু চরম একত্ব অথবা 
পরম আনন্ত্য তার ধারণায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে একটা বিকল্পবাত্ত মাত্র। ও 
তো আঁকড়ে ধরার মত তত্বন্তুই নয় তার কাছে-ও-ই একমাত্র তত সে যে 
আরও দূরের কথা । অতএব মনের লীলাতে পাই অখণ্ড চেতনার সম্পূর্ণ 
[বিপর্যয় । দেখি, অখন্ড-অদ্বৈতের সত্যকে রুখে দাঁড়য়ে সখণ্ড-বহত্বের সত্য-_ 
অখন্ডের মধ্যে সখণ্ড কিছুতেই পেশছতে পারে না নিজের প্রলয় না ঘাঁটয়ে। 
সঙ্গে-সঙ্গে মানতে হয়, তার সত্যকার কোনও আঁচ্তিত্বই ছল না কোনও 
কালে। অথচ আঁস্তত্ব তার ছিল; নইলে অখণ্ডকে জানল কে, প্রলয় হল 
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কার 2...আবার এসে পেশছলাম একটা অসম্ভব-বাদে। আবার দেখা দিল 
বরুদ্ধভাষণের একটা উৎকট জুলুম, যা মনের মধ্যে বোধ জাগাতে চায় মনকে 
মূঙ্হাহত করে। এতদুরে এসেও পক্ষ-প্রাতপক্ষের অনপনেয় বিরোধ তাই 
অনপননদতই রয়ে গেল। 

অবরভ্ীমর এ-সমস্যা মেটে, যাঁদ মানি মন আছে চেতনার উদ্যোগপবে' 
শুধ;। মন বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণের সাধন মান্র_ তত্রদর্শনের নয়। নজের 
মধ্যে যে-আবিজ্ঞেয়ের আভাস সে পায়, তার আঁনাশচত একটা অংশ ছিড়ে 
নিয়ে সেই ছেণ্ড়াটাকেই পুরো বলা এবং সেই পুরোকে আবার টুকরা করে 
আলাদা-আলাদা চিন্তার খোপে ভরে নেওয়া-এই হল তার কাজ। অতএব 
মন কেবল বস্তুর অংশ আর উপাঁধকেই স্পম্ট করে দেখে এবং তাদের তত্বুই 
জানে শুধু । অবশ্য সে-জানার ধরনও তার নিজস্ব। অখন্ড, কতগনীল 
খণ্ডের সমবায় অথবা কতগুলি ধর্ম এবং উপাঁধর সমাম্ট-এই হল তার 
অখণ্ডের স্পম্টতম ধারণা । অখণ্ডকে জানা অপর কারও খণ্ড বলে নয়, 
অথবা তার নিজেরও খন্ড উপাঁধ বা ধর্মের সমাহার বলে নয়-- 
মনের কাছে এ-অনুভব 1ানতান্তই আবছা । অখণ্ডকে ভেঙে আলাদা বস্তুর 
কোঠায় সে ফেলে যখন একটা বৃহতাঁপশ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রীপশ্ডের আকারে, মন 
তখনই খুশী হয়ে বলে ওঠে, এবার এর তত্ব পেলাম। অথচ কোনও ততই 
সে পায়ান। যা পেয়েছে, সে তার নিজেরই বিশ্লেষণের খবর। বস্তুর, 
খণ্ডভাগ আর খণ্ডধর্মই সে দেখেছে-অখন্ডের তত্ব পেয়েছে তাদের জুড়েই । 
মনের দৌড় এই পর্যন্ত, এর পরের খবর তার কাছে অস্পম্ট। এরও চেয়ে 
সত্য বৃহৎ ও গভনর জ্ঞান যাঁদ চাই জ্ঞানই চাই--মনের অবাক্ত গহনে একটা 
তীব্র অথচ আকার-প্রকারহণীন ভাবাবেশের সামায়ক আলোড়নে খুশী থাকতে 
না চাই যাঁদ ), তাহলে পথ ছেড়ে দিতে হবে আরেকটা চেতনার জন্য যা 
মনকে পোৌঁরয়ে গিয়েই তাকে ভরে তুলবে, অথবা হঠাৎ ডিঙিয়ে গিয়ে আগ্া- 
গোড়া সব পালটে 'দয়ে নতুন করে গড়বে তাকে । মনের সবার চাইতে উপরের 
থাক্‌ হল এই "দিব্য বিপর্যয়ের ভিত্তিভমি। তার পূর্ব পরন্তি মনের চরম 
সাধনা হল : জড়ের অন্ধ কারা হতে মুক্তি পেয়েছে যে-চেতনা তার আবছায়াকে 
চাঁকত আভাস এবং অনুভবের অস্পম্টতাকে প্রদীপ্ত করে তোলা- যাতে 
উত্তরায়ণের জ্যোতিঃপথে নবচেতনার আভযান সহজ হয়।...এমান করে 
যেমন চলাঁত পথের মাঝখানেই রয়েছে, কোথায় পাবে সে বাত্রাশেষের 
খবর 2 

আরও একটা কথা। অদ্বৈত চেতনা বা অখন্ড-অদ্বয় তত্ব তো এমন 
অসম্ভব একটা-কছু নয়, যার সর্বশন্য সর্বনাশা গহবর থেকে বোরয়ে এসে 
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সব কিছ আবার তলিয়ে যায় ওই অতল শন্যতার মধ্যে। বরং একটা অনাদি 
আত্মসংহরণের শাশবতী 'স্থতি সে, যার মধ্যে নীহত আছে সব-কিছুই, কিন্তু 
এখানকার মত দেশে ও কালে তাদের প্রকাশ নাই। আত্মসংহরণের এই 
মহাঁবন্দঃ সর্বতোভাবে অচিন্ত্য অপ্রমেয় পরমার্থসৎ-স্বরূপ- শূন্যবাদীর মন 
যাকে কল্পনা করে আত্মভাব ও বিজ্ঞানের চরম প্রাতষেধরূপে। আবার 
তুরীয়বাদী তাকেই কল্পনা করতে পারে সর্বাধাররূপে-তখন আমাদের সকল 
ভাব ও জ্ঞানের অব্যাকত পরম অয়ন সে। 'অশ্রে ছিলেন এক আদ্বিতীয় 
সৎস্বরূপ'ঁ বেদান্ত বলছে। কিন্তু ওই অগ্রাবন্দুর আগে ও পরে_ এই 
মূহ্‌তে- শা*শবতকাল ধরে-কালেরও ওপারে আছে সেই নিরুপাখ্যসৎ, যাকে 
অদ্বৈতস্বরূপও বলতে পার না। অথচ বাল, শুধু সে-ই আছে-আর-কিছুই 
কোথাও নাই ! 'নার্বকল্প চেতনায় প্রথমত জাগে তার সর্বাধার মহাবন্দুঘন 
স্বরুপ, আমরা যাকে ধরতে চাই অখস্ড-অদ্বয় তত্তুরুূপে। দ্বিতীয়ত অনুভব 
কার তার 'বচ্ছুরণের লীলা-যেন যা-কিছ সংহৃত ছিল সে-বন্দুতে, পাঁর- 
কীর্ণ চুর্ণলোকে ছাড়িয়ে পড়ছে তা মনোগোচর বিশ্ব হয়ে। তৃতীয়ত দৌঁখ, 
খত-চত্রূপে তার আঁবচন্যত আত্মপ্রসারণের পরম এশবর্য যা বিশবাবচ্ছুরণের 
আধার ও আশ্রয়রূপে চূর্ণভাবকে পর্যবাঁসত হতে দেয় না বাস্তব খন্ডতায়। 
অন্তহনন বৈচিন্র্কেও সে সংহত রাখে একের বৃন্তে, ক্ষণভঞ্গের চটুলতম 
নৃত্যের জন্য রচে অচল আসন, বিশ্বব্যাপী আপাতসংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যেও 
চজইয়ে রাখে ছন্দের সুষমা । এমান করেই সে সহজ মাহমায় ফুটিয়ে তোলে 
বিশ্বের সহম্্দল কমল-মনের স্াম্টি-প্রয়াস যে-ক্ষেত্রে নির্খাতর অসার্থক 
আবতে” পাক খেয়ে মরত শুধু । একেই বাল আঁতমানস, ধাত-চিৎ বা সদভূত- 
বিজ্ঞান-যা নিজের স্বরূপ ও 'বিভূতি সম্পর্কে নত্য সচেতন। 

বিশ্বাধার 'বিশবম্ভর রক্গসত্তার বিপুল আত্মপ্রসারণই আতমানস। সদ 
ভূত জ্ঞান দ্বারা পরম অদ্বয়তত্ব হতে সে আঁবিচ্কার করে সত্তা চৈতন্য ও 
আনন্দের মহাতন্রিপুটী। মহাভাবের মধ্যে এমান করে সে বিভাব ফোটায়-__ 
[কিন্তু বিভেদ জাগায় না। তার ন্রয়ীর প্রাতিষ্ঠা-তিন হতে একের সমাহারে 
নয় মনের লালায়; কিন্তু এক হতেই তিনকে সে ফুটিয়ে তোলে- কেননা 
বীজ হতে অর্থকে পর্বে-পর্কে ফুটিয়ে তোলাই তার স্বভাব। অথচ ফোটাতে 
গিয়েও তিনকে সে ধরে রাখে একেরই মধ্যে কেননা প্রকাশেরও চল্ময় আধার 
সে-ই। 'িতনাটি 'িভাবের একটিকে প্রধান করে কোনও 'দিব্যভাবের সার্থক 
বাঞ্জনা সে ঘটায় যখন, তখন আর-দাট ভাব সংবৃত্ত বা 'ববৃন্ত হয়ে থাকে 
সেই মুখ্য-ভাবের মধ্যে। অখণ্ডের মধ্যে বিভাবনার সূত্রপাত হয় এমাঁন করে। 
আবার এই রাীীতিতেই 'বশ্বের সকল তত্ব সকল সম্ভাবনা ফ্দাটয়ে তোলে সে 
ওই মহান্রিপুটীর গর্ভ হতে। আঁতমানসের যেমন আছে প্রচয় পাঁরণাম ও 
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স্ফুরণের সামর্থ, তেমাঁন আছে সঙ্চকোচ সংবরণ ও প্রচ্ছাদনেরও সামর্থ। 
বলতে গেলে সমস্ত সান্টই যেন দুটি সংবরণের মাঝে একটা ছন্দোদোলা। 
তার একাঁদকে রয়েছে চৈতন্য সব-কিছ যার মধ্যে সংবৃত্ত এবং যা হতে 
শববৃত্তর একাঁট দোলা চলেছে নীচের 'দকে জড়ের প্রত্যন্তে। আবার আর 
একাঁদকে জড়ের মধ্যেও সংবৃত্ত হয়ে আছে সব-কছু-বিবৃত্তর আরেক 
দোলায় উপরপানে তারা চলেছে চৈতন্যের প্রত্যন্তে। 

বিশ্বাবিস্ম্টর মূলে আছে খত-চতের যে-বিভাবনা, তার সমগ্র রূপাঁট 
তাহলে এই। বিশ্বের রূপায়ণে নয়ত প্রচ্ছারত হচ্ছে কতগাঁল তত্ব শক্ত 
ও রূপ। কন্তু আতিমানসের সম্ভাতিসংাবং তাদের মধ্যেও দেখতে পায় 
অখণ্ডসন্তার অন্তর্গঢ় পাঁরশেষকে। অথচ বিবভীতিসংীবৎ সেই পাঁরশেষকে 
প্রচ্ছন্ন রেখে শুধু তত্ব শাক্ত ও রূপের বিশিষ্ট প্রকাশকে করে পুরোধা । এই 
জন্যেই দেখি, ব্রন্মান্ডে যেমন আছে পণ্ড, িন্ডেও তেমান রয়েছে ব্রঙ্গান্ড। 
তাই তো প্রত্যেক সত্তর বীঁজসত্তা বহন করে অনন্ত সম্ভাবনার দ্যোতনা । 
অথচ চিৎপুরুষের জ্ঞানাশাক্ত বা খতসঙ্কল্পের দ্বারা বধৃত হয়ে তা অনুসরণ 
করে রুপায়ণ ও পাঁরণামের একটিমাত্র ছন্দ। এ-লীলায়ন পরমপুরুষের 
আত্মাবসৃন্টি বলেই তার মধ্যে আছে তাঁর 'দব্য বিজ্ঞান-ধাতুর সঙ্কজ্প ও 
প্রশাসন। আত্মস্বরূপের স্বগত-সত্যদর্শনের বীর্যই শনাহত রয়েছে বীজ- 
সত্তায়। তাই সে-দর্শনের বীজ স্বতই অও্কাঁরত হয় স্বকৃৎ সত্যের স্বাতল্ল্যু- 
লীলায়।_পু্টি রুপায়ণ ও প্রবাত্তর স্বভাবছন্দে, তাঁর পূর্বয ব্রতের আমোদ 
অনুশাসনে। অতএব নাখল াবসৃন্টির মূলে আছে চিৎস্বর্পের কাবন্রতু। 
তাঁর আত্মসমাহত বিজ্ঞানের অমোঘ সত্যবীর্যকে এমাঁন করে তান বিচ্ছারত 
করে চলেছেন শাক্ত ও রূপের 'বিভুতিতে। 

সদভূত-ীবজ্ঞানের এই পাঁরচয় হতে ধরা পড়ে, মনশ্চেতনা ও খত-চিতের 
স্বরূপে তফাত কোথায় । মননকে আমরা ভাব সাান্টছাড়া, আচ্ছন্ন, অবাস্তব, 
বস্তুর তত্ব হতে 'বাবক্ত একটা-কছ। কেউ জানে না, কোথা হতে মনন এসে 
বয় হতে তফাত থেকে দখল করে পরীক্ষক, বোদ্ধা এবং 'বচারকের আসন। 
সবকছ্‌কে ভেড়ে দেখা যে-মনের স্বভাব, অন্তত তার কাছে তো মননের 
এই পাঁরচয়। মনের প্রথম কাজ হল চারাদকে গাঁণ্ড টেনে বিষয়কে আলাদা 
করা। বিবেকের চেয়ে বিদারণের দিকেই তার ঝোঁক। তাই বস্তুর সত্য আর 
বস্তুর মননের মাঝে গভীর এক বিদারণরেখা টেনে দুয়ের মাঝে নাড়ীর যোগ 
সে 'ছন্ন করে। কন্তু আতমানসে সমস্ত সম্তাই িৎস্বরৃপ, সমস্ত চেতনা 
সন্তারই চেতনা । তাই বিজ্ঞান বা ভাব সেখানে চেতনারই বিদন্যুৎংগভ স্পন্দন 
এবং সত্তার গভেঁও সে ভ্রণরূপে জাগয়ে তোলে আত্মস্পন্দনের শিহরন। 
সৃম্টিবিমূখ আত্মসংবিতের মধ্যে যা প্রলখন হয়ে ছিল, সৃম্টিকুশল আত্মজ্জানের 
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আকারে তার যে-আঁদব্যু্থান, তাকেই বাঁল “ভাব'। যা বস্তু-সৎ, এমান করে 
তা-ই দেখা দেয় ভাব-সং হয়ে। ভাবের সেই বাস্তব সম্তাই তখন 'িবার্তত 
হয় আত্মচেতনার স্বয়ম্ভুবীর্যে। ভাবাঁধরূঢ় সঙ্কল্পের প্রবেগে আপনাকে সে 
ফুটিয়ে চলে- নাড়ীর প্রত্যেক স্পন্দনে 'নীহত যে চিন্ময় অনুভব, তার 
আনর্বাণ দাীপ্ততে উন্মোষত হয় তার আত্মর্পায়ণের কমলদল। সমস্ত 
সৃষ্টির, সকল পাঁরণামের মর্মসত্য এই । 

সত্তা সংবিৎ এবং সঙ্কল্প মনোজগতে যেমন পৃথক-পৃথক, আতিমানসে 
কিন্তু তেমন নয়। সেখানে তারা ভ্রয়ীস্বরূপ-একই মহাস্পন্দের ব্রিম্তরোতা 
পাঁরণম। প্রত্যেকের আছে পাঁরণামের একটা বিশিষ্ট ধারা। সত্তা স্ফারত 
হয় সেখানে আঁধন্ঠানধাতুরূপে। সংাঁবং ফোটে বিদ্যাশাক্ত হয়ে, রূপকৃৎ 
ভাবের স্বাতল্ত্যরূপে, সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের ছন্দে। আর সংকল্প সন্টার করে 
আত্মসম্পূর্তির সংবেগ। কিন্তু ভাব বা বিজ্ঞান সেখানে বন্তু বা পরমার্থ- 
সতের স্বয়ংজ্যোতির ছটা। মনের চিন্তা বা কল্পনা বলা যায় না তাকে, 
কেননা তার মধ্যে আছে স্বতঃসম্ভূত আত্মসংবিতের লীলা । তাই তাকে বাল 
সদ্ভূতবিজ্ঞান বা ভাব-সং। 

আতিমানস জ্ঞানে জ্ঞান ও সঙ্কল্প একেবারে আবনাভূত, কোনও 
শবচ্ছেদের সম্ভাবনাই নাই তাদের মধ্যে । জ্ঞানের সঙ্জে সত্তা বা স্বরূপধাতুরও 
কোনও ভেদ নাই সেখানে, কেননা জ্ঞান সে-ভূমিতে সম্ভার আবিনাভূত স্বরৃপ- 
*জ্যোত। দীপাঁশখার শাক্ত যেমন অশ্নির স্বরূপ হতে আলাদা নয়, তেমনি 
বজ্ঞানের শাক্তও সত্তার স্বরৃপধাতু হতে আলাদা কিছ নয়- কেননা সদৃভূত- 
তত্ব নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে বিজ্ঞান ও তার পারণামের ভিতর 'দয়েই। 
আমাদের মধ্যে ভাবের সঙ্গে জাগে তার অনুরূপ একটা সঙ্কম্প, অথবা 
সঙ্কল্পের সংবেগ হতে বিমুক্ত একটা ভাব। কিন্তু কার্যত আমরা ভাবকে 
দোঁখ সংকল্প হতে পৃথক করে এবং দুটিকেই আবার নিজের থেকে তফাত 
কার। আমি আছি; আমার সন্তায় ভাব একটা রহস্যময় আচ্ছন্ন আবিভব। 
তেমনি আমার সত্কল্পও একটা রহস্য- একেবারে ধরাছোঁয়ার মধ্যে না হয়ে 
কতকটা তার কাছাকাছ। তব্য আমার সঙ্কজ্প কখনও আম নয়। আমিই 
তাকে আঁকড়ে ধার আর সে-ই আমাকে আঁকড়ে ধরুক, সঙ্কল্প আমার স্বরূপ 
নর তবু। তাছাড়া সঙ্কজ্প, তার সাধন আর তার পাঁরণাম_এ 'তনাটিও 
আমার কাছে পৃথক-পৃথক। কেননা, স্পম্টই দেখাঁছ, আমার বাইরে আমা- 
হতে আলাদা একটা বাস্তব সত্তা রয়েছে তাদের। অতএব আম, আমার ভাব 
বা আমার সঙ্কল্প- এদের কারও মধ্যে নাই স্বতঃস্ফুরণের প্রবেগ। ভাব খসে 
পড়তে পারে আমার থেকে, সঙ্কষ্প হতে পারে ব্যর্থ সাধনের অভাব ঘটতে 
পারে এবং এতিনের কারচুপিতে আমি স্বয়ং হতে পারি অসার্থক। 


১৩৬ 'দিব্যজীবন 


কিন্তু খণ্ডভাবের এমন কুণ্ঠা আতিমানসের এলাকায় নাই-_কেননা সত্তা 
জ্তান বা শাক্ত কোনটার মাঝেই সেখানে স্বগতভেদ নাই, যেমন আছে মনের 
জগ্গতে। স্বগতভেদ তো নাই-ই, সজাতীয় অথবা বিজাতীয় ভেদও নাই তাদের 
মাঝে । কারণ, আতিমানসই “বৃহৎ । তার প্রবৃত্তি একত্ব হতে, খণ্ডতা হতে 
নয়। সর্বগ্রাহতাই তর মৌলিক ধর্ম, বিভাবনা তার গৌণ-বিলাস শুধু । 
অতএব সদভূততত্তের যে-সত্যই তার মধ্যে ফুটুক, বিজ্ঞানে দেখা দেয় তার 
অবিকল প্রাতর্প এবং সঙ্কল্প হয় সে-বিজ্ঞানের একান্ত অনুগামী € কেননা 
শাক্ত চেতনারই অখণ্ড বীর্য )। ফলে চাতিশাক্তর পাঁরণামও হয় সঙ্কজ্পের 
অনুযায়ী । তাই আঁতমানসের জগতে ভাবের সঙ্গে ভাবের, শাক্তর সঙ্গে 
শক্তর অথবা সগকল্পের সঙ্গে সঙ্কল্পের বিরোধ নাই কোনও- যেমন অহরহ 
দেখতে পাই মানুষের জগতে । আতমানসে আছে এক বিরাট চেতনা, সকল 
ভাব যার 'দব্যভাবনার অগ্গণভূত অতএব যোগযুক্ত। আছে এক বিরাট ক্রুতু, 
যার অমেয় আত্মশাক্তর সমূল্লাসে বিধৃত রয়েছে 'নাঁখল শাক্তর 'বাঁকরণ। 
একাঁট শবভাবকে সংহৃত করে আরেকাঁট বভাবকে এাঁগয়ে দেয় সে-নিজেরই 
[বজ্ঞানময় ক্রুতুর দিব্যদর্শী ছন্দোলীলায়। 

বিশ্বের মূলে এই মহাভাবের অনুভূতি হতেই প্রচলিত সকল ধর্মে এসেছে 
সর্বজ্ঞ সবাঁধন্ঠান ও সর্বশাক্তমান ভগবানের ধারণা । অযৌক্তক কল্পনা- 
বিলাস একে বলতে পার না, কেননা কোনও সর্বাবগাহী দার্শানক যুক্তর 
সঙ্গে এর যেমন বিরোধ নাই, তেমনি আধ্যাত্বক সমণক্ষা ও অনুভবেও এর 
ইশারা পাই। জাবে-শিবে, ব্রন্ম-জগতে অনপনেয় বিরোধকল্পনাই সকল 
প্রমাদের মূল। সেই প্রমাদের বশে, সত্তা চেতনা ও শাক্তর মাঝে অর্থান্য়ার 
দরুন বিভাবের যে-ভেদ, তাকেই আমরা ফাঁপিয়ে কার স্বরূপের ভেদ। কল্তু 
একথার আলোচনা পরে। আপাতত দেখতে পেলাম, পরাবরের মাঝখানে 
স্ম্ট্রূপী আতমানসকে মানবার প্রয়োজন ি। খাঁনকটা পাঁরচয়ও তার 
পেয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, এই 'দব্য মহাভাবের মধ্যে বিবানাখল 
সম্তায় সংাবতে সঙ্কল্পে ও আনন্দে অখণ্ড-সমাহত হয়ে আছে। অথচ তার 
মধ্যে রয়েছে 'বাঁচত্র িভাবনারও অন্তহীন সামর্থয। সে-বিভাবনা একত্বকে 
নম্ট করে না, তাকে ফাটিয়ে তোলে আরও স্পম্ট করে। সত্য সে-মহাভাবের 
স্বরৃপধাতু। সে-সত্যের প্রকাশ বিজ্ঞানরূপে, এবং বিশবরূপে তার বিমর্শ। 
একই সত্যে তার মধ্যে বিধৃত রয়েছে জ্ঞান আর সঙ্কল্প। আত্মসম্পূর্তির এক 
অখণ্ড সত্যে তাই উপচে পড়ছে স্বরূপের আনন্দ-_ কেননা আত্মসম্পৃর্তিমান্রেই 
আত্মসত্তার পাঁরতর্পণ। শাশবতকাল ধরে এমান করে বিশবজোড়া ভাঙা- 
গড়ার লীলায় বেজে উঠছে এক স্বয়ম্ভূ নিত্যযুক্ত সৌষম্যের আনন্দ-ঝঙকার ॥ 


পণ্চদশ অধ্যায় 
ধাত-চিৎ 


ঘত...স্‌ষাপ্তিস্থান একশড়ুতঃ প্রজ্ঞান্ঘন এবানস্দময়ো হ্যানল্দভুক-...এছ 
এষ সর্বজ্ঞ এঘোছন্তর্যাম্যেষ যোনি লর্বস্য। 
মআান্ভূক্যোপপনিষৎ ৫, ৬ 


আঁতচেতনার সুষৃস্তিতে অবাস্থত "তান প্রজ্ঞানঘন হয়ে--.আনন্দময়, 
আনল্দভোন্তা...ইনিই সর্বেশবর, সর্বজ্ঞ, ইনিই অক্তর্যামশ, ইনিই সবার উৎস! 
_ মাণ্ড্‌ক্য উপানিষদ ৫, ৬১ 


এই-যে সর্বমূল সর্বায়তন সর্বপ্রাতিন্ঠা আতিমানসের কথা বললাম, তাকে 
জানতে হবে পরমপুরুষের স্বভাব বলে। তাঁর 'নার্বশেষ ক্বয়ম্ভু' স্বভাব 
এ নয়, এ তাঁর বিশ্বে*বর 'বি*বভাবন 'পাঁরভূ' স্বভাব। তাঁর এই স্বরূপকেই 
আমরা বাল ঈশ্বর। এমন ঈশ্বর অবশ্য পাশ্চাত্যের লোকাতত পাড7 নন, 
কেননা গড় বিশেষ করেই 'পুরুষাবশেষ' এবং লারা তাঁকে 
বলা চলে মানুষেরই আতপ্রাকৃত রাজাধরাজ সংস্করণ। সাঁষ্টপর আতমানস 
আর জীবের অহন্তার মাঝে একটা [বিশেষ সম্ব্ধকে আশ্রয় করেই পাশ্চাতচ 
কল্পনায় ঈশ্বরের এই নিতান্ত মানুষী কল্পপ্রীতমা গড়ে উঠেছে। 'দব্য- 
পুরুষ যে পুরুষাবধ" সেকথাও ভূললে চলবে না আমাদের, কেননা 'নার্বশেষ 
সম্মান্ত সত্তার অন্যতম বিভাব শুধু । 'দিব্-পুরুষ যেমন সবময় “সত্তা'মার, 
তেমন আবার আঁদ্বতীয় “সংস্বর্পও তান; আদ্বিতীয় চিৎ-পুরুষ হয়েও 
[তিনি পুরুষ বা পুরুষোত্তম।...বা-ই হক, তাঁর এ-ীবভাব 'নয়ে আলোচনা 
আপাতত তোলা রইল। আমরা এখন ডবতে চাই দব্য-পুরষের অপ্নরুষাঁবধ 
স্বরূপের মননে এ-সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে করতে চাই মাজত এবং 
উদার। 

নাঁখল বিশ্বে খত-ীচৎ সর্বানুস্যত হয়ে আছে খতম্ভরা প্রজ্ঞারুপে, যা 
দয়ে অখণ্ডসৎ আপন অন্তহশন বহনত্বের ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলেন 'বাঁচন্ন 
ছন্দোলীলায়। এই খাতম্ভরা প্রজ্ঞা নইলে তাঁর বিসৃন্টি হত নির্ধাতর 
মেঘচ্ছায়া, কেননা তাঁর অমেয় ব্যঞ্জনা-শাক্ততে কে তখন আনত ছন্দোমাত ? 
প্রত্যক-দৃম্টির সৌবম্য নাই বিশ্বে, নাই খতের প্রশাসন, বীজের পাঁরণামে 
পূর্বানাহত নাই বিজ্ঞানের অন্তর্ধামী প্রেতি-_ এই যাঁদ হত বিসৃন্টির ধারা, 
তাহলে এ-জগৎ হত অব্যাকৃত আনাশ্চাতর একটা প্রমন্ত ফেনোচ্ছবাস। কিন্তু 
যে-প্রজ্ঞা বিশ্বের প্রসূতি, বিসৃম্টতৈে আছে তার আত্মবীর্ষেরই রূপায়ণ_ 


১৩৮ দিব্য-জীবন 


'অনাত্মবস্তুর সংঘটন নয়। তার স্বরৃপসত্তায় নাহত আছে প্রত্যেক 
'আভব্যঞ্জনার মর্মচর খত ও সত্যের অপরোক্ষ অনুভব। তার নির্ঢ় সংঁবং 
জানে, 'বাঁচত্র আভব্যঞ্জনার বিক্ষিপ্ত দল কী 'নিগ্‌্ঢ় যোগের ছন্দে মিলবে এসে 
কোন্‌ সৌষম্যের বৃন্তে। যে-বিজ্ঞানের স্বয়ম্ভূু-কজ্পনায় একটা বিশ্বের 
আবভব, বিশ্বের জন্মলগ্নেই তার হৃৎস্পন্দনে জাগে বৃহৎসামের ধতসনষমা__ 
শবশ্বমূলা খতম্ভরা প্রজ্ঞার পূবাঁচাত্ত হতে যা সণ্টাঁরত হয় বশ্বের অণুতে- 
অপ্তে। অতএব বিশ্বের পরিণামে সে-সূষমা তার অন্তার্নীহত প্রোতির 
বেগেই হয় রূপাঁয়ত। এই প্রজ্ঞাই জগতের ধর্মধূক্‌, গোপা খতস্য-_নাখিল 
ধর্মের উৎসরুপিণী ও ধাল্রী। যদচ্ছার আনয়ম নাই সে-ধর্মে, কেননা প্রত্যেক 
বন্তুর স্ব-ভাবের স্ফুরণ সে এবং সে স্ব-ভাবও বস্তুর বীজভাবে নাহত 
সদ্‌ভূতবিজ্ঞানের অপ্রাতিহত সত্যবীর্য। অতএব 'বসৃষ্টর পূর্বক্ষণে তার 
সমগ্র পাঁরণামের ছন্দাট 'বধৃত থাকে 'িসৃম্টরই নিগ্‌ড় আত্মসংবতে, এবং 
পাঁরণামের মধ্যে মুহূর্তেম্হূর্তে তার স্বতঃপ্রবৃত্তির ললায় সে হয় 
'উৎসারত। তাই সৃন্টি-পারণামের প্রাতমুহূর্তে ঘটে তার অন্তগ়্ অনাঁদ 
দ্বর্পসত্যের সুনিয়ত স্ফুরণ। সেই সত্যের প্রবেগই অমোঘবীর্ষে 'নয়ন্রিত 
করে তার ভাবষ্য চরণক্ষেপ। এমনি করে পাঁরণামে পাষ্পত ও ফাঁলত হয় 
'তার বীজসত্তার অন্তারীহত আকৃতি । 

স্বরুপ-সত্যের ছন্দে এমাঁন করে বিশ্বের যে প্যান্ট ও প্রগাঁত, তার মুলে 
'আছে কালের কলনা, দেশের ব্যবস্থা এবং 'নামত্তের পরম্পরা । দেশে ব্যবাঁস্থত 
বস্তু-সমূহের সুৃনিয়ত ঘাত-প্রাতঘাতের সঙ্গে কালের পৌর্বাপর্য যুক্ত হয়ে 
দেখা দেয় নামত্ত'। দার্শীনকেরা বলেন, দেশ ও কাল আমাদের মনের কল্পনা, 
তাত্বক সত্য নয়। কিন্তু বিশ্বের সবীকছুই যখন আত্মসংীবতের আধারে 
শচৎ-সত্তার আত্মরৃপায়ণ, তখন দেশ-কালের ওই বৈশিষ্ট্যটুকুর বিশেষ সার্থকতা 
কছুই নাই। তত্বদ্ম্টিতে দেশ ও কাল চংস্বর্পের আত্মব্যাস্তির স্বানুভব-_ 
'তাঁর পরাক ব্যাপ্তই দেশ আর প্রত্যক্‌ ব্যাপ্তিই কাল। আমাদের মন এ-দুটি 
পদার্থকে দেখে পাঁরমাণের ভিতর দিয়ে। মন িভজনধমশি, খণ্ড-প্রবৃন্ততেই 
'তার স্বাচ্ছন্দ্যা। তাই অপাঁরামতকে পাঁরীমিত করা মনের পক্ষে স্বাভাবিক। 
1নরবাচ্ছন্ন গাঁতির প্রবাহকে ক্ষণভঙ্গে অবাচ্ছন্ন করে, তার একটি বিন্দুতে 
দাঁড়য়ে দৃষ্টিকে সামনে-পিছনে মেলে দিয়ে মন পায় কালের কল্পনা । তাতেই 
সত্তার আঁবাচ্ছন্ন প্রবহমানতা তার চেতনায় পারিমিত হয় অতীত বর্তমান ও 
'ভবিষ্যতের ঢেউয়ের খেলায়। আবার আঁবভক্ত স্থাতির ব্যাঁপ্তকে বিভাগের 
কল্পনায় পারামত করে তার একটি 'বন্দুতে দাঁড়য়ে মন দেখতে পায় দেশ। 
ীনজের সেই অবস্থানবিন্দুর চারাদকেই কল্তৃব্যবস্থাকে সে সাঁজয়ে তোলে 
সম্বন্ধের জটিল জালে। 


খত-চিং ১৩৯ 


ব্যবহারিক জগতে, মনের কাছে কালের পাঁরামাতি হয় ঘটনায়, আর দেশের 
পাঁরামাত জড়বস্তুতে। কিল্তু গচন্তের অসঙ্কীর্ণ অবস্থায়, ঘটনার প্রবাহ 
এবং বস্তুর সংস্থানকে উপেক্ষা করেই অনুভব করা চলে চিৎশাক্তর সেই বিশহদ্ধ 
স্পন্দন_দেশ ও কালের যা স্বরূপ-ধাতু। তখন দেখি, দেশ আর কাল 'বশব- 
ব্যাপনশ চৈতন্য-শক্তির দুটি ভাব মান্র। তাদের ওতপ্রোত সম্বন্ধের 
টানাপ'ড়েনেই বোনা হয়েছে তার কর্মকর্তৃত্বের পটভূমিকা। আবার 
উন্মনী দশায় দোখ, অতাঁত বত'মান ও ভাঁবষ্যং পর্যবসিত এক অখন্ডসত্তায়। 
'ব্রকাল সেখানে চেতনার আধেয়- আধার নয়। কোনও ক্ষরাবন্দুতে দাঁড়য়ে 
তাকে উন্মুখ হতে হয় না প্রসর্পণের জন্য। এ-অনুভবে কাল শুধু নিত্য 
বর্মান। কোনও দেশাঁবন্দতেও সে-চেতনার আঁধজ্ঠান নয়, কেননা সকল 
বন্দু ও স্থানের আধার সে-ই । তাই দেশও তার কাছে অখণ্ড প্রত্যক্‌বাযাপ্তি 
মাত্র। আকাশ চিদাকাশ, কাল মহাকাল সে-চেতনায়। এক অখন্ডদৃন্টির 
অপ্রচ্যুতসংবিল্ময় একাত্মপ্রত্যয়ে বধৃত রয়েছে বিশ্বের স্পন্দলীলা-_এ- 
অনুভবও আমাদের কখনও জাগে ।...কিন্তু দেশ ও কালের তুরীয় সতোর 
স্বরুপ কি, এ-প্রশন নিরর্থক, কেননা সে-স্বরূপের ধারণা প্রাকৃতমনের 
সাধ্যাতীত। এমন-কি অখন্ড-অদ্বয়তত্ব যে হীন্দ্রিয়মনের সাহায্য ছাড়াও 
বিশ্বকে জানতে পারে, এটুকু মানতেও প্রাকতমন রাজ নয়। 

কালের পরম্পরা ও দেশের খণ্ডতাকে পরম এঁক্যে সংহত করে আতিমানস 
কি করে তার অখস্ডদৃম্টির সবগ্রাহণ প্রত্যয়ে জাঁড়য়ে আছে, আভাসে তার 
অনুভব পাই। এই অনুভবকে পূর্ণায়ত করে তোলাই আমাদের পূর্ষার্থ। 
কালকলনা ও দেশব্যবস্থা, বিসৃঞ্টর পক্ষে দুইই প্রয়োজন। কালের পরম্পরা 
বলে কিছু না থাকত যাঁদ, তাহলে পারবর্ত বা প্রগাতও সম্ভব হত না। 
পাঁরপূর্ণ সৌষম্যের নিত্য প্রকাশই তখন হত বিশ্বের নিত্যলীলা-এক শাশ্বত 
ক্ষণের বৃন্তে সংহত হত সৌষম্যের সকল দল, অতাঁত হতে ভাঁবষ্যের তরগুগ- 
দোলা থাকত না তার মধ্যে। কল্তু বিশ্বে দেখাঁছ আমরা উপচয়মান 
সৌষম্যের 1নত্যপরম্পরা_অতীতের তপস্যা হতে তাকে আত্মসাৎ করে 
বতমানের অভ্যুদয় । তেমাঁন বশ্বাবসৃন্টির মুকুল যাঁদ খাণ্ডত দেশের ভাবনা 
'না থাকত, তাহলে রূপে-র্পে 'বাঁচন্র সম্বন্ধের এই নশ্বর লালা, শাঁক্তর সঙ্গে 
শাক্তর এই অন্যোন্যসংঘাত__এও তো দেখা দিত না। বিশ্বের তখন সত্তা 
থাকলেও থাকত না স্ফঃরত্তা। এক দেশহীন বিশহদ্ধ প্রত্যক-চেতনা 
অন্তরাবৃত্ত প্রত্যয়ের অনড় মুষ্টিবন্ধনে গুটিয়ে রাখত বশ্বের সকল সম্ভাতি-_ 
ধহরণ্যগর্ভের কাবমানসে জগবৎস্বপ্নের মত, কিন্তু আত্মাবসূষ্টির পরাক- 
ব্যাপ্ততে ছাড়িয়ে দিত না নিজেকে সবার মধ্যে রূপোল্লাসের অনন্ত বাঞ্জনায়। 
আবার কালই শুধু সত্য হত যাঁদ, তার পরম্পরায় তাহলে ছন্দিত হত শুধু 


১৪০ 1দব্য-জীবন 


সত্তারই বশদ্ধ স্ফৃর্ত-যার মধ্যে তপশ্চিতের একটি পর্বের পর আরেকটি 
পব দেখা দিত প্রত্যক-চেতনার স্বচ্ছন্দ স্বাতিন্তযের লীলায়-_সুরের মূছ্বনা 
অথবা কাঁবকল্পনার বলাকার মত। কিন্তু বশ্বলীলায় ফুটেছে সর্বাধার 
দেশের পারব্যাপ্তিতে রূপ ও শাক্তির 'বাঁচত্র যোগাযোগ এবং কালের ছন্দে মালা 
গাঁথা চলেছে তাদের নিয়ে। দেখাছ, শব জুড়ে শাক্তর আবরাম লণলা, 
রূপায়ণের অন্তহবীন পরম্পরা, ঘটনার অফুরন্ত বোঁচন্লয। 
আঁভব্যঞ্জনার বহুমুখী সমাবেশ দেশ ও কালের বুকে বিচিন্র সামর্থ ও 
সম্ভাবনা নিয়ে ব্যহত আছে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে। তাই কালের 
পরম্পরা আমাদের মনে দেখা দেয় সংঘাতে ও সংঘর্ষে ক্ষুব্ধ বস্তুবিপারণামের 
আকারে-অনায়াস পারম্পর্ষের সাবলীল ছন্দে নয়। কিন্তু বাস্তাঁবক 
বস্তুবিপারণামের অন্তরে আছে স্বত-উৎসারণের সহজতা- বাইরের সংঘাত ও 
সংঘর্ষ তার একটা বাঁহশচর গৌণাঁবভাব মান্র। সব-কিছুর অন্তরে রয়েছে 
অখণ্ড স্বভাবের খতায়ন-সৌষম্যের সরে বাঁধা। সেই খতের প্রশাসনে 
বাইরের অংশতঃ-বপাঁরণামে দেখা দেয় সংঘর্ষের প্রাতভাস। আঁতমানসশ দৃষ্টি 
ওই সৌষম্যের বৃহৎ ও গভনর সত্যকেই দেখতে পায় সবার মধ্যে। কিন্তু 
মনের আছে বিবিক্ত বদ্তুদৃীষ্টি, তাই বৈষম্যই তার চোখে পড়ে সবার আগে। 
অথচ আতমানস এক নত্য-উপচীয়মান সৌষম্যের অঙ্গীভূত দেখে বৈষম্যকে_ 
কেননা তার দৃন্টিতে ব*বানাখল বহুধার্পাঁয়ত একেরই বভগ্গ শুধু। 
তাছাড়া মনের কাছে আছে একটিমাত্র খণ্ডদেশ ও খণ্ডকাল। তার মধ্যে সে 
দেখে অগণিত সম্ভাবনার তুমুল একটা 'বিপর্যাস-সার্থকতার 'বাঁচন্ন তারতম্যের 
আভাসে সঙ্কুল। কিন্তু আতমানসী দৃন্টিতে ভাসে দেশ ও কালের সমগ্র 
প্রসার। অতএব নির্ভলভাবে সে দেখতে পায় মনঃকাঁজ্পত সম্ভাবনা ছাড়া 
আরও বহু সুক্ষম সম্ভাবনা । তার দশনে নাই অনিশ্চয়তা বা বিশৃঙ্খলার 
এতটুকু ছোঁয়চ। কারণ, দেশ-কাল-ীনামন্তের যথাযথ পাঁরবেশে স্বভাবের 
কোন, শাক্ত বা কি নিয়াতি কাজ করছে প্রত্যেক আঁভব্যঞ্জনার মূলে, কি ধারায় 
কোন পাঁরণামের দিকে নিয়ে চলেছে তাকে, আতমানসের 'িব্যদৃষ্টিতে কিছুই 
তার গোপন নাই। আঁবচল সমগ্র দৃষ্টিতে বস্তুদর্শন মনের ধর্ম নয়। কিন্তু 
লোকোন্তর আঁতিমানসের তা-ই স্বভাব । 
আত্মর্পায়ণের সকল 'িভুতি শুধূ-যে ফুটে আছে অতিমানসের িল্ময়ী 
দৃম্টতে, তা নয়। সবার মধ্যে ব্যাপ্ত-অনুস্যত হয়েও আছে সে অন্তর্ধামী 
দ্বয়ংজ্যোতর দীপ্তি নিয়ে। তার সত্তা গূহাহত হয়েও ভূতে-ভূতে শীক্তর 
1িভঁতিতে-বিভূতিতে অন্প্রাবষ্তট বিশ্ব জুড়ে। আঁতিমানসের স্বতঃস্ফূর্ত 
অকুণ্ঠ প্রশাসনেই নিরাপিত হচ্ছে বিশ্বের ব্যাকীতি শাক্ত ও প্রবৃস্ত। নিয়মের 
শাসন সে-ই আনছে তার প্রবাঁত'ত বৈচিত্র্যের লীলায়। 'সসক্ষার তেজকে 


খত-চিৎ ১৪১ 


সংহত, বচ্ছারত, বিপরিণামিত করছে সে-ই। আর 'নাঁখলব্যাপণ এই ধৃবাটিন 
কৃতির মূলে আছে তার স্বয়ম্ভ্‌ প্রজ্ঞার প্রোত, যা রূপাঁবস্ম্টির আঁদমক্ষণে, 
শাক্তি-প্রচলনের ব্রাহ্মমূহূর্তে নিরুপিত করেছে 'বিশ্বদেবের প্রথম ধর্ম*_ 
'ধম্মীণ যা প্রথমান্যাসন। এই আতমানসই গীতার ভাষায় “সর্কভূতানাং 
হদ্দেশে তিজ্ঠাত-ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যল্লারূঢান মায়য়া'; উপানষদ একেই 
বলছেন_-তদ্‌ অন্তরস্য সবস্য, তদ সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'; এই 'পাঁরিভূঃ কাঁবঃ-ই 
'যাথাতথ্যতোহর্৫থান্‌ ব্যদধাৎ শা*বতীভ্যঃ সমাভয2। 

বিশ্বের সর্বভূতে- জড়ে-অজড়ে, চেতনে-অচেতনে- অন্তগৃণ়্ হয়ে আছে 
এক পরমা প্রজ্ঞা ও শীক্ত, বস্তুর সত্তা ও প্রবৃত্তিকে বিধৃত রেখেছে যা আপন 
প্রশাসনে । তার সম্পর্কে সচেতন নই আমরা, তাই কখনও তাকে ভাব 
অবচেতন, কখনও-বা অচেতন; কল্তু বাস্তাঁবক চেতনা তার "গ্‌ঢ়ম অন্প্রাবষ্ট' 
হয়ে বিশবময় পারব্যাপ্ত। তাই বৃদ্ধিষুক্ত না হলেও ব্যাদ্ধর আপাতলণল! 
জগতের সকল বস্তুতেই আছে। উীদ্ভদ্‌ বা পশুর মধ্যে সে-বাদ্ধ স্তিমিত, 
অর্ধস্ফুট। কিন্তু সকল ববীদ্ধই গূহাশায়ী দিব্য আতমানসের সদৃভৃত- 
বিজ্ঞানের দীপ্তি। ঘটে-ঘটে এই-ষে অল্তযামণ বৃদ্ধির প্রশাসন, এ তো 
মনোময় নয়। এ সন্মান্রেরই স্বয়ংপ্রজ্ঞ স্বর্পসতা, যার মধ্যে আত্মসংবিং আছে 
আত্মসত্তার আঁবনাভূত হয়ে। এই তো খত-চিৎ। মনের 'বকজ্পনার 'পরে তার 
সসক্ষার নির্ভর নয়। প্রজ্ঞানূসারী তার িস্যাম্ট-যার মূলে আছে আঁনর্বাণ 
আত্মদর্শন ও স্বতগ্ঁসদ্ধ অখস্ডসত্তার অকুণ্ঠ বাঁধের প্রোতি। মনন ছাড়া 
মনোময়ী বাঁদ্ধর চলে না-কেননা চং-শীক্তর সে একটা আভাসমান্। তাই 
তার ধদব জ্বান নাই-_-আছে কেবল জিজ্ঞাসা। এক লোকোত্তর প্রজ্ঞার ললাকে 
অন্দসরণ করে সে কালবৃত্তর পরম্পরায়_ এইট.কু তার সাধ্য। 'কল্তু সে-প্রজ্ঞা 
শাশ্বত অখণ্ড অব্যয়। কাল তার করামলকের মত, তাই তার দৃম্টির একাঁট 
ঝলকে উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে অতাত বর্তমান ও ভাঁবষ্যৎ। 

এই তবে আতিমানস দিব্চেতনার আদপ্রবর্তনা। এ এক 'বিশ্বম্ভর 
সত্যদর্শন-ষা সবায়তন সর্বাধবাস ও সর্বগত। দেশকালাতঈত আঁবচল 
স্বাআবোধর্প প্রত্কৃচেতনায় বিশ্ব সমাহত রয়েছে তার মধ্যে। তাই দেশে 
ও কালে বিশ্বের এই পরাক-রূপায়ণ প্রাত পর্বে প্রবার্তত হচ্ছে আতমানসের 
সম্ভাতসংবতের ছন্দোলীলায়। 

জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্দেয় আতমানস চেতনায় 'ভিল্ল নয়, সেখানে মূলত তারা 
এক। প্রাকতমন এ-তিনটিকে দেখে আলাদা করে- নইলে তার কারবার অচল 
হয়ে পড়ে। নিপুটীর লয় যেখানে, সেখানে মনের কোনও সাধন নাই, নাই 


* ডীন্তার্ট বৌদক। বিশ্ব জুড়ে দেবতার লীলা চলছে প্রথম ধর্মের শাসন মেনে; এই 
খর্ম বা ব্রত পূর্ব অতএব “পরম', তাই তা বস্তুর স্ব-ভাবের ধর্ম। 


৯১৪২ দব্য-জীবন 


স্বাভাবক প্রবৃত্তর কোনও ছন্দ-তাই মন সেখানে নিস্পন্দ “নাক্কুয়। 
তরাং মনের চোখে নিজেকে দেখতে শিয়েও '্রিপুটীর এই ভেদ আমায় 
জাগিয়ে রাখতে হয়। সে-দেখায় প্রথমত আমি আছি-_জ্ঞাতা হয়ে। 'দ্িবতীয়ত, 
যা দেখছি আমার মধ্যে, তাকে জানাছ জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় বলে-সে আঁমও 
বটে, আবার নয়ও বটে। তৃতাঁয়ত, আমার জানার মধ্যে আছে জ্ৰানের বৃত্ত, 
যা 'দয়ে জ্ঞাতার সঙ্গে জ:ড়াঁছ জ্ঞেয়কে। কিন্তু স্পম্টই বোঝা যায়, মননের 
এই ধারা নিতান্তই কৃত্িম। শুধু ব্যাবহারক প্রয়োজনের তাঁগদেই তার 
কল্পনা, অতএব সত্যের মর্মপারিচয় মেলে না তাকে দিয়ে। বস্তুত, যে-আমি 
জানাছ, সে তো জানাছি চৈতন্যরূপেই ; আমার জ্্ানও সেই চৈতন্য অর্থাৎ আঁমই 
_বাত্তরুপে; আবার জ্ঞেয় যা, তাও ভো আমিই, কেননা একই চৈতন্যের 
একটা স্পন্দ বা বিপারণাম সে। অতএব নাট 'মালয়ে পাচ্ছ একই সত্তা 
একই স্পন্দ-_আঁবভক্তেরই বিভক্তবৎ একটা প্রাতভাস। রূপে-রূপে ব্যবাস্থিত- 
বৎ প্রাতভাত হয়েও বস্তুত সে অ-ব্যবাস্থত, অখাণ্ডিত। এই অখণ্ড জ্ত্রানের 
আচ শুধু পায় মন যুক্তি দিয়ে-তার ভিভ্তিতে ব্যাবহারিক জীবনকে সে 
গড়তে পারে না।...কিন্তু এ তো গেল মনের কথা । অহংচেতনার বাইরে 
যা-কিছ; দেখাঁছ, তার বেলাতে আরও উৎকট হয়ে দেখা দেয় 'ত্রপুটীর ভেদ। 
অভেদের একটা আঁচ পাওয়াও সেখানে মনের উপর াববম জুলুম। আর 
সেই ভাবকে ধরে রেখে ব্যবহারকে নিয়ান্িত করা-সে তো মনের পক্ষে 
াবজাতীয় একটা ব্যাপার, যা একেবারেই তার সাধ্যাতত। এ-ভাবকে মন 
মানতে পারে বৈজ্ঞানিক সত্য 'হসাবেই_যা দিয়ে তার খণ্ডবোধের স্বাভাবক 
বৃত্তর শোধন-মাজন চলবে শুধু । যেমন বৃদ্ধি দিয়ে জানি, পাঁথবীই 
প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে এবং সে-জ্ঞানকে কখনও অবৈজ্ঞানক ব্যবহারের 
শোধনকার্যেও লাগাই। শকন্তু তা বলে সূর্য পাঁথবীকে প্রদাক্ষণ করছে 
এই হীন্দ্রয়বোধের উপর যে-ব্যবহার প্রাতিষ্ঠত, সাংবৃতিক সত্য হলেও তাকে 
উচ্ছেদ করবার কল্পনাও ক করতে পার ? 
কিন্তু এই অভেদভাব আতমানসের 'সদ্ধবীর্ঘ, তার সকল প্রবর্তনার পরম 
অয়ন। মনের কাছে তা ক্াচিৎ-লন্ধ সাধনসম্পদ, তার দৃষ্টির স্বরৃপসত্য নয়। 
ণিবশ্বের সমান্ট আর ব্যান্টকে আঁতমানস দেখে আত্মস্বরুপে-এক অখণ্ড- 
ণবজ্ঞানের স্বচ্ছন্দ বৃত্তে । সে-অখণ্ডবৃত্তিই তার প্রাণ, বলতে গেলে তার 
সবরৃপসন্তার জীবনস্পন্দ। অতএব এই সর্বাবগাহন দৈবী-সংবিতের যে সত্য- 
সংকজ্প, বি*বজাবনের 'িয়াতির শাস্তা অথবা নিয়ন্তা সে- শু এই বললেই 
যথেন্ট হয় না। বলতে হয়, বিশ্বের পাঁরপূর্ণতাকে নিজের মধ্যে সে 'সদ্ধ 
করে তোলে প্রজ্ঞাবান্তর আবনাভূত অকুণ্ঠ বীর্যের সংবেগে যা তার আত্মসত্তার 
স্পল্দ মাত্র অর্থাৎ যার মধ্যে সত্তা জ্ঞান ও শীক্তর বাঁত্ত অথণ্ড, আঁবকাঁলপত। 


খত-চিং ১৪৩, 


কারণ পূর্বেই বলোছ, 'বি*বাঁচৎ আর বিশ্বশাক্ত স্বর্পত এক--ব*বচেতনার 
বাত্তই স্ফুরিত হচ্ছে বিশবশাক্তরূপে। তেমান দৈব? প্রজ্ঞা ও দিব্য সঙ্কজ্পও' 
এক-কেননা এক অখন্ড-সন্তারই স্বরুপস্পন্দ তারা । 

আঁতমানস অখণ্ড সর্বাধার, একত্ব হতে অগ্রচ্যত হয়েই বহমত্বের সে 
আয়তন- এই সত্যের অনুভব স্পম্ট হওয়া চাই আমাদের মধ্যে। নইলে 
বিভজ্যদর্শী মনের প্রমাদ হতে বাুদ্ধিকে নিমূক্ত করে বিশ্বের একটা সত্যধারণা 
কোনমতেই সম্ভব হবে না। বীজ হতে গাছ বোরয়ে আসে, বীজের মধ্যে যে 
ছিল 'নাহত; আবার গ্রাছ হতে বেরিয়ে আসে বীজ। যে-বিসৃস্টির চিরন্তন 
রীতিকে গাছ বলাছ, তার মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম ও অপাঁরবর্তনীয় ধারার 
প্রবর্তনা আছে। কিন্তু গাছের জল্ম জীবন ও বংশাঁবস্তারকে মন দেখে একটা 
স্বতঃাঁসদ্ধ ব্যাপাররূপে এবং সেই দাাষ্ট দিয়েই সে তার বিজ্ঞান রচনা করে? 
গাছকে সে ব্যাখ্যা করে বীজ 'দয়ে, বীজকে গাছ "দিয়ে : বলে, এই হল প্রীতির 
একটা নয়ম। কিন্তু এ 'দয়ে তত্তের ব্যাখ্যা কিছুই হল না। আমরা এতে 
পেলাম শুধু প্রাকীতিক একটা রীতর বিশ্লেষণ ও ববৃতি, 'কন্তু রহস্য তার 
রহস্যই রয়ে গেল আমাদের কাছে। মন যাঁদ চংশাক্তর একটা নিগ্‌ঢ় সংবেগকে 
মেনেও নেয় ব্যাকীতির মূলাধার ও মর্মসত্যরূপে এবং রুপায়ণের সমগ্র ধারাকে 
বলে সেই শাক্তর একটা বাঁহরঙ্গ প্রকাশ অথবা তার নিযর়াতিকৃত নিয়মের 
লীলা-_তাহলেও ব্যাকীত তার কাছে একটা 'বাবক্ত সত্তা মান্র, তার স্বধর্ম এবং 
,গাঁতি-প্রকৃতি দুইই মনের অনাআীয়। এই 'বাবক্ত-বাদ্ধি আছে পশুর মধ্যে 
এবং মানুষের মনশ্চেতনায়। সেখানে মন নিজেকেও ভাবে একটা 'বাবক্ত 
পদাথ" বলে। সচেতন িষায়রূপে সে স্বতল্, তার বাইরে আর যাক 
সবই বিষয়রূপে তার থেকে 'বাবক্ত। প্রাকৃত জীবনে এ-ভাগাভাগি প্রয়োজন, 
কেননা লোকব্যবহারের এই হল বাঁনয়াদ। কিন্তু মন একেই যখন একমান্র 
সত্য বলে জানে, তখনই শুরু হয় অহন্তার যত প্রমাদ। 

আতমানসের ধারা অন্যরকম। গাছ এবং গাছের জীবন 'বাবক্ত সত্তা 
হলে আপন স্বরূপে তারা ফুটতে পারত না-এমন-ক তাদের সন্তাই অসম্ভব 
হত। 'িশবসত্তার অন্তঙ্গঢ সংবেগ হতে বিশ্বের এই ব্যাকীতি; সত্তা এবং 
তার অন্যান্য বিভূতির সঙ্গে অন্যোন্যসম্বদ্ধ হয়ে*তার এই রূপায়ণ। বস্তুর 
স্বধ্মে যেবোচন্র, তা মহাপ্রকৃতির সর্বগত স্বভাব ও স্বরূপের লীলা । 
সমান্ট-পাঁরণামের ছন্দেই 'নয়ল্রিত হচ্ছে ব্যান্টর বিশিষ্ট পারণাম। বাঁজ 
দয়ে গাছের তত্ব অথবা গাছ 'দয়ে বীজের তত্ব বোঝা যায় না-কেননা দুয়ের 
তত্ব নাহত আছে 'ি*বভাবনায়, আর বিশ্বের তত্ব আছে ঈশবরে। অভতিমানস 
দ্বারা যুগপৎ বাঁসত হয়ে আছে বীজ গাছ বা বিশ্বের যাক? এবং ওই 
অখন্ড-অদ্বয় পরমবিজ্ঞানই তার প্রাণ_যাঁদও তার মধ্যে আছে বিপাঁরণামের 


১৪৪ দব্য-জীবন 


ছ্ছন্দোদোলা। এই সর্বশ্রাহীী অখশ্ডাবিজ্ঞানে সম্তার স্বতন্ত্র কোনও কেন্দ্র নাই 
আমাদের 'বাঁবক্ত অহন্তার মত। কেননা আত্মসংাবতের মধ্যে সমগ্র সন্তাই 
সেখানে ভাসছে সমব্যাপ্ত সম্প্রসারণরূপে-তাই একত্বেও সে অদ্বয়, বহৃত্বেও 
অদ্বয়, সব সকল দশাতেই অদ্বয়। এর মধ্যে স্বভাব আর অদ্বয়ভাবে 


ফোটে এক অখন্ড সদৃভাবেরই পরম সামরস্য। ব্যাক্তর সন্তাও যূগপৎ 
'সর্বাত্মভূত ও ব্রক্মভূত, অতএব পরম তাদাজ্ম্ে একরস সেখানে কেননা এই 


তাদাত্মবোধই আতমানস জ্ঞানের মর্মসত্য, আতিমানস আত্মপ্রত্যয়ের একটা 
শনত্য বিভাব। 

সমরস একত্বের বিপুল সে-প্রসারে সংস্বরূপের খণ্ডভাব বা বাকরণ নাই। 
আত্মপ্রসারণের সমব্যাপ্তিতে তার বিভূত্বকে সে ছেয়ে আছে অদ্বয়র্পে, তার 
বহুধা-ব্যাকীতিকেও বাঁসত করেছে অদ্বয়রূপে। তাই সব সে অখন্ড-অদ্বয় 
“সমং ব্রন্গ'। দেশে ও কালে সং-স্বরূপের এই-যে আত্মপ্রসারণ, ভৃূতে-ভূতে 
এই-যে তার নিরূড় আঁধবাস, এও তো তার 'নির্বশেষ অদ্বয়স্বভাবের অন্তরশ্গ 
'লীলায়ন, তার নিরুপাধিক অখণ্ডস্বরূপের 'বিভাবনা-যার মধ্যে কেন্দ্রও নাই 
পাঁরধিও নাই, আছে শুধু দেশহাীন কালহাীন 'একমেবাদ্বিতীয়মৃ”। আঁবস্জ্ট 
ব্রন্মের এই-যে আতিসমাহিত একঘন প্রত্যয়, স্বভাবের বশে তা িসস্ট হবে 
সমব্যাপ্ত বিজ্ঞানঘন প্রত্যয়ে এই অখন্ড সবর্রাসী সর্বশ্রাহশী সংবিতে, এই 
শবশ্বম্ভর আবিভক্ত আঁবকীর্ণ আধবাসে, এই লোকোত্তর অদ্বৈত-বিলাসে, 
বহত্বের ললাতেও যা অন্যন, অপ্রচ্যত। ব্রহ্ম সর্বভূতে' “সর্বভূত রন্ষে' এবং 
“সর্বভূতই রক্গ-এই হল সর্বাবং আতমানসের 'ন্রাবিদ্যা গায়ত্রী । আত্ম- 
ীবভাবনার এক পরমপ্রত্যয় ফুটেছে এই মহান্নিপুটীতে। আত্মদৃন্টির অসঙ্কীর্ণ 
অনুভবে এই আঁবাবক্ত পরমা বিদ্যাই হয় আতমানসের বিশবলীলার মূলমন্ত্র । 

কোথা হতে তাহলে এল মন, এল মন-প্রাণ-জড়ের ত্রয়ীতে অবর চেতনার 
'এই লীলা-_বিশবরূপে যাকে দেখাঁছি আমরা ঃ বিশ্বের সব-কছুই যখন 
'সর্বকৃৎ সর্ব-সম্ভব আতমানসের কৃতি, তার সং চিৎ ও আনন্দস্বরূপের 
অনাদলখলা, তখন খাত-চিতের সস্ক্ষায় স্ফারত হবে এমন-কোনও বৃত্তি 
যা এ সং-চিৎ-আনন্দকেই ভেঙে অবরলোকে স্ান্ট করবে মন প্রাণ ও জড়ের 
ধাতু। চিন্ময়ী 'সসক্ষার একটা গৌণ বভাবনায় এই বাঁত্তর পারচয় পাই। 
সে-ীবভাবনা আতমানসের পরাক্‌ গাঁতিতে, তার প্রসর্পণের সামর্থ্য, তার 
“প্রজ্ঞানের' লীলায়-যার বেলায় সংঁবৎ নিজের মধ্যে গুটিয়ে এসে উপদ্রষ্ট্‌- 
রূপে সরে দাঁড়ায় তার সৃন্টি হতে। আগে বলেছি সংবিতের সমব্যাপ্ত 
সমাধানের কথা । কিন্তু তার গুঁটয়ে-আসা বলতে বুঝব একটা 'বিষমব্যাপ্ত 
সমাধান, যার মধ্যে আত্মীবভাজনের প্রথম উলন্মে-অথবা তার আপাত- 
প্রাতিভাসের প্রথম কল্পনা । 


খাত-চিৎ ১৪৫ 


এই প্রজ্ঞানের লালায় প্রথম দোঁখ, বিজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞাতা নিজেকে 
সংহত করে রেখেছেন তাঁর আত্মরূ্পায়ণের ছন্দোলীলায়। আঁবরাম সেই 
রূপায়ণে ব্যাপৃত থেকে চিৎশাক্ত একবার গুটিয়ে আসছে তাঁর মধ্যে, আবার 
বোরয়ে যাচ্ছে তাঁর থেকে । আত্মীবপাঁরণামের এই একাঁট ধারা হতেই এল. 
ভেদের যত বিভগ্গ এবং তারাই গড়ল বিশ্বের ব্যাবহারিক দৃষ্টি ও কর্মের 
বানয়াদ। িসৃম্টির প্রয়োজনে এইখানে ফুটল িজ্ঞাতা বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞানের 
এক 'দব্য 'ন্রিপুটী। দেখা দল শীক্ত শাক্তর সম্তাত ও 'বিভূঁতি--ভোক্তা 
ভোগ ও ভোগ্য- ব্রহ্ম মায়া সম্ভূঁতি--আবিকশ্পিত অখণ্ডের এই ব্লিধা বিকল্পনা। 

তারপর, বিজ্ঞানে সমাহত এই চল্ময় পুরুষ আত্মনিঃসৃত শাক্ত বা 
প্রকীতির উপদ্রন্টা ও ভর্তা হয়ে রূপে-রূপে ফাটিয়ে তুললেন নিজের প্রাতরূশ্প। 
1চৎশাক্তর সহচারত হয়ে তিনি যেন তার 'িভাতিতে নেমে এলেন এবং 
প্রজ্বানের উদ্ভব যে-আত্মবিভাজন হতে, তার পুনরাবৃত্তি করে চললেন শাঁক্তর 
বিচিত্র প্রপণ্টে। এমনি করে প্রত্যেক রূপে স্বীয়া প্রকীতিকে অবষ্টন্ধ করে 
পুরুষ আঁধম্ঠিত রয়েছেন এবং চেতনার সেই কন্পিত বন্দু হতে আবার 
রূপে-রূপে দেখছেন নিজেরই প্রাতরূপ। একই আত্মা, একই 'দব্য-পুরুষের 
আধম্ঠান সবার মধ্যে। বহু বন্দুতে তাঁর 'বাকরণ সংবিতের একটা 
ব্যাবহারিক প্রবৃত্ত শুধ্‌, যার ফলে বিশ্ব জুড়ে দেখা দেবে ভেদের লীলা-_ 
অন্যোন্যজ্ঞান, অন্যোন্যসঙ্গম, অন্যোন্যসংঘাত ও অন্যোন্যসম্ভোগের খেলা। 
তার মধ্যে স্বরূপগত অভেদের 'পরে ভেদের প্রাতিষ্ঠা, আবার অভেদেরও উল্লাস 
বাঁচত্র ভেদের রৃপায়ণে। 

সব্'গত আতিমানসের এই আভিনব স্থাতর মধ্যে দোখ প্রচ্যাতর একটা 
আভাস- বস্তুর অদ্বয় স্ব-ভাবের সত্য হতে, অখন্ডচেতনার সমগ্রতা হতে একটা 
অবস্থলন যেন। অথচ এই অব্যাভিচারত অদ্বয়ভাবের 'পরেই রয়েছে বিশব- 
সত্তার একমান্র রভর। মনে হয়, আর-একট নেমে এলেই এ-প্রচ্যাতি দাঁড়াবে 
আবিদ্যাতে. বহ্ত্বকে তত্ব বলে মেনে নিয়েই যার যাত্রা শুরু সত্যকার একের 
দিকে। তারই জন্যে চলার পথে একত্বের আভাস রচে সে অহন্তার প্রাতভাসে। 
বেশ বোঝা যায়, ব্যাক্তত্বের বিন্দুকে জ্ঞাতার আঁধহ্ঠানকেন্দ্র বলে মাঁন যদি, 
তাহলেই দেখা দেবে মনোময় চেতনার যত 'বাঁচত্র পারিণাম- হীন্দ্রয়সংবেদনরূপে, 
বৃদ্ধির বিলাসে, সঙ্কল্পের আকারে । কিন্তু পুরুষের লীলা যতক্ষণ আঁত- 
মানস ভূমিতে, ততক্ষণ আঁবদ্যার উদ্ভব হয়নি একথাও সত্য। তাই তখন 
খত-চিতের মধ্যে চলবে জ্ঞান ও কর্মের খেলা-_অদ্বয়ভাবকে আনরাকৃত করেই। 

কারণ তখনও ব্রহ্ম নিজেকে জানছেন সর্বগত অদ্বয়রূপে, সব-কিছদকে 
দেখছেন আঁভল্লানামত্তোপাদানের আকারে নিজেরই পাঁরণামরূপে। ঈশ্বর 
তখনও শাক্তর লঈলাকে স্বরূপের লীলা বলে জানেন, সর্বভূতকে অনুভব করেন 


৯১০ 
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অন্তরে-বাইরে নিজের আত্মরূপায়ণ বলে। ভোক্তার মধ্যে তখনও চলছে 
আত্মসত্তারই সম্ভোগ__বহুভাবনার উচ্ছলনে। কেবল একটি জায়গায় এসেছে 
সত্যকার একটা পাঁরবর্তন : চেতনার ঘনীভাবে দেখা দিয়েছে একটা 1বষমতা,, 
শীক্তর বাকরণে একটা বৌঁচন্ত্য। চৈতন্যের স্বরূপে বা আত্মদৃম্টিতে সত্যকার 
কোনও ভেদ বা খণ্ডতা দেখা দেয়ান, শুধু তার ব্যবহারে ফুটেছে বশিষ্ট একটা; 
ভাঁঙ্গমা। খত-চিৎ দাঁড়িয়েছে এসে এমন-একটা স্থাতিতে, মনোময় চেতনার 
ভূমিকা হলেও ঠিক আমাদের মন সে নয়। এবার এই সাম্ধ্যলোকের তন্তু 
বুঝতে পারলেই খধজে পাব মনের সেই আদবিন্দ:, যেখান থেকে সে ছিটকে 
পড়েছে খণ্ডতা ও আবিদ্যার অবরভূঁমিতে_খত-চিতের তুঙ্গ-ীবশাল ওঁদার্য হতে 
স্খলিত হয়ে। সখের বিষয়, এই প্রজ্ঞানের তত্ব বোঝা আমাদের পক্ষে বিশেষ 
কাঠন নয়__কেননা প্রাকৃতমনের প্রাতবেশী বলে তার একটা পূর্বাভাস দেখতে 
পাই প্রজ্ঞানের চলনে। কিন্তু আঁতমানসের অনুভব ছিল কোন্‌ সুদরে ! 
এতক্ষণ বুদ্ধির অস্পম্ট পরিভাষা 'দিয়ে তার অসম্পূর্ণ একটা পরিচয় দেবার 
চেন্টা করে এসেছি। কিন্তু এবার পাঁরচয়ের বাধা আর দুর্লষ্ঘ্য হবে না। 


বোড়শ অধ্যায় 
অতিমানসের ত্রিপুটী 


ভূতভ্ভৎ...মমাত্মা ভূতভাবনঃ। 
অহমাত্মা...সবভূতাশয়াস্থিতঃ। 
গশতা ৯1৫, ১০২০ 


আমার আত্মা--যা ভূতভ্‌ৎ এবং ভূতভাবন...আমিই সর্বভূতাশয়স্থিত আত্মা। 
-গদিতা (৯1৫, ১০।২০) 


রখ রোচনা 'দব্যা ধারয়ন্ত । 
হাশ্বেদ ৫1২১।১ 


[তিনটি জ্যোতিঃশীস্ত ধরে আছে জ্যোতির্ময় তিনটি দিব্যলোক। 
-খাগ্বেদে (৫1২৯৯) 


প্রাকতমনের গাণ্ড ভেঙে মুক্ত জীব যখন আঁতমানসের 'দিব্যলশলার শাঁরক 
হন, তখন এই পার্থিব ভূমির সকল তত্ব সহজ হয়েই ধরা পড়ে তাঁর প্রজ্ঞানের 
দৃঁম্টতে। কিন্তু প্রজ্ঞানের স্বরূপ বোঝবার আগে ঈশবরতত্বের জ্ঞাত অথবা 
জ্তানগম্য রহস্যের একটা বিবৃতি দিয়ে নিই সংক্ষেপে, বুঝে নিই কেমন করে 
আত্মসত্তার চিদ্ঘন অনাঁদ একত্ব হতে আত্মমায়ায় বহুরূপে তানি জগৎ হয়ে 
ফুটলেন। 

আমাদের প্রথম সূত্র ছিল : যা-কছ আছে, তা এক অখণ্ড সল্মান্র_-যাঁর 
স্বরূপ হল অখণ্ড চৈতন্য; আর চৈতন্যের স্ব-ধর্ম হল শাক্ত বা ক্রতু। সে-সম্মান্র 
আনন্দর্প, সে-চৈতন্য আনন্দর্প, সে-শীক্ত বা ক্রতুও আনন্দরূপ। অখণ্ড 
সত্তা চৈতন্য এবং শক্ত বা ক্রুতুর অব্যভিচারত শা*শবত আনন্দ শান্তিতে শয়ান 
রয়েছে নিজেরই মধ্যে কুন্ডাঁলত হয়ে, অথবা 'সসক্ষায় পাঁরস্পান্দত হচ্ছে__ 
এই হল রঙ্গের স্বরুপ। আমাদের প্রাতভাসানম্মূক্ত পরমার্থসন্তায় আমরাও 
ব্ন্ষস্বরূপ। রব্রহ্গ বখন স্বসমাহত এবং নিস্পন্দ,*তখন তাঁর মধ্যে অথবা 
'তাঁনই- শাশ্বত অব্যাভচারত স্বরূপানন্দ। আবার িসক্ষায় স্পন্দিত যখন, 
তখন তাঁর মধ্যে অথবা তাঁরই আত্মর্পায়ণে-_উথলে ওঠে সত্তা চৈতন্য শাক্ত 
ও ন্রুতুর লঈলাচণ্টল আনন্দ। তাঁর সেই সম্ভীতির লীলাই 1বশব_ আর 
সে-আনন্দই বিশ্বের হেতু প্রোত এবং লক্ষ্য। ব্রাহ্গী চেতনায় এ-লীলা ও 
আনন্দ শাশ্বত, নিত্যযুক্ত। আমাদের যে-স্বরূপসন্ভা মনোময় অহন্তার 
বিরূপতায় ঢাকা পড়েছে, তারও মধ্যে আছে এই লীলা ও আনন্দের শাশ্বত 


১৪৮ দব্য-জশবন 


ব্রন্দুই। অতএব 'দিব্জশীবনের অভীপ্সা আমাদের মধ্যে জাগে যাঁদ, তবে তার 
চাঁরতার্থতা ঘটতে পারে শুধু ওই আবৃত স্বরূপের গুস্ঠনমোচনে, মানস অহন্তা 
বা বিমুঢ় আত্মভাবের এই বর্তমান দীনতা হতে স্বরূপসন্তা বা আত্মমাহমার 
পথে উত্তরায়ণে, ব্রাহ্ম চেতনায় পরমতাদাত্যের অপরোক্ষ অনুভবে । আমাদের 
মধ্যেই আছে এমন-এক আতচেতন সত্তা, যা বিভোর হয়ে থাকে এই তাদাত্য্যের 
আস্বাদনে_ নইলে আমাদের সন্তাই সম্ভব হত না। অথচ প্রাকৃত মনশ্চেতনা 
যেন গ্রহের ফেরে নিজেকে বণ্ঠিত রেখেছে সে-আনন্দের আঁধকার হতে। 

যখন বাঁল, সত্তার এক মেরুতে অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দ এবং আরেক মেরুতে 
সখণ্ড মানসের খেলা, তখন একটা অনপনেয় বিরোধ দেখা দেয় দুয়ের মাঝে । 
মনে হয়, দুটি কোটির একটিকে সত্য মানলে আরেকটিকে মিথ্যা বলতেই হবে, 
একাটিকে সম্ভোগ করতে গিয়ে আরেকটিকে অবলনৃপ্ত করতেই হবে। অথচ 
আমরা এ-জগতের মনোময় জব- আমাদের দেহ ও প্রাণের আধারে মনেরই 
রূপায়ণ। দেহ-প্রাণ-মনের চেতনাকে যাঁদ মুছে ফেলতে হয় অখণ্ড সাঁচ্চদা- 
নন্দকে পেতে গিয়ে, তাহলে এই পাথবীতে 'দব্যজীবন যাপনের কল্পনা হয় 
একটা মরাঁচিকা। তুরায় ভূমির আনন্দ পেতে বা তার মধ্যে ফিরে যেতে তখন 
1বা*বকে অলীক ভেবে আমাদের ছেড়ে যেতেই হবে ।...অখণ্ড ব্রহ্ম আর সখণ্ড 
মনকে দুটি বিরোধী তত্ব ভাবলে আর-কোনও পথ খঃজে পাই না- সর্বনাশের 
এই পথাট ছাড়া । কিন্তু মধ্যবর্তী আরেকটা বস্তু এসে অখণ্ড আর সখণ্ডকে 
'মাঁলয়ে দেয় যাঁদ দুয়ের মাঝে অন্যোন্যযোগের সূত্র আঁবস্কার করে, তাহলে 
এই দেহ-প্রাণ-মনের আধারেই অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের সম্ভোগকে আর আকাশ- 
কুসুম বলতে পারি না। 

মলনের সেতু একটা আছেই। তাকেই বলাছ খত-চৎ বা আতমানস। 
মনেরও উধের্ব তার স্থান; তার সত্তা প্রবৃত্ত ও রীতির আশ্রয় হল বস্তুর অখণ্ড 
স্বরৃপসত্য- প্রাতভাসের আপাত-খণ্ডতা নিয়ে তার কারবার নয় প্রাকৃতমনের 
মত। যে-সত্র ধরে আমাদের এষণার শুরু, তাতে আতিমানস তত্র স্বীকৃতি 
মোটেই অতাঁক্ত নয়। কারণ সাঁচ্চদানন্দ যে দেশ-কালের অতাঁত 'নার্বশেষ 
তত্ব, সেকথা মানতেই হবে। কিন্তু জগং তো তা নয় : সে ব্যাপ্ত হয়ে আছে 
দেশে এবং কালে, তাদের মধ্যেই নামত্তের শাসনে স্প্দিত হচ্ছে (অন্তত 
আমাদের দৃম্টিতে ) 'বাঁচন্র সম্বন্ধ ও সম্ভীবনার জাল-ছড়ানো পাঁরণাঁতর 
্লমায়ণে। এই 'নামত্তের যথার্থ সংজ্ঞা হল খত বা 'দৈব্য ব্রত'। সে-ধতের 
স্বরূপ ফোটে বস্তুর সত্য স্বভাবের স্বয়ংাঁসদ্ধ পাঁরণাতিতে- পর্বাঁয়ত পাঁরণামের 
মম্মমূলে বিজ্ঞান-স্বরূপের স্বতঃস্ফুরণে। অনন্ত সম্ভাবনার অব্যাকীত হতে 
ণবাশিজ্ট স্পন্দনের একাঁট 'নিরাপত ছন্দকে আগে থাকতে বেছে নেওয়া__ এই হল 
খতের কাজ। সব-কছুকে এমাঁন করে পাঁরণাতর দিকে যে নিয়ে চলেছে, 
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নিশ্চয়ই সে কাঁব-্রুতু বা চিতি-শাক্ত--কেননা বিশ্বের বিসৃম্টি চাতি-শাক্তর 
লঈলা এবং চাতি-শাঁক্তই সন্তার স্ব-ভাব। কিন্তু এই কবি-্তুর যে-প্রবৃত্তি 
পরিণাতর ছন্দে প্রকাশিত, তা কখনও মনোময় হতে পারে না- কেননা মন তো 
ধতের স্বরূপ জানে না, বা তার "পরে তার কোনও শাসন ফি আঁধকার নাই। 
বরং মনকেই চলতে হয় খতের শাসন মেনে_তার একটা 'বাঁশম্ট পাঁরণামের 
ধারা হয়ে। তাছাড়া খতম্ভরা পরিণতির বাঁহরঙ্গনে প্রতিভাসের জগতেই 
মনের আনাগোনা, তাই সে বিশ্বলীলার নেপথ্যের খবর রাখে না। এইজন্য 
পাঁরণাতর শেষ অঙ্কে সে দেখতে পায় খণ্ডভাবের খেলা শুধ্দ, সত্যের মর্মে 
পেশছবার আকৃতি তার বন্ধ্যা হয় বারেবারে। সৃষ্টি ও পরিণাতির মূলে 
যে কাঁবন্রুতু, বস্তুর অখণ্ড-স্বভাবের আবেশ থাকবে তার মধ্যে এবং সেই আবেশ 
হতেই বহুভাবকে সে 'বিচ্ছ্বারত করবে । কিন্তু মনের মধ্যে কোথায় অখন্ডের 
আবেশ £ বহভাবনার শুধু একাঁট বিভাবকে সে হাতের মূঠায় পেয়েছে এবং 
সেও তার পুরা পাওয়া নয়। 

অতএব মনের ন্যনতাকে পূরণ করতে মনেরও ওপারে চাই একটা পরতর 
তত্বের আভব্যঞ্জনা। সে-তত্ব যে সচ্চদানন্দ, সে তো অসংশায়ত। কিন্তু 
তাঁর অনন্ত অব্যয় শুদ্ধ চৈতন্যের শা*বতা 'স্থাতিও সে নয়। অথচ ওই পরমা 
প্রতিষ্ঠা হতে অথবা তাকে মূলাধার করেই তাঁর সে-স্পন্দপ্রবৃন্তি উছলে পড়ছে 
তেজরূপে-িশ্ববিসৃষ্টির সাধন হয়ে । সত্তার শুদ্ধবীর্য ফুটেছে চৈতন্য ও 
শাক্ত এই দুটি স্বভাবের উল্লাসে । অতএব প্রজ্ঞা ও ভ্রুতুও হবে সেই বীর্ষেরই 
রূপায়ণ, যখন দেশ ও কালের ভূমিকায় জগতাবস্াম্টর প্রেতি জাগবে তার 
মধ্যে। এই প্রজ্ঞা আর ব্রুতু হবে অখণ্ড অনন্ত সবগ্রাহী সর্বাধার ও সবকৃৎ; 
»পন্দনে যাকে রূপায়িত করবে, তাকে তারা শা*বত কাল ধরে 'নজেরই মধ্যে 
ধারণ করবে। অতএব সন্মান খন বৈশিষ্ট্যাবগাহণী অবাঁচ্ছন্ন আত্মসংবতে 
পরিস্পন্দিত, তখনই তিনি আতিমানস। স্বরৃপসত্যের বিশিষ্ট কতগুলি 
ভাবের অনভবকে তখন তান মূর্ত করে তুলতে চান- তাঁর দেশকালাতীত 
সদৃভাবের দৌশক ও কাঁলক সম্প্রসারণের ভূঁমিকায়। যা-কছন তাঁর সম্তায় 
আছে, তা-ই ফোটে আত্মসংবিৎ হয়ে, খত-চৎ হয়ে, সদ্ভূতাঁবজ্ঞান হয়ে। আর 
আত্মসংবিৎ ও আত্মশাক্ত খন আঁভন্ব, তখন সেই স্বর্‌পের বজ্ঞানই দেশে ও 
কালে নিজেকে উপচে বা ফুটিয়ে তোলে অধষ্য ভ্রুতুর সংবেগে। 

ব্রাক্মী চেতনার এই পাঁরচয়। চৎ-শাক্তর স্পন্দবেগে তার মধ্যে হয় 
1িশ্ব-ভূতের 'বিসৃষ্টি। তাদের পরিণাঁত ঘটে সেই চেতনার আত্মপরিণামের 
ছন্দে, তার 'নরূঢ় কাঁব-ন্রুতুর সংবেগে- যার অমোঘ প্রেরণা বস্তুর স্বর্পসত্য 
বা সন্ভূতবিজ্ঞানের কীজভাবকে ফাটিয়ে তুলছে 'তিলে-তিলে। এমনি 
নিত্যচেতন 'যাঁন, তাঁকেই বাল ব্রহ্ম । অবশ্যই তান সর্বগত সর্বজ্ঞ ও সবে*্বর। 
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তিনি সর্বগত, কেননা িশ্বরূপের 'বিসৃষ্টি তাঁর চিন্ময় স্বরূপের বিভূতি, 
দেশ-কাল তাঁর আত্মপ্রসারণ_ সেই ভূমিকায় আত্মশাক্তর স্পন্দবেগে তাঁর আত্ম- 
রূপায়ণ এই 'নাঁখিল জগৎ। তান সব্কজ্ভ্, কারণ তাঁর চিৎ-সন্তা বশবভুতের 
আধার 'নবাস এবং রূপকার। আবার তানি সবেশ্বির, কেননা সর্বাধিবাস 
এই চৈতন্যই সর্বাধিবাস শাক্ত এবং [িশ্বকম্ণ 'দিব্ত্রতু। তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা 
আর ব্রতুর বিরোধ নাই_ যেমন আছে আমাদের প্রাকৃত চেতনায়, কেননা স্বর্পত 
তারা একই সন্তার অবিভক্ত স্পন্দ মান্র অতএব ভেদলেশশূন্য। অন্যকোনও 
সঙ্কম্প শক্ত বা চৈতন্য তাদের ব্যাহত করতে পারে না বাইরে বা ভিতরে 
থেকে-কারণ অখন্ড অদ্বয় তত্বের বাইরে কোনও শাক্ত কি চৈতন্যের কল্পনাও 
যে অসম্ভব। আর তার মধ্যে যে বিজ্ঞানশাক্তর ললা, সে তো তিনি ছাড়া 
কিছুই নয়। সে এক সর্বসমঞ্জসা প্রজ্ঞা ও সর্বানয়ামক ন্রুতুর খেলা শুধু । 
শীক্ত ও সঙ্কল্পের মাঝে সংঘর্ষ আমরাই দোঁখ, কেননা খাণ্ডত বিশেষের 
রাজ্যে আছি বলে সমগ্রকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু সে-সংঘর্ষকে আঁত- 
মানস দেখে এক পূব্ঘ সৌষম্যের উদ্বেল উপাদানরূপে। ঘটনার উত্তালতা 
যতই প্রবল হ'ক, আতিমানসের দৃষ্টিতে তা কখনও সৌষম্যের ছন্দ হারায় না 
কেননা সে-দৃম্টিতে ভাসছে 'বিশবভূতের শাশ্বত এবং সমগ্র রুপ । 

ব্রাহ্মী চেতনার স্থাঁত বা প্রবৃত্তি যাই হ"ক, এই তার চিরন্তন পাঁরিচয়। 
সত্তা তার স্বয়ংসদ্ধ এবং আত্মনরূট়িতে অব্যাহত। অতএব সে-সন্তার শাক্তও 
তার আত্মব্যাপ্তিতে অব্যাহত। তাই তার চারদিকে বিশেষ-কোনও স্থাত বা". 
প্রবার্তর সীমা টানা যায় না। প্রাতভাঁসক দৃষ্টিতে মানুষ দেশ ও কালের 
বৈম্টনীতে ঘেরা চৈতন্যের একটা 'বাঁশম্ট রূপ মান্া। তাই একসময়ে একটি 
স্থিতি, একটি পর্যায়, অনুভবের একটিমাত্র মণ্ডল-এই শুধু ফোটে তার 
প্রাকৃত চেতনায়। এর বাইরে ছু জানবারও তার উপায় নাই; সুতরাং 
জীবনের একাঁট 'বভাবকেই সে সত্য বলে মানে। একাঁদন যা সত্য ছিল, আজ 
সে অততের কোঠায় চলে গেছে; কিংবা একদিন যা সত্য হবে, আজও সে 
সামনে এসে হাঁজর হয়নি। অতএব তার চেতনায় কেউ তারা সত্য নয়। 
কিন্তু ব্াক্মী চেতনায় এমনতর বিশেষের বন্ধন নাই। যুগপৎ বহুরুপ হওয়া, 
অথবা একাধিক স্থিতিতে নিশ্চল থাকা শা*বত কাল ধরে, কোনটাই তার কাছে 
অসম্ভব নয়। তাই 'দোখ, আতমানসের বিশবভাবিনী চেতনার মধ্যেও রয়েছে 
1তনাঁট 'স্থাত বা ভূঁমি। তার প্রথম ভূমিতে আছে 'ব*বভূতের অব্যাভিচারত 
একত্বের ভাবনা । তায তারিন কবে দেখা দেয় এমন-একটা বিভঙ্গা 
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ভূমিতে সে-বভঙ্গ আরও কুটিল হয়ে ফোটায় ব্যন্টিত্বের 'বাঁচন্র পাঁরণাম, যা 
আঁবদ্যার প্রভাবে আমাদের অবর-চেতনায় 'বাঁবক্ত অহংএর িভদ্রমরূপে দেখা দেয় । 
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আতিমানসের আদ্যাস্থাততে 'বিশবভুতের অব্যাভচারত একত্বের ভাবনা 
আছে। আমরা দেখোছ, তার স্বরূপ কি। তাকে নির্পাধিক অদ্বয়চেতনা 
বলা যায় না-কারণ তা হল সাচ্চদানন্দের দেশকালাতীত আত্মসমাধান। সে 
'নিরুপাধিক স্থাততে চিংশাক্তর কোনও সম্প্রসারণের ললা নাই। বিশ্ব 
সেখানে থাকলেও আছে শাশ্বত যোগ্যতার্পে শুধৃ-কালকালিত বাস্তবতা 
নিয়ে নয়; অর্থাৎ বিশ্ব সেখানে ভব্য মাত্র, ভূত নয়। কিল্তু আমরা যার কথা 
বলছি, সে হল সচ্চিদানন্দের সমব্যাপ্ত আত্মপ্রসারণ- সর্বপ্রাহধী সর্বাবেশশ 
'সর্বাশয় তার স্বরূপ । কিল্তু সর্ব সেখানে অখণ্ড-_বহত্বে খান্ডিত নয়; কেননা 
তখনও তার মধ্যে ব্যম্টিভাব দেখা দেয়ান। স্তন্ধ পাঁরশুদ্ধ চিত্তে আঁতমানসের 
এই আলো ঝরলে পরে ব্যান্টত্বের সকল অনুভব হারয়ে যায়, কেননা ব্য্টি- 
পাঁরণামকে বহন করবার মত চেত্রনার কোনও কুণ্ডলী তখন আধারে থাকে 
না। সর্বেরই স্বগতপারণাম চলে সে-আঁতিমানসে-অখণ্ড-অদ্বয় ভাবের 
ধৃতিতে। সমান্ট 'ভাব' সেখানে ব্রাহ্মী চেতনার স্বরৃপসত্তার অল্তরঞ্গ 'বিভাতি, 
[বাবক্ততার আভাসটুকুণও তার মধ্যে নাই। মনে যেমন চিন্তা কি কল্পনার ঢেউ 
ওঠে_ আমাদের থেকে পৃথক হয়ে নয়, কিন্তু চেতনার স্বাভাবিক রৃপায়ণে__ 
তেমন যেন আঁতমানসের এই আদ্পনঠে জাগে বিশ্বের নাম আর রূপের স্পন্দ। 
এই তো আনন্ত্যের মহাব্যোমে দিব্চেতনার বিজ্ঞান ও বিকজ্পনার 'িরগ্ন 
লীলা । কিন্তু সে-লীলা আমাদের মনোবিকল্পের মত বস্তুশূন্য নয়--চিন্ময়ের 
, 'সত্যসগ্কল্পের সে বিলাস-ীববর্ত। 'দব্যপ্রুযষের এই 'স্থাততে চিৎপুরুষ 
আর "িন্ময়শ শাক্তর মাঝে কোনও ভেদ নাই, কেননা চৈতন্যের তরঙ্গায়ণেই 
সেখানে শাক্তর প্রকাশ। তেমনি, সব আধার চিন্ময় বলে সে-ভূমিতে জড় 
আর চিতের মাঝেও ভেদ নাই'। 

আঁতমানসের মধ্যাস্থাঁতিতে ব্াহ্গী চেতনা আত্মস্পন্দ হতে বিজ্ঞানের মধ্যে 
সরে দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞানের দৃম্টতে তাকে অনুবিদ্ধ করে; তার সঙ্গে আন্বত থেকে, 
তার সকল প্রবৃত্তিতে আধিম্ঠত ও আবম্ট হয়ে নিজেকে সে নিজেরই রূপে- 
রূপে ছড়িয়ে দেয়। প্রতি নাম-রূপে নিজেকে সর্বসম কটস্থ আত্মারূপে 
অনুভব করেও আবার নিজেকে সে িদাত্মার কুণ্ডলী বলে জানে। ব্যম্টি 
স্পন্দলশলার অনুমন্তা ও ভর্তারুপে তার বোশল্ট্যকে এইভাবে সে অন্য স্পন্দবৃত্তি 
হতে পৃথক করে বজায় রাখে। এইজন্যই সবার মধ্যে চিংস্বরূপে এক হয়েও 
শচদাভাসে সে 'বাঁচন্ন। যে-চৎকুণ্ডলশী এই 'চদাভাসের ভর্তা, তাকে বাল 
ব্য্টব্রন্ম বা জীবাত্বা; আর সর্বভূতাশয়স্থিত অখণ্ড সর্বগত ব্রহ্ধ যানি, তানি 
খবশ্বাত্মা। দুয়ের মাঝে স্বরূপে ভেদ না থাকলেও অর্থাক্লুয়ায় ভেদের আভাস 
আছে লাঁলার প্রয়োজনে; কিন্তু তাতে স্বরৃূপের তাদাত্মযবোধ লনপ্ত হয় না। 
ব*শবভাবন বিশ্বাত্মা সকল চিদাভাসকেই নিজের স্বরূপ বলে জানেন, অথচ 
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প্রত্যেকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সবাইকে যুক্ত করেন 'বাঁবক্ত সম্বন্ধের চিন্তলীলায় 
তাঁর মধ্যে জীবাত্মা তার সন্তাকে অনুভব করবে একেরই 'চিদাভাস ও চৎস্পন্দ- 
রূপে। সর্বগ্রাহী সংবিতের পারব্যা্ঠতে যেমন সে অদ্বয়স্বর্প ও 'নাখল 
চিদাভাসের সঙ্গে পরমসাম্যের অনুভব পাবে, তেমন খণ্ডগ্রাহী সধাঁবং বা 
প্রজ্ঞানের প্রসর্পণে তার ব্যম্টলীলারও ভর্তা এবং ভোক্তা হবে সে অদ্বয়- 
স্বরূপ এবং তার সকল 'িভতির সঙ্গেই থাকবে তার স্বচ্ছন্দ ভেদাভেদের 
সম্ব্ধ। আমাদের পাঁরশুদ্ধ চিত্ত বাদ আতিমানসের এই মধ্যাস্থাঁতর জ্যোতিতে 
সমুজ্জবল হয়, তাহলে জীবভাবের আঁধঙ্ঠান ও ভর্তা হয়েও আমরা এই 
আধারেই সর্বাধার সর্বভাবন সর্বভূতস্থ পরম অদ্বয়ের অনুভব পেতে পারি-_ 
এমন-কি জীবভাবের 'বাঁশস্ট লশলাতেও আমাদের রন্গরস ও সর্বাত্মভাবের 
আনন্দ অক্ষ-গ্র থাকে। আতমানসের এই ভূমিতে সামরস্যের ছন্দ কোথাও 
ব্যাহত হয় না, কোথাও পাঁরবেশের কোনও পরিবর্তন দেখা দেয় না। তার 
একমাত্র বৈশিষ্ট্য ফোটে বহুভাবন একের সঙ্গে একীভূত বহুর রসোল্লাসে ৷ 
যা-কছ্‌ রং ক রূপের বদল, সে কেবল এই মহারাসের আয়োজনে । 

আঁতিমানসের অন্ত্যাঞ্থতিতে, স্পন্দলশীলার অন্তর্ধামণ প্রভু হয়েও ব্ক্গের 
চিদ্ঘন অধিষ্ঠান স্পন্দ হতে 'নালপ্ত অনূমন্তা ও ভোক্তারুপে সরে দাঁড়ায় না, 
_-কিন্তু তাকে যেন জাঁড়য়ে থাকে নিজেকে তার মধ্যে প্রসার্পত করে। তাই 
এখানে তার লীলার ধরন বদলে যায়। জাীঁবাত্মা এখানে বিশ্বাত্মা ও তাঁর 
বিভূতির সঙ্গে সম্বন্ধের বৈচিন্ত্যকে চিন্ময় ব্যবহারের ভূমিতে এমনভাবে নাময়ে' 
আনে যে, পরমসাম্যের অনুভব জাবাত্মার 'নত্য সহচর হয়েও এবার তার সকল 
অনুভবের পর্যবসানর্পে ফুটে ওঠে ব্যম্টিলীলার পর্বেপর্বে। কিন্তু মধ্য- 
'স্থিতিতে সাম্যের অনুভবই মৃখ্য এবং স্বারাঁসক, বৈচিন্ত্য তার লীলায়ন মান্র। 
অন্ত্যাস্থাততে তাই দেখা দেয় জীবে-শিবে অদ্বৈতসম্প্াটিত দ্বৈতৈর এক 
স্বারাসক আনন্দময় অনুভব-দ্বৈতের গৌণব্যঞ্জনার দ্বারা 'বাঁশন্ট অদ্বৈতের 
অনুভবই নয় শুধু । আর তার মধ্যে নেমে আসে দ্বত-প্রবৃন্তির আনুষঙ্গিক 
যা-কছ 'বাঁচন্র পারণাম। 

মনে হতে পারে, এই দ্বৈত-প্রবৃত্তির প্রথম পাঁরণাম হবে আবিদ্যার মধ্যে 
চেতনার অবখলন। কারণ, আবিদ্যাই তো বহুকে জানে পরমার্থ বলে, একত্ব 
তার কাছে বহ-ব্যাক্তির একটা 'বরাট সমাহার শুধু ।...কিন্তু এ-আশওকা 
অমৃূলক। আতমানসের এই অন্ত্যাস্থাঁততেও জাবাত্মার অদ্বৈতচেতনা ম্লান 
হবে না। নিজেকে এখানেও সে জানবে অদ্বয়-স্বরূপের চিন্ময় আত্মাবসৃষ্টির 
তরত্গরুপে। অর্থাৎ দেশ ও কালের পটে আত্মবভূতির 'বাঁচন্র মেলায় 'বাঁচন্র 
ব্ঞজনার নিয়ন্তা ও ভোক্তারূপে যে অন্তহীন চিদ্ঘন বিন্দুতে 'নজেকে 
তিনি পারকীর্ণ করেছেন, জশবাত্বা আপনাকে জানবে তারই একটি বিন্দুরূপে & 
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একটা স্ব-তন্তর বা 'বাবক্ত সম্তাও যে তার আছে, এ-আঁভমান কোনকালেই তাকে 
ছংয়ে যাবে না। একত্বের অচল প্রাতষ্ঠায়ও আছে 'বভেদের ছন্দোদোলা- এই 
তত্বকেই স্বীকার করবে সে অখণ্ড সত্যের দুটি মেরু বলে, একই 'দব্য 
লীলায়নের মূলাধার ও সহম্রাররূপে। অখন্ডের রসকে পুরাপুরি পাবার 
জন্যেই সে চাইবে খণ্ডরসের আস্বাদন । 

আঁতিমানসের তিনটি 'স্থাতি একই সত্যের আস্বাদনের [তিনটি ভাঁঞ্গ মান ॥ 
এক স্বরূপসত্য কিন্তু সচ্ভোগ্ের তিনাঁট ধারা, অথবা আত্মার তিনটি 'বিভঙ্গে 
তার আনন্দময় অনুভব-_ এ-বিলাসের এই হল তত্ব। আনন্দের রূপ হবে 
'বাঁচন্র, কিন্তু কখনও সে খত-চিতের ভূমি হতে স্খলিত হবে না, নেমে আসবে 
না অনৃত আর আঁবদ্যার প্রদোষলোকে। আতমানসের আদ্যাস্থাততে একত্র 
রসে সান্দ্র হয়ে আছে যে-দব্যভাব, মধ্য ও অন্ত 'স্থাততে বহনত্বের িভাবনায় 
তারই চিন্ময় বিলাস শুধু । তবে আর তাদের মধ্যে অন্ত ও আঁবদ্যার ছায়া 
কোথায় 2 উপাঁনষদের বাণীতে আছে এই লোকোত্তর অনুভবের প্রাচীনতম 
প্রামাণিক বিবৃতি; সেখানেও পাই 'দিব্য-পুরুষের সম্ভাতি-লশীলায় এই [তিনটি 
স্থিতির সমর্থন। এককে বাল বহ্‌র পূর্বভাবী: কিন্তু সে-পূর্বভাব কালের 
প্রার্তনতা নয়। বিশেষ হতে সামান্যের দিকে চেতনার যে স্বাভাবক ঝোঁক, 
তাহতেই পূর্বভাবের কল্পনা । ব্রহ্মানুভবের কোনও 'ববৃতি বা বেদান্তের 
কোনও প্রস্থানই তাকে অস্বীকার করে না।, সবাই বলে, বহুর শা*বত 
প্রতিষ্ঠা একের পরেই, অতএব একই বহর পূর্বভাবাঁ। কালের কলনায় 
বহুকে মনে হয় অশাশ্বত, মনে হয় এক হতে বিসৃ্ট হয়ে একেই তার প্রলয় 
_অতএব একত্বই বস্তৃস্থাতি, বহুভাব অবাস্তব। কিন্তু এমন তর্কও করা 
চলে : কালক প্রকাশ একটা শাশ্বত 'স্থাত যখন- অন্তত শাশবতী আবৃত্ত 
তো বটেই-_তখন কালকলনার ওপারে একত্বের মত ব্রন্মের বহুভাবও একটা 
শাশ্বত সত্য হবে না কেন? নইলে কোথা হতে এল তার এই অনাতবর্তনীয় 
চিরন্তন কাঁলক আবৃত্তি 2 

সকল দর্শন একই স্বরূপসত্যের দর্শন। তাদের মধ্যে খণ্ডন-মন্ডনের 
প্রয়াস চলে শুধু দ্বৈতবুদ্ধির কারসাঁজতে । মানুষের মন বিভজ্যদর্শী, 
তাই. অখণ্ড অধ্যাত্ম অনুভবের একটা ঈদকে জোর দেওয়া তার স্বভাব। সত্যের 
একটা 'বিভাবকেই খণ্ডদর্শনের যাঁক্ত ?দয়ে একমাত্র শাশ্বত সত্য বলে প্রচার 
করা-এই হতে অধ্যাত্মজগতেও দেখা দেয় সাম্প্রদায়ক হানাহানি ।: 
কখনও বাল, অদ্বৈতচেতনাই একমান্র সত্য; অথচ অদ্বৈতের বহ7ধা-বিলাসকেও 
মানি- মনের ভাষায় সত্যকার ভেদে তার তমা ক'রে । এমান করে অভেদে 
আর ভেদে বিরোধ ঘটে যখন, তখন মনের ভূলকে ভাঙতে কোনও বৃহৎ দর্শনের 
সত্যকে আশ্রয় কার না। বরং উল্টে বাল, বহুর বিলাস একটা মায়ার খেলা ই 
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কখনও আবার একের লালাকে বৃহৎ করে দোৌখ। তখন বাল, অদ্বৈতের 
শবাশম্ট ভাবই সত্য জীবাত্মা পরমাতআ্মার চিন্ময় বভাঁতি। শুধু তা-ই নয়; 
"এই বিশিষ্ট ভাবকেই ব্রন্ষের শাশ্বত স্বভাব মেনে নিরুপাধিক চৈতন্যের 
খনার্বশেষ অদ্বৈতানূভবকে মিথ্যা বাল !...আবার কখনও ভেদের লীলা বড় 
হয়ে দেখা দেয়। তখন জাবাত্মা আর পরমাত্মায় শা*শবত ভেদকে সত্য বলে 
জানি; অভেদজ্ঞানে ভেদ ষে মুছেও যেতে পারে, এ-অনুভবের প্রামাণ্যকে তখন 
মানি না।...এমনি করে সত্য নিয়েও কত রেষারোষ চলে এসেছে । কিন্তু 
এবার যে-ভূমিতে অচল প্রাতচ্ঠার আসন পেতোছি, সেখানে অমন কাটছাঁটের 
“কোনও প্রয়োজন তো নাই। আমরা দোখ, সব দর্শনেই সত্য আছে; কিন্তু 
তাকে ফাঁপয়ে তোলার ঝোঁকেই দেখা দেয় খণ্ডন-মণ্ডনের 'মধ্যা কোলাহল । 
তাই আমরা মান তৎ্-স্বরূপের নির্বঢ 'নার্বশেষ স্বরূপ যার মধ্যে 
মনঃকল্পিত একত্ব বা বহনত্বের কোনও উপাধি নাই। আরও মান : তাঁর 
অদ্বয়ভাবে বহুধাবিস্াষ্টর প্রাতিষ্ঠঞা যেমন, তেমাঁন তাঁর বহুভাবকে আশ্রয় 
করেই আবার ফিরে আসা যায় অদ্বয়তত্বে-দিব্য বিসৃষ্টতে আস্বাদন করা 
চলে অদ্বয়ের আনন্দ। সতরাং এক আর বহু, অভেদ আর ভেদ, অদ্বৈত 
আর দ্বৈত-_তাঁর এসব বিভাব নিয়ে তের ধুলা ঝেশটয়ে তোলবার কোনও 
প্রয়োজন নাই। আমরা জানি, ব্রন্মের আনন্ত্যে নিরঙ্কুশ স্বাতন্দ্যের নর্বারত 
উল্লাস আছে। অতএব ভেদব্দান্ধর সামাটানা শুচ্ক তর্কের কারায় তাকে 
বন্দী করব-এ কি শুধু আমাদের পন্ডশ্রমই নয় 2 


সস্তদশ অধ্যাক় 


দিব্য পুরুষ 


যচ্সিন সর্বাণি ভূতান্যাটত্মিবাভূদ বিজানতঃ। 
তন্র কো মোহঃ কঃ শোক একদ্বমনপশ্যতঃ ॥ 
ঈশোপনিষং 


যাঁর আত্মা হয়েছে সর্বভূত- কেননা বিজ্ঞান আছে তাঁর-কিই-বা মোহ 
কই-বা শোক থাকবে তাঁর, একত্ব দেখছেন 'যাঁন সকল ঠাঁই ? 
- ঈশোপানবদ ৭) 


এতক্ষণে অতিমানসের একটা ধারণা আমাদের হয়েছে । এইটুকু বুঝোছি, 
আমাদের প্রাকৃত জাঁবনের নির্ভর যে-মনশ্চেতনার 'পরে, আঁতমানস তার 
বিপরীত কোটতে। আতমানসের এই ধারণা হতেই 'দিব্যভাব ও "দব্যজীবন 
সম্পর্কে আমাদের অস্পম্ট মনোভাব একটা সব্যক্ত রূপের ব্যঞ্জনা পেয়েছে। 
নইলে ও-দুটি সংজ্ঞাকে আমরা বরাবরই ব্যবহার করে এসেছি কতকটা 
শোথল্যের সঙ্গে। ভেবোছ, যা আতবৃহৎ অথচ প্রায় নাগালের বাইরে, 
এমন-একটা বস্তুর আকৃতিকেই ও-্দুটি শব্দের কুহোলকায় প্রকাশ করতে 
চাই। কিন্তু এবার অস্পন্টতার অপবাদ দূর হয়েছে। 'দব্যভাব ও 1দব্য- 
জীবনকে দার্শানক য্দাক্তর দ্‌ঢ়ভীত্তর "পরে দাঁড় করানোও এখন অসম্ভব 
নয়। মান্‌ষ-ভাব আর মানষ-জীবনকেই আমরা চিনি ভাল; তবু তার সঙ্গে 
দব্ভাব আর দব্যজীবনের সম্বন্ধাট আমাদের মনে আরও উজ্জ্বল হয়ে 
উঠেছে। সংশয়ে বুঝেছি, বিশ্বপ্রকাতির স্বভাবছন্দের মধ্যেই আছে 
আমাদের চিরন্তন আশা ও আকৃতির সায়, কেননা আমাদের ঘিরে বিশ্বের 
যে অতাঁত পরিবেশ, ভাঁবষ্য উদয়নের দিকেই তার স্নানাশ্চত ইশারা । অন্তত 
বুদ্ধি দয়েও বুঝেছি, যে-পরমার্থতত্বকে ব্রহ্ম বলি, কি তাঁর স্বরূপ, কি করে 
শাব*শবরূপে তাঁর আতীবসৃন্টি। ব্রহ্ম হতে যা বোৌরয়ে এসেছে, আবার যে 
ব্রন্মেই তা ফিরে যাবে_এ নিয়েও আমাদের মনে আর-কোনও সংশয় নাই। 
এবার তাহলে একটা প্রশ্নের আরও স্পম্ট জবাব দ্যাব করবার সময় এসেছে। 
প্রশ্নটি এই : ব্রহ্মই যাঁদ হন জাঁবনের স্বরূপসত্য, তাহলে কি করে তাঁর দিকে 
জীবনের মোড় 'ফাঁরয়ে দেব 2 আধারের কোন্‌ রূপান্তর সহজ হলে আমরা 
তাঁর মধ্যে সহজভাবে পেশছতে পারব- শুধু সত্তার গভীর গহনে সমাধি- 
শসাদ্ধর নিহসঞ্গ প্রত্যয় নিয়ে নয়, সবার রঙে রংমেশানো এই জীবন ও 
প্রকীতির আবিকৃত স্বরূপকে নিয়েই £ অবশ্য এখন পর্যন্ত আমাদের দর্শন 
কতকটা একাঙ্গাশ, কেননা প্রকৃতির সঙ্কোচের মধ্যে ব্রদ্মের অবতরণের দিকটাই 
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আমরা স্পম্ট করে তুলতে চেয়োছি এতক্ষণ। কিন্তু আমাদের স্বরূপে প্রকাশ 
পেয়েছে তাঁর উত্তরণের লীলা-জীবে আঁভানাবন্ট বঙ্গ যেখানে প্রকৃতির 
সত্কোচ কাটিয়ে স্বমাহমায় ফিরে যেতে চাইছেন। এই গাঁতর ভেদ হতেই 
এসেছে মানুষ আর দেবতায় জাবনছন্দের তারতম্য। দেবতাকে কখনও 
অবতরণের আয়াস স্বীকার করতে হয়নি, তাই উত্তরণের সাধনাও তাঁর অজ্ঞাত। 
কিন্তু যে-মানুষ তপস্যার বীর্ষে ম্াক্ত অন করেছে, অন্ধকারের বুক থেকে 
ছিনিয়ে এনেছে দেবত্বের স্বাধিকার, তার অনুভবে এসেছে আঁন্নদশীপ্তি, চেতনার 
নবীন সম্পদ সে জয় করেছে অন্ধতমিম্রায় অবতরণের দুঃসাহসী স্বীকীতি 
[দিয়েই। কিন্তু তবুও এ-দুয়ের মাঝে স্বরুপসত্যের কোনও ভেদ নাই-_- 
শুধু আকার আর রঙের বদল ছাড়া। তাই এতক্ষণের আলোচনায় যেসব 
[সদ্ধান্তে পেশীছেছি, তাহতে আমাদের অভীপ্সিত 'দব্য-জীবনের স্বরুপ 
আঁবজ্কার করা অসম্ভব হবে না। 

প্রশন তাহলে এই । মনে করা যাক, চিৎ এখনও নেমে আসোন জড়ের 
মধ্যে, জ'বাজ্মা জড়প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ান, অতএব আঁবদ্যারও করাল 
ছায়া দেখা দেয়ান। এ-অবস্থায় কোনও চন্ময় 1দব্য পুরুষের স্বরূপকথা 
ক হবেঃ িই-বা হবে তাঁর চেতনার পাঁরচয় ঃ অবশ্য এটুকু বাঁঝ : বস্তুর 
স্বরূপসত্যে তাঁর প্রাতষ্ঠা-অব্যাভিচারত অদ্বয়ভাবের শাশ্বত প্রত্যয়ে। ব্রহ্গ- 
সন্তারই মত আপন অনন্তসত্তার আঁবচল আয়তনে তাঁর স্থিতি। অথচ দেব- 
মায়ার লখলায়, ধত-চিতের সংজ্ঞানময় ও প্রজ্ঞানময় দুটি উল্লাসে ব্রন্দের সঙ্গে 
যুগপৎ অভেদ ও ভেদকেও তিনি আস্বাদন করেন; আবার অদ্বয়স্বরূপের 
বহুধা-আত্মর্পায়ণের অন্তহীন বিলাসে, অন্যান্য দিব্য পুরুষের সঙ্গেও তান 
এই ভেদাভেদের আনল্দ সম্ভোগ করেন।...এই নিত্যাসম্ধ চেতনা আমাদের 
কাম্য বলে তার স্বরূপকে আরও তলিয়ে বুঝতে চাই। 

স্পম্টই বোঝা যায়, অখণ্ড সঁচ্চদানন্দের অপ্রপাণ্চিত উল্লাসে 'নত্যচ্ছশ্দিত 
এই দিব্য পুরুষের চেতনা । অসম্ভূত সংস্বরূপে তিনি অন্তহীন নিরঞ্জন 
সল্মানত। আবার সম্ভাতিরূপে অজর অমর প্রাণের তান প্রমুক্ত উচ্ছবাস। 
দেহের জল্ম মৃত্যু ও বিপরিণামদ্বারা তাঁর সন্তা অপরামূষ্ট, কেননা তাঁতে 
আঁবদ্যার ছায়া নাই, জড়ভূতের অন্ধ আবরণ নাই। আবার শীক্তরূপে 'তাঁন 
অন্তহীন 'নরঞ্জন চেতনা- শা*বত জ্যোতির্ময় প্রশান্তির অচল শ্রাতষ্ঠায় 
ণনত্যসংাস্থত। অথচ বিজ্ঞান ও চংশাক্তর 'বাঁচত্র িলাসে উপচে পড়ে তাঁর 
অক্ষুণ্ন স্বাতন্ত্য। তাঁর মধ্যে প্রমাদী মনের স্খলন নাই, নাই আয়াসাক্লিষ্ট 
ব্যর্থ সঙ্কজ্পের বণনা, কেননা অদ্বয়ভাবের সত্য হতে কখনও "তানি প্রচ্যত 
হন না, 'দব্য স্বভাবের স্বচ্ছন্দ সুষমা ও স্বর্পজ্যোতি কখনও তাঁর ম্লান 
হয় না। পাঁরশেষে, আনন্দস্বরূপে তান শাশ্বত আত্মরাঁতর অব্যাভচারত 


দিব্য পুরুষ ১৬৫ 


শনরঞ্জন উল্লাসে সমুচ্ছল। কালকলনাতেও সে-আনন্দের প্রবাহ 'বাচত্র ও 
মুক্তচ্ছন্দ। আমাদের মত তার মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ অততীপ্তি ও সন্তাপের বিকৃতি 
নাই। কেননা, ব্বাম্ধর সঙ্তোচ দ্বারা, প্রমত্ত দুরাগ্রহের ব্যর্থতা দ্বারা, অন্ধ- 
বাসনার তাড়না দ্বারা সে-আনন্দ খন্ড-ম্ট নয়। 

দিব্য পুরুষের সংঁবতে অনন্ত সত্যের কোনও বিভাব অনাধগম্য থাকবে 
'না, বাচন্র সম্বন্ধের জালে জড়িত হয়েও তার 'দিব্যাস্থাততে সীমার সঙ্কোচ 
দেখা দেবে না। এমন-কি জাবত্বের প্রাতিভাস এবং ভেদব্যবহারের লীলাকে 
পারপূর্ণ স্বীকার করেও সে-সংাবং কখনও স্বরৃপানুভব হতে বিন্দুমানর 
স্খলিত হবে না। 'দব্য পুরুষের আত্মসধাবং নিরন্তর পরা সংাবৎ দ্বারা 
আধবাসিত থাকবে। পরা সংবৎ আমাদের কাছে আনরুক্ত সত্তার একটা 
বাদ্ধিগ্রাহ্য কজপনা মাত। ব্রহ্ম আছেন পরাৎ-পর হয়ে : তিনি আবজ্ঞেয়, নিজেকে 
জানেন আমাদের জ্ঞানের ধারা ধরে নয়; বাদ্ধ ব্রকন্মের এই পাঁরচয় জানে 
শুধ, তাঁর সান্িধ্যে আমাদের নিয়ে যেতে সে পারে না। কিন্তু দিব্য পুরুষের 
নিবাস বস্তুর স্বরূপসত্যে, অতএব নিজেকে তিনি নিত্য অনুভব করেন 
পরা সংবিতের প্রকাশরূপে। তাঁর অক্ষরসন্তা তুরায় সাঁচ্চদানন্দের অব্যাকৃত 
স্বরুপসন্তা। আবার তাঁর চিদ্বিলাস তৎংস্বরূপের সাঁচ্চদানন্দময় 'বিভাতি। 
তাঁর বিজ্ঞানময় 'স্থাত বা প্রবৃত্তির প্রত্যেকাট 'বভাবকে তিনি অপ্রমেয়ের আত্ম- 
প্রামাতর একটা 'বাচন্র প্রকাররূপে অনুভব করবেন। তাঁর বীর্য সঞ্কজ্প ও 
* শীক্তর প্রত্যেকটি স্থিত বা বিভঞ্গে জানবেন তান স্বপ্রাতিষ্ঠ সত্তা ও প্রজ্ঞার 
চল্ময় বীর্যাবভতিতে সেই পরমাঁশবের আত্মবিভাবনের স্ফৃর্ত। তেমাঁন তাঁর 
আনন্দ প্রেম ও আত্মরাতির প্রত্যেকটি 'স্থাত বা তরঙ্গে তান পাবেন আত্মা- 
রামের চিন্ময় রমণোল্লাসের অনুভব । পরা সংাবতের এই সাধুজ্য 'দব্য 
পুরুষের সংবিতে একটা চাঁকত দীপ্তি নয় শুধু । অথবা এমনও নয় যে, বহু 
আয়াসে একবার এই চরম ভূমিতে পেপছে একে কোনরকমে তিনি আঁকড়ে 
আছেন। তাঁর সাধারণ স্থিতির "পরে এ-ষে একটা বিশেষণ সাদ্ধ বা চরম 
পঁরিণাঁতির প্রলেপ, তাও নয়। ভেদে এবং অভেদে এ-সাষুজ্য তাঁর নিত্যাসদ্ধ 
স্বর্প, তাঁর স্বারাসক অনুভব । জ্ঞানে কর্মে ভোগে অথবা সং্কল্পে এ-অনুভব 
তাঁর কখনও ম্লান হয় না। কালাতীত অচলপ্রাতম্ঠা় অথবা কালকলনার 
তরঙ্গদোলায়, দেশাতীত পরম সদ্‌ভাবে অথবা দেশাবাচ্ছন্ন সত্তার বিভূঁতিতে, 
হেতু-প্রত্যয়ের অতীত নিরুপাঁধক নিরঞ্জন স্বভাবে অথবা হেতু-প্রত্যয়দ্বারা 
অবাচ্ছন্ন ব্যবহার্য স্থাতিতে তাঁর সাযুজ্যের অনুভব কোথাও গ্রস্ত কিংবা 
দতাঁমিত হবে না। পরা সংাবতের এই নিত্যসাধূজ্য হবে তাঁর অন্তহীন 
স্বাতল্ম্য ও আনন্দের 'নিরন্ত নির্ঝর, তাঁর লনলাবভূঁতিকে করবে স্বপ্রতিষ্ঠায় 
প্রমাদহণীন, তাঁর দিব্ভাবের হবে পরম রসায়ন। 
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অখন্ড সচ্চিদানন্দের আত্মবিভাবনের যে-দুঁটি আঁবনাভূত কোঁিকে আমরা 
এক এবং বহু বলে জানি, সে-দুটি শা*বত-বিভাবকে দিব্য পুরুষের চেতনা 
যুগপৎ আধিকার করে আছে। বস্তুত দিব্য পুরুষের কেন, সর্বভূতেরই 'স্থাতির 
এই একটি ধারা। 'কন্তু আত্মসংাবৎ আমাদের খাঁণ্ডত বলে এক এবং বহ?তে 
আমরা অনপনেয় একটা বিরোধ দেখি। তখন দুয়ের মাঝে একাঁটকে আমাদের 
বেছে নিতে হয়। বহর মেলায় থাকলে অখণ্ডের সমগ্র ও অপরোক্ষ সংাঁবং 
আমাদের মাঝে লপ্ত হয় : আবার অখণ্ডে অবগাহন করলে বহর চেতনাকে 
বাধ্য হয়ে নিরাকৃত করতে হয়। কিন্তু দিব্য পুরুষের চেতনায় এই দ্বন্দ ও 
অসমুচ্চয়ের জুলুম নাই। নিঃশেষ আত্মসমাধান ও অন্তহশন আত্মপ্রসারণ 
কি আত্মবিচ্ছরণ দুয়েরই সমনুচ্চত অনুভব তাঁর স্বভাব। তাঁর মধ্যে অথশ্ডের 
অদ্বৈতচেতনায় অনন্ত আত্মবিভাবনার সংবেগ যেন সম্প্যাটত এবং অব্যাকৃত 
হয়ে আছে_যাঁদও স্ফুরত্তা তার নিত্য সম্ভাবত। অথচ আমাদের মনশ্চেতনায় 
এ-বিভাব জাগায় শুধ7 অসৎ বা শূন্যের কম্পনা। কিন্তু এই অদ্বৈতানুভবের 
সঙ্গে দিব্য পুরুষের মধ্যে আছে অখণ্ডের চিদ্বিলাসের অনুভব- নিজের 
চন্ময় সত্তা সঙ্কল্প ও আনন্দের ললায়নে বহুবিভাবনার অফুরন্ত উল্লাস 
বহুর অব্যক্তভাবে একের অদ্বৈতপ্রত্য় এবং একের আত্মপ্রসারে বহর আঁভ- 
ব্যাক্ত- সাচ্চদানন্দের এই 'দ্বিদল লালার যুগপৎ আস্বাদনই তাঁর 
অদ্বৈতবোধের স্বরূপ। যে-অদ্বয়তত্ব বহুত্বের শাশ্বত প্রভব এবং স্বরূপসত্য, 
বহূর মধ্যে নিগঢ়্ এক্যভাবনার আকৃতি এনরন্তর তাকে আকর্ষণ করছে 
নিজের ভূমিতে । আবার লোকোত্তরের মহাসঙ্কর্ধণে বহু ছুটেছে একের সেই 
মহারাসমণ্ডে, যেখানে নাখল ভেদলীলার শাশ্বত পর্যবসান ও আনন্দময় 
সার্থকতা । িংশান্তর এই উজান-ভাটার যুগললণলা 'দব্য পুরুষের চেতনায় 
অখণ্ডৈকরস হয়ে ভাসছে। এই পরমদর্শনই খত-চিতের সম্প্রতায়, বোঁদক 
খাঁষ যাকে বলেছেন, 'সত্যম্‌ তং বৃহৎ?। সমস্ত রোধের এই পরমসমন্বয়ই 
যথার্থ 'অদ্বৈত' যে-সংজ্ঞাশব্দের মধ্যে আছে আঁবজ্ঞেয়ের বিজ্ঞানের উদারতম্‌ 
ব্ঞ্জনা। 

দব্য পুরুষ জানবেন : সত্তা সংবিং সঙ্কজ্প ও আনন্দের এই-যে বৌচিন্রয, 
এ সেই আত্মসমাহত পরমাদ্বৈতৈর আত্মপ্রসারণ ও বিচ্ছুরণ-_ স্বভাবের 
উল্লাসে তাঁর উপচে পড়া। তাঁর আত্মবিপাঁরণামের এ-লীলা তো ভেদদ্বারা 
নিজেকে খন্ডিত করা নয়_এ-যে অন্তহীন অখন্ডতাকে আরেকর্‌পে ছড়িয়ে 
দেওয়া শুধু । আত্মস্বরূপে তিনি নিত্যসমাহত অদ্বয়রুপ; অথচ সেই 
স্বর্‌পের প্রসারণে বৌঁচন্রের এই উল্লাস তাঁর। যা-কিছু তাঁর মধ্যে রূপাঁয়িত 
হচ্ছে সে তো অদ্বয়রুপেরই অন্তহীন সামর্থ্যের 'বচ্ছুরণ। এমান করে 
নামহীন নৈঃশব্দ্যের গহন হতে জাগছে বাক্‌ বা নামের ঝঙগ্কার, অরুপের 
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স্বরূপ হতে ফুটছে রূপের লালা, শাক্তর নিমেষ হতে উচ্ছ্বাসত হচ্ছে 
সঙ্কম্প ও বার্ষের সংবেগ, আত্মসংবিতের কালকলনাহণীন আ'ঁদত্যাবিম্ব হতে 
বুকে দুলছে সম্ভাতির স্পান্দত চেতনা, অন্দ্বেল আনন্দের শাশ্বত ্তব্ধতা 
হতে উৎসারিত হচ্ছে প্রেম ও হর্ষের অফুরন্ত জোয়ার। এ-লশলা 
নার্বশেষেরই আত্মবিভাবনের 'দ্বদল লালা । তার প্রত্যেকটি বিশিষ্ট 
[বিভাঁতিতে থাকবে একটা একান্তন প্রত্যয়, কেননা প্রত্যেক বিশেষ সেখানে 
নিজেকে 'নার্বশেষের 'বিভূতরূপে জানে। অথচ এই এঁকান্তিকতার মধ্যে 
আঁবদ্যার ছোঁয়াচ থাকবে না, অতএব একটি বিশেষ অপর বিশেষকে অপূর্ণ 
বা অসগোন্ন জ্ঞানে নিরাকৃত করবে না। 

বিশ্বের পারব্যাপ্তিতে দিব্য পুরুষ আতিমানস স্থাতির 'তনাঁট পর্ব 
অনুভব করবেন-_ আমাদের মনঃক্পিত 1তনাঁট 'বাবক্ত পর্বরূপে নয়, সাঁচ্চদা- 
নন্দের আত্মবভাবনার একাঁট অখণ্ড 'ন্রপুটীর্পে। তাঁর আত্মস্বরূপের 
সর্বায়তন অখণ্ড উপলা্ধর মধ্যে তারা 'বাবক্ত হয়ে ধরা দেবে, কেননা অখশ্ড- 
গ্রাহী বৃহৎ পারব্যাপ্ত হল খতাঁচন্ময় আতমানসের স্বধর্ম। 'দব্য পুরুষের 
কজ্পদৃম্টিতে অনুভবে বা ব্যক্তপ্রত্যয়ে এমাঁন করে সর্বভূত প্রাতভাত হবে 
আত্মারূপে। সে-আত্মা তাঁর আত্মা, সর্বভূতের আত্মভূত এক আত্মা, অথবা 
এক অখন্ড আত্মভাব এবং সর্বগত আত্মবিভাবনা। বিভূতির বোৌচিন্র্েও তার 
 খণ্ডতা নাই, কেননা আত্মসংবৎ আর আত্মীবভুতির বাবিক্ত সত্তা সেখানে নাই ॥ 
আবার তাঁর কম্পদৃম্টিতে অনুভবে ও ব্যক্তপ্রত্যয়ে সর্বভূত দেখা দেবে এক 
অদ্বয়স্বরূপের 'বাচত্র চিন্ময় 'িগ্রহরূপে। সে 'দব্য অনুভবে প্রাত ভূত 
এক অখণ্ডসন্তাতে সন্তাবান, অখণ্ডের মধ্যেই তার বৌশল্ট্যের প্রাতষ্ঠা। ভূতে- 
ভূতে যে-অদ্বয়স্বরূপের আনন্ত্যের আভব্যঞ্জনা, তার মধ্যে প্রতি ভূতের 
অন্যোন্যসম্বন্ধ বধৃত থাকবে অদ্বয়স্বরূপের নিত্যযোগে, কেননা প্রাতি ভূত 
তাঁর অন্তহীন আত্মর্পায়ণের চিদ্ঘন িচ্ছরণ। পাঁরশেষে তাঁর কজ্প- 
দৃষ্টিতে অনুভবে ও ব্যক্তপ্রত্যয়ে প্রাত ভূত ভাসবে তার সনাতন বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে চিদ্ঘন ব্রক্ষবিন্দুর 'বাঁবক্ত ভঙ্গ হয়ে। তখন প্রাত বিগ্রহে একই 
পরমদেবতার অধিবাস। অতএব বিগ্রহ 'মিথ্যা-বা কল্পমায়া নয়, অখণ্ড 
সত্যের একটা মাঁয়ক অংশ নয়, কিংবা এক আঁবচল মহাসমুদ্রের ফেনোচ্ছল 
তরঙ্গলশলা নয় শুধুকেননা এসমস্তই অপূর্ণদশী মনের জল্পনা মান্র। 
দিব্যদৃস্টিতে ব্যাক্তির সত্তা অথন্ডেরই অখন্ড বিলাস। অনন্ত সত্যের পূর্ণ 
ব্ঞ্জনা তার সত্যে_বিন্দুতে 'সম্ধুর প্রাতফলন নয় শুধু, সম্ধ্ুর পারপূর্ণ 
আবেশ। এই বিশেষই তখন সেই পারিপূর্ণ িবিশেষ, কেননা সত্যের দাম্ট 
তার মধ্যে প্রতিভাসের মর্ম ভেদ করে পূর্ণস্বরূপের স্বমহিমাকে দেখতে পায় ॥ 
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কিন্তু এই-ষে তিনাঁট অনুভব, আতমানসের সংপ্পিশ্ডিত অদ্বৈতানূভবে 
'এরা এক অখন্ডৈকরস প্রত্যয়-এদের একটি হতে আরেকাঁটকে সেখানে বিবিক্ত 
করা চলে না। মানুষ ব্রহ্মানুভূঁতিতে তারা ধরে আত্মবিজ্ঞানের 'তনাঁট রূপ । 
'উপানষদ প্রথমাঁটকে বলেছেন, 'যস্য সর্বভূতাঁন আত্মৈবাভৃৎ-_আমাদের আত্মাই 
হয়েছেন সর্বভূত। দ্বিতীয় অনুভবের সত, “সর্বাণি ভূতাঁন আত্মন্যেব-_ 
সর্বভূতকে দেখা আত্মার মধ্যে। আর তৃতীয় অনুভবে, 'সর্বভূতেষু আত্মানম 
-আত্মকে দেখা সর্বভূতে। আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত-_এই হল আমাদের 
সর্বাত্বভাবের ভিত্তি। আত্মার মধ্যে সর্বভূত_এই অনুভবে হয় ভেদের 
মধ্যেও অভেদদর্শন। আর সর্বভূতেই আত্মা আছেন- এই অনুভবে ঘটে বিশ্বে 
জীবের আত্মপ্রতিষ্ঠা। তিনটি অনুভবকে আলাদা করে দেখানো হল ব্াদ্ধর 
প্রয়োজনে; কিন্তু স্বারাঁসক প্রত্যয়ে তারা আবাবস্ত। আমাদের মনে খত 
আছে, একটা-কিছন্‌কে একান্ত 'বাবস্ত করে আঁকড়ে ধরবার ঝোঁক আছে। 
তাই অখন্ড আত্মোপলন্ধির যেকোনও বিভাবকে সে আর-সবাইকে ছাঁপয়ে 
বড় করতে পারে। এমনি করে উপলান্ধর অপূর্ণতা ও ব্যাবর্তকতায় পরমার্থ- 
সত্যের মধ্যেও লাগে মানুষের প্রমাদী মনের ছোঁয়াচ, অদ্বৈতের সর্বাবগাহশ 
ভাবনাতেও জাগে বিরোধ ও অন্যোন্যপ্রাতষেধের কম্পনা। “কিন্তু "দিব্য 
পুরুষের আতমানস চেতনা মনের বিকল্প হতে নমক্ত-তার মধ্যে সব্বগ্রাহ 
অদ্বৈতপ্রত্যয়ের বৈপুল্য আছে, আছে আনন্ত্যের সমগ্র ধাঁত। অতএব তাঁর 
কাছে 'দব্য অনুভবের এই ভ্রয়ী একই পরানূভবের মহাব্রিপুটশ মান্র। 

কল্পনা করা যাক, এই 1দব্য প্রুষের চেতনা কোনও রক্ষভূত জীবচেতনায় 
আবিস্ট। তখন সেই জীব-্রহ্ম আত্মজঈবনে এবং তথাকাঁথত অপর জাবের 
সঙ্গে 'বাঁবক্ত ব্যবহারেও চেতনার মর্মমূলে সর্যোন অদ্বৈতের অখন্ড 
সমগ্রতা অনুভব করবেন। আবার তাঁর চেতনার পাঁরমণ্ডলে থাকবে 'বিশবাত্ম- 
ভাবন অথচ সাঁবশেষ অদ্বয়ভাবনা। বিশ্ব আর বিববাতীতের দাট 
দুয়ারই তাঁর কাছে খোলা থাকবে এবং তাদের ভূমিকা থেকে জীবস্বের লীলাকে 
আস্বাদন করা তাঁর একান্ত সহজ হবে। বেদে 'দব্যভাবের এই 'তিনাঁট 
ভাঙ্গই দেবস্বরূপের ভাবনায় স্থান পেয়েছে । স্বরূপত দেবতারা এক, কেবল 
খধাঁষরা তাঁদের 'বাভন্ল নামে ডাকেন--একং সদ বিপ্রা বহুধা বদাল্তি।, কিন্তু 
'সত্যম খতং বৃহতের” পরমা প্রতিষ্ঠা হতে যখন উৎসারত দোৌখ তাঁদের 
্রুতুর ললা, তখন জানি আ*নই (অথবা অন্য-কোনও দেবতা ) সকল দেবতা 
হয়েছেন_অখণ্ড থেকেই 'তাঁন সব হয়েছেন। আরও জানি, নাভিতে 
সমর্পত অরসমূহের মত সকল দেবতা তাঁরই মধ্যে রয়েছেন-_“স দেবান্‌ বিশবান্‌ 
শিবভার্ত। আবার জান, 'বাঁশম্ট দেবতারূপে সবার "মন্ত্র তিনি, বার্ষে প্রজ্ঞা 
ছাঁপয়ে গেছেন সবাইকে, তবু তান 'দেবানাম্‌ অবমঃ আছেন সবার নীচে, 
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দেবতাদের দৃতরূপে। মানুষের পুরোহিত তিনি, তান ক্াণা” বা কর্মণ। 
[বিশ্বের স্রম্টা তান, আমাদের 'িতৃস্বরূপ, অথচ 'তাঁন 'সহসঃ সুন্‌+-- 
আমাদেরই উৎসাহসের বর্ষে জাত। অর্থাৎ অনাদি অথচ প্রজাত অল্তর্যামণ 
আত্মা বা ব্রহ্ম তিনি, তিনি সর্বভতাধিবাস অদ্বয়স্বরূপ । 

দিব্য পুরুষের ব্যবহারও 'দিব্য। সর্বাবগাহ আত্মসংবিৎ দ্বারা 'তাঁন 
জানেন- ব্রহ্ম পরমাত্মা অথবা তাঁর আত্মর্পন জীবের সঙ্গে ক তাঁর সম্বন্ধ । 
সে-সম্বন্ধের বিলাসে আছে শুধু আত্মভাব সংঁবং বিজ্ঞান শাক্ত সংকল্প প্রেম 
ও আনন্দের ছন্দোলখলা। এ-লীলায় বৈচিন্রের শেষ নাই, কেননা 'দব্য 
পুরুষের নিম্মুক্ত চেতনায় আত্মারও সাম্যের অন্ত নাই। তাই তাদাত্ম্য- 
ভাবের অব্যাভচারশ অনুভবে সমান্বিত অনন্ত সম্বন্ধের নিরঙ্কুশ বৈচিন্রযে তাঁর 
ভোগ সমৃদ্ধ হবে_ আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্ভাঁবত কোনও সম্বন্ধকেই 
ছাঁটবার প্রয়োজন হবে না সেখানে । একাদক দিয়ে সে-ভোগ হবে আত্ম- 
সমাহিত আত্মারামের 'দিব্যসম্ভোগ, আর একাঁদকে সে বিশববোচন্টে 
আত্মীবভাবনার 'বাঁচত্র আস্বাদন-_ রূপে-রূপে বিশ্বময় নিজেকে ছাঁড়য়ে দয়ে 
সৈই বহুর্পে রমমাণ হবার আনিব্চনীয় উল্লাস। আবার ভেদভাবনায় 
সব্ভূতের 'বাঁবক্ত অনুভবকে আত্মবৎ সম্ভোগ করা-_এই হবে তাঁর আস্বাদনের 
আরেকাঁট ভঙ্গি । 'দব্যরাতর এই বিপুল সামথণ্য তাঁতেই সম্ভব। কেননা 
তিনি জানেন, তাঁর স্বকীয় কি পরকীয় অনুভব, অথবা অপরের সঙ্গে তাঁর 
অন্যোন্যসম্বন্ধ- এসব তাঁর আত্মস্বরূপ অখণ্ড পরমাত্মার রসোদগার, তাঁর 
নিরঙ্কুশ আনন্দের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা। ভূতে-ভূতে এক সর্বাধবাসই “হাদি 
সান্নবিষ্টঃ-_এইটকুতে ভেদের আভাস । কল্তু তাঁর অখন্ড সম্ভূতিসধাঁবতের 
পরম অনুভবে সে-আভাসও মিলিয়ে গেছে। এই তাদাত্ম্যবোধেই "দিব্য 
পুরুষের সকল অনুভবের প্রাতিষ্ঠা। তাই তাঁর মধ্যে খণ্ডিত চেতনার দ্বন্দ 
নাই-যা আমাদের চেতনায় আঁবদ্যা ও 'বাঁবক্ত অহমিকার স্বাভাঁবক পাঁরণাম। 
আত্মায়-আত্মায় অন্যোন্যসম্বন্ধের বোৌচত্রয তাঁর চেতনায় বেজে উঠবে এক 
দব্যরাগণশর সুষম ঝঙ্কারে-চল্ময় লশলোচ্ছলতায় পরস্পরকে তারা ছেড়ে 
গিয়েও জড়িয়ে ধরবে, মিলিয়ে যাবে এক শাশ্বত সরমূঙ্ছনার অগণিত 
বাঁচভঙ্গে। 

দব্য পুরুষের চেতনায় আত্মভাব বিজ্ঞান ও 'সঙ্কল্পের বেলাতেও চলবে 
এই অন্যোন্য-আপ্যায়নের লীলা । তাঁর আনন্দময় অনুভবে স্ফুরিত হচ্ছে 
িদানন্দময় আত্মভাবের উল্লাস শুধু । অদ্বতানুভবের খতময় প্রশাসনে তার 
মধ্যে তাই প্রজ্ঞার সঙ্গে সন্কল্পের বা উভয়ের সঙ্গে আনন্দের কোনও বিরোধ 
নাই। এমন-কি চেতনার এই ভূমিতে একটি পুরুষের বিজ্ঞান সঙ্কল্প ও 
আনন্দের সঙ্গে আরেকটি পুরুষের বিজ্ঞান সঙত্কষ্প ও আনন্দের কোনও 
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সংঘর্ষ দেখা দেবে না। কারণ, আমাদের খণ্ডসন্তা যাকে সংঘর্ষ ও বৈষম্যের 
উত্তেজনা বলে জানে, তাঁদের অখণ্ডান্ভববাঁসত চেতনায় তা ফুটবে এক 
অনন্তসমরসঞ্গাঁতর বিচিত্র স্বরলশলা হয়ে-যার মধ্যে থাকবে শুধু মিলন- 
সুষমার ছন্দোলনীলা। 

বন্ধ বা পরমাত্মার সঙ্গে দিব্য পুরুষের সম্বন্ধ হবে পরমতাদাঝ্ম্যের সম্বন্ধ, 
কেননা বিশবাতীত ও 'বিশ্বাত্মক চৈতন্যকে তিনি আত্মচৈতন্যরূপে অনুভব 
করবেন। তাঁর স্বরুপব্যা্ততে যে-্রহ্গতাদাত্যের অনুভব, ঘটে-ঘটে ব্রহ্মানুভবে 
ফুটবে তার বিশবতোমুখ বচ্ছুরণ। ব্রহ্গসংস্পর্শে তাঁর বিজ্ঞান হবে বন্দে 
সাবজ্ঞের লীলা, কেননা ব্রন্ধ বজ্ঞানস্বরূ্প। আমাদের কাছে যা অজ্ঞান, 
ব্রাহ্মী চেতনায় তা স্বরৃপবোধের 'বশ্রান্তিতে জ্ঞানের সংহরণমান্র_ যাতে তাঁর 
আত্মবোধের প্রভাস হতে একটি রাম 'বিকীর্ণ হয়ে আমাদের ভিতর 'দয়ে 
তাঁকে খণ্ডবোধের আস্বাদন দেয়। তেমাঁন দিব্য পুরুষের সঙ্কল্প হবে 
ব্রন্মের সবৈশ্বর্যের লীলা, কেননা ব্রহ্গ শান্তি সঙ্কল্প ও বীর্যস্বরূপ। আমাদের 
কাছে যা অশাক্ত ও অসামর্থয, তাঁর মধ্যে তা শাস্তির আবক্ষুন্ধ প্ঃঞ্জভাবে 
সঙ্কল্পের সংহরণ মান্। তার ফলে িৎশাক্তর বিশেষ-একটা 'বিভূতি আমাদের 
মধ্যে ফুটে ওঠে মিতবীর্যের 'বাঁশজ্ট ছন্দে। এমনি করে 'দব্য পুরুষের 
প্রেম ও আনন্দ রন্ষের চিন্ময় রসোল্লাস, কেননা ব্রন্গ প্রেম ও আনন্দস্বরূপ। 
আমাদের কাছে যা অপ্রেম ও নিরানন্দ, তাঁর কাছে তা আত্মরাতির গহন সমুদ্রে 
হনাদিনী-শাক্তর অবগাহন মান্র। দিব্যসম্প্রয়োগের একাঁটি বাঁশম্ট ভাঁঙ্গ এই 
ভূমিতে আনন্দসমুদ্রের উত্তালতরঞ্ে উচ্ছৰাঁসত হয়ে উঠবে, এ তারই আয়োজন । 
এমান করে সম্ভূঁতির চিন্রললায় 'দব্য পুরুষের মধ্যে ঘটবে ব্রহ্মসদ্ভাবের উচ্ছল 
রৃপায়ণ। আমাদের কাছে যা বিরাতি মৃত্যু বা অত্যন্তনাশ, তাঁর অনুভবে 
সে শুধু সাঁচ্চদানন্দের শা*শবত আধচ্ঠানে প্রপণ্যোল্লাসময়শী মায়ার 'বিশ্রান্তি 
বোঁচন্রয বা সংহরণ মান্ত। অথচ অদ্বৈতের এই 'নিত্যানূভবে 'দব্য পুরুষের 
চেতনা ব্রক্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে অভেদে-ভেদের বিলাস হতেও বাঁণ্চিত হবে না 
সে হবে তাঁর অদ্বৈত-রাঁতির আরেকাঁট বিভাব মান্র। পুরুষোত্তমের আলংগনে 
বাঁধা পড়ে রাঁসকের হৃদয়ে যে অসমোধর্ব মাধূর্ের আনব্চনীয় রসোদ্‌গার 
জাগে, দিব্য পুরুষের চেতনায় তার সকল সম্ভাবনাই নিরগ9গল থাকবে। 

এখন প্রশ্ন এই : কোন্‌ পাঁরবেশে, কি সাধনের সহায়ে চরিতার্থ হবে 
ব্য পুরুষের এই জাবনায়ন 2 ব্যবহার-জগতের সকল অনুভবের মুলে 
আছে 'বাঁশস্ট কতগ্ীল সাধনের মধ্যস্থতায় সন্ধিনী-শাক্তর একটা রূপায়ণ। 
তাদের আমরা নাম 'দিয়োছ-_ধর্ম, গুণ, ক্রিয়া বা বৃত্ত। যেমন ব্যবহারভূমিতে 
নামতে হলে মনোধাতুর ব্যাকীত চাই-ধর্মগ্রাহতা, 'বিষয়াবেক্ষণ, স্মাতি, 
সমবেদনা প্রভাতি 'বাচত্র মনোবৃত্তির স্বাভাবক 'বিপারণামে; তেমান খত-চিৎ 


দব্য পুরুষ ১৬৩ 


বা আতিমানসেরও পুরুষে-পুরুষে সংযোগসাধনার জন্য চাই আঁতমানস 
কতগ্াল শাক্ত বৃত্ত ও ক্রিয়ার উদ্ভাবন। নইলে বৈচিত্রের লীলা সম্ভবপর 
হবে না। দব্যজীবনের মনস্তত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আবার 
আতমানসন বৃত্তির কথা তুলব। এখন শুধু দেখাঁছ তার তাঁত্বক 'ভান্ত কি, 
কিই-বা তার যথাযথ স্বভাব ও স্বধর্ম। আপাতত এইটুকু বললেই যথেষ্ট, 
[বাবিক্ত অহংবোধের ও ব্যাবহারক চেতনায় খণ্ডবৃত্তির অভাব অথবা উচ্ছেদই 
ধিব্জীবনসাধনার মৃলমন্ত্র_কেননা এরা আছে বলেই মানুষ মরণধর্মী এবং 
্রাহ্মী স্থিতি হতে বিচ্যত। ইহন্দী শাস্ত্রের ভাষায় ওই তো আমাদের “আদ 
দাঁরত”- দার্শনক যার তমা করে বলবেন, এমনি করেই আমরা ভ্রম্ট 
হয়োছ শুদ্ধ-চিতের সত্য ও খাত হতে, তার অখণ্ড-অদ্বয় সৌষম্য হতে। 
অবিদ্যার অতল গহনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবাত্মার যে সংসার-আভযান শুরু হল, 
দুঃখের অরাণমন্থনে মানুষের হৃদয়ে সামদ্ধ হল ষে অভীপ্সার বাহাশখা 
এই স্বরৃপচ্দাতি সে-তপস্যারই অপাঁরহার্য সাধন। 


অঙ্টাদশ অধ্যায় 
মন ও অতিমানস 


মনো ব্রন্গেতি ব্যজানাৎ। 
তৈতিরীয়োপানিষৎ ৩1৪ 
তিনি জানতে পারলেন, মনও বঙ্গ । 
-তৈত্তিরীয় উপানষদ (৩1৪) 
আবিভন্তণ% ভূতেঘ; [বিভন্তামব চ প্থিতম্‌। 
গশতা ১৩।১৭ 


অবিভন্ত তান, কিন্তু ভূতে-ভূতে বিভন্ত হয়ে আছেন যেন। 
_গাীতা' ১৩১৭) 


সাচ্চদানন্দের ভূমিতে 'দব্য পুরুষ যে আঁতমানস লীলার আবকল্প 
1স্থাততে প্রাতান্ঠিত আছেন, এতক্ষণ তার স্বরূপসত্যের একটা ধারণা করতে 
চেয়েছি। প্রাকৃত দেহমনের আধারে সাঁচ্চদানন্দের যে-বিগ্রহ স্ফুরিত হয়েছে, সেই 
মানূষী চেতনাতেও আঁতমানসের প্রকাশ সম্ভব_এই আমাদের আশা । গকলন্তু 
আঁতমানস ভূমির যতটুকু আভাস পেয়োছ, তাতে মনে হয় না আমাদের অভ্যস্ত 
জাঁবলীলার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক বা সমতা আছে। দেহ আর মনের 
দুটি ভবনের মাঝে প্রাণের অন্তারক্ষলোকে প্রাকৃত জীবনের উৎস ও আশ্রয়। 
তার মধ্যে কোথায় আতমানসের স্থান £ মনে হয় না ক, আতমানস চেতনায় 
দেহ সত্বের বিলাস শুধু শহদ্ধ সত্তা, শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ আনন্দের উল্লাসে 
আত্মায়-আত্মায় মেশামোশি সে-লোকে। সেখানে রূপের স্থল সীমা বা জড়- 
বগ্রহের ভার নাই। সেখানে আত্মায়-আত্মায় ভেদের আভাস আছে, ?কন্তু তা 
এখনও 'বিগ্রহের সীমাঙ্কিত হয়ান। চেতনা সেখানে আনন্তোর প্রমন্ক্ত উল্লাসে 
উচ্ছলিত, সান্ত রূপের কারাগারে বন্দী নয়। তাইতো শঙ্কা জাগে, জীবনের 
যে-একাঁটমাত্র রূপকে আমরা চিনি, দিব্জীবনের আবির্ভাব কি তার সঙকীর্ণ 
পাঁরবেশে সম্ভব যেখানে সীমার সঙ্কোচে দেহের রূপায়ণ, আর তার জালে 
জাঁড়য়ে আছে প্রাণ, তার কারাগারে বন্দী রয়েছে মন ? 

এ-জগৎ বস্তুত যে অনন্ত পরম সন্তা চিংশাক্ত ও স্বরুূপানন্দের উল্লাস, 
আমাদের মনশ্চের্তনা যার বিকৃত ছায়া মান্রর_ এতক্ষণে তার একটা মোটামুঁট 
ধারণা করতে চেয়োছ। বুঝতে চেয়োছ, দি এই দেবমায়া, এই খত-ীচৎ, এই 
সদ্ভূতাঁবজ্ঞান-_যা 'দয়ে 'বিশ্বোত্তীর্ণ ও বশবাত্মক পরমার্থসতের চন্ময়ী 
মহাশাক্ত প্রপন্োল্লাসময় আত্মীবভাবনায় এই বিশ্বের কল্পনা করে, রূপ গড়ে, 
খতের ছন্দে তাকে লীলায়ত করে। পরম পরার্ধে' আছে সৎ চিৎ আনন্দ ও 
দেবমায়ার 'নিত্যলীলা। কিন্তু এই 'দব্য চতুজ্টয়ীর সঙ্গে দেহ-প্রাণ-মনরূপাী 


মন ও আতিমানস ১৬৫ 
আমাদের 'নত্যপারিচিত পার্থিব ভ্রয়ীর ফি সম্পর্ক সে তো জান না। 


মায়া'; আমাদের সকল কৃচ্ছুসাধনা ও সন্তাপের সেই তো নিদান। “কল্তু 
ক করে ওই' মায়া হতে এই মায়ার রূপায়ণ হয় 2 এ-রহস্যের মীমাংসা যতক্ষণ 
না হবে, দুয়ের মাঝে হারানো যোগসূত্রট ঘতক্ষণ না খুজে পাব, ততক্ষণ 
বি*বও আমাদের কাছে রহস্যগুণ্ঠনে ঢাকা থেকে যাবে-অতএব উত্তরভূমির 
সঙ্গে এই অবর জাঁবনের মিলন কখনও সম্ভব কিনা, তা নিয়েও সংশয়ের 
অবকাশ থাকবে। জানি, সচ্চদানন্দ হতে এ-জগতের বিস্াঁ্ট, তিনিই এর 
আধচজ্ঠঞান। এ-ধারণাও আসে, জগান্নবাস 'তাঁন_াঁবশ্বের জ্ঞাতা ও ভোক্তা, 
আত্মা ও প্রভূ তিনিই। এও দেখোছি, আমাদের হীন্দ্রিয়ে মনে শাক্ততে সন্তায় 
যে-দ্বন্বাবধুরতা- সেও তাঁর আনন্দ, তাঁর চিন্ময় সংবেগ, তাঁর 'দিব্ভাবের 
মূর্ঘনা। কিন্তু তব মনে হয়, আমাদের এই জাবনদ্বন্থ কি তাঁর লোকোত্তর 
তত্বভাবের একেবারে বিপরীত নয় £ যতক্ষণ এই বৈপরীত্যের হেতচ্ছেদ 
না হবে, মায়ার অবর ন্রয়শর জালে জাঁড়য়ে থাকব যতক্ষণ, ততক্ষণ 'ক দব্যভাবের 
অকুশ্ঠিত 1সাঁদ্ধ সাধ্যের বাইরে থাকবে নাঃ তার জন্য এই অবর সন্তাকে 
উত্তীর্ণ করা চাই উত্তরভামতে অথবা দৈহ্যসত্তার 'বানিময়ে চাই 'নার্বশেষ 
শৃদ্ধসত্তা, প্রাণের বিনিময়ে চিৎশাক্তর আবামশ্র বিলাস, হীন্দ্রিয়-মনের চেতনার 
বিনিময়ে আনন্দ ও প্রজ্ঞার পাঁরশৃদ্ধ বিকিরণ। এমাঁন করে শাশ্বত প্রাতিষ্ঠা 
., চাই চিন্ময় পরমার্থের মধ্যে। কিন্তু তাহলেই দি আমাদের এই পার্থব অথবা 
সাঁমত ভূমিকে সম্পূর্ণ পাঁরহার করে সত্তার বিপরীত মেরুতে উত্তীর্ণ হতে 
হবে না হয় 'নার্বকজ্প চিৎস্বভাবের কোনও ভূমিতে, কিংবা সম্ভাবত কোনও 
সত্য-লোকে, অথবা দিব্য ভাব 'দব্য বীর্য ও 'দব্য আনন্দের দশীপ্ততে ঝলমল 
কোনও মহাভূমিতে 2...তা-ই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে মানবতার গণ্ডি পৌঁরয়েই 
মানবজাতর পরমপন্রষার্থ সিদ্ধ হবে। পৃথিবীতে মানবচেতনার চরম 
পাঁরণাম তাহলে অগ্র্যা ধীর প্রলীয়মান সূক্ষন্তায়। সেখান হতে মানুষ 
ঝাঁপয়ে পড়বে হয় অর্পের স্তন্ধ প্রশাঁন্ততে, অথবা কোনও রূপাবচর ভূমির 
[বদেহ আনন্দে। 

কিন্তু বস্তুত যাকে আঁদব্য বাল, সেও তো সেই দিব্য চতুষ্টয়শর স্পন্দ- 
পাঁরণাম। রূপের জগৎ গড়ে তুলতে ঠিক এই স্পন্দেরই প্রয়োজন ছিল। 
রূপের বিসৃম্টি হয়েছে পরমদেবতারই সন্তা চিৎশক্তি ও আনন্দের আয়তনে-_ 
তার বাইরে তো নয়। এ রূপের লীলা ব্রহ্মের সন্ভূতাবজ্ঞানের বিলাস, এ 
তো তার বাঁহরঙ্গ নয়। সুতরাং রূপের জগতে উত্তরজ্যোতির সত্য বিভতি 
সম্ভব নয় এ-কজ্পনা একেবারেই অমূলক । যে-মনশ্চেতনা প্রাণলীলা ও 
রৃপধাতুর 'পরে রূপজগতের একান্ত নিভ'র, তারা যে স্বরূপের বিকৃত রূপায়ণ 
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শুধু, এও সত্য হতে পারে না। সম্ভবত সত্য এই যে, ব্ন্ষের তত্বরূপের 
মধ্যেই আমরা পাব দেহ-প্রাণ-মনের শহদ্ধ-রূপের সন্ধান-তাঁর চেতনার গৌণ- 
বৃত্তরুপে, তাঁর পরা শাক্তর 'নত্য সাধনসামগ্রীর অপাঁরহার্য অঞ্গর্পে। 
তা-ই যাঁদ হয়, দেহ-প্রাণ-মনের 'দব্য ভাবাঁসদ্ধি তাহলে তো অসম্ভব নয়। 
পার্থবপারণামের একাঁটি যুগের বন্ধনীতে তাদের আকৃতি-প্রকীতির যে- 
ইতিহাস বিজ্ঞান আজ সামনে ধরেছে, তারই মধ্যে জীবদেহে তাদের সকল 
সম্ভাবনার হাত হয়ে গেছে_একথাই-বা বাল কোন সাহসে 2 দেহ-প্রাণ-মন 
বস্তুত 'দিব্যভাবের বিভতি। দব্যসত্যের চেতনা হতে কোনও কারণে 'বাবক্ত 
হয়েই তাদের এই আদব্য বাঁত্ত দেখা দিয়েছে। একবার যাঁদ মানুষের 
অন্তার্নীহত 'দিব্যবর্ষের বিস্ফোরণে এ-আড়াল ভেঙে যায়, তাহলে তাদের 
বর্তমান কুণ্ঠিত প্রবৃত্ততেও অভাবনীয় এক রূপান্তর আসতে পারে। অথচ 
সে-রূপান্তর অস্বাভাবিক হবে না, কেননা খত-চিতের পাঁরবেশে আছে তাদের 
ঈগবভাবছন্দের যে-শুদ্ধলীলা, উধর্বপাঁরণামের অমোঘ ধারা ধরে তারই প্রকাশ 
হবে তখন এই মর্তয আধারে। 

তাহলে মানষের দেহে-মনে 'দিব্যভাবের প্রকাশ ও ধারণা শুধু-যে সম্ভব 
তা-ই নয়। 'দব্যভাবের আবেশে ও ক্রামক উপচয়ে দেহ-প্রাণ-মনের আমূল 
রূপান্তরও সাধিত হতে পারে তার সবজয়া শাক্ততে, শা*বত সত্যের পাঁরপূর্ণ 
প্রাতরূপ হয়েও তারা ফুটতে পারে। তখন শুধু ভাবে নয়, বস্তুতেও-_ 
দ্যলোকের সাম্রাজ্কে এই পাঁথবীর বুকে সদ্ধর্প দেওয়া চিৎশাক্তর পক্ষে, 
অসম্ভব হবে না। মানুষের অন্তরে দিবাভাবের প্রাতিষ্তাই তো জয়ন্তী 
চিংশাক্তর প্রথম অরুণচ্ছটা। এই মতর্য ভূমিতেই সে-আলো নেমে এসেছে 
বহু সিদ্ধাচত্তে দব্যভাবের ন্যনাধিক 'বচ্ছুরণে। মানুষের বাঁহজীবনেও 
তার প্রাতিষ্ঠার 1দব্য জয়শ্রীর উত্তরজ্যোতি যাঁদও অতাত যুগে ভাঁবষ্য কল্পনার 
দিশারী হয়ে নেমে আসোঁন, তবু পার্থব প্রকৃতির অবচেতনায় আজও স্তব্ধ হয়ে 
আছে তার প্রুবা স্মাতি। তার ইশারা সেই মহাভবিষ্যের দকে-ব্রহ্ম যোদন 
জয়লাভ করবেন শুধু 'দেবেভ্যঃ' নয়__মনৃষ্যেভযঃও। কে বলেছে এই 
পার্থব জীবন হর্ধশোকে সঙ্কুল ও কষ্ট প্রয়াসে নিত্য বিপর্যস্ত হয়েই 
থাকবে- এই তার নিয়াতি? কে বলবে অনুভ্তরা 'সাঁদ্ধ এর চরম পাঁরণাম 
নয়, দব্পুরূষের আনন্দ ও মাহমা এই পাঁথবীর বুকেই মূর্ত হবে নাঃ 

এই সমস্যার সমাধান তাহলে এখন প্রয়োজন : পরমার্থত দেহ প্রাণ ও 
মনের স্বরূপ কি? দিব্য বিভতির সম্যক স্ফৃর্তিতে যখন মতযজীবন ধন্য 
হবে, প্রাকৃত 'বাবক্তরবোধ ও আঁবিদ্যার সকল বন্ধন খসে গিয়ে পরমসত্যের 
জ্যোতিরাবেশে সব-ীকছ প্রভাস্বর হয়ে উঠবে, তখন দেহ-প্রাণ-মনের পরম 
তত্ব এই আধারে কি রূপ ধরে ফুটবে কোন্‌ মাহমার নিরঙ্কুশ স্বাচ্ছন্দ্য 
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খনয়ে ? 'দিব্ধামের সিদ্ধ মাহমা এখনও তাদের মধ্যে প্রচ্ছল্ন। মর্তা আধার 
এখনও তার উত্তরাঁসাদ্ধর আভিযান্নী শুধু । জড় হতে মনের আঁভব্যাক্তির প্রথম 
ধাপে রয়োছ বলে আমাদের মন স্ব-ভাবের 'নর্নক্ত প্রকাশ এখনও খুজে 
পায়নি। আজও তাকে জড়িয়ে আছে রূপের-মাঝে-সংবৃত্ত চিৎসত্তার .কুণ্ঠা 
ও দৈন্য। 'দব্যজ্যোতির যে-ছায়া হতে জড়প্রকৃতিতে অন্ধ অন্নময়-চেতনার 
আবির্ভাব, তার মধ্যে সে-জ্যোতির আত্মসংহরণের অবর মায়া এখনও মনকে 
পঙ্গু করে রেখেছে। পূর্ণতার যে-আদর্শের দিকে আমাদের 'নত্য প্রসরণ, 
যে চরম অভ্যুদয় এ-জীবনের দিব্য নিয়াতি, তার অখণ্ড রূপাঁটি স্বমাহমায় 
ফুটে আছে লোকোত্তর সদ্ভূত-বিজ্ঞানের মধ্যে। তার সদ্ধচেতনার 
আকর্ষণেই তো আমরা ধারে-ধনরে দল মেলাছ তার 'দিকে- তারই মধ্যে থেকে। 
পরমপুরুষের 'দিব্যবিজ্ঞানে চরম অভ্যুদয়ের 'সিদ্ধসত্তাই তো মানৃষের 
মনশ্চেতনায় জাগায় তথাকথিত আদর্শের এষণা। আমাদের কাঁ্পত আদর্শ 
বস্তুত শাশ্বত বাস্তবেরই আ-ভাস। প্রাকৃত ভূমিতে আজও তাকে ফুটিয়ে 
তুলতে পাঁরনি- এইটুকু তার ন্যনতা। নইলে সে-আদর্শ এমন-কোনও 
“অসৎ পদার্থ নয়_দিব্য-পুরুষের শা*বত চেতনায় নাই যার শাশ্বত সদ্ধরূপ, 
শুধু আমাদের কুশ্ঠিত কল্পনায় ভেসে উঠেছে যার অস্পম্ট ছাঁব, অতএব যার 
রুপস্যান্ট একমান্র আমাদেরই দায় ! 

মনের পাঁরচয়ই তাহলে প্রথমে নেওয়া যাক, কেননা কুণ্ঠার 'নিগড়ে বাঁধা 
, হলেও আজও মনই মানৃষের জীবনের আধনায়ক। মন স্বর্পত 'চিংশাক্ত। 
তবু তার ধর্ম_অমেয়কে মিত ক'রে, অখন্ডকে খাণ্ডত ক'রে আবার সেই 
পাঁরমিত খণ্ডের প্রত্যেকাটকে ীবাবস্ত অখণ্ডরূপে ধারণ করা, ব্যবহার করা। 
সপঙ্টই যা সমগ্রের একটা ভগ্নাংশ মান্র, মনের বিকজ্পদৃন্টি ব্যবহারের জগতে 
তাকেও দেখে একটা স্বতল্ন বস্তুরূপে_অখন্ডের একটা অংশ বা বিভাবরূপে 
নয়; এবং এই দর্শনকেই সে তার ব্যবহারের ভিত্ত করে। মনের মধ্যে 
'এ-সংস্কার এতই পাকা যে, একটা খন্ডবস্তুকে তত্ব নয় জেনেও তত্বরূপে 
ব্যবহার না করে সে পারে না, কারণ তা না হলে মনের স্বাভাবক প্রবান্ত 
বস্তুকে কিছুতেই আপন বশে আনতে পারে না। ভাবনা প্রত্যক্ষ হীন্দ্রিয়- 
সংবেদন বা কল্পনার সৃন্টিলীলা প্রভাতি মনের, যে-কোনও ব্যাপারের "পরেই 
আছে এই মানস-ধর্মের শাসন। মন বিষয়কে ভাবে, প্রত্যক্ষ করে, হীন্দ্িয় 
"দিয়ে গ্রহণ করে যেন একটা বৃহৎ স্তূপ হতে কঠিন মুষ্টিতে তাকে 'ছনিয়ে 
ণনয়ে। ওই মৃঠা-মূঠা বন্তু তার হিসাবের একক বা ধ্বমান_তাদের নিয়েই 
তার সৃষ্টি বা ভোগ। এমাঁন করে সকল কর্মে সকল ভোগে অখণ্ডকে নিয়ে 
মনের কারবার হলেও আসলে তারা বৃহত্তর অথণ্ডের একদেশ মাত্র। আবার 
'এই তথাকাথত অখণ্ডকে খাঁণ্ডত করে সেই খণ্ডগুিকে বিশেষকোনও 
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প্রয়োজনে সে অখন্ডের মর্ধাদা দেয়। বিষয়কে নিয়ে তাই মনের হরণ-পূরণ 
যোগ-বিয়োগের যে-খেলা চলে, সে খন্ড-গণিতের বাইরে যাবার সাধ্যও তার 
নাই। স্বধর্মের গণ্ডি পোঁরয়ে অথন্ডের ধারণা করতে গিয়ে সে যেন দিশাহারা 
হয়ে যায়। খণ্ডের 'ভী্ততে দাঁড়য়ে অখন্ডকে ধরতে যাওয়া-সে তো তার 
কাছে অস্পর্শ অনন্তের অতল গহনে তলিয়ে যাওয়া। তার মধ্যে সে দেখবে 
কি, ভাববে কি, ধরবে কি, সাম্ট আর ভোগের ললা সেখানে তার কাকে 
নিয়ে চলবে 2 অনন্তকে ধরা-ছোঁয়া বা ভোগ করবার কথা মনের বেলায় 
ওঠেও যাঁদ, বুঝতে হবে সে একটা কথার কথা-_অনল্তেরই ছায়াছাঁব ধনয়ে 
একটা খেলা শুধু । অনন্তের সে অস্পষ্ট ধারণায় আছে বৃহতের একটা 
আকারপ্রকারহীন অনুভব মান্র_কোথায় তার মধ্যে দেশাতত অনন্তের 
বাস্তব প্রত্যয়? আনন্ত্য সবসময় তার কাছে অব্যবহার্য অসম্ভোগ্য। 
ব্যবহারের ভূমিতে নামিয়ে তাকে ভোগ করতে গেলেই আবার দেখা দেয় সেই 
খণ্ড-করণের আনিবার্ধ প্রবৃত্তি, আবার শুরু হয় মূর্তি নিয়ে রূপ নিয়ে কথা 
নিয়ে মনের কারবার। বস্তুত অনন্তকে ধারণা বা ভোগ করা মনের পক্ষে 
অসম্ভব। সে শুধু পারে অনন্তের ছোঁয়ায় এীলয়ে পড়তে, তার দ্বারা 
আঁবন্ট ও ভুক্ত হতে। 'দিব্ভমির অগম গহন হতে ঝরে পড়ছে পরমসত্যের 
জ্যোতির্ময়ী ছায়ার মায়া। সেই রভসে অবশ হয়ে আপনাকে হারিয়ে ফেলা-_ 
মন এইটুকুই শুধু পারে। আতমানসের ভূমিতে না উঠলে আনন্ত্যের সত্য 
সম্ভোগ সম্ভব হয় না। এমন-কি তার 'বিজ্ঞানও সম্ভব নয়_ মন যাঁদ অসাড় 
হয়ে নিজেকে না স'পে দেয় খতাঁচন্ময় পরমসত্যের পরা বাণীর শাক্তপাতের 
কাছে। 

এই স্বারাঁসক সঙ্কুচিত প্রবাত্তই মনের স্বরূপ, তার স্বভাব ও স্বধর্ম 
এতেই প্রাতন্ঠিত। দিব্যপুরুষের এই তো প্রশাসন তার 'পরে_ পরা মায়ার 
পূর্ণলশলায় এইটুকু তার স্বাঁধকার। এই স্বাঁধকার তার স্বরূপসত্য 'দয়ে 
নিরাপিত হয়েছে এবং সে-সত্য স্বয়ম্ভূ-সতের শাশ্বত আত্মভাবনার একটি ছন্দ। 
সেই ছন্দ হতেই মনের আঁবর্ভাব। অনন্তকে সে সান্তের সংজ্ঞায় তরজমা 
করবে, তাকে মিত সাঁমিত খণ্ডিত করবে_এই তার কাজ। সত্য বলতে 
অনন্তের সমস্ত তাত্বিক প্রত্যয়কে বিলপ্ত করে দিয়ে আমাদের চেতনায় এই 
কাজই সে করছে । তাঁই তো মন হল মূলা আবিদ্যার আঁদবিন্দদ, কেননা বিভাগ 
ও বিক্ষেপের প্রবর্তক সে-ই। তাইতে কেউ-কেউ ভূল করে ভেবেছেন-_মনই 
বিশ্বের প্রসূতি, দেবমায়ার সবটুকু শুধু মনের লশলা। কিন্তু দেবমায়ার মধ্যে 
দ্যা আর আবদ্যা দুইই আছে। আমরা ভাব, সান্তভাব বুঝ আঁবদ্যার 
খেলা । কিন্তু একটা কথা খুব স্পম্ট-_সাল্ত অনন্তেরই প্রাতভাস, তারই 
বস্াম্ট, তারই ভাবের রৃপায়ণ। অনন্তের সন্তা এবং আয়তনে তাকেই প্রাতজ্ঠ 
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জেনে সান্তের প্রকাশ অনন্তের স্বরৃপশীক্তর লঈলায়নে। অতএব ব্রাহ্মগী 
চেতনার এমন-একটা অনাদি বিভাব 'নিশ্য় আছে, যার মধ্যে সামরস্যে বিধৃত 
রয়েছে সান্ত আর অনন্ত, দুয়ের অন্যোন্যসম্বন্ধের সকল তত্ব সেখানে ভাসছে 
এক পরম জ্ঞানে। আঁবদ্যার সত্তা সে-চেতনায় সম্ভব নয়, কেননা সেখানে 
অনন্তের অপরোক্ষ অনুভবে সান্ত অনন্ত হতে স্বতন্ন তত্বরূপে 'বাচ্ছন্ন 
হয়নি। অথচ তার মধ্যে আছে সঞ্কোচ-সাধনার একটা গোণ লীলা, নতুবা 
বিশ্বের বিসৃম্টিই সম্ভব হত না। সেই সচ্চেকোচের বৃঁন্তই ফোটে মনশ্চেতনায়-_ 
ভেঙে জোড়া দেওয়া যার স্বভাব ফোটে প্রাণের লীলায়-_যার মধ্যে নিত্য চলছে 
পরাধতে ছড়িয়ে পড়ে কেন্দ্রে গুটিয়ে আসা। ফোটে জড়বস্তুর আণাঁবকতায়__ 
অনন্ত বিভাজন আর স্বয়ংসঙ্কলনের যুশ্মলীলা যার মধ্যে। অথচ এ-সবার 
মূলে আছে এক অখণ্ড তত্তভাবের অনাদি স্পন্দন। পরমার্থচেতনায় এই-ষে 
শাশবত কাব-্রুতু ও পরম মনীষার গৌণ লশলা-যার মধ্যে রয়েছে আত্মসংবৎ 
ও সর্বসংাবতের পূর্ণজ্যোতি, কৃতি যেখানে প্রজ্ঞার বিলাস, সান্তের 'বসৃ্টিতে 
আনন্ত্যের চেতনা মুহূর্তের জন্যও যেখানে অবলুপ্ত নয়-__তাকে বলা যেতে 
পারে 'দব্যমানস। স্পম্টই বোঝা যায়, দিব্যমানস আতিমানসের স্বয়ম্ভুলণলার 
আবনাভূত একটা গৌণ 'বভূতি। তাই আতমানসের সংজ্ঞান বা সম্ভাতি- 
সংবিতে প্রাতান্ঠত থেকেই ধত-চিতের প্রজ্ঞান বা বিভীতিসংবিতের লীলায়নে 
তার প্রবর্তনা দেখা দেয়। 

ব*বকে আমরা এক অখণ্ড সর্বস্বরূপের আত্মকৃতির পারণাম বলে জানি ॥ 
সে-কাতির যেমন ?তাঁন কর্তা এবং রূপকার, তেমান তার ভন এবং সাক্ষির্পে 
প্রবর্তক ও জ্ঞাতাও। ননির্মীণপ্রজ্ঞার বিষয় ও 'বিলাসরূপে আত্মকাতিকে তাঁর 
চেতনায় ফুটিয়ে তোলা- এই হল প্রজ্ঞানের কাজ। কাব যেমন আত্মচেতনার 
সৃম্টিকে সামনে রাখে ম্রষ্টা ও সৃন্টিশীক্ত হতে 'বাবক্ত একটা সন্তারূপে, এও; 
কতকটা তেমনি যেন। অথচ কাঁবর কল্পনা সর্বন্ত তার আত্মরূপায়ণের লীলা, 
মাত্র এবং কল্পক থেকে কল্পনাকে পৃথক করাও কোনমতে সম্ভব নয়। এমাঁন 
করে প্রজ্ঞনের প্রবর্তনায় পুরুষ আর প্রকৃতির বিবেকে ভেদের প্রথম সূচনা হয় 
এবং ক্রমে তা-ই পল্লাবিত হয় বিশ্বরূপে। পুরুষ দুন্টা ও জ্ঞাতা, তাঁরই দষ্টতে, 
িশ্বের সৃম্টি ও বিধান; প্রকৃতি তাঁর প্রজ্ঞা ও চচ্জুর্পা, তাঁর সাম্টপ্রাতভা 
ও সর্ববিধায়িকা শক্ত। দুয়েরই এক ভাব, এক সন্তা। তাঁদের দৃন্টতে ও 
সৃষ্টিতে যে-রুপ ফোটে, তারা ওই অদ্বৈতভাবের বহধা রূপায়ণ। প্রজ্ঞারূপী 
পুরুষ নিজেই প্রজ্ঞাতার্পণী জের সামনে ধরছেন সেই রূপের মেলা-_তান 
নিজেই শাক্ত, নিজেই 'শক্ত'। একে বলতে পারি প্রজ্ঞানের মধ্যকল্প। শেষ 
কল্পে, পূরূষ আত্মসন্তার চিন্ময় প্রসারে ছাঁড়য়ে পড়েও তার প্রাত বিন্দুতে 
প্রদ্যোতত হন, প্রাত রূপে হন বিলাসত। অথচ বন্দুঘন চেতনার অক্ষ 1দয়ে। 
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প্রীতি ব্যাত্ট-ভূঁমকায় থেকে যেন 'বাঁবক্তভাবে সমম্টিকে দর্শন করেন। এমাঁন 
করে প্রাত জীবাত্বায় নিহিত তাঁর প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের বিশেষ ছন্দোময় দৃ্ট 
দিয়ে অপর জীবাআার সঙ্গে তাঁর সম্ব্ধ তিনি নিরূপিত করেন। 

এমাঁন করে খণ্ডভাবের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত অখন্ডের অনন্ত ব্যঞ্জনা 
'অসাম দেশ ও কালের ভাবনায় প্রসারিত হল। দ্বিতীয়ত সেই চিন্ময় স্বতঃ- 
প্রসারে অখণ্ডের সবগত মহিমা অগাঁণত চিদ্বন্দরূপে হল রোমাণ্িত-_ 
আমরা যাদের জানি সাংখ্যের বহ্ৃপ্রূষ বলে। তৃতীয়ত পুরুষের সেই 
বহৃত্ব অদ্বয়ভাবের অখণ্ড ব্যাপ্তিকে রূপান্তরিত করল বহুধাখাণন্ডত ভোগা- 
যতনের কল্পনায়। খণ্ড-আয়তনের এ-কল্পনা বস্তুত অপাঁরহার্য। কারণ 
বহুপুরুষের প্রত্যেকে স্বতন্ল জগতের আঁধম্ঠাতা নন। তাঁদের প্রকীতি 
'বাভন্ন নয় বলে 'বাভল্ন ভোগ্য জগতের সান্ট হচ্ছে না তাঁদের জন্য। তাঁরা 
সবাই একই প্রকাতির ভোক্তা, কেননা তাঁরা আত্মশাক্তর বহ্‌ধা বসান্টিতে 
আধচ্ঠিত একই অদ্বয়স্বরূপের চিদবভীতি। অথচ এক প্রকৃতিই ভোগ্য 
বিশ্বের জননী বলে পুরুষে-পুরুষে অন্যোন্যসম্ব্ধও 'অপাঁরহার্য। প্রাতি 
রূপে, আভানাবষ্ট পুরুষের আঁববেক ঘটে সেই রূপের সঙ্গে এবং তাইতে 
একটি রুপের মধ্যে নিজেকে সীঁমত করে তাঁরই অন্যান্য রূপকে 'তাঁন 
বাবক্তভাবে দেখেন অপরাপর আত্মভাবের আধারর্‌ূপে। অন্যান্য পুরুষের 
সঙ্গে ভাবাদ্বৈত থাকলেও ক্রিয়াদ্বৈত তাঁর নাই, কেননা তাঁর অনুভবে সম্বন্ধ 
আঁধকার গাঁত ও দৃষ্টির বৌঁচত্যে সবাই তাঁরা পরস্পর 'বাভন্ন। অথচ 1বশেষ, 
কালে বা বশেষ দেশে এক অখন্ড সদ্বস্তুর শাক্ত চেতনা ও আনন্দকে তাঁরা 
ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলছেন। অবশ্য বলা চলে, র্রান্মী 'স্থাততে পারপূর্ণ 
আত্মসংাব 'নত্যজাগ্রত__-অতএব বহুপুর্ষের কল্পনায় সেখানে সত্যকার 
সীমার বন্ধন সূচিত হয় না, কেননা রূপের অধ্যাস তো পুরুষকে প্রাকৃত 
জীবের মত অমোচন শৃঙ্খলে বন্দী করে না সে-ভঁমতে। প্রাকৃত ভূমিতে 
দেহাতআবোধের জালে জাঁড়য়ে গিয়ে ব্যষ্টি অহন্তার সঙ্কোচকে আমরা কোন- 
মতেই কাঁটয়ে উঠতে পারি না। চেতনায় কালের একটা 'বাঁশম্ট প্রবাহ বয়ে 
চলেছে দেশের একটা "বিশিষ্ট ভূমিকায়_সে-বিশেষের বন্ধন আমাদের 
অনাতিক্রমণীয়। কিন্তু ব্রাহ্মী স্থিততৈে তো সীমারেখার কুন্ডলী এমন 
দুরপনেয় নয়।...নয় সত্য, কিন্তু তব একটা কথা আছে। বন্ধন সেখানে 
আবদ্যাকজিপিত না হলেও মে তো বন্ধনেরই পূর্বাভাস। মুহূর্তেমুহূর্তে 
একটা আঁববেকের খেলা চলছেই সেখানে, যাঁদও তার মধ্যে আছে স্বাতন্দ্যের 
[িরঙ্কুশতা। কেননা, দিব্পূরুষের অব্যভিচারী আত্মসংবিৎ কিছুতেই 
সেখানে 'বাবস্তভাব ও কালকলনার আড়ম্ট শৃঙ্খলে আমাদের মত বাঁধা 
শপিড়ে না। 
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তাই খণ্ডলীলার সূচনা হয়েছে সেখানথেকেই। আত্মভাবেরই খেলা 
সেখানে, তব তার মধ্যে দেখা 'দয়েছে ভেদের যেন একটা আভাস। রূপের 
সঙ্গে রূপের, সঙকল্পের 'সঙ্গো সঙ্কল্পের, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ 
ঘটছে বটে। তাহলেও তারা যেন এক-একটা পৃথক ভাব, পৃথক শাক্ত, পৃথক 
চেতনা । এখনও তারা যেন পৃথক । কেননা, দব্-পুরুষের মধ্যে মোহ নাই- 
সব-কিছুকেই তিনি এক অপ্রচ্ঢত সদৃভাবের বিভূতি বলে জানেন, সেই 
সদৃভাবের সত্যে বধৃত তাঁর সম্ভতা। অখণ্ড ভাবের নিত্যজাগ্রত চেতনা হতেও 
তিনি স্খালত নন। মনের লীলা তাঁর মধ্যে অনন্ত বিজ্ঞানের গৌণবান্ত_ 
আনন্ত্যের অপরোক্ষ অনুভবের ভূঁমিকাতেই বস্তুর 'বাঁশস্ট বোধের আভাস 
তাতে । অখণ্ড সমগ্রতাই যে বস্তুর স্বরুপ, তা জেনেও তাঁর মন সীমার 
বেষ্টনী রচে। অথচ তাতে সমণ্রতার বোধ ক্ষন হয় না, কেননা সে-বোধে 
প্রাকতমনের মত খন্ডের সঙ্কলন ও সমাহারে গড়ে-তোলা বহহ-সমান্বিত 
সমগ্রতার ভান নাই। অতএব সীমার বন্ধন 'দব্য-পুরুষের চেতনায় বাস্তব 
নয়। পুর্ষের মধ্যে আতআবশেষণের যে-সামর্থা আছে, আত্মস্বাতল্ত্যকে 
অক্ষুণ্ন রেখে তাকেই তিনি প্রয়োগ করেন সৃবিবিজ্ত রূপে ও শাক্তর 
1বসৃস্টতে। 

দব্-পুরুষের মন সঙ্কোচের কর্তা, অতএব স্ব-তল্ল। কিন্তু প্রাকৃত 
মন সন্ডতকোচের কর্ম, অতএব পরতন্। দিব্য মন গুণাধীশ, গুণলশলাতেও 
,তার স্বরপদ্ষ্টি আচ্ছন্ন নয়। কিন্তু প্রাকৃত মন গণাধশন, নিজের গুণের 
জালে জাঁড়য়ে গিয়ে নিজেই সে নিজেকে প্রবণ্চিত করে। অতএব 'দব্য মন 
হতে প্রাকৃত মনের পাঁরণাম ঘটাতে হলে চাই একটা নূতন উপাদান, চংশাক্তর 
'একটা নতুনধরনের খেলা । এই নৃতন উপাদানাট হল আঁবদ্যা বা চেতনার 
আতআআাবরণী বাঁত্ত, যা মনের ক্রিয়াকে পৃথক করে আতমানসের ক্রিয়া হতে-_ 
যাঁদও আতমানসই মনের উৎস এবং এখনও আড়ালে থেকে তার 'নিয়ন্তা । 
আতমানস হতে 'বধুক্ত হয়ে মন তাই দেখে শুধু বিশেষকে, সামান্যকে নয়। 
বড়জোর সামান্যের একটা 'বকল্প-প্রতায়ের 'পরে বিশেষকে সে প্রাতীষ্ঠত করে, 
[কিন্তু সামান্য আর বিশেষ উভয়কেই আনন্ত্যের বিভূঁতিরূপে কখনও ধারণা 
করতে পারে না। এমনি করে দেখা দেয় সঙ্কুচিত প্রাকতমন, যার কাছে 
প্রাতভাসমানেই সমাম্টির 'বাঁবক্ত অংশরূপে একটা তত্তববস্তু। কিন্তু সমান্টর 
বোধও মনের মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্ত্যের বোধ জাগায় না, কেননা একটা সমস্টিকে 
দেখে সে বৃহত্তর আরেকটা সমান্টর 'বাবক্ত অংশরূপে। এমান করে ব্যম্টির 
'সমাহারে সমম্টির কল্পনাকে ইচ্ছামত বাঁড়য়ে চলেও অখন্ডের অপরোক্ষ 
অনুভবে সে কোনকালেই পেশছতে পারে না। 

মনও বস্তুত অনন্তের বিভূঁতি। তাই টুকরা করা আর জোড়া দেওয়ার 
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কাজও তার অন্তহনন। অখণ্ড সন্তাকে বহধা-কঁজ্পিত সমাষ্টতৈে খণ্ডিত 
করে তাদের আবার সে ভাঙে ক্ষ€দ্রুতর সমম্টতে। এমাঁন করে ভেঙে-ভেঙে 
পরমাণ্দতে পেশছে তাকেও ভেঙে করে সে অতিপরমাণু-_-কিন্তু তবুও ভাঙার 
ঝোঁক তার থামে না। পারলে আতিপরমাণ্কেও গড়িয়ে সে মিলিয়ে দিত 
শূন্যতায়! কিন্তু মন তা পারে না। কেননা, তার এই ভাঙনের লখলার 
অন্তরালে আছে অতিমানস বিজ্ঞানের আবেশ। আতমানস জানে, প্রত্যেকট' 
সমান্ট, এমন-ক প্রাতিটি পরমাণ্য অখণ্ড সং-চিং-শাক্তর একটা ঘনাবগ্রহ, তার 
আত্মপ্রীতভাসের একটা প্রতক। সমাম্টকে ভেঙে-ভেঙে অন্তহীন শূন্যতায় 
পর্যবাসত করে মনের যে-প্রলয়সাধনা, অতিমানস তাকে জানে 'বিন্দঘন 
চৎসন্তারই আত্মপ্রীতিভাস হতে আত্মস্বরূপের আনন্ত্যের মধ্যে আবার ফিরে 
আসা বলে। বাস্তাঁবক, মন যে-পথ ধরেই চলুক, 'অণোরণীয়ান্‌ বা মহতো 
মহায়ান্‌ যার দিকেই হ'ক তার আভসার, শেষ পযন্ত সে নিজের মধ্যেই 
ফিরে আসে-নিজেরই অন্তহশ্ীন অখন্ডতায়, নিজেরই শাশ্বত স্বরৃপসত্তায়। 
এই তো আতিমানসের সিদ্ধ বিজ্ঞান। মনের বৃত্ত যখন সচেতনভাবে এই 
জ্ঞানের আবেশের মধ্যে নিজেকে সপে দেয়, তখন অমনীভাবের ওই রহস্োর 
ঢাকাও তার কাছে খুলে যায়। তখন সে জানে, অখন্ডের মধ্যে বাস্তাঁবক 
খণন্ডভাব কোথাও নাই-_আছে শুধু এক অবিভক্ত সন্তার মধ্যে অনন্তাবাচন্র 
বিন্দঘন রুপায়ণের মেলা এবং সম্বন্ধের বিচিত্র ছন্দে তাদের অন্যোন্যাবলাস। 
খণ্ডভাব তার মধ্যে গৌণ একটা প্রাতিভাস মাত্র দেশ ও কালের ভুমকাঃ 
অখণ্ডকে ললায়িত করবার একটা অপারহার্য কৌশল । কেননা, ভাঙতে- 
ভাঙতে যদি অণোরণীয়ান্‌ আতিপরমাণ্তেও গিয়ে পেশছও, অথবা জুড়তে- 
জুড়তে পেশছও মহতো মহশয়ান্‌ অগাঁণত ব্রহ্মান্ডের অকল্পনীয় বৈপুল্যে, 
তবু বলতে পারবে না কোথাও গিয়ে বস্তুর তত্বরূপাঁটকে তুম ধরতে পেরেছ। 
মনের তত্বৈেষণাকে পরাভূত করে সবার পিছন থেকে উপক দেবে আনবচনীয় 
এক মহাশাক্ত-অণু হতে ব্রক্গান্ড পর্ত যার তরগ্গলীলা শুধু । একমান্র 
সে-ই বাস্তব। আর-সমস্তই তার স্বয়ম্ভু জগন্মর্ত, তার আত্মর্পায়ণের 
উল্লাস, তার অন্তহীন শাশ্বত "চাদ্িবলাস। 

কোথা হতে তবে এল এই সঙ্কোচন আঁবদ্যা, আতমানস হতে মনের এই 
অবস্থলন এবং জর ফলে বাস্তব খশ্ডললার এই আতর কল্পনা £ আতি- 
মানসের এ কোন্‌ িতর্যক বিলাস £...এ-প্রশ্নের একাঁট মান্র উত্তর সম্ভব। 
জাবভূত ব্যান্টচেতনা যখন অন্যভূমির কথা ভুলে সব-কিছকে শুধ্; নিজের 
ভূমি থেকে দেখে, অর্থাৎ 'বন্দঘন চেতনা যখন অন্যব্যাবৃস্ত হয়ে 'বাঁশস্ট দেশ 
ও কালদ্বারা সীমিত নিজের একাঁট 'িভাবকেই তার সমগ্র আত্মভাব মনে করে-_ 
তখনই তার মধ্যে দেখা দেয় আবদ্যার খেলা। জাব তখন ভূলে যায়, অপর 
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বজীবও তার আত্মস্বরূপ, অপরের কর্মও তারই কর্ম। কালের একাঁট বিশেষ 
ধারায়, দেশের বিশেষ ভূমিকায় রূপের একটি শবাঁশস্ট ব্যাকীতকেই সে জানে 
নিজস্ব বলে। এও যেমন সত্য, তেমাঁন অন্যান্য আধারে ও ভূমিতে স্ফীরত 
সত্তা ও চেতনার সকল বিভাবই তার িজস্ব-_একথাও তো সত্য। কিন্তু 
তবুও সে একি ক্ষণকে, একট ক্ষেত্রকে, একটি রূপকে, 'বশবগাঁতর একাঁট 
ছন্দকেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে আর-সবাইকে হারয়ে ফেলে। অথচ 
অন্তরের অন্তগ্গ্ঢ় প্রেরণায় হারানো অখন্ডকে আবার সে ফিরে পেতে চায় 
ক্ষণের সঙ্গে ক্ষণকে বিন্দুর সঙ্গে বন্দুকে জুড়ে দীর্ঘায়ত দেশ-কালের 
কজ্পনায় এবং তাদেরই ভূমিকায় একে-একে সাঁজয়ে তোলে রূপের মেলা, 
দুলিয়ে দেয় গাঁতর দোলা। এমনি করেই কিন্তু তার কাছে অখণ্ড কালের 
সত্য, আবভাজ্য শক্ত ও বস্তুর তত্ব ঢাকা পড়ে যায়। এমন-ক, সব মন যে 
এক পরম মনের 'বাঁভন্ন 'স্থাতি মান্র, সব প্রাণ যে এক প্রাণগঞ্চগোন্রীর সহশ্্- 
ধারা, সব দেহ ও আধার যে আপাতস্থাণ্ত্বের 'বাচন্র 'িন্ডভাবের লশলায় 
'এক অখণ্ড শাক্ত ও চেতনার ধাতুতে গড়া-এই সহজ সত্যটাকেও সে ভুলে 
যায়। কিন্তু সত্য বলতে কোথায় স্থাণ্ত্ব ঃ সকল পিশ্ডের মধ্যেই তো 
চলছে এক আঁবরত স্পন্দনের ঘূর্ণ্যাবর্ত_যা রূপান্তরের আড়াল দিয়ে একাঁট 
রূপেরই আব্ান্ত করে চলেছে। কিন্তু মন চায় নিরূশপিত আকারের আড়ষ্ট 
রেখায় বন্দী করে আপাতত 'নশ্চল-নার্বকার বাঁহরঞ্গ 'নামত্তের জালে সবাইকে 
জড়িয়ে রাখতে, নইলে যে তার কাজ চলে না। সে ভাবে, তার চাওয়া বুঝি 
এমনি করেই পাওয়াতে সত্য হল। কিন্তু বাস্তাঁবক জগৎ জুড়ে চলছে কেবল 
আবরাম ভাঙা-গড়ার লশলা-_-তার মধ্যে কোনও রূপই তো তাত্ুক নয়, বাইরের 
কোন নামত্তই তো নার্বকার নয়। একমান্ন শাশ্বত সদ্ভূত-বজ্জান আছে 
অচলপ্রাতষ্ঠ হয়ে। এই নিত্য-চগল ঘর্ণির মধ্যে রূপের রেখা আর সম্বন্ধের 
বৈচিন্রাকে সে-ই বেধে রেখেছে আবিচল খতের ছন্দে। প্রাকৃতমন সেই 
ছন্দোনিজ্ঠার ব্যর্থ অনুকরণ করতে চায় নিত্চণ্চলের মধ্যে অচণ্চলের আরোপ 
করে। বিশ্বের ওই তত্বরুপই মনকে আবার খুজে পেতে হবে । তার খবর 
যে সে রাখে না, এমন নয়। কিন্তু সে-জ্ঞান লুকানো আছে চেতনার গভীর 
গুহায়, তার আত্মভাবের মণিকোঠায়। ব্যবহারের জগতে তার আলো-কে 
এখানে বিভক্ত 'স্থাতিতে রূপান্তারত হয়েছে, তাই আঁতমানসের ভূমি হতে 
স্থালত হয়ে আপন সৃম্টির জালে আপাঁনই সে জাঁড়য়ে গেছে। 
দেহাত্ববোধের সঙ্গেনসঙ্গে আবদ্যার ঘোর আরও ঘাঁনয়ে ওঠে। আমরা 
ভাব, দেহই ব্যাঝ মনের 'নিয়ন্তা-কেননা সবসময় দেহের সঙ্গেই তার মাথা- 
মাখ। স্থূল জগতে মনের বাহশ্চর চেতনার লালা দেহের ক্রিয়াকে বাহন 
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করে চলছে, অতএব তাকে ছাড়য়ে যাবার কল্পনাও সে করতে পারে না। 
নিজেকে দেহের আধারে উন্মিষত করতে গিয়ে মস্তিষ্ক ও নাড়ীতন্দের 
যে-জড়বন্মরটি গড়ে তুলেছে, তাকে নিয়ে সে এমনই মত্ত যে নিজের অসঙ্কণর্ণ 
শদদ্ধবৃত্তর দিকে ফিরে তাকানোর অবসরট.কুণও তার নাই। শুদ্ধমনের খেলা 
প্রাকৃতমনে তাই তাঁলয়ে গেছে অবচেতনার গ্রহনে । কিন্তু দেহাত্মবোধ প্রকীতি- 
পাঁরণামের পর্বাবশেষে জীবের অলঙ্ঘ্য নিয়াত হলেও, তাকে ছাঁড়য়ে এক 
শুদ্ধ প্রাণময় মন বা প্রাণময় সম্তার কল্পনা অসম্ভব নয়। সে বিদেহ মন 
প্রত্যক্ষ অন্দভব করবে, আঁবচ্ছিম্ন পরম্পরায় দেহের পরে দেহ ধারণ করে সে 
চলেছে, প্রতি দেহে 'বিচ্ছিন্বভাবে আবির্ভূত হয়ে দেহের নাশেই 'মাঁলিয়ে যাওয়া 
তার নিয়তি নয়। বস্তুত দেহের জন্মের সঙ্গে যে-মনকে জন্মাতে দেখি, সে 
তো জড়ের 'পরে মনের একটা স্থূল ছাপ শুধু । তাকে বলতে পারি দৈহ্য 
মানস, পুরাপ্হরি মনোময়-প5রষও সে নয়। এই দৈহ্য মানস আসল মনের 
বাঁহভ্গগ মান্রযাকে আমাদের মনঃসত্ত জড়জগতের অভিঘাতের দিকে মেলে 
ধরেছে । এই মর্ত্য আধারেই আছে আরেকটি মন আমাদের অবচেতনা বা 
আঁধচেতনার আড়ালে, নিজেকে সে বিদেহ বলে জানে। প্রাকৃতমনের মত 
তার চলন এত স্থূল নয়। বাঁহশ্চর মনে যখনই দেখা দেয় কোনও বৃহৎ 
গভীর ও প্রবল বৃত্তির উল্লাস, তখন সাধারণত তার উৎস থাকে ওই মনেই। 
ওই গুহাশায়ী মনের অনুভব অথবা প্রভাব চেতনায় স্পম্ট হয়ে ওঠে যখন, 
তখনই আমরা পাই অন্তর্যামী "পুরুষের প্রথম অনুভূতি ।* 

এই প্রাণময় মানস দেহের প্রমাদ হতে মাাক্ত দিলেও মনের প্রমাদ হতে 
1কন্তু আমাদের সম্পূর্ণ মুক্তি দেয় না। এখনও তাকে ছেয়ে আছে আবদ্যার 
সেই মৌলিক বৃত্ত, যার ফলে জাবব্যাক্ত নিজস্ব দৃ্টিভঙ্গর বৈশিষ্ট্য নিয়েই 
জগৎকে দেখে । তার কাছে 'বষয়মান্রেই বাহবৃত্ত,। দেশ-কালের যে 'বাঁবক্ত 
চেতনাকে সে নিজস্ব বলে জানে, তার ভূমিকায় তারা ফুটে ওঠে অতীত ও 
বর্তমান অনুভবের 'বাঁশস্ট আকার এবং সংস্কারের রূপরেখায়। বিষয়ের এই 
পারিচয়কে সে সত্য বলে জানে । প্রাণময়-পুরুষ ভূতে-ভূতে তার আত্মস্বরূপের 
অপর 'বিভূঁতিকে চেনে শুধু তাদের বাঁহব্যক্ত ইশারাতেই। চিন্তায় কথায় 
কর্মে বা অনুভাবে নিজের যে-পারিচয়টুকু তারা বাইরে ফুটিয়ে তোলে, অথবা 
অন্ময়-কোশের অগ্নোচর প্রাণের সক্ষম সংস্পর্শ থেকে বিকীর্ণ হয় যোগাযোগের 
যে-আভাসটুকু--অপরকে জানতে তার বাইরে প্রাণময়-পুরুষের আর-কোনও 
সাধন নাই। তেমনি াজেকেও সে পুরাপুরি জানে না। কারণ, কালম্রোতে 
প্রবহমান জীবনপরম্পরায় একই শাক্ত 'বাচন্র বিগ্রহে মূর্ত হয়ে উঠেছে বারবার 
একেই সে তার স্বরূপ বলে জানে। প্রাকৃত করণ-মন দেহ-ব্দাদ্ধিতে বিভ্রান্ত 


পর এ পপি 








* আমরা তাঁকে অনুভব কাঁর প্রাণময় পুরুষ'-রূপে। 
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যেমন, তেমনি এই অবচেতন জঙ্গাম-মনও বিভ্রান্ত হয়েছে প্রাণ-বুদ্ধিতে ॥ 
প্রাণের মধ্যে সে আবিন্ট ও সমাহিত- প্রাণদ্বারাই সে সীমত, তারই সঙ্গে 


একাত্মক। অতএব এই মহলেও আমরা মন ও আতমানসের সেই সাম্ধভীমাট 
খজে পাই না, যেখান থেকে দুয়ের মাঝে বিচ্ছেদের প্রথম আভাস দেখা 
দিয়েছে। 


কিন্তু এই প্রাণচণ্চল জঙ্গম-মনেরও পরে আছে প্রাণের আবেশ ও দ:রাগ্রহ 
হতে মুক্ত আরেকটা স্বচ্ছতর ভাবময় মানস। সে জানে, দেহ আর প্রাণকে 
সৈ স্বীকার করেছে-তার ভাব ও সঙ্কল্পকে বীর্যের সমূল্লাসে মূর্ত করবে 
বলেই। এই মনই আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধ 'মন্তা'। সে জানে কি তার তত্তর্প, 
তাই জগৎকে সে দেখে দেহ আর প্রাণের সত্য বলে নয়-মনের সত্য বলে। 
এই 'মনোময়-পুরুষকেই' অল্তরাবৃত্ত হয়ে দৌখ যখন, তখন কখনও-কখনও, 
ভুল করে তাকে নিরঞ্জন পুরুষ বলে ভাঁব-যেমন জগ্গম-মনকে ঘ্ালয়ে ফৌঁল 
শৃদ্ধ-জীবের সঙ্গে। উধর্তভীমির এই মন অপর জীবকে জানে এবং বোঝে 
তার বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের বিভতিরূপে। তাদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ 
স্থাপিত হয় নিছক ভাবের আভিঘাত ও সংক্রমণে_ শুধু প্রাণ ও নাড়ীতন্মের 
সংবেদনে অথবা দেহের স্থূল ইশারাতে নয়। অখন্ডভাবের একটা মনোময় 
রূপও তার ভান্ডারে আছে। তাছাড়া তার প্রবৃত্ত ও সঙ্কল্পের মধ্যে সৃষ্টি 
ও আবেশের একটা অপরোক্ষ সামর্থ্য আছে-প্রাকৃত স্থূল ব্যবহারে যার 
পাঁরচয় গৌণ এবং কুশ্ঠিত। সে-সিসক্ষার সংবেগ শুধু নিজের সন্তাতে নয়-_ 
* অপরের প্রাণে-মনেও ছাঁড়য়ে পড়ে। তবু মনের সেই অনাঁদ প্রমাদ হতে এই 
শুদ্ধমানসও পুরাপ্দার মুক্ত নয়, কারণ তার 'বাবক্ত মানসসন্তাকেই বিশ্বের 
কেন্দ্র সাক্ষী ও ধাতা করে সে পেশছতে চায় তার স্বরূপসত্যের উত্তরভূঁমিতে ৷ 
তার জগতে সে নিজে' ছাড়া আর-সবাই তাকে ঘিরে ব্যহ রচনা করে । সুতরাং 
স্বাতল্ম্যের আহবান আসে যখন, তখন প্রাণ ও মনের বিকজ্প হতে নিজেকে 
তার গুটিয়ে নিতে হয় অখন্ডের তত্বরূপে তলিয়ে যাবার জন্য । এতেই বোঝা 
যায়, এখনও মন আর আতিমানসের মাঝে আবদ্যার যবাঁনকা সরে যায়ান। তাই 
তার ভিতর 'দয়ে এপারে পেশছয় সত্যের একটা কম্প-রূপ-তার আত্মর্প 
নয়। 

আবদ্যার এই আবরণ 'বিদশর্ণ হয়ে উত্তরজোতির আলোকসম্পাতে যখন 
খান্ডত মন আভভুত হয়ে পড়ে, আতিমানসের শাঁক্তপ্রবাহের কাছে 'নঃশব্দ 
স্তব্ধতায় এলিয়ে পড়ে তার চেতনা, তখনই সে পায় সত্যদর্শনের আধকার। 
তখন দেখি, এই মনেরই মধ্যে জেগেছে বিচারের জ্যোতির্ময় বৈশারদ্য-_সদ্ভূত- 
জ্ঞানের দিব্য আবেশের বাহন ও সাধনরূপে। তখনই বুঝতে পারি, 
জগতের স্বরূপ কি। সর্বতোভাবে তখন 'নজেকে জান পরের মধ্যে পরের 


১৯৭৬ 'দিব্য-জীবন 


রূপে, পরকে জানি নিজের রূপে এবং সবাইকে জানি বিশ্বর্পে অথশ্ডেরই 
'আত্মবিচ্ছুরণ বলে। ব্যাক্ত-সত্তার যে-বিবিস্ততা ছিল সবশীবধ স্তকোচ এবং 
প্রমাদের মূল, তার কঠিন আড়ম্টতা কোথায় 'মালয়ে যায়। অথচ দোঁখি, 
আঁবদ্যাচ্ছন্ন মন যা-কিছু সত্য বলে জেনোছিল, তত্বৃত তা সত্য হলেও তার 
মধ্যে সত্যের একটা বিকৃত প্রমাদদনস্ট িকজ্পনাই ফুটেছিল। দোঁখ, এখনও 
খণ্ডভাব আছে, আছে ব্যম্টিভাবনা-তেমান চলছে আণাঁবক 'বস্ম্টর লশলা। 
কিন্তু তাদের তত্বরুপ আর আমাদের কাছে অনাবৃত নয়। আমরা কি তা 
'যেমন জানি, তেমান জান তারাও ি। তখন বুঝি, মন খত-চিতের একটা 
গৌণ বৃত্তি, তার সিসূক্ষার একটা সাধন-_-এই তার সত্য পাঁরচয়। "দিব্য 
ঈশনার জ্যোতির্ময় পাঁরবেশের মধ্যে মনের স্বানুভব অপ্রমত্ত থাকে যতক্ষণ, 
বতক্ষণ তার মধ্যে 'বাবক্ত স্বাতন্য্যের স্পৃহা জাগে না, শুধু নামত্তরুপে সেই 
'ঈশনার কাছে নিজেকে স*পে দিয়েই সে তপ্ত থাকে স্বার্থপর আত্মসম্পূর্তির 
প্রয়াস ছেড়ে ততক্ষণ মনের স্বন্ন্ঠিত স্বধর্ম হয় জ্যোতিমশহমায় ভাস্বর । 
সত্যের মধ্যে প্রাতিষ্ঠিত থেকে সে তখন রূপ হতে রূপকে শুধু প্রাতিভাঁসক 
'ভেদের রেখায় পৃথক করে। স্বচ্ছন্দ 'নমূক্ত প্রবৃত্তির চারাদকে সে টেনে 
'দেয় শুধু অতাঁত্তক সীমার বেম্টনী, অথচ তার অন্তরালে স্বয়ম্ভুর 'িশ্বব্যাপ্র 
ঈশনা নিরগ্কুশ ও নিত্যচেতন থেকে যায়। এক সর্বগত বে*বতশ্ক্ষ ও 
সত্যসগকল্পের বার্তাবহ হয়ে তার অমোঘ সত্যদর্শনের প্রশাসনকে সে ছাঁড়য়ে 
দেয় বিশ্বময়। এক খতময় চেতনা আনন্দ শাক্ত ও ধাতুর ব্যান্টভাবনাকে 
'সে ধরে আছে অন্তগ্গুঢ় অথচ অব্যাভচারিত সমান্টভাবনার মধ্যে। অখণ্ডের 
'খতম্ভরা বহুভাবনাকে সে রুপাঁয়ত করে আপাত-খন্ডলীলায়__যাতে ভূতে- 
ভূতে 'বাচন্র সম্বন্ধ 'বশেষের রূপরেখায় 'বাবক্ত হয়েও আবার 'মাঁলত হয় 
পাঁরপূর্ণ এক সৌষম্যের একতানে। এক শাশ্বত একত্ব ও অন্যোন্যসংীমশ্রণের 
'মধ্যে সে জাগিয়ে তোলে সংযোগ-বিয়োগের আনন্দাবলাস। এই মনের সহায়ে 
অখণ্ডস্বর্প নিজেকে ব্যন্টির আপাত-খণ্ডতায় লীলায়ত করেন এবং আপন 
অখশ্ডভাবকে অব্যাহত রেখে ব্যম্টির সঙ্গে ব্যম্টির বিন সম্ব্ধজালে নিজেকে 
“পাঁরকীর্ণ করেন। অখন্ডের এই খন্ডলণলাই বিশ্বের তত্ব। মন হল খাত- 
খচল্ময় প্রজ্ঞানের অন্ত্যলনলা, এই 'বি“ববোঁচন্ত্য তারই অনুভবে সম্ভব হয়েছে। 
'আমরা যাকে আঁবদ্যা বলি, সে তো নতুন কিছ গড়ে না, বা আত্যন্তিক 
শমথ্যাত্বেরও সৃষ্ট করে না শধ্য সত্যকেই সে দেখায় বিকৃত আকারে। 
শবজ্ঞকানের উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মনের জ্ঞানবৃত্তিই ধরে অজ্ঞান বা আবদ্যার 
রূপ--বিশ্বর্পে প্রকাটত পরমসত্যের লঈলাসুষমাকে মূঢ় চেতনায় প্রাত- 
'বাম্বত করে যেন আপাতাঁবরোধ ও সংঘর্ষে সঙ্কুল আড়ম্ট-কাঁঠন একটা 
-ঃস্বগ্নের আকারে। 


মন ও আতিমানস ১০৭৭ 


মনের প্রমাদের মূল তাহলে এই। আত্মসংবিং হতে অবস্থাঁলত হয়ে 
জীব তার ব্যন্টিভাবকে ধারণা করে একটা স্বতন্ত্র সত্য বলে-_অখণ্ডের বিভূতি 
বলে নয়। তাইতে সে ভাবে, তার বিশ্বের সে-ই বুঝ কেন্দ্র। ভুলে যায়, 
ধবশ্বরূপেরই চিদখন স্ফুলিঙ্গ সে। এই আদ প্রমাদের স্বাভাবিক পাঁরণাম- 
রুপে তার মধ্যে দেখা দেয় আবদ্যার '1বাঁশন্ট ঘত উপাঁধি। শীবশ্বের বিপুল 
প্রবাহ তার খন্ডচেতনাকে প্লাবিত করেও তার অহন্তার সঙ্কীর্ণ খাতে বয়ে 
চলেছে যে-ধারায়, সে শুধু তাকেই চেনে । কাজেই তার মধ্যে প্রথমে দেখা দেয় 
আত্মভাবের সঙ্কোচ। সেই সঙ্কোচ আনে চেতনার এবং তঙ্জনীত জ্ঞানের 
সঙ্কোচ--চিংশাক্ত ও সন্কল্পের সঙ্কোচ। তাতেই তার বীর্য কুশ্ঠিত হয়, 
আত্মসম্ভোগের দঈনতায় আনন্দ হয় স্তাঁমিত। ব্যান্টভাবনার সীমাঙ্কত হয়ে 
তার চেতনায় বিশ্ব শুধু একট রূপ 'নয়ে ধরা দেয়। তাই তার বাইরে 
আর-কোনও রুপের খবর সে রাখেনা । এই অবাঁচ্ছন্ন ভাবনার জনো, যাকে 
সে জানে মনে করে, তাকেও ভুল করে জানে। কেননা, বিশ্বের সকল ভাবই 
যখন অন্যোন্যাশ্রত, তখন অংশকেও ঠিকমত জানতে হলে অংশীর স্বরূপসত্যকে 
না জানলে তো চলে না। এইজন্যই পৌরুষেয় সকল জ্ঞানে প্রমাদের একটা 
ছোঁয়াচ থেকে যায়।...তেমনি আমাদের প্রাকৃত সঙ্কজ্প 'দিব্যত্রতুর অবন্ধ্য 
পূর্ণরৃপাঁট চেনে না। সুতরাং তার সকল সাধনায় অজ্পাঁবস্তর অসামর্থ্য ও 
বীর্যহীনতার ন্যনতা দেখা দেয়। জ্ঞান ও সঙ্কজ্পের এই অন৯*বর দানতায় 
আত্মার স্বরৃপানন্দ ও 'বষয়ানন্দের পাঁরপূর্ণ উল্লাস ক্ষুপ্র হয়। তাই স্বতঃ- 
সফুর্ত আনন্দভাবনা 'দয়ে কোনও-কিছুকেই আত্মসাৎ করতে পার না বলে 
সন্তাপ হয় আমাদের নিত্যসহচর। অতএব 'নিজেকে-না-জানাই হল জীবনের 
সকল বৈকল্যের মূল। এই আত্ম-আবদ্যাই যখন আত্মসঙ্কোচের ফলে 
অহমিকার রুপ ধরে, তখন প্রাকৃত চেতনায় সে-বৈকল্য আরও দুমূল হয়। 

অথচ আঁবদ্যা এবং তঙজ্জাঁনত বৈকল্য সত্য ও খতের' 'ববকাতি মাত্র 
আত্যান্তিক এমধ্যাত্বের বিলাস নয়। মন নজেকে এবং নিজের ক্পিত 
খণ্ডভাবকে যখন স্চিদানন্দের সত্যলশলার 'িবভূতি ও সাধনরূপে না দেখে 
িশবকে নিতান্তই খণ্ডতার একটা মেলা বলে জানে, তখনই আঁবদ্যার এই বিভ্রম 
দেখা দেয়। স্বাঁধকারভ্রস্ট মন তার স্বরূপসত্যে ফিরে গিয়ে আবার ফুটে 
ওঠে খত-চন্ময় প্রজ্ঞানের অন্ত্যলণীলায়। প্রজ্্কানের দিব্যজ্যোতি ও সত্যবীর্ষে 
যে সম্বন্ধের প্রপণ্ সে গড়ে তোলে, তা হয় সত্যেরই বস্ান্ট-বৈকল্যের বিভ্রম 
নয়। বোদক খাঁষর প্রাঞ্জল 'বিবেকবাণদতে-সে-জগৎ চলে খাজুনীত্যা' 
মতের কুটিল 'ধৃঁতি”কে আশ্রয় করে নয়। সে-জগতে আছে শুধু দিব্যভাবের 
সত্যলশলা-_ স্বয়ংজ্যোতির ধদব্য পাঁরবেষে আত্মনিষ্ঠ চেতনা ক্রুতু ও আনন্দের 
ছন্দোদোলা। কিন্তু প্রাকৃত জগতে আছে প্রাণ-মনের তির্যক সার্পল গাত। 


৯৭ 


১ বনী 


যর হী ঘা আজব মির যত ঢা। পদ মি বাঁশি 
ঈমধায ধর বাত হয়হ গর ঘর নি 
পীর দ প্াআধারর মণ ভাত ঢা। বরগাগাগয গাদা বায় 
ও দানো গাানর মে জর আমাজন। তার ঢা বগা 
বরাত ঢা টবসার্ঘর মার ঈশলা়। অন হায় হয ৫ জান 
বার্থ আনদমানার আত ট্যাদতা ঘাট ৫, আর দে মোটাডে 
বরাত আমরত উ্লামা। জা আয বারণ অথ আনন 
ছে আ ভাবনার ইঁগট আব মূর্ত বাত ঢা ঢা মার মা 
মামা। ট্রাম গধ জার যয শাহীন মধ আভল গা 
বর্বর অগধ টলো টে নার অনা অশাণত হন মা! 


উনাবংশ অধ্যায় 


প্রাণ 


প্রাণো হি ভূতানামায;ঃ তস্মাৎ পর্বায়যমূচ্যতে। 
তোত্তরীয়োপনিষৎ ২1৩ 


প্রাণই সর্বভূতের আয়ু ; তাই তাকে বলা হয় সর্বায়ু অর্থাৎ বিশ্বের জীবন। 
-তোৌত্তরীয় উপনিষদ (২1৩) 


মনের দিব্য স্বরূপ কি, খত-চিতের সঙ্গে কিই-বা তার সম্বন্ধ, এতক্ষণে 
তার একটা পাঁরচয় পেলাম। বুঝলাম, আমাদের মান্ষভাবের উপাদান যে 
অপরা ব্রয়ণ, তার প্রথমে রয়েছে মন। 'দিব্চেতনার সে একটা বিশেষ কলা। 
অথবা তার বিসৃন্টিলীলার সে-ই হল অন্ত্যবিভূতি। মনকে দিয়েই পুরুষ 
রুপভেদ ও শক্তভেদের প্রপণ্চকে অন্যোন্যবাবিক্ত করেন। তাতে যে ভেদা- 
ভাসের 'িসাাম্ট হয়, ধত-চন্ময় ভূমি হতে স্খালত জীব তাকেই তাত্বিক 
খণ্ডভাব বলে জানে। দৃষ্টির এই আদ বৈকল্য হতে দেখা দেয় প্রাকৃত 
ভমির যত 1বকল ভাবনা, যার জন্যে অবিদ্যাকবালত জাব দবন্বাবরোধের 
সংঘাতকেই স্বভাবের সত্য বলে মেনে নেয়। কিন্তু মন যতক্ষণ আতমানসের 
সঙ্গে যোগযুক্ত থাকে, ততক্ষণ সে আর অনৃত ও বিপর্যয়ের প্রযোজক নয়_ 
বিশ্বসত্যের চিত্রবিভূতির সে সূত্রধার। 

এই দৃষ্টিতে দেখলে মনকেও 'বিশ্বাবসৃম্টির সাধক বলে মানতে পাঁর। 
কিন্তু সচরাচর মন সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ না করে আমরা তাকে বিষয়- 
গ্রহণের সাধনরূপে জাঁন। জড়ের মধ্যে শীক্তর লালায় যা সম্ট হয়েই 
আছে, মন তাকে শুধু অবশভাবে গ্রহণ করতে পারে। বড়জোর সৃষ্ট রূপের 
সংযোগ-বিয়োগের ফলে নূতন রুপসমাহার আবিষ্কার করা, সৃষ্টির এই 
আঁধকারটুকুই তার আছে-এই আমাদের ধারণা । কিন্তু বিজ্ঞানের আধ- 
নিকতম আঁবজ্কারের কল্যাণে একটা ভাব আমরা আবার ফিরে পাচ্ছি। 
বুঝতে পারছি, জড় অথবা শীাক্তর মধ্যেও এক অবচেতন মনঃশাক্তর খেলা 
রয়েছে, যার নিশ্চিত রূপ ফুটে উঠছে প্রথমত প্রাণের বৈচিত্র্যে এবং পরে 
মনের বৈচিন্র্ে। উীদ্ভদ এবং প্রত্ুযুগের পশ্দর জীবনে নাড়ীতল্লের চেতনায় 
উন্মিষিত হয়েছে তার আঁদর্প। আর পশজীবনের ক্রমবকাশের সঞ্গে- 
সঙ্গে ও মানুষের মধ্যে মনশ্চেতনার ক্রামক পাঁরণতিতে ফুটছে তার দ্বিতীয় 
রুপ। আগেই দেখোছ, জড় আর শাক্ত আলাদা দুটি তত্ব নয়_জড় শাক্তরই 
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উপাদানাবিগ্রহ মান্র। এবার তেমাঁন দেখতে পাব, জড়শাক্তও মনের তপোবিগ্রহ। 
জড়শাক্ত বাস্তাঁবক 'িবশ্বক্রতুর একটা অবচেতন লঈলা। মনে হয়, আমাদের 
মধ্যে এই ব্রুতু বাঁঝ জ্যোতিময়, কিন্তু বস্তুত তা আলো-আঁধারের মশ্রণ। 
তেমাঁন জড়শাঁক্তকে মনে হয় একটা অপ্রবুদ্ধ অন্ধকারের উত্তালতা বলে। 
তত্তত বিশ্বন্রতু আর জড়শক্তি কিন্তু পরস্পরের আঁবনাভূত। জড়াবিজ্ঞানও 
গোড়া থেকেই এই একত্বের একটা অস্পম্ট সহজ অনুভব পেয়েছে, যাঁদও 
ি*বকে উল্টা অথবা তলার দিক থেকে দেখা তার অভ্যাস। অধ্যাত্মাবিজ্ঞান 
[বিশ্বকে দেখে উপর থেকে, তাই বহ্দাদন হতেই এ-তত্ব তার কাছে প্রাঞ্জল 
ছিল। অতএব স্বচ্ছন্দে বলা চলে, শাক্তকে আপন প্রকৃতি বা প্রোতর বাহন 
করে এক অবচেতন বিরাট মন বা বুদ্ধিই এই জড়ের জগৎ সৃম্টি করেছে। 
কিন্তু এখন জানি, মন কোনও স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভ তত্ব নয়, সেও আতমানস 
বা ধত-চিতের অন্ত্যাবভীতি মান্ত। অতএব যেখানে মন আছে, সেখানেই 
আঁতমানসও থাকবে । আঁতিমানসই 'বশ্বাবসৃম্টির নিত্য ও সতা প্রযোজক । 
প্রাকৃত জগতে মনশ্চেতনা তমসাচ্ছন্ন ও স্বধামচ্যত, তবু তার বৃক্তিতে আতি- 
মানসের উদার পাঁরবেশের প্রচ্ছন্ন সংবেগ রয়েছে। সেই সংবেগের বশে 
মনোবৃন্তির অন্যোন্যসম্বন্ধের মধ্যে দেখা দেয় খতের ছন্দ, নিগূঢ় বাঁের 
অনাতিবর্তনীয় পাঁরণাম-নার্দিষ্ট বীজ হতে 'নার্দস্ট গাছাটিকে সে-ই ফাটিয়ে 
তোলে। তাইতো তার অকুণ্ঠিত প্রশাসনে মুঢ় তমশ্ছন্ন নিশ্েতন জড়শাক্তির 
অন্ধলীলাও খতম্ভরা ছন্দঃসুষমার বাহন হয়_ নইলে এজগৎ হত যদচ্ছা ও 
নির্খাতর একটা উচ্ছঙ্খল প্রমত্ততা শুধু । অবশ্য এই খতচ্ছন্দও আপোক্ষক। 
এর পূর্ণ সৃষমা ফুটে উঠত, মন যাঁদ আতমানস হতে তার চেতনাকে পরাত্মুখ 
না করত। 'বভজ্যবৃত্ত মন ভেদের যে-সংঘাত, একই পরমস.ত্যর মধ্যে 
দ্বন্ৰাবধূর যে-বরোধাভাস সৃস্টি করে চলেছে, তারই স্বাভাঁবক ছন্দঃপারণাম 
ফুটেছে এই মানসলোকের খতায়নে। আত্মরূপায়ণের এই দ্বৈত বা খন্ড- 
ললার মূলে আছে ব্রাহ্মী চেতনার খাতম্ভরা কল্পনার প্রবর্তনা। অখণ্ড 
খত-চিতের প্রশাসনে বিধৃত এই সত্যসগ্কল্পই সম্বন্ধবৌঁচত্র্যের অনাতিবর্তনীয় 
পাঁরণাততে অথবা অবররন্ষের সত্যে রূপাঁয়ত হয়েছে_যার 'সিদ্ধকল্পনা 
রয়েছে ব্লক্ষের সম্ভৃঁতীবজ্ঞানে এবং যার বাস্তবরূপ তাঁর জীবঘন 'বিভূতিতে 
ফুটেছে । িরশ্বে সত্য বা ধর্মের প্রকাশ হয় এই ধারাতে। সম্তার গহনে 
যা বীজর্পে নিগ্‌ঢ় হয়ে থাকে, বস্তুর স্বরুপপ্রকীতিতে যে-সত্যের কল্পনা 
1নরূঢ় থাকে, পরমপুরুষের দব্যদ্ম্টতে বস্তুর যা স্ব-ভাব ও স্বধর্ম, তারই 
যথাযথ স্ফুরণ ও পাঁরশনশীলন ঘটে বশ্বলনলায়। উপাঁনষদের অপরূপ মন্ত্- 
বর্ণে আছে এই সত্যেরই ইঞ্গত-_বাঙ্ময় বিদ্ঢতের ঝলক লাগে খাঁষর এই 
কট কথাতে : সেই স্বয়ম্ভু কাব ও মনীষরূপে সব-কছু্‌ হয়েছেন সবঠাঁই, 
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তাঁরই মধ্যে শা*বত কাল ধরে বিধান করেছেন সকল অর্থ__'যাথাতথ্যতঃ অর্থাৎ 
তাদের স্বরুপসত্যের ছন্দে ।* 

অতএব, দেহ-প্রাণ-মনের যে-ন্য়ী আমাদের বর্তমান 'নিবাসভঁমি, তাকে 
ন্রিধা-বিকল্পিত বলে জানব-_-তার ষথাভূত বাস্তব পাঁরণামকে মেনেই। তাই 
দেখি, যে-প্রাণ জড়ে গ্হাহিত ছিল, সে-ই নিজেকে আবার উন্মিষিত করল 
মননধর্মী চেতনায়। কিন্তু মনশ্চেতনার এই স্ফুরণের অন্তরালেও মনূ'র 
আবেশ ছিল। অতএব প্রাণে এবং জড়েও সে প্রচ্ছলত্ন ছিল। আর তার 
সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আঁতমানস, যা আর [তিনটি বিভূঁতির উৎস এবং নিয়ন্তা। 
সুতরাং মনের মত আতিমানসও একাদন এই আধারে উীন্মাষত হবে। 
ব্যাদ্ধকে বিশ্বতত্বের মূলে আমরা প্রাতা্ঠিত করতে চাই। কেননা, বাদ্ধিই 
আমাদের মতে চিংশাক্তর পরম পাঁরণাঁত-তার আলোকে, তারই প্রশাসনে 
চলছে আমাদের কীতি এবং স্ান্ট। তাই আমরা ভাব, াবশ্বের মূলে চৈতন্যের 
লীলা যাঁদ থাকেও, তাহলে 'নশ্চয় তার আকার হবে ব্াদ্ধর মত, অর্থাৎ 
আমাদের মনোময় চেতনাই হবে বিশ্বের ধান্রী। কিন্তু বাঁদ্ধর প্রাকৃত অনুভব 
ও ব্যবহারেও তার উত্তরভূমির কোনও সত্যের বিভূঁতিই প্রাতফাঁলত হয়, বৃদ্ধির 
সামর্থ্য ?দয়ে যার ধারণা সাঁমত। এই বিভূতির মধ্যে থাকবে চেতনার একটা 
উৎকৃষ্টতর রূপ, যা সেই উত্তরভূমির সত্যের ছটা। তাই সৃম্টিরহস্য সম্পর্কে 
“আমাদের ধারণা পালটিয়ে বলতে হয় : অবচেতন মন বা বাদ্ধ নয়__গুহাহত 
সংঘৃত্ত আতমানসই এই জড়াবশ্বের ম্রম্টা। মন চিৎশাক্ততে নিগ্ঢ় তার 
'দিব্যত্রতুর সদ্যগাক্রয় [বিভীতাবশেষ বলে প্রজাপাত মনুকেই আতমানস 
সে-স্ন্টর পুরোধা করেছে। আর জড়শাক্ত বা বস্তুসত্তার গহনে প্রচ্ছন্ন 
আকূতিকে করেছে সে তার 'বশ্বাঁবধায়কা প্রকতি। 

কিন্তু প্রাকৃত জগতে দোখ, শাক্তর যে-বিভূতিবিশেষকে প্রাণ বাল, তাকে 
আশ্রয় করেই মনোধাতুর স্ফুরণ। তাহলে প্রশ্ন হবে, প্রাণের কি তত্ব ঃ 
আতমানসের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক ? সৎ-চিৎআনন্দের যে-মহান্রিপুটশ 
সদ্ভূতবিজ্ঞান বা ধত-চিতের সহায়ে িশ্বসৃম্টিতে লীলায়িত, তার সঙ্গেই-বা 
কোথায় তার যোগ £ মহান্রপ্টীর কোন্‌ বিভাব হতে তার উৎপাত্ত 2 প্রাণের 
আবিভববের মূলে কোন্‌ দিব্সত্যের প্রোতি, অথবা কোন্‌ অদেবী মায়ার মূ 
সংবেগ 2 জীবন একটা জঞ্জাল, একটা বণ্ণনা, একটা পাগলাম, একটা প্রলাপ 
_এর হাত থেকে নিচ্কীত খঃজতে হবে আমাদের শাশ্বত সত্যের অচল- 
প্রতিষ্ঠায়” : শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই আর্তাবলাপে ক্ষুব্ধ হয়েছে 
গগনতল। কিন্তু সাঁত্য ক তা-ই-সাঁত্য কি 'বিশ্বর প্রাণলণীলা একটা ছলনা 


* কাবর্মনীষী পাঁরভুঃ স্বয়ম্ভর্যাথাতথ্যতোহর্থান্‌ ব্যদধাৎ শাশবতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। 
- ঈশোপাঁনষদ- (৮) 
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শুধু? তা-ই যাঁদ হয়, তবে কেনই-বা এ-ছলনা £ কিসের খেয়ালে শা*বত- 
পুরুষ এই অনর্থে এই প্রলাপে, এই খ্যাপামিতে নিজেকে লাঞ্চিত করলেন ? 
অথবা ছলনাময়শ মায়ার ক্রুরলীলায় জীব সৃস্টি করে এই অভিশাপে তাদের 
জজীরত করলেন? না এই প্রাণলীলার মূলে কোনও দব্যভাবের প্রেরণা 
আছে, আছে শাশ্বত সত্তার কোনও আনন্দঝগকার-া আত্মর্পায়ণের অবন্ধ্য 
আকৃতিতে এমন করে দুলে উঠেছে দেশ-কালের লাস্যলীলায়, রোমাণ্তিত 
হয়েছে বিশ্বের অগাঁণত লোকে পাঁরকীর্ণ কোট-কোটি প্রাণরূপের অফদ্রন্ত 
উচ্ছলনে 2 

পৃথিবীতে জড়ের আধারে প্রাণের প্রকাশ দেখে স্পম্ট বুঝতে পার, এক 
ধবশ্বব্যাপিনশ মহাশাক্তর 'িভূতি বা পাঁরস্পন্দ এই প্রাণ। তারই দদর্বার ম্রোতে 
সে জোয়ার-ভাটার খেলা শুধু--এই তার স্বরূপসত্য। সেই মহাশীক্তর নিরল্ত 
লীলায়নে রূপের মেলা গড়ে উঠেছে। বীর্ধধারার আঁবচ্ছেদ সণ্টারণে তাদের 
সে আপ্যাঁয়ত করছে, আঁবরাম ভাঙা-গড়ার শিল্পকলায় জিইয়ে রাখছে। এই 
তো জগৎ জুড়ে প্রাণের রূপ ! এহতে কি মনে হয় না, জীবনের আর মরণের 
মাঝে যে-বিরোধকে স্বভাবের সত্য বলে জান, আসলে তা আমাদের মনের 
ভুল-একটা অবাস্তব বিরোধের বিকল্প শুধু £ প্রাকৃত ব্যবহারের ভাীমতে 
এ-বরোধ বাস্তব হলেও অন্তগ্গ্ঢ় সত্যের বিচারে তো একে 'মধ্যাই বলব। 
ণিশ্বব্যাপণী অখন্ডতার মব্ধ্য প্রাকৃতমন তার উপরভাসা দৃষ্টি নিয়ে এমন-কত 
ধিরোধাভাসেরই না সাঁন্ট করছে। বস্তুত প্রাণের ম.ক্তধারায় মৃত্যু একটা 
আবতরমান্র_এই তার সত্য পাঁরচয়। উপাদানের ভাঙা-গড়া, রূপ বদলে 
রূপ বজায় রাখা_এই নিয়ে 'নত্য চলছে প্রাণের খেলা । সে চায় পাঁরবর্তন, 
বৌচন্ত্য--তবেই তার রূপায়ণের লীলা সার্থক হয়। সেই লীলাতে ভাঙার 
কাজটাকে দ্রুত ক'রে মৃত্যু এসে জোগান দেয়-_প্রাণেরই প্রয়োজনে। তাই 
দেহের মরণেও তো প্রাণের ক্রিয়া নিবৃত্ত হয় না_ শুধু একটা আধার ভেঙে গয়ে 
সেই মালমশলায় গড়ে ওঠে অন্য আধার। ক্রিয়াসার্প্য প্রকীতির ধর্ম বলে 
স্বচ্ছন্দে এমন কথাও বলা চলে : প্রাণশাক্ত ছাড়া দেহের আধারে মন বা 
চেতনার শাক্ত যাঁদ নাহত থাকে, তাহলে দেহের ধবংসে তার কখনও ধবংস 
হয় না সে-শীক্তও এক আধার হতে ছাড়া পেয়ে দেহান্তর-সংব্রুমণের বিশেষ- 
কোনও কৌশলে অন্য আধার গড়ে তোলে? এমন করে সবার নবকলেবর 
হয়, কিছুই 'বিনাশের মধ্যে তাঁলয়ে যায় না। 

অতএব নঃসঙ্কোচে বলতে পার, বিশ্ব জুড়ে আছে এক প্রাণ, এক 
মহাশীক্তর জঙ্গমলনলা ( জড়ের দিকটা তার স্থুলতম স্পন্দনমান্ন )-যা জড়- 
ণিশ্বের এই বিচিত্র রূপের পসরা সৃম্টি করে চলেছে। সে-প্রাণ শাশবত, 
আবন*বর। আজ যাঁদ বিশ্বের রূপায়ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়, তব সে-প্রাণ 


প্রাণ ১৮৩ 


তেমনি অব্যাহত থাকবে, তার নূতন বিশ্ব গড়ে তোলবার সামর্থ্য থাকবে 
তেমনি অকুণ্ঠিত। উত্তরশক্তির প্রয়োজনে নিশ্চলতায় সংহত বা আত্মসমাহিত 
না হলে অফুরান চলবে তার বিসৃন্টির লীলা । তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে প্রাণকে 
বলব শাক্তর সেই বিভুতি_-যা গড়ছে রাখছে আবার ভাঙছে [বি*বজোড়া 
এই রূপের হাট। প্রাণই ফুটছে মাটির পাঁথবী হয়ে, সেই মাঁটর বুকে 
তর-লতা হয়ে। আবার যে জীবগোষ্ঠী বা তরূ-লতা পরস্পরের প্রাণশাক্তকে 
আত্মসাৎ করে পৃথবীতে বেচে আছে, তারাও সে-প্রাণেরই 'বাঁচন্তর বিভূঁতি। 
বস্তুত বিশবভূত জড়ের আধারে বিশ্বপ্রাণেরই রূপায়ণ। নিজেকে ফুটিয়ে 
তোলবার প্রয়োজনে জড়ক্রিয়াতেও প্রাণের ক্রিয়া সে প্রচ্ছন্ন রাখে ক্রমে অবমানস 
হীন্দ্রিয়চেতনায় ও মনোময় প্রাণনে তাকে বিকাশত করে। কিন্তু তবু আত্ম- 
র্‌পায়ণের পর্বেপর্বে সে বহন করে এক অখণ্ড প্রাণতত্তেরই সৃন্টির আকৃতি । 

আপাঁত্ত হতে পারে, প্রাণ বলতে অখণ্ডতার একটা ছাব তো আমাদের 
মনের সামনে ফোটে না। িশ্বশাক্তর বিশেষ-কোনও পাঁরণামকে আমরা প্রাণ 
বলে জানি। তার পাঁরচয় পাই পশুতে ও উীদ্ভদে-_কিন্তু ধাতুখণ্ডে প্রস্তরে 
বা বায়বীয় পদার্থে নয়। জাশবকোষে প্রাণের ক্রিয়া মানলেও জড়পরমাণর 
মধ্যে মানতে পাঁর কি 2...অতএব মনীক্তর 'ভীত্তকে দৃঢ় করতে খংটিয়ে দেখতে 
হবে, শাক্তর যে-পাঁরণামাবশেষকে প্রাণ বাল, কি তার সত্যকার প্রকীতি। আর 
সেই শাক্তর যে-জড়লশীলাকে বাল নিষ্প্রাণ, তার সঙ্গে তার তফাত কোথায়। 
শাক্তর তিনটি লীলাভূমি দেখাঁছ পৃথবীতে : একটি পশহজগৎ, আমরা যার 
আঁধবাসী; আরেকটি ডীদ্ভদজগৎ, আর তৃতীয়টি জড়জগৎ--যাকে নিষ্প্রাণ 
বলে ধরে নিয়োছি। প্রশন হবে, উীদ্ভদের প্রাণলীলা হতে আমাদের প্রাণলীলা 
তফাত হয়েছে কোন্‌ জায়গায় ঃ প্রাচঈীনেরা যাকে ধাতুজগৎ বলতেন, অথবা 
আধাঁনক বিজ্ঞান যে রাসায়ানক জগৎ আঁবদ্কার করেছে, সেই 'নষ্প্রাণ 
পদার্থের সঙ্গে উীদ্ভদের পার্থক্য কোথায় ঘটেছে ? 

সাধারণত প্রাণের কথা বলতে আমরা পশকেই লক্ষ্য কার-কেননা সে 
খায়-দায়, চলে বেড়ায়, নিশ্বাস নেয়, তার অনুভব আছে, ইচ্ছা আছে। 
গাছপালারও প্রাণ আছে_ আমাদের কাছে একথাটা বাস্তব না হয়ে বরং রূপক- 
ঘৈ-া, কেননা উদ্ভিদের প্রাণনকে আমরা প্রাণধর্মের মর্যাদা দিতে পারানি বলে 
চরকাল তাকে ফেলে এসেছি জড়প্রাক্রয়ার কোঠায়। বিশেষত মবাসার্রুয়াকে 
প্রাণনের সঙ্গে আমরা সবসময় জাঁড়য়ে নিই। বাসই প্রাণ” এমন উক্ত 
সব ভাষাতেই আছে। কথাটা 'মিথ্যাও নয়, যাঁদ তাঁলয়ে ভাবি ণবশ্বপ্রাণের 
উচ্ছাস (অথবা নিঃ*বাসিত )' বলতে বাস্তাঁবক ক বোঝায়। কিল্তু স্পজ্টই 
বোঝা যায়, *বাস নেওয়া স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা বা আহার সংগ্রহ করা প্রাণধর্ম 
হলেও তা-ই কখনও প্রাণের স্বরূপ নয়। যে নিগ্‌ঢড় আপ্যায়নী শাক্তকে 


১৮৪ দব্য-জঈীবন 


আমাদের সঞ্জীবনী বলে জানি, এইসব শারারক্রিয়ায় তারই প্রজনন বা সণ্টালন 
চলে। অথবা দেহের বিধারণ সম্ভব হয়েছে যে ভাঙা-গড়ার লশলায়, এরা 
তারই পোষক। কিন্তু এই জাীবনযোনি-প্রব্ণকে বজায় রাখতে *বাস-প্রশ্বাস 
বা দেহপোষণের অভ্যস্ত আয়োজনকে একেবারে অপারিহার্য বলা চলে না। 
*বাস-প্রশ্বাস হৃৎস্পন্দন ইত্যাদিকে আমরা প্রাণলীলার সঙ্গে আবিচ্ছেদে জঁড়ত 
বলে জানি। অথচ এসব ক্রিয়াকে সাময়িক স্তম্ভিত রেখে মানুষ এই দেহেই 
বাঁচতে পারে এবং তাও পুরাপুরি সজ্ঞানে-এরও তো চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। 
এমন-কি. উদ্ভিদের মধ্যে পশুর মত চেতনার সাড়া আজও প্রত্যক্ষগোচর না 
হলেও তাদের শারীরন্রুয়া যে আমাদেরই সগোনব্র, আপাতপার্থক্য সত্বেও 
উভয়ের মূল গড়ন যে একই, বিচিত্র তথ্যের সমাহারে এ-তত্তও সপ্রমাণ হয়েছে । 
[কল্তু প্রাচীন যুগের বিচারহশন মিথ্যা সংস্কার ঝেপটয়ে দায় করবার পক্ষে 
এ-দনাট প্রমাণই যথেষ্ট নয়। তার জন্য বাহরঙ্গ লক্ষণের স্থূল যবনিকা ভেদ 
করে আমাদের পেপছতে হবে প্রাণতত্বের গোড়ার কথায়। 

এ-যগের কোনকোনও আঁবন্কার* হতে যে-তত্বের সন্ধান মেলে, তার 
দীপ্ত আলোকে জড়াশ্রত প্রাণের রহস্য অনেকখাঁন উদ্জ্বল হয়ে ওঠে। 
এদেশেরই একজন প্রখ্যাত জড়বিজ্কানী, অভিঘাতে সাড়া দেওয়াই যে প্রাণসন্তার 
আবসংবাদিত পাঁরচয়-_এই তত্বের 'পরে বিশেষ করে জোর 'দয়েছেন। তাঁর 
আহৃত তথ্য উদ্ভিদের জীবনরহস্যের পরে বিশেষ আলোকপাত করেছে, তার 
সক্ষমাতিসূক্ষর সকল প্রবৃত্তর 'াবড় পাঁরচয় নিয়েছে। শুধু তা-ই নয়। 
যেমন উীদ্ভদে তেমাঁন ধাতুখণ্ডেও তান আ'বি্কার করেছেন প্রাণনের সেই 
একই লক্ষণ_ তারাও আঁভঘাতে সাড়া দেয়। প্রাণের যে অনৃপ ছন্দকে বাল 
জীবন আর প্রতনপ ছন্দকে বাল মরণ, তারও দোলা আছে তাদের মধ্যে 
তথ্যের সাক্ষ্য এক্ষেত্রে উদ্ভদের মত তেমন জোরালো নয়, তাই প্রাণের প্রকাশ- 
ধারা যে দুয়ের মধ্যে আবকল এক, তার চাক্ষুষ প্রমাণ দেওয়া এখনও সম্ভব 





* সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে এ-তত্ব আহরণ করবার উদ্দেশ্য পার্থব 
ভূমিতে জডের আধারে প্রাণের গতি-প্রকৃতির ধারা নিরূপণ করা নয়, কিন্তু উদাহরণ 
1দয়ে বিষয়াটিকে স্পম্ট করে তোলা । বিজ্ঞান এবং তত্ববিদ্যার (শুধু বুদ্ধির জল্পনার 
'পরেই হ'ক অথবা এদেশের মত অধ্যাত্মদর্শন কিংবা অধ্যাকত্স অনুভবের চরম প্রামাণ্যের 
পরেই হ'ক তার্দের 'ভীন্ত) আঁধিকার যেমন স্বতন্ত্র, তেমান তাদের গবেষণার ধারাও 
দ্বতল্ম। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে তত্তবিদ্যার ঘাড়ে অথবা তত্ীবিদ্যার 'সিম্ধান্তকে' 
'বজ্ঞানের ঘাড়ে চাপানো-দুইই সমান অযৌন্তক॥ কিন্তু সকল অবস্থাতেই পুরুষ- 
প্রকৃতির মাঝে এমন-একটা সামরস্যের বাঞ্জনা আছে, যা উভয়ের অন্তনিশহত অখণ্ড 
সতোর দ্যোতক। যান্তযুত্ত শ্রদ্ধার এ-রায়কে মানলে পরে, জড়জগতের সত্য যে 
বশ্েব লঈলায়ত মহাশান্তর রহস্যময় গাঁত-প্রকৃতিকে একটুখাঁন উজ্জ্বল করে 
তুলতেও পারে, এ-কল্পনা অসঙ্গত হয় না। অবশ্য তাকে সত্যের পৃর্ণজেঢাঁতি বলা? 
চলে না, কেননা জড়বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র স্বভাবতই সীমাবদ্ধ । তাছাড়া মহাশাস্তর 
*য-লীলা অতীন্দ্রিয়, তাকে ধরাছোঁয়ার সামর্থযও তার নাই। 


প্রাণ ৯৮৫ 


হয়ান। কিন্তু মনে হয়, তার উপযোগী আতসক্ষন যন্ আবচ্কারের সঙ্গে- 
সঙ্গে এ-বাধাও থাকবে না। ধাতু আর উদ্ভদের মধ্যে যে প্রাণনের 'দিক "দিয়ে 
আরও-অনেক সাম্য রয়েছে, তা প্রমাণ করা তখন কঠিন হবে না। সাম্য 
আবিষ্কার করা যাঁদ সম্ভব না হয়, তাহলে তার অর্থ এও হতে পারে- প্রাণ- 
প্রকাশের ধারা দুয়ে স্বতন্ত, অথবা এখনও তা ধাতুতে হয়তো সুস্পন্ট হয়ে 
ওঠোঁন। তবু প্রাণনের প্রথম স্পন্দনের একটুখাঁন আভাস তার মধ্যে থাকা 
অসম্ভব নয়। প্রাণের লক্ষণ যত অস্পম্টই হ"ক, তার রেশট.কুও ধাতুখন্ডের 
মধ্যে যাঁদ থাকে, তাহলে তার সগ্গোন্র অন্যান্য জড়পদার্ে কি মাটির মধ্যেও 
ভ্রণরূপে তার বীজসন্তা নিয়ে তা সংবৃস্ত হয়ে থাকবে না কেন? বস্তুত, 
গবেষণা আরও গভশর হলে, হাতের কাছে সাধনসামগ্রী তৈরী না থাকার জন্যে 
অসময়ে তার মধ্যে আর আমাদের দাঁড় টানতে হবে না। তখন প্রকীতর 
সার্প্যলীলার "পরে নির্ভর করে নিঃসংশয়ে একাদন আঁবন্কার করব, তার 
কাতর ধারায় কোথাও ছেদ নাই। বাস্তাঁবক মাঁট আর তার অন্তর্গত ধাতুর 
তাল, দুয়ের মাঝে কোনও কাঁঠন ভেদের রেখা টানা একেবারেই অসম্ভব । ধাতু 
আর উী্ভদের বেলাতেও তা-ই। এই সামান্য সূত্র ধরে এাঁগয়ে দোখ, মাটি 
বা ধাতু যে মূলভূত আর পরমাণুর সমাহারে গড়ে উঠেছে, তাদেরও মূলে রয়েছে 
এক আবিচ্ছেদ ধারা। এমাঁন করে অখণ্ড সত্তার পর্বানূক্রমে আঁদপর্ব উদ্যত 
' হয়ে আছে উত্তরপর্কের জন্যে, তার আ-ভাসকে ভ্রণরূপে সে নিজের মধ্যে 
ধারণ করছে। সব ছেয়ে আছে এক অখণ্ড প্রাণ কোথাও গুঢ় কোথাও প্রকট, 
কোথাও ব্যাকৃত কোথাও অব্যাকৃত, কোথাও সংবৃত্ত কোথাও 'বিবৃস্ত। কিন্তু 
আছে সে বিশ্ব জুড়ে-সব ছেয়ে, আবন*্বর হয়ে। ভেদবৌঁচন্ত্য শুধু তার' 
রৃপায়ণে আর ব্যাকৃতিতে। 

একটা কথা মনে রাখতে হবে। বাইরের অভিঘাতে সাড়া দেওয়া প্রাণনের 
একটা বাহরঙ্গ লক্ষণ মান্ত। আমাদের *বাস-প্রশ্বাস আর চলাফেরাও তাই। 
গবেষণাগারে গবেষক 'বাশস্ট আভঘাতের ফলে সস্পম্ট একটা সাড়া পেলেন? 
অমান তিনি ধরে নিলেন, যে সাড়া দিল নিশ্চয়ই তার প্রাণ আছে। ধরা যাক, 
সাড়া দিয়েছে একটা উদ্ভদ। কি্তু আভঘাতে সাড়া দেওয়া তার কি এই 
প্রথম ?ঃ সারাজীবন ধরেই তো চারাঁদকের পাঁরবেশ হতে সে পেয়ে এসেছে 
পুঞ্জত আভঘাত, আর প্রাত মুহূর্তে তার উত্তরে দিয়ে এসেছে দ্যার্নরীক্ষ্য 
বানর সাড়া। অর্থাৎ পরিবেশের শাক্তর আভঘাতে সাড়া দেবার মত শাক্তর 
একটা ভাণ্ডার 'নিত্যসান্চিত রয়েছে তার মধ্যে। কেউ-কেউ বলেন, নাড়া পেলেই 
সাড়া দেওয়া থেকে প্রমাণ হয়, উীদ্ভদ ?কংবা অন্যান্য জবদেহে প্রাণশাক্ত বলে 
একটা পৃথক শাক্ত স্বীকার করবার কোনও প্রয়োজন নাই-কেননা স্পম্টই দেখা 
যাচ্ছে, জীবপ্রবৃত্ত জড়শাক্তর একটা যল্তলীলা ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু 
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বাস্তাঁবক ডীদ্ভদকে আভহত করার অর্থ শাক্তর বিশেষ-একটা সংবেগকে 
কোনও নীর্দস্ট ধারায় তার মধ্যে সণ্টারত করা। তেমান উাদ্ভদের সাড়া 
দেবার অর্থও হল-শীক্তর সংবেগ যেন অন্য-একটা ধারায় বেদনা-স্পান্দিত 
হয়ে উঠেছে নাড়া পেয়ে। এমনি করে নাড়া খেয়ে সাড়া দেবার মধ্যে তার 
সত্তারই হৃদয়স্পন্দ ফোটে । শুধু তা-ই নয়। উীদ্ভদের টিকে থাকবার এবং 
বাড়বার আকৃতি হতে একটা অবমানস অন্ন-প্রাণময় কোশের পাঁরচয় পাই-- 
যা তার অন্তগ্গঢ় চিৎশাক্তর বিসৃম্টি।...সব মলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই : 
বিশ্ব জুড়ে যেমন স্থূল-সুক্ষন 'বাঁচত্র রূপে উচ্ছবাসত এক [বিপুল শাক্ত- 
সংবেগের নিত্য স্পন্দন আছে, তেমান প্রাতি জড়বিগ্রহে বা বস্তুতে (হ'ক সে 
পশন উদ্ভদ কি ধাতু ) সণণ্চিত হয়ে আছে সেই শাক্তবেগের চাণ্চল্য। এ-দুয়ের 
মাঝে অন্যোন্যাবানময়ের ললাকে আমরা সাধারণত প্রাণ বলে জানি। শাক্তর 
এই 'বাঁকরণে আমরা পাই প্রাণের তেজোময় রূপের পরিচয় এবং এই তেজের 
সাক্রুয় আধারকেই বাল প্রাণশাক্ত। মনের তেজোর্‌প, প্রাণের তেজোরুপ, 
জড়ের তেজোরূপ-_সমস্তই এক বশবশাক্তর বিচিত্র বিচ্ছুরণ মান্ন। 

আমরা যাকে মনে কার মৃত, তারও মধ্যে প্রাণশাক্তর সংহত বাঁধ সপ্ত 
রয়েছে, যাঁদও সুপাঁরচিত প্রাণনবাত্ত সেখানে স্তম্ভত এবং তাদের অত্যন্ত- 
প্রলয়ও আসন্ব। যে মরে গেছে, তাকে বাঁচিয়ে তোলা কোন-কোনও ক্ষেত্রে 
একেবারে অসম্ভব নয়। তাতে প্রমাণ হয়, আমরা যাকে প্রাণ বাল, দেহে: 
তখনও তার আস্তত্ব 'ছিল। কিন্তু সে ছিল সপ্ত; অর্থাৎ তার অভ্য্ত 
শক্রয়ার কোনও নিশানা ছিল না-_ছিল না শারাীরক্রিয়া, ছিল না নাড়ীসংবেদনের 
লীলা, বা জান্তব মনশ্চেতনার সুপাঁরাচত্' সাড়া । প্রাণ বলে আলাদা একটা-কছ 
দেহ ছেড়ে পাঁলয়ে গিয়েছিল, এবং দেহটাকে চোতিয়ে তোলায় সুযোগ বূঝে 
আবার সে ঢুকে পড়ল তার মধ্যে এমন কল্পনা এ-ক্ষেত্রে অসম্ভব। কেননা, 
প্রাণ দেহকে একেবারে যদ ছেড়ে যায়, তাহলে দেহের সঙ্গে সকল যোগ নষ্ট 
হওয়ায় কি করে সে জানবে যে আবার তার দেহে ফেরবার সময় হয়েছে 2 
আবার কোন-কোনও ক্ষেত্রে যেমন মূচ্ছারোগে জীবনের সকল 'চহ সকল 
বৃত্ত স্তম্ভিত হয়ে গেলেও মন সম্পূর্ণ সচেতন ও স্বতন্ন থাকে, যাঁদও দেহ 
দিয়ে সাড়া দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা তার ল:প্ত হয়ে যায়। তখন এমন বলা 
চলে না যে মানুষটার দেহের মৃত্যু হলেও তার মন বেচে আছে, অথবা প্রাণ 
দেহ ছেড়ে পালিয়েছে 'কন্তু মন তব দেহকে আঁকড়ে আছে। স্বাভাঁবক 
শারীরক্রিয়া স্তম্ভিত হলেও মন এখনও সাক্রয়_এই, ব্যাখ্যাই এ-ক্ষেত্রে 
যুক্তসঙ্গত। 

পা, বটি রানার রক বনি বারাক 
ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিন্তু আবার তাদের কাজ শর হয়--কখনও 
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বাইরের পাঁরচর্যায়, অনেকক্ষেত্রে ভিতর হতে ব্যখখানের স্বাভাবক প্রেরণায়। 
আসল ব্যাপারটা এখানে এই। সমাধিপারণামের ফলে বাঁহশ্চর মনঃশাক্ত 
অবচেতন মনে এবং বাহশ্চর প্রাণশক্তি অন্তশ্চর প্রাণে গ্7াটয়ে আসায়-হয় 
গোটা মানুষটাই তাঁলয়ে যায় অবচেতন ভূমিতে, নয়তো বাঁহজশীবনকে 
অবচেতনায় সংহত ক'রে অন্তশ্চেতনাকে সে আঁতিচেতন লোকে উৎক্ষিপ্ত 
করে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় এই : যে-শীক্ত (স্বরূপ তার যা-ই হ'ক) 
প্রাণের সংবেগকে দেহের আধারে ধরে রাখে, তার বাইরের বাঁন্তকে স্তাম্ভিত 
করেও 1ভতরে-ভিতরে সে কিন্তু সমস্তটা দেহপিণ্ডই ছেয়ে থাকে। তারপর 
'একটা সময় আসে, যখন স্তামভত বাঁন্তকে ফিরে সে সচল করতে পারে না। 
কখনও দেহের মর্মতন্তু 'ছন্ন হয়ে দেহটা অকেজো অথবা অভ্যস্ত ক্রিয়ায় 
অক্ষম হয়ে যায়। আবার কখনও তন্তুবচ্ছেদ না ঘটলেও দেহের মধ্যেই 
বন্রীস্তর ক্রিয়া শুরু হয় অর্থাৎ প্রাণবাত্তকে সজাগ করে তুলবে যে-শাক্ত, 
পরিবেশের বাচন্ন শাক্তর হানাতেও সে আর সাড়া দেয় না। তাই এতকাল 
ধরে পাঞ্জত আভঘাতের ফলে শাক্তির যে-অন্যোন্যাবাঁনময় চলছিল, তার 
ণনবাঁত্ততে দেহেরও পুনরুদ্জীবন অসম্ভব হয়। কিন্তু তখনও দেহের মধ্যে 
প্রাণের লঈলা চলছে। তবে প্রাণ লেগেছে গড়বার কাজে নয় যে-ঘর সে 
বে'ধেছিল, তাকে ভাঙবার কাজে । ঘরের মালমশলা আবার তখন গিয়ে জমে 
আঁদম-ভূতের ভাশ্ডারে এবং তা-ই 'দিয়ে শুরু হয় নতুন করে ঘর বাঁধবার 
আয়োজন। 'ব*বশাক্তর যে-দব্য্রতু দেহাঁপন্ডকে এতক্ষণ ধরে ছিল, এইবার 
মুষ্টি শাথিল করে সে সায় দেয় বিশরণের কাজে। এমনি করে ভিতর থেকে 
ধবংসলীলার শুরু না হলে দেহের সত্যকার মরণ হয় না। 

প্রাণ তাহলে বিশ্বব্যাপী এক মহাশাক্তর জঙ্গমলীলা। সে-শাক্তর মধ্যে 
কোন-না-কোনও আকারে, অন্তত আধারতত্তরূপেও মানসচেতনা এবং নাড়- 
সন্টারী প্রাণবন্ত প্রচ্ছন্ন আছে। তাই এ-জগতে জড়ের আধারে তাদের 
আবির্ভাব ও ব্যাকৃতি সম্ভব হয়। এই 'বি*বশক্তির প্রাণলশলা স্বরাঁচত 'বাচত্র 
মুর্তর মধ্যে ফুটে ওঠে আঁভঘাত ও সাড়ার অন্যোন্যাবানময়ে। প্রত্যেক 
মার্তর মধ্যে শাক্তর নিজেরই নাড়ীর 'নিত্যস্পন্দন রয়েছে। প্রত্যেক মার্তর 
*বাসে-প্রশবাসে চলছে ওই একই উৎস হতে উৎসারিত আনল অমৃতের অজপা। 
এক মহাশাক্তই প্রত্যেক মূর্তির আহার ও পম্টির বহুধাবৃত্ত সাধন। 
কখনও-বা পরোক্ষ উপায়ে তারা নিজেকে পোষণ কর অপর মার্তর মধ্যে 
সণ্ণিত তেজকে আত্মসাৎ ক'রে, আবার কখনও চারাঁদকে বিচ্ছারিত ব*বশাক্তর 
শবাঁচত্র তরঙ্গকে সোজাস্মীজ শোষণ করে নেয়। এসমস্তই প্রাণের লীলা । কিন্তু 
আমরা তাকে ভাল চিনি, যখন বাহিশ্চর বৃত্তর জটিলতায় তার ব্যহভাবের 
সমস্পম্ট পাঁরচয় পাই-_বিশেষত আমাদের সুপাঁরচিত নাড়শতল্ল যখন তার 
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শাক্তর বাহন হয়। এইজন্যই উীদ্ভদে প্রাণ আছে, একথা স্বীকার করতে 
আমাদের বেগ পেতে হয় না, কেননা প্রাণের লক্ষণ তার মধ্যে অস্পন্ট নয়। 
ব্যাপারটা আরও সহজ ঠেকে যখন দোঁখ-উীদ্ভদের দেহেও নাড়*তল্তের 
নিশানা আছে, অনেকটা আমাদেরই মত তার প্রাণনবৃত্ত। কিন্তু ধাতুতে 
মাঁটতে কি ভূতাণুতে প্রাণ আছে, একথা আমরা মানতে নারাজ- কেননা প্রাণের 
বাহ্য লক্ষণের কোনও আভাস তাদের মধ্যে হয় দর্নিরীক্ষ্য নয়তো আপাত- 
নিশ্চিহ। 

কিন্তু জীব আর তথাকথিত অজীবের মাঝে এই বাইরের তফাতটুকুকে 
স্বরূপের ভেদ বলে গণ্য করা কি ঠিক? ধর আমাদের জশবন আর ডীদ্ভদের 
জীবন। দুয়ের মাঝে তফাত কোথায় ঃ দুটি বিষয়ে উীদ্ভদ থেকে আমরা 
আলাদা । প্রথমত, আমাদের চলাফেরার ক্ষমতা আছে- যাঁদও প্রাণনের নাড়ীর 
খবর তাতে মেলে না; দ্বিতীয়ত, আমাদের সচেতন বোধশাক্তর দাবি আছে, 
কিন্তু যতদূর জান ডীদ্ভদের মধ্যে আজও সে-শাক্তর বিকাশ হয়ান। 
আমাদের নাড়শতন্ত্ে যে-সাড়া জাগে- সবসময় বা পুরামান্রায় না হ'ক-_ একটা 
সচেতন হীন্দ্রিযবোধের সাড়া মনের মধ্যে সে আনেই। যেমন মনের কাছে, 
তেমান নাড়ীতন্ত্রে বা তার ঝগুকারে প্রহত দেহযন্লের কাছে সে-সাড়ার একটা 
বিশেষ মূল্য আছে। মনে হয়, ডীদ্ভদের মধ্যেও নাড়ীর বোধ যে আছে, তার 
নিশানা একেবারে দুলভ নয়। তার কতকগুলি সাড়াকে আমাদের ভাষায় 
তজমা করা যেতে পারে সুখ-দুঃখ, নিদ্রা-জাগরণ, উচ্ছবাস-অবসাদ ও ক্লান্তির 
সংজ্ঞায়। নাড়ীতন্ের ঝঙ্কারে উদ্ভিদের দেহও নিশ্চয় রণিত হয়ে ওঠে, 
[কিন্তু মনশ্চেতনায় তার বোধ সুস্পম্ট হয়ে ফুটে ওঠার কোনও নিদর্শন পাওয়া 
যায় না। তব একথা মানতেই হবে, বোধ সকল ক্ষেত্রেই বোধ- এখন মনের 
চেতনায় কি প্রাণের সাড়ায় যে-আকারেই সে ফুটুক না কেন। তাছাড়া 
সম্মগ্ধ-বোধও চেতনারই একটা রূপ। স্পর্শকাতর উদ্ভিদ যখন কোনও- 
কিছুর ছোঁয়াচ হতে নিজেকে গুটিয়ে আনে, তখন বেশ বোঝা যায়, আঘাতটা 
বেজেছে তার নাড়ীতন্তে এবং তার মধ্যে এমন-কছ আছে যা বাইরের 
ছোঁয়াচটা পছন্দ করে না বলেই গুটিয়ে আসে। এককথায়, উদ্ভদের মধ্যেও 
অবচেতন একটা বোধশাক্ত আছে-যেমন জান আমাদের মধ্যেও আছে 
অবচেতন্মব এমন-কত পক্রয়া। মানুষের বেলায় অবচেতন অনুভব্গু্দলকে 
অত্তেব কব খুুড়ে উপরে টেনে তোলা ঘায়- নাড়ীতন্তে তাদের কোনও রেশ 
বেচে না থাকলেও। চেতনার চেয়ে অবচেতনার রাজ্যই যে সুদূরপ্রসারী 
আমাদের মধ্যে, নত্য-উপচনয়মান স্তৃপাকার তথ্যের সাক্ষ্যে তার অকাট্য প্রমাণ 
পাওয়া গেছে। অতএব উদ্ভিদের মধ্যে একটা বাঁহশ্চর জাগ্রং মন অবচেতন 
অনুভবকে যাচাই করতে পারছে না বলেই প্রমাণ হয় না যে তার অনুভব 
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মথ্যা। অথচ অবচেতনার রাঁতি মানুষ আর ডীদ্ভদের মধ্যে হুবহু এক। 
রীতি যাঁদ এক হয়, তাহলে মূলবস্তুটাও এক__অর্থাং মানুষে অবচেতন মন 
বলে কিছ্‌ থাকলে ডীদ্ভদেও তা আছে। এও সম্ভব, ধাতুর মধ্যেও আত 
'অস্পম্ট ভ্রণের আকারে এক সম্মূশ্ধ-বোধময় অবচেতন মনের প্রাণলশলা 
আছে-যাঁদও নাড়ীতন্তের ঝঙ্কারে রাঁণত হবার মত দেহযল্ তার নাই। 
কন্তু দৈহ্য অনুরণন না থাকলেও ধাতুখণ্ডে প্রাণনশাক্ত থাকার কোনও বাধা হয় 
না-যেমন নাক দৈহ্য চলংশাক্ত না থাকাতেও উীঁ্ভদের মধ্যে তা অসম্ভব হয়নি। 

চেতনা ষখন অবচেতনার গহনে তাঁলয়ে যায়, অথবা অবচেতনা উঠে আসে 
চেতনার ভূমিতে, তখন বাস্তাবক কি ঘটে 2? এখানে সত্যকার বৈশিষ্ট্য স্ফারত 
হচ্ছে_বাত্তর একদেশেই চিৎশাক্তর পাঁরপূর্ণ আভানবেশে, তার অল্পাধিক 
অন্যব্যাবৃত্ত আত্মসংহরণে। আত্মসংহরণ বা আত্মসমাধানের কোনও-কোনও 
দশায় প্রজ্ঞানের বাহব্বন্ত (আমরা যাকে বাল মনশ্চেতনা ) আর যেন 
সচেতনভাবে কাজ করে না, কিংবা একেবারে নিরুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 
তখনও দেহ নাড়তন্ন ও আলোচনমনের ক্রিয়া চলতে থাকে-অসাড়ে অথচ 
আবচ্ছেদে ও 'নিখতভাবে। অর্থাৎ প্রবাত্তর একটা ধারা ধরেই মন তখন 
সক্রিয় এবং প্রভাস্বর হয়--তার আর-সব অবচেতনার মধ্যে তাঁলিয়ে যায়। 
'লেখবার সময় লেখকের যেটুকু শারীরব্যাপার, তার বোঁশর ভাগ, কখনও-বা 
সবটাই থাকে অবচেতন মনের শাসনে । নাড়ীতিন্বের ইঙ্গিতে শরীর যেন তখন 
বশেষ কতগৃি ভাঙ্গতে অচেতনভাবে নড়তে থাকে, আর মন সচেতন থাকে 
তার প্রত্যাসন চিন্তা নিয়ে। এমনি করে গোটা মানূষটাই কখনও অবচেতনায় 
তলিয়ে যেতে পারে, অথচ কতগুলি অভ্যস্ত আচরণ থেকে বোঝা যায় তার 
মন তখনও সাক্রুয়_এই যেমন স্বপ্ন-সণ্রণে। আবার কখনও সে আঁতচেতন 
ভূমিতে উঠে যেতে পারে, অথচ তার দেহে আঁধিচেতন মনের ক্রিয়া চলতেই 
খাকে যেমন কোনও-কোনও যোগসমাধিতে। এহতে স্পষ্টই বোঝা যায়, 
উীদ্ভদের বোধে এবং আমাদের বোধে এইটুকু তফাত যে, ডীদ্ভদের মধ্যে 
খবমবর্পা িৎশাক্ত এখনও যেন জড়ত্বের ঘুম ভেঙে পুরাপ্বীর জেগে ওঠোন। 
যে আঁতচেতন-শবজ্ঞান 'িশবকর্মের প্রবর্তক, প্রবার্তত শীক্ত উীদ্ভদ-চেতনায় 
তাথেকে সম্পূর্ণ 'বষুক্ত হয়ে আছে এবং 'কছুতেই এই 'বচ্ছেদের ঘোর 
কাঁটয়ে উঠতে পারছে না। কাজেই অবচেতন্ভাবে আজ সে তা-ই করে চলেছে, 
মৃঢ অভিনিবেশের মূছ্বাভঙ্গে মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে একদিন সচেতন হয়ে 
যা করবে। তখন আবার ওই হবে তার বিজ্ঞানাত্মার মধ্যে প্রবুদ্ধ হবার পরোক্ষ 
আয়োজন। এমনি করে পাঁরণামের পর্বে-পর্বে চলছে একই চৈতন্যলনীলা, 
ধকন্তু প্রাভ পর্বে তার ভাঁঞ্গ স্বতন্্-কেননা চেতনার প্রকাশের দিক থেকে 
তার প্রয়োজনও স্বতল্ন। 


১৯০ দব্য-জশবন 


একটা কথা ক্রমেই স্পম্ট হয়ে উঠছে। দেখাঁছ, জড়পরমাণ্র মধ্যেও 
এমন-কিছ আছে, যা আমাদের মধ্যে এসে ইচ্ছা আর বাসনার আকার নেয়॥ 
বাইরে থেকে পরমাণুর আকর্ষণ-বিকর্ষণকে ভল্নগোন্র মনে হলেও, বন্তৃত 
আমাদের অন্রাগ-বরাগের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ রয়েছে। শুধু বলতে 
পার, জড়ের মধ্যে এ-বেদনা" অচেতন বা অবচেতন। এই ইচ্ছা আর বাসনার 
লীলা তত্তৃত 'বিশ্বপ্রকীতির সর্ব ছেয়ে আছে-কেবল আমাদের চোখে তার 
রূপটি স্পম্ট নয়। নইলে এক অবচেতন বাদ্ধিশক্তির অনুযঙ্গ-এমন-কি 
তার প্রকট রূপ বলে স্বচ্ছন্দে একে ব্যাখ্যা করা চলে। তাকে অবচেতন বলতে 
আপান্ত থাকলে বলব অচেতন অর্থাৎ একান্তই সংবৃত্তচেতন। কিন্তু তবু 
সে সারা বিশ্ব জুড়ে আছে। প্রাত জড়পরমাণুতে এই সংবৃত্ত ব্রা্ধর বেদনা 
থাকলে জগতের সকল বস্তুতেই তা থাকবে_ কেননা বস্তুমান্রেই তো পরমাণু- 
পুঞ্জ ছাড়া কিছু নয়। আবার পরমাণু যে-মহাশাক্তর রূপান্তর, সে চিন্ময় 
বলে প্রাত পরমাণুই স্বরূপত একাঁটি চিৎকণা। বেদান্তীর কাছে মহাশাক্ত 
বন্তৃতই িং-তপঃ বা চিৎ-শাক্ত অর্থাৎ চিৎস্বরূপের স্ব-গত চিন্ময় প্রবেগ । সেই 
শক্তই ফুটে ওঠে উদ্ভিদের মধ্যে অবমানস-বোধময় নাড়বীতল্তের সামর্থেয, 
বাসনার বেদনা ও সংবেগ নিয়ে আদম প্রাণদেহে, আত্মসচেতন বেদনা ও 
সংবেগ নিয়ে উধর্বতন জাবের মধ্যে এবং মনোময় সঙ্কল্প ও বিজ্ঞানের লীলায় 
সকল প্রাণীর সেরা মানুষের মধ্যে। প্রাণ যেন তপোঘনা 'বিশবশাক্তর 
মহাতন্ত্রী-তার ঘাটে-ঘাটে বেজে উঠছে অচেতনা হতে চেতনা পর্যন্তি 'বিচিন্র 


সুরের ললা। মহাশাক্তর এ যেন অন্তারক্ষলোক। তার বীর্য স-প্ত- 
[নমান্জত রয়েছে জড়ের গূহাশয়নে, নিজেরই শক্তির প্রবেগে অজ্কুরিত হচ্ছে 


অবমানস চেতনায় এবং পাঁরশেষে মনঃশাক্তর উন্মেষে পল্লাবত হয়ে উঠছে তার 
বাঁচন্রবীর্যের বিপুল সম্ভাবনা । 

প্রাণের উন্মেষের বাহরঙ্গ লীলাকেও যাঁদ বিবপাঁরণামের তত্তীলোকে 
িচার কার, তাহলে আর-ীকছু না হ'ক অন্তত য্াক্তর খাঁতিরেও এ-সিদ্ধান্তকে 
আমাদের না মেনে উপায় নাই। স্পম্টই দেখাছ, উদ্ভিদের মধ্যে যে-প্রাণ, পশু 
হতে তার সংহননের ধারা স্বতন্ত হলেও স্বরূপত সে তো একই শক্ত 
উদ্ভিদেরও পশুর মতই আছে জন্ম বৃদ্ধি ও মৃত্যু, বীজের সহায়ে বংশাঁবস্তার, 
অবক্ষয়ে ব্যাধিতে অত্যাচারে মরণ, বাইরে থেকে পুষ্টির উপাদান আহরণ করে 
নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা, আলো ও তাপের "পরে 'নর্ভর, বহঃপ্রজনন বা বন্ধ্যাত্ব 
এমন-কি সুপ্ত ও জাগরণ, উত্তেজনা ও অবসাদের ছন্দে জীবনায়ন, শৈশব 
প্রোি ও বার্ধক্যের ব্রম-পাঁরণাম। তাছাড়া উদ্ভদে জীবনীশাক্তর মুখ্য 
উপাদান আছে, তাই প্রাণমাঘ্রেরই সে স্বাভাবিক অন্ন। যাঁদ মানি, তার 
মধ্যে নাড়ীতন্ন আছে, আছে আঁভঘাতে সাড়া দেবার সামর্থ, অবমানস অথবা 


প্রাণ ১৯১৯৮ 


আঁবামশ্র প্রাণময়বোধের একটা আভাস ক ফল্গুধারা-তাহলে পশু আর 
উদ্ভদের সারূপ্য আরও স্পম্ট হয়ে ওঠে। তবু বলব, ডীদ্ভদ রয়েছে প্রাণ- 
পঁরিণামের অন্তারক্ষলোকে- জীবজগৎ আর অজীব জড়জগতের মাঝামাবা। 
কিন্তু এই মধ্যাস্থাতই তো তার পক্ষে স্বাভাবক। কেননা, প্রাণ যাঁদ 'বিশব- 
শাক্তর সেই সংবেগ হয়, জড় হতে অক্কারত হয়ে যা মনের লীলায় মঞ্জারত 
হচ্ছে, তাহলে জড় আর মনের মাঝে এমন-একটি মধ্যলোকের সম্ভাবনাই তো 
প্রত্যাশিত। তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে মানতে হবে, প্রাণ জড়ের মধ্যেই সপ্ত 
বা মন হয়ে ছিল জড়ত্বের অবচেতন দি অচেতন তমোঘনতার গভীরে । 
কোথা হতে তার আবির্ভাব হল 2 জড় হতে প্রাণের বিবৃত্তি মানতে গেলেই 
জড়ের মধ্যে তার প্রাক্তন সংবৃন্ত মানতে হুয়। নইলে বলতে হয়, প্রকীতির মধ্যে 
প্রাণের এই অতাক্তি আবর্ভাব একটা অহৈতুক ইন্দ্ুজাল। তা-ই যাঁদ হয়, 
তাহলে প্রাণের আবিভাব হয়েছে হয় অসৎ হতে, কিংবা জড়ের কোনও প্রান্রিয়া- 
বিশেষ হতে (বাঁদও কোনও জড়প্রাক্রিয়াতে তার এতটুকু আভাস নাই ), অথবা 
প্রাণেরই সগ্গোত্র কোনও জড়ভূত হতে । আবার এমনও কল্পনা করা চলে, 
প্রাণ এসেছে স্থুল বিশ্বের উধের্ক প্রাতষ্ঠিত জড়াতত কোনও ভূঁম হতে। 
প্রথম দুটি সিদ্ধান্তকে কল্পনার খেয়াল ভেবে উীঁড়য়ে দেওয়া চলে। শেষ 
[সদ্ধান্তটি যুক্তীসদ্ধ কল্পনার অনুকূল ব'লে তবুও সম্ভবপর। তাছাড়া 
মরমীয়ার রহস্যদ্যাষ্ট বলে, জড়ভূমির উধের্ব অবাঁস্থত কোনও প্রাণলোকের 
আবেশে পাঁথবীর বুকে ফুটেছে প্রাণের অরুণ ছটা। কন্তু তবু, জড়ের 
মধ্যে প্রাণ জেগেছে জড়েরই অবশ্যম্ভাবী আদ্যচ্ছন্দর্পে- একথা মানতে বাধা 
নাই। কারণ, জড়ভূমির উধের্ব প্রাণলোক আছে বলেই জড়ের আধারে প্রাণ 
ফুটবে না, যাঁদ আঁচাতর মধ্যে আত্মরূপায়ণের পর্বেপর্কে িৎসত্তার 
যে-অবতরণ, প্রাণলোক তার সম্ধিভৃমি বা আশয় না হয়। তাইতো চিৎসত্তার 
সমস্ত বীর্ধ বীজরূপে জড়ের মধ্যে নাহত- পাঁরণামের ধারা ধরে আবার 
উান্মীষফত হবে বলেই। এমাঁন আত্মনিগৃহন ছাড়া আত্ম-উন্মেষ কখনও সম্ভব 
নয়। জড়ের মধ্যে নিগাঁহত প্রাণের সূচনা কখনও অব্যাকৃত বা অপারণত, 
কখনও-বা 'নিষুপ্ত প্রাণ বাইরে কোনও লেখাই ফুটিয়ে তোলে না। কিন্তু তার 
সার্বভৌম আঁস্তত্বকে প্রমাণ করতে এইধরনের লক্ষণাঁবচারের খুব বেশন প্রয়োজন 
আছে কি 2 যে-জড়শীক্তর মধ্যে দৌখ সঞ্কলন ব্যাক্কীত ও বকলনের* লশলা, 





* জীবপ্রকীতির জন্ম পুণ্টি আর মরণ বাইরে থেকে দেখতে গেলে জড়প্রকাতর 
সঙ্কলন ব্যাকৃতি ও 'বকলনেরই শামিল, যাঁদও তার ভিতরের ক্রিয়া ও তাৎপর্য আরও 
লক্ষন এবং গভশর। রহস্য-দর্শনের রায় মানলে বলা চলে, চৈতাপুর্ষের জীবদেহ 
আশ্রয় করার ব্যাপারটাও বাইরে-বাইরে একই রকম। জল্মের পূর্বে চিৎকেন্দ্রূপে 
জশব অন্বময় প্রাণময় এবং মনোময় কোশের উপাদান ও বৃত্তিসমূহকে প্রথমে আকর্ষণ 
ও সঞ্কলন করে নিজের মধ্যে। তারপর নবজল্মে তাদের ব্যাকৃত ক'রে জাবদ্দশায়; 


১৯২ দিব্য-জণীবন 


সেও কিন্তু ভঁমভেদে ওই একই মহাশীক্ত-যে দুলছে প্রাণের ছন্দে বিশব 
জুড়ে জন্ম পুষ্টি ও মরণের তরঙ্গে । এমনি করেই তো স্বস্নসঞ্জারী 
অবচেতনায় 'নগ্‌ঢ় থেকেও ব্যদ্ধির ললায় সে প্রমাণ করে, জান্্রত চেতনায় 
সে-ই মন হয়ে ফুটেছে। তার এই ধরন দেখে মনে হয়, প্রাণ ও মনের 
অনুল্মিষত যত বীর্য, সমস্তই ভ্রণরূপে তার গভণশয়ে শয়ান রয়েছে, এখনও 
'তারা বিশিষ্ট ব্যাকৃতি বা পারণামের ধারা ধরে জেগে ওঠোঁন। 

পরমাণ্্‌ হতে মানুষ পর্যন্ত সর্বত্র তাহলে স্বরূপত এক অখণ্ড প্রাণের 
প্রকাশ। সত্তার যে প্রকীতি ও পাঁরণাম অবচেতন হয়ে আছে পরমাণুর মধ্যে, 
পশুতে তা-ই পেয়েছে চেতনার মুক্ত । উদ্ভিদজীবন দুয়ের মাঝে পাঁরণামের 
“একটা মধ্যপর্ব শুধু । বস্তুত প্রাণ চিংশাক্তরই এক বিশ্বব্যাপী লীলা-- 
অন্তরে-বাইরে থেকে জড়ের পরে চলছে যার নিগ্‌ঢ় শাসন। এই প্রাণই 
আকৃতি বা বিগ্রহের সৃষ্ট পুষ্টি ও ধংস দ্বারা আবার তাদের নতুন করে 
গড়ে তোলে, নাড়ীতন্দে সণ্চারত সণ্েতনী শাক্তর উজান-ভাটায় চেতনার সাড়া 
জাগায় আধারে-আধারে। তার এই বোধনলশলার 'তিনাট পব“ আছে। আঁদ- 
পর্বে জড়ের নিষ্াপ্ততে যেন কাঁপন ধরেছে পাঁরপূর্ণ অবচেতনার ঘোরে-_ 
একেবারে সম্মূঢ় যন্তাবর্তনের মত। মধ্যপর্বে দেখা দিয়েছে একটা অস্পন্ট 
অবমানস সাড়া-আমরা যাকে চেতনা বাল, তার সে কাছাকাছি। আর 
অন্ত্যপর্কে প্রাঁণদেহে ফুটেছে মনশ্চেতনা, যেখানে বোধের অন্ালাঁপ আঁকা 
হয় মনের পটে এবং তাহাতে ধীরে-ধীরে ইন্দ্রিয়মন ও ব্যাদ্ধির বনিয়াদ গড়ে 
ওঠে। এই মধ্যপবেই সাধারণত আমরা জড় ও মন হতে ববাবক্ত প্রাণের 
পাঁরচয় পাই। কিন্তু বস্তুত প্রত্যেক পর্বে ছিল একই অখণ্ড প্রাণের লীলা-_ 
মনঃসত্তা ও জড়সন্তার সেতুরূপে। প্রাতিপবেই সে জড়ের উপাদান এবং মনের 
আশয়। চিৎশক্তির লঈলা হয়ে প্রাণ যে শুধু রূপধাতুকে গড়ে তুলছে তা 
নয়। অথবা শুধু মনের বাত্তরূপে রৃূপধাতুকে সে যে প্রজ্ঞানের বিষয় করছে, 
তাও নয়। বরং বলা চলে, প্রাণ যেন চিৎসত্তার তৈজোময় 'বচ্ছুরণ, যা রূপ- 
ধাতুর সাক্ষাৎ কারণ ও আধার হয়ে তবেই সচেতন মানস-প্রজ্ঞানের অবান্তর 
কারণ এবং আধার হয়েছে। চিৎসত্তার এই অবান্তরব্যাপাররূপেই শ্রাণ বোধের 
ধক্রুয়া-প্রতিক্রিয়ায় পসিসক্ষার সেই নিগ্‌ড় বীর্যকে মুক্ত দেয়, সত্তার স্বরূপ- 
ধাতুতে যার 'স্পন্দমমান আকৃতি নিলীন 'ছিল। এমনি করে প্রাণের প্রভাবে 
সত্তার সেই প্রজ্ঞানের লীলা মুক্তি পায়, যা আমাদের মধ্যে ধরে মনের রূপ। 
প্রাই আবার মনের মধ্যে এমন এক সাধনসংবেগ সন্পাঁরত করে, যার ফলে 


গুদ্টি ঘটার । অবশেষে মরণের সময় সঙ্কাঁিত প্কন্থকে বিকালিত ক'রে তাকে ছেড়ে 
যায় এবং সেই সঙ্গে-সজ্গে অন্তঃশান্তসমূহকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ ক'রে আবার 
তাদের সঙ্কাঁলত করে। এমানিভাবে জন্মজন্মান্তর ধরে চলে একই ধারার পুনরাব্স্ত। 


সস পক পা শপসপএ ্প্্্্স্  পপ  অ 





প্রাণ ১৪১৩ 


শুধু নিজের বৃত্তি নয়, প্রাণ ও জড়ের বিচিত্র রূপ নিয়েও তার কারবার চলে। 
জড় আর মনের যোগ্াযোগকে প্রাণই বজায় রাখে দুয়ের সেতু হয়ে। সে- 
যোগাযোগের সাধন হল জাবদেহের নাড়ীতন্দে ছন্দিত প্রাণের আঁবরাম 
বিদযল্ময় প্রবাহ, যা রূপের শীক্তকে বোধে রূপান্তরিত করে যেমন মনের 
1বপারণাম ঘটায়, তেমনি মনের শাক্তিকে ইচ্ছায় রৃপান্তারত করে ঘটায় জড়ের 
িকার। তাইতো প্রাণ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি নাড়ীর এই সামর্থ5। 
এদেশের দর্শনও একেই প্রাণশীক্ত বলেছে। কিন্তু নাড়ীর সাম্য শুধ পশুর 
দেহে প্রাণের রূপ । অথচ এই প্রাণ অখণ্ড হয়ে ছাঁড়য়ে আছে সকল রূপে 
এমন-কি পরমাণুর মধ্যেও । কেননা, [বিশ্বের সর্বত্র তার স্বরুপ এক, সবন্ত 
সে এক চিংশাক্তর লীলা । এক মহাশীক্তই তার আত্মবিভতির রূপধাতুকে 
ধরে আছে ফুটয়ে তুলছে বিপাঁরণামের 'বাঁচন্র ছন্দে। সে-শাক্ত মূঢ় বা 
অবচেতন নয়। বোধ ও মনের নিগড় স্পন্দন জেগে আছে তার মধ্যে যাঁদও 
রূপের মধ্যে তাদের প্রথম আভাস অন্তগ্গ্ট, স্ফুরভ্তার আকৃতিতে টলমল, 
গকন্তু চরম প্রকাশ স্বচ্ছন্দ। এই তো সর্বগত মহান প্রাণের অখন্ড তাৎপর্য । 
জড়াবশ্বের সে-ই ভ্রম্টা এবং অন্তর্ধামী ধাতা। 


৯১৩ 


[বিংশ অধ্যায় 


মৃত্যু কামনা ও অশক্তি 


রবি ৪১4 অশনায়া ছি পৃত্যুঃ। তন আনো 
ছ্‌ আত্ন্বী স্যাম ইতি। 
বৃহদারপ্যকোপনিষৎ ১।২।১ 


প্রথমে সব-কিছ্‌ আবৃত 'ছিল মৃত্যুর চ্বারা; বৃভূক্ষাই মৃত্যু; নিজের প্রয়োজনে 
সে সৃষ্টি করল মন-__-'আত্মবান্‌ হব আম” এই ভেবে। 
- বৃহদারপ্যক উপাঁনষদ ১1২১) 


স মত্যং প্নরষ্পৃহং বিদদ্‌ 1[িব*্বস্য ধায়সে। 
প্র স্ঘাদনং পিতৃণাম্‌ অস্তভাতিং 'চিনায়বে ॥ 
ফাগ্বেদ ৫1৭1৬ 


এই তো সেই বীর্য, মট যাকে খুজে পেল; বহুবাচন্র স্পৃহা তার বিশ্বকে 
জড়িয়ে ধরবে বলে; সকল' অন্ের নেয় সে স্বাদ, আবার ঘরও বাঁধে জশীবের তরে। 
_খশ্বদে রে 1৭1৬) 


আগের অধ্যায়ে প্রাণকে দেখোঁছি অন্নময় ভূমি হতে। বুঝতে চেয়োছ 
কি করে সে জড়ের মধ্যে জাগল, কি ধারায় সেখানে চলল প্রাণনের লশলা । 
তার জন্য আমদের এই নিত্যপরিণামী পার্থবলোক হতেই তথ্য আহর্গ 
করোছি। তাতে একটা কথা স্পন্ট হয়েছে_ প্রাণের আবিভণব যেখানেই হ'ক, 
যেমন পাঁরবেশে যে-ধারা ধরেই চলুক তার কাজ, তত্তুত সর্বত্র তার এক অখন্ড 
স্বরূপ। প্রাণ বিশ্বব্যাপী সেই মহাশক্তি ঘা বিশ্বের রৃপধাতুকে সৃম্টি করছে, 
বীর্ধাধানদ্বারা পুষ্ট করছে, আবার ভেঙে-চরে নতুন করে তাকে গড়ছে। ব্যক্ত 
কিংবা অব্যক্ত এক চিৎ-তপস তার অনাদ স্বরূপ, 'বিগ্রহেশবিগ্রহে চলছে তার 
অন্যোন্যাবানিময়ের লীলা । আমরা আছ জড়ভূমিতে। মন সেখানে প্রাণের 
মধ্যে নিগঢ় হয়ে আছে অবচেতনার আচ্ছাদনে-_যেমন আতমানস অন্তর্গন 
রয়েছে অবচেতন ম'নর মাঁণকোঠায়। আবার প্রাণসংবেগের এই অব্যক্ত 
চেতনাও সংবৃত্ত মনের অবচেতনাকে নিয়ে জড়ের মধ্যে নিগঢ় হয়ে আছে। 
তই মনে হয়, যেন জড়ের ভাত্ততেই এখানে সবার শুরু । উপাঁনষদের ভাষায়, 
পৃঁথবী পাজস্যম_-পৃখিবীই যেন আমাদের খখাট। িদযুৎ-ব্যহরুপখ 
পরমাণুর ব্যাকীতিতে জড়বিশ্বের পত্তন। অথচ ওই পরমাণ্তেই রয়েছে এক 
অবচেতন কামনা ইচ্ছা ও ব্দ্ধর অব্যাকত আকৃতি। জড়ের বুকে প্রাণের 
আভাস জাগে নিজের মধ্যে বন্দী মনকে জীবদেহের সহায়ে সে চায় মুক্ত 
দিতে। আবার মনেরও আছে আতিমানসকে মুক্তি দেবার দায় যে-আতিমানস 


মৃত্যু কামনা ও অশাক্ত ১১৫ 


'নগুঢ় রয়েছে তার সকল বান্তর অন্তরালে । কিন্তু এ তো গেল এই লোকের 
কথা। এমন লোকও কল্পনা করতে পারি, যার গড়ন অন্যরকম। সেখানে 
আদতে মন সংবৃত্ত নয়, আপন স্বধার বীর্যে স্তন হয়েই সে রুপপধাতুর 
নতুন লীলা ফোটাতে পারে- এখানকার মত অবচেতনার কুহোলিকায় স্খালত- 
চরণে তার যারা শুরু হয় না। এমন কামজগতের ধারা এ-জগং হতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ম হলেও সেখানে মন আর রূপের মধ্যে প্রাণই শাক্তলনীলার বাহন হবে। 
এমন-কি লীলাভাঙ্গর পূর্ণ 'বপর্যয়েও শাক্তর স্বর্পের বিপর্যয় কোনখানেই 
ঘটবে না। 

তাহলে স্পম্ট বোঝা যায়, মন যেমন আতমানসের অন্ত্য বিভূতি, প্রাণও 
তেমাঁন চিৎ-তপসের অন্ত্য বিভূঁতি- যার 'বসান্ট ও বিশেষণ ঘটছে সদৃভূত- 
বিজ্জানের প্রশাসনে । শীক্তস্বরূপ যে-চৈতন্য, তা-ই পরমার্থ-সতের স্বাীয়া 
প্রকীতি। এই চিন্ময় সন্মান্র নিজেকে যখন জ্ঞানময় তপের সৃম্টিলশলায় প্রকট 
করেন, তখন তাকেই বাঁল সদভূত-বিজ্ঞান অথবা আতিমানস। এই আঁতমানস 
কাবক্রতুকে বলতে পারি চিৎ-তপসের স্বতঃস্ফুরণ-__যাহতে অখণ্ডের 'বাচন্ত 
রূপের বিলাস ফোটে খতসূষমার ছন্দোলীলায়, আমরা যাকে জগৎ বা বিশ্ব 
নাম দিয়োছি। তেমাঁন মন এবং প্রাণও সেই চিৎ-তপস বা কাঁবক্রুতুর রৃপায়ণ। 
কিন্তু এদের মধ্যে চলছে তার রূপবৈশিল্ট্যের বাবিক্ত লীলা । প্রত্যেকাট রূপ 
এবার নিজস্ব সীমার রেখায় ঘেরা, সংঘাত ও বিরোধের ভিতর দিয়েই ঘটছে 
তাদের অন্যোন্যবানিময় ৷ তাই প্রীত আধারে পৃরূষ এবার ফাটিয়ে তুলছে অপর 
হতে আপাত-ব্যাবৃত্ত একটি 'বাঁশম্ট মন এবং প্রাণ। কিন্তু বস্তুত তারা 
ব্যাবৃস্ত নয়. একরস তর্তের 'বাঁচত্র রূপায়ণে একই অখণ্ড চেতনা মন ও প্রাণের 
তারা লীলায়ন। কথাটা এই : আমরা জানি, সর্বসংজ্ঞানী ও সর্বপ্রজ্ঞানী 
আতমানসের ব্যম্টিললার চরম পর্বে দেখা 1দয়েছে মন- যাকে আশ্রয় করে 
তার চেতনা প্রাতি ব্য্টি-আধারে নিজস্ব একটা দৃম্টিভাঁঙ্গ 'নয়ে কাজ করে 
যায় এবং বিশ্বের সকল সম্বন্ধকে সেই দৃঁন্টর অধীন করে। তেমনি প্রাণকে 
বলতে পারি, চিংপুরুষের স্বরৃূপশাক্তর অন্ত্যাবভূতি_বিশ্বব্যাপী আতি- 
মানসের সর্ধারক ও সর্বককারক 'দব্যন্ুতুর চিন্ময় [বলাস। এই প্রাণের 
লীলাতেই ব্যম্টি আধারের প্দীষ্ট ও বীর্ধাধান হম্ম, চলে তাদের গঠন এবং 
পুনগ্গঠন। ভূতে-ভূতে একে 1ভীত্ত করেই চেতনাবিগ্রহের সব প্রবৃত্তি স্কৃরিত 
হয়। প্রাণ বস্তুত ব্রহ্দের তপোবীর্য_ঘটে-ঘটে যেন সে বিদযদাধারে নিত্য- 
উপচশয়মান রূপের বিদ্যৎপুপ্জ। ববকর্ষণের লালায় সে যেমন প্রহত 
বিচ্ছারিত হয় চারাঁদকের বস্তুরূপের "পরে, তেমনি সঙ্কর্ষণের লীলায় আবার 
চারদিক হতে নিজের মধ্যে টেনে আনে বিচিত্র প্রাণের আভঘাত, গ্লাবিত- 
অনুষিক্ত হয় 'বি*শবপাঁরবেশের আবরাম ধারাবর্ষণে। 


১৯৬ দব্-জীবন 


এইভাবে দেখলে প্রাণকে মনে হয় চৈতন্যের একটা তপোময় রূপ- সে 
যেন জড়ের 'পরে মনের ক্রিয়ার একটা স্বাভাঁবক অবান্তরব্যাপার মান্। এক 
অর্থে সে যেন মনের তপোবিভূতি-_যা দিয়ে বিশ্বধাতু হতে মন রূপের সৃষ্টি 
ঘটায়, বোনে রূপের জাল। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে মন একটা 
বাবক্ত পদার্থ নয়, তার পিছনে অখন্ড আতমানসের আবেশ রয়েছে। : বস্তুত 
আতমানসই মনকে সৃম্টি করেছে ব্যান্টভাবনার অন্ত্যপর্বরূপে। তেমান 
প্রাণও একটা স্বতল্ন বস্তু বা শীক্ত নয়_অখণ্ড 'চংশাক্তর প্রবেগ তার পিছনে, 
তার সকল প্রবৃত্তিতে প্রচ্ছন্ন আছে। বস্তুত বিশ্বের বিস্ষ্টতে আছে একমান্ত 
চিংশাক্তর আবনাভূত 'বচ্ছুরণ। মন ও দেহের মাঝে প্রাণ হল চিংশাক্তর 
অন্ত্যবিভুতি। অতএব প্রাণের সকল পারিচয়েই তার আশ্রয়তত্বের বৌশিল্ট 
যুক্ত থাকবে। বাস্তাঁবক প্রাণের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির কোনও খবরই আমরা 
জানতে পার না, যতক্ষণ না তার অন্তার্নীহত "চংশাক্তর স্বর্পাঁট আমাদের 
চেতনায় ভেসে ওঠে -কেননা প্রাকৃত প্রাণ ওই শাঁক্তর বাঁহরগ্গ [ভাত ও সাধন 
মান্র। প্রাণের এই নিগ্‌ঢ় সত্যরূপকে চিনলেই আমরা নিজেকে জান ব্রন্ষের 
জীবাবগ্রহ বলে, 1বশ্বলীলায় তাঁর মনোময় ও অন্নময় সাধন বলে। তখন 
তাঁর 'দবান্রতুকে বিজ্ঞানচক্ষদ্বারা প্রত্যক্ষ করে এই জাবনেই তার সার্থক 
রূপ ফ্টয়ে তুলতে পারি। তখনই আঁবদ্যাচেতনার কুটিল ধৃর্তকে পাঁরহার 
করে প্রাণ ও মন চলতে পারে সত্যধৃতির 'নিত্য-উপচীয়মান অধবরগাঁতর পথে । 
মনকে যেমন আঁতমানসের সঙ্গে আঁবদ্যার ক্পত বিচ্ছেদ ভুলে সচেতন যোগে 
বুক্ত হতে হয়, তেমান প্রাণকেও সচেতন হতে হবে তার অন্তার্নীহত চিৎশাক্তর 
সম্পর্কে জানতে হবে, এ-জীবনে কি তার আকৃতি, কি তার তাৎপর্য । আজ 
সে বদব্য আকীতর কোনও সন্ধানই সে রাখে না, কেননা তার সমস্ত শক্ত 
ব্যাপৃত শুধু বে*চে থাকার প্রয়াসে যেমন আমাদের মন ব্যস্ত আছে শুধু 
প্রাণ আর জড়কে নাজের রসে জাঁরত করবার কাজে। তাই প্রাণের সকল 
প্রবাস্ত তার নিজের কাছেও তমোগ্‌ঢ়। দিব্য আকৃতির প্রশাসনকেই সে 
মেনে চলে, কিল্তু চলে আঁবদ্যার আঁধারে আঁধা হয়ে-_সিম্ধবীর্ষের প্রমক্তিতে 
ভাস্বর হয়ে নয়, অথবা স্বয়ম্পর প্রজ্ঞা বীর্ঘ ও আনন্দের স্বচ্ছন্দ লীলায় নয়। 
অথচ তা-ই কিন্তু তার দিব্য নিয়াতি। 

বস্তুত প্রাণ আমাদের মধ্যে মনের তমসাচ্ছন্ন খণ্ডনবাত্তর অধশন বলে 
নিজেও খাণ্ডত এবং আঁধারে-ছাওয়া হয়ে রয়েছে। তাই মৃত্যু সঙ্কোচ দোর্বল্য 
সন্তাপ ও অন্ধপ্রবৃত্ত দ্বারা সে লাগ্থিত। তার এই লাঞ্নার মূলে আছে 
পাশবদ্ধ সঙ্কুচিত সৃম্ট-মনের আড়স্টতা। পূর্বেই দেখোঁছ,. আত্ম-আবদ্যার 
পাশে জঁড়ত জাবাত্বার আত্মসঙ্জকেচি এই বিপর্যয়ের কারণ। অন্যব্যাব্ত 
আত্মকুণ্ডলনের ফলে নিজেকে সে একটা স্বয়ম্ভূ বাবক্ত ব্যক্তিসম্তা বলে জানে * 


মৃত্যু কামনা ও অশাক্ত ১৯৭ 


তাই 'বিশবলীলার শুধু সেই রূপাঁটই সে চেনে, যা কেবল তার ব্যম্টিচেতনার 
ব্যাক্তিগত ইচ্ছা জ্ঞান শাক্ত ও সম্ভোগের সীমিত ভাবনায় ফোটে। একথা 
সে ভুলে বায়, অথশ্ডের সে চিদ্‌-বিভূতি, অতএব তার সন্তা ছাঁড়য়ে আছে 
নাখিল বিশ্বে-বিশ্বের সকল চেতনা সকল জ্ঞান সকল ইচ্ছা সকল শাক্ত ও 
সকল সম্ভোগে তার অব্যাহত আবেশ । তাইতো মনের কারায় বল্দী জীব- 
চেতনার এই সঙ্কীর্ণ শাসন মেনে আমাদের মধ্যে বিশ্বপ্রাণও তার স্বরূপ ভুলে 
নিজেকে বন্দী করে ব্যন্ট প্রবৃত্তির নিগড়ে। তাকে ঘিরে রল্গাণ্ডব্যাপণ যে 
উদার প্রাণোচ্ছলন, তার প্রবেগ ও আভঘাতকে স্বচ্ছন্দ হয়ে গ্রহণ করতে সে 
পারে না। তাই 'নিজের 'বাবক্তলীলায়, সঙ্কুচিত সামর্থ্যের দৈন্য নিয়ে 
অবশ হয়ে আপনাকে সে তার কাছে সপে দেয়। বিশবশাক্তর যে বপুল 
অন্যোন্যসংঘাত রন্গাণ্ডকে প্রতিনিয়ত আলোঁড়ত করছে, তার মধ্যে ব্যাক্ত- 
সন্তার কার্পণ্যেপহত স্বভাব "নিয়ে প্রাণ প্রথমত অসহায়ভাবে সয়ে যায় তার 
প্রচন্ড উদ্দাম শাসন। যা-কছু তার 'পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে গ্রাস করে 
সম্ভোগ করে তাড়িয়ে ফেরে হাজার প্রয়োজনে, শুধু যন্ত্রমূঢ়ের মত সে সাড়া 
দেয় তার সকল আভঘাতে। কিন্তু চেতনার পাঁরণাঁতর সঙ্গে-সঙ্গে নিষুপ্ত 
সংবৃত্তির অসাড় অন্ধকার হতে ধারে-ধীরে ব্যাক্তসত্তায় যখন ফোটে স্বয়ং 
জ্যোতির অরুণমা, তখন আত্মবীর্যের একটা অস্পম্ট বোধ সণ্টারত হয় তার 
মধ্যে। তাই সে তখন প্রথমত নাড়ীতন্ন দিয়ে, তারপর মন দিয়ে বিশ্বের 
শাক্তলীলাকে আপন বশে আনতে চায়, তাকে খাটাতে চায় আপন সচ্ভোগের 
প্রয়োজনে । এই বীর্যের উদ্বোধনে ক্রমে আত্মচেতনারও উদ্বোধন হয়। 
কেননা, প্রাণই শক্তি, শক্তিই বীর্য, বাই ক্রুতু এবং ক্লুতু ঈশবরচৈতন্যেরই ঈশনার 
লীলা । ব্যাক্তর মধোও তাই প্রাণের গভনর গহনে ক্রমে এই বোধ জেগে 
ওঠে সচ্চিদানন্দের সত্যসঙ্কজ্পের যে অবন্ধ্য সংবেগ বশ্বের শাস্তা, সে-ই 
তার স্বরূপ। অতএব তারও মধ্যে ব্যক্তগংকে আপন শাসনে আনবার 
অভীপ্সা জাগে। আত্মবীর্ষের অপরোক্ষ অনুভব এবং নজের জগৎকে জেনে 
তার 'পরে অক্ষুঞ্ন বশীকার- এই তো ব্যাম্টপ্রাণের উপচীয়মান ত্য আকাতি। 
ব্রহ্ম যে বিশবরূপে নিজেকে ধীরে-ধীরে ফুটিয়ে তুলছেন স্বমাহমার পূর্ণতায়, 
জীবের ওই আকৃতিতেই আমরা পাই তার মর্ম-পাঁরচয়। 

সত্য বটে, প্রাণ বীর্যস্বরূপ এবং ব্যন্টিপ্রাণের পুন্টিতে ব্যাম্টচেতনার 
বর্যই পুম্ট হয়। তব; ব্যাম্টপ্রাণের খণ্ডভাব তার শাক্তকে দীন করে, তার 
ঈশনাকে করে কুশ্ঠিত। নিজের জগতের ঈশ্বর হবার অর্থই হল সর্বশাক্তর 
ঈশবর হওয়া । কিন্তু চেতনা যেখানে খশ্ডিত ও ব্যান্টভূত, শান্ত ও সন্কল্পেও 
সেখানে দেখা দেবে ব্যম্টিভাবের খন্ডতা ও সঙ্কোচ। অতএব সে-চেতনার 
পক্ষে সর্বশাক্তর ঈশান হওয়া সম্ভব হবে না। শুধু সবক্রুতুই সবেশবর 


১১৮ দব্য-জীবন 


হতে পারেন। ব্যান্টজীবের পক্ষে সে-পরমৈশ্বর্য যাঁদ সম্ভবও হয়, তাহলেও 
তার জন্যে তাকে সবক্রতুর অতএব সর্বশাক্তর পরম সাযুজ্য লাভ করতে 
হবে। নইলে ব্যম্টি আধারে ব্যাম্টপ্রাণ চিরকাল মৃত্যু কামনা ও অশাক্ত এই 
1তনাট উপাধর লাঞ্ছনে কুশ্ঠিত হয়ে থাকবে। 

ব্যাম্টপ্রাণ মৃত্যুকবালিত হয় যেমন তার স্বভাবের বশে, তেমান 'িশ্বর্পা 
সর্বশাক্তর সঙ্গে তার সম্বন্ধবৈশিষ্ট্ের ফলেও। ' বস্তুত ব্যন্টিপ্রাণ 'িবশব- 
তেজের একটা বিশিম্ট ধারা। সে-তেজের শতর্‌পা প্রকতির একটি রূপই 
তার মধ্যে বিশেষ করে ফুটেছে । .এমাঁন করে 1বণ্বময় অগ্াণত রূপের মেলা 
বিশিন্ট দেশ কাল ও আঁধিকারের আবেষ্টনে : প্রত্যেকে তারা সেই পরম 
তেজের একটি রশ্মিরেখা- ফুটছে আছে কাঁপছে আবার 'মাঁলয়ে যাচ্ছে তাদের 
বিশেষ ব্রতের উদযাপনে । দেহের মধ্যে সাণ্চত প্রাণের যে-তেজ, তাকে 
প্রাতিনিয়ত বিশ্বে ছড়ানো বাইরের তেজোরাশির আভঘাত সইতে হচ্ছে। 
অহরহ নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে তাদের যেমন সে গ্রাস করছে, তেমনি আবার 
তাদের দ্বারা গ্রস্তও হচ্ছে। তাই উপানষদের ভাষায় জড়মানেই অল্ন”। 
'অন্নভোক্তা অল্নাদ নিজেই আবার অন্ন'__ এই হল জড়জগতের 'বধান। দেহের 
মধ্যে যে-প্রাণ পিশ্ডিত, বাহ্যপ্রাণের আঁভঘাতে প্রাতমূহূর্তে তার চূর্ণ হবার 
সম্ভাবনা রয়েছে। বাহ্যপ্রাণকে গ্রাস করবার সামর্থ্য যাঁদ তার কুণ্ঠিত হয়, 
কংবা অপর্যাপ্ত হয় তার পোষণ এবং আপ্যায়ন, অথবা বাহ্যপ্রাণের অন্ন 
যোগানোর সামর্থ্য কি প্রয়োজনের সঙ্গে তার নিজের অন্নগ্রহণের সামর্থের 
যদ বৈরূপ্য ঘটে, তাহলেই ব্যান্টপ্রাণ আর আত্মরক্ষা করতে না পেরে বাহ্য- 
প্রাণের কবাঁলিত হয়, অথবা নতুন করে নাজেকে না গড়তে পেরে ক্ষয়ে যায় 
বা গধাড়য়ে যায়। এমান করে নতুন হয়ে ফোটবার জন্যেই মৃত্যুকে সে বরণ 
করে নেয়। 

শুধু তা-ই নয়। উপাঁনষদের ভাষায় বলতে গেলে প্রাণ যেমন দেহের অন্ন, 
দেহও তেমান প্রাণের অন্ন। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সাঁণ্চত প্রাণের যে-তেজ, 
তা যেমন আধারের গঠন পোষণ ও নবায়নের সকল উপাদান জুটিয়ে আনে 
বাইরে থেকে, তেমান প্রাতান়ত তার আপন ধাতুর সৃষ্ট ও সণ্টয়কেও সে 
আত্মসাৎ করতে থাকে । এই দুটি বৃত্তর মাঝে সাম্যের যদ ন্যনতা 'কি 
দেয় ব্যাধি এবং ক্ষয়__শুরু হয় ভাঙনের লীলা । তাছাড়া প্রাণের আধারে 
সচেতন প্রভূশাক্তর উপচয়, এমনকি মনঃশাক্তর সমাদ্ধিও প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্যকে 
অনেকসময় ব্যাহত করে। কারণ এ-অবস্থায় আধারে সশ্িত প্রাণের চাঁহদা 
ক্রমে বাড়তে থাকায় প্রাণের আদম পঁজ থেকে বাড়াতি চাঁহদার যোগান 
দেওয়া অসম্ভব হয়। প্রকতির 'হসাবে এমাঁন করে যে-বিপর্যয় ঘটে, নতুন 


মৃত্যু কামনা ও অশক্তি ১৯৯ 


পুঁজ 1দয়ে তাকে সামাল দেবার আগেই দেখা দেয় আয়ুঃক্ষয়কর নানা বিভ্রাট, 
আধার জুড়ে একটা লশ্ডভণ্ড ব্যাপার। তাছাড়া প্রভুত্বের সূচনাতেই প্রাণের 
পাঁরবেশে একটা প্রতিক্রিয়া জাগে। কেননা, সেখানেও এমনসব শাক্ত আছে 
যারা চায় আত্মসম্পূর্তি অতএব অতাঁকিত প্রভূত্বের বিরুদ্ধে অসাহফু হয়ে 
তারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমনি করে যেমন ভিতরে তেমনি বাইরের 
পরিবেশেও সমত্ব ক্ষুণ্ন হয়, অতএব সেখানে আরও তুমুল একটা সংগ্রামের 
সূচনা হয়। প্রভুত্বকামণ প্রাণের শাক্ত যতই প্রবল হ'ক, তবুও অসীমর 
কোঠায় সে যাঁদ না পেশছয়, অথবা সৌবম্যের নূতন ছন্দে যাঁদ না বাঁধতে 
পারে পারবেশকে, তাহলে বাইরে-ভতরে সকল বাধা ঠেলে জয়গ্্রীকে আয়ন্ত 
করা সকলসময় সম্ভব হয় না। সুতরাং পরাভূত হয়ে একদিন তাকে ভেসে 
যেতেই হয় ভাঙনের স্রোতে। 

তাছাড়াও একটা কথা আছে। প্রাণাবগ্রহের প্রকীত ও আকৃতিতে আছে 
এক অনাঁদ প্রয়োজনের তাগিদ-_সান্তের ভূমিকায় সে অনন্তের আস্বাদন 
চায়। কিন্তু যে-বিগ্রহ এই আস্বাদনের সাধন হবে, তার কাঠামোটাই যখন 
পূর্ণ ভোগের সম্ভাবনাকে সীমিত করে, তখন তাকে ভেঙে-চুরে নৃতন 
ভোগায়তন গড়ে তোলা ছাড়া প্রাণের আকৃতি সার্থক হবার আর তো কোনও 
উপায় নাই। পুরুষ খান্ডত দেশে-কালে আপনাকে কুশ্ডাঁলত ক'রে একবার 
যখন সীমার বাঁধনে বাঁধা পড়েছে, তখন আনন্ত্যকে ফিরে পেতে তাকে 
অনুবৃত্তি বা পারম্পর্যের যোজনা আশ্রয় করতেই হয়। ক্ষণের সঙ্গে ক্ষণকে 
'জুড়ে এক দীর্ঘায়িত ক্ষণসন্তানের মধ্যে সে সণ্ুয় করে তার কালিক অনুভব 
এবং তাকে বলে তার অতাঁত। সেই কালের মধ্যে থেকে সে সন্পরণ করে 
বচিন্র দেশ 'বচিন্ন অনুভব বা 'বাঁচন্র জীবনের পরম্পরায় _পর্কবেপর্কে গেথে 
তোলে তার শাক্ত জ্ঞান ও আনন্দের সন্চয়। তার অবচেতন বা আঁতিচেতন 
সমৃতিতে এমন করে অতাঁতের উপাজন আশয়রুপে 'তিলে-তলে পনুঞ্জত 
হয়ে ওঠে। এই ধারায় চলতে গেলে কায়ের পাঁরবর্তন একান্তই আবশ্যক। 
কিন্তু পুরুষ যেখানে ব্যন্টি-আধারে সংবৃত্ত হয়ে আছে, সেখানে কায়াবদলের 
অর্থ হল আধারের ধৰংস বা 'বশরণ-_জড়াঁবশ্বে অন্স্যত 'বিশ্বপ্রাণেরই 
অলঙ্ঘ্য অনুশাসনে। বিশ্বপ্রাণ যেমন আধারের উপাদান যোগায়, তেমনি 
সে-উপাদানের *পরে তার দাবকেও শিথিল করে না। কেননা, অন্ন ও অশ্নাদের 
অন্যোন্যবৃতুক্ষায় সংক্ষুব্ধ জগতে শরণরা প্রাণকে বাঁচতে হবে লড়াই করে-_ 
আঘাত সয়ে, আঘাত 'দিয়ে। এহতেই দেখা দেয় 'বিশ্বপ্রাণের কাঁজপত 
মৃত্যু-বিধান। 

অতএব মৃত্যুর প্রয়োজন ও সার্থকতা এইখানে : প্রাণেরই একটা ভাঁঙ্গামা 
সে-_-তার প্রাতষেধ নয়। জগতে মৃত্যুর প্রয়োজন আছে, কেননা সান্ত জশীব- 


২০০ দিব্য-জীবন 


বিগ্রহের অমৃত-অভীস্সা একমাত্র অন্তহীন কায়পাঁরবর্তন দ্বারাই সার্থক হতে 
পারে। আর সে-বিগ্রহে সংবৃত্ত সান্ত-মনের মধ্যেও আনন্ত্যের ভাবনা রূপ 
পায় একমাত্র অনুভবের শাশ্বত ক্ষণভঙ্গঞে। কিন্তু কায়াবদল যাঁদ একই 
রুপাদর্শের আবচ্ছিন্ন আবান্ত হয়-যেমন দোঁখ জীবন ও মরণ দিয়ে ঘেরা 
জাবের একটি জন্মের বেম্টনীতে-তাহলে “কিন্তু প্রাণের ভোগৈশ্বর্ষের 
আকাঙ্ক্ষা পুরাপার মিটতে পারে না। কারণ, রূপাদর্শের বদল না হলে, 
অনুভাঁবতা মন দেশ-কাল-পঁরিবেশের নূতন পারাস্থাততে নূতন আধারের 
আশ্রয় না পেলে, স্বভাবতই দেশ-কালের ভূমিকায় অনুভবের যে-বোঁচন্ত্য একাল্ত 
প্রত্যাশিত ছিল, তার সকল সম্ভাবনা বিল.প্ত হয়ে যায়। এইজন্যই জীবন 
জুড়ে মৃত্যুর প্রলয়তাণ্ডব, এইজন্য প্রাণই অন্নাদ হয়ে গ্রাস করছে প্রাণকে। 
কিন্তু মতচেতনায় আমরা স্বাতন্ত্র্যহীন নিয়াতিতাঁড়িত দ্বন্বাবধূর দুঃখহত-_ 
একটা আপাতপ্রতীয়মান অনাত্মসন্তার শাসনে জজীরত। তাই মরণরূপে 
রূপান্তরের এই শিবময় বিধানও আমাদের কাছে একটা অবাঞ্কত বিভীষিকা। 
মৃত্যু আমাদের সত্তাকে গ্রাস করে, বিচূর্ণবিধবস্ত করে, ছিনিয়ে নেয় মমতার 
বাঁধন ছি'ড়ে-তাই মৃত্যুর দংশনে এত জবালা। মৃত্যুর পরেও লোকান্তরে 
বেচে থাকব, এ-আশবাসেও সে-জবালাকে তাই সইতে পার না। 

কিন্তু এও দেখোঁছ, অন্ন ও অল্নাদের অন্যোন্যবুভুক্ষাতে জড়ের মধ্যে 
প্রাণের রূপ ফুটল। মৃত্যুর লীলা তারই একটা অপাঁরহার্য বধান। উপ- 
নিষদ বলেন, প্রাণের লীলা 'অশনায়া মৃত্যুঃ' অর্থাৎ মরণের ব্ভুক্ষু রূপ এবং 
এই বৃভুক্ষাই সৃষ্টি করেছে জড়ের জগৎ। প্রাণ এখানে নিজেকে ঢালছে' 
জড়ভূতের ছাচে। “কিন্তু জড়ভূতে রূপ ধরেছে অখণ্ডসন্তার অনন্ত 'বভাজন 
ও সঙ্কলনের পাঁরস্পন্দ। এই-যে অন্তহশন ভাঙা-গড়ার দুটি প্রবেগ, তার 
মহাসঞ্গমে জল্ম নিয়েছে বিশ্বের জড়ীস্থাত। তার মধ্যে ব্যাম্টজঈব ফুটল 
প্রাণের পরমাণু হয়ে। সে চায় বাঁচতে, বৃহৎ হতে_এই তো তার সকল 
আকতির নিচ্কর্ষ। 'নাঁখল জুড়ে প্রসারিত হ'ক উপচীয়মান অনুভবের 
সীমা, সব-কিছুকে হাতের মৃঠায় এনে নিঃশেষে তার রসপানে মহাপিপাসার 
ঘটুক তর্পণ-এমনি করে দেহে প্রাণে মনে মনষ্যত্বের গৌরবে আসুক জোয়ার, 
এই তো তার অন্তর্গঢ় স্বরূপসত্তার অনাঁদ অমোচন অননভ্তরণীয় প্রোত। 
কেননা, ব্যম্টিভাবন্ায় খশ্ডিত হয়েও তার সত্তায় আছে সর্বব্যাপী সর্বাবগাহাী 
আনন্ত্যের নিগূঢড় সংাঁবং। সেই নিগ্ড় সংবিংকে ব্যক্তবোধের দীপ্তিতে 
ফুটিয়ে তোলার প্রোতিই বিশবম্ভর বিশ্বরূপের মধ্যে এনেছে কামনার উগ্র 
প্রবেগ, প্রীতি জীবে জালিয়ে তুলেছে দেহবান আত্মার আনর্বাণ আকৃতির 
শিখা । অতএব প্রাণের উপচীয়মান প্যান্ট ও প্রসার দ্বারা সে যে এই আকৃতির 
চরিতার্থতা খজবে, এ যেমন অপরিহার্য তেম্মান ধর্ম্য ও মাঞ্গল্যও বটে। 


মৃত্যু কামনা ও অশাক্ত ২০১ 


ণকল্তু অন্নময় জগতে এই আত্মসম্পূর্তর সাধনা সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র 
অল্লাদরূপে পাঁরবেশকে কবালত করে, অপরকে বা অপরের বিভ্তকে গ্রাস কি 
আত্মসাৎ করে। জগৎ জুড়ে তাই দেখা দিল মহাবৃভূক্ষার সার্থক লীলা । 
1কল্তু যে অল্নাদ, তাকেও অন্ন হতে হবে। কেননা, অল্লময় জগতে প্রাণের 
লালায় আছে অন্যোন্যবিনিময় ও ঘাত-প্রাতঘাতের অলত্ঘ্য বিধান এবং তার 
ফলে ব্যম্টি-আধারের সীমিত সামর্থ্যের স্মার্নীশচত অবক্ষয় ও পরাভব। 

অবচেতনার মধ্যে যা ছিল প্রাণের ক্ষুধা, মনশ্চেতনায় ফোটে তার সমৃদ্ধতর 
রূপান্তর। প্রাণময়-কোশের বুভূক্ষা মনোবাসত প্রাণে জাগে কামনার আকাতি 
হয়ে, বুদ্ধি- বা মনন-শাসিত প্রাণে সে দেখা দেয় সও্কজ্পের প্রবেগরূপে। 
বিশ্বের শাশ্বত বিধানের বশে এই কামনার বেগ আনরুদ্ধ হয়-_যতাঁদন না 
ব্যান্উজীব পর্যাপ্ত শক্তসণয়ের দ্বারা স্বারাজ্যের আঁধকার পার এবং অনন্ত- 
স্বরূপের উপচঈয়মান সাষুজ্যবশত আপন বিশ্বের সাম্রাজ্যকে আধগত করে। 
কামনাকে নিমিত্ত করেই চিন্ময় প্রাণ বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রীতিজ্ঠার পথ খজে 
পায়। অতএব স্থাণ্ত্বের সাধনায় কামনার নির্বাণপ্রয়াস সেই 'দব্প্রাণের মূঢ় 
[নিরাকীতি মাত। এ শুধু অসত্যের প্রাত আভানবেশ, অতএব আঁবদ্যারই 
নামান্তর- কেননা ব্যম্টিত্বের অত্যন্তাভাব অনন্তসমাপাস্তর সদভাব ছাড়া 
কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। তাই কামনার বথার্থ নিবৃত্ত হয়- যখন 
অনন্তের কামনাতে তার সম্প্রসারণ কিংবা পর্যবসান ঘটে। তখন অনন্ত- 
স্বরূপের সর্বাবগাহী পৃণৈশ্বর্ষের আনন্দে ঘটে তার শাশ্বত আত্মসম্পুর্তি, 
' তার যুগান্তব্যাপ আকৃতির স্মাচর-তর্পণ। আবার এর জন্য অন্যোন্যগ্রাসী 
বৃভূক্ষার সঙ্কুল পথ ছেড়ে তকে উত্তীর্ণ হতে হয় উৎসর্গের উদার পথে, 
আত্মদানের উপচিত আনন্দে সমুগদ্জবল অন্যোন্যবানময়ের সাধনায়। জীব 
তখন অপর জনবের মধ্যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে আবার তাদের ফিরে পায় নিজের 
মধ্যে। ছোট যেমন নিজেকে স*পে দেয় বড়র কাছে, বড়ও তেমাঁন ছোটর 
মধ্যে নিজেকে 'বালিয়ে দেয়। আর তাইতে উভয়ের মধ্যে উভয়ের চরিতার্থতা 
ঘটে। মানুষ যেমন নিজেকে দেবতার কাছে সংপে দেয়, দেবতাও তেমাঁন 
1নজেকে 'বাঁলয়ে দেন মানুষের মধ্যে । ব্যম্টির অন্তর্গ সর্বস্বর্প আপনাকে 
উৎসর্গ করেন সমান্টগত সর্বস্বরূপের কাছে এবং সেই চিন্ময় 'বানময়ে 
সমন্টিভাবের সদ্ধসত্তাকে নিজের সন্তায় ফরে পান। 'বি*বজোড়া বনভুক্ষার 
[বধান এমনি করে ক্লুমে প্রেমের বিধানে রূপান্তারত হয়, খণ্ডতার রীতি 
পর্যবসিত হয় অখণ্ডতার "বাঁধতে, মৃত্যুর শাসন ধরে অমৃতচ্ছন্দের রূপ। 
জগৎ জুড়ে ওই-যে কামনার বিক্ষুব্ধ চাণ্টল্য-_এই তার প্রয়োজন, এই তার 
সার্থকতা, এই তার আত্মসম্পৃর্তর চরম লশলা । 

সান্ত চায় অনন্ত অমৃতে আত্মপ্রাতিষ্ঠা, তাই প্রাণ পরেছে মরণের মুখোস। 


২০২ 1দব্য-জীবন 


তেমান প্রাণের ব্যম্টি 'িগ্রহে অবরুদ্ধ সন্ধিনীশাক্তর সংবেগই ধরেছে কামনার 
রূপ। সে চায় সাচ্চদানন্দের অনন্ত আনন্দকে ফুটিয়ে তুলতে সান্তের 
ভূমিকায়_কাঁলিক পরম্পরা ও দৈশিক আত্মপ্রসারণের ছন্দোময় প্রগাততে। 
ব্র্মশক্তির যে-সংবেগ আমাদর মধ্যে কামনার মুখোস পরে আছে, তা এসেছে 
প্রাণের তৃতীয় প্রাতভাস হতে__-আমরা যাকে অশাক্ত বলে জানি। স্বরূপত 
অনন্ত শাক্ত হয়েও প্রাণ সান্ত আধারে! ফুটতে চাইছে । অতএব সান্তের মধ্যে 
ব্যাস্টভাবের প্রকটলনলায় তার সর্বেশনা পদে-পদে ব্যাহত হয়ে সীমিত সামর্থ) 
ও কুণ্ঠিত অনীশতার রূপ ধরে। অথচ ব্যম্টিজীবের প্রত্যেক কর্ম যত অশক্ত 
যত অসার্থক যত পঞ্গুই হ'ক, তার পিছনে আছে সর্বেশনাময়ী অনন্তশাক্তর 
পারপূর্ণ আবেশ আঁতচেতনা ও অবচেতনার নিগৃত দীপ্ত নিয়ে। ওই 
আবেশ ছাড়া 'বশ্বের একটি নিশবাসও স্পান্দত হয় না। তার 'িশবগত 
সমচ্টিকর্মের মধ্যে বধৃত হয়ে আছে প্রত্যেকাঁট ব্যান্ট কর্ম ও স্পন্দন_ 
সর্বান্তর্যামী আতমানসের সবাঁবৎ সবেশনাময় খতের শাসনে । কিন্তু 
ব্যান্টপ্রাণ নিজেকে অশক্ত ও সঙ্কুচিত বলে অনুভব করে। কেননা, চলতে 
গিয়ে প্রাতি পদে অন্যান্য ব্যম্টিপ্রাণের পদাঞ্জত পাঁরবেশের সঙ্গে তাকে লড়তে 
হয়। শুধু তাই নয়। সমাম্প্রাণের শাসন ও অসহযোগের পীড়াও তাকে 
ততাঁদন সইতে হয়, যতাঁদন আত্মরাঁতির সম্মূঢ় ছলনায় তার অপ্রবৃদ্ধ চেতনা 
সমান্টর শাশ্বত বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাই ব্যান্টপ্রাণের খণ্ড- 
লঈলায় তার তৃতীয় উপাধি দেখা দেয়-_সংবেগের স্তিমিত সঙ্ডকোচ বা 
অশাক্তর আকারে। অথচ তার সন্তার গহনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মপ্রসারণ ও 
সর্বগ্রসনের প্রোতি, যা তার বর্তমান সংবেগ বা সামর্থ্যের সীমার মধ্যে কছুতেই 
নিজেকে সঙ্কুচিত রাখবে না। এমান করে, ভোগৈম্বর্যের আকৃতি আর 
ভোগৈম্বর্যের সামর্থ্য, দুয়ের সংঘাতে জাগে কামনা। আকৃতির সঙ্গে 
সামর্থের বিষম-অনুপাত না থাকত যাঁদ, ভোগের সামর্থ্য যদ সকলসময় 
ভোগ্য বস্তুকে হাতের মূঠায় পেত, অথবা বিনা আয়াসে নিশ্চিত 'সাঁদ্ধর নাগাল 
পেত, তাহলে কামনার এতটুকু আভাসও কোথাও ফুটত না, 'নাঁখল জুড়ে 
থাকত শুধু স্বপ্রাতষ্ঞ সত্যসগ্কল্পের আকাতিহশীন প্রশান্তি আপ্তকাম রন্ষের 
'দিব্যত্রতুর মত। 

ব্যাম্ট আধারেরু সামর্থ্য যাঁদ হত আঁবদ্যাঁনমক্ত মনের তেজোময় বিচ্ছুরণ, 
মাঝখানে তবে এমনভাবে সীমার সঙ্কোচ বা কামনার প্রবেগ দেখা দিত না। 
কারণ, অতিমানসের সাযুজ্যবশত বিজ্ঞানের দৈবী সম্পদ রয়েছে যে-মনের, তার 
প্রত্যেকাট কর্মের আঁভপ্রা় আঁধকার ও অপাঁরহার্য পাঁরণাম সে জানে। 
অতএব আকৃতিতে চণ্চল অথবা আয়াসে ক্ষুন্ধ না হয়ে আপাতলক্ষ্যের 
সাদ্ধিতেও সে সুনিরূপিত অথচ স্দানশ্চিত সামর্থেযের অব্যর্থ প্রয়োগ করে। 


মৃত্যু কামনা ও অশাক্ত ২০৩ 


এমন-ক তার প্রয়াস বর্তমানকেও যাঁদ ছাঁড়য়ে যায়, আপাতাসাঁদ্ধর সম্ভাবনা- 
হীন কর্মভার যাঁদ' তাকে তুলে নিতে হয়, তবুও তার মধ্যে কামনা বা সঙ্কোচের 
দৈন্য দেখা দেয় না। কারণ, পরমদেবতার আপাত-আঁসাদ্ধও তাঁর সবাবং 
িশবকর্মের প্রোতি হবে অত্কুরত, 'বাঁচত্র দশাবপর্যয়ে পল্লাবত এবং আপাত 
ও চরম 'সাদ্ধতে ফলিত। 'দব্য আঁতমানসের সঙ্গে যোগবুক্ত বিজ্ঞানী মনেও 
এই সর্বাবং ও সর্বানয়ামকা ঈশনার আবেশ আছে। কিন্তু প্রাকৃত ভূমিতে 
ব্যম্টিপ্রাণের মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে শুধু ব্যস্টিভাবনা ও অত্ধান মনের সীমিত 
বীর্ঘ। সে-মন তার আঁতমানস স্বরূপের বিজ্ঞান হতে স্খাঁলত হয়েছে, তাই 
বি*বাবধানের স্বাভাবিক নিয়মেই অশাক্ত তার জীবনের নিত্যসহচর। কারণ, 
যে-শীক্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, সীমিত পরিবেশের মধ্যেও যে সে সর্বেশনার বাস্তব 
আঁধকার পাবে, একথা অকল্পনীয়। তাহলে তার অনৃতময় অহামিকা সর্বাবং 
সবেশনার 'দব্য কল্পনাকে প্রাতহত করে বিশ্বের ধতময় 'বিধানকে বিপর্যস্ত 
করত-ববব্যাপারে যা একেবারেই অসম্ভব। অতএব সীমিত শাক্তর মধ্যে 
যে দ্বন্দ ও আয়াস দেখা দেয়, তার ফলে সচেতন অথবা অবচেতন বাসনার 
আনরুম্ধ সংবেগে তাদের পাঁরামত সামর্ঘের উপচয় ঘটে এই হল প্রাণধর্মের 
প্রথম পারচয়। যেমন বাসনার রীতি, তেমান এই বিক্ষ-ন্ধ আয়াসেরও রাঁতি। 
এ যেন সগোন্র শীক্তসমূহের মধ্যে একটা' সচেতন মল্লযৃদ্ধ-_ পরস্পরের শীক্তু- 
পরীক্ষার দ্বারা পরস্পরের আনুকূল্যসাধন মান্র। এ-দ্বন্দের ফলে বিজেতা 
এবং 'াজত, অথবা উধর্ব হতে নেমে আসে যে শাক্তর ধারা এবং তার প্রাতি- 
ক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে-নিম্নশাক্ত-_দুয়েরই হয় সমান পন্নাস্ট, সমান লাভ। 
এই দ্বন্্ই অবশেষে "দব্যভাবের আনন্দরভসোচ্ছলিত অন্যোন্যাবনিময়ে 
রূপান্তারত হয়- সংঘাতের উল্মত্ত-ীনম্ঠুর নিজ্পেষণ পরিণত হয় প্রেমের 
নিবিড়-ব্যাকুল আঁলঙ্গনে। তবু দ্বন্সংঘাতেই মানবপ্রাণের 'বিজয়-আভ- 
যানের অপাঁরহার্য 'শবময় সূচনা । মৃত্যু কামনা আর সংঘাত- খাঁণ্ডিত 
প্রাণলীলার এই-যে ন্য়ী, এ সেই 'বিশবাঁজৎ 'দব্যপ্রাণের প্রথমকল্পিত 
ছচ্মর্পমান্র। 


একাবংশ অধ্যায় 
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প্র দেবত্রা ব্রক্মণে গাতুরেত্বপো অচ্ছা দনসো ন প্রষ্ান্ত ।...... 
অখ্নে দিবো অ্মচ্ছা জিগাস্চ্ছা উচঘে ধিষফ্যা যে। 
যা রোচনে পরস্তাৎ সূর্ধস্য যাশ্চাবক্ভাদপাতিণ্ঠন্ত আপ ॥ 
যাশ্বেদ ১০।৩০।১; ৩।২২।৩ 


চলে যাক বাণীর পথ দেব-গণের পানে অপৃ-এর পানে যাক সে চনে 
মনের প্রযোজনায় 1......হে শিখা, দ্যুলোকের অর্ণবের পানে চলেছ তুমি, চলেছ 
দেবতাদের পানে; সঙ্গত কর দিবযধামবাস দেবতাদের সবের ওপারে রয়েছে 
' যে অপৃএরা, জ্যোতিলোকে আর অবরলোকেও রয়েছে যারা, তাদের সাথে। 
--খধগ্বেদে (১০৩০১, ৩২২৩) 
তৃতীয়ং ধাম মাহহঃ [সষাসন্ত সোমো বিরাজমনূ রাজাত স্টপ ॥ 
চম/যচ্ছযেনঃ শকুনো বিভূত্ব গোবিজ্দ?ঃ... 
অপাম্যার্মং সচমানঃ সমনদ্রং তুরীয়ং ধাম মাঁহযো বিবান্ত ॥ 
ফান্বেদ ১।৯৬।১৮১ ১৯ 
ততশর ধাম নে নেন সেই আনন্দময় মহেশবর; 'বিরাটের আত্মভাবের 
ছন্দে তাঁর পোবণ ও শাসন; শ্যেনের মত, শকুনের মত আধারে নিষ্ হয়ে 
তাকে তুলে ধরেন- জ্যোতির বেন্তা তিনি তুরায় ধামকে করেন প্রকাশ, সংসন্ত 
হয়ে থাকেন সেই সমুদ্রে, উত্তাল যে অপূ-এর ডীর্মমালায়। 
-খগ্বেদ (১1৯৬।১৮, ১৯) 
ইং 'িষ্যার্থ চক্রমে ভ্রেধা নিদধে পদম, সমূল-.হমস্য পাংসরে। 
নশীশ পদা বি চক্ুমে বিফ? গোপা অদাভ্যঃ, অতো ধর্মাণি ধারয়ন। 
তদ্‌ বিষোঃ পরমং পদং অদা পশ্যান্ত সূরয়ঃ, 'দিবীব চক্ষুরাততম্‌। 
তদ্‌ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগবাংসঃ সমিন্ধতে, বিষোর্যৎ পরং পঙগম্‌। 
ধাঙ্ৰেদ ১।২২।১৭, ৯৮, ২০, ২৯ 
?তনাঁটবার চরণক্ষেপ করলেন 'বফু--নাহত করলেন তাঁর পদকে 
অব্যাকৃত পাংশুজাল হতে তুলে ধরে; 1তনাঁটি পদক্ষেপ করলেন 'বিফু-_- 
নাঁখলের রক্ষক তিনি অধয্য; ওপার হতে ধরে আছেন তাদের ধর্ম ষত। 
সেই তো পরম পদ, সূরিরা যাকে দেখেন সদা-দুযুলোকে আতত চক্ষু 
যেন! তাকেই উদ্ভাসিত জাগ্রত 'বিপ্রেরা করেন সামম্ধ-_বিফুর যে পরম পদ, 
তাকেই। 


_ধাশ্বেদ (১২২১৭, ১৮, ২০, ২১) 

এতক্ষণে এইটনুকু বুঝোছি : স্বয়ংজ্যোতর্ময় ব্রাহ্মী চেতনার আপাতদ্ট 
আত্মপ্রাতষেধই আমাদের ব্রহ্মান্ডের বাঁনয়াদ। ওই আত্মপ্রাতষেধের সঙ্গে 
সে-চেতনার প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হল খাঁণ্ডত মর্তয মন দিয়ে অজ্ঞান সঙ্কোচ 
ও দ্বন্ববৃদ্ধির জনক হলেও যাকে বলা যায় 'দব্য আতিমানসের একটা স্তিমিত 
আ-ভাস। ঠিক এই ধারা ধরে জড়াবিশ্ব প্রাণ ফুটেছে__জড়ের গহনে বন্দী 
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গুহাহিত বিভাজক মনের অবচেতন বিচ্ছুরণরূপে। মৃত্যু বৃভূক্ষা ও অশীক্তর 
জনক হলেও প্রাণকে জানি ব্রন্দের আতচেতন মহাশাক্তর স্তামিত আ-ভাস- 
রূপে- যে-শাক্তর পরমা বিভীতি ফোটে অনন্ত অমৃতে, নিত্যত্প্ত উল্লাসে, 
অকুণ্ঠ ঈশনায়। আতচেতনা হতে মর্তযচেতনার এই আ-ভাস নিরুপিত করে 
বিরাটের ব্রহ্মা্ডলীলার ধারা-আমরা যার অঞ্গীভূত। এই আ-ভাসের 
প্রশাসনে আমাদের ব্রমপরিণামের আদি মধ্য ও অন্ত্য পর্ব াবধৃত রয়েছে। 
প্রাণপ্রকৃতির প্রথম প্রকাশ দেখি খণ্ড-ভাবনায়, অন্ধশাক্ততাঁড়ত অবচেতন 
সঙ্কল্পের মূঢ় এষণায়-_যাকে সঙ্কল্প না বলে বলা চলে জড়শাক্তর উত্তাল অথচ 
নিঃশব্দ উচ্ছবাস। আধার ও পাঁরবেশের মাঝে যে অন্যোন্যবিনিময়ের যল্রলীলা, 
প্রাণ যেন 'নর্বীর্য হয়ে অসাড়ে নিজেকে তার কাছে স*পে দিয়েছে। মহাশাক্তর 
এই আঁচাতি, এই অন্ধ অথচ দুর্ধ্ প্রবৃত্তি জড়ীবিশ্বের সেই রূপ নিয়ে ফুটেছে, 
জড়াবিজ্ঞানীর সত্চে যার পাঁরচয় একান্ত। তাঁর মতে এই জড়ের দর্শনই 
বিশ্বের তত্দর্শন, বিশ্বের সকল ব্যাপার এরই অন্তর্গত। আমরা একে বলতে 
পাঁর অন্নময় চৈতন্য-_অন্নময় জীবনের পাঁরনিষ্ঠিত রৃপ। কিন্তু শুধু জড়- 
ক্রিয়াতেই তো প্রাণশাক্ত নিঃশোষত হয়নি। তাই জড়লীলাকে আঁতন্রম করেও 
ফোটে তার প্রকাশের একটা নতুন ধারা। প্রাণ যতই জড় আধারের নাগপাশ 
হতে নিজেকে নিমুক্ত করে, সচেতন মনোল'লার দিকে যতই এগিয়ে চলে তার 
আভযান, আঁভনবের রূপাঁটি ততই তার মধ্যে স্পম্ট হয়ে ফোটে। একে বলতে 
পার প্রাণপ্রকীতির মধ্যবিভূতি। এতে আছে মৃত্যু -ও অন্যোন্যকবলনের লীলা 
বৃভুক্ষা ও সদ্যোজাগ্রত কামনার প্রবেগ, সঙ্কীর্ণ প্রসর ও সামর্থ্যের একটা 
পীড়িত অনুভব, আপনাকে ছাঁড়য়ে দেবার বাঁড়য়ে তোলবার একটা ক্ষদূন্ধ 
আয়াস, 'বাঁজগনষা ও বিক্তৈষণার একটা প্রমন্ততা। একেই আমরা বলোছলাম 
মৃত্যু কামনা ও সংঘাতের ভ্রয়ী। ডারউইনের আঁভব্যক্তিবাদে প্রকীতিপারণামের 
যে-পারচয় মানুষের প্রথম জ্ঞানগোচর হল, এই কিন্তু তার 'ভাত্ত। বিশ্ব 
জুড়ে চলছে একটা বিপুল আয়াসের বিক্ষোভ এই হল তার মূল কথা। 
মৃত্যুর মধ্যেও মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবার ক্ষুব্ধ প্রয়াস আছে- কেননা মৃত্যু প্রাণেরই 
একটা নোতিরূপ, ধার আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে প্রাণ তার ইতিরূপের 
মধ্যে অমৃতত্বের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলছে। তেমনি ব্ভুক্ষা ও কামনার মধ্যেও 
দোঁখ অকুণ্ঠ আত্মতর্পণের 'নরাপদ ভূমিতে পেপছবার একটা প্রচন্ড দ:রাগ্রহ-_ 
কেননা কামনার প্রমন্ততা 'দয়ে প্রাণ চাইছে অতৃপ্ত বৃভুক্ষার নৌতরূপ হতে 
করতে । সামর্থ্যের সত্তকোচ হতে তেমনি 'নিজেকে ছাড়িয়ে দেবার, ঈশনা ও 
সম্ভোগকে কবালত করবার একটা দুর্দমম আয়াস দেখা দেয়। তার মধ্যে প্রাণ 
চায় নিজেকে পূরাপ্মীর পেতে, চায় পারবেশকে জেনে নিতে- কেননা শীক্তর 
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সঙ্তকোচ ও দৈন্য হল প্রাণের নোতরূপ, যা দিয়ে ইতিরূপের মধ্যে সে 
পূর্ণতাসাদ্ধির শা*বত সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তুলতে চায়। তাই জশবনসংগ্রাম 
টিকে থাকবার সংগ্রামই নয় শুধু, তার মধ্যে আছে সর্বগ্রসন ও সবাসদ্ধিরও 
একটা তপস্যা। কারণ, টিকে থাকবার সম্ভাবনা তখনই স্বীনশ্চিত হয়, যখন 
পাঁরবেশকে আমরা অকজ্প-বিস্তর হাতের মূঠায় পাই। তার জন্যে নিজেকে 
কখনও মানিয়ে নিতে হয় তার সঙ্গে, কখনও-বা তোয়াজ করে হক আর 
জুল্‌ম করেই হ'ক তাকে খাপ খাওয়াতে হয় নিজের সঙ্গে । এইজন্যই 
সব্গ্রসন বা বিভ্তৈষণাও একটা প্রাণের দায়। সর্বাসাদ্ধর এষণাও তেমাঁন একটা 
দায়, কেননা নিজের সিদ্ধরূপাঁটি যতই পাঁরস্ফুট করে তুলব, ততই তার 
স্থায়িত্বের সম্ভাবনাও হবে সুনিশ্চিত অর্থাৎ চিরকাল টিকে থাকবার দাবি 
তখনই খাটবে। ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্তন”-বাদের মধ্যে এই সত্যের 
ইঞ্গিতই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 

কিন্তু ডার্উইনয় আভব্যাক্তবাদের সঙ্কীর্ণ দৃম্টিতে একটি সত্য ধরা 
পড়েনি। জড়ের মধ্যে চৈতন্যের যে-যন্তুলীলা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, জড়াবজ্ঞানী তার 
অবশ-ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন প্রাণের স্ববশ-স্ফুরণকে-_ দেখলেন না 
প্রাণের মধ্যে উল্মিষিত হয়েছে এমন-একটা নূতন তত্ব, যার সার্থকতা হল 
অবশ যল্তলীলাকে নিজের বশে আনায় । তেমাঁন ডার্উইনায় মতবাদও প্রাণের 
মধ্যে য্যুৎস ভাবটাকেই বড় করে দেখল। জীব-জগতে ব্যান্টপ্রাণের 
স্বার্থোদ্ধততাই সত্য, আত্মরক্ষা আত্মপ্রাতচ্ঠা এবং আততায়ী হয়ে আত্মসাৎ. 
করবার প্রবৃত্তিই জীবের পক্ষে সহজ ও স্বাভাঁবক- এই তার রায়। কিন্তু 
জড়প্রকীতিতে ও ইতরজীবের প্রকাতিতে প্রকাশ পেয়েছে প্রাণধর্মের ষে-দ্াট 
[বভূঁতি, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আরেকটা নূতন তত্ব ও নূতন বিভঁতির 
বীজ-_যার অজ্কুর জাগবে, খন জড়ের আধারে সংবৃত্ত মন প্রাণতল্দের ভিতর 
শদয়েই তার স্বধর্মে ফিরে যাবে । আজ প্রাণ যেমন ফুটে উঠছে মন হয়ে, 
তেমাঁন মন যোদন আঁতমানস হয়ে ফুটবে, সৌদন প্রাণলোকে আসবে আরেকটা 
মন্বন্তর। আজ জাবের টিকে থাকবার কিংবা নিত্যপ্রাতচ্ঠা লাভের প্রয়াস 
পরাভূত হয়েছে মৃত্যুর শাসনে । তাই ব্যাম্টউজীব বাধ্য হয়ে স্থায়িত্বের সন্ধান 
করে জাতির মধ্যে, ব্যাক্তির মধ্যে নয়। তার জন্য তার পরের সহযোগ এবং 
অন্যোন্যানর্ভর আধশ্যক হয়। নিজের প্রয়োজনেই তার অপরকে চাই-চাই 
স্ী পূত্র-কন্যা বন্ধু-বান্ধব, চাই গোষ্ঠী, চাই সমাজ। এমন করে পরস্পরের 
মেলামেশায়, সচেতন সঞ্ঘবন্ধন ও অন্যোন্যসধীমশ্রণে উপ্ত হয় যে নূতন ভাবের 
বীজ, তাহতেই একাঁদন ফোটে প্রেমের ফুূল। একথা মান, প্রেম শ্রথমত 
একটা বড়রকমের স্বার্থ ছাড়া কিছ নয় এবং বহুকাল ধরে চলে এই স্বার্থের 
জুলুম-_এমন-কি সমাজপাঁরণামের উচ্চতর কোঁটিতেও তার নিদর্শন আজও 
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বিরল নয়। কিন্তু মানসর্পারণীমের সন্্গ-সঙ্গে মন ঘত তার স্ব-ভাবে 
প্রতিচ্ঠিত হয়, ততই সে জাীবনব্যাপী ভালবাসা ও অন্যোন্যানভ'রের সাধনা 
হতে বুঝতে পারে, ব্যান্টর সম্তা নিখিল সন্তার একটা গৌণ বিভূঁতি মান্র_ 
বাস্তবিক ব্যক্ত বেচে আছে বিশ্বের অঙ্গনভূত হয়ে। একবার যাঁদ মানুষ 
এ-সত্যের সন্ধান পায় এবং মানুষের প্রকাতি মনোময় বলে এ-সত্যের স্ফুরণ 
তার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী তাহলে তার দিব্য নিয়ত হয় অবধারিত, অনুত্তরণীয়। 
কারণ, এই ভূমিতে এসেই তার মনে জাগে উল্মনীভামির আভাস। তারপর 
থেকে, তার প্রগাঁত যত-না অস্পম্ট ও মন্থর হক, ওই উল্মনীভূঁমিতে, ওই 
আতমানসে, ওই আঁতমানবতার "চন্ময় প্রাতষ্ঠায় একাঁদন যে তাকে পেশছ'তে 
হবে, তার প্রোত দুর্মোচন রেখায় মাঁদ্রুত হয়ে যায় তার চেতনায় । 

অতএব প্রাণপ্রকৃতির প্রকাশে যে তৃতীয় একটা পর্ব আছে, প্রাণের 
স্বভাবেই তার অনাঁতবর্তনণয় সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। প্রাণের এই উদয়নের 
ধারাকে লক্ষ্য করলে দেখব, 'নিয়াতির বশে প্রাণপাঁরণামের তৃতীয় পর্ব যাঁদও 
তার প্রথম পর্বের একান্ত বরোধীরূপে দেখা দেয়, তবুও সে ওই আঁদপর্বেরই 
পারপুর্ত ও রূপান্তর ছাড়া আর-কছুই নয়। প্রাণের আঁদপর্ব শুরু 
হল বিভাজনবাৃত্তর চরম লালায়, জড়ত্বের আড়ম্ট-কঠিন রূপাণু 'নিয়ে। তার 
প্রাতিরুপ আমরা পাই পরমাণ্তে, যা নাখল জড়র্‌্পের 'ভাঁন্ত ও প্রতশক। 
পরমাণ্‌ তার সহচরদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও 'বিষুক্ত থাকে, শাক্তর সাধারণ 
প্রয়োগে তার মৃত্যু এবং প্রলয় ঘটানো কখনও সম্ভব নয়। তাই তাকে বলা 
চলে 'বাবিক্ত অহন্তার জড় প্রতশক, যা প্রকৃতির আত্মহারা-সংমশ্রণের নীতিকে 
উপেক্ষা ক'রে নিজের সত্তাকে উদগ্র করে। কল্তু 'বিশ্বপ্রকীতর মধ্যে 
খন্ডভাবের মত অখণ্ডভাবও প্রবল। বরং অখণ্ডভাবই তার তত, খন্ডভাব 
তার একটা গৌণ 'বিভাব মান্। তাই, যল্লমলশলার মূঢ় তাঁগদে হ'ক কিংবা 
আপন খ্াশতে পরের প্ররোচনায় কি জবরদস্তিতেই হ"ক, প্রকৃতির যত 
খণ্ডরপকে অখন্ডভাবের কাছে একভাবে না একভাবে নিজেকে স*পে দিতেই 
হয়। সুতরাং প্রকৃতি যাঁদও-বা আপন গরজেই আত্মহারা-সংমশ্রণের প্রলয়লীলা 
হতে নিজেকে ঠোকয়ে রাখতে পরমাণুস্ক সাধারণত বাধা দেয় না কেননা তা 
নইলে রূপ-সংযোজনের একটা শক্ত কাঠামো বা শনার্দষ্ট রূপবীজ সে কোথায় 
পাবে), তবুও পু্ঞ্জভাবের বেলায় ওই সংমশ্রণের রীতি মানতে পরমাণ্দকেও 
সে বাধ্য করে। তাই পরমাণুপ্রচয়ে দেখা দেয় জড়প্রকৃতির প্রথম পুঞ্জভাব। 
ওই হল তার অবয়াবগঠনের গোড়ার উপাদান। 

প্রাণ যখন প্রস্ফুরণের দ্বিতীয় পর্বে পেশছয়, রানাকে জাতি 
বা 'জীবনযোন প্রবত্ বলে, তখন তার মধ্যে ফোটে একটা বিপরীত ধারা। 
অর্থাৎ প্রাণময় অহংএর জড় আধারকে বাধ্য হয়ে তখন মানতে হয় প্রলয়ের 
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শাসপন। আকারের কাঙামো টুকরা হয়ে তখন ভেঙে পড়ে, যাতে একি 
প্রাণাবগ্রহের উপাদানকে রুপান্তরিত করা যায় অন্যান্য গ্রহের মৌল 
উপাদানে । এই ভাঙা-গড়ার খেলার পূর্ণ পারিচয় আজও আমরা পাইঁনি-_ 
কেননা অন্নময়-প্রাণ ও জড়ের বিজ্ঞান আমাদের যতখানি আয়ত্ত হয়েছে. 
মনোময়-প্রাণ ও চিৎসত্তার বিজ্ঞান এখনও ততথাঁন দখলে আসোন। তবুও 
মোটামুটি এইটুকু বোঝা যায় : শুধু জড়দেহের উপাদানই নয়, সুক্ষ প্রাণময়- 
কোষের যেসব উপাদান- আমাদের প্রাণ ও বাসনার সক্ষনতেজ, আমাদের 
বীর্য প্রষত্র ও সংবেগ_ আমরা বেচে থাকতেই এবং মরলে পরেও এসমস্তই 
অপরের প্রাণধাতুতে সংব্লামিত হচ্ছে। প্রাচীন রহস্যবিজ্ঞান বলে : অল্নময় 
শরীরের মত আমাদের একটা প্রাণময় শরীরও আছে। মৃত্যুর পর তারও 
বিশরণ ঘটে এবং তার উপাদান 'দিয়ে অন্যান্য প্রাণময় শরীর গড়ে ওঠে। 
বেচে থাকতেও আমাদের প্রাণের তেজ অহরহ অপরের তেজের সঙ্গে 'মাশ্রত 
হচ্ছে। তেমন মনোময় জীবনেও পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের লখলা 
চলছে। আমাদের মনোধাতু অনবরত ভেঙে পড়ছে, ছাঁড়য়ে যাচ্ছে, আবার 
গড়ে উঠছে মনের সঙ্গে মনের সংঘাতে আবরাম চলছে তাদের আত্মসংিশ্রণ 
ও অন্যোন্যাবানময়। এমান করে ভূতে-ভূতে অন্যোন্যাবানিময়, অন্যোনা- 
সংমিশ্রণ ও একাত্মসম্মেলন_ এই হল প্রাণের রীত, প্রাণের স্বরৃপধর্ম। 
প্রাণক্রিয়ার দুটি ধারা তাহলে দেখতে পাচ্ছ আমরা। তার একাঁদকে 
রয়েছে 'িবিস্ত অহংএর টিকে থাকবার তাগিদ বা সঙ্কল্প-_নিজের স্বাতল্প্যকে 
সকল আঘাত বাঁচিয়ে জিইয়ে রেখে; আরেকাঁদকে র:য়ছে প্রকৃতির অলঙ্ঘা 
শাসন_নজেকে তার মিলিংয় দিতেই হবে অপরের মধ্যে। জড়জগতে প্রকাতির 
ঝোঁক প্রথম ধারাটির 'পরে_ কেননা সেখানে তার প্রয়োজন বিবিক্ত স্থাণ্রূপের 
বিসৃম্টি। এই তার সর্বপ্রথম ও সর্বকঠিন তপস্যা। কারণ যে-ভঁমিতে 
আনন্ত্যের অখন্ডভাবের পারিব্যঞ্জনা এবং 'ব*বশাক্তর আবিরাম নিত্যচণ্চল 
সপন্দনলঈলা চলছে, সেখানে বিবিক্ত ব্যম্টিভাবকে টিকিয়ে রাখা কি তার জনে। 
স্থাণ আধার গড়া বস্তুতই একটা দুর্জয় সমস্যা। তাই ব্যাম্টরূপ যখন 
পরমাণুর জীবনে স্থাণ্ভাবের একটা ভিত্তি পেল এবং পরমাণ-্প্রচয়ের ফলে 
দেখা দিল অবয়াবসুংস্থানের মধ্যে অ্পাধিক স্থাঁয়ত্বের একটা স্দীনশ্চত 
সম্ভাবনা, তখন ভবিষ্যৎ প্রাণময় ও মনোময় ব্যান্টভাবের সেই হল বাঁনয়াদ। 
এমাঁন করে রূপের একটা শক্ত কাঠামো পেয়ে উত্তর-সাধনার সিদ্ধি সম্পর্কে 
প্রকাীত বখন িশ্চন্ত হল, তখন প্রাণের চলন সে উলটে দিল। এইবার ব্যম্টি- 
রূপকে ধংস করে তারই বিস্রস্ত উপাদান দিয়ে প্রাণাবগ্রহের পুষ্টি শুরু হল। 
[কিন্তু একেও প্রাণের অন্ত্য পাঁরণাম বলা চলে না। দু ধারার পূর্ণ সামঞ্জস্য 
পারণামের চরম পর্ব দেখা দেবে। তখন ব্যান্উচেতনাকে বজায় রেখেই 
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ব্যা্টজশব আত্মসধামশ্রণ করবে অপরের সঙ্গে। অথচ তাতে আত্মপ্রাতম্ঠার 
ভারকেন্দ্ুও যেমন বিচাঁলিত হবে না, তেমান উদ্বর্তনের সম্ভাবনাও অব্যাহত 
থাকবে। 

এই সামঞ্জস্যসাধনাই প্রাণের সমস্যা। কিন্তু প্রাণের ক্ষেত্রে মনঃশাক্তুর 
আঁবর্ভাব ছাড়া এ-সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু প্রাণন আছে, কিন্তু 
চেতন-মনের আবেশ নাই--এতে কখনও সাম্য আসে না। এর ফলে সামায়ক 
ভারসাম্যের যে আনশ্চিত ব্যাপার দেখা দেয়, তার পর্যবসান ঘটে দেহের 
মৃত্যুতে; অর্থাৎ ব্যামন্টভাবের প্রলয়ে তার যত উপাদান 'বি“বভাবে ছাঁড়য়ে 
পড়ে। অন্নময়-প্রাণের প্রকাতি এই, ব্যাম্ট-আধারকে সে কছুতেই অব্যাহত 
ও আবকৃত ভাবে নিজেকে জিইয়ে রাখবার শাক্ত দেবে না- আধারাস্থিত 
পরমাণুদের মত। এ পারে শুধু মনোময়-পুরুষ, যার মর্মকোষে আধান্ঠত 
রয়েছে অন্তরাত্মার চিদ্ঘন 'বন্দুর স্ফুরত্তা। অতশতকে ভাবষ্যতের সঙ্চো 
জুড়ে সেই স্থিতির একটা, অখন্ড প্রবাহ বইয়ে দিতে পারে। আধারের 
চ্যাততে যাঁদ কখনও অন্নময়-স্মৃতির ছেদও দেখা দেয় তার মধ্যে, তবু 
মনোময়-পুরুষের স্মৃতি অব্যাহত থাকে এবং সেই স্মৃতিই ক্রমে পুস্ট হয়ে 
দেহের জন্মমরণজনিত অন্নময়-স্মাতির ব্রাটকেও আঁচ্ছদ্র করতে পারে। 
আজও শরীরী মনের পূর্ণ পারণাঁত রয়েছে বহুদূরে । তব মনোময়-পুরুষ 
দেহের সীমায় বন্দী জীবনের এলাকা ছাড়য়েও অতীত ও ভাঁবষ্যতের 
অনেকখানি খবর এখনও রাখে । সে জানে তার ব্যক্তগত অতাতকে, জানে 
, যে ব্যান্টউজীবনের পাঁরণামপরম্পরা দ্বারা সংস্কৃত হয়ে ফুটেছে তার এই 
বর্তমান জীবন; এমন-কি এহতে যে ভাবষ্যং জীবনপরম্পরার সূচনা, তারও 
সে সন্ধান রাখে । ব্যান্টর এই পরম্পরার ভিতর দিয়ে একি সমা্টি জীবনধারা 
ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে অতঁত হতে ভাঁবষ্যতে, ধার মধ্যে তার আম্তত্বের অন্বান্ত 
অনুস্যত হয়ে আছে একাঁটি অংশুর মত- তারও চেতনা তার আছে। ভব- 
প্রত্যয়ের এই আর্বাচ্ছন্ন ধারাকে জড়বিজ্ঞান বংশানূত্রম বলে জানে। কিন্তু 
মনোময়-পুরুষের অন্তরালে নিত্য উপচীয়মান জাীবাত্মা তাকে জানে তার 
স্থিরসত্বরূপে । মনোময়-পুরুষ এই জীবচেতনার বিভত, অতএব তাতেই 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে ব্যক্তিজীবন ও সমূহজীবনের "স্থির প্রত্যয়। প্রাণের 
এ-দুটি ভাবের সঙ্গম ও সৌষম্যের আধার সেম্ই। 

ব্যাক্ত ও সমূহের মাঝে এই-ষে নূতন সম্বন্ধ, তার বীর্য 'নাহত রয়েছে 
আসঞ্গে যার মূল সুর প্রেম এবং প্রেমের পূর্ণচ্ছটায় উদয়ন যার তাৎপর্য । 
অতএব প্রেমময় আসঙ্গই হল প্রাণপারণামের তৃতীয় পর্বের 'নয়ামক শাক্ত। 
প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে যেমন আত্মচেতনাকে জিইয়ে রাখা চাই, তেমাঁন জাগ্রত- 
শচত্ত নিয়েই চাই আত্মীবানময়ের বা নিজেকে বিলিয়ে কি মিলিয়ে দেবার 
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আকৃতি ও 'নিয়ীতকে মেনে নেওয়া। এ-দুয়ের একাঁটকে বাদ দিয়ে জশবনে 
আর যা ফুটুক, প্রেম ফোটে না। পাঁরপূর্ণ আত্মোৎসর্গ এমন-কি বাঞ্চিতের 
মধ্যে পারপূর্ণ আত্মবিলোপের একটা স্বনকে বহন করা মনোময়-পুরূষের 
পক্ষে স্বাভাঁবক- সোঁদকে তার ঝোঁকও আছে। কিন্তু সে-উৎসর্গসাধনার 
তাৎপর্য হল প্রাণের এই তৃতীয় ভূঁমকেও ছাড়িয়ে যাবার প্রোতিতে।...বস্তুত 
তৃতীয় ভাঁমর সাধনায় আমরা ক্রমে ছাড়িয়ে উঠি_পরস্পরকে গ্রাস করে নিজে 
বাঁচবার উন্মত্ত প্রয়াসকে এবং সে-্্রয়াস দ্বারা যোগ্যতমের 1টকে থাকবার মূড 
ব্যবস্থাকে । কেননা এ-ভুমিতে টিকে থাকবার প্রয়াস সার্থক হয় পরস্পরের 
সহযোগিতায়। প্রত্যেক ব্যাক্ত আত্মসম্পূর্তির সুযোগ পায় রেষারোষতে নয় 
-_ মেশামৌশতে, আত্মীবানময়ে, নিজেকে অপরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। সমস্তটা 
জীবনই আত্মপ্রাতিষ্ঠার একটা সাধনা-এমননীক অহংএর প্ান্ট ও উদ্বর্তন 
তার অপাঁরহার্য অঞ্গও বটে। তবুও শুধু একার অহংটকে 'নিয়ে সে-সাধনার 
সিদ্ধি সম্ভব হয় না। কেননা প্রাণপাঁরণামের এই তৃতীয় পর্বে ব্যাক্তর 
প্রয়োজন িশবকে_ একটি অহং এখানে খোঁজে আরেকাঁটি অহংকে। অপরকে 
নিজের মধ্য টেনে আনবার এবং নিজেকে অপরের মধ্যে বালয়ে দেবার 
আকাঙ্ক্ষাও এই ভূমিতে স্বাভাবিক। ব্যাক্ত এবং সমূহের মধ্যে টিকে থাকবার 
যোগ্যতা এখানে সবচাইতে বেশী তাদেরই-যারা আনন্দ ও ভালবাসার 
বিধানকে জয়ী করতে পেরেছে জগতে, পরস্পরের আনুকূল্য দয়া মায়া মৈত্রী 
ও একতাই যাদের জীবনের আদর্শ, অন্যোন্য-আত্মদানের ভিতর "দিয়েই যারা 
মৃত্যুঞ্জয় হবার পথ খুজে পেয়েছে । তারা জানে ব্যাক্তির আপ্যায়নে ব্যাক্তির 
ও সমহের পনাষ্ট 'ষেমন, তেমান সমূহের আপ্যায়নেও ব্যক্তি ও সমূহের প2ন্টি 
- এই হল প্রকীতর বিধান। 

প্রাণপ্রকীতির এই শবময় পাঁরণামে মনঃপ্রকীতিরই উপচশয়মান প্রভাব 
সূচিত হয়। বোঝা যায়, অন্নময় আধারের 'পরে মনোময়-পুরুষের অনুশাসন 
ক্রমেই বিজয়ী হচ্ছে। প্রাণের চেয়ে মন সক্ষম বলে নিজের আহার সম্ভোগ 
ও পাঁন্টর জন্যে অপরকে তার গ্রাস করতে হয় না। বরং যতই দেয়, ততই সে 
পায়, তার পৃম্টিও ততই অব্যাহত হয়। পরের মধ্যে নিজেকে 'নিঃশেষে 'মাঁলয়ে 
ণদয়ে পরকেও সে নিজের রসে জীর্ণ করে। এমানি করে ক্রমেই তার আঁধিকার 
প্রসারত হয়। অন্নময় প্রাণ আতদানে যেমন নিজেকে ফতুর করে, তেমনি 


* এখানে যে-মনের কথা বলাছ, হুদয়ের ভিতর 'দিয়ে তার প্রভাব সোজাসুজি পড়ে 
প্রাণপুরূষের 'পরে। শুদ্ধ প্রেমতত্ত নয়, কিন্তু তার যে-আভাসটুকু ফুটেছে জগতে, বস্তুত 
তা প্রাণেরই ধর্ম_মনের নয়। “কিন্তু তারও প্রাতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সম্ভব হয়, যখন মন তাকে 
টেনে নেয় আপন জ্যোতিলোকে। অন্নময় ও প্রাণময় আধারে যে-ভালবাসা দেখা দের, তা 
বুভূক্ষারই একটা চণ্চল রূপ মান 
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অতি-আহারেও নিজের মরণ ডেকে আনে । মনের মধ্যেও এই ন্যনতা থাকে, 
যতক্ষণ সে জড়ের বিধান মেনে চলে। কিন্তু স্বারাজ্যের আঁধকার যতই 
নিরঙ্কুশ হয়, ততই এ-বন্ধন তার খসে পড়ে। তখন জড়ের সঞ্কোচ কাটিয়ে 
উঠে তার দেওয়া এবং নেওয়া এক হয়ে যায়। এই তার উদয়নের স্বাভাঁবক 
ছন্দ, কেননা ভেদে-অভেদের যে "চশ্ময় ধানে সাঁচ্চদানন্দের 'দব্য প্রকাশ এই 
বিশ্বরূপে, মন স্বরূপত সেই খতম্ভরা লীলারই বাহন। 

পূবেই বলেছি, প্রাণের স্বর্পস্থিতিতে অবচেতন সং্কল্পের 
যে-মধ্যাবভূতি রয়েছে, পাঁরণামের মধ্যপর্বে তা-ই দেখা দেয় বুভূক্ষা ও স্ফুট- 
বাসনার আকারে-যাকে বলা যায় 'মনসো রেতঃ' বা চেতন-মনের আদবীজ। 
যখন আসঙ্গস্পৃহা ও ভালবাসার উপচয়ে তৃতীয় পর্বে প্রাণের উদয়ন ঘটে, 
তখনও কিন্তু কামনার বিলোপ হয় না-হয় তার পূর্ণতা ও রুূপান্তর। 
আত্মদানের দ্বারা অপরকে ফিরে পাওয়া নিজের মধ্যে, এই হল ভালবাসার 
স্বভাব। কিন্তু অল্নময় প্রাণ দিতে চায় না, সে শুধু চায় নিতে। অবশ্য 
বাধ্য হয়ে কিছহ-না-কিছ; তাকে 'দিতে হয়- কেননা যে-্রাণ দেবার দায় এাঁড়য়ে 
শুধু নিতে চায়, তাকে বন্ধ্যা হয়ে শুকয়ে মরতে হয়। ইহলোকে কি 
লোকান্তরে এমন কৃপণ প্রাণের আঁ্তত্ব কখনও সম্ভব নয়। তাই জড়ভূমিতেও 
প্রাণকে কিছ ছাড়তে হয়--কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়। সেখানে সে অবশ হয়ে িশ্ব- 
প্রকৃতির অবচেতন আকৃতিকে মেনে চলে_ ত্যাগ্গের সচেতন সাধনায় তার সায় 
থাকে না। এমন-কি ভালবাসা জাগগলেও, প্রথমত তার আত্মদানের রাত হয় 
অনেকটা পরমাণুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকৃতির ফন্তলীলার মত। প্রেমণ্ড প্রথম 
বুভুক্ষার ধারা ধরে। তখন নজেকে দেবার চাইতে পরের কাছে আদায় 
করাতেই তার' তৃপ্তি আত্মদান ও আত্মসমর্পণকে সে জানে শুধু বাঞ্চিত বস্তুকে 
পাবার একটা অত্যাবশ্যক সাধন বলে। কিন্তু একে তো প্রেমের স্বর্পপ্রকৃতি 
বলতে পার না। প্রেমের স্বরূপ ফোটে সমঞ্জসা রাঁতিতে, যেখানে দেবার 
আনন্দ পাবার আনন্দের সমান- বরং তাকে ছাড়িয়ে যাবার দিকেই তার ঝোঁক। 
কিন্তু ছাড়িয়ে যাওয়াকে বাল সমর্থা রৃতির দিব্যোন্মাদ, যার প্রেরণায় আত্মহারা 
হয়ে প্রেম ডুবে যেতে চায় পরমসাম্যের অন্তর্দশায়। তখন যে ছিল অনাত্মা, 
সে-ই হয় তার পরমাত্মা-তার অন্তরাত্মার চেয়েও মহত্্র ও প্রিয়তর। কিন্তু 
উল্মনী প্রেম যা-ই হ"ক, প্রেমের প্রাণপ্রাতিষ্ঠার মন্ল হল অপরকে পেয়ে 
অপরের মধ্যে পুরাপুরি নিজেকে পাওয়া। তখন অপরের এ*বর্ধ বাঁড়য়েই 
প্রেমের আপন এশবর্য বাড়ে, ভোগ করতে গিয়ে ভুক্ত হতে হয় তাকে-কেননা 
পরের আবেশ ছাড়া নিজেকে যে কখনও পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। 

এমনি করে প্রাণপারণামের প্রথম পর্বে ফোটে- পরমাণুজগতের অসাড় 
অশীক্তহেতু আত্মপ্রাতিষ্ঠার একটা অভাব । জড়ব্যাক্ত সেখানে সম্পূর্ণ অনাআআসার 


২১২ দব্য-জণীবন 


কবলে। "দ্বিতীয় পর্বে ফোটে একটা ন্যুনতার চেতনা, আত্মপ্রাতম্ঠার একটা 
আকৃতি; প্রাণ চায় আত্মা এবং অনাতআ্বা দুয়েরই বশশকার। এরই মধ্যে 
তৃতীয় পর্বের উল্মেষে প্রকৃতির রূপান্তরে দেখা দেয় এমন-একটা পূর্ণতা 
ও সৌষম্য, যা বিরোধাভাসের ভিতর 'দয়েই পুনঃপ্রাতীষ্ঠিত করে প্রকাতকে। 
ক্ুমে আসঙ্গ ও ভালবাসার সাধনায় অনাত্মাই দেখা দেয় 'মহান্‌ আত্মা” হয়ে। 
তখন তার অনুশাসন ও প্রয়োজনের কাছে সচেতনভাবে আত্মসমর্পণ করবার 
কোনও বাধা থাকে না এবং তার ফলে সমৃহজাঈবনের ব্যক্তিজীবনকে আত্মসাৎ 
করবার উপচীয়মান আকৃতিও তৃপ্ত হয়। আবার সেইসঞ্গে ব্যাক্তর মধ্যে 
দেখা দেয় অপরের জীবনকে জারত করবার এবং তার দেওয়া 'বিত্তকে আত্মসাৎ 
করবার প্রবেগ, যার ফলে ব্যাক্তজীবনের সমৃহজীবনকে সম্ভোগ করবার 
বিপরীত আকৃতিও তৃপ্ত হয়। জীব আর জগতের এই যে অন্যোন্যসম্ভাবনের 
সম্বন্ধ, তার সম্যক অথবা জ্বানশ্চিত স্ফূর্ত সম্ভব হতে পারে একমান্র 
ব্যাক্ততে-ব্যান্ততে এবং সমৃহে-সমূহে অনুরূপ সম্বন্ধের প্রাতিষ্ঠার। এক 
দুশ্চর তপস্যা চলছে মানুষের জীবনে । একাদকে তার মধ্যে আছে আত্ম- 
প্রাতচ্ঠা ও স্বাতন্ম্যের স্পৃহা, তা-ই "দিয়ে সে পায় নিজেকে; আরেকাঁদকে 
আছে আসঞ্গ প্রেম ভ্রাতৃভাব ও মৈত্রীর দাঁব, যা মেনে তার নিজেকে 1দতে হয়। 
এ-দুয়ের মাঝে তাকে সামঞ্জস্য ঘটাতে হয় যেমন, তেমনি দু বিরুদ্ধ আকৃতির 
সমন্বয়ে সাম্য ন্যায় ও সৌষম্যের এক কলম্পজগৎ সৃ্টি করবার সাধনাতে তার 
সকল শাক্ত নিয়োজত করতেও হয়। তার এই প্রয়াসের মূলে আছে বশব- 
প্রকীতির এক নিগ্‌ঢ় সমস্যাসমাধানের অনাতবর্তনীয় প্রোত। সে-সমস্যা 
প্রাণের সমস্যা : জড়ের আধারে উন্মিষিত প্রাণের মর্মমূলে' যে দ্বন্দেবর সংঘাত 
নাহত আছে, তার মধ্যে মিলনের সূত্রাট আবচ্কার করাই তার সমাধান। 
সে-সমাধানের সাধনা করছে মন- প্রাণের উত্তরসাধকরূপে । কেননা, সে-ই শুধু 
জানে মহাপ্রকৃতির ঈপ্সিত সৌষম্যের পথের খবর, যাঁদও একমান্র উল্মন- 
ভূমিতেই সে-সৌষম্যের চরম 'সাঁদ্ধ ঘটতে পারে। 

কারণ, যে-তথ্যকে 'ভান্ত করে আমাদের এই এষণা, সে যাঁদ সত্য হয়, 
তাহলে পথের শেষে 'সাদ্ধর উপান্তে তখনই মন পেশছতে পারবে যখন 
অমনীভাবের মহারহস্যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলবে। এই উন্মনীই তো 
মনের স্বরূপসত্য-মন তার অবরাবভূতি ও সাধন মান্র। একে আশ্রয় করে 
অখণ্ড অরুপের যেমন খণ্ডরূপে অবতরণ হয়, তেমান একে ধরেই আবার 
সে উঠে যায় রূপ ও খন্ডতার ব্যহকে ভেদ করে আপন স্বরূপে । এতএব 
শুধু মনের ও হৃদয়ের প্রসারণে, শুধ আসঙ্গ আআবানময় ও প্রেমের বাঁহরঙ্গ 
সাধনায় কখনও জাবনসমস্যার পূর্ণ সমাধান হবে না। তার জন্য চাই এক 
লোকোত্তর তুরায় ভূমিতে প্রাণের উদয়ন, যেখানে বহর শাশ্বত একত্ব উপলব্ধ 


প্রাণের উদয়ন ২১৩ 


হয় 'চল্ময় তাদাত্যবোধের নিবিড়তায়। সেখানে জাগ্রতজনীবনের সকল প্রবাত্তর 
আপ্যায়ন দেহের খণ্ডতাবোধে নয়, প্রাণবৃত্তির উদ্ধত বাসনা ও ব্যভুক্ষায় নয়, 
মনঃকজ্পিত সমাহার ও সৌষম্যের অপূর্ণ সাধনায় নয়-এমন-কি এসবার 
সমবায়েও নয়। চিৎস্বরূপের অখণ্ড তাদাতআ্বোধ ও নিরঙ্কুশ স্বাতিল্ত্যেই 
সেখানে প্রাণের আতিমুক্ত ও জীবনের প্রাতিজ্ঠা। 


দবাবিংশ অধ্যাক় 
প্রাণের সঙ্কট 


তস্মাৎ সর্বায়ষমনচ্যতে। 
তোত্তরীয়োপনিষৎ ২।৩ 
এই জন্যই তাকে বলা হয় সর্বায়ঃ বা বিশ্বপ্রাণ। 
-তোত্তিরীয় উপনিষদ (২।৩) 
ঈশবরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে হজ্তিষ্ঠীত। 
ভ্রাময়ন অর্বভূতানি বল্যার্ছ্রান মানয়া ॥ 
গীভা ১৮৬১ 
ঈশবর আঁধিম্ঠিত আছেন সর্বভূতের হৃদয়দেশে-যন্মারূড সকল 
ভূতকে ভ্রামিত ক'রে তাঁর মায়ায়। 


গীতা (১৮1৬১) 
সত্যং জ্ঞানগনন্তং রঙ্গ যো বেদ...সোহ*ন্তে সর্বান কামান সহ 
ব্রঙ্ষণা বিপশ্চিতা। তোত্বরণয্মোপানঘং ২।১ 


সত্য জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ ব্রক্ষকে জানে যে, বিপশ্চিৎ ব্রন্মের 
সত্গেই ভোগ করে সে কামনার সকল 'বস্ত। 
-তোত্তরীয় উপাঁনষদ (২১) 


বিশবলীলার একটা 'বাঁশস্ট পর্বে চিৎ-শক্তর 'বশেষ বিচ্ছুরণকেই আমরা 
প্রাণ বলে জানি। স্বরৃূপত সে-শীক্তি অনন্ত 'নার্বশেষ অব্যাহত--অখণ্ড- 
স্বভাবের নিত্যতাঁপ্ততে তার আঁবচল প্রাতম্ঠা; অর্থাৎ সে-শীক্ত সাঁচ্চদানন্দেরই 
চিৎং-তপঃ। অনন্ত সন্মান্রের নিরঞ্জন স্বভাব ও অখন্ড শাক্তর নিরঙ্কুশ 
আত্মপ্রাতিষ্ঠা হতে আপাত-াবাঁবক্ত হয়ে যখন এই 'বিশবলনলা দেখা দিল, তখন 
তার মূলস্ত্র হল আঁবিদ্যাচ্ছন্ন মনের বিভাজনবৃত্তি। এক অখণ্ড শাক্তর এই 
খণ্ডলীলা হতে জগৎ জুড়ে দেখা দেয় দ্বন্দ ও বিরোধের বিভ্রম- মনে হয় 
ব্রন্মের সচ্চিদানন্দ স্বভাব বুঝ এখানে নরাকৃত। মন এই আপাত- 
নরাকতিকে চিরন্তন তত্ব বলে মেনে নেয়। অথচ বিশবচেতনার যে-দব্যদ্যাতি 
গোপন রয়েছে মনের আড়ালে, সে কিন্তু তাকে জানে এক বহ্নাবাঁচন্র পরমার্থ- 
তত্বের বিকৃত প্রাতভাস বলে। তাইতো এ-জগতে দেখ শুধু নানা বিরুদ্ধ 
সত্যের সংঘাত। সবাই তারা সার্থকতার পথ খঃজছে এবং সে-আঁধকারও তাদের 
আছে বলেই 'বাচত্র সমস্যা ও বিপুল রহস্য পুঞ্জনভূত হয়ে উঠেছে 'দিকে- 
দিকে । সমস্যার সমাধান না করেও উপায় নাই, কেননা এই উত্তাল অনৃতের 
পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে এক অখণ্ড সত্যের যে-ধতসুষমা, তাকে আবিষ্কার করতে 
পারলেই এ-জগতে সেই সত্যের স্বচ্ছন্দ ও নিযুক্ত প্রকাশ ঘটবে। 
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মন সমস্যার সমাধান খঠজেও পাবে । কিন্তু তাহলেও এ তো মনের একলার 
কাজ নয়। মনের সমাধানকে রূপ দিতে হবে জীবনে । চেতনায় যা ফুটবে, 
তাকে রূপ দিতে হবে কর্মেও। চেতনার শীক্তরুপ এই জঙ্গম জগৎ গড়েছে, 
সৃম্টি করেছে এর যত সমস্যা। অতএব সে-শাক্তই এসব সমস্যার সমাধান 
করবে, জণ্গম জগৎকে উত্তীর্ণ করবে অপরাজিতা 'সাদ্ধর সেই শা*বত-লোকে 
_যেখানে তার নিগুঢ় তাৎপর্য সার্থক হবে, মূর্ত হবে তার উন্মিষং-সত্যের 
কল্পনা । মনের সমাধান তাই প্রাণের সমাধানে সার্থক হওয়া চাই। বিশ্বে 
পর-পর প্রাণের তিনাট রূপ ফুটেছে। প্রথমত তার অন্নময় রূপ : সেখানে 
চলছে এক মণনচৈতন্যের লীলা- আত্মপ্রকাশের বাহরঙ্গ প্রবৃত্ততে নিজেকে 
যে হারিয়ে ফেলেছে, আত্মশীক্তর 'বলাসে যার 'নজস্ব পারচয় 
লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই সেখানে দোখ শুধু প্রবৃত্তর স্পন্দন, শুধু 
শীক্তর রূপায়ণ- কিন্তু অন্তর্গঢ় চৈতন্যের সন্ধান পাই না। তার পরে 
দেখা দিল প্রাণের প্রাণময় রূপ : চেতনার আধখানি ফুটেছে সেখানে 
আবরণের আড়াল থেকে- প্রকাশ পেয়েছে প্রাণের বীর্য, আধারের পুষ্টি প্রবৃত্ত 
ও অবক্ষয়ের লীলায়। আদম করোবন্ধন হতে অর্ধমুক্ত চেতনা অবরুদ্ধ 
বীর্যের আবেগে স্পন্দমান সেখানে- ধরেছে প্রাণবাসনার দুর্বার আকৃতির 
রূপ, তৃপ্ত অথবা বিদ্বেষের আভঘাতে সে দুলছে। কিন্তু কোথায় তার 
মধ্যে আলোর স্পন্দন * সে কি জানে তার আত্মসত্তার স্বর্প, তার পারবেশের 
' রহস্য ঃ অসাড় শুন্যতা হতে ধাীরে-ধঈরে জাগে তার মধ্যে আলোর অস্পন্ট 
আচ্ছন্ন আভাস...তারপর দেখা দেয় তৃতীয় ভূমিতে প্রাণের মনোময় রূপ : এবার 
চেতনা উন্মিষিত আধারের মধ্যে। জাবনসত্যের অনুভবকে সে রূপান্তারত 
করে মনোময় বোধের আকারে, বাইরের আঁভঘাতে জেগে ওঠে অপরোক্ষ দর্শন 
ও ভাবের সাড়া । চেতনার এই নবীন অভ্যুদয় ভাবকে জীবনের সত্য করে 
তোলে, অন্তরে আনে একটা যুগান্তর এবং তার অনুকূলে বাইরের জীবনকেও 
গড়তে চায়. নতুন ভাঁঙ্গতে। এমান করে মনের ভূমিতে এসে চেতনা তার 
শাক্তর সম্মূড় প্রবৃত্ত ও রুপায়ণের কারাবন্ধন হতে মুক্তি পায়। কিন্তু 
তব সে-মদুক্তি তাকে প্রবৃত্তি ও রুপায়ণের "পরে, অকুণ্ঠ প্রশাসনের আঁধকার 
দেয় না-কেননা এখনও শুধু ব্যান্টিবিগ্রহে চেতনার প্রকাশ বলে তার মধ্যে 
তার সমগ্র প্রবৃস্তর একদেশ মাত্র ফুটেছে। 

মানবজীবনের যত সমস্যা ও গ্রন্থি জাঁটল হয়ে উঠেছে এইখানে । স্বরুপত 
মানূষ মনোময় পুরুষ, মনশ্চেতনার সে শীক্তাবগ্রহ। 'বশ্বপ্রাণ ও বিশবশাক্তির 
অঙ্গীভূত হয়েও কেবল আভাসে সে তাদের অনুভব পায়। তার 'বিশবব্যাপ্ত 
প্রসারকে সে প্রত্যক্ষ জানে না, এমন-কি নিজেরও সমগ্র পারচয় তার অগোচর। 
তাই জগতের প্রাণশীক্তর পরে, এমন-কি নিজের জীবনের "পরেও তার স্বচ্ছন্দ 
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ঈশনার অধিকার নাই- সর্বজয়া কল্পনার বাস্তব "সিদ্ধি কুণ্ঠিত ও পরাভূত 
তার আধারে । জড়কে সে জানতে চায় জড়ময় পারবেশকে আপন বশে আনবে 
বলে। তেমনি প্রাণকে জেনে সে চায় জীবনকে ননয়ান্মত করবার স্বাতল্ত্য। 
পশুর মত তার মন আত্মচেতনার একটা ঝলক শুধু নয়-_জ্ঞানের 'নত্য উপচয়ে 
লোলহান শিখার মত দীপ্ত হয়ে উঠছে তা 'দনে-দনে। তাই তাকে ঘিরে 
মনশ্চেতনার যে বিপুল রহস্য প্রাতানিয়ত স্পান্দত হচ্ছে, তাকে আপন বশে 
আনবার জন্যে সে মনের তত্ব জানতে চায়। এমান করে নিজেকে জেনে সে 
চায় স্বারাজ্যের মহিমা, জগৎকে জেনে চায় বৈরাজ্যের আঁধকার। তার সততায় 
নিত্যানাবস্ট সম্মানের এই তো প্রোতি, তার চিৎস্বরূপের এই তো প্রয়োজন। 
তার জীবন জুড়ে মহাশাক্তর যে-উল্লাস, এই মহাঁসাদ্ধর 'দকেই তো তার 
একাগ্র সংবেগ। এমান করে তারই অভীপ্সায় সচ্চদানন্দের গোপন আকৃতি 
রূপ ধরেছে । নিজেকে প্রকাশ করেও গোপন রেখে এজগতে তাঁর যে-লুকা- 
চুরি চলছে, তাঁর জাবলালাতেই তার সার্থক পাঁরচয়। জ্ঞান ও 'সাঁদ্ধর 
এই আনর্বাণ অভীপ্সা কেমন করে সার্থক হবে, সে-সমস্যার সমাধানই মানুষের 
জীবনরত। কেননা, তার সত্তার মর্মমূল প্রচ্ছল্ন রয়েছে এরই সংবেগ, এই 
তার 'হৃদি-সাশ্নীবিষ্ট” অন্তর্যামীর অলঙ্ব্য নিদশি। যতাঁদন না মান্য এ- 
সমস্যার সমাধান খজে পাবে, যতাঁদন না ওই দ্নার্নবার প্রতি সার্থক হবে, তার 
এষণা ও সাধনারও ততাদিন বরাম হবে না। হয় নিজেকে বিরাটর্‌পে সার্থক 
করে তার অন্তর্ধামীর চিরন্তন পিপাসা মেটাতে হবে, অথবা নরের আধারেই 
ঘটাতে হবে এমন নরোত্তমের আঁবর্ভাব_যার পক্ষে এ-পিপাসার পাঁরতর্পণ 
সসাধ্য হবে। অর্থাৎ হয় মানুষকে নিজেই দেবমানব হতে হবে, অথবা 
অতিমানবকে এর জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে। 

বিশ্বের নীতি ও নিয়তির মধ্যে আমাদের এ-কজ্পনার সমর্থন আছে। 
কারণ, মানুষের মনশ্চেতনাতেই যে চিংশাক্ত জড়ের অন্ধকবল হতে ছাড়া 
পেয়ে প্রমুক্ত মাঁহমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে, তা নয়। চিতপ্রকাশের 'বপুল 
আভিযানে এ একটা মধ্যপর্ব মান্র। আজ মানূষ যেখানে দাঁড়য়ে, সেইখানে 
এসেই প্রকৃতির পারণাম থেমে যেতে পারে না। তার সস্ক্ষার সংবেগ হয় 
মানুষের মধ্যেই ফটয়ে তুলবে এর উত্তরপর্ব, নয়তো তাকে ছাঁড়য়ে চলবে 
তার আভযান-যাঁদ এগিয়ে যাবার সামর্থ্য মানুষের নাই থাকে । আজ 
জঁবনে যে-মনোলালা সত্য হয়ে ফুটতে চাইছে, তার আঁভযানও তো শেষ হবে 
না-যতাঁদন জীবনসত্যের পূর্ণমাহমায় এই আধারে সে জবলে না উঠছে। 
একে-একে সে তার যত আবরণ খাঁসয়ে ফেলবে, পূর্ণায়ত হয়ে জাগবে উদ্ভাস্বর 
চেতনার জ্যোতির্মহিমায় ও সার্থক বার্ষের অকুণ্ঠ উল্লাসে এই তার নিয়াতি। 
পিবশ্বমূল সল্মান্নের এই তো প্রকাশ-রশীতি। তার স্ফুরণ বীর্যে তার স্ফুরণ 
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জ্যোতিতে- কেননা শাক্ত ও চৈতন্যই যে সত্তার স্বরূপ। এন-দাট িভাব 
সঙ্গত হয় তৃতাঁয় আরেকটি 'বভাবে, যাকে জানি স্বয়ম্ভূসত্তার নিত্যতস্ত 
আনন্দ বলে। এমনি করে শীক্ত চৈতন্য ও আনন্দের তাদাত্ম্যসঞ্গমেই সম্ভার 
পারপূর্ণ সার্থকতা। এই 'নত্যাসম্ঘ ভাবোল্লাসে পেশছনো আমাদেরও 
নিয়াত। কিন্তু পাঁরণামের ধারাবাহিকতায় মানুষের জশবন ফুটছে 
পর্বেপর্বে। তাই 'সাদ্ধর চরমে পেপছতে হলে আত্মার এষণাকে তার সাধনা 
করতে হবে- আবির্ভাবের পরমলঙ্মে তার মধ্যে যে-আত্মা গূহাহত হয়ে 
ছিলেন বীজরুপে। সেই আত্মআঁবজ্কার দ্বারা মানুষ দলে-দলে ফুটিয়ে 
তুলবে জীবনযোনি 'চিৎশাক্তর অন্তগ্্ঢ় যত বীর্য তার আধারে 'নাহত 'ছিল। 
সচ্চিদানন্দই মানুষের মধ্যে গুহাহত এই 'চদ্‌বীর্ধঘ। ব্যাক্তজীবন ও শব*ব- 
জীবনের 'বাঁশম্ট এক সামরস্যের ভিতর 'দয়ে নিজেকে 'তনি মানব-আধারে 
ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন। তাঁর সেই নিগড প্রোতিকে অনুসরণ করে মানুষ 
একাঁদন চেতনা বীর্য ও আনন্দের সাবভোৌম অখণ্ড অনুভবে প্রকাশ করবে 
আনর্বচ্য অনূত্তরকে-ীবশব জুড়ে নিজেকে 'যাঁন ছাঁড়য়ে দিয়েছেন রূপের 
মেলায়। 

চৈতন্যই প্রাণের উপাদান। অতএব প্রাণের প্রকাশ সর্ব চৈতন্যের 
মৌলাবভাবকে অনুসরণ করে- কেননা সন্তার সকল ভূঁমিতেই চৈতন্য যেমন, 
শীক্তর স্কুরণ হয় তারই অনুরূপ । যেমন সচ্চিদানন্দে : চৈতন্য সেখানে 
অখণ্ড অনন্ত ক্রিয়াতীত রুপাতীত অথচ আত্মাবচ্ছুরণের ভর্তা ভোক্তা ও 
অন্তর্ধামী মহেশ্বর। তেমনি শীক্তরও সেখানে অন্তহীন স্বাধিকার অখণ্ড 
বিভূতি অনুত্তর বীর্য ও আত্মসংবিৎং। আবার জড়প্রকৃতিতে চৈতন্য গূঢ় 
আত্মবস্মৃতযেন আপন শাক্তর অন্ধ প্রমন্ত আবেগে ভেসে চলেছে (অথচ 
চৈতন্যই সেখানে বস্তুত শাক্তবাহনীর সারাথ, কেননা দুয়ের মাঝে এই 
সম্বন্ধই শা*শবত)। তেমনি জড়ের মধ্যে শাক্তও অসাড় অচিতির একটা উল্মত্ত 
বিপুল তাণ্ডব সে জানে না তার মধ্যে ক আছে। আকাস্মকতার দুর্বার 
তাড়নায় যদচ্ছার অনুকূল প্রশাসনে যল্মবৎ তার 'সাদ্ধ- যাঁদও প্রাতি পদক্ষেপে 
নির্ভুলভাবে সে তার অন্তর্গঢ খত ও সত্যের শাসন মেনে চলেছে, যার মূলে 
আছে তার অন্তর্ধাম শাম্বত চিন্ময় পুর্ষের কাব্রুতু। আবার দোঁখ 
মনে : চৈতন্য সেখানে দ্বন্দববিধূুর, আধারে-আধারে সঞ্কীর্ণ আত্মরত, অপর 
আধার সম্বন্ধে অজ্ঞান ও 'নিঃসম্পর্ক-জানে শুধ্; বস্তু ও শাক্তর আপাত- 
খণ্ডতা ও সংঘাত, জানে না তাদের স্বরূপগত এঁক্য ও সৌষম্য। তেমনি 
শাক্তও তার মধ্যে ফুটেছে আমাদেরই অভ্যস্ত ও পাঁরাঁচত জীবনলালায়। 
সেখানে প্রাণের ভূমিতে দেখা 'দয়েছে ব্যাক্ততে-ব্যাক্ততে মূঢ় সংঘর্ষ, অপরের 
সম্পর্ককে অস্বীকার করে আত্মসম্পৃর্তর অন্ধ আবেগ, বিচিন্ন খণ্ডিত 'বিরুষ্থ 


২১৮ দিব্-জববন 


শীক্তর কৃচ্ছু সমাবেশ ও অন্যোন্যসংগ্রাম। তেমাঁন মনোভাীমতে আছে শুধু 
খণ্ডিত বিরুদ্ধ ও 'বাভন্রম্খী ভাবনার মিশ্রণ সংঘাত সংগ্রাম ও আনশ্চিত 
সমাহার-তার মধ্যে অন্যোন্যসম্বন্ধের বিজ্ঞান ক স্বীকৃতি নাই। তারা 
জানে না, এক অন্তগ্গ্ট অদ্বৈতভাবনার 'বাঁচন্র বিভীতি. তারা, অতএব সেই 
এঁক্যের অনুভবে আছে তাদের সকল দ্বন্দের পরম সমন্বয়। কিন্তু চৈতন্য 
যেখানে বহ্যত্ব এবং একত্ব দুটি ভাবনার আধার, বহত্বের ভাবনা যেখানে 
একত্বের প্রশাসনে বিধৃত, বিশ্বের সত্য ধত ও ব্রতের সঙ্গে ব্যাক্তর সত্য 
খত ও ব্রত যে-চৈতন্যে সামরস্যের অপরোক্ষ অনুভবে একছন্দে গাঁথা, এক 
জানছেন বহকে আত্মস্বরূপ বলে এবং বহু জানছে এককে নিজেদের স্বরুপ 
বলে এই যেখানে চেতনার অখণ্ড প্রকৃতি, শাক্তও সেখানে তার অনুরূপ 
হয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলবে িশ্বপ্রাণের ছন্দোললায়-_ যার মধ্যে একের 
প্রশাসনকে সচেতনভাবে মেনে নিয়েই বহর বৌঁচন্র্যকে সে প্রাত ব্যাক্তির স্বভাব 
ও স্বধর্মের পাঁরশীলনে রূপ দেবে। সেই শাক্তর আবেশে উন্মোষত মহা- 
জীবনে প্রত্যেক ব্যাক্তর নিন্কাম আত্মরতি যোগযুক্ত হবে বিশ্বাস্বভাবনার 
সঙ্গে। অর্থাৎ বহু জীবে একই চিন্ময় পুরুষের অনুভব, বহু মনে একই 
চেতনার বিচ্ছুরণ, বহ7 জীবনে একই শাক্তর উল্লাস, বহু হৃদয়ে ও আধারে 
একই আনন্দের মূঙ্ছন-এই অপরোক্ষ উপলান্ধতে ব্যাক্তর চেতনা প্রদপ্ত হবে। 

চৎশাক্তর এই চারাঁট ভাবের মধ্যে প্রথমাঁট হল সাঁচ্চদানন্দের স্বরূপ 
চৈতন্য ও শক্তির মধ্যে সামরস্যের স্ফৃর্তি হচ্ছে তাকেই আশ্রয় করে। সচ্চিদা-: 
নন্দের মধ্যে চৈতন্য ও শীক্ত আঁবনাভূত, তদাত্মক। কেননা শাক্ত সেখানে 
সত্তার চিন্ময় স্ফুরণ, অথচ সে-স্ফুরণে চিৎস্বরূপের প্রচ্ঢুতি ঘটছে না। 
তেমাঁন চৈতন্যও সেখানে সন্তারই জ্যোতিম্ময়ী শক্তি--নিত্য প্রদীপ্ত যার আত্ম- 
সংাব ও স্বরূপানন্দের অনুভব, নিত্য অকুণ্ঠিত যার এই অন্বস্তর জ্যোতি 
ও স্বপ্রাতজ্ঞার বীর্ঘ। দ্বিতীয় 'বিভাবাঁট হল জড়প্রকৃতির রূপ। এমনিতর 
আত্মপ্রাতষেধ দ্বারাই সচ্চিদানন্দ জড়াঁবশ্বে আপনাকে বিভাঁবত করেছেন। 
আপাতদৃম্টতে এখানে শীক্ত আর চৈতন্যের পর্ণ বচ্ছেদ, অথচ আঁচাঁতর 
প্রমাদহীন প্রশাসনের বিশ্বব্যাপী ইন্দ্রজাল আমাদের ব্দ্ধকে মুগ্ধ করে। 
তাই আধুঁীনক জড়বিজ্ঞান একেই বিশবদেবতার তত্রূপ ভেবেছে যাঁদও এ 
তাঁর একটা মৃখোস শুধূ। তৃতীয় [িভাবাঁট ফুটেছে 1বশ্ব-সতের প্রাণ ও 
মনের ললায়। জড়ত্বের সুপ্তঘোর কাঁটয়ে তারা ধাীরে-ধীরে জাগছে আচ্ছন্ন 
দৃম্ট নয়ে। জড়তার কাছে নীজেকে স'পে দিয়ে আত্মীবলোপ ঘটানো যেমন 
তাদের পক্ষে অসম্ভব, তেমান 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের কল্পনাও তাদের 
চেতনায় অস্পম্ট। তাই সহস্র সমস্যায় তাদের সাধনা সঙ্কুল। যে-জড়প্রকীতির 
মধ্যে আঁচাতর শাসন অকুঁণ্ঠিত, তার বূকে কুঁণ্ঠিত শাক্তর দৈন্য 'নয়ে জাগল 


প্রাণের সগ্কট ২১৯ 


চেতন মানুষ একটা হতব্দদ্ধিকর প্রহেলিকার মত-_-তাইতে প্রাণ ও মনের 
সমস্যা হয়ে উঠল আরো ঘোরালো। তারও পরে আছে 1চংশাক্তর চতুর্থ গবভাব, 
যার স্থিত আঁতমানস ভূমিতে । জীবনের পূর্ণাসাদ্ধ সেইখানে, কেননা 
সেইখানেই সকল সমস্যার সমাধান হবে জড়ত্বের মধ্যে বিলুপ্ত চিংশাক্তর 
আংশিক প্রাতিষ্ঠায় আজ যারা প্রাণ ও মনের ভূমিতে সঙ্কুল হয়ে দেখা 'দিয়েছে। 
অতিমানসের কাছে সে-সমাধানের একটি মাত্র উপায় আছে। তার যত-কিছ: 
বীর্ঘ জড়ের গহনে চিৎশাক্তর মহাবিলুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, অথচ 
পাঁরণামের ধারাবাহকতায় যাদের স্ফূরণ অবশ্যসম্ভাবিত ছিল, চিংশাক্তর 
পূর্ণপ্রাতিজ্ঠায় এই আধারে তাদের নি্ক্ত প্রকাশ ঘটানো_আতমানসের এই 
ব্রত। ওই' তো সত্য মানুষের সত্য জীবন, যার দিকে চলেছে তার এই আঁসদ্ধ 
জীবনে অচরিতার্থ মানবতার অক্লান্ত আভিষান। আমরা যাকে আঁচাঁত বলে 
জানি, সে 'কন্তু পুরাপ্যীরই এই পথের খবর রাখে । শুধূ আমাদের ব্যক্ত- 
চেতনায় আছে তার দ্বন্বাবধুর অস্পম্ট স্বপ্নলেখা_অপরোক্ষ অনুভবের 
ক্াঁচং-কিরণে, আদর্শের অতাঁক্তি ঝলকে, 'দব্শ্রাতর 'বদ্যতীবকাশে যার 
দীপনব। তার স্ফুরণ দোঁখ সিদ্ধ ও কাঁবর অন্তর্দম্টিতে, খাঁষর তুরায় 
অনুভবে, ভাবকের 'দিব্যোন্মাদে, চিন্তাবীরের দর্শনিপ্রাতিভায়, মহামনীষী ও 
মহাপুরুষের 'দব্যভাবনায়। 

প্রাণ ও মনের যে-ভমিতে আজ মানুষ পেশছেছে, চৈতন্য আর শাক্তর 
অসামঞ্জস্যের দরুন তিনাঁট সঙ্কট দেখা "দিয়েছে সেখানে-এ আমরা স্পম্টই 
দেখতে পাচ্ছি। প্রথম কথা, মানুষ তার স্বরূপসত্তার সামান্য অংশই জানে। 
তার পরিচয় শুধু দেহ-প্রাণ-মনের বাঁহশ্চর ব্যাবহারিক সত্তার সঙ্গে। আবার 
তারও পুরাপ্ার খবর সে রাখে না। তার মধ্যে চেতনার অব্যক্ত গহনে রয়েছে 
অবচেতন ও অধিচেতন প্রাণপ্রবৃত্তির উত্তালতা, অবচেতন দৈহ্যসন্তা। আত্ম- 
সত্তার এই বিপুল পাঁরাধ তার অগোচর এবং শাসনের বাইরে । বরং তাকেই 
ওই অগপ্রাকৃত সত্তার নিগঢ় প্রজ্ঞার শাসন মেনে চলতে হয়। অসীম শাক্তর 
মধ্যে স্শীমত জ্ঞানের প্রকাশে এই সঙ্কট দেখা দেয়। কারণ, সত্তা চৈতন্য ও 
শক্ত যদি এক হয়, তাহলে আত্মসত্তার যতটুকু আমার আত্মসধাবৎ "দিয়ে গ্রাস 
করতে পেরেছি ততটুকুর "পরেই আমাদের আধকলার অক্ষ হবে। বাকাঁট,কু 
শাসিত হবে তার নিজস্ব চিংশাক্ত দ্বারা--যা আমাদের প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মনের 
নাগালের বাইরে। অথচ এই বাঁহরষ্গ আর অন্তরঙ্গ শাক্ত স্বরূপত এক 
আঁবভাজ্য শাক্ত ব'লে তার প্রবল ও বৃহৎ অংশই স্বভাবত শাসন করবে দুর্বল 
ও ক্ষুদ্র অংশকে । তাই জাগ্রৎ চেতনাতেও আমাদের অবচেতনা ও আঁধচেতনার 
শাসন মেনে চলতে হয়; এমন-ীক আত্মশাসন ও আত্মনিয়ল্লণের বেলাতেও 
আমরা যেন অল্তগ্ঢ় আঁচাতির ক্লীড়নক মান্র। 


২২০ -  'দিব্য-জশীবন 


এইজন্যই প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বলতেন, মানুষ নিজেকে স্বতন্ত্র কর্তা ভাবে, 
কিন্তু বাস্তাবক তার কর্ম চলছে প্রকৃতির বশে-এমন-কি জ্জনীকেও নিজের 
প্রকীতির শাসন মেনে চলতে হয়। ককল্তু প্রকৃতি তো আমাদের অন্তর্যামণ 
পরমপুরষের চিন্ময় সিসৃক্ষা। আত্মনিগৃহনের আপাত-ললায় তার 
মধ্যে নজেকে তিনি ঢেকেছেন নিজেরই প্রতীপ বৃত্তর অন্তরালে। তাই 
প্রাচীনেরা চিন্ময় সিস্ক্ষার এই প্রতীপ বৃঁস্তকে বলতেন ব্রন্মের মায়াশীক্ত। 
ঈশবররূপে অধিষ্ঠিত আছেন সর্বভূতের' হৃদয়দেশে'। অতএব একথা নিশ্চিত, 
মানুষ যাঁদ মনের সীমা ছাড়িয়ে আত্মসংবিতের পরমচেতনায় ঈশ্বরের সঙ্গে 
এক হয়ে যায়, তবেই সে নিজের আধারের 'পরে পুরা দখল পায়। কিন্তু 
অচেতনা বা অবচেতনার ভূমিতে থাকতে তা হয় না। এমন-কি এর জন্যে 
আধারের গহনে ডুব দিয়ে আচাঁতর 'দিকে তাঁলয়ে গিয়েও কোনও লাভ নাই। 
তাদাত্ম্বোধের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা একমান্র তখনই হয়, যখন আমরা অন্তরাবৃত্ত 
হয়ে হৃদয়গ্হায় পাতা তাঁর আসনখান ছঃই এবং উধর্বম্রোতা হয়ে উত্তীর্ণ 
হই আতমানসের আতিচেতন ভূমিতে । কারণ ওই ভূঁমিতেই 'দব্যমায়ার 
আঁধকারে আছে খতভৃৎ সত্যের সেই পরমাঁবিজ্ঞান, আঁদব্য মায়ার শাসনে যার 
খেলা চলছে এই অবচেতনার মধ্যে চিন্ময় আস্তিক্যের এষণাকে জড়ময় 
নাস্তক্যের বুকে জাগিয়ে 'দিয়ে। বস্তুত অপরা প্রকীতি এখানে ওই পরা 
প্রকৃতির সত্যসঞ্কল্প ও বিজ্ঞানকেই মূর্ত করে তুলছে। ব্রন্দের মায়াশাক্ত 
এই জগতের যত প্রাতভাসক সত্য সাঁন্ট করছে বটে, কিন্তু সে-শাক্ত বধৃত 
রয়েছে তাঁরই খতশাক্তর প্রশাসনে । দুয়ের মূলে আছে একই খতম্ভরা প্রজ্ঞার 
দেববীর্য, যা প্রাতভসের মধ্যে তার অন্তর্গঢ় পরমার্থতত্বকে জানে এবং তার 
উত্তরায়ণের আভযানকে একদিন যা সার্থক করবে র্ন্গসদ্ভাবের পরমপ্রত্য় 
দিয়ে। আজ যে-মানুষ একটা অর্ধস্ফুট আভাস এখানে, একাঁদন 'দব্যমায়ার 
জ্যোতিলৌোকে সে খুজে পাবে সত্যকার পুরা মানুষাঁটকে। সেখানে সে দেখবে 
নিজেরই নরোত্তম রূপ-যা আত্মসংবিতের পূর্ণ জ্যোতিতে প্রভাস্বর, যা পরম- 
সাম্যে তদ্‌গত রয়েছে সেই স্বয়ম্ভূপ্রুষের সঙ্গে, নিজের বিশ্বর্পণ 
আত্মপাঁরণামের নটলীলার 'যাঁন সর্বাবৎ সূত্রধার। 

নজেকে মানুষ'জানে না, এই তার প্রথম সঙ্কট । তার "দ্বিতীয় সঙ্কট, 
দেহে প্রাণে এবং মনে বিশ্ব হতেও সে 'বিষুক্ত। তাই নিজের সম্পর্কে তার 
যতখানি অক্জানতা, ততখানি কিংবা তারও চেয়ে বেশী অজ্ঞানতা তার অপরের 
সম্পর্কে । খাঁনকটা পর্যবেক্ষণ অনুমান ও সংস্কার এবং খানকটা আবছা- 
গোছের সহান্ভূতি দিয়ে অপরের একটা মনগড়া আদল সে খাড়া করতে পারে 
--কিন্তু তাকে জ্ঞান বলা চলে ক ? একমান্র তাদাত্যবোধেই জ্ঞান সম্ভব, কেননা 


প্রাণের স্কট ২২১ 


সত্তার আত্মসংবিংই জ্ঞানের সত্য রূপ। সচেতনভীবে নিজেকে যতটুকু অনুভব 
করতে পারি, ততটুকু আমাদের স্বরপজ্ঞানের সমা-তার বাইরে সবই আঁধার। 
তেমন নিজের বাইরে তাকেই সত্য করে জানি, অনুভবে যার সঙ্গে এক হতে 
পাঁর- সেখানেও তাদাত্যবোধের সীমাই জ্ঞানের সীমা। জ্ঞানের সাধন যাঁদ 
পরোক্ষ এবং অপূর্ণ হয়, তাহলে তার 'সাদ্ধও তা-ই হবে। সে-জ্ঞান 'দয়ে 
ব্যাবহারিক জীবনের কতকগুলি সঙ্কীর্ণ লক্ষ্য প্রয়োজন ও সুযোগ চাঁরতার্থ 
হয়, জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার একটা অপূর্ণ এবং আনশ্চিত সৌষমোর সম্বন্ধও 
স্থাঁপত হয়। এমনীক অনেক আনাঁড়পনা ও গোঁজামিল সত্বেও মন 
এ-ব্যবস্থাকে নিখ'ত বলে মেনেও নেয়। তব জ্ঞেয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার সম্বন্ধে 
পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখা দেয় একমান্র তাদাত্মবোধের ফলেই । এইজন্য জীবনকে 
পূর্ণ সার্থক করতে হলে অপরের সঙ্গে চাই তাদায্মের নীরম্ধর চেতনা- শুধু 
মমত্ববোধ দিয়ে অপরের দরদ হওয়া বা মন 'দয়ে মন বোঝাই সেক্ষেত্রে যথেম্ট 
নয়। কারণ এমাঁন করে আমরা অপরের সদরমহলেরই খবর জানি। কিন্তু 
সে-জ্ঞান কখনও পর্ণায়ত হয় না বলে তার সাধনা ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হয় 
উভয়ের অবচেতনা অথবা আঁধচেতনা হতে উৎসারত অজানা বিপ্লবের দ্বার 
বন্যায়। তাদাত্ম্যের অনুভব স্রপ্রাতিজ্ঞ হয় একমান্র ব*বচেতনার মধ্যে অবগাহনে, 
যেখানে স্বভাবত আমরা সবার সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি। কিন্তু বশবাত্মভাবের 
চেতনা পূর্ণ বিকাঁশত হয়ে আছে আঁতমানসেরই আতিচেতন ভূমিতে । আমাদের 
ব্যাহারিক জীবনে আতমানসের বেশির ভাগই অবচেতন, তাই প্রাকৃত দেহ- 
প্রাণ-মনের সাধন "দিয়ে তাকে আয়ত্ত করা যায় না। অপরা প্রকীতির সকল বৃত্তি 
সঙ্কীর্ণ অহন্তার জালে জাঁড়য়ে গেছে-বাবক্ত ব্যাম্টভাবের 'ন্রগুণিত বন্ধনে 
সে বাঁধা। একমান্র আতমানস ভূমিতেই 'দিব্চেতনার এঁকাসূত্রে গাঁথা রয়েছে 
বোৌচিল্যের মাঁণমালা। 

তৃতীয় সঙ্কট হল, প্রকাতিপাঁরণামের পর্বে-পর্বে শাক্ত ও চেতনার 'বিচ্ছেদ। 
প্রথম বিচ্ছেদ পাঁরণামশাক্তর কীর্ত। জড় প্রাণ ও মন এই 'তনাঁট পর্বের 
পরম্পরায় সে ফুটেছে- প্রত্যেক পর্বের বৃত্ত ও ধর্মকে স্বতন্নম রেখে। তাই 
দেখি, প্রাণের বিরোধ দেহের সঙ্গে : নিজের দুর্দম বাসনা ও প্রবাত্তর তৃপ্তি- 
সাধনে জোর করে দেহকে সে নিয়োজত করতে চায়, তার পঙ্গু সামর্থ্যের 
কাছে দাব করে অজর অমর 'দব্যদেহের এশ্বর্য। শৃঙ্খালত উৎপীড়ত দেহ 
সে-জুলুম সয়ে প্রাণের অসম্ভব দাঁবর বিরুদ্ধে নির্বাক বিদ্রোহে ধূমাঁয়ত 
হতে থাকে। মনের লড়াই দেহ আর প্রাণ দুয়েরই সঙ্গে : কখনও দেহকে 
সে তাড়না করে প্রাণের পক্ষ নিয়ে, কখনও-বা প্রাণোচ্ছৰাসের সংযম দ্বারা দেহকে 
প্রাণের উত্তাল বাসনার দর্ার্নবার প্লাবন হতে আগলে রাখে। আবার কখনও 
প্রাণকে কবাঁলত ক'রে তার শীাক্তকে সে নিয়োঁজত করতে চায় নিজের ইজ্ট- 
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সাধনায়-_মানবজীবনে প্রাণের সহায়ে ব্াম্ধ হূদয় ও রসচেতনার বহুমুখী 
পাঁরতর্পণে খোঁজে নিজের নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তির পরম উল্লাস। শঙ্খালত প্রাণ 
সে-জুলমম না সইতে পেরে যখন-তখন বিদ্রোহ করে বসে অজ্ঞান অবুঝ 
অত্যাচারী মনিবের বিরদদ্ধে। প্রাকৃত জীবনে অহরহ চলছে এই কুরুক্ষেত্র, 
মন তার সার্থক সমাধান খঃজে পায় না। মর্ত্য দেহে ও প্রাণে অমতে্যর 
অভাপ্পা যাঁদ লেলিহান হয়ে ওঠে, কি করে সে তার উত্তালতা শান্ত করবে £ 
যুগ-যগ ধরে শুধু আপাসরফার দর্ঘ একটা পরম্পরা-_ এই তার একমান্র 
পথ। নয়তো আর একটা পথ : সমাধানের সকল আশায় জলাঞ্জাল 1দয়ে হয় 
জড়বাদীর মত মর্তযভাবের কাছে নাত স্বীকার করা, নয়তো অধ্যাত্মবাদী 
বৈরাগণীর মত পার্থব জীবনকে ধিক্কৃত করে অন্তরের শনভূতে আঁবন্কার করা 
নরায়াস জীবনের নন্দনকানন।...কন্তু সমস্যার সত্যকার সমাধান হবে একমান্র 
সেই উন্মনীতত্বের আঁবজ্কারে, অমৃতত্ব যার শাশ্বত ধর্ম; এবং সেই অমৃত- 
বোধদ্বারাই 'নাঁজ'ত করতে হবে মর্তযভাবের সকল দৈন্য। 

কিন্তু দেহ-প্রাণ-মনের অন্যোন্যসংঘর্ষেই শুধু নয় শাক্ত আর চেতনার 
বিচ্ছেদ ঘটেছে আরও গভীরে এবং তাইতে দেখা দিয়েছে প্রাকৃত জীবনের এই 
পঙ্গতা। দেহের সঙ্গে প্রাণ ও মনের বিরোধ তো আছেই, তাছাড়া তাদের 
নিজের মধ্যেও আত্মাবচ্ছেদের বীজ আছে। দেহে আধচ্ঠিত অন্নময় পুরুষ 
সহজসংস্কারের বশে চলে- দেহের নিজস্ব সামর্থ্য তার সামর্থের অনুরূপ নয়। 
তেমনি আধারস্থিত প্রাণশাক্তর সামর্থ/কে ছাঁড়য়ে গেছে সংবেগপ্রধান প্রাণময় 
পুরুষের সামর্থ্য, মনঃশাক্তির সামর্থযকে ছাপিয়ে উঠেছে বৃদ্ধি- ও আবেগ-প্রধান 
মনোময় পুরুষের বীর্ঘ। কারণ, প্রত্যেক আধারে আঁধাঁচন্ঠত অন্তঃসংজ্ঞ 
পুরুষের নিজেকে পুরাপ্যার পাবার একটা অভীপ্সা আছে। অতএব সবসময় 
তিনি বর্তমান আধারের সঙ্কীর্ণ সীমাকে ছাঁড়য়ে যেতে চান। তাই আধারের 
অন্তীর্নাবস্ট শাক্তকে কেবল তিনি সমুখপানে ঠেলে চলেন-_-অনভ্যস্ত পথে, 
অজানিতের আভসারে। তাঁর এই 'নরন্তর প্রোততে সাড়া দেওয়া শাক্তর পক্ষে 
সহজ হয় না, বিশেষত যখন বর্তমানের দৈন্য হতে মুক্ত হয়ে বিপুলতার 
সামর্থের মধ্যে নিজেকে তুলে ধরবার ভাক আসে। পুরুষের ব্রয়ার সঙ্গে 
কোশের ভ্রয়ীর এই দবন্দে আধারশাক্ত দিশাহারা হয়ে পড়ে। পুরুষের দাঁব 
মেটাতে গিয়ে সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারের, সংবেগের সঙ্গে সংবেগের, ভাবের 
সঙ্গে ভাবের, আবেগের সঙ্গে আবেগের তুমূল সংঘাত সে বাঁধয়ে দেয়। 
একজনকে খুশী করতে আরেকজনকে সে বণ্চিত করে এবং তাতে ব্যাপার যখন 
আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে, তখন অন্তপ্ত হয়ে কৃতকর্মের ন্ুটি শোধরাতে 
চালায় অবিশ্রান্ত গোঁজামিল আর আপাসরফা-াকল্তু কোনমতেই -একসূন্রে 
সব-কিছুকে গেথে নেবার হাঁদশ পায় না! মনের মধ্যে যে-চিদ্বীর্য নিগুড 


প্রাণের সঙ্কট ২২৩ 


আছে, এই বিক্ষোভ আর 'বপযয়ের মধ্যে এক্যের ছন্দঃসুষমাকে আঁবিচ্কার করা 
[ছল তার কাজ। কিন্তু তার বিজ্ঞান আর সঙ্কল্পের সামর্থযও যেমন সঙ্কুঁচিত-_ 
তেমান ও-দুয়ের মাঝে শুধু তারতম্য নয়, একটা রেষারোষও আছে। বস্তুত 
এঁক্যের সূন্র নাহত রয়েছে আতমানসের উত্তরভূমিতত, কেননা সমস্ত বোঁচন্র্য 
তারই মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে অদ্বৈতচেতনার মর্মবৃন্তে। সেখানে সঙ্কল্প 
বজ্ঞানের অনুরূপ, অতএব দুয়ের মাঝে আছে পাঁরপূর্ণ সৌষম্য। চৈতন্য আর 
শক্ত সামরস্যের দিব্যমাহমায় নিত্যসঞ্গত সেইখানেই। 

মানুষ যত আত্মসচেতন হয়, মননের শাঁক্ত যত সত্য হয়ে ওঠে তার মধ্যে, 
এই' বিরোধ ও বৈষম্যের চেতনাও ততই তীব্র হয়ে তাকে পীড়ত করে। তখন 
সে চায়, তার দেহ প্রাণ ও মনের মধ্যে জ্ান সঙ্ক্প ও বেদনার মধ্যে 
নেমে আসুক সৌষম্যের অপরাজত ছন্দ, আধারের তনল্তে-তন্দ্ে বেজে উঠুক 
এক্যের রাগিণী। কখনও-কখনও একটা কাজচলাগোছের আপাসরফা দাঁড় কাঁরয়ে 
এ-আকৃতির নিবৃত্ত হয়। তার ফলে 'াবরোধের অবসানে সামায়ক শান্তিও 
হয়তো দেখা দেয়। “কিন্তু রফামান্রেই চলাঁতপথে থমকে দাঁড়ানো শুধু। 
আমাদের অন্তর্যামী কিছুতেই তাতে খুশী হতে পারেন না। তানি চান পূর্ণ 
সৌষম্যের সেই সহম্দলটি-__যার মধ্যে আমাদের বহনবাচন্র সম্ভাবনার ঘটেছে 
ছন্দোময় সম্যক বিকাশ । এ-দাবকে খাটো করলে সে হবে সমস্যাকে এ্রাঁড়য়ে 
যাওয়া-তার সমাধান নয়। বড় জোর তাকে বলা চলে সামায়ক একটা সমাধান 
মাত্র আত্মার উদয়ন ও আত্মপ্রসারণের নিরন্ত অভিযানে ক্ষণেকের একটা বিশ্রাম- 
ভঁম শুধু । পাঁরপূর্ণ সৌষম্যকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাই মনের পাঁরপূর্ণ 
1বকাশ, প্রাণশাক্তর নিখত লশলায়ন, দৈহ্যসন্তার অনবদ্য ছন্দন। কিন্তু 
অপূর্ণতা যার গোড়ার গলদ, কি করে তার মধ্যে পূর্ণতার' তত্ব এবং বীর্য খঃজে 
পাব 2 সঙ্কোচ আর খণ্ডতা যে-মনের স্বধর্ম, অখণ্ড পূর্ণতার সন্ধান সে 
আমাদের দেবে কি করে? প্রাণ আর দেহও নিরুপায় এখানে, কেননা তারা 
খণ্ডন- ও বিভাজন-ধর্মী মনেরই বিভূতি এবং আয়তন। পূর্ণতার তত্ব ও 
বীর্ধ 'নাহত আছে অবচেতনায়-_অবরমায়ার আবরণে আবৃত হয়ে, আঁসদ্ধ 
পুরুষার্থের নির্বাক সূচনারূপে। আতচেতনায় আছে তাদের 'নত্যাসদ্ধ 
প্রকটরপ- চেতনায় অবতরণের প্রতীক্ষায়। কিন্তু আবদ্যার আবরণে আজও 
তারা আমাদের কাছে আড়াল হয়ে রয়েছে। অতএর সমন্বয়সাধনার বীর্য ও 
বিজ্ঞানকে খজতে হবে ওই লোকোন্তর ভূমিতে-__-আমাদের এই প্রাকৃত ভূমিতেও 
নয়, অবচেতনাতেও নয়। 

তেমাঁন, আত্মপাঁরণাঁতির সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষ তঈীরভাবে অনুভব করে, অজ্ঞান 
ও বৈষম্যের দ্বন্দ কি করে জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধকে বিকৃত করেছে। তার 
অসহন এ-মবন্দ, তাই এর সমাধান খোঁজে সে শান্তি সৌষম্য এঁক্য ও আনন্দের 


২২৪ 1দব্য-জণীবন 


সহজ 'সিদ্ধিতে। কিন্তু সে-সাম্ধর সঙ্কেতও আসবে উপর থেকে। কারণ 
বিশ্বাত্মভাবকে এই চেতনাতেই 'সম্ধ করতে হলে চাই দেহ প্রাণ ও মন সবার 
প্রসারণ ও রুপান্তর। মন তখন নিজের সঙ্গে-স্গে জানবে অপর মনেরও 
তত্ব পরস্পরকে না-জানার এবং ভূল করে জানার বিভ্রাট হতে সে মুক্ত হবে। 
তখন একত্বভাবনার ফলে নিজের সঙ্কল্পের সঙ্গে অপরের সম্কঞ্পের বিরোধ 
ঘটবে না, হৃদয়ের উল্মক্ত অঙ্গনে নিজের ভাবের সঙ্গে এসে মিশবে সবার 
ভাব। প্রাণশাক্ত তখন অপর প্রাণের বীর্ষকে আপন বলে অনুভব করবে এবং 
নিজের মত করে তাদেরও 'সাদ্ধ খজবে। দেহও তখন আর জগৎ হতে নিজেকে 
ঠোঁকয়ে রাখবার একটা কারাপ্রাচীর হবে না। এক সত্য ও জ্যোতির 'সদ্ধাঁবধান 
তখন ছাপিয়ে যাবে-_-ঘরে-বাইরে যত ভ্রম ও প্রমাদ মিথ্যা ও কলুষ ছেয়ে আছে 
মানুষের হৃদয় মন প্রাণ ও আকৃতিকে। এমাঁন করে মানুষের িদ্ধজীবন শুধু 
চল্ময় ভাবনাতে নয়, প্রাকৃত ব্যবহারেও সবার সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে_ 
এমাঁন করেই জীবাত্মা তার বিশবাত্মভাবের নিরঙ্কুশ মাহমা ফিরে পেতে পারে। 
এই সর্বাক্ভাব অবচেতনায় আছে, আছে আঁতচেতনায়। কিন্তু তার জন্যে 
উত্তরায়ণের পথেই চলতে হবে- এই হল বাধর বিধান। কারণ, যে অনাঁদ প্রোতি 
চেতনার বানর পাঁরণামকে আজ মন্ষ্যলোকে উত্তীর্ণ করেছে, তার আঁভষান 
অব্যক্তব্রন্মের আভমুখে নয়--যান নিগঢ় হয়ে আছেন 'অপ্রকেত সাঁললে, তম 
যেখানে গ্‌ঢ় হয়ে আছে তমের দ্বারা”।* সে ধাঁবত হয়েছে সেই ব্যক্তব্রক্মের 
আঁভমুখে যান পরমব্যোমে অনন্ত জ্যোতির সমুদ্রে সমাসীন।1 

এতদূর এসে আজ যাঁদ মানবজাতি মহাপ্রস্থানের পথের ধূলায় ল্যাটয়লে 
না পড়ে, আকৃতিচণুলা বেদনাবধুরা বি*বজননীর যোগ্যতর সন্তানের হাতে 
যাঁদ না তুলে দিতে হয় তাকে জয়ন্তীর উত্তরাধকার, তাহলে উদয়নের এই 
জ্যোতিঃসরাঁণ ধরে চলতেই হবে তাকে প্রেম ও দাপ্তব্যাদ্ধর প্রেরণা নিয়ে, নিজেকে 
বালয়ে পরকে পাবার প্রাণময় আকাঁত বহন'করে। কিন্তু তারও পরে উত্তীর্ণ 
হতে হবে তাকে আতিমানসের অদ্বৈতভূঁমিতে, উন্মনীর আলোকে যেখানে সার্থক 
হয়েছে প্রাণ মন ও প্রেমের আরাতি। মানুষের জীবন যোদন আতিমানস অদ্বৈত- 
চেতনার লোকোন্তর অনুভবে প্রাতিষ্ঠিত হবে- যার মধ্যে তার সমগ্র সত্তার প্রাত 
তল্ল ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে 'একং সং ও বিশ্বের পরমসামরস্যের সামঝগ্কারে, সেই- 
দিন হবে তার পুরুষার্থের পরম 'সাদ্ধি, আসবে তার্‌ চিরাভীপ্সিত প্রম-ক্ত। 
এই 'দব্য জন্ম ও কর্মের সাধনাকেই আমরা বলোছ 'ব্রহ্গণঃ পাঁথ বিতত*' বশ্ব- 
প্রাণের উদয়নয়যজ্ঞের তুরায় পর্ব । 


সখগ্বেদে ১০।১২৯।৩) 
1 সর্ষের ওপারে রয়েছে যে-অপরা জ্যোতলোকে, আর অবরলোকেও রয়েছে 
যারা ।--খশ্বেদ ত৩।২২।৩) 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 
চৈত্য-পুরুষ 


অঙ্গ:ম্ঠমান্রঃ পরখোহস্তরাত্থা । 
কঠোপনিষং ৪1১২, ৬1১৭) শ্বেতা*বতর ৩।১৩ 
পুরুষ অন্তরাত্মা-_-অঙ্গুষ্ঞমাত 'যান। 
-কঠোপাঁনষদ 081১২, ৬1১৭); শ্বৈতা*বতর (৩1১৩) 
য ইমং মধবদং বেদ আত্মানং জশবগান্তিকাৎ। 
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো 'বিজুগ্‌প্সতে ॥. 
কঙঠোপনিষৎ ৪16 
জশবনের মধুভোজশ এই আত্মাকে জানে যে, ভূত ও ভব্যের ঈশান যাঁন-- 
তার আর জুগু”্সা থাকে না এর পরে। 
-কঠোপনিষদ 0818) 


তব্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বদন;পশ্যতঃ। 
ঈশোপানিষং ৭ 
কি-ই বা মোহ, কি-ই বা' শোক তার-_একত্বকে দেখছে যে সকল ঠাঁই £ 
_ঈশোপনিষদ 0৭) 

আনন্দং ব্ক্ষণো বিদ্বান ন 'বিভোঁত কুতশ্চন। 
তোত্তরণীয়োপনিষৎ ২।৯ 

যে জেনেছে রন্মের আনন্দ, তার ভয় নাই তার কোথা থেকে। 

(২1৯) 
প্রাণ প্রজানাম উদয়তোষ সূর্ব$'।-এই উদয়নের প্রথম পর্বে প্রাণকে 
দেখোঁছ মৃট় অচেতন অন্ধ একটা প্রবেগরূপে। জড়ের মধ্যে কুন্ডাঁলত আকৃতির 
নিগুঢ স্পন্দনে সে স্পান্দত, আচ্ছন্ন পরমাণুচেতনার গর্ভাশয়ে সে যেন ব্যক্তিত্বের 
ভ্রুণ। তার আত্মপ্রাতিত্ঠার স্বাতন্্য নাই, নাই জড়-পাঁরণামকে আত্মসাৎ করবার 
বীর্য_-বিশ্বাবধানের একান্ত কবাঁলিত ক্রুড়নক সে, এই তার নিয়াতি। দ্বিতীয় 
পর্বে প্রাণ দেখা দিল আত্মসাৎ করবার উদগ্র কামনারূপে, কিন্তু তখনও তার 
সামর্থ কুণ্ঠিত। তৃতীয় পর্বে জাগল প্রেমের কোরক- যুগপৎ আত্মসাৎ আর 
আত্মদান করবার প্রবৃত্তিতে সমঞ্জসা রাত ফুটল তার মধ্যে। সেই কোরক তুরণয় 
পর্বে ফুটবে আতিমানস সরোবরে সহম্দল কমল হয়ে : তার মধ্যে বিশ্বের মর্মে 
নিগ্‌ড় অনাদি আকৃতি নিরঞ্জন 'সম্ধমাহমায় রূপাকিত হবে। উদয়নের মধ্য- 
পর্বে যে ক্ষুব্ধ কামনা দেখা 'দিয়োছল, তার জ্যোতির্ময় পাঁরতর্পণ ঘটবে। 
দ্যুলোকের মহারাসমণ্টে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবের পরমসামরস্যে প্রেমের চিন্ময় আত্ম- 
বানিময় লোকো্তর সুগভীর তৃপ্তিতে নান্দত হবে। গভাঁর অনুধ্যানের ফলে 
দেখতে পাব, পর্বেপর্কে প্রাণের এই উদয়নে রূপায়িত হয়েছে পুরুষেরই ব্যান্টি 
ও সমান্ট প্রকৃতিতে নিগুড় আনন্দের এষণা। এ-উদয়ন বিশ্বে অনস্যত্ত 
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বরহ্মানন্দের উদয়ন। জড়ের গভীর গহনে তার অব্যক্ত সূচনা, তারপর রসাভাস 
ও রসবৌচিন্র্যের দীর্ঘ পরম্পরা আতক্রম করে তার পরম পর্যবসান চিন্ময় 
স্বর্পানন্দের প্রদীপ্ত বর্ণচ্ছটায়। 

বিশ্বের তত্ব যে পেয়েছে সে জানে, কিছুতেই এ-লীলার অন্যথা হতে 
পারে না। এ-জগৎ সৎ-ীচং-আনন্দেরই ছদ্মর্প। যে ব্রক্ষচৈতন্যের মধ্যে 
রন্শাক্তর নিত্যাস্থতি ও বিলাস, আনন্দ তার স্বরূপ এবং সে-আনন্দ সর্বগত 
আত্মরাতির আনন্দ। প্রাণ যখন বন্গের চিৎশাক্তর তপোবীর্য তখন তার সকল 
সপন্দনের মূলে এক 'নিগট় সর্বগত আনন্দের প্রোতি থাকবে । 'নাঁখল প্রাণ- 
প্রবাস্তর সে-ই হবে উৎস প্রবর্তক ও পাঁরণাম। অহঞ্কারের খন্ডলীলায় 
সে-আনন্দ যাঁদ পরাভূত 'তরজ্কৃত হয়, এমন-কি সে যাঁদ কখনও 'নরানন্দ হয়েও 
আঁচাতি হয়ে, শাক্ত আপনাকে সংবৃত্ত করে অশীক্তর ছন্নলীলায়-_তাহলেও ওই 
'বিশ্বানন্দের আবেশ ছাড়া কোনও জাব পাঁরতৃপ্ত হতে পারে না, প্রাণের ধারায় 
জয়ে চলা কি ভাটয়ে যাওয়া দুইই তখন তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা 
আনন্দ যে তার সন্তার অন্তর্গঢ় অখণ্ডানন্দ__বিশ্বোত্তীর্ণ ও 'বশ্বাত্মক সচ্চদা- 
নন্দের সর্বগত সর্বানুস্যত সর্বাধার অনাঁদ আনন্দ। তাই আনন্দের এষণাই 
বশ্বপ্রাণের প্রথম প্রোতি, তার মর্মকথা। তাই তো বাসনার ব্যাকুলতা, ভোগের 
তর্পণ ও এ*ব্ের সাধনা ছেয়ে আছে তার প্রবর্তনা । 

আনন্দের এষণা প্রাণের স্বধর্ম। কিন্তু এ-আধারে কোথায় খধুজে পাব 
সেই আনন্দরূপ 2 'িশবলশলার সাধনরূপে চিৎশাক্ত প্রাণকে ফুটিয়েছে, আতি- 
মানস ফটিয়েছে মনকে । কিন্তু এআধারের কোন্‌ তত্তুকে আশ্রয় করে বিশ্ব 
তাঁর আনন্দলীলা হল্লোলিত ? বিশবভাবন 'দব্যপুরূষের চারাট ভাব আমরা 
দেখেছি : তিনি সম্মান, চিৎশাক্ত, আনন্দরূপ এবং আতমানস। এও দেখোছ 
জড়াবশ্বে আতমানস সর্বগত অথচ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রত্যেক বাস্তব- 
প্রাতিভাসে অন্তর্গঢ় রহস্যশাক্তর িচ্ছুরণর্পে তার আবেশ, কিন্তু প্রাকৃত- 
পাঁরণামের লীলায় জের গৌণাঁবভীতি মনকে সে তার সাধন করেছে। 
তেমান ব্রন্ষের চিৎশাক্ত জড়বিশ্বে অনুস্যত প্রচ্ছন্ন ও 'বিশবলীলায় 
নিগৃড় স্পন্দনে স্পন্দিত হয়েও বিশেষ করে নিজের গৌণিভূতি প্রাণের রূপে 
ফুটে উঠছে। এখনও পৃথক করে জড়ের তত্ব আলোচিত হয়ান। তবুও বোঝা 
যায়, ব্রন্মের সদভাবও জড় বিশ্বপ্রাতভাসের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আকারে সর্বগত 
হয়ে আছে-_-ুসখানে বিশ্বের উপাদান, রূপ-ধাতু বা সদব্রঙ্গের জড়রুপপণী 
আত্মীবভীততে তার প্রথম প্রকাশ। এমনি করে তাহলে বন্দর আনন্দও বিশ্বে 
সর্বগত হয়ে আছে। নাঁখল প্রাতিভাসের অন্তরালে 'নগ্‌ট় তার প্রাতিজ্ঞা 
নিশ্চয়, তবু কোনও আত্মবিভূতির ছদ্মলীলায় এই আধারেও সে রূপায়িত 
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হয়েছে। ওই ছন্নাবভূতির সহায়ে সে-আনন্দকে আবিজ্কার করে িশ্বের 
কর্মে সার্থক করতে হবে, এই আমাদের জীবনবত। 

এই আনন্দাবভুতিকে প্রাচীন ওর্পানষাঁদক অর্থে আমরা বলতে পারি 
পুরুষ। আধারে এই পুরুষ জীবচেতনার্পে গুহাহত হয়ে আছে। সে 
প্রাণ নয়, মন নয় দেহ তো নয়ই। অথচ এ-তিনের মর্মকোষে নিগড 
যে-রসচেতনা আত্মরতির উল্লাস হয়ে প্রীত জ্যোতি কান্তি ও শদ্ধসত্ের 
মাধুরীতে ফুটতে চাইছে, আমাদের হৃৎ-শয় পুরুষ তারই ঘনবিগ্রহ। বস্তুত 
পুরুষের দবাট রূপ আমাদের মধ্যে যেমন প্রাকৃত আধারে প্রত্যেক বিশবতত্তের 
রয়েছে যুগনদ্ধ রূপ। সত্য বলতে আমাদের দু মন। একটি সাধারণ 
বাহশ্চর মন, যা আমাদের পারণম্যমান অহংএর বসৃষ্ট-যাকে আমরা জড়ের 
কবল হতে প্রমুক্ত চেতনার বাঁহর্ভাসরূপে গড়োছ। আরেকটি আমাদের 
আধিচেতন মন, যা মনোময় ব্যবহার-জীবনের কুণ্ঠচার হতে নির্মক্ত এক বিশাল 
বীর্যময় জ্যোতিজ্মান তত্ব । যে বাঁহশ্চর মনোময় পুরুষাঁবধতাকে 1নজের 
স্বরূপ বলে আমরা ভুল কার, এমন আছে তারও অন্তরালে সত্যকার মনোময় 
পুরুষরূপে। তেমনি এই আধারে আছে দুটি প্রাণ। একটি বাঁহবৃন্ত, 
অন্নময় বিগ্রহের সঙ্গে জড়িত, প্রাক্তন জড়-পাঁরণামের সঙ্কোচ দ্বারা পীড়ত-_ 
একাঁদন জন্মোছিল, আজ বে*চে আছে, আবার একাদন সে মরবে। আরেক 
প্রাণ এক অধিচেতন শীক্তর সংবেগ--জীবন-মরণের বন্ধনী দ্বারা সে বোন্টিত 
ন্য়। সে-ই আমাদের সত্যকার প্রাণময় পুরুষ । যে-প্রাণললাকে জীবনের 
সত্যর্প বলে ভুল করি, তার িছনে তার আঁধন্ঠান। এমন-ক এই দৈবতলণলা 


আমাদের অন্নময় সম্ভতাতেও আছে। এই স্থুলদেহের অন্তরে আছে এক 
ভূতসক্ষময় সত্তা-বা শুধু অন্নময় কোশের নয়, প্রাণময় ও মনোময় কোশেরও 


শা*বত উপাদান। ভুল করে যে-স্থুলবিগ্রহকে আত্মার সমগ্র ভোগায়তন ভাব, 
অন্নময় পুরুষর্পে তারও সে আঁধম্ঠাতা। তেমাঁন আবার জীবচেতনারও 
রয়েছে দুটি রূপ॥ একাঁটকে জানি বাঁহশ্চর কামপুরুষ বলে-যে এষণা- 
বেদনায় নিত্য উদ্বেল, সখসঙ্গ জ্ঞানসঙ্গ ও এশ্বর্যের আকৃতিতে চণ্চল। 
আরেকটি আমাদের আধচেতন জীবসত্তা- প্রশীতি জ্যোতি আনন্দ ও সত্বশ্দ্ধির 
দব্যবীর্যে যে জ্যোতিম্মান। সাধারণত আমরা যাকে জীবচেতনার মর্যাদা 
দিই, তারও অন্তর্গট ওই শুদ্ধসত্বই তো আমাদের জীবাত্মার সত্য স্বরৃপ। 
এই শুদ্ধ বিপুল জ্যোতির্ময় জীবচেতনার ছটা কারও বাইরে প্রাতফিত 
হলে আমরা বলি, "মানুষটার হৃদয় আছে'। আর ব্যইরে তার প্রকাশ স্তিমিত 
দেখলেই বল, "মানুষটা হদয়হশীন। 

আধারের বাঁহরঙ্গ হয়ে ফুটেছে সঙ্কীর্ণ অহন্তার বিকার শুধু । কিন্তু 
আঁধচেতন ভূমিতে পাই আমাদের ব্যম্টিভাবের সত্য ও বৃহৎ ব্যাকীতর মর্ম- 
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পাঁরচয়। এই বিপুল ব্যাকীতি আধারে গৃহাহত হয়ে আছে। অথচ 
এইখানে আমাদের ব্যাক্তচেতনাও রয়েছে বি*বচেতনার কাছ ঘেষে--তাকে 
ছয়ে, তার সঙ্গে নিরন্তর মাখামাখি হয়ে । তাই আমাদের আধপ্ুচতন মনে বিরাট 
মনের বিশ্বাবজ্ঞানের আলো পড়ে, আঁধচেতন প্রাণে সণ্চাঁরত হয় বিরাট প্রাণের 
বিশ্বব্যাপী সংবেগ, আধচেতন তনূতে লাগে অল্রময় বিরাটের বিশ্বব্যাপ্ত 
শাক্তব্যহের দোলা । কিন্তু আধচেতনা হতে 'বাবক্ত হয়ে প্রাকৃত দেহ-প্রাণ- 
মনের চারাঁদকে কতগ্াীল নিরেট দেয়াল গড়ে উঠেছে। বিশ্বপ্রকৃতি তাদের 
আতকজ্টে অত্যন্ত অসম্পর্ণভাবে ভেদ করে_ সুনিপূণ অথচ আনাঁড় 
কতগ্দাল স্থূল উপায়ে। আঁধচেতনায় এ-ব্যবধান নিতান্ত কা. তাই সেখানে 
তা একই সময়ে বিচ্ছেদ ও যোগাযোগের সাধন। আমাদের হৃতৎশয় আধিচেতন 
পুরুষের 'পরেও তেমান ঝরছে বিরাট পুরুষের জগদানন্দ-_যে-আনন্দ উপচে 
ওঠে তাঁর স্বরূপসন্তায়, তাঁর ভূতভাবন জঈীবঘন 'বিভাবনায়, ষে প্রাকৃত দেহ- 
প্রাণমনের খেলা নাখলব্যাপী তাঁর জাবলনীলার বাহন তার উচ্ছলনে। 
অহঙ্কারের আতস্থূল প্রাকার দ্বারা কামপুরূষ জগদানন্দের এই উল্লাস হতে 
বাচ্ছন্ন রয়েছে, যাঁদও সে-প্রাকারের মাঝেমাঝে আছে জ্যোতির দুয়ার । 
কিন্তু বিরাটের আনন্দচ্ছটা সে-নিগ্গমপথে নামতে গিয়ে স্তিমিত ও বিকৃত 
হয়ে যায়, 'কংবা দেখা দেয় বিপর্যয়ের ছদ্মবেশে । 

অতএব মানতে হয়, এই বাঁহশ্চর কামময় জীবচেতনায় কখনও জীব- 
স্বরূপের সত্য পাঁরচয় মেলে না। এর মধ্যে দৌথ শুধু জীবসত্ত্ের বকাতি, 
পাই ব*বযোগের একটা প্রতীপ অনুভব মান্র। জাঁব যে তার সত্যস্বর্প 
খজে পায় না, তাকেই বাল ভবরোগ। সে-রোগের নিদান তার কুশ্ঠিত 
অনুভব। বাঁহজণ্গৎকে বাহুবন্ধনে বেধেও সে তার অন্তরাত্মার 'নাবড় 
স্পর্শটুকু পায় না। জগতের বুকে খুজছে সে সন্তা চৈতন্য বীর্য ও আনন্দের 
রসঘন অনুভব, অথচ প্রাতানয়ত তার চেতনা হয়ে উঠছে বির্দ্ধ স্পর্শ ও 
প্রত্যয়ের কন্টকশয়ন। ওই রসসান্দ্র অনুভবাঁট একবার পেলে এই শরশব্যাতেও 
তার জাগত সং-চংআনন্দ-বীর্যের মুণ্ধ িহরন। সমস্ত আপাতাঁবরোধ 
অখণ্ডসত্যের বৃহৎসামে রাঁণত হয়ে উঠত এই মান্রাস্পর্শের স্বরগ্রামের ভিতর 
দয়ে। সেই সঙ্গে সে পেত জীবসত্ত্বের সত্য পাঁরচয় এবং সেই পাঁরচয়ে 
জানত তার আত্মাকে-কেননা জীবভাব তার আত্মস্বরূপের শ্রাতভূ্‌ এবং তার 
আত্মাই িশ্বাত্মা। কিন্তু অহঙ্কারাবমূঢ় বলে এঅনুভব হতে সে বাণ্চিত। মূঢ় 
অহামকা তার সকল মনন হৃদয়ের সকল ভাব ছেয়ে আছে- এমন-ক হীন্ড্রয়- 
বোধকে পরযন্তি। তাই 'বষয়সংস্পর্শে তার ইন্দ্রিয় নন্দিত হয়ে জগৎকে উল্লাসত 
বীর্যের 'নাবড় আলিঙ্গনে জাঁড়য়ে ধরে না। বিশ্বের স্পর্শে কখনও তার 
মধ্যে জাগে খুশি, কখনও বিরাক্ত, কখনও তৃপ্ত, কখনও-বা অতপ্ত। তাই 
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তার সাড়াও হয় 'বাঁচন্র। বিশ্বের দিকে কাঁ্পত আকৃতি নিয়ে কখনও সে 
এঁগয়ে যায় সতর্ক পদক্ষেপে, অথবা অধীর উদ্দামতায়। আবার কখনও 
জুগুস্সায় ছিটকে পড়ে তার কাছ থেকে- ক্রোধে ন্রাসে মূঢু বিরাগ বা ক্ষুন্ধ 
অতৃপ্ততে। জীবনকে এমনি করে ভুল বুঝে কামপুরুষই 'নাখলের রসঘন 
অনুভবক বিকৃত করে। তার ফলে সন্তার নিরঞ্জন স্বরূপানন্দ সুখ-দুঃখ- 
মোহের সাও্কর্ষে ছড়িয়ে পড়ে চেতনায় 'ব-বম হয়ে। 

বিশ্বে বন্ধের আনন্দস্বরূপের আভব্যাক্ত আলোচনা করতে গিয়ে দেখোছ, 
সুখ-দুঃখ-ওদাসীন্যের যে ব্যাবহারক অনুভব, তার এঁকান্তিকতা বা স্বারাঁসক 
কোনও প্রামাণ্য নাই। গ্রাহক-চেতনার প্রত্যক্‌-বৃন্তি ?দয়ে তাদের তারতম্য 
নরু'পত হয়। তাই সুখ-দুঃখের অনুভবকে তারার নিখাদে চড়ানো যায় 
যেমন, তেমান আবার নামিয়ে আনা যায় উদারার খরজে- এমন-ক তাদের 
আপাত-প্রাতভাসকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলাও চলে। এমাঁন করে সুখকে দুঃখে 
অথবা দুঃ$খকে সুখে রূপান্তারত করা যায়। কেননা স্বরূপত তারা যে একই 
রসচেতনা, শুধ্‌ বোধে ও বেদনায় বেজে ওঠে ভিন্ন সুরে-এই না তাদের 
মর্মরহস্য। ওদাসীন্যেরও তেমান তিনটি রূপ আছে।' কামপুরুষের শচন্ত 
কখনও অনবাহত ?ক অসামর্থযবশত অসাড় থাকে, তখন বষয়রসের বোধ বেদনা 
ও পিপাসা সুপ্ত অথবা লন্প্ত থাকে তার মধ্যে। কখনও-বা রসের সংস্পেও 
সে বাঁহশ্চর চিত্ত দিয়ে সাড়া দিতে চায় না। আবার কখনও ইচ্ছাশাক্তর 
জোরে সুখ-দুঃখের অনুভবকে উৎখাত করে চিত্তে সে ফুটিয়ে তোলে 
অপারগ্রহের 'নর্র্ণতা। তিনটি ব্যাপারেই, রসবোধ ডীদ্রক্ত থাকে আঁধচেতনায় 
_শুধু থাকে না কামপুরূষের বহিশ্চেতনায় তাকে ব্যক্তরূপে ফ্াটয়ে তোলবার 
ইচ্ছা আয়োজন বা সামর্থয। 

আধুনিক মনোবদের অবেক্ষা ও পরাঁক্ষার কল্যাণ আমরা এখন জান, 
বাঁহশ্েতন মন যে-স্পর্শযোগের খবর রাখে না, তারও অনুভব ও স্মাতি আধ- 
চেতন মনে সাত থাকে । তেমান অধিচেতন পুরুষেরও রসানুভব নিত্য সজাগ 
রয়েছে। বাঁহশ্চেতন কামপনরূষ যাকে বিরক্ত হয়ে বা বিরস জ্ঞানে বর্জন করে 
অথবা তট্স্থ অপারগ্রহের ভানে উপেক্ষা করে, আঁধচেতন পুরুষ সেই 'পস্পলের 
মধ্যেও আস্বাদন করেন স্বাদ রস। বস্তুত নিজেকে পুরাপুরি জানতে হলে 
এই পরাক-চেতনার অন্তরালে ভূবতে হবে, কারণ এ তো আমাদের ব্যাবহারক 
অনুভবের একটা চয়নিকা শুধু-চেতনার সকল সূর তো এর তারে-তারে 
ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে না। এর ভ্রস্ত অপট; খাঁন্ডত তজ মায় বিপুল জীবনরহস্যের 
কতটুকুই-বা রূপ পায় ই তাই পরাকৃচেতনা পার হয়ে এষণাকে যাঁদ অবচেতনার 
অতল গহহরে না তাঁলয়ে দই, নিজেকে যাঁদ না মেলে ধার আতচেতনার 
বৈপুল্যের দিকে, তাহলে প্রাকৃত জীবনের সঙ্গে তাদের কি সম্বন্ধ তা জানতেও 
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পারব না। আত্মবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করতে পরাক্চেতনার সত্গে-সঙ্গে 
জানতে হবে অবচেতনা ও আতচেতনার রহস্য । কারণ, আমাদের সমগ্র 
জীবন এই তিনাট লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাই এই শ্রয়ীর পাঁরাঁচাতিতেই 
তার অখণ্ডরূপ ধরা পড়ে। প্রাকৃত আধারে যা আতিচেতন, ব*বম্ভর 
বিশ্বাত্মার সঙ্গে তা এক হয়ে আছে- প্রাতিভাসিক বোচিন্রের শাসন সে মেনে 
চলে না। তাই বস্তুর স্বরূপসত্য ও স্বরৃপানন্দের সে পেয়েছে পর্ণ আঁধকার। 
আমরা যাকে বলি অবচেতনা, তার জ্যোতির্মুখ রূপ হল আধচেতনা। কিন্তু 
অধিচেতনার আবেশে থেকেও বিশবানূভবের সাধনই সে, ভর্তা নয়। ব*বম্ভর 
বশ্বাত্মার সঙ্গে কার্যত একাত্মক না হয়েও 'বি*বানূভবের ভিতর দিয়েই নিজেকে 
সে মেলে রেখেছে তাঁর দিকে । আঁধচেতন পুরুষ [বিশ্বের রসরৃপাঁট অল্তরে- 
কামপুরূষের অনুভবের অর্থ ও আঁধকারও তিনি জানেন, তাই সুখ-দুঃখ- 
ওদাসীন্যের স্পর্শকে উপরে-উপরে স্বীকার করেও সমান আনন্দই ভোগ করেন 
সবার মধ্যে। অর্থাৎ আমাদের অন্তরপুরুূষ সকল অনুভবেই উল্লাসত, 
সব-কিছ7 হতে জ্ঞান বল ও সুখ আহরণ করে রসের উপচয়ে ভরে তোলেন 
তাঁর মধূচক্র। এই অন্তরপহ্রুষের প্রচোদনাতে আমাদের কামাচত্ত দুঃখ- 
আঘাত সয়েও তার মধ্যে খুজে পায় সুখ, অভ্যস্ত সুখকে করে বজন, তার 
অর্থের ঘটায় রূপান্তর কি বিপষয়, উপেক্ষার সাধনায় অন করে সমত্ববোধ 
অথবা বিশ্ববৈচিন্র্ের উল্লাসে সববাকছুতেই পার সমান আনন্দ। তার 
এ-সাধনার মূলে আছে সেই বিরাটের প্রোত-াঁষাঁন 'বাচন্র অনুভবের রসায়নে 
তার প্রকৃতিকে পুম্ট করতে চান। এইখানেই মানবচেতনার বোৌশিষ্ট্য। শুধু 
কামপরুষ যাঁদ তার প্রভু হত, তাহলে তাকে গাছপালা কি পাথরের মত স্থাণু 
হয়ে থাকতে হত। তাদের প্রাণ বাহঃসংজ্ঞ নয় বলে স্থাণৃত্ব বা গতানু- 
গাঁতকতার 'আড়জ্টতার মধ্যে অল্তর্যামী আজও এমন+কোনও সাধন খবজে 
পানান, যা জাত-ধর্মের বাঁধা পর্ণ ছাঁড়য়ে প্রাণের সুরকে মীক্ত দিতে পারে। 
কামপুর্ষও আপন চালে চলতে পেলে ওদের মত চিরকাল শুধু একই খাতে 
পাক খেয়ে মরত। 

প্রাচীন দার্শনকদের মতে সুখ-দুঃখের অন্যোন্যসম্বন্ধ অনাঁতবর্তননয়-_ 
সত্য-মিথ্যা, শাক্ত-অশাক্ত, জীবন-মরণের মত। তাই তাদের হাত থেকে 
বাঁচবার একমাত্র পথ সম্পূর্ণ উপেক্ষা-অর্থাং নঃসাড় হয়ে থাকা [বশবসত্তার 

ভঘাতে। কিন্তু মনো বিজ্ঞানের সূক্ষমতর পর্যালোচনায় বোঝা যায়, বিশ্বের 
বাহরঙ্গ তথ্যের "পরে এ-মতের প্রাতিষ্ঠা বলে সমস্যাসমাধানের পুরা সঙ্কেতাঁট 
এর মধ্যে মেলে না। অন্তরপুর্ষকে বাঁহশ্চেতনার পুরোধা করে অহংশাসত 
সুখ-দুঃখের দ্বন্দবকেও এক সমরস সর্বাবগাহী সাঁবশেষশীনার্বশেষ আনন্দ- 
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চেতনায় রুপান্তাঁরত করা চলে। নিসর্গ-প্রোমকের মধ্যে এমানতর নৈব্যক্তক 
চেতনার আবেশ আছে। তাই প্রকৃতির সকল রূপে তার সমান আনন্দ। তার 
মধ্যে ভয় বা জুগৃপ্সা নাই, নাই সংস্কারবশে ভাল-লাগা আর না-লাগার মৃঢ়ুতা । 
অপরের কাছে যা তুচ্ছ এবং আঁকিিৎকর, নগন এবং অমাঁজতি, জুগপ্সিত 
এবং ভয়ঙ্কর, তারও মধ্যে দেখে সে স্মন্দরকে। এই চেতনার আবেশেই শিল্প 
এবং কাব ব্রন্ধাস্বাদসহোদর রসের সন্ধান পায় হৃদয়ের ভাবোচ্ছবাসে, 
বাহঃসোন্দর্ষের রূপরেখায় অথবা মানসরূপের মাধ্রীতে। প্রাকৃত জনগণ 
জুগুস্সায় ষাকে ছেড়ে যায় অথবা জড়িয়ে ধরে বর্ণরাতর আকর্ষণে, তারও 
সত্তার নিগ্ঢ় বীর্যে তারা খোঁজে সেই রসেরই আস্বাদন। সর্বন্র ইন্টদর্শ 
ঈশ্বরপ্প্রামক, তত্ুজিজ্ঞাসু, ব্াদ্ধিজীবী, রাঁসক অথবা ভোগন- সাধনার ধারা 
পৃথক হলেও সবাই এই পথের সাধক। বস্তুত তাদের প্রজ্ঞা শ্রী আনন্দ অথবা 
ব্রহ্মভাবের এষণা সার্থক হবার এছাড়া আর কোনও পথ নাই। সবন্র 
1দব্যভাবের আরোপ হয় একান্ত দুঃসাধ্য, অথবা অনেকের কাছে অসম্ভব বা 
উৎকট ও জুগ্শ্সিত মনে হয় এইজন্য যে, আমাদের আধারের অনেকখানি 
জুড়ে আছে ক্ষুদ্র অহামকার নানা জুলুম, দেহের কিংবা মূড় হৃদয়ের সুখ- 
দুঃখের বেদনা, অথবা প্রাণবাসনার রতি-বিরাতির সংঘাত। তাদের প্রমন্ততাকে 
ঠোঁকয়ে রাখবার বীর্য বা সামর্থ কামপর্ষের নাই। আবিদ্যাচ্ছল্স মূ 
ভয় পায়, যদিও বিজ্ঞান- কি শিজ্প-সাধনায় তার প্রয়োগে তার কুণ্ঠা নাই। 
এমন-ক কোনও-কোনও আঁসদ্ধ সাধকের জঁবনে এই নৈর্যাক্তকতা খানিকটা 
অভ্যস্ত হয়েও যায়, যাঁদ তা বাঁহশ্চর জীবচেতনার বত্রলালত বাসনার সণ্য়কে 
বা প্রাকতমনের সমার্থত কামনার তর্পণকে আঘাত না করে। কেননা, ওই 
বাসনার কুণ্ডলীর 'পরেই রয়েছে ব্যাবহারিক জীবনের একান্ত নিভর ৷ 
অধ্যাত্মচেতনার অপেক্ষাকৃত 'নমূক্ত প্রকাশ যেখানে, সেখানেও সমত্ববোধ ও 
নৈব্যাক্তকতার অংশকলা প্রয়োজন হয়, যা চেতনা ও সাধনার সেই ভূমিরই 
উপযোগী । কিন্তু তাতে অহংশাঁসত ব্যাবহারক জীবনের কোনও রূপান্তর 
ঘটে না।...সাক্ষচেতনাকে নীচে নামিয়ে আনতে হলে চাই জীবনধারার আমূল 
পারবর্তন। কিন্তু কামপুরুষের পক্ষে তা অসাধ্যসাধনের শামিল। 

যে অন্তগ্গঢ় পুরুষ আমাদের জীবনসত্য ও জাীবনাধার, তাঁকে বলোছ 
“আধচেতন” (80101100191 )। কিন্তু একট গোল হতে পারে কথাটা 
নিয়ে-কেননা সে-পুরদষের আঁধষ্ঠান আমাদের জাগ্রং-চেতনার অবরভূমিতে 
নয়, যাঁদও ৪1011701791 শব্দটর ব্যঙ্জনা সেইদিকে। মূঢ় দেহ-প্রাণ-মনের 
স্থূল কণ্চ৮কের অন্তরালে হদয়ের মাঁণকোঠায় জ্বলছে চেতনার দীপকাঁলকা। 
এই অন্তর্গঢ় জীবচেতনাই আমাদের মধ্যে ব্রন্মজ্যোতির নিত্যদশপ্ত অধৃমক 
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শিখা । অধ্যাত্মবোধের যে নাঁবড় অচেতনা ছেয়ে আছে অপরা প্রকৃতিকে, তারও 
মধ্যে সে জেগে আছে অম্লান, আনর্বাণ। ব্রহ্গজ্যোতি হতে জাত এই জাতবেদা 
অবিদ্যার কুহরকে উদ্দ্যোতত করে শয়ান রয়েছেন 'বর্ধমানঃ স্বে দমে" উপচে 
চলেছেন আপন ঘরে এবং পরিশেষে আবদ্যাকে বিদ্যায় রূপান্তরিত করছেন 
নাজের বার্যে। ইনিই আমাদের গৃহাহিত সাক্ষী ও শাস্তা, আমাদের 
অন্তর্ধামী, সক্রো্টসের 109600017, ভাবকের অন্তজের্যাতি বা অন্তশ্চারণী 
দব্যবাক। ব্রন্দের আনর্বাণ িৎকণরূপে ইনিই আছেন জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের 
মধ্যে অবিন*্বর- মৃত্যু ক্ষয় বা বিকার দ্বারা অপরামূন্ট। অজ কূটস্থ আত্মা 
যাঁদও তিনি নন-কেননা কৃটস্থ পুরুষ জীবচেতনার আঁধম্ঠাতা হয়েও 
বিশবচেতনা ও আঁতিচেতনার সংবিতে নিত্যদপ্ত। তবু তান তাঁরই  প্রকীত-স্থ 
প্রাতভি ও প্রাতিরূপ।॥ চৈত্য-পুরুষরূপে তিনি সক্ষম-অল্লময় প্রাণময় ও 
মনোময় পুরুষের ভর্তা এবং সাক্ষী, তাদের পুম্টি ও উপচয়ের ভোক্তা । 
এ-তিনাঁট পুরুষের স্বরুপ যাঁদও আধারের মধ্যে আবৃত, তবু তাদের একটা 
সামীয়ক প্রাতভাস বাইরে প্রাক্ষপ্ত হয়ে আমাদের প্রাকৃত জীবভাব গড়ে তোলে। 
তাদের বাহরঙ্গ বৃত্তি ও 'স্থাতির সমাহারকে আমরা নিজের স্বর্প বলে 
জানি। কিন্তু ওই গুহাশয় অধূমক জ্যোতই চৈত্যপুরষরূপে আধারে 
আঁবর্ভৃত হয়ে উপক্ষিপ্ত করেন আমাদের জাঁবসত্ৃকে-যা জল্ম হতে জল্মান্তরে 
বিপাঁরণাম উপচয় ও পুন্টির ধারা বেয়ে চলে। জন্ম হতে মরণে, আবার মরণ 
হতে নবজল্মে চলেছে এই “অহদ্‌ মুসাফির" বারে-বারে প্রাকৃত কণ্চুকের, 
বাঁচন্র সাজ বদলে । গোপনে-গোপনে মন প্রাণ ও দেহের "পরেই চৈত্যপৃরুষের 
প্রথম কাজ চলে আধাশক এবং পরোক্ষ উপায়ে_কেননা আত্মপ্রকীতির এই 
দকটাকে তার প্রথমে গড়ে তুলতে হয় আত্মস্ফূরণের সাধনরূপে। তাই 
দেহ-প্রাণ-মনের পর্ণ-পাঁরণামের অপেক্ষায় দীর্ঘযঘুগ তাদের আবেম্টনে তাকে 
বন্দী থাকতে হয়। কিন্তু তার এ-প্রতীক্ষাও ব্যর্থ হয় না কেননা আবদ্যাচ্ছন্ন 
মানূষকে ব্রাহ্ম চেতনার জ্যোতিলেোকে উত্তীর্ণ করাই তার ব্ুত। অতএব 
আবদ্যভাঁমর সকল অনুভবের সারট.কু আহরণ করে তা-ই "দিয়ে সে প্রকৃতির 
মধ্যে গড়ে তোলে চৈত্যসত্তার একটি কন্দ। অনুভবের অবশেষটুকু হয় তার 
ভাঁবষ্য সাধন-সম্পাস্তর উপাদান-_যঘতাঁদন না দেহ-প্রাণ-মনের সকল সাধন 
ভাস্বর হয়ে ওঠে গরমপুরুষের দব্য নামত্তরূপে। এই নি চৈত্য-পুরুষই 
আমাদের স্বধর্মের যথার্থ বেস্তা_ নীতিবাদঁর কল্পিত গতানুগতিক ধর্মবোধের 
চেয়েও সত্য এবং 'িগূঢ় তাঁর প্রোতি। কারণ, এই হৃৎশয় পুরুষই আমাদের 
গনত্য প্রচোঁদত করছেন সত্য খত ও শ্ত্রীর দকে, প্রেম ও সৌষম্যের দিকে 
ফৃটিয়ে তুলছেন আধারের অন্তগট় যত দৈবী সম্পদ। যতক্ষণ পর্যন্ত 
দিব্যপ্রকীতির এষণা এই চেতনায় বরিম্ঠ না হয়ে ও₹ঠ, ততক্ষণ সাধনার তাঁর 
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বরাম নাই। এই চৈত্যপুরুষই সাধক, খাঁষ ও কাব আমাদের মধ্যে। 
“অচ্িনূ স্বারাজ্যং- স্বারাজ্যের পূর্ণদীশ্তিতে ভাস্বর ইনিই 'হরণ্যবতশীন 
হয়ে চেতনার মোড় ঘ্ারয়ে দেন আত্মাবদ্যা ও ব্রহ্মাবদ্যার দিকে--পরম সত্য 
পরম শব ও পরমা শ্রী প্রীতি ও রাঁতর 'দকে, আমাদের উত্তঈর্ণ করেন পরম 
ব্যোমে, অদ্বৈতভাবানাবড় 'বিশ্বমৈন্রীর পরশমাঁণ বুলিয়ে দেন চেতনায়। 
পক্ষান্তরে চৈত্যপ্রূষের ভাব যেখানে অপাঁরণত বিকৃত ও দুর্বল, সেখানে 
হয় আধারের সক্ষরতর অংশের কাশ হয় না, কিংবা তার সামর্থ্য ও প্রকাশ 
হয় কুণ্ঠিত__যাঁদও বাইরে থেকে মনে হয় সাধকের মন দীপ্ত এবং ওজস্বী, 
হৃদয়বাসনার আবেগ প্রবল অকুণ্ঠ এবং দধর্ষ, প্রাণশাক্ত সর্বজয়া, কায়সম্পং 
সর্বতোভাবে অনুকূল এবং বাহ্যজীবনও এশবর্য আর জয়গ্রীতে ঝলমল। 
তখনই জীবনে শুরু হয় কামপুরদষের তাণ্ডব চৈত্যপুরুষের মখোস প'রে। 
তার ইঙ্গিত ও অভীপ্সা, ভাব ও আদর্শ, কামনা ও আকৃঁতিকে আমরা তখন 
অন্তরপুরুষের নির্দেশে এবং অধ্যাত্জীবনের সম্পদ বলে ভুল বুঁঝি।* 
গুহাহত চৈত্যপুরুষ যাঁদ জীবনের পুরোধা হয়ে কামপুরুষকে 'নাজত 
করেন, প্রাকৃত দেহু-প্রাণ-মনের কণ্চকের আড়াল থেকে আধারকে অংশত না 
শাসন করে প্রকট মাহমায় তার পূর্ণ প্রশাসনের ভার নেন, তাহলে জীবনের 
সমস্ত অভশশসা আকৃতি ও আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠে সত্য খত ও শ্রীর চিন্ময় 
বিগ্রহে। তার ফলে, সমগ্র অপরা প্রকীতির মোড় ফিরে যায় মানুষের পরম- 
পুরুষার্থের ধর্দকে_ মু মত্যভাবের চরম পরাভবে চিশ্নয় জাবনের 
মহাবিষূবের 'দিকে। 

মনে হতে পারে, চৈত্যপরুষকে জীবনের প্রত্যক্ষ 'নয়ন্তারূপে চেতনার 
পুররাভাগে স্থাপন করতে পারলেই বুঝি আমাদের স্বভাবের সকল এষণা 
চরিতার্থ হবে, আমাদের সম্মুখে দিব্যধামের জ্যোতির দ;য়ার উন্মুক্ত হবে। 
এমনও মনে হতে পারে, এর পর ব্রাহ্ম 'স্থাতিতে অথবা পূর্ণাসাদ্ধর 'দব্যভূমিতে 


₹ 1১55০)10 শব্দটি চলতি কথায় সাধারণত বোঝায় কামপুরুষের বাঁত্তকে, চৈত্- 
পুরুষের ধর্মকে নয় । বিশেষত শব্দটর প্রয়োগ আরও শিথিল হয়, ঘখন চিত্তের 'বাভন্ন 
ভূমির নানা অপ্রাকৃত ন্যাপারকে আমরা ওই আখ্যা দিই। এসমস্ত ব্যাপার বাস্তাঁবক 
অধিচেতন ভূমিতে অন্তর্মন অল্তঃপ্রাণ বা সৃক্ষন অন্তর্দেহের সঙ্গেই যান্ত। চৈত্যপুরষের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাদের কোনও যোগ নাই । 9191£1115-রা এমন কথাও বলেন, বিদেহ 
সন্ভা মূর্ত হয়, আধার অমূর্ত-ভাবে মিলিয়ে যায়-_এগৃঁলি ১5/0810, ঘটনা । ব্যাপারটা 
সত্য বলে প্রমাণিত হলেও তাকে চৈত্যপুর্ষের লীলা বলা উচিত হবে না। তাহতে চৈত্য- 
সম্ভার অস্তিত্ব ও ধর্ম সম্পর্কে কোনও আলোকও পাওয়া যাবে না। একে বড় জোর বলা 
চলে অলৌকিক সুক্ষ ভৃতগ্রকৃতিরই একটা অসাধারণ 'বভাতি। প্রাকৃত জগতে স্থল আধারে 
আবিভূর্তি হয়ে স্থুলকে সে ধনজের অনুরূপ সক্ষে্ন সত্তায় রূপান্তরিত করে, আবার তাকে 
রূপ দেয় স্থুলভূতের বিগ্রহ-_ ব্যাপারটা আসলে এই। 
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কোনও প্রয়োজনই থাকবে না। বাঁদও তৈজস রূপান্তর জীবনের পূর্ণ 
রুপান্তরাসাদ্ধর অপাঁরহার্য অঙ্গ, তবু এতেই আধারের সর্বোস্তম চিন্ময় 
পারণাম সাধিত হয় না। চৈত্যপুরদষ প্রকৃতি-স্থ ব্যাম্টপুরূষ বলে আধারের 
শনগ্ঢ় 'দব্যাবভূতির ধারণা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় এবং সে-অনুভবের 
জ্যোতির্ময় বীর্ধকে তান চেতনায় স্কুরিত করতেও পারেন। কিন্তু তবু 
আত্মার 'বিশ্বাত্মরক ও বিশ্বোত্তীর্ণ মাহমার পূর্ণ প্রাতষ্ঠার জন্য চাই 
উত্তরলোক হতে শাঁক্তপাতের ফলে একটা চিন্ময় রূপান্তর। অধ্যাত্মজীবনের 
[িশেষকোনও পর্বে চৈত্যপুরুষ স্বতন্মভাবে সত্য-শিব-সুন্দরের একটা 
অন্তশ্চন্তিত-স্বাভনম্ট লোক সূম্টি করে তাতেই তৃপ্ত এবং সমাহিত থাকতে 
পারেন। কিংবা আরও-একট; এাগয়ে, নিস্পন্দভাবে বশবাতআার পরবশ হয়ে বিশ্বের 
সত্তা চেতনা বীর্য ও আনন্দকে দর্পণের মত গ্রহণ করতে পারেন- যাঁদও 
তাতে তাদের, অখন্ড সম্ভোগের আঁধিকার তাঁর মিলবে না। বিশবচেতনার 
সৃনাবড় আবেশে রোমাণ্চিত হয়ে হৃদয়ে মনে ইীন্দ্রিয়চেতনায় পর্য্তি 
সে-আবেশের উন্মাদনাকে অনুভব করেও শুধু মৃহ্ধ বিবশতায় তাকে তান 
ধারণই করতে পারবেন- কিন্তু অকুণ্ঠ ঈশনায় তার প্রবেগকে বাহজগিতে 
সণ্টারত করতে পারবেন না। অথবা 'বশ্বোত্তর ভূমিতে আত্মার স্থাণুস্বভাবে 
সম্যক সমাহিত হয়ে, অন্তশ্চেতনায় জগৎ হতে 'বাবস্ত থেকে ব্যান্টভাবের 
পরানর্বাণে আবার তান ফিরে যেতে পারেন স্বরূপের অনাদি উৎসমূলে। 
সেখানে, অপরা প্রকাতিকে দিব্য করে তোলবার যে-সাধনা ছিল বিধাতার কাছে 
পাওয়া তাঁর চরম দায়, তাকে সার্থক করবার কোনও সঙ্কজ্প বা শাক্তও তাঁর 
থাকবে না। কারণ আত্মা হতে ব্রহ্ম হতে প্রকীতিতে চৈত্যপদরুষের আঁবর্ভাব 
ঘটোছল, অতএব প্রকৃতি হতে আবার 'তাঁন ফিরেও যেতে পারেন অক্ষরব্রন্মের 
নিস্তরঞ্গ স্তন্ধতায়- আত্মার পরম নৈঃশব্দ্য ও আধ্যাত্বক স্থাণ্ুত্বের চরম 
গহনে সমাহত হয়ে। গীতার ভাষায় চৈত্যপুরুষ 'দিব্যপুরষের সনাতন অংশ, 
সুতরাং আনন্ত্যের অতক্ণয বিধান অনুসারে অংশ হয়েও অংশীর তান 
আঁবনাভূত। এমন-কি তাঁর প্রকৃতি-স্থ আংাঁশক বিভাব 'বাঁবক্ত আত্মানূভবের 
বাহ্বঞ্জনা মান্র, অতএব স্বরূপত অংশ হলেও তিনি অংশীই। স্বরুপসত্তার 
এই অনুভবে তাঁর চেতনা শোঁষত হয়ে যেতে পারে “তাতল সৈকতে বারাবল্দু 

জন মহ্যানর্বাণে তাঁর আপাতপ্রলয়ও ঘটতে পারে। আবার আবদ্যাপ্রকীতির 
তমঃপুঞ্জের মধ্যে একটি জ্যোতিঃকন্দ হয়েও (এইজন্ই উপাঁনষদে তান 
'অঙ্গ্ষ্ঠমার পুরুষ বলে বার্ণত), অধ্যাত্চেতনার আপূরণে আপ্যাঁয়ত করে 
নিজেকে তান বিশ্বময় ছাঁড়য়ে দিতে পারেন-_ হূদয়-মনের পারব্যাপ্ততে 
অনুভব করতে পারেন জগতের সাষুজ্য কিংবা তাদাত্ম্য। অথবা নিত্যসহচরের 
সন্ধান পেয়ে তাঁর আবচ্ছেদ সাহ্লিধ্য কামনা করতে পারেন ণতাঁন-_পুরুষোত্তমের 
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পরমা প্রকৃতি হয়ে ডুবে যেতে পারেন প্রেমসেবোত্তরা গতির অন্তহখন মাধ্‌রীতে। 
বলা বাহুল্য, সকল অধ্যাত্ব-অনুভবের মধ্যে ভাবকান্তিতে এই অনুভবই 
অনুস্তম। এমান করে আমাদের অধ্যাত্মীজজ্ঞাসার 'বপূল ও লোকোত্তর 'সাঁ্ধি 
নানাভাবেই ঘটতে পারে। তব এইখানেই মানুষের এষণার চরম ও পরম 
সার্থকতা নাও ফুটতে পারে। সত্যভাবক হয়তো এখানে দাঁড়য়েও বলবেন, 
“এহো বাহ্য-আগে কহ আর !' 

কারণ, এসমস্ত মানুষের অধ্যাত্মমনের 'সাদ্ধি। মন এদের মধ্যে উন্মনশ- 
ভাঁমতে উত্তীর্ণ হয়েও, চিদাকাশের জ্যোতিরৈ*বর্ষে ঝলমল হয়েও নিজের 
সংস্কূর ছাড়িয়ে যেতে পারোন। প্রাকৃতমনের এলাকাকে সে বহুদূর পোরয়ে 
গেছে লোকোন্তরের উপান্তভমিতে, তবু তার খণ্ডনপ্রবাত্ত দূর হয়নি । তাই 
শাশ্বত সল্মান্রের একটি বিভাবকেই সে জানছে একান্তিক বলে। ভাবছে, 
একাঁট খণ্ডাবভাবেই বুঝি তাঁর অখণ্ডস্বর্পের পর্ধবসান, বাঁঝ তাঁর প্রত্যেকাঁট 
বিভাব নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ । অতীন্দ্রয় অনুভবের রাজ্যেও মনের 
ক্রুমে তার কল্পনায় ভেসে চলতে পারে বন্ষের নৈঃশব্দ্য এবং ব্রন্মের শাক্তচাণ্চল্য, 
প্রপণ্াাতীত নিগ্গণ 'নাক্কুয় বক্ষ এবং মহেশ্বররৃপণ সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম, সত্তা 
এবং সম্ভূঁতি, দিব্য-পুরুষ এবং অপুরুষাঁবধ শুদ্ধ-সল্মাত্র। এই বিরোধাভাসের 
এক কোটকে প্রত্যাখ্যান করে আরেকাঁট কোটিকে শামবত স্বরূপসত্য জেনে 
সে তার মধ্যে নিমা্জত হতে পারে। কখনও তার কাছে পুরুষই একমান্ 
তত্ব, কখনও-বা অপুরুষাঁবধ সল্মাব্রই শুধু সত্য। তার দৃষ্টিতে প্রোমক 
কখনও নিত্যপ্রেমের ঘনবিগ্রহ, কখনও-বা প্রোমকই বস্তু, প্রেম তার অঞ্গকান্তি 
মান্র। ভূতে-ভূতে কখনও সে দেখে অপুরুষবিধ সন্মান্রের পৌরুষেয় বিভীতি, 
কখনও-বা অপন্রুষাঁবধ সন্তা তার কাছে শাশবত দব্য-পুরূষের একটা ভঙ্চিমান্র। 
এমনি করে মনের একটি বাতায়নপথে অনন্ত আকাশের সীমাহীন দর্শন 
অকল্পনীয় সার্থকতায় যখন সাধককে অভিভূত করে, তখন ওই একাঁট পথকেই 
পরম নিষ্ঠায় আঁকড়ে না ধরে' সে পারে না। কিন্তু অধ্যাত্মমনের এই সণ্চরণের 
ওপারেও আছে আতমানস খতচিতের লোকোত্তর অনুভব। সেখানে যত 
দবন্দৰ-বিরোধ ল-প্ত.হয়ে যায়, আনন্ত্যের চরম ও সম্ম্যক অনুভবে সকল খন্ডভাব 
ংহত হয় এক সহম্দল অখন্ডের সৃষমায় । একেই পুরুষার্থ বলে জানি। এইখান 
থেকেই আঁতমানস খতঁচিতে আঁধরূঢ় হওয়া এবং তার শক্তিকে নামিয়ে আনা 
এই আধারে_এই তো আমাদের মর্তজীবনের সাধ্যাবধি। তৈজস-রূপান্তরের 
পরে তাই চাই চিন্ময়-রূপান্তর এবং তারও উত্তরণ উদয়ন ও পূর্ণ সমাহরণ 
চাই আতমানস-রৃপান্তরের সহায়ে-যার মধ্যে আমাদের উত্তরায়ণের চরম সামা । 

িল্ময় নিত্যাস্থাতি আর জগল্ময় সম্ভাতি, এ-দুয়ের মাঝে শুধু আবিদ্যার 


২৩৬ 1দব্য-জীবন 


ছলনায় একটা আপাতাঁবরোধ দেখা দিয়েছে প্রাকৃত জীবনে । সৌষম্যের 
সত্যমন্তে এ-বিরোধের সম্যক সমাধান করতে পারে একমান্ত আঁতমানসণ 
চিংশাক্ত- যেমন বিশ্বসম্ভাতির অনেক অসামকে সে রূপান্তারত করেছে 
বৃহৎসামে। আবদ্যার জগতে প্রকীতি তার মনোময়ী প্রবৃত্তর অক্ষরূপে ক্পনা 
করে- অন্তরাত্মাকে নয়, তাঁর প্রাতভূ অহন্তাকে। আত্মকোন্দ্িকতাকে 'ভীন্ত 
করে আমরা দ্বন্দ বিরোধ ও অসত্গাঁতিতে সঙ্কুল জগতজোড়া মান্লাস্পশের 
জটিলতার মধ্যে গড়ে তুলেছি 'বাচনতর অনুভব ও সম্বন্ধের একটা ব্যহ। এই 
অহংএর দুগপ্রাকারের আড়ালে থেকে নিজেকে আমরা ঠৌঁকয়ে রেখোঁছ বিশ্ব 
এবং আনন্ত্যের আভঘাত হতে। কিন্তু চিন্ময়-রূপান্তরে সে-প্রাকার যখন 
ভেঙে পড়ে, তখন সাধকের অহং বিল:প্ত হয় নূনের পুতুল গলে যায় এক 
নিবিশেষ অনুভবের অকৃূল পাথারে, বিনাশের চোখ-ধাঁধানো আলোতে কোথায় 
মাঁলয়ে যায় সম্ভূতির বর্ণচ্ছটা। তাই দিশাহারা চেতনা সূনৃতের ছন্দে তার 
বাঁত্তকে বাঁধবার আর অবকাশ পায় না। প্রায়ই তখন সাধকের আত্মচেতনা 
দ্বধাবিভক্ত হয়ে যায়--ভিতরে সে চিন্ময়, কিন্তু বাইরে প্রাকৃত। সাধকের 
প্রত্ক্‌ অনুভবে থাকে নিরঙ্কুশ স্বাতন্দ্যে সমাসশন ব্রক্মানূভবের অচল প্রাতিজ্ঠা, 
অথচ তার পরাক্‌ চেতনা করে চলে অভ্যস্ত সংস্কারের অন্ধ অনুবর্তন- 
“অবশঃ প্রকৃতেবশাৎ। তত্তলাভের পরেও আধারে সণ্টারিত প্রাক্তন বেগের 
প্রবর্তনা তাকে যন্ত্রের মতই আবার্তত করে। এইহতে দেখা দেয় 'বাভন্ন 
কোটর সাধক। ব্যক্তিভাবের সম্পূর্ণ প্রলয়ে অহং-তল্ত ভিতরে-ভতরে 
একেবারে ভেঙে পড়লেও বাঁহঃপ্রকৃতির অব্যাহত গাততে দেখা দেয় নানা 
আপাত-অসঙ্গাঁত- যাঁদও সাধকের অন্তশ্চেতনা থাকে আত্মজ্যোতিতে ভাস্বর। 
এমনি করে সাধক কখনও হন জড়বৎ-বাইরে অসাড় এবং 'নাক্ক্রুয়, বাহ্যক 
পাঁরাস্থাঁতি বা শাক্তর বশে চালিত কিন্তু নিজে চলৎশাক্তহীন, অথচ অন্তরে 
'অন্তজ্যেোতিরন্তরারামঃ। কখনও ভিতরে পর্ণজ্ঞানে প্রীতান্ঠত থেকেও 
বাইরে তিনি বালবং। কখনও অন্তরে নিস্তরঞ্গ প্রশান্তিতে ডুবে থেকেও 
বাইর উন্মন্তবৎ, চিন্তায় ও আচরণে উচ্ছস্খল। আবার কখনও অন্তরে 
শুদ্ধসতৃ ও আত্মসমাহত হয়েও ব্যবহারে তান 'পিশাচবৎ প্রমত্ত, সংস্কারহীন। 
কখনও বাহঃপ্রবৃত্তিতে অন্তরের ছন্দ প্রকাশ পেলেও অভ্যস্ত অহংএর সংবেগই 
তার বাহন হয় এবং উদাসীন দ্রষ্টারূপে সাধক শধ: প্রারন্ধক্ষয়ের প্রতীক্ষায় দেখে 
যান সংস্কারের খেলা । তখন 'দিব্যানূভবের বীর্ধ মনকে সচল করলেও অন্তরের 
অনুভবের সবখানি তার মধ্যে ফোটে না-চল্ময় 'স্থাত ও মনের চলনের মাঝে 
সুর বাঁধা হয়ান বলে। এমন-ক অন্তজের্যাতর সহজ দাপ্তিও. যাঁদ সাধক- 
জীবনের 'দশারণ হয়, তবু কর্মের ছন্দে তার প্রকাশের ধারায় দেহ-প্রাণ-মনের নানা 
কৃণ্ঠা ও অপূর্ণতার ছাপ থাকতে পারে। সে-ক্ষেত্রে সাধকের দশা হয় অযোগ্য 


চৈত্য-পুরুষ ৩৩৭ 


মল্নিসভার দ্বারা বিড়াম্বত রাজার মত-কেননা অন্তরের বিজ্ঞানকে তখন তার 
রূপ দিতে হয় অজ্ঞানের প্রপণ্ে। খতম্ভরা প্রজ্ঞা ও সত্যসঙ্কজ্পের পরমসাধুজ্য 
যে-আতমানসের মধ্যে, একমান্র তার অবতরণে আধারের অন্তরে-বাইরে 
চিংস্বরূপের পরমসাম্যের প্রাতিষ্ঠা ঘটতে পারে। কেননা, অজ্ঞনের প্রপণ্থকে 
বিজ্ঞানের সোৌষম্যে রূপান্তারত করবার দিব্য সামর্থ্য আছে কেবল 
আতমানসেরই। 

প্রাণ ও মনের প্রাকৃতসত্তাকে স্বরূপসন্তার সঙ্গে যোগযুক্ত করে যেমন 
তাদের চরম আপ্যায়ন ঘটে, তেমাঁন চৈত্যপুরুষেরও পরম অভ্যুদয় সাধিত হয় 
পরমব্রন্মে নিহিত তাঁর 'দব্য স্বরূপসত্যের সমাপাত্ত অথবা সমাবেশে । 
উভয়ক্ষেত্রে আঁতমানসের শীক্তই 'দিব্য-সম্প্রয়োগের দৃতাী--সামর্যের 
পারপূর্ণতাকে সে-ই পর্যবাঁসত করে নিরঙ্কুশ তাদাত্যসঙ্গমে। কারণ, 
অখণ্ড-অদ্বয় সত্তার পরাবর কোটির মাঝে আতমানসই 'অমৃতস্য সেতুঃ। 
আঁতমানসেই আছে অখন্ডভাবিনী দঢুলোকের দ্যাত, আছে সর্বার্থসাধিকা 
মহাশীক্ত, আছে পরমানন্দের দিকে অপাবৃত জ্যোতির দুয়ার। ওই দ্যুলোকের 
দ্যাত ও শাক্তদ্বারা সমুদ্ধৃত হয়েই চৈতন্যপুরুষ আবার সমাবিস্ট হয় সদ্‌- 
ব্রন্মের আনন্দ-গঞ্গোন্রটীতে। সুখ-দুঃখের দ্বন্দবকে পরাভূত করে দেহ-প্রাণ- 
মনকে ভয় ও জুগুস্সার কবল হতে চিরানমক্ত ক'রে দিব্ধাম হতেই তখন 
মতের মান্রাস্পর্শকে রূপান্তাঁরত করে সে রক্গানন্দের বিদযন্ময় শিহরনে। 


চতুর্বিংশ অধ্যায় 
জড় 


তম্বং ব্ক্গোত ব্যজানাং। 
তভোতিরণয়োপানঘৎ ৩।২ 


অল্ল ব্রহ্ম- এই জ্ঞানে পেশছলেন তান । 
-তৈত্তিরয় উপানষদ ৩1২) 


য্যাক্ত দয়েও তাহলে আমরা এইটুকু বুঝোছ যে, প্রাণ এমন-একটা 
আনর্বাচ্য স্ব্নমায়া বা অসম্ভাব্য একটা অনর্থকঙ্পনা নয়, যা ধরেছে বেদনাময় 
বাস্তবের রূপ॥ কিন্তু বস্তুত সে সর্বসৎ বর্গের বিপুল চিৎস্পন্দন। 
কোথায় তার প্রাতিষ্ঠা, কি তার তত্ব, তারও খানিকটা পাঁরচয় পেয়োছ। তাই 
চরম পরিণামে উচ্ছৰাসত হয়ে উঠবে দন্যলোকের নন্দনমঞ্জরীতে। কিন্তু সকল 
তর্তের অবম একটি তত্তের সম্যক আলোচনা আমরা এখনও কাঁরান। সে হল 
জড়ের তত্ব, যার "পরে প্রাণ রচেছে তার পাদপন, কিংবা যার বীজদলকে বিদীর্ণ 
করে বিশ্বে নিজেকে সে ফুটিয়েছে বহুশাখ বনস্পাতির মত। এই জড়তত্তের 
পরেই মানুষের দেহ-প্রাণ-মনের প্রাতিষ্ঠা। তাছাড়া, চেতনার মনোময়- 
পাঁরণামের ফলে যাঁদ-বা দেখা "দিয়ে থাকে প্রাণের এই বাসন্ত-পুন্পোচ্ছৰাস; 
আতমানসের উদারলোকে স্বরূপসত্যের সন্ধানে মনের যে সম্প্রসারণ ও উদয়ন, 
বিশ্বে উপাঁচত প্রাণের এ*বর্ধ যাঁদ তার স্বাভাবিক পাঁরণাঁত হয়েও থাকে; 
তাহলেও একথা অনস্বীকার্য যে, এই দেহের আধারে এই মাটির বুকেই ছড়ানো 
রয়েছে প্রাণের মূল। দেহের একটা গৌরব আছে, সে তো বলাই বাহল্য। 
মনের জ্যোতির্ময় প্রগগাতকে ধারণ ও বহন করবার উপযোগী দেহ ও মাঁস্তজ্ক 
পেয়েছে কি গড়ে তুলেছে বলেই মানুষ পশুকে ছাড়িয়ে গেছে। তেমান আবার 
উল্মনী-লাকের জ্যোতিকে ধারণ ও বহন করবার উপযোগন দিব্য দেহ কিংবা 
তার অনুরূপ দৈহ্য-সাধন যাঁদ সে গড়ে তুলতে পারে, তাহলে পৃথিবীতে থেকেই 
দনজেকে সে ছাঁড়য়ে যাবে এবং শুধু অন্তরের 'বাঁবক্ত লোকে নয়, এই প্রাকৃত 
জশবনেই পাবে দেবমানবতার 'নরঙ্কুশ অধিকার। তা যাঁদ না হয়, তাহলে 
বুঝতে হতুব, বর্তমানের এই সান্ধ্যচেতনাতে পেশছেই বিশ্বপ্রাণের উদয়ন ব্যর্থ 
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ব্যাহত হয়ে গেল। তাই মর্তেযের মানুষ সচ্চদানন্দকে লাভ করবে শুধু 
আত্মীবলোপের সাধনায় এই দেহ-প্রাণ-মনের কণ%ক খাঁসয়ে আনন্ত্যের নিরঞ্জন 
মহিমায় ফিরে শিয়ে। অথবা বুঝতে হবে, নর নারায়ণের দিব্য 'নামিত্ত নয়। 
চন্ময়ী মহাশক্তির যে-প্রগাত পৃথবীর আর-সকল ভূত হতে তাকে পৃথক 
করেছে. তারও একটা নিয়াতকৃত নিয়ম আছে । অতএব আজ যেমন মানুষ 
জগতের সবাইকে ছাড়িয়ে হয়েছে পুরোধা, তেমনি একাঁদন তাকেও ছাড়িয়ে 
আর-কেউ এসে তার উত্তরাধকার গ্রহণ করবে। 
1চরন্তন বাধা, দেহের জুলুমই তাকে বরাবর সইতে হয়েছে । তাই অধ্যাত্ম- 
সাদ্ধর ব্যাকুল সাধক দেহকেই শধক্কার 'দয়েছে চিরকাল-_সবার চাইতে এই 
বস্তুটির "পরেই যেন বিশেষ করে তার বিতৃষণা ।...দেহের এই মৃূঢ়ভার আর সে 
বইতে পারে না। এর অন্ধ সংসক্ত স্থূলতা যেন অন্তরের *বাসরোধ করে 
আনে পলে-পলে, বৈরাগ্যের উদার আকাশে নিঃ*বাস ফেলে বাঁচে তার মন। 
এই আপদ হতে বাঁচবার জন্যে দেহকে এবং দেহাত্মবুদ্ধির প্রতীক জগৎকে 
পর্্ত সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে ।...আঁধকাংশ ধর্মেই জড় ধিকৃত, 
আভিশপ্ত। তাই বৈরাগণ্র নোতিবাদ অথবা পার্থবজীবনের প্রাতি একটা 
অসহায় সামায়ক তিতিক্ষার ভাব-এই হল তাদের মতে সত্যধর্মের এবং 
আধ্যাঁত্বকতার কম্টিপাথর। কিন্তু প্রাচীন ষুগের ধর্মে এত অসাঁহফুতা ছিল 
না। তার মননের গভীরত। বিশ্বের মর্মসত্যকে স্পর্শ করোছিল। কিসল্তাপে 
' সন্তপ্ত হয়ে সাধকের চিত্ত তখনও 'খিন্ন ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওঠোনি, তাই দ্যালোক 
আর ভূলোকের মাঝে বিচ্ছেদ এত প্রবল হয়ান। প্রাচীন খাঁষদের কাছে 
দা[লোক যেমন 'পতা, পাঁথবীও তেমাঁন মাতা অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
উভয়কেই তাঁরা সমানভাবে বেটে 'দিয়েছেন। কিন্তু অতাঁতের বাণীর রহস্য 
আমাদের কাছে আজ আচ্ছন্ন এবং অনবগাহ। সুতরাং অধ্যাতবাদীই হই আর 
জড়বাদীই হই, কৃপাণের আঘাতেই আমরা জীবনের গ্রল্থিমোচন করতে চাই। 
মর্তজশীবনের চরম পাঁরণাঁতিকে তাই কল্পনা কার এক মহানক্ষমণরূপে- এখন 
সে-নিক্ষমণ অনন্ত আনন্দ, অনন্ত 'বনন্টি বা অনন্ত 'নর্বাণ-যে-রূপ ধরেই 
আসুক না কেন! 

অধ্যাত্রচেতনার বিকাশের সঙ্গেই ধন্তু এই দেহাবিতৃষ্কা জাগে না। প্রাণের 
আঁবর্ভাব হতে এ-বরোধের শুরু, কেননা সান্টর গোড়াতেই দেখা 'দিয়েছে 
জড়ের সঙ্গে প্রাণের দ্বন্দব। জড় যেন প্রাণ ও চেতনার মূর্ত প্রাতষেধ। প্রাণ 
প্রবৃত্ততে চণ্চল, জড় অসাড়। প্রাণের প্রবেগ চিন্ময়, জড়ের শীক্ত মূ, 
অচেতন। প্রাণ জাীবাঁবগ্রহ গড়তে চায় সঙকলনবান্ত 'দিয়ে, জড় আণাঁবক 
বকলনে সে-প্রয়াস ব্যর্থ করতে চায়॥। এমান করে জড়ের বুকে প্রাণের আত্ম- 
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প্রীতষ্ঠার সকল আয়াস পর্যবাঁসত হয় আপাত-পরাভবে। প্রাণ তাই 
মরণমূ্ছায় বারবার ঢলে পড়ে জড়ের বুকে । মতনর আবিভণবে এই ম্বন্দব 
আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে কেননা মনের ঝগড়া প্রাণ এবং জড় দুয়েরই সঙ্গে। 
তাদের সঞ্কীর্ণতাকে কিছুতেই সে সইতে পারে না। জড়ের অসাড় স্থূলতা 
আর প্রাণের বিক্ষদন্ধ বেদনার নত্যশাসনের বিরুদ্ধে বরাবর তার 'িবদোহ। এই 
আবরাম সংগ্রামের ফলে মনে হয় বিজয়লক্ষন যেন মনের দিকে ঝোঁকেন, যাঁদও 
তাঁর অপূর্ণ ও আনশ্চত প্রসাদের অসম্ভব মূল্য দিতে হয় তাকে । স্বারাজ্য- 
প্রীতষ্ঠার উন্মাদনায় দেহ আর প্রাণকে মন শুধু-ষে জয়ই করে, তা নয়; প্রাণের 
তৃষ্তাকে, দেহের বীর্ষকে অবদামত নিগৃহীত এমন-কি বিনস্ট ক'রে প্রাণকে 
পঙ্গু ও দেহকে বিকল করতেও সে কুশ্ঠিত হয় না। মনের এই আয়াসই ধুর 
প্রাণের প্রাতি অরাতি ও দেহের প্রাতি 'বতৃষ্ষার রূপ- উভয়ের প্রাত জুগ্‌ুপ্সায় 
মান্ষ নিম্কলুষ চিত্ত ও বিশুদ্ধ ধর্ম বোধের কল্পলোকের দিকে ছুটে যায়। 
উন্মনীভূমির আভাস পেয়ে মানুষ এই বিরোধকে আরও প্রবল করে। তখন 
মন শরীর আর প্রাণ লাঞ্চত হয় ভব দেহাত্মবোধ এবং মারের ভ্রি-লাঞ্ছনে ৷ 
ভব-ব্যাধির সকল নিদান মানুষ তখন খুজে পায় মনে। চিৎ আর অচিতের 
্বন্দৰ একান্ত হয়ে দেখা দেয় বলে, অচিৎ আর তার কাছে চিতের সাধন নয়। 
অতএব হৃতশয় 'চন্ময় পুরুষের বিজয় সুনিশ্চিত হয় তাঁর সঙ্কীর্ণ আয়তনের 
প্রত্যাখ্যানে, দেহ-প্রাণ-মনের নিরাকাতিতে, স্বরূপের আনন্ত্যে তাঁর আত্ম- 
সংহরণে ।...এ জগৎ দ্বন্দবসঙ্কুল। সৃতরাং তার সকল দ্বন্দের একমান্র 
সমাধান হচ্ছে এই দ্বন্দবনীতিকেই চরমে তুলে অখন্ডের অঙ্গচ্ছেদ দ্বারা জগৎকে 
ছেটে ফেলা ! 

[কিন্তু এই জয়-পরাজয় একটা আপাত-প্রাতভাস মা। এতে সমস্যার 
সমাধান না করে তাকে পাশ কাঁটয়ে যাওয়া হয় শুধু । বাস্তাবক জড় তো 
প্রাণকে পরাভূত করতে পারোন। এরই মধ্যে জড়ের সঙ্গে সে রফা করেছে 
মৃত্যুকে তার অগ্রগতির সাধন ক'রে । মনও তেমাঁন দেহ আর প্রাণকে নাজ 
করে সর্বজয়ী হতে পারোন-তার বহর নিগৃ় সম্ভাবনাকে বন্ধ্যা করে কতক- 
গুলিকে সে অর্ধেক ফাটিয়ে তুলতে পেরেছে মান্র। দেহ ও প্রাণের সম্যক 
অনুশীলনে সেসব কুশড় ফুল হয়ে হয়তো ফন্টত একদিন। জাব-চিৎও 
অচিৎ-য়ের “পরে £বজয়ী হতে পারোন। শুধু তাদের দাবকে অস্বীকার 
করে পিছ হটেছে সে আপন ব্রত থেকে-ববরূপ চিৎপুরষের আদ্য প্রবর্তনার 
নিগ্‌ড় দায় থেকে। সৃতরাং আঁচংকে অস্বীকার করলেই বি*বসমস্যার সমাধান 
হয় না-কেননা বিশ্বনাথের প্রবার্তিত চক্র তো আত্মোদ্বোধনের এই নৌতি- 
সাধনাতেই এসে থেমে যায়ন। বস্তুত নোৌতবাদ সূচিত করে ব্রতের সার্থক 
উদ্‌যাপনকে নয়--তার বনকে। সাঁচ্চদানন্দই বিশ্বের আদি মধ্য ও অল্ত, 


জড় ২৪১ 


এই আমাদের মৌলিক দর্শন হলে বিরোধকে কখনও তাঁর স্বরূপের অনাঁদ ও 
শাশ্বত তত্ব বলতে পার না। বিরোধ আছে বলেই দেখা 'দয়েছে সার্বভৌম 
সম্যকৃসমাধানের তপস্যা, জেগেছে বি*বাজৎ যজ্ধের আকৃতি । জাীবনসমস্যার 
সমাধান হবে- প্রাণ বখন দেহকে আপন অকুণ্ঠ সৌষম্যের বাহন করে সাত্য-সাত্য 
জড়ের "পরে জয়ী হবে, এ-দাটকে তার আত্মপ্রকাশের স্ববশ সাধনে রূপান্তাঁরত 
করে দেহ আর প্রাণের 'পরে মনের হবে সত্য বিজয় এবং দেহ-প্রাণ-মনকে 
স্বচ্ছন্দ চিদাবেশে জারত করে আঁচতের 'পরে চিতের বিজয় ঘোঁষত হবে। 
আর এই' শেষের বিজয়েই প্রাণ ও মনের তপস্যার বাস্তব 'সাদ্ধ সম্ভব হবে। 
কি করে এই জয়ন্ত্রী মূর্ত হবে আমাদের জীবনে, তার উপায় খুজতে গিয়ে 
জানতে হবে জড়ের তত্ব-যেমন নাক মূলা 'বদ্যার এষণাতেই আমরা খখজে 
পেয়োছ প্রাণ, মন ও জশবচেতনার তত্। 

ধরতে গেলে জড় আমাদের কাছে অবাস্তব এবং অসৎ। অর্থাৎ আমাদের 
বর্তমান জ্ঞান সংস্কার বা অনুভব হতে জড়ের সত্য পাঁরচয় আমরা পাই না। 
আমাদের আয়তনরূপে বি“ব জুড়ে এক সর্বময় সত্তা আছে; তার সঙ্গে হীন্দ্িয়- 
সংবিতের একটা বিশেষ সম্পর্কে আমরা জড় বলে জাঁন। জড়কে শুধু 
শাক্তর বিভূতিতে পর্যবাঁসত দেখে বৈজ্ঞানিক বিশ্বের একটা মৃলতত্বের সন্ধান 
পান। আবার দার্শানক যখন দেখেন, জড় চেতনার একটা বাস্তব প্রাতিভাস 
মাত্র এবং অখণ্ড শহদ্ধ-চিল্মান্ত একমাত্র তর্ত-বস্তু, তখন বৈজ্ঞানিকের চেয়েও 
পূর্ণ বৃহৎ ও নিগৃঢড় সত্যকে তান হাতের মুঠায় পান। তবু একটা প্রশ্ন 
' থেকে যায় : শক্ত কেন জড়ের রূপ ধরল, কেন সে শুধু প্রবেগের শতমুখী 
ধারা হয়ে রইল নাঃ ান চিৎ-স্বরৃপ, তিনি কেন চিদূবিলাসের 'নাবড় 
আনন্দে বিশ্রান্ত না থেকে এই জড়ের খেলা খেলতে গেলেন 2 কেউ বলেন, 
এসমস্তই মনের লীলা । আবার কারও মতে, জড়রূপের অপরোক্ষ সৃষ্টি 
এমন-কি তাদের অনুভবও যখন মনের ধর্ম নয়, তখন এসমস্তই হীন্দ্রিয়বোধের 
খেলা। গ্রহণ-মন আপাত-অনুভব দ্বারা রূপসৃম্টি ক'রে সামনে ধরলে 
গ্রহশতৃ-মন নাড়াচাড়া করে তাদের 'নিয়ে। কিন্তু জড় কখনও শরীরী ব্যম্টি- 
মনের সৃষ্টি হতে পারে না। ক্ষিতিতত্ব তো মানবমনের পরিণাম নয়, 
বরং মানবমনই ষে তার পাঁরণাম। যাঁদ বাল জগৎ তো আমাদেরই মনে, তাহলে 
সেটা হয় অতাত্বক জল্পনা শুধু । কেননা পাঁথবীতে মানুষের আবির্ভাবের 
আগেও জড়জগৎ যেমন ছিল, পাৃঁথবর বুক থেকে মানুষ নিশ্চহ হয়ে গেলেও, 
এমন-কি অনন্তের মধ্যে ব্যান্টমনের প্রলয় হলেও সে তমাঁনই থাকবে । অতএব 
বাধ্য হয়ে মানতে হয়, এই মপুনর অন্তরালে আছে এক 'বরাট মন*_ আমাদের 


* প্রাকৃতমনের স্টিসামর্থয আপোক্ষিক, কেননা অপরের সাধনরূপেই তার স্যন্ট। 
যোগাযোগ ঘটানোর শান্ত অফুরন্ত হলেও তার রূপকলার আদর্শ আসে উপর থেকে। 


১৬ 
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কাছে যার বিশ্বরূপ অবচেতন এবং "চন্ময়রূপ আতিচেতন। নিজের আধার বা 
আয়তনরূপে সে-ই রূপের সৃম্টি করেছে। অ্রম্টা যখন স্বভাবত সৃষ্টির 
প্রাগ্ভাবী হয়ে তাকে ছাঁড়য়ে যায়, তখন মানতে হয়, এক আঁতচেতন মনই 
ফুটিয়ে চলেছে এই রূপের মেলা । তব; এও সম্যক্‌ সমাধান নয়। কেননা 
এতে জড়কে জান শুধু চেতনার 'বিভূঁতি বলে, কিন্তু বিশবলণলার উপাদানরূপে 
কি করে জ্ড়র সৃষ্টি হল, তার কোনও জবাব পাই না। 

একেবারে বিশ্বসন্তার মূলে গেলে হয়তো কথাটা পাঁরম্কার হবে। শহদ্ধ- 
সল্মান্র চিংশক্তরূপে নিজেকে ফাটিয়ে তুলছেন তাঁর টঁতিতে। সেই 
চিংশাক্ত আবার তার আত্মকীতিকে তারই আত্মচেতনায় ফুটিয়ে তুলছে 
আত্মর্পারণের ছন্দে। শীক্ত যখন 'একং সৎ 'চিৎপুরুষের স্পন্দ মান্র, তখন 
তার পাঁরণাম তাঁর আত্মর্পায়ণ ছাড়া আর 'কছ7ই হতে পারে না। অতএব 
রৃপধাতু দ্রব্য বা আচিৎ চিতেরই 'বিভূতি মান্র। আমাদের হীন্দুয়বোধে এই 
চিদ্বর্ভীতির যে বিশেষ রূপ ফোটে, তার মূলে আছে মনের খন্ডনবৃত্তি, 
যাহতে 1বশ্বপ্রাতভাসের পাঁরপূর্ণ ছকটি আমরা গুছিয়ে পেয়োছ। এখন 
জান, প্রাণ চিৎশাক্তর লশলা-_ জড়রুপ তার পাঁরণাম। রুপের গৃহায় 
কুণ্ডালত প্রাণ প্রথম দেখা দেয় অচেতন শাক্তরূপে। তারপর ধাঁরে-ধনরে 
নিজেকে বিকশিত ক'রে মনের আকারে সে শাক্তর 'নগ্‌ঢ় স্বরুপচেতনাকে 
ফুটিয়ে তোলে যা শক্তির অব্যাকৃত দশাতেও তার আঁবনাভূত ছিল। আরও 
জানি, আতমানস বা চিন্ময় মহাবদ্যার একটি অবরাবভাত হল মন, এবং প্রাণ 
সে-আতিমানসেরই সাধনবীর্য। আঁতিমানস বা চিৎ-তপসের ভিতর 'দয়ে নামতে 
গিয়ে চিংশাক্তর চিৎ ফোটে মন হয়ে, আর তার শাক্ত বা তপঃ ফোটে প্রাণ হয়ে। 
মন তার আতিমানস স্বরুপসন্তা হতে বিচ্যুত হয়ে প্রাণকেও খণ্ডরুপ দেয়। 
শুধু তা-ই নয়, নিজেরই প্রাণশাক্ততে কুণ্ডীঁলত থেকে বশ্বপ্রাণে সে অবচেতন 
হয়ে ফোটে। তার ফলে প্রাণের জড়লীলায় জগৎ জুড়ে একটা অন্ধশীক্তর 
প্রবর্তনা প্রকাশ পায়। অতএব জড়ের মধ্যে এই-যে আঁচাঁতি অসাড়তা ও 
আণাঁবক 'বিকলন, তার মূলে রয়েছে িবশ্বম্ভর মনের 'িভাজনী ও কুণ্ডলনী 
বৃত্ত । এমাঁন করেই বিশ্বের 'বিসৃষ্টি হয়েছে। আঁতমানসের আত্মীবসৃষ্টির 
চরম সাধন যেমন মন, এবং সেই মনের কাঁজ্পত আববদ্যার ক্ষেত্রে চিৎ-তপসের 


সমস্ত সৃষ্ট রূপের প্রাতিষ্ঠা হল অনন্তের মধ্যে-মন প্রাণ ও জড়ের ওপারে । এখানে 
ফোটে তার নতুন-গড়া-_এবং বেশশীর ভাগই কৃত করে গড়া__একটা আভাস শুধু খখ্বেদ 
বলেন, তারা "উধর্বব্ধন্ন নীচীনশাখ'_মূল তাদের উপরে, কিন্তু ডালপালা 
পড়েছে নশচের দদকে। আঁতচেতন মনকে বরং বলা চলে অধিমানস। 'চংশান্তর প্রস্তারে 
তার স্থান হবে আতিমানস চেতনার সমাশ্রত কোনও ভূমিতে । 


জড় ২৪৩ 


স্পন্দন যেমন প্রাণ, তেমনি আমাদের পাঁরচিত জড়ও চিৎসত্তার চরম স্পন্দ- 
পাঁরণাম। বিরাট মনের* নিগঢ় ব্যাপারবশত অখণ্ড 'চিৎসন্তার মধ্যে যে 
স্বগত-ভেদের আভাসন, তা-ই হল চৈতন্যের জড়-বিভাঁতি। ব্যাম্টমনের কাছে 
এই ভেদ একান্ত হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তাবলে তত্ৃদৃষ্টিতে চিৎ শাক্ত ও 
অচিতের অখণ্ডভাব লুপ্ত বা ব্যাহত হয় না। 

কিন্তু অখণ্ড সন্মাত্রের এই প্রাতিভাঁসক ও ব্যাবহারক খণ্ডলীলা কেন? 
..কারণ আর-কিছুই নয়। মনের মধ্যে ষে বহুধাভবনের সংবেগ রয়েছে, তার 
চরম কোটিতে পেশছতে গেলে আত্মভেদ ও আত্মবিভাজনকেই করতে হয় 
মুখ্য সাধন। তাই' বহুভাবনার জন্যে আধার সৃন্টি করতে সে যখন প্রাণের মধ্যে 
নেমে এল, তখন 'বি*শবগত সদাখ্যতত্বকে তার 'দতে হল স্থূল জড়ধাতর 
রূপ- বিশুদ্ধ সূক্ষম-ধাতুর রূপ না দিয়ে। অর্থাৎ মনের আকৃতিতে সদাখ্যতত্ত 
ফুটল স্থাণ্, রুপধাতু হয়ে- বহুধা-বিচিন্র বস্তুলীলার আধাররূপে। অরুপ- 
ধাতুর মত এ শদ্ধচেতনার শাশ্বত স্বরুপসন্তার আত্মগত 'বিভীত মান্্ নয়__ 
অথবা সক্ষমস্পর্শগোচর চিল্ময় রূপায়ণের তরল ছন্দোময় উপাদানও নয়। 
মনের সঙ্গে বিষয়ের সন্িকর্ষে জেগে ওঠে_আমরা যাকে বাঁল ইন্দ্রিয়বোধ। 
িন্তু এখানে চাই একটা অস্পম্ট পরাক্‌ বোধ-যা সাল্সকর্ষের বিষয়ের বাস্তবতা 
সম্পর্কে নিঃসংশয় হবে। অতএব শুদ্ধধাতুর জড়ধাতুতে অবতরণ তখনই 
সম্ভব হয়, ষখন আতমানসের ভিতর 'দিয়ে সাচ্চদানন্দ মনে ও প্রাণে বহঃধা- 
ভ্ববনের ঈক্ষা 'নিয়ে নেমে আসেন। তখন 'বাবক্ত চিৎকেন্দ্র হতে বিষয়ের 
সংবেদন হয় তাঁর এই আত্মসদ্ভাব-অনুভবের প্রথম উপায়। বিশবমূল 
চল্ময়তত্তে অবগাহন করলে দেখি, শহদ্ধ নিরঞ্জনধাতুই হয়েছে স্বয়ম্ভ বিশুদ্ধ" 
চিন্ময় সন্তা, আত্মতাদাত্ম্যের স্বয়ংপ্রভা সংবিৎ যার স্বভাব। তখনও তার মধ্যে 
নীজেকে নিজের বিষয় করবার বৃত্ত জাগোন। আতমানসেরও মধ্যে এই 
আত্মতাদাত্ম্ের স্বগতসংধাবং তার আত্মবিজ্ঞানের ধাতুরূপে এবং আত্মীবসৃম্টির 
জ্যোতিরূপে অক্ষুণ্ন থাকে। কিল্তু ওই বিসৃম্টির জন্যে শুদ্ধসত্তাকে নিজের 
কাছে সে উপস্থাঁপত করে নিজের জ্ঞানা-শীক্তর আবনাভূত 'বিষয়-বিষাঁয়রূপে। 
তখন শৃুদ্ধসত্তা হয় এক পরা প্রজ্ঞার 'বষয়, যার মধ্যে আছে সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের 
যুগল বাত্ত। সংজ্ঞানের স্বভাব বিষয়কে নিজের মধ্য দেখা নিজের রূপে। 
আর প্রজ্ঞানের স্বভাব বিষয়কে নিজের পাঁরধির মধ্যে দেখা নিজের 'বাবক্ত 
অংশর্‌্পে অর্থাৎ শুদ্ধসত্তার মর্মদৃষ্টি যে-চৎকেন্দ্রে ফুটে উঠেছে সাক্ষী 
পুরুষের প্রজ্ঞানঘন বিন্দরূপে, সেই দ্রম্টার আসন থেকেই সে বিষয়কে দেখে। 


* 'মনের' অর্থ ব্যাপক এখানে, অতএব আধিমানসের বৃত্তিও তার অন্তর্গত। অধিমানস 
আঁতিমানসশ ধত-চিতের অব্যবাহত; এখান হতেই আসে অবিদ্যা-কম্পিত সূষ্টর আছি 
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আঁতমানসের পরা প্রজ্ঞায় আছে এই সংজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের দ্বদল-চণক। আমরা 
দেখোঁছ, প্রজ্ঞান হতে শুরু হয় মনের প্রবৃত্তি, যে-প্রবৃত্তির ফলে ব্যান্ট প্রমাতা 
নিজের 'বরাট সম্তার 'বাঁচত্র বিভুতিকে অনাত্বরূপে দর্শন করে। কিন্তু 
দিব্মনে- অব্যবহিত ক্ষণে অথবা বলতে গেলে যুগপৎ জাগে আরেকাঁট 
প্রবৃত্ত কিংবা ওই প্রবৃত্তির একটা বিপরীত ধারা-যা অখন্ডসন্তার সঙ্গে 
যোগযুক্ত দ্বারা প্রাতিভাঁসক খণ্ডতার 'বভ্রমকে নিরাকৃত করে। তাইতে 
ব্যস্টি প্রমাতার জ্ঞানেও ভেদদর্শন মূহূর্তের জন্যেও এঁকাঁন্তিক সত্য হয়ে ওঠে 
না। এই চিন্ময় ষোগয্দাক্তকে বিভজ্যবৃত্ত মনের মধ্যে আমরা পাই বহুধা- 
বিভক্ত আধার ও বিষয়ের চেতনার সন্িকর্ষরূপে। বিভক্তচেতনার এই সান্নকর্ষ 
আবার আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে হীন্দ্রিয়বোধের আকার- যেখানে ভেদ- 
প্রত্যয়ের সঙ্গে নিগ়্ হয়ে জাঁড়য়ে আছে অভেদের প্রত্যয়। আমাদের গ্রহীত- 
মনের প্রবৃত্ত দাঁড়য়ে আছে এই হীন্দ্রয়বোধের উপর। এর মধ্যে যে 
তাদাত্ম্যসা্রকর্ষ আছে, তা খণ্ডভাবের অধীন। কিন্তু তাকে 'ভান্ত করে মন 
চলেছে উত্তরভূমির তাদাত্ম্যবোধের দিকে, যেখানে খণ্ডভাব তাদাত্যের গৌণ 
বভাতি মান্ত। অতএব আমাদের নিত্যপরিচিত জড়ধাতু স্বরুপসন্তার একটা 
রুপায়ণ, যার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সহায়ে মন চিন্ময় সত্তার সান্নকর্ষ পায়। অথচ মন 
স্বয়ং সেই চিৎসত্তার একটা বিজ্ঞানময় স্পন্দ। 

অথচ মনের যা স্বভাব, তাতে চিৎসত্তার স্বরৃপধাতুকে সে জানে এবং 
অনুভব করে অখণ্ড বা সমগ্রভাবে নয়-_কিন্তু বিভাজনবাঁত্তর সহায়ে খণ্ড-খন্ড 
করে। তাই অখণ্ড চিৎসত্তাকে সে দেখে আণাঁবক বিন্দুতে 1াবকটর্ণপ্রায় এবং 
ওই অনন্তকণিকার সমুচ্চয়ে গড়ে তুলতে চায় সমগ্রতার রূপ। অগণিত 
প্রেক্ষাবিন্দ ও তাদের সময়ের মধ্যে বিশবমন নিজেকে ঢেলে 'দয়ে সান্নাবন্ট 
হয় তাদের অন্তরে । কিন্তু বি*বমন সদ্ভূতবিজ্ঞনের 'নামত্ত মান, অতএব 
তার স্বর্পশাক্তিতে রয়েছে সিসৃক্ষার প্রবর্তনা। তাই স্বভাবের বশে তার 
সমস্ত প্রত্যয়কে সে রূপান্তাঁরত করে প্রাণের উচ্ছলনে-যেমন সর্ব-সং তাঁর 
সমস্ত আত্মবিভাবনাকে রূপান্তরিত করেন "চন্ময় সসক্ষার 'বিচিন্্ বীর্যে । 
এমান করে াব*্বমন বিরাটের ওই 'বাঁচন্র প্রেক্ষাবিন্দুকে সহম্ত্ররাশ্ম বশ্বপ্রাণের 
সংবেগরুপে ফুটিয়ে তোলে । তার প্রবর্তনায় জড়ের মধ্যে ওই বিন্দ; ধরে 
পরমাণুর রূপ। অথচ সে-পরমাণ নিষ্প্রাণ বা নশ্চেতন নয়__তারও মধ্যে 
নিগ্‌ঢ আছে রূপকৃৎ প্রাণের লীলা, আছে মন ও সতঙ্কল্পের প্রশাসন, আছে 
তাদের রূপসম্টির প্রোত। এমাঁন করে 'বি*বমন গড়ে তোলে যে ভূতপরমাণ্দ, 
স্বধ্মর বশে তাদেরও আবার সম.চ্চ় এবং সমূহন ঘটে। -কলন্তু প্রত্যেকাট 
সমূহে বা পিণ্ডে নিগুড় থাকে রূপকৃৎ প্রাণের স্পন্দন, মন ও সঙ্কল্পের প্রচ্ছন্ন 
প্রোত এবং তাইতে তাদের মধ্যে দেখা দেয় 'বাবক্ত ব্যাম্টসন্তার একটা অবাস্তব 


জড় ২৪৫ 


আভমান। শুধয তা-ই নয়, মনোবাজ যাঁদ সংবৃত্ত এবং অব্যক্ত থাকে, তাহলে 
তাদের মধ্যে যল্্মূঢ় শাক্তির প্রবেগ নিয়ে ফোটে একটা অহামিকা- যা বহন করে 
নির্বাক অবরুদ্ধ অথচ দরধর্ষ একটা আভানিবেশ বা অব্যাহত আত্মভাবের 
আকৃতি । আর মন যাঁদ 'বিবৃত্ত এবং স্বব্যক্ত হয়, তাহলে দেখা দেয় একটা 
আত্মসচেতন মনোময় অহামিকা-যার মধ্যে আভাঁনবেশ জাগ্রত প্রমূক্ত এবং 
আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সান্রুয়। 

অতএব জড় একটা অনাদি সিদ্ধসত্তা নয়, কিংবা তার একটা শা*বত অনাদি 
স্বধর্মও নাই। তত্বদ্ষ্টতে, ব*বমনের প্রবৃত্তীবশেষ ধরেছে পরমাণুর রুপ, 
জড়ও সন্মান্রের বিসযাষ্ট। তার জন্য প্রয়োজন ছিল অনন্তস্বরূপের চরম 
ববাভাজন অথবা অণুভাবের একটা আধার বা আঁদাঁবন্দু। আকাশ হয়তো 
জড়ের অস্পর্শ-নীরু্প প্রায়-চিন্ময় আধার হয়ে আছে। কিন্তু প্রাতভাস 
হিসাবে ঠিক জড়ের কোঠায় তাকে নামিয়ে আনা যায় না। দৃশ্য আণব-ীপণ্ড 
কিংবা অদৃশ্য অথচ ব্যাকৃত পরমাণুকে ভেঙে যাঁদ আতিপরমাণুও করা যায়, 
এমন-কি তাকে সত্তার অণিষ্ঠ রজঃকণাতেও পাঁরণত করা যায়, তব রূপকৃৎ 
প্রাণ ও মনের স্বধর্মবশে আমরা পাব আণাঁবক সত্তার একটা চরম কজ্প। হয়তো 
সে 'স্থাতিধ্মী নয়, 'কন্তু তবু তার প্রাতভাসক ধর্ম হবে শাশ্বত শীক্ত- 
স্পন্দনের মধ্যে ক্ষণে-ক্ষণে নিজেকে একটা আকার দেওয়া । সে যে অণ:ভাবশ্‌না 
একটা নিরধর্মক শহদ্ধ ব্যাপ্ত বা অবকাশ মান্র, এ-কজ্পনা তখনও অচল । শহদ্ধ- 
ধাতু বা দ্রবাসত্তার অণুভাববাঁজতি অবকাশধর্ম-যার মধ্যে কোনও সমূহনের 
ব্যাপার নাই, সহভাবের অসঙ্কীর্ণ প্রত্যয় থাকলেও যার মধ্যে নাই অন্তহীন 
দেশে অগাণিত বস্তুসংস্থানের কল্পনা : এমন-একটা তন্ুকে বলা যায় শুদ্ধ 
সন্মান্রের িভাব--তার নিরুপাধিক দ্রব্যরূপ। কিন্তু এই ধার্মভাবশূন্য সত্তার 
বিজ্ঞান আছে আতিমানসেই--তার স্পন্দলীলার বাহনরূপে। কছহতেই তাকে 
বিভাজক মনের 'সিস্ক্ষার সাধনরূপে কল্পনা করা যায় না, যাঁদও মনঃপ্রবৃত্তির 
অন্তরালে তার চেতনা জেগে থাকতেও পারে। জড়ের আতিগড স্বরৃপতত্ত 
সে-ই, যাঁদও যে-প্রাতভাসকে আমরা জড় বাল, সে কিন্তু তা নয়। মন প্রাণ 
জড় একাত্মক হয়ে যেতে পারে ওই শুদ্ধ সন্মান্র এবং চিন্ময় অবকাশের সঙ্গে 
তাদের স্থাণ্স্বভাবের স্বরৃপজ্ঞানে, কিন্তু তাদের স্পন্দলীলায় সে-আত্মপ্রত্যয়কে 
ব্যবহারের ভূমিতে নামিয়ে আনা আত্মানুভবে ও আত্মরূপায়ণে-এ তখনও 
সম্ভব নয়। 

তাহলে আমাদের কাছে জড়ের তত্ব এই দাঁড়াল। শদ্ধ-সন্মান্রে যে 
অন্তশ্চিন্ময় আত্মপ্রসারণের সহজ ধর্ম রয়েছে, বিশবলীলায় তা-ই ফোটে আধার- 
ধাতু বা চিদ্বিলাসরূপে। আর বিশ্বমন ও বিশ্বপ্রাণের সিস্ক্ষার সংবেগে 
ত-ই দেখা দেয় আণাঁবক বিভাজন ও সমূহনের আকারে । আমরা তাকেই 
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জানি জড় বলে। কিন্তু প্রাণ ও মনের মত এই জড়ও শুদ্ধ-সন্মার বা ব্রক্মভূত 
_অতএব আত্মীবসৃষ্টির আবেগে স্পন্দমান। এও চিৎপ7রুষের শাক্তর একটা 
বভাঁত-মন যাকে দিয়েছে ভাবরুপ এবং প্রাণ দিয়েছে বস্তুরুপ। তার 
স্বর্পতত্ব নিজেরই মধ্যে নিগ্ঢ় হয়ে আছে চেতনারূপে। সে-চেতনা সংব্ত্ত, 
আত্মরূপায়ণের লীলায় পূর্ণপগ্রস্ত, অতএব আত্মীবস্মৃত। জড়কে যতই ম্ঢ় 
যতই বোধহধীন বলে মনে কার, তবুও তার মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে আছে যে-চেতনা, 
তার নিগ্ঢ় অনুভবে সে কিন্তু সন্মাত্রেরই রসোল্লাস। নিগঢ় চেতনার কাছে 
ননীজেকে সে ধরছে হীন্দ্রয়সংধাবতের বিষয়র্পে-তার অন্তগ্চ দিব্ভাবকে 
প্রকটলপলায় ফুটিয়ে তুলতে । সম্তাকে জড়ের মধ্যে ফুটতে দেখাঁছ রুপধাতু 
হয়ে, দেখাঁছ গড় আত্মচেতনার আত্মব্যাকীতিরূপে সান্ধনীশাক্তর রুপায়ণ_ 
দেখাঁছ আনন্দ নিজের চেতনার কাছে নিজেকেই ধরছে সেখানে 'নবেদনের ভাল 
করে। তাই জড়কেও সৎ-চিং-আনন্দ না বলে কি বলব; অতএব 'অন্নও 
ক্ষ; তাঁর মনোময় অনুভবে জড় ফ?টেছে তাঁরই পরাক জ্ঞান ক্রিয়া ও আনন্দের 
রূপময় আয়তন হয়ে। 


পণ্বিংশ অধ্যায় 
জড়ের গ্রন্থি 


নাহং যাতুং সহসা ন দ্বয়েন ধতং সপাম্যরূষস্য বৃফঃ ॥ 
কে যাঁসমণ্নে অনৃতস্য পাঁন্ত ক আসতো বচসঃ সাচ্ভ গোপাঃ ? 
হাক্যেদ ৫1১২।২,৪ 
পারছি না আমি যেতে নিজের জোরে বা দ্বৈত নিয়ে জ্যোতির্ময় পুরুষের ধতের 
মধ্যে।...কারা অনতের প্রাতিষ্ঠাকে রেখেছে আগলে ? কারা আছে অসতী বাণীর 
রক্ষক হয়ে ? 

--খণ্বেদ (৫1১২।২১৪) 
নাসদাসীমো পদাপণীৎ তদানশং নাপশদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ। 
ীকমাবরশীবঃ কুহু কস্য শর্মমম্ভঃ কিমানীদ গহনং গভাীরম্‌ 
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তার্হ ন রান্র্যা অহ আসত প্রকেতঃ। 

আনশদবাতং স্বধগ্না তদেক তল্মাম্ধান্যন্ন পরঃ 'কিন্টন আস ॥ 
৯৮১৪৭ হপ্রকেতং সাঁললং সর্বমা ইদম। 
ভৃচ্ছোনাভাঁপহিতং ঘদাসশং তপসক্তন্‌ মাহনাজায়তৈকম- 1 
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসশৎ। 
সতো বম্ধ্মসাঁত নিরাবদন্দন হৃদি প্রতীক্যা কবয়ো মনগিষো ॥ 
1তরশ্চগনো িততো রশ্মিরেযামধঃ 'স্বিদাসীদ;পারি দ্বিদাসশং। 
রেতোধা আসল্সাহমান আসম্ত চ্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ 1 

ধাখ্বেদে ১০।১২১।১-৫ 


ছিল না অসৎ, না ছিল সং তখন, না ছিল অল্তরিক্ষ_না ব্যোম, না তারও 
পরে যা। কিসে ছিল ঢেকে সব? কোথায় ছিল ? কার শরণে? কি ছিল সে 


তো আর-কছুই। আঁধার ছিল আঁধারে নিগঢ় হয়ে সবার আগে, অপ্রকেত সাঁদল 
ছিল এই যা-কিছ_ সব। তুচ্ছ দিয়ে 'িশ্ব-ভু ঢাকা যখন ছিল, তপের মহিমায় তখন 
আঁবর্ভত হলেন সেই এক। সেই এক প্রথম করলেন 'িচরণ কাম হয়ে_-যা ছিল 
মনেরই আঁদবাঁজ। সতের বাঁধুনিকে অসতে পেলেন 'িবিডরভাবে কাবরা--দিয়ে 
হৃদয়ের এষণা আর মনীষা । 'তির্যক হয়ে ছাঁড়য়ে পড়ল রশ্মি এদের; কিন্তু নীচে 
ছিল কি? উপরেই-বা ছিল কি ছল রেতোধা যারা, ছিল মাঁহমারা; স্বধা 'ছিল 
নীচে, আর প্রাঁত ছিল উপরে। 

-খগ্বদ (১০।১২৯।১-৫) 


যে-সদ্ধান্তে পেশছেছি, সে যাঁদ সত্য হয় (যে-তথ্যের আশ্রয়ে গবেষণা 
চলছে, তাহতে অন্য-কোনও সিদ্ধান্ত সম্ভব নয় ), তাহলে ব্যবহারের প্রয়োজনে 
এবং 'চরাভ্যস্ত সংস্কারবশে মন চিৎ ও জড়ের মাঝে যে তীক্ষ] বিরোধের সৃষ্টি 
করেছে, তার স্বতঃসিত্ধ কোনও বাস্তবতা থাকে না। এ-জগং অলন্তহখন 
টবাঁচত্র্যে লীলাক্নত এক অখণ্ড চেতনার বিলাস- শুধু শাশ্বত অসামের মধ্যে 
বকল সরসাধনার আঁবরাম প্রয়াস নয়, অথবা অনপনেয় বিরোধের একটা 


২৪৮ 'দিব্য-জাঁবন 


চিরন্তন সংঘাত নয়। অন্তহীন বৈচিত্র্যে উৎসারত এক অব্যাভিচরিত অখন্ড- 
ভাব_ এই তার আঁদ ও প্রাতষ্ঠা। তারপর আপাত সংঘাত ও খণ্ডভাবের অন্ত- 
রালে সমন্বয়ের নিরন্তর প্রয়াসে সমস্ত অনৈক্যকে গেথে তোলা এক মহতী 
সম্ভাবনার জন্ম 'দিতে-_এই তার মধ্যপর্বের সত্য পাঁরচয়। এই মধ্যলণলার মধ্যে 
নিগ্ঢ় হয়ে আছে এক অখন্ড কবিক্রতুর অকুণ্ঠিত ঈশনা, যার সদ্ধবীর্য একাঁদন 
পুর্ণোন্মেষিত হয়ে ফোটাবে বিশবাঁজৎ সৌবষম্যের বিকচ কমল। সেই হবে 
বিশ্বলীলার অন্ত্যপর্ব। রূপধাত এই শচংশাক্তর আত্মীবভীতি-_তার এক 
কোটি জড়, আরেক কোটি চিৎ। দুয়ে বস্তুত কোনও ভেদ নাই। আমরা 
যাকে জড় বলে অনুভব কার, তার সত্ত্ব ও তত্ব হল 'চিৎ। আর আমাদের 
অনুভবে যা চিৎ তার রূপ ও কায় হল জড়। 

অবশ্য ব্যবহারদশায় চিৎ আর জড়ের মাঝে প্রকাণ্ড একটা ফাঁক আছে 
এবং তারই "পরে প্রাতীষ্ঠত রয়েছে আঁবাচ্ছন্ন পরম্পরার পর্বেপর্বে জগতাীর 
ক্রমৌদয়। পৃবেহই বলোছ, চিৎসত্তা যখন হীন্ডদ্রিয়ের কাছে নিজেকে 'বিষয়রূপে 
উপস্থাঁপত করে, তখনই সে ধরে রুপধাতু বা দ্রব্যের আকার। যে-কোনও 
ধরনের হীন্দ্রিয়সন্িকর্ষকে 'ভীন্ত করে রন্গাণ্ডস-ন্টি এবং 'বশ্বপ্রগ্াতির লীলায়ন 
প্রবার্তিত হবে, এই হল তার প্রয়োজন। কিন্তু তাবলে জগদ্ব্যাপারের একটি 
মাত্র আধার আছে, ইন্দ্রিয় এবং রূপধাতুর মাঝে সাক্সকর্ষের একটি অনাঁদ- 
অব্যয় রীতিই আছে শুধু__এমন-কোনও নিয়ম নাই। বরং করণশীক্তরও 
ক্মসূক্ষম রূপ আছে, আছে ভ্রমবিকাশের পরম্পরা । আমাদের জড় হীন্দ্রিয় : 
যাকে জড়ধাতু বলে জানে, তার চাইতেও বহুগুণ সক্ষম সনম্য ও সাবলীল 
এমন রূপধাতুও আছে, শ্নদ্ধমন যার পাঁরমণ্ডলে স্বভাবের স্বাচ্ছন্দ্য ?নয়ে 
ণবচরণ করে। যখন দোথ, একটা সক্ষন্ন পাঁরমণ্ডলে মনোময় রূপ ভেসে উঠছে, 
মনের সূক্ষম লীলায়ন চলহছ_-তখন সক্ষম মনোধাতুও যে আছে, তার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ পাই। তেমাঁন জান, এমন প্রাণধাতুও আছে, বিশুদ্ধ প্রাণস্পন্দের যা 
বাহন-সূক্ষমতম জড়ধাতু এবং তার হীন্ড্রিয়গ্রাহ্য শীক্তপ্রবেগের চাইতেও যার 
লশলা সূক্ষমতর। চিৎকেও তেমাঁন বলতে পার সন্মান্রের শৃদ্ধধাতু-কিন্তু 
রুপধাতুর মত সে অন্নময় প্রাণময় অথবা মনোময় করণশীক্তর গ্রাহ্য নয়। এক 


শুদ্ধ চিন্ময় লোকোত্তর প্রত্যক্ষাবজ্ঞানের জ্যোতিতে ভাসে তার রূপ- যেখানে 
অলৌকিক অনূব্যবসায়ের ফলে 'িষয়ী নিজেই নিজের বিষয় হয়। অর্থাৎ 


যেখানে, যিনি দেশ-কালের অতাঁত, নিজেকে তিনি জানেন বিশদ্ধাচল্ময় আত্ম- 
প্রসারণের প্রত্যকৃকম্পনে সর্বভূতের আঁদ 'নামত্ত ও উপাদানরূপে। এই 
হল বিশ্বের “সল্মূল, সদায়তন ও সবপ্রাতিচ্ঠাতার ওপারে একাত্মপ্রত্যয়সার 
পরমচেতনায় তাঁলয়ে গে"ছ বিষয়-বিষয়ীর ভেদপ্রত্যয়। রূপ- বা অরুপ- কোনও 
ধাতুর কথাই আর সেখানে ওঠে না। 


জড়ের গ্রাম্থি ২৪৯ 


অতএব মনের ভিতর "দিয়ে এক চিন্ময় ( মনোময় নয় ) ভেদকল্পন হতে 
নেমে এসেছে চিৎ হতে জড় পর্যন্ত একটি ধারা । আবার তেমাঁন জড় হতে 
মনের ভিতর দিয়ে চিৎ পর্যন্ত চলেছে সে-ধারার উত্তরায়ণ। কিন্তু এই 
বিকম্পনে কখনও অদ্বয়তত্ের স্বরূপহানি ঘটে না। সম্যকৃ-দর্শনে যখন 
বিশ্বের অনাঁদ তত্বরুপ ফুটে ওঠে, তখন দেখ জড়ের তমোঘন স্থূল বিবর্তনের 
মধ্যেও পরমার্থসতের অদ্বয় মহিমা অপ্রচ্যত এবং অবিকৃত রয়েছে । রহ্ধ 
বিশ্বের বিধূঁতি ও অন্তর্ধামী 'ামত্তই নন শুধ, তিনি তার উপাদানও। 
বরং 'তদিই তার একমান্ন উপাদান। বেদান্তের ভাষায় এ-জগতের 1তাঁন 
আভন্বানামত্তোপাদান। তাই 'অশ্রও ব্রক্গ' ধর্মে ও স্বরূপে অন্ন বা জড় ব্রক্গ 
হতে কখনও ভিন্ন নয়। স্াম্টীবকম্পনে জড় যদি চিৎ হতে 'বাচ্ছন্ন হয়ে 
পড়ত, তাহলে অবশ্য এই অভেদভাব 'সদ্ধ হত না। কন্তু দেখেছি, জড় 
রন্গসন্তার অন্ত্যা পরাকৃ-বিভূঁতি-তাকে আবৃত করে রন্ম অখন্ড স্বরূপে তার 
মধ্যে অন্তঃস্যত। এ-জগতের অসাড় ও আপাতমূঢ় জড়ের মধ্যেও সবদেশে 
সর্ককালে এক বিপুল প্রাণশাক্তর আলোড়ন অন্তঃসংজ্ঞ হয়ে আছে। প্রাণ- 
শৃক্তর আপাত-অচেতন আন্দোলনের মধ্যে এক নিত্যস্পান্দত অব্যক্ত মনের 
লশলা অনস্যত রয়েছে, যার নিগন্ড প্রবৃত্তি প্রাণের বিচ্ছুরণে ব্যক্ত হয়েছে। 
আবার জীবদেহে আঁধান্ঠত আঁবদ্যাচ্ছন্ন আনশ্চিতবৃত্তি অভাস্বর মনের পিছনে 
রয়েছে তারই আত্মস্বরূপ আঁতমানসের অটুট আশ্রয় এবং অকুণ্ঠ শাসন। 
'এমন-কি যে-জড় এখনও মনোময় হয়ে ওঠোঁন, তারও অন্তরে আতমানসের 
আপুবশ আছে। এমনি করে ব্রক্ষই খল বিশ্বকে জাঁরত করে রয়েছেন, 
কেননা জড় প্রাণ মন আঁতমানস সমস্তই শাশ্বত চদ্ুপ অখণ্ড সঁচ্চদানন্দের 
বৈভব মান্। তাদের মধ্যে শুধু তাঁন 'নাবস্ট নন-তানই হয়েছেন এই সব, 
অথচ এর কোনটিই তাঁর পরা কাম্ঞ নয়। 

সবই এক, তব; কল্পনায় ভেদ এবং ব্যবহারে পার্থক্য আছে। তাই জড় 
যাঁদও বস্তুত চি হতে বিচ্ছিন্ন নয়, তবু ব্যবহারদশায় বিচ্ছেদের রেখাটা এতই 
উগ্রভাবে স্পম্ট যে ভেদ সেখানে একেবারে বিপরীত ধর্ম হুয় ফুটেছে। 
জড়াশ্রয়ী জীবনকে তাই মনে হয় অধ্যাত্মজীবনের একান্ত প্রাতষেধ বলে। 
এইজন্য জড়কে বেমালুম ছেটে ফেললেই সকল হাঙ্গামা অনায়াসে চুকে যায়_- 
এই অনেকের মত। কথাটা সত্য। কিন্তু অনায়াসেই হ'ক আর আয়াসেই 
হ'ক, হাঙ্গামা চোকানোটাই তো সমস্যার সমাধান নয়। তবু জড়ই যে সকল 
সগ্কটের মূল, তা অনস্বাকার্ষ। বাস্তবিক জড়ের বাধাই,.আর-যত পথের বাধা 
ডেকে আনে। জড়ের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে বলেই প্রাণ স্থূল সঙ্কুচিত পীঁড়া- 
গ্রস্ত মৃত্যুলাঞ্ছিত। মনও অন্ধপ্রায়_ডানা ছেণ্টে শিকল-পায় তাকে দাঁড়ে 
বাঁসয়ে রাখা হয়েছে_ মুক্ত আকাশে স্বচ্ছন্দাবহারের স্ব”ন থাকলেও তার সাধ্য 


২৫০ দব্য-জখবন 


নাই! অতএব অধ্যাত্মপথের নিষ্ঠাবান যাত্রী যদি জড়ের পঞ্কিলতায় কুণ্টিত- 
নাসিক হন, প্রাণের জান্তব স্থুলতাকে মনে করেন বীভৎস, অথবা নিজের মধ্যে 
কুণ্ডলী-পাকানো মনের শুধু ভাগাড়ের-ীদকেন্দ্ম্টতে অসাহফু হয়ে ওঠেন 
এবং অবশেষে সকল জঞ্জাল সবলে ছখুড়ে ফেলে 'নাম্ক্ুয় নৈঃশব্দ্যের সাধনায় 
ফিরে যেতে চান চিৎস্বরূপের অচলপ্রাতিষ্ঠ কৈবল্যে, তাহলে তাঁর দিক থেকে 
বিচার করে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে কি? কিন্তু তাঁর এই কৈবল্যদর্শনই 
তো একমান্র দর্শন নয়। অথবা বহু? সিদ্ধ মহামানবের িরণ্যদ্যাততে এ-দর্শন 
আলোকিত বলেই তো মনে করতে পার না সর্বতোভদ্রু সম্যক বিজ্ঞানের এই 
চরম রূপ । অতএব বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের উত্তাপ হতে মনকে মুক্ত করে 
আমাদের দেখা উচিত, বিশ্বের এই দেবাঁহত বিধানের তাৎপর্য কি। জড়ের 
দুর্মোচন গ্রাল্খি চিৎকে যাঁদ নিরাকৃত করেই থাকে, তাহলেও তার প্রত্যেকাট 
সূত্রকে ধৈর্যসহকারে পৃথক করে গ্রন্থিমোচনের উপায় আমাদের খঃজতে হবে_ 
উগ্র আঘাতে গ্রন্থিছেদন করলেই সমস্যার সষ্ঠু সমাধান হবে না। কোথায় 
সঙ্কট, কোথায় বিরোধ-আগে চাই তার পুঙ্খানুপুঞ্খ নিরূপণ । প্রয়োজন 
হলে বাধাকে লঘঘ" না করে বরং বাঁড়য়ে দেখেই তার উত্তরণের উপায় খ'জতে 
হবে। 

জড়ের সঙ্গে চিতের গোড়াকার বিরোধ এই। বলতে গেলে জড় আঁবদ্যার 
ঘনবিগ্রহ। জড়ের মধ্যে চিৎ আত্মীবস্মৃত, নিজেকে সে নিজেরই কর্মজালে 
হাঁরয়ে ফেলেছে--গভীর আভানবেশে মানূষ যেমন শধূষে নিজের কথা? 
ভুলে যায় তা নয়, নিজের সন্তাকে পর্য্ত ভুলে ক্ষণেকের জন্য ক্রিয়মাণ কর্ম 
আর কাতিশাক্তর সঙ্গে এক হয়ে যায়। চিৎ-বস্তু স্বয়ংজ্যোতি, নীখল শাক্ত- 
লীলার পিছনে নিত্যজাগ্রত তাঁর আত্মসংবিং ও অকুণ্ঠ ঈশনা। কিন্তু জড়ের 
মধ্যে তান বিলংপ্ত-তান যেন অসং। কোথাও তাঁর আঁস্তত্ব থাকলেও 
এখানে তান রেখে গেছেন একটা অচেতন অন্ধশাক্তর মুঢুতা শুধু যে-শাক্ি 
গড়ছে-ভাঙছে অনন্তকাল ধরে, কিন্তু জানে না কে সে, কি গড়ছে, কেন গড়ছে, 
যাকে গড়ল তাকে কেনই-বা ভাঙছে! কিছুই সে জানে না, কেননা তার মন 
নাই। কোনও দরদও তার নাই, কেননা তার যে হৃদয় নাই। হয়তো জড়- 
বিশ্বের এ-পরিচয়, সত্য নয়, এই মিথ্যা প্রাতিভাসের পিছনে কোথাও হয়তো 
আছে মন সঙ্কজ্প ি তার চাইতে বৃহৎ একটা' তত্ব । তব আঁচাতির অমানশা 
হতে জেগেছে চেতনার যে-খদ্যোতিকা, তার কাছে সত্য শুধু জড়াবশ্বের এই 
তামসী মৃর্তি। জড়প্রকৃতির এ-মার্তি মিথ্যা হলেও এ-মিথ্যার মত মর্মান্তিক 
সত্য বুঝ আর নাই। কেননা, এই মিথ্যা আমাদের প্রাকৃত জীবনের নিয়ন্তা, 
এরই নাগপাশে বাঁধা আমাদের সকল অভাীশ্সা এবং সাধনা । 

এই তো আমাদের করাল নিয়াতি, জড়াঁবশ্বের এই তো নির্মম রুদ্রলীলা। 


জড়ের গ্রান্থ ২৫১ 


কি করে ওই নির্মন হতে জাগে এক বিরাট মন, অথবা অগাঁণত ব্যম্টিমনের 
স্ফাঁলজ্গ--আলোকের কাঙাল আকৃতি 'নয়ে 2 কী অসহায় তারা একা-একা ! 
আত্মরক্ষার প্রয়াসে ব্যান্টর ক্ষীণদীপ্টকে সমবেত ও সংহত করে তাদের 
সে-অসহায়ভাব হয়তো কতকটা কাটে। কিন্তু বিশ্বব্যাপ বিপুল আবদ্যার 
অন্ধতমিম্রাকে তারা কতটনুকু আলোকিত করতে পারে ঃ এই হৃদ্য়হশন 
আচাতির গ্রহন হতে তার কঠোর নিয়ল্মণ মেনে জন্মেছে কত আকৃতিভরা 
হৃদয় দুুর্লত্ঘ্য নিয়াতর অন্ধ নিশ্চেতন নির্মমতার ভয়াল নিষ্পেষণে তারা 
নিপীঁড়ত রক্তাক্ত, যে-নির্মমতা তাদেরই চেতনার স্পর্শে সচেতন হয়ে ধরে 
নৃশংস হিংন্রতার আতঙ্ককর রূপ !...কন্তু এই [বভীষকার অল্তরাল হতে 
উশক দেয় কোন্‌ রহস্যের প্রচ্ছন্ন আভাস 2 বাঁঝ আত্মহারা চাতিশাক্তই 
এমান করে নিজেকে ফিরে পেতে চায়। বিপুল আত্মবিস্মতির গহন হতে 
তার উন্মেষ ধাঁরে-ধীরে, বেদনায় বিপ্লুত হয়ে প্রাণের জ্যোতিরূপে। প্রথম 
দেখা দিল তার মধ্যে বোধের স্তিমিত সম্ভাবনা । তারপর সে-বোধ অর্ধস্ফুট-_ 
অনাতস্ফুট--পূর্ণস্ফুট হয়ে অবশেষে চাইল প্রাকৃত সংবিতের সঈমা লঙ্ঘন 
করে দিব্য আত্মসংবিতে প্রভাস্বর হয়ে উঠতে-অনন্ত অমৃতের অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্র্য 
উল্লাসত হতে । কিন্তু তার প্রচেতনার আঁভযান জড়ের প্রতীপ শাসন দ্বারা 
নিয়ন্তিত। তাই আবিদ্যার নাগপাশকে ক্ষণেক্ষণে শাথিল করে তার পথ চলতে 
হয়। অথচ এই মূঢ় স্বতঃখশ্ডিত জড়শক্তিই রচে তার পর্ণ এবং সাধন; 
তারই জন্যে প্রাতি পদে আবিদ্যা ও সত্ডকোচের কুণ্ঠায় তার সাধনা ব্যাহত হয়। 
চিৎ আর জড়ে এই আরেকটা মৌলিক ভেদ। জড়ের মধ্যে পরবশ যন্তের 
মূঢ্তা একেবারে চরমে পেশছেছে। তাই এতটুকু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেখানে 
জাগ্গে, সেখানেই সে এনে হাঁজর করে পর্বতপ্রমাণ তামাঁসকতা। জড় যে 
স্বর্পত অসাড় ও নিস্পন্দ, তা নয়। বরং তার মধ্যে আছে অন্তহীন স্পল্দ, 
অকল্প্য শাক্ত, নিরল্ত কর্মের নির্ঝর তার স্পন্দললার বৈপুল্যে আমরা 
বস্ময়মুগ্ধ। কিন্তু চিৎ স্ব-তন্ত ও স্বচ্ছন্দ, আত্মকৃতির বশ না হয়ে তার 
নিয়ন্তা, বাধতন্নিত না হয়ে নিজেই 'বাধর বিধাতা । আর এই জড়-দানব 
বাঁধা পড়েছে যন্তরমূড় নিয়মের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে। নিয়মের কঠিন শাসন তার 
'পরে কে চাপাল, তা সে জানে না। অকাঁজপত বলেই এ তার কাছে দুর্বোধ। 
তবু যল্তের মত এর অন্ধ অন্ুবর্তন করে চলেছে সে। যন্দ্ের মত সেও 
জানে না, কি উপায়ে কে গড়েছে তাকে, কিসের জন্যে। এই যাল্নিকতার মধ্যে 
যখন প্রাণ জেগে, স্ঘুল রূপ ও জড়শাক্তির 'পরে নিজেকে চাপিয়ে স্বচ্ছন্দে 
সবার *পরে প্রয়োজনের দাঁব খাটাতে চায়; মন জেগে যখন জানতে চায় নিজের 
ও সবার স্বরূপ 'নদান ও স্বধর্ম এবং লন্ধজ্ঞানের সহায়ে তার আত্মস্বাতন্ন্য ও 
স্বতঃক্রিয়ার প্রবেগকে সন্টারত করতে চায় সবার মধ্যে; তখন জড়প্রকতিও 


২৫২ দব্য-জশীবন 


খানিকটা ধস্তাধস্তির পর আনচ্ছাসত্তে প্রাণ ও মনের শাসন কিছুদূর পর্যন্ত 
মেনে চলে, এমন-ক তাদের সমর্থক ও সহায়ও হয় যেন। কিন্তু তার পরেই 
জড়ের মধ্যে দেখা দেয় একটা প্রাতিক্রিয়া, প্রগ্গাতাঁবরোধাী তামাঁসক নাস্তিকের 
একটা দুরাগ্রহ। এমন-কি, প্রাণ ও মনের অগ্রসর আঁভযষান যে অসম্ভব, তাদের 
অপূর্ণ সাধন যে কখনও 'সাদ্ধর চরমে উত্তীর্ণ হবে না এমন-একটা ক্লৈব্যের 
বোধও সে তাদের মধ্যে এনে দেয়। প্রাণ চায় প্রসার, চায় আয়_এবং তা সে 
পায়ও। কিন্তু তার মধ্যে বিশ্বব্যাপ্ত ও অমৃতের পিপাসা যখন জানে, তখন 
জড়ের লৌহমুন্টি এসে তার কণ্ঠরোধ করে, সঞ্কীর্ণতা ও মৃত্যুর নিন্পেষণে 
পঙ্গ করে তার সকল সাধনা । মন চায় প্রাণের দোসর হতে, চায় তার সর্বজ্ঞান 
ও সর্বজ্যোতির নন্দন-কল্পনাকে সার্থক করতে । সত্য প্রেম ও আনন্দের 
নিরঙ্কুশ 'সাদ্ধতে সে হতে চায় সত্যস্বর্প প্রেমস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। 
কিন্তু প্রমাদে ভ্রান্তিতে তামসণ প্রবৃত্তির স্থূল হস্তাবলেপে, দেহ ও ইীন্দ্রিয়ের 
আড়ম্টতা ও নাঁক্তক্যে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে তার সকল কল্পনা । চিরকাল 
তাই ভ্রান্তি জাঁড়য়ে থাকে তার জ্ঞানের সঙ্গে, আঁধার হয় তার আলোর পটভূমি 
ও নিত্যসহচর। তার সত্যের এষণা সার্থক হলেও হাতের মৃঠায় এসে 
সৈ-সত্যের রং বদলে যায়। তখন আবার তাকে নতুন করে তার সন্ধানে ছন্টতে 
হয়। প্রেম আছে, কিন্তু তার তর্পণ নাই। আছে আনন্দ, নাই তার সার্থকতা । 
দুয়েরই সঞ্গে বোঁড় হয়ে ছায়া হয়ে জাঁড়য়ে আছে যত তাদের প্রাতপক্ষ__ 
ক্রোধ বিদ্বেষ ও উপেক্ষারূপে, দুঃখ শোক ও নিবেদের আকারে । প্রাণ ও 
মনের আকুল আকাীততেও জগ্ড়র অসাড় মৃূঢ়ুতা টলতে চায় না। তাই আঁবদ্যা 
আর তার প্রমন্ত তামসশক্তিও কিছুতেই যেন পরাভব মানতে চায় না। 

কেন এমন হয় খখজতে গিয়ে দেখি, এই তামস বাধার বীর্ঘ নাহত আছে 
জড়ের তৃতীয় ধর্মে। খণ্ডভাব আর সংঘাত একেবারে চরমে উঠেছে জড়ের 
মধ্যে, চিতের সঙ্গে এই তার তৃতীয় দফা মৌলিক 'বিরোধ। জড়প্রকৃতি তত্তুত 
একটা অখন্ড সন্তা হলেও খন্ডভাব তার সকল ক্রিয়ার আশ্রয়, তাকে ছেড়ে 
একচুল তার এঁদিক-ওাঁদক যাবার হুকুম নাই। কারণ অবয়বের সন্কলন, 
অথবা অন্যোন্যসন্র দ্বারা অবয়বের সমানয়ন, এইদটি হল তার অবয়বযোজনার 
মুখ্য কৌশল। কিন্তু খণ্ডভাবের শাশ্বত লশলা দুয়েরই মধ্যে সুস্প্ট। 
প্রথমাঁটতে একত্বের সাধনার চেয়ে সংযোজনের সাধনা বড় বলে স্বভাবতই সেখানে 
আছে বিযোজনের নিত্য সম্ভাবনা এবং তার ফলে চরম প্রধবংসের আনবার্ধতা ॥ 
দর্টটি কৌশলই মৃত্যুশাঁসত। একাঁটতে মৃত্যু জীবনের সাধন, আরেকটিতে 
তার নিমিত্ত-পরিবেশ। উভয়ন্র, জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করছে বিভক্ত অবয়বের 
অন্যোন্যসংঘা'তর স্পরে। প্রত্যেকটি অবয়ব যেমন নিজের প্রাতষ্ঠা খজছে, 
তেমাঁন চাইছে 'দনজের পাঁরমণ্ডলকে বজায় রাখতে, বাধাকে আয়ত্তে আনতে 


জড়ের গ্রান্থ ২৫৩ 


ক ধংস করতে, অপরকে আহরণ করে অন্নর্পে কবাঁলত করতে । অথচ 
নিজে সে বিদ্রোহ করবে, সকল জুল:ম এাঁড়য়ে যেতে চাইব, ধবংসের সম্ভাবনাকে 
স্বীকার করবে না, অপরের অন্ন হতে চাইবে না কিছৃতেই। প্রাণ জড়ের 
মধ্যে নিজেকে স্ফাারত করতে গিয়ে এই খণ্ডভাবের সংঘাতকে তার সকল 
প্রবৃত্তির পাঁঠরুপে পায়। তাই এর জুলমকে না মেনে তার উপায় থাকে না। 
বাধ্য হয়ে তাকে তখন মৃত্যু কামনা ও সঙ্কোচের শাসন স্বীকার করতে হয়। 
প্রাণের প্রথম অগ্ক তাই সঙ্কুল হয়ে ওঠে বুভুক্ষা লিশ্সা ও জিগীষার আঁবরাম 
প্রমন্ততায়। তেমান, যখন জড়ের মধ্যে মন ফোটে, তখন তাকেও স্বীকার 
করতে হয় ওই মাঁটর ছাঁচি আর মাঁটর মালমশলার মূঢ় সঙ্কোচ। তাই তার 
চাওয়া কখনও নিশ্চিত পাওয়াতে সার্থক হয় না-তার সকল সণয়নে, কাজের 
সকল খঠটনাটিতে চলে ওই ভাঙা-গড়ার নিত্য সংঘাত। এইজন্যই মনোময় 
মানুষের জ্ঞানের সণ্টয় কখনও চরম নৈশ্চিত্যে নিঃসংশয় হয় না। ঘাত-প্রাতঘাত 
আর ভাঙা-গড়ার হন্দোলাতে দূলবে তার যত সাধনা এই' বুঝি তার নিয়াত। 
সৃম্টির ক্ষাণক পুস্টি তাঁলয়ে যাবে 'বনান্টতে, কোথাও ধব প্রগাতির নিশানা 
থাকবে না বারে-বারে এই মায়ার খেলাই চলবে তার জীবনের রঙ্গমণ্ডে। 
জড়প্রকীতির আবদ্যা অসাড়তা ও খণ্ডভাব তার ওই মূঢ় খাঁণ্ডত তামস 
স্থাঁতর দ;রাগ্রহে উল্মিষৎ প্রাণ ও মনের 'পরে চাপায় দুঃখ সন্তাপ ও অতাপ্তির 
অপসোয়াস্ত- এই 'বিপাক্তই তো সর্বনাশা । মনশ্চেতনা যাঁদ একেবারে আবদ্যা- 
চ্ছন্ব হত, তাহলে আঁবদ্যা অতৃপ্তর বেদনা জাগাত না। অভ্যস্ত আচারের 
খোলার মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাস করত- তার 'ননজের মূঢ়তা কিংবা তাকে 
ঘরে চেতনা ও জ্ঞানের যে অন্তহীন পারাবার, দুয়েরই সম্পর্কে সে নিঃসাড় 
থাকত । কিন্তু জড়ের মধ্যে স্ফুরন্ত চেতনা ঠিক এইখানটায় সজাগ হয়ে ওঠে। 
প্রথম সে জানে, এ-জগতের কিছুই সে জানে না, অথচ একে জেনে বশ করে 
তার সুখ । তারপর সে জানে, শেষ পর্যন্ত তার এ-জানাও সঙ্কীর্ণ এবং বন্ধ্যা, 
এতে যে সূখ ও শাক্ত মেলে, সেও শঈর্ণ এবং আনিশ্চিত। অথচ তার নিজের 
মধ্যে আছে অনন্ত চেতনা জ্ঞান ও স্বরূপাঁসাদ্ধর সম্ভাবনা, যা তার জীবনে 
আনতে পারে অলন্তহশন সববজয়ী আনন্দ। তেমান জড়প্রকৃতির অসাড়তাও 
অতাঁপ্ত ও অস্বাঁক্ততে প্রাণকে পড়ত করত না? যাঁদ একেবারে 'নিঃসাড় হয়ে 
থাকা তার স্বভাব হত। তখন হয়তো অর্ধচেতন প্রবাত্তর সঙ্তকোচ 'নয়ে সে 
তপ্ত থাকত-_জানতও না এক আঁমত 'বন্রম ও অমর জীবনের অঙ্গীভূত অথচ 
বিবিক্ত অংশ হয়েই সে বেচে আছে। তাই ওই অমৃত ও আনন্ত্যকে সম্ভোগ 
করবার সত্যকার কোনও প্রোতিও সে অনুভব করত না।...কিন্তু ঠিক এই প্রোতিই 
প্রথম থেকে 'নাঁখল প্রাণকে আকুল করেছে। তার টলমল ভাব, তার আত্মরক্ষার 
এবং টিকে থাকবার প্রয়োজন ও প্রয়াস-এ-সম্পর্কে সে তারভাবে সচেতন। 


২৫৪ দব্য-জশবন 


তাই জের সঙ্কোচ সম্বন্ধে ভ্রুমে সজাগ হয়ে স্থায়ত্ব ও বৈপ্যল্যের উন্মাদনায় 
সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে শাশবত অনন্তের পথে ধাবিত হয় তার দ্যার্নবার 
আকৃতি। 

মানুষের মধ্যে প্রাণ পাঁরপূর্ণ আত্মসচেতন হয়ে উঠলে এই আঁনবার্ধ 
সংঘাত প্রয়াস ও অভাী”্সাও চরমে পেশছয় এবং সেইসঙ্গে জগতের বিক্ষোভ 
ও বেদনা তীব্র অসহন হয়ে ওঠে প্রাণের কাছে। মানুষ সীমার সন্তোচকে 
সন্তুষ্টচিন্তে মেনে নিয়ে দীর্ঘষগ নিজেকে শান্ত রাখতে পারে, অথবা স্থূল 
জগৎকে বশে আনবার সাধনাতে আংশিক 'সাঁদ্ধলাভও করে। হয়তো কোনও- 
কোনও ক্ষেত্রে তার উপচঈয়মান জ্ঞান জড়প্রকৃতির অচেতন নয়ম-ীনষ্ঠার "পরে 
অন্তরে-বাইরে বিজয়ী হয়, বিপুল তামসী শীক্তর মূঢ়তাকে 'নাঁজত করে 
তার সীমিত অথচ সচেতন সঙ্কল্পের একাগ্র প্রবেগ। কিন্তু তবু সে অনুভব 
করে, তার পরমা 1সম্ধও এ-ক্ষেত্রে কত অনাশ্চত, কত আঁকাণ্চৎকর। তখন 
বাধ্য হয়ে তাকে তাকাতে হয় ব্যাকুল বেদনা নিয়ে সুদূর দিগন্তের 'দকে। 
সসীম কি চিরতৃপ্ত থাকতে পারে কখনও, যাঁদ সে জানে এরও পরে আছে 
এক বৃহত্তর সসীম, অথবা এক লোকোত্তর অসীম যার মধ্যে কখনও -তার 
অভাী”সার আভষান নিঃশেষ হবে নাঃ সসীমতা যাঁদই-বা কখনও তৃপ্তি 
মানে, আপাত-সসীম সতের মধ্যে কিন্তু জঞলে অতাপ্তর নিতাদাহ। কেননা 
ক্ষণে-ক্ষণে তাকে উল্মনা করে তোলে অনন্ত আত্মস্বরূপের তাত্বক অনুভব, 
গুহাহত আনন্ত্যের অস্পম্ট আভাস বা উদগ্র প্রেতির বেদন। অতএব সসীমে- 
অসণমে সমন্বয় না ঘাঁটিয়ে তার নিম্কীতি কোথায় ?_ হয় অসীমকে সৈ আঁধিকার 
করবে, নতুবা তারই মধ্যে আত্মহারা হবে। যেমন করে হ'ক, যতটনকু হ'ক- 
এই সাযজ্য ছাড়া আর কিসে তার তাঁপ্ত ৪ এমনিতর আপাত-সান্ত আনন্ত্যই 
মানুষের স্বরূপ বলে অনন্তের ।এষণা তার চরম সার্থকতায় একাঁদন পেশছবেই। 
সেই প্রথম 'পূত্রঃ পাৃথিব্যাঃ, যার মধ্যে জেগেছে হৃতশয় পুরষের অস্পম্ট 
চেতনা, জেগেছে অমৃতত্বের অব্যক্ত অনুভব ও 1পপাসা। তাই অশ্রান্ত 
জিজ্ঞাসা তার প্রাজনী, তার আত্মবাঁলর যূপ_যতাদন না এই 'জিজ্ঞাসাকে 
সে রূপান্তরিত করতে পারে অনন্ত জ্যোতি আনন্দ ও বর্ষের গঙ্গোন্নীতে। 

জড়ের 'িমূঢ় অসাড়তায়' অবল-প্ত 'দব্য চেতনা ও শীক্ত, প্রজ্ঞা ও সঞ্কল্পের 
এই-যে উদয়ন এবং শ্রীমক স্ফুরণ, এ হতে পারত বসন্তের পহষ্পোচ্ছবাসের 
মত আনন্দ হতে উত্তর আনন্দে, অন্তহীন অনত্তম আনন্দে উত্তরণের একটা 
জ্যোতিরুংসব-_যাঁদ জড়প্রকৃতির মুলে খণ্ডভাবের আড়ম্ট কাঠন্য না থাকত। 
বাবক্ত ও সঙ্কীর্ণ দেহ-প্রাণ-মনের ব্যান্টচেতনায় জীব যখন বন্দী হল, তখনই 
তার আত্মপাঁরণামের স্বভাবছন্দও ব্যাহত হল। তখন তার দেহ হল রাগ 
দ্বেষ গজগণষা 'তাতিক্ষা বিক্ষোভ ও সন্তাপের একটা কুরুক্ষেত্ন। কেননা, 


জড়ের গ্রান্থ ২৫৫ 


চৎশাক্তর একটি ক্ষুদ্র আয়তন বলে প্রত্যেকাট দেহকে অপর আয়তন কিংবা 
'বি*বশাক্তর আভিঘাত আক্রমণ ও অনশীশ্সিত সংঘর্ষের বিরুদ্ধে উদ্যত থাকতে 
হয়। যখন বাইরের চাপে সে ভেঙে পড়ে, অথবা ক্ষোভক এবং ক্ষমীভিত 
চেতনার মধ্যে যখন ছন্দঃপতন হয়, তখনই তার মধ্যে জাগে অস্বাঁ্ত এবং 
পীড়া, আকর্ষণ ও 'বিকর্ষণের সংঘাত, জঘাংসা অথবা আত্মরক্ষার প্রয়াস। 
খণ্ডভাব হৃদয় এবং ইন্দ্রিয়মানসের ভূমিতেও নিয়ে আসে ওই একই সংঘাতের 
বেদনা । সেখানেও দেখা দেয় হর্ষশোক, অনুরাগ-ীবরাগ, উত্তিজনা-অবসাদের 
দবন্দ। এ-সমস্তই বাসনার ছাঁচে ঢালা । আর বাসনাকে উপলক্ষ্য করে জাগে 
উদগ্র প্রয়াসের ব্যাকুলতা। আবার প্রাণপাতণ প্রয়াসের উত্তেজনাতে দেখা দেয়__ 
সামর্থ্যের জোয়ার-ভাটা, 'সাঁদ্ধ-আ'সাদ্ধ ও লাভ-অলাভের দ্বন্দ, অশাক্ত সংঘর্ষ 
পীড়া ও অস্বাস্তর একটা আবিরাম আলোড়ন। মনের জগতেও দোঁখ তা-ই। 
বিশ্বের চিল্ময় বিধান হল : সঙ্কীর্ণ সত্য 'মিশবে বৃহৎ সত্যের মুক্তধারায়, 
ক্ষুদ্রাশখা 'মালয়ে যাবে বৃহৎ জ্যোতির বপুলতায়, অপরা ইচ্ছা ীনজেকে 
সংপে দেবে পরা ইচ্ছার রূপায়ণ মায়ার কাছে, তাণ্তির ক্ষৎদ্র সাধনা উত্তীর্ণ 
হবে মহাপাঁরতর্পণের আনন্দলোকে। কিল্তু জড়প্রকীতি মনোলোকেও জাগায় 
সত্য আর মিথ্যার, আলো আর আঁধারের, শীক্ত আর অশাক্তির সেই চিরন্তন 
দবন্ব। এখানেও দোঁখ, এষণা ও তার চরিতার্থতা যাঁদ-বা আনে সুখ, লন্ধ- 
বি্তের সম্ভোগ সেই সঙ্গেই নিয়ে আসে িতৃ্কা ও অতাপ্তির দুঃখ । নিজের 
িকলতার সঙ্গে-সঙ্গে দেহ ও প্রাণের বিকলতাও মনকে পীড়িত করে- প্রাকৃত 
জীবনের দৈন্য ও পঞঙ্গৃত্বের ন্িম্রোতায় তার চেতনা হয় বিপ্লূত। তার অর্থই 
হল আনন্দের নিরাকরণ-_সৎ-চিৎ-আনন্দরপঈ মহাব্রিপুটীর নিরাকরণ। এ- 
নিরাকরণ অনাঁতবর্তনীয় হ'লে জীবলশলা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হবে। কারণ, 
যে-জীবন চেতনা ও শাক্তর 'বাঁচনতর লীলায়নে নিজেকে সপে দিয়েছে, সে তো 
অন্তরাবৃত্ত হয়েই থাকবে না শধ্‌-ওই লীলারসের মধ্যে সে খজবে আত্মার 
তর্পণ। কিন্তু বি*বলীলায় সত্যকার কোনও তৃষ্তি না থাকলে এই মনে করেই 
তার মায়া ছাড়তে হবে যে, এ শুধু দেহে অবতীর্ণ চিৎসস্তার একটা 'নম্ফল 
সাধনা, একটা আঁতকায় প্রমাদ, একটা অর্থহীন প্রলাপ! . 

দুঃখবাদী সকল দর্শনের গোড়ার কথাই এই। লোকান্তর অথবা 
,লোকোত্তর ভূমি সম্পর্কে সুখবাদী হলেও পাঁর্ঘব জীবন সম্পর্কে তাদের 
দু$খবাদ বস্তুত দুরপনেয়। অন্নময় জগতে মনোময় জাবের সকল সাধনা 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াই ষে নিয়াত, এসম্পর্কে তারা নিঃসংশয়। তারা 
বলে : খন্ডভাব যখন জড়প্রকীতির স্বধর্ম, আর আত্মসঙ্কোচ আবদ্যা এবং 
অহামিকা দেহশমান্রের মনোবীজ, তখন পাথবীতে থেকে আত্মার পাঁরতর্পণ 
অথবা বিশ্বলখলাতে দিব্য আকৃতি ও পসাঁঘ্ধর কোনও নিদর্শন আঁবচ্কার 
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করবার প্রয়াস একটা আত্মপ্রবণ্চনা শুধু। অতএব বন্ষের স্বরূপানন্দের সঙ্গে 
জবসন্তা ও জাীবচেতনার যোগযুক্তি সম্ভব একমান্ন চিন্ময় দিব্যধামে- এই 
মত্যলোকে নয়, অথবা আত্মার প্রপণ্টোপশম স্তন্ধতায-__তার মায়ক প্রবাত্ততে 
নয়। অনন্ত তাঁর আত্মস্বরূপে ফিরে: যেতে পারেন, যাঁদ সান্তের মধ্যে নিজেকে 
খোঁজার দুরাগ্রহকে "তানি প্রত্যাখ্যান করেন ভ্রান্তি ও প্রমাদ জ্ঞানে। মানি, 
মনশ্চেতনার উল্মেষ হয়েছে জড়ের মধ্যে। কিন্তু তাতেই ক 'দব্যাসাম্ধর 
কোনও সূচনা মিলবে £ কেননা, সত্য বলতে খণ্ডভাব তো ঠিক জড়ের ধর্ম 
নয়, বস্তুত সে মনেরই ধর্ম। জড় তো মনের একটা মায়া মান্র, মন তার মধ্যে 
নিজেরই খণ্ডভাব এবং আঁবদ্যার আরোপ করেছে । অতএব এই মনোমায়ার 
জগতে সকল এষণায় মন শুধ্‌ নিজেকেই ফিরেীফরে পাবে । আপন-গড়া। 
খণ্ডভাবনার ভ্রয়ঈর মধ্যে চলবে তার আনাগোনা । তাদের ছাঁড়য়ে চিৎসত্তার 
অখণ্ডতা অথবা চন্ময়-ধামের 'দব্য সত্যকে কোথায় সে খ:জে পাবে এই 
মায়াপুরীতে ? 

জড়ের খণ্ডভাব যে জড়সন্তায় অবতীর্ণ সখণ্ড মনের বিসৃম্ট, সেকথা 
গমথ্যা নয়। কারণ সত্য বলতে জড়ের স্বরূপসত্তাই নাই। তাকে অনাদ 
একটা 'বিশবাঁবভাতি বলা চলে না। এক সর্বাবভাজক মনের কল্পনাকে রূপ 
[দিতে গিয়ে সর্ববিভাজক প্রাণশাক্তই এই জড়রূপকে ব্যাকৃত করেছে । শদ্ধ- 
সল্মান্রকে জড়ত্বের আবদ্যা অসাড়তা আর খন্ডভাবের বিকজ্পনায় নামিয়ে এনে 
[বভাজক মন নিজেকে হারিয়ে বন্দী হয়েছে নিজের গড়া কারাগারে, নিজেরই 
রচা কল পরেছে নিজের পায়ে। তাই, বিভাজক মন সৃম্টির আঁদবাীঁজ 
হলে, ভবচক্রের মধ্যে ঘুরেফিরে তাকেই আমরা চরমতত্বরূপে পাব। সুতরাং 
মনোময় জীব প্রাণ আর জড়ের সঙ্গে যতই যুঝুক, তাদের হাতের মূঠায় এনেও 
আবার তাকে তাদেরই কর্বালত হতে হবে। এমন করে জয়-পরাজয়ের আবর্তনে 
বিশবচন্র অনন্তকাল ধরে আবার্তত হবে। এই ব্যর্থতাই জীবের চরম ও পরম 
নয়াত !...কিন্তু এসন্ধান্ত মিথ্যা হয়, যাঁদ জানি-অনন্ত অমৃত চিৎস্বরূপই 
জড়ধাতুর ঘনকণ্চকে নাজেকে আবৃত করেছেন। আতমানস 'সসক্ষার 
লোকোত্তর বীর্যই ফুটছে তাঁর এই জড়ের লঈলায়। মনের মধ্যে খণ্ডভাব 
জাগিয়ে জড়কে তান অক্ষুপগ্ন আঁধকার দিয়েছেন বিশ্বের অবম তত্বরূপে 
শুধু বহর মধ্যে পরককে ফুটিয়ে তোলবার আয়োজনে । তাঁর সহম্দল লীলার 
একটি দল এই চিন্ময় পাঁরণারমর খেলা । তাই 'বিশবরূপের কণ্চুকে নিজেকে 
যে ঢেকেছে, মনোময় পুরুষ না হয়ে সে যাঁদ হয় শামবত 'দিব্য-পদরুষের কাবক্ুতু; 
প্রথমে প্রাণরূপে, তার পরে মনরূপে সে-ই যাঁদ জড়ের আড়াল থেকে উপক 
দিয়ে থাকে, আরও বিপুল সম্ভাবনা যাঁদ এখনও গোপন থেকে থাকে তার মধ্যে 
_তাহলে আপাত-অচেতনা হতে চেতনার আঁবভীবেই এই পাঁরণামের লীলা 
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শেষ হয়ে যাবে না, তার নিগ্‌ঢ় প্রোতি মহত্তর সার্থকতার পথ খঃজবেই।...এই 
জড়ের মধ্যেই এক আতমানস চিল্ময়পুর্ষ আঁবর্ভৃত হয়ে িভাজক মনের 
বৃত্তিকে ছাপিয়ে দেহ-প্রাণ-মনের প্রবৃক্ততে সণ্চারত করবেন উল্মনী-ভাবনার 
বীর্ধ_এ কি অসম্ভব ছা 2 বরং বশ্বপ্রকাতির স্বধ্মের এই ি অপাঁরহার্ 
পাঁরণাম নয় ? 

পূর্বেই বলেছি, এই আতমানস পুরুষই মানাঁসক খস্ডভাবের গ্রান্থিমোচন 
করবেন। তাঁর কাছে মনের ব্যাম্টভাব হবে সর্বাবগাহশী আতমানসের একটা 
সপ্রয়োজন অথচ গৌণ বৃত্ত মাত। তেমনি ব্যাম্টপ্রাণের গ্রল্থিভেদ করেও তার 
ব্যাম্টত্বকে 'তান মাক্ত দেবেন চিৎশাক্তর সার্থক ললায়নে-অখণ্ডের আনন্দো- 
গুল বহযভাবনার সম:ল্লাসে। এমান করে প্রাণ ও মনের গ্রাল্খভেদ যাঁদ সম্ভব 
হয়, তাহলে তাঁর বীর্ষে দৈহ্যসন্তার গ্রাল্থভেদও ক সম্ভব হবে না » এই দেহকেও 
কি তিন মুক্ত করবেন না মৃত্যু খণ্ডভাব ও অন্যোন্যগ্রসনের শাসন হতে ? এই 
ব্াম্টিদেহই ?ক তখন এক অখণ্ড চিন্ময় দিব্যসত্তার সার্থক বিভাতি হবে না- 
সান্ত আধারে অনন্তের অফুরন্ত রসোল্লাসের 'দব্য সাধন হবে না 2...অথবা 
এমনও কি হতে পারে না, চিৎসন্তার নিরঙ্কুশ স্বারাজ্যাসাঁদ্ধ রূপধাতুকে পাবে 
পূর্ণ-স্ববশ ভোগ্াায়তনরূপে, অতএব জড়ের কণ্ুকপারিবতনেও তার অমৃত 
চৈতনা অমনান রইবে_ তার জগৎ হবে রাত শ্রী ও সাযুজ্যবোধের অন্তহীন 
ব্যঞ্জনায় উল্লাসত আত্মারামের এক 'দিব্যরূপান্তরের মহা-আধার হয়ে। অতএব 
এই মাটির বুকে থেকেই 'দিব্যমন ও 'দিব্যপ্রাণের মত এক দিব্যদেহও যে সে 
গড়ে তুলবে, এ কি অসম্ভব ? পদব্য দেহ !- শুনে হয়তো আমরা আঁংকে 
করে। তাহলেও আত্মস্বরূপকে পূর্ণমাহমায় ফ্টয়ে তুলে, তার আনন্দ 
জ্যোতি ও বীর্যের অকুশ্ঠিত স্ফুরণে মানুষ ক দেহ-মন-প্রাণকেই 'দব্যভাবের 
সাধনে রুপান্তরিত করবে না যাতে রূপের মধ্যে অরূপের আবেশ সার্থক 
হবে একই আধারে নর-নারায়ণের যুগললালায় ? 

পার্থিব-পাঁরণামের এই চরম পসাঁদ্ধর একমান্ন প্রতিবাদ রয়েছে জড় ও 
জড়ধর্ম সম্পর্কে আমাত্দর বর্তমান কল্পনাতে। ইন্দ্রিয় ও রুপধাতুর মাঝে, 
প্রমাতা-্রক্ম আর প্রমেয়-ব্রন্মের মাঝে আমাদের অধুনা-কাল্পত সম্বন্ধই যাঁদ 
একমান্র সত্য হয়, অথবা অন্য-কোনও সম্বন্ধ সম্ভব হলেও আজও এই জগতে 
তার প্রকাশ যাঁদ অসম্ভব হয়, সাদ্ধর এষণায় লোকোত্তর ভূমিতে উত্তরণ ছাড়া 
আর-কোনও উপায় না থাকে যদ- তাহলে প্রচলিত সকল ধর্মের সঙ্গে সায় 
দিয়ে বলতেই হয়, একমান্র লোকান্তরিত 'দব্যধামে আছে আমাদের অধ্যাত্ম- 
সাধনার সম্যক চাঁরতার্থতা। কিন্তু এসব ধর্মই যে আবার বলে পৃথিবীতেই 
বৈকুণ্ঠ অথবা 'সদ্ধরাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা । সে-কজ্পনাকে তাহলে বলতে 


৯৭ 
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হয় একটা আত্মবণ্টনা শুধু! আবার এও শুনি, 'এজগতে চলতে পারে কেবল 
অন্তরের প্রস্তুতি অথবা তাকে বিজয়ী করবার সাধনা এবং 'সাদ্ধি, অন্তরের 
নিরালায় বসে প্রাণ মন চেতনার বাঁধন খাঁসয়ে আনাঁজজত ও অপ্জয় জড়ের 
মায়া হতে 'বমুখ হতে হবে আমাদের, এই কার্পণ্যোপহত দুঃশীলা পৃথিবীর 
নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে আর-কোথাও খঠজতে হবে সত্ততনূর উপাদান ।:... 
[কিন্তু এই অল্পের দর্শনকে কেনই-বা আমরা ভূমার সত্য বলে মানব ঃ জড়ে 
আজ যা বলে জানি, তা-ই ক তার পূর্ণ পাঁরচয় 2...নিশ্চয় নয়। জড়েরও 
সূক্ষমতর বিভীতি আছে। রূপধাতুর 'দব্য পাঁরণামের আছে একটা উধ্বগ 
পরম্পরা । অতএব এক লোকাতাঁত ধর্মের আবেশে অন্নময় আধারেরও রূপান্তর 
সম্ভব। পরতর ধর্ম হলেও সেই তার স্বধর্ম, কেননা তার অন্তরের গহনে 
এখনও ানগ্‌ঢ় হয়ে আছে ওই পরমধর্মেরই অব্যক্ত বীর্য । 


হড়াবংশ অধ্যায় 


রূপধাতুর উৎক্রমণ 


তচ্সাম্বা এতগ্মাদন্নরসমঘ্মাং অন্যোহন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈঘ পূর্ণ2। 
.. অন্যোহন্তর আত্মা মনোমক্নঃ |... অন্যোহল্তর আত্মা 1বজ্ঞানময়ঃ |... 


অন্যোহষ্তর আত্মানল্দসয়ঃ | 
ততোতিরীয়োপনিঘৎ ই।২- 
এক অল্রসময় আত্মা আছেন-_তারও অন্তরে রয়েছেন আরেক প্রাপময় 
আত্মা, যান পূর্ণ করে আছেন তাকে_তারও অন্তরে আরেক মনোময় আত্মা. 
তারও অন্তরে আরেক বিজ্ঞানময় আত্মা-_তারও অন্তরে আরেক আনন্দময় 


আত্মা। 
-তোত্তরীয় উপাঁনষদ ২।২-৫ 
ত্বা শতক্রত উদ্বংশামব যোমিরে ৪ 
ঘৎ সানোঃ সানুমারোহদ ভূষ্পষ্ট ক্বস। 
তাঁদন্দ্র অর্থং চেততি... & 
হগ্বেদ ১।১০।১-২ 
শতক্রতুকে বেয়ে ওঠে তারা বংশদণ্ডের মত। যখন সানু হতে সানুতে 
করে আরোহণ, তখন ফুটে ওঠে চোখের সামনে কত-যে রয়েছে করণণয়। 
ইন্দ্র আনেন সেই "তৎএর চেতনা লক্ষ্যরূপে। 

-খখ্বেদে (১1১০।১-২) 
চক্ঘচ্ছ্যেনঃ শকুনো 'বভৃত্বা গোবিন্দন্রপ্স আয়ুধানি বিভ্রৎ। 
জপামুর্মিং সচমানঃ সম্যদ্রং তুরশয়ং ধাম মাহযো বিবান্ত ॥ 
মর্যো ন শভ্রস্তম্যং মজানো ইত্যো ন সৃত্বা সনয়ে ধনানাম্‌ । 
বৃষেব ঘখা কোশমর্যন কনিন্রদচ্চমেবার বিবেশ ॥ 

হাস্বে্দে ৯1১১৬1১৯১২০ 
আধারে নিন হন তিনি শ্যেনের মত, শকুনের মত-_তুলে ধরেন তাকে; 
কিবণরাজি খ*ুজে পান তাঁর ধারাসারে, কেননা চলেন যে তিনি আয়ুধ নিয়ে; 
অপর সম্দ্র-ভীর্মকে আঁকড়ে ধরেন 'তিনি- মহেম্বর হয়ে প্রকাশ করেন 
তুরীয় ধাম। মর্ত্য যেমন তনুকে করে মাঁজতি, যুদ্ধে তুরগ্গ যেমন ছুটে 
চলে জিনে নিতে বিপুল ধন, তেমাঁন ঢালেন 'তিনি আপনাকে ঘোর গজনে 
সকল কোশের ভিতর 'দিয়ে-_আবিম্ট হন ওই আধার দুটিতে । 
-খশ্বেদ (৯।৯৬।৯১৯১২০ ) 


বিচার করে দেখলে জড়ের জড়ত্ব আমাদের কাছে সৃচিত হয় তার নীরল্প 
ঘনত্ব, হীন্দ্িয়গ্রাহ্যতা, উপচণয়মান প্রাতিরোধশাক্ত ও স্থির-কঠিন স্পর্শদ্বারা। 
রূপধাতু যতই একটা নিরেট প্রতিরোধের ভব সৃন্টি করে এবং তার ফলে 
চেতনার কাছে হীন্ড্রিয়গ্রাহ্য রূপকে দেয় একটা অর্থাক্লয়াকারী স্থায়িত্ব, ততই 
আমরা তাকে বাস্তব এবং জড় বলে মনে কার। তেমাঁন রূপধাতু যাঁদ 
সূক্ষন্নতর হয়, তার প্রতিরোধের শক্ত যাঁদ হয় ক্ষীণ, ইীন্দ্রিয়বোধের মৃন্টি যাঁদ 
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শিথিল হয় তার "পরে, তাহলে তার জড়ত্বও আমাদের চেতনায় ফিকা হয়ে 
আসে। প্রাকৃতচেতনার কাছে জড়ধমের এই-ষে 'নারখ, তাহতেই ধরা পড়ে 
জড়স্‌ম্টির মুখ্য প্রয়োজন কি। আঁকড়ে ধরবার মত স্থায়ী একটা মূর্তভাবের 
পসরা চেতনার কাছে মেলে ধরবার জন্য রূপধাতু জড়ের কোঠায় নেমে আসে-_ 
যাতে মন তার মধ্যে মানসপ্রবৃত্তির নির্ভরযোগ্য একটা অধিষ্ঠান পায়, এবং 
প্রাণ তার রূপায়ণের আপোক্ষিক স্থায়ত্ব-সম্পকেও আশ্বস্ত হতে পারে। 
এইজন্যই প্রাচঈনকালে বৌদক খাঁষরা পাঁথবীকে মেনৌছলেন জড়ের প্রতীক- 
রূপে কেননা দ্রব্যের কাঠিন্য পৃথিবীতেই সবচাইতে স্পম্ট। এইজন্যই আমাদের 
ইীন্দ্রিয়বোধের আসল ভিত্তি স্পর্শ কিংবা সাল্নকর্ষের উপর। রসন ঘ্রাণ শ্রবণ 
ও দর্শনরুপাঁ অন্যান্য স্থূল হীন্দ্রিয়বোধেরও প্রাতিষ্ঠা বষয়-বিষয়ীর সক্ষত্র 
হতে সক্ষরতর পরোক্ষ সান্বকর্ষের 'পরেই। ব্যোম হতে ক্ষাতি পর্য্ত রূপ- 
ধাতুর সাংখ্যসম্মত পাণ্চভোৌতিক পাঁরণামেও। দোঁখ, আতসক্ষত্র হতে ব্রম- 
স্থূলের দিকে তার আভষান। তাই পণ্ভূতের চূড়ায় আছে আকাশের 
সৃক্ষমাতিসক্ষ্ন কম্পন, আর তার গোড়ায় নিরেট পৃথিবীর আতস্থুল 
ঘনিমা। অতএব শদ্ধধাতুর অবসার্পণণ ধারার শেষ পর্বে দেখা দেবে জড় 
আঁচৎ বিশ্বাবভূতির উপাদানরূপে। তার মধ্যে অরূপ-ীচংএর চাইতে আঁচৎ- 
রূপের লশলাই হপুব মৃখ্য এবং সে-রূপের মধ্যেও ঘটবে ঘনীভাব ও প্রাতরোধ- 
শীক্তর চরম বিকাশ, দেখা দেবে মূর্তভাবের স্ধর্য ও অন্যোন্যব্যাবাত্তর 
প্রাকান্ঠা। অর্থাৎ ভেদ 'বাবক্ততা ও খণ্ডভাবের সে-ই হবে আঁদাঁবন্দহ। 
এই হল জড়াবিশ্বের প্রকৃতি ও তাৎপর্য। তাকে বলতে পার পারানাষ্ঠত 
খন্ডভাবের আদর্শ । 

জড় হতে চৎ পর্যন্ত রুপধাতুর আরোহক্রমে উৎসর্পণ যাঁদ বিশ্বপ্রকীতির 
একটা স্বাভাবিক প্রবাস্ত হয়, তাহলে তার প্রতি পর্বে জড়ধর্মের হাস হয়ে 
দেখা দেবে বপরীত ধর্মের ক্লামক উপচয়- যার চরম পর্যবসান হবে বশৃদ্ধ- 
চিন্ময় আত্মপ্রসারণে। অর্থাৎ পর্কবেপর্বে রূপের বন্ধন ক্রমেই শিথিল হবে, 
রূপের বীর্য ও উপাদান ক্রমেই সক্ষন্ন হয়ে তাদের অনম্য আড়ম্টতা হারাবে, 
বিভিন্ন বিগ্রহের মধ্যে ব্লুমেই সহজ হবে সামরস্য ও অন্যোন্যসত্গম, স্বচ্ছন্দ 
হবে সমানয়ন ও আত্মীবানময়ের সামর্থ্য, দেখা দেবে বোৌচত্র্য রূপান্তর ও 
একাত্মভাবনার বীর্য। রূপের মধ্যে স্থৈের যে-আভাস ছিল, ক্লুমেই তার 
স্থান আঁধকার করবে স্বভাবের নিত্যতা। 'বাবক্তভাব ও অন্যব্যাবৃত্তর যে মূ 
আভনিবেশ ছিল জড়ভূতের মধ্যে, অখন্ড অনন্ত তাদাত্ম্যান্ভূতির চিন্ময় রসে 
তা হবে বিগালত। স্থূল রৃপধাতু আর বিশুদ্ধ চিন্ময়ধাতুর মাঝে মৌলিক 
বৈধমেযর এই হবে সত্র। একই িৎশাক্তর অন্যান্য 1পশ্ডভাবকে ক্রমেই 
ঠোঁকয়ে রাখতে কি ছাপিয়ে উঠতে জড়ের মধ্যে চিংশাক্ত সংাঁপান্ডত হয়। 


রূপধাতুর উৎক্রমণ ২৬১ 


কিন্তু চিন্ময় ধাতুতে শুদ্ধচৈতন্য অখশ্ডের 'সম্ঘ অন্ভবকে অব্যাহত রেখে, 
আত্মবোধের ভূমিকাতে ফাটিয়ে তোলে তার আত্মর্পায়ণের স্বাতল্ত্যললা, 
অথচ 'নিত্যসামরস্যজারত আত্মীবাঁনময়ের ভাবনা হয় তার আত্মশীক্তর 'বীচন্র- 
তম বিচ্ছদরণের প্রাতিষ্ঠামন্্। এই দুটি অন্ত্যকোটির মধ্যে রয়েছে এক 
অন্তহীন বণচ্ছত্রের অপরুপ মায়া। 

এসব আলোচনার গুরুত্ব তখনই ধরা পড়ে-যখন সিদ্ধমানবের 'দব্য-জীবন 
ও 'দিব্-মনের সঙ্গে আপাত-আঁদব্য প্রাকৃতদেহ বা জড়সন্তার কি সম্বন্ধ থাকা 
সম্ভব তা বিচার কাঁর। হীন্ড্রয়বোধের সঙ্গে রূপধাতুর একটা বিশিম্ট সম্বন্ধ 
হতে জড়বিশ্বের গোড়াপত্তন আমাদের প্রাকৃতজীবনের মূলে রয়েছে এই তত্ব। 
কিন্তু এ-সম্বন্ধও যেমন এঁকান্তিক নয়, তেমাঁন এ-তত্বও অনাতিবর্তনীয় নয়। 
রূপধাতুর সঙ্গে প্রাণ ও মনের সম্বন্ধ অন্য আকারেও প্রকাশ পেতে পারে। 
তাতে জড়ের মধ্যে হয়তো দেখা দেবে অন্য '?নয়মের খেলা- প্রাণ ও মনের 
আরও উদার ব্যাত্তর লীলা । এমন-কি এই দেহধাতুর পাঁরবর্তনে হীন্দ্িয় প্রাণ 
ও মনের প্রবৃত্তি আরও স্বচ্ছন্দ হবে। আমাদের জড়াশ্রয়ী জীবনে মৃত্যু ও 
খণ্ডতার পাঁড়া আছে, একই চিন্ময় প্রাণশাক্তর 'বাভল্ 'বিগ্রহে আছে অন্যোন্য- 
প্রাতরোধ ও ব্যাবৃন্তর দ্বন্দ।। হীন্দ্রিয়ের সামর্থ্য এখানে সর্বীমত, জশীবনের 
সাধনাও আয়; পাঁরবেশ ও সামর্থ্যের সঙ্কোচে পশীড়ত, মনের প্রবৃত্তি পঞ্গু 
তমসাচ্ছন্ন ব্যাহত ও পরযুদস্ত। শুধু তা-ই নয়, পশুদেহোচিত এই সীমার 
সুঙ্কোচ মানষের উত্তরায়ণের পথেও তার করাল ছায়া ফেলেছে ।...কন্তু এই 
তো বিশ্বপ্রকৃতির একমাত্র ছন্দ নয়। এরও পরে আছে কত লোকাতীত ভূমি, 
কত উধর্বলোকের পরম্পরা । প্রগাঁতর স্বাভাঁবক 'নয়মে বর্তমান ন্যনতার 
লাঞ্থন হতে নিমন্ক্ত হয়ে ধাতুপ্রসাদের দীপ্ত যাঁদ মানুষের মধ্যে ফুটে ওষ্ে, 
তাহলে সেসব লোকের খতম্ভরা প্রবর্তনা এই স্থূল আধারেই সংক্লামিত হবে। 
তখন এইখানেই হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে প্রকট হবে 'দব্য মন ও হীন্দ্রয়ের বীর্য, এই 
মানুষের দেহে চলবে দব্যপ্রাণের প্রাকৃত লীলায়ন-এমন-কি এই পৃথিবীতেই 
একাঁদন প্রকাতপাঁরণামের স্বাভাবক ছন্দে আঁবর্ভীত হবে দেবমানবের 
স্তন ।...হয়তো একাঁদন মানুষের এই মর্তদেহেরও ঘটবে 'দব্যর্পান্তর ; 
হয়তো সোঁদন মাতা পাঁথবীঁই দেখা দেবেন 1হরণ্যবক্ষা আদাতি হয়ে। 

জড়ীয় 1ব*বাঁবধানেও দোঁখ, জড়াঁবভূতির একটা আরোহন্রম আছে, যা 
আমাদের নিয়ে যায় স্থূল হতে সূক্ষেন সুক্ষ হতে সূুক্ষরতরে। কিন্তু 
কোথায় সে ক্রমসূক্ষম আরোহ-সোপানাবীলির চরম ধাপ-জড়ধাতু বা শাক্ত- 
রূপায়ণের আঁত-ব্যোম সক্ষ্রতা 2? তারও ওপারে কি আছে ?_ মহাশুন্য ? 
পরম নাঁস্তত্ব 2..একন্তু পরমশূন্য বা সত্যকার নাস্তিত্ব বলে তো কোথাও 
পিছু নাই। আমাদের হীন্দ্রিয় মন বা বাদ্ধরও সূক্ষনতম ব্যাপার নিবৃত্ত হয়ে 
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ফিরে আসছে যেখান থেকে, তাকেই না বাল পরম শূন্য; এও সত্য নয় যে 
ব্যোমভূতই বিশ্বের শাশ্বত আদিপর্ব, তার ওপারে কিছুই নাই। আমরা 
জান, জড়ধাতু আর জড়শাক্ত শুদ্ধধাতু ও শহদ্ধশাক্তরই চরম পাঁরণাম- যার 
মধ্যে আত্মসংাবৎ ও আত্মৈশবর্যে চেতনা ভাস্বর হয়ে আছে, অচেতন সুষুপ্তি 
ও নিঃসাড় স্পন্দনে তার আত্মীবলীপ্ত ঘটোনি জড়ত্বের কবাঁলত হয়ে 1...তখনই' প্রশ্ন 
হয়, তাহলে জড়ধাতু আর শহদ্ধধাতুর মাঝখানাটতে কি আছে 2 কেননা সত্তার 
এক কোট হতে আমরা তো তার অন্য কোঁটিতে ঝাঁপিয়ে পাঁড় না, আঁচাত 
হতে একেবারেই তো চলে যাই না চিতিস্বরূপে। সৃতরাং আচং-ধাতু আর 
আঁবল-প্ত-স্বাঁচিৎ আত্মপ্রসৃতির মাঝে আরোহসোপানের একটা পরম্পরা থাকা 
উচিত এবং তা আত্ছও-যেমন আছে জড় আর চিতের মাঝে । 

এই অন্তরিক্ষের মহাগহনে যাঁরা অবগ্ধাহন করেছেন, তাঁরা সবাই সমস্বরে 
বলেন. জড়বিশ্বের ওপারে তার সকল ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে রৃপধাতুর সক্ষত্র 
হতে সূক্ষমতর পাঁরণামের একটা পরম্পরা । ব্যাপারটা পড়ে রহস্যাবদ্যার 
এলাকায়, তাই বত'মান প্রসঙ্গে তার আলোচনা জটিল এবং দুর্বোধ হবে। 
অতএব এ-বিষয়ে এখন পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা না করে আমাদের অঞ্গনীকৃত 
দর্শনের ধারা ধরে এইটনকুই বলতে পারি যে, রুপধাতুর উদয়নের সোপানমালায় 
যেবোৌশল্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই : জড় প্রাণ মন আতমানস ও 
তারও পরে সং-চিৎআনন্দের মহান্রিপুটীর যে-আরোহন্রমের কথা আমরা 
জানি, রৃপধাতুও চলেছে ঠিক তারই অনুসরণে । অর্থাৎ উদয়নের প্রত্যেক 
পর্বে ওই তত্গুিকে আশ্রয় এবং আধার করে তাদেরই উৎসার্পণণ ধারায় 
আপনাকে সে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের বিশ্বব্যাপ্ত আত্মর্পায়ণের বিশিষ্ট 
বাহনর্পে। 

জড়ের জগতে জড়ধাতু সবার প্রাতিষ্ঠা। এখানকার হীন্দ্রিয়বোধ প্রাণন বা 
মনন সব নির্ভর করছে প্রাচীনদের ক্ষিতিতত্ব বা পৃথবীশাক্তর 'পরে। সবাই 
ক্ষিততত্ব হতে জাত হয়ে তারই শাসন মেনে চলছে। সর্ব তোভাবে তার 
অনুকূলে চ'লে তারই আঁভব্যাক্তর সীমাদ্বারা তাদের প্রগাত সাঁমিত হয়েছে। 
এমন-কি অপার্ব কোনও সম্ভাবনাকে রূপ দিতে গেলেও মাটির 'হসাবকে 
এঁড়য়ে যাবার উপায় নাই। +দব্যপারণামের ধারাতেও মর্তোর প্রয়োজন ও 
দাঁবকে জেনে এবং মেনেই সবাইকে প্রগাঁতর পথে পা বাড়াতে হয়। তাই 
দেখি, পৃথিবীতে ইীন্দ্িয়শক্তি স্থূল হীন্দ্রিয়গোলক নিয়ে কাজ করছে। প্রাণের 
বাহন হ'ল জড় নাড়ীতন্্র ও জশীবিতোন্দ্রয়। মন চলছে স্থূল দেহকে আশ্রয় 
করে। এমনক 'িশদ্ধ মননব্রিয়াও জড়াশ্রত তথ্যকেই তার ক্ষেত্র ও 
উপাদানরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু মন হীন্দ্রিয় ও প্রাণের স্বভাবে এই সঙ্কোচ 
অপাঁরহার্য হয়ে নাই। কারণ, স্থূল হীন্দ্রিয়গোলক তো হীন্দ্রয়বোধ স্যান্ট করে 
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না। তারাই বরং বিশবগত হীন্দ্িয়শাক্তর বিসাষ্ট ও সাধন_এ-জগতে ফুটেছে 
বিশিষ্ট বোধের একটা সপ্রয়োজন কৌশলরূপে। তেমনি নাড়তল্ম এবং 
জাীবতোন্দ্রয় প্রাণের ব্রিয়া-প্রাতীন্রয়া সৃষ্ট করে না। কন্তু ি*বগত 
প্রাণশক্তিই এ-জগতে তাদের আঁভব্যক্ত করে- প্রাণনের অপাঁরহার্য সকৌশল 
সাধনরূপে । মাস্তজ্কও মননের শ্রষ্টা নয়। বরং 'বিশ্বমনের সে বিসাম্ট এবং 
সাধন, তার কার্ধাসাঁম্ধর কৌশলরূপে এখানে তার আঁবর্ভাব।...এই 'বধান 
অপারিহার্য হলেও এঁকান্তিক নয়, কেননা তার মূলে বিশিষ্ট লক্ষ্যের দিকে 
একটা প্রবর্তনা রয়েছে । জড়বিম্বে নিহত আছে এক বিরাট 'দব্যক্রতু। 
বিষয় ও হীন্দ্যয়বোধের মাঝে সে স্থ্লসম্পক* ঘটাতে চায়। অতএব চংশাক্তর 
খতময় জড়াবভূতিকে এখানে প্রাতাষ্ঠিত করে তাই-ই দিয়ে সে চিৎসত্তার স্থূল 
বিগ্রহ রচে। তার এই মার্তভাবনা আমাদের প্রাকৃতজগতের গোড়ার কথা 
এবং তার ঈশনা দেখা দেয় সঙ্কৃচত জড়প্রকীতির অপাঁরহার্য বিধানরূপে- 
ওই 'দব্যক্রতুর বিশেষ প্রয়োজনে । অতএব জড়জগতের নিয়াতকৃত 'নয়মকে 
সম্মান্রের অনাঁদ শাশ্বতধর্ম বলতে পার না। "চিৎ জড়ের জগতে ফুটতে 
চাইছে বলেই সাম্টির এই 'বাশম্ট বিধান দেখা 'দিয়েছে। 

রুপধাতুর দ্বিতীয় পর্বের প্রবর্তক ও নিয়ন্তা হল প্রাণ ও আকৃতি- 
চেতনা । মার্তভাবনার ললা এখানে গৌণ। তাই জড়ভূমির উধের্ব যে-জগৎ, 
তার প্রাতষ্ঠা হল এক সচেতন বিরাট প্রাণনের বীর্ষে। প্রাণের এষণা ও 
রাসনার সংবেগ সেখানে উচ্ছবসিত হয়ে উঠেছে নিরঙ্কুশ আত্মরূপায়ণে। অচেতন 
বা অবচেতন সঙ্কম্পের অন্ধ আকৃতি শাক্তর জড়াবভাততে ললায়ত 
হয় শুধু এই ভূলোকে_ সেখানে নয়। সেখানে যত শাক্ত রূপ ও বিশ্রহ, যত 
প্রাণ ইন্দ্রিয় ও মননের লীলা, পাঁরণাঁত 'সাঁদ্ধ ও আত্মসম্পূর্তির ষত 'বভূতি, 
সবার মূলে আছে চিন্ময়-প্রাণের প্রশাসন। এমন-কি জড় বা মনকেও সেখানে 
প্রাণের ছন্দ মেনে চলতে হয়, কেননা প্রাণই সেখানে তাদের উৎস এবং প্রাতিষ্ঠা 
_ প্রাণের ধর্ম ও বীর্য সঙ্গকোচ ও সামর্থ্যই নিয়াল্পিত করে তাদের সঙ্কোচ 
অথবা প্রসার। এমন-কি প্রাণোন্তর কোনও সম্ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে 
সেখানে মনও প্রাণময় আকৃতির 'হসাবকে এাঁড়য়ে যেতে পারে না। 'দিব্য- 
পাঁরণামের ধারায় প্রাণের প্রয়োজন ও দাবকে জৈনে এবং মেনেই তাকে 
প্রগাতর পথ খ*জতে হয়। 

এমান করে 'দিব্যধামের আভিমহখে চলেছে উধ্বলোকের পরম্পরা । 
তৃতীয় পর্বের প্রবর্তনা ও নিয়ন্্ণ আসে মন হতে । রূপধাতু সেখানে 
আতসূক্ষন ও সুনম্য, তাই তার মধ্যে মনের কজ্পন সদ্য রূপায়ত হয়ে ওঠে। 
তার আত্মপ্রকাশ ও আত্মসম্পূর্তির প্রোত অব্যাহত প্রবাত্ততে সার্থক হয় 
রূপধাতর আত্মনিবেদনে। বিষয় ও হীন্দ্রযয়বোধের অন্যোন্যসম্বন্ধও তেমান 
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সক্ষতন ও স্দনম্য সেখানে, কেননা সক্ষম মানসধাতু 'নিয়ে মনের কারবার বলে 
স্থূল বিষয়ের সঙ্গে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সম্িকর্ষ তার পক্ষে 'নম্প্রয়োজন। 
মানসজগতে প্রাণ সম্পূর্ণ মনের অনুগত। ভূলোকে মানসপ্রবৃত্ত পঞ্গন, 
প্রাণবৃত্ত স্থূল সঙ্কীর্ণ অথচ উদ্ধত। তাই ওখানকার মনের নিরঙ্কুশ স্বারাজ্য 
বলতে গেলে এখানকার প্রাণ-মনের কল্পনারও অগোচর। মনই সে-লোকের 
লোকধাতু, অতএব অকুণ্ঠ তার শাসন, সর্বজয়া তার আকাৃতি-দ্যুলোকের 
প্রকাশলীলায় তার দাবই সকল দাবর অগ্রগণ্য ।...তারও ওপারে রয়েছে 
আতমানসের আশ্রত চিল্ময় তত্বসমূহ--তারপরে আতমানস--তারও পরে 
বিশুদ্ধ আনন্দ, বিশুদ্ধ চিৎশাক্ত অথবা শদ্ধ-সল্মানত্। এই হল লোকধাতুর 
পরম্পরা । এমনি করে আমরা পাই বিশ্বের অপ্রাকৃত লোকসংস্থানের সন্ধান 
প্রাতিষ্ঠা তাদের মধ্যে। পরবতরঁ যুগের পৌরাণিক ধর্মে এদের সংজ্ঞা হল 
গোলোক বা ব্রহ্ধলোক। এই তো পবঞ্ুর পরম পদ" শহদ্ধসল্মান্রের স্বরূপ- 
ণবভূঁতির "চল্ময় পরমপ্রকাশ-_ মহক্তজীব যার মধ্যে ?সদ্ধদশার চরম কোটিতে 
আস্বাদন করে শাশ্বতা বাক্গী স্খিতির আনন্ত্য এবং রসোল্লাস। 

এই-যে সক্ষমাতিসূক্ষন দর্শন ও অনুভহবর উধর্যগধারা চলেছে জড়- 
রুপায়ণের সীমা ছাড়িয়ে, তার তত্ব কিন্তু রয়েছে বিশ্ব জন্ড়ে এক 'বাঁচন্র- 
জাঁটল সুরসঙ্গাঁতর লীলায়নে। চেতনার যে সঞ্কীর্ণ আয়তনে আমাদের 
প্রাকৃত প্রাণ-মন তৃপ্তিতে শয়ান আছে, তার অপারিসর স্বরগ্রামের মধ্যেই সে স্র- 
মূ্ছনার অবসান ঘটেোনি। সত্তা, চেতনা, শাক্ত, রূপধাতু নামছে উঠছে এক 
'বপৃলতর আতব্যাপ্তিতে, ভুমানন্দে উল্লাসত চেতনা অনূভব করছে তার 
উদারতার মাহমা, শাক্তর অন্তরে উপচে উঠছে আনন্দময় সামর্থের তীব্রতর 
সংবেগ, রূপপধাতু তার সত্বকৈ করছে আরও সক্ষন লঘু স্দনম্য ও সাবলীল । 
যে যত সক্ষম, তত বেশী তার বীর্ব-অতএব সত্য বলতে সে 
তত বেশী বাস্তব । কেননা, স্থুলতার আড়ষ্ট বন্ধন হতে মুক্ত বলে স্থায়িত্বের 
সম্ভাবনা তার আঁধক এবং সেইজন্য তার রূপায়ণেও অধিকতর ব্যাপ্তি 
সামর্থ্য ও সাবলশলতা দেখা দেয়। উত্তরায়ণের পথ এক-একাঁট গ্ারসানূতে 
আরোহণ করে আমাদের অনুভব প্রসারত হয় চেতনার 'বিস্তৃততর ভূমিতে, 
জীবনের 'বিপুলতর এশবর্ষে। 

কল্তু পর্বে-পর্বে এই উত্তরায়ণের সঙ্গে আমাদের পার্থিব প্রগতির কি 
সম্পর্কঃ অবশ্য চেতনার প্রত্যেকটি ভূমি, প্রত্যেকটি লোক, রুপধাতুর 
প্রত্যেকাঁট স্তর, বিশবশাক্তর প্রত্যেকাঁট ঝলক যাঁদ পূর্বাপর সম্পূর্ণ 'বাঁচ্ছ্ 
হত, তাহলে আমাদের প্রাকৃতভূঁমর "পরে উধর্বলোকের কোনও প্রভাবই পড়ত 
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না।...কিন্তু ঠিক উল্টা কথাটাই সত্য। শচংস্বরূপের আঁভব্যাক্ত যেন একটা 
বাঁচি বুনানি-তার অখণ্ড রূপাঁটি ফুটিয়ে তুলতে প্রত্যেকাট তত্বের ভাব ও 
ছন্দ সবার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে থাকে। আমাদের জড়জগংও তাই 
বিশ্বের সকল তত্বের চিন্র-পাঁরণাম, কেননা জড়াঁবশ্বের রূপায়ণে সকল তত্বই 
জড়ের মধ্যে নেমে এসেছে-জড়ের প্রত্যেকাট কণাতে নিষিক্ত আছে তাদের 
বীর্ধ। তাই জড়ের প্রাত মুহূর্তের প্রত্যেক স্পন্দনে আছে তাদের নিগ্‌ঢ় 
শাক্তর প্রোত। জড় যেমন অবরোহের শেষ ধাপে, তেমনি সে আরোহের 
প্রথম ধাপেও। সমস্ত ভূমি, লোক, স্তর এবং ঝলকের বীর্য যেমন সংবৃত্ত 
হয়ে আছে জড়ের মধ্যে, তেমাঁন জড় হতে 'ববৃত্ত হবার সামর্থও রয়েছে 
তদের। এইজন্যই তো শুধু জড়শাক্তর লীলায়, জড়-উপাদানের সংযোগ- 
[বিয়োগে, গ্রহ-নক্ষত্রনীহারিকার িস্াষ্টতৈ জড়ের 'বিভীতি নিঃশোষত হয়ে 
যায়ান। তারও পরে তার মধ্যে জেগেছে প্রাণের স্পন্দন, ফুটেছে মনের 
আলো। অতএব এরও পরে তার মধ্যে জাগবে আতিমানসের দশীপ্তি- চিন্ময় 
সন্তার উত্তরজ্যোতি। তাদের নিগুঢ় তত্ব ও বীর্ষকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে 
জড়াতীত ভূমি হতে জড়ের "পরে আবিরত চাপ পড়ছে-_এই হল 'বি*বপাঁরণামের 
রীতি। এ নইলে জড়ত্বের আড়ম্ট বন্ধনে চিরকাল তারা ঘুঁময়ে থাকত- যাঁদও সে 
একটা অসম্ভাব্য ব্যাপার, কেননা জড়ের মধ্যে পরতত্বের 'স্থাতই সূচিত করছে 
তার প্রম্দাক্ত। কিন্তু প্রম্ক্ত অপাঁরহার্য হলেও তার জন্য উপর হতে একটা 
, সজাতীয় অনুকূল শাক্তর চাপ প্রয়োজন হয়। 

আনচ্ছুক জড়শাক্তর কার্পণ্যবশত জড়ের মধ্যে প্রাণ মন আতমানস ও 
সাঁচ্চদানন্দের একটা ক্ষীণশিখার প্রথম উন্মেষেই যে চিন্য়-পাঁরণামের অবসান 
হবে, এও কিন্তু সত্য নয়। জড়ের মধ্যে উধ্বশাক্ত বতই ফুটবে, আত্ম- 
সামথ্যের চেতনায় তাদের আকৃতি ও প্রবৃত্ত যতই তাঁর হবে, ততই 
উধর্বলোক হতে তাদের "পরে চাপও প্রবল অব্যাহত এবং অব্যর্থ হবে 
কেননা এই চাপ িশবভুবনের ওতপ্রোত সন্তার সঙ্গে মাঁণর মালায় সুতার মত 
জাঁড়য়ে আছে। শুধু জড় হতেই যে এইসব পরতত্ব সোপাঁধক প্রকাশের 
শীর্ণতায় কুশ্ঠিত হয়ে উদ্ভিন্ন হবে, তা নয়। তারা উপর হতেও নেমে আসবে 
স্বরূপশাক্তর দণপ্তচ্ছটা নিয়ে জ্যোতিরুৎসবের পল সমারোহে। তখন জড় 
আধারে সেই শাক্তর নিরঙ্কুশ ললার জন্য মর্তয জীবও নিজেকে উল্মীলিত 
ও প্রসারত করবে। চাই শাক্তির উপযুক্ত আধার বাহন ও সাধন। পার্থব- 
প্রকৃতিতে তারই সম্ভাবনা দেখা 'দয়েছে মানষের দেহে প্রাণে ও চেতনায়। 

আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় আর স্থূল মন স্থূল দেহের সঙ্কীর্ণ সামর্থযকে 
চরম বলে জানে। এরই মধ্যে যাঁদ মানুষের দেহ-প্রাণ-চেতনার সকল সার্থকতা 
নিঃশোষত হত, তাহলে প্রকৃতিপারণামের আয়ুজ্কালও খর্ব হত- মানুষের 
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বর্তমান সিদ্ধিকে ছাপিয়ে কোনও মহত্তর সিম্ধিতে পেশছনোর কজ্পনা মিথ্যা 
হত। কিন্তু প্রাচীন রহস্যবেন্তারা জানতেন, আমাদের অন্নময আধারেরও 
সবখানি জড়দেহ নয়- শদধু এই স্থূল গপিশ্ডভাবই আমাদের রৃপধাতুর একমান্র 
পারণাম নয়। প্রাচীন বেদান্তবিদ্যা পাঁচটি পুরুষের কথা বলছে-_অন্রময় 
প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও চিন্ময় বা আনন্দময়। প্রত্যেক পূরূষের 
উপযোগী রুপধাতুর একটা বিশিষ্ট পাঁরণাম আছে-_রৃপকের ভাষায় প্রাচশীনেরা 
যাকে বলতেন 'কোশ”। পরের যুগের বিজ্ঞুনীরা দেখলেন পাঁচাটি কোশ 
আবার স্থূল সক্ষম কারণ এই তিনাটি শরীরের উপাদান_ জীব যুগপৎ 
প্রত্যেক শরীরে বাস করেও প্রাকৃতচেতনায় শুধু স্থূল শরীরের একটা 
উপরভাসা খবর রাখে। কিন্তু মানুষের পক্ষে অন্যান্য শরীর সম্পর্কেও 
সচেতন হওয়া অসম্ভব নয়। স্থুলশরীরের সঙ্গে তাদের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে 
চেতনায় যাঁদ অল্ময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরূষের 'নমক্ত প্রকাশ ঘটে, 
তাহলেই দেখা দেয় তথাকর্থত যত অলৌকিক রহস্য । এসব রহস্য নিয়ে 
আজকাল জোর গবেষণা শুরু হয়েছে । তবে এখন পর্যন্ত তার ক্ষেত্র ষেমন 
সঙকীর্ণ, গবেষণার পদ্ধাততেও তেমনি চূড়ান্ত আনাঁড়পনা-যাঁদও এই 
নিয়ে চালবাঁজ মাত্রা ছাঁড়য়ে গেছে। এদেশের প্রান হঠযোগী ও তাঁল্লকেরা 
মানুষের দেহ ও প্রাণের অলোৌকিক ব্যাপারগ্ীলকে রীতিমত বিদ্যায় ফাঁলত 
করোছিলেন। সুক্ষ শরীরে প্রাণ ও মনের ছয়টি চক্রের অনুরূপ এই স্থল 
দেহের মধ্যেও তাঁরা পেয়েছিলেন ছয়টি প্রাণময় নাড়ীচক্রের সন্ধান। সেইসঙ্গে, 
তাঁরা সূক্ষম কতকগ্ীল শারশীরক প্রক্রিয়া আঁব্কার করোছলেন, যা দিয়ে 
চক্রে-চক্রে নিমীলিত 'পদন্'গলিকে উন্মীলত করা যায়। তখন মানুষ 
সক্ষ্লোকের উপযোগী সক্ষত্র অধ্যাত্জীবনের আধকার পায়_এমন-ি 
দেহ ও প্রাণের ষে স্থূল বাধা বিজ্ঞানময় ও চিন্ময় ভূমির অনুভবকে ব্যাহত 
করে রেখোছিল, তারাও তখন অপসারিত হয়। হঠযোগনরা বলেন অনেক- 
ক্ষেত্রে তার প্রমাণও দিয়েছেন) যে, আধ্ঁনক বিজ্ঞান যাদের প্রাকৃত প্রাণন- 
ব্যাপারের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করে, এমন অনেক স্থূল অভ্যাসের অথবা 
শারীরা্রয়ার দাসত্ব হতে 'নিজেকে তাঁরা মুক্ত করতে পারেন স্থল প্রাণশাক্তকে 
স্ববশে এনে। . 

এইসব প্রাচীন দেহতত্বের গবেষণা হতে জীবনের একটা মমসত্য স্পম্ট 
হয়ে ওঠে। জড়-পারণামের বত'মান পর্বে শাক্ত চেতনা ও আধারের যে-রুপই 
আমাদের মধ্যে ফুটনক, তা কখনও শাম্বত নয়। তারও পিছনে এক [বপূল 
স্বরুপশীক্তর নিগ্ড আবেশ আছে- আমাদের জীবন যার হীন্দরয়গ্রাহ্য স্থূল 
বহির্বযাক্ত মাত্র। স্থ্লদেহকে সৃম্টি করেই আমাদের রুপধাতুর সামর্থয 
নিঃশোষত হয়নি। এ তো শুধু চিৎশক্তির মন্ময় পঁঠ, তার মূলাধার, তার 


রূপধাতুর উৎকরমণ ২৬৭ 


প্রবর্তনার আদাবন্দু। জাগ্রং চেতনার 'পছনে যেমন আছে অবচেতন ও 
আতিচেতন ভূমির বিপুল প্রসার-_যার অপ্রাকৃত দীপ্ত কখনও আমাদের "চন্তে 
ঝিলিক হানে তেমনি স্থূল অন্নময় আধারের 'িছনেও প্রচ্ছন্ন আছে 
রূপধাতুর আরও কত সক্ষতন স্তর, যাদের বিপুল বীর্য ও নিগচচ্ছন্দে এই 
দেহাঁপশ্ড বিধৃত রয়েছে । যে-চিদ্‌ভূমিতে তারা রয়েছে, তার মধ্যে অবগাহন 
করলে প্রাকৃত জড়াপন্ডেও আমরা তাদের বীর্য এবং ছন্দ নামিয়ে আনতে 
পারি, মত্জখবনের মু সংবেগ ও সংস্কারের স্থুল সঙ্কোচকে পরাভূত করে 
ফুটিয়ে তুলতে পার উধর্বলোকের পারশুদ্ধ ও 'নাঁবড় চেতনা । তা-ই যাঁদ 
হয়, তাহলে পশুর মত জল্ম-মৃত্যুর দ্বন্দবশাঁসত অচরিতার্থ প্রাণবাসনার 
তাড়নায় ক্ষুবূ-বিকল এই-ষে আমাদের সাধারণ জীবন-_যার মধ্যে পুষ্টি ও 
স্বাচ্ছন্দ্য দুর্লভ কিন্তু একান্ত সুলভ ব্যাধি ও 'বিপর্যয়বতাকে আতিক্রম 
করেই এই পাঁথবীর বুকে সার্থক হবে এক মহত্তর জীবনের সম্ভাবনা । যুক্তি- 
সিদ্ধ সত্যদর্শনের "পরে সে-সম্ভাবনার প্রাতিষ্ঞা। অতএব তাকে স্বপ্ন বা 
মরীচিকা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। এতকাল ধরে জীবনের ব্যক্ত কিংবা 
অব্যক্ত রহস্যের সম্পকে যা ভেবোছি জেনৌছ ক অনুভব করোছি, এই 
অভাবনীয়ের সম্ভাবনার 'দকেই তাদের সুস্পম্ট ইশারা । 

বাস্তবিক এ তো অযৌক্তিক কিছুই নয়। বিশবতত্রের আবাচ্ছ 
পরম্পরা এমন ওতপ্রোত হয়ে আছে আমাদের আধারে যে, তাদের একাঁটকেও 
অনর্থজ্ঞানে বন করে অপরকে প্রমদীক্তর 'দিব্যচ্ছন্দে লীলায়ত করা যায় না। 
জড় হতে আঁতিমানসভূমিতে মানুষের উত্তরায়ণ সম্ভব হলে তার রৃপধাতৃতেও 
অনুরূপ উধর্ধপারণাম দেখা দেবে। তখন এই দেহই রূপান্তারত হবে 
বজ্ঞানময় অথবা 'হিরশ্ময় দেহে_আঁতমানসী চেতনার যোগ্য আধার । 
সন্তার অবর 'বভাঁতিসমূহকে জয় করে আঁতমানস যাঁদ 'দব্যপ্রাণন ও 1দব্যমননের 
নিরঙ্কুশ স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের মুক্ত দেয়, তাহলে আতমানসধাতুর বার্ষে জড়তত্বর 
সমস্ত সঙ্কোচ পরাভূত হয়ে এই দেহই কেন ধাতুপ্রসাদের মাহমায় জলে 
উঠবে না ? তার অর্থ : শুধূ-ষে নিরঙ্কুশ চেতনার উন্মেষ হবে এই আধারে, 
অথবা স্থূল হীন্দ্রিয়জ্ঞানের অপূর্ণ সণয়ের "পরে ভর ক'রে যে মন ও 
ইন্দ্রিয়চেতনা জড়ময় অহত্কারের কারাগারে রুদ্ধ হয়ে আছে, তারাই যে শুধু 
মুক্ত পাবে তা নয়। প্রাণশাক্তও জড়ের আড়্টব্ধন হতে ছাড়া পেয়ে 
স্ফুরিত হবে নবীন বীর্ষে 'দিব্পুরুষের উপযুক্ত ভোগায়তনরূপে এই 
পাঁর্থব আধারে উন্মোষত হবে এক নবীন জাবন, মৃত্যুঞ্জয় মানব এইখানেই 
অর্জন করবে পার্থব অমৃতত্বের আঁধকার। আর তা সে করবে বর্তমান 
দেহের প্রাতি আসাক্ত কিংবা তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে নয়, কিন্তু স্থূলদেহের 
নিয়াতকৃত 'নিয়মকে স্বাতল্্যের মাহমাতে আতক্রম করে ।...এ শুধু স্বপ্ন নয়, 
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এ সত্য। কেননা, দাঢলোকের “মধ উৎসঃ হতে, অনাঁদ স্বরূপানন্দের নিরল্ত 
নির্ঝর হতে 'অমৃতত্বের ঈশান” সেই পরমদেবতা অবিরাম এই মনোময় প্রাণভূৎ 
মর্তযতন্দতে ঢালছেন পবমান সোমের 'দব্যধারা-যা প্রাত কোশের অণুতে- 
অণ্দতে সণ্চারত হয়ে এই অল্লময় আধারকে রূপান্তরিত করছে হিরণ্ময়ী 


সত্বতন্ততে। 


ঈগপ্তাঁবংশ অধ্যায় 
সত্তার সপ্ততস্তী 


পাকঃ পচ্ছাঁম মনসাবিজানন দেবানাঙেনা নাছিভা পঙ্গানি। 
বংসে বব্ষয়েখধ সপ্ত তল্তূন্‌ [বব তাঁদরে কৰয়ে ওতবা উ 
বগ্ষেদে ১।১৬৪1৫ 


মন 'দয়ে ধরতে পারি না, তাই তো শুধাই অন্তরে 'নাহত দেবতাদের এই পদের 
কথা । একবছনের শিশুকে ঘরে ,সাতাঁট তন্তু জাঁড়য়ে দিলেন কাঁবরা এই বুনানিতে। 
_স্ঝস্বদে ১1১৬৪ ।৬) 


সল্মান্রের যে-সপ্তাবভূঁতিকে প্রাচীন খাঁষরা বিশ্বের প্রাতিষ্ঞঠা ও সপ্তধা 
ব্যাকৃতিরূপে জানতেন, তার পুঙ্খানুপ্ঞ্থ আলোচনায় এতক্ষণে আমরা ধরতে 
পেরেছি চিৎশাক্তর সংবান্ত ও বিবৃন্তর সকল ভ্রম এবং তার মধ্যে খ'জে 
পেয়েছি আমাদের ঈীপ্সিত জ্ঞানের প্রথম সূত্র। আরও জেনেছি, এক 
বিশ্বোত্তনর্ণ এবং অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের মহান্রিপহটশী রন্গের স্ব-ভাব 
এবং তা-ই 'িবশ্বের সকল বস্তুর িদন ও আধার, আদতে ও অবসানে তা-ই 
তাদের তত্তরুপ। চৈতন্যের দুটি বিভাব_ একটি তার . ভা-রুপ, আরেকটি 
কাতি-রূপ। একটি আত্মসংবিতের প্রাতিষ্ঠা ও বীর্য আরেকটি আত্মশাক্তর 
প্রতিজ্ঞা ও বীর্য । স্বরুপাঁস্থাতিতে হ"ক অশবা' স্পন্দবৃনক্ততে হ"ক, চৈতন্যের 
এই দুটি বিভাব ব্রক্ষসত্তায় অন্ত্গঢ়। তাই শবসৃম্টিতে সর্বেশনাময় 
আত্মসংবৎ দ্বারা আত্মনাহিত বীঁজভাবকে যেমন তান জানেন, তেমাঁন আবার 
সর্বাবং আত্মশক্তির দ্বারা উৎপাদন ও শাসন করেন বি*বসম্ভুঁতির লীলায়নকে। 
সর্বসতের এই সসক্ষার চিৎ-কন্দ নাহত রয়েছে সন্ভূতবিজ্ঞান বা আত- 
মানসের তুরীয় পর্বে। সেইখানে স্বয়দ্ভাব ও স্বয়ংসংবতের সঙ্গে এক হয়ে 
আছে এক 'দিব্য প্রজ্ঞা এবং ওই প্রজ্ঞার ছন্দে গাঁথা এক সত্যসঙ্কল্প-ধাতু 
এবং প্রকৃতিতে যা আত্মচেতন স্বয়ম্ভাবের জ্যোতর্ময় সসৃক্ষার প্রাণচণ্ঠল 
রূপ। এই প্রজ্ঞা ও সঙ্কজ্পের ষুগললনলা স্বরূপসত্যের খতময় প্রশাসনে 
নাখল বিশ্বের গাঁত রূপ ও ধর্মকে বিধান করছে--সর্বভূতের ভাবরূপকে 
অটুট রেখে। 

একত্ব আর বহ:ত্বের দ্বদলে এই 'ব*বলণলা একটা ছন্দের হিল্লোল যেন। 
এক অনাদ অখন্ড চেতনার বিভূতিরূপে এ যেমন ভাব শাক্ত ও রূপের 
অন্তহশন 'বাঁচন্র পসরা, তেমান এক শাশ্বত একত্ব এর স্বরৃপ- যার বৃন্তে 
অগাঁণত র্রহ্ষমাণ্ডের সহম্দল ললাকমল ফুটে উঠেছে “সল্মাল, সদায়তন ও 
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সংপ্রাতিষ্ঠ' হয়ে। আতিমানসের মধ্যেও তাই দেখা 'দয়েছে সংজ্ঞান আর 
প্রজ্ঞানের যুগল ছন্দ। অখণ্ডস্বরূপের প্রত্যয় হতে বহুধা-রৃপায়ণের 
ভাবনায় পাঁরকীর্ণ হয় তার সংবিতের সহম্রশিম। সে-আলোকে তার সংজ্ঞান 
তাদাত্ম্যানূভবের আবেশে বি“্বকে বহুধা-বিচিন্ত অদ্বয় তত্বরূপে অনুভব 
করে, আবার তার প্রজ্ঞান নিজের মধ্যে বিবিজ্তরূপে দর্শন করে 'নাঁখল 
পদার্থকে নিজেরই প্রজ্ঞা ও সঙ্কজেপের বিষয়রূপে। তার অনাদি আত্মসংাঁবতে 
এই বিশব এক সন্তা এক চৈতন্য এক 'দিব্যক্তু এক স্বরূপানন্দের উল্লাসে স্তন্ধ 
_তার মধ্যে সমগ্র বিশবলীলা একাঁটি অখণ্ড স্পন্দ মান্ত। অথচ সেই ভূমিকাতে 
খতম্ভরা কাতির দৈবী মায়ায় চলছে এক হতে বহতে, আবার বহু হতে একে 
অবরোহ এবং আরোহের খেলা । তার মধ্যে খণ্ডভাবের আভাস মান্ন আছে, 
এখনও তা অপাঁরহার্য বাস্তবে রূপ ধরোনি। তাকে বলা যেতে পারে একটা 
আতিসক্ষম স্বগতভেদের লীলা অথবা অখন্ডের মধ্যে আত্মবশেষণের একটা 
কল্পরেখা শুধু? আতমানসই সে-দিব্যাবজ্ঞান, যাতে ব্রহ্মাশ্ডের বিসৃল্টি 
ঠবধৃতি ও প্রশাসন। এ সেই অন্তর্গঢ় পুরাণ প্রজ্ঞা, যাহাতে আমাদের বিদ্যা 
এবং আবদ্যা দুইই প্রসৃত। 

আমরা এও জেনোছি : মন প্রাণ আর জড় লোকোন্তর 'দব্যচেতনার একটা 
ভ্রিধা বিকল্প। বিশ্ব আবদ্যার আশ্রয়ে তাদের প্রকাশ এবং প্রবা্ত, 
অখণ্ডের বহধাঁবিচন্র খন্ডলনলয় তারা আপাত-আত্মবিস্মরণের একটা 
ভান মাত্র। আঁদব্য হলেও স্বরূপত তারা 'দব্য-চতুষ্টয়ের অবর বিভূতি। 
এই যেমন : মন আতিমানসের একটা অবর 'বিভূতি-_খণ্ডভাবনার প্রয়োজনে 
ব্যবহারদশায় সে অন্তর্গত অখন্ডতাকে ভুলেছে, যাঁদও আতমানসের 
প্রদ্যোতনায় আবার সে অখন্ডভাবের মধ্যে ফিরে যেতেও পারে। প্রাণও 
তেমাঁন সাচ্চদানন্দের তেজোঁবভূতির অবর প্রকাশ। মনের খণ্ডকল্পনাকে 
আশ্রয় করে 'চৎ-তপসের 'বভূঁতিকে ফুটিয়ে তুলছে সে রুপে-রুপে- এই 
তার শাক্তলীলা। আবার আত্মসধংাবৎ ও আত্মশাক্তর এ-প্রাতিভাসকে সিদ্ধ 
করতে সাঁচ্চদানন্দ যখন তাঁর আত্মসন্তাকে ঘনীভূত করেন দ্রব্যসন্তাতে, তখন 
তা-ই ধরে জড়ের রূপ। 

তারও পরে দেহ-প্রাণ-মনের চিৎকন্দে দেখা দেয় চতুর্থ একটি তত্ব__ 
আমরা যাক পুরূষ বলে জানি। তার দুটি রূপ : একটি ফুটেছে বাইরে 
কামপুরুষ হয়ে_রসের পিপাসায় নির্তর সে আকুল। আরেক আছে 
অনেকখানি বা পুরাপুরি তারই আড়ালে চৈত্য-পুরুষরূপেঁিৎ-পুরুষের 
সারগ্রাহী অনুভব সত হয় যার মধ্যে। এই তুরীয় মানুষ-তত্তকে আমরা 
গ্রহণ করোছ সাচ্চদানন্দের আনন্দব্যক্তিরূপে_ যাঁদও জগতের জীবপাঁরণামের 
ছন্দে আমাদের প্রাকৃতচেতনার ধারা ধরে তার প্রকাশ ঘটে। ব্রহ্ষের সদ্‌-ভাব 
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স্বর্পত এক অনন্ত চৈতন্য ও তাঁর স্বধার বীর্যঘ। তেমাঁন তাঁর অনন্ত 
চৈতন্যও স্বরূপত এক অন্তহীন বিশুদ্ধ আনন্দ মান্রস্বপ্রাতজ্ঞা ও স্বগত- 
সংাঁবৎ যার তত্ব। বিশ্ব ব্রন্দের “আনন্দরূপং যদ 'বি-ভাতি'-_এ তাঁর 
স্বরূপানন্দের উল্লাস। বিরাটপনরুষ এই উল্লাসের সম্যক ভর্তা ও ভোক্তা । 
কিন্তু ব্যান্টপুরূষে আবদ্যা ও খণ্ডভাবের প্ররোচনায় তা অধিচেতনা ও 
আতচেতনার মধ্যে উপসংহৃত হয়ে আছে। তাই তাকে খজে পেতে ও ভোগ 
করতে হলে উত্তারের পথে জীবচেতনাকে চলতে হয় 'বিশবাত্মক ও 'িশ্বোত্তীর্ণ 
চেতনার সমহদ্রসঙ্গনের 'দিকে। 

৪7545559555 গিশ্বতত্ত পাই। যাঁদ এইভাবে 
তাদের সাজাই-_ 


সং. জড় (অন্ন) 
চং-শাক্ত প্রাণ 
আনন্দ পি*রনষ 
আতমানস মন 


তবে তার প্রথম সারাটি হবে 'দব্যচেতনা। আমাদের প্রাকৃতচেতনা হবে তার 
বচ্ছুরণ-দ্বিতীয় সারতে । এমান করে আমাদের মধ্যে 'দিব্যচেতনার 
অবতরণ এবং 'দব্যচেতনার মধ্যে আমাদের উত্তরণ- এই হল [াব*বল'ীলার ছন্দ। 

রহম তাঁর আতিমানস সসূক্ষাকে বাহন করে বিশম্ধ সদ্‌-ভাব হতে 
শবশব-ভাবে নেমে আসছেন সংবিৎশাক্ত ও হনাদিনীশাক্তর লীলায়। আমরাও 
তেমনি আতমানসের প্রচেতনাকে আশ্রয় করে জড়ভাব হতে উঠাঁছ ব্রক্ষভাবের 
দকে প্রাণ পুরুষভাব ও মনের ক্রামক উল্মেষে। পরার্ধ আর অপরার্ধ দুয়ের 
গ্রাথ মন আর আতমানসের সঙ্গমতার্থে সেখানে এক কণ্গুকের 
আবরণ আছে। এই কণ্কের 'বিদারণে মানুষের মধ্যে দিব্জীবনের 
িদ্ধবীর্ধ ফোটে । তখন অবরসন্তার লৌলহান আশনাশখা বিপুল সংবেশে 
উত্তীর্ণ হয় যেমন দ্যলোকের পরমব্যোমে, তেমনি পরসন্তার সোমধারা 
সম্তাঁসম্ধুর কলকল্োলে নেমে আসে এই চেতনাতে। এই মানুষই তখন 
মহাভৈরবর্পে সে-অলকানন্দাকে ধারণ করে তার জটাজালে, এই মাঁটর বুকে 
বইয়ে দেয় তার উদ্দাম প্রবাহ মহাসমূদ্রের সঙ্গমব্যাকুলতায়। এই মন তখন 
আতমানসের মধ্যে খুজে পায় সম্ভূতিসংবতের বিপুলতা, সর্বাত্মভাবের 
উচ্ছলিত আনন্দে পরুষ ফিরে পায় তার দব্যসচ্ডোগের সামর্থা, চিংশাক্তর 
অকৃণ্ঠ 'বচ্ছুরণে প্রাণ পায় তার 'দিব্যবীর্ষের স্বাঁধকার, ?দব্য সদৃভাবের স্বচ্ছ 


* সাধারণত সাতাঁট রশ্মির কথা বলেছেন বোদক খাঁষরা; কিন্তু আটাঁট, নম্মটি, 
দশটি এমন-কি বারটি রশ্মিরও উল্লেখ আছে বেদে। 


২৭২ ূ দিব্-জীবন 


আধাররূপে এই জড়দেহ "চন্ময় স্বাচ্ছন্দ্যে হিল্লোলত হয়ে ওঠে। এই হল 

পরম তাৎপর্য। আজ প্রকাতর বুগব্যাপী সাধনা মানুষের 
মধ্যে মঞ্জরিত হয়েছে। সে কি আঁস্তত্বের অর্থহীন আবর্তনে এবং নিম্নাতর 
মূট়চক্র হতে ব্যাক্তর কচিৎ-মুক্তিতে পর্যবাঁসত হবে £ চিৎ আর জড়ের মাঝে 
আজ মানমষই দাঁড়য়ে আছে তটস্থ শাক্তর বিপুল বীর্য ও বৃহৎসামের 
আনর্বাণ আকৃতি নিয়ে । তার এই' বিরাট স্বপ্ন কি হতাশ্বাসের রূঢ় আঘাত 
ভেঙে যাবে * একদিন জেগে উঠে সে কি দেখবে_ সমস্ত জীবন একটা মায়ার 
ছলনা, বিশ্বের সাধনা নিরর্থক একটা আয়াস মান্র_অতএব বিশ্বের সম্পূর্ণ 
নিরাকীঁততেই আছে একমাত্র সত্য এবং সান্তনা £..কন্তু এ তো শুধু 
আমাদের মনের মায়া। অখণ্ড দর্শনে চেতনার অনন্ত ব্যাপ্ততে সমস্তই যে 
প্রাণময় চিল্ময় আনন্দময়-_-বিশ্বের প্রমুক্ত প্রাণের হিল্লোলে কোথায় বন্ধন 2 
ব্যক্তির কঁচিং-মুক্তির কঞ্পনা মনের নিরূঢ় পঙ্গুতাজন্য সংস্কার মান্র। তাই 
বি*শবকে পাঁরহার করে নয়, তার হিরণ্ময় রূপান্তরেই প্রকাশ পায় মানুষের 
সাধনবীর্ধ এবং তাতেই ব*বলশীলার চরম ও পরম পর্যবসান। 

[কিন্তু মনন ও সাধনার যে অনুকূল পাঁরবেশে এই 'দব্য রূপান্তর তাঁত্বক 
সম্ভাবনা হতে বাস্তব সম্ভুতির বীর্যে স্কারত হবে, তার সম্যক আলোচনা 
করবার পূর্বে আমাদের অনেক-কিছুই ভাবতে হবে। সচ্চিদানন্দের ব্বরূপে 
অবতরণের তর্তটি আমরা এতক্ষণ বোঝবার চেস্টা করোছি"। কিন্তু 
আমাদের এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বে সে-অবতরণ সার্থক হয়েছে কোন বিপুল 
খতায়নে, ি-ই বা তাঁর চিৎ-শাক্তর প্রকটলণলার প্রকৃতি এবং প্রবৃত্ত, তার 
আলোচনা আমরা এখনও কারান ।... "প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের 
আলোচিত সাত বা আটটি তত্বের প্রত্যেকাট বিশ্ব-ীবিসৃন্টির সর্বত্র অনুস্যৃত 
হয়ে আছে, অতএব আমাদের মধ্যেও তারা রয়েছে ব্যক্ত কিংবা অব্যক্তরূপে । 
কেননা, বেদের ভাষায় এখনও আমরা "একবছরের শিশু মাত্র পরা প্রকাতির 
পূর্ণযূবক সন্তান হতে এখনও আমাদের ঢের দোর। সৎ-চিৎআনন্দের 
পরা ভ্রিপুটী সর্বভূতের উৎস ও প্রাতজ্ঠা-_ তাঁর মধ্যেই তারা লীলায়ত। এই 
নাঁখল বিশ্ব তাঁর স্বরৃপসত্তার প্রকাশ এবং বিসৃন্টি। বিশ্বের রূপরেখা 
ফুটেছে সর্বশন্য, অসৎ হতে এবং তার মধ্যে সে ভাসছে পরম নাস্তত্বের 
বৃদ্বুদরূপে- একথা অশ্রদ্ধেয়। এ-বি*ব হয় অনন্ত অরুপ-সতের বিলাস, 
নয়তো সেই সর্বসতেরই আত্মর্পায়ণ। বিশ্বের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধে আমরা 
অনুভব কার, তার এ-দটি রুপই যুগপৎ সত্য। অর্থাৎ অন্তহীন ছন্দো- 
লশলায় সেই সর্বসংই এই ধিশ্বরূপ হয়েছেন-দেশ ও কালের দোলায় তাঁর 
আত্মপ্রসারণের চিন্ময় বিলাস দুলিয়ে দিয়ে। আধার ছাড়া ক্রিয়া অসম্ভব । 
তাই 'বশ্বলপলার আধাররূপে স্ফীরত হল তাঁর সান্ধনীশাক্ত-_উপাঁনষদের 
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ভাষায় যা 'অমৃতস্য সেতুঃ লোকানাম অসংভেদায়।” আবার এই সাঁন্ধনীশাক্তর 
মূলে রয়েছে এক অনন্ত সংবিৎশাক্তর বিলাস কেননা এক সর্বানয়ামক 
বিশবম্ভর ক্রুতু সে-শাক্তির স্বরৃপ, যা বিশ্বের সকল বিভূতিকে আত্মচেতনার 
পর্যায়রূপে গ্রহণ করে। বিশ্বক্ুতুর এই গ্রহণ ও নিয়মন সম্ভব হত না, যাঁদ 
তার 'িশবসংবেদনের আধন্ঠানরূপে এক সর্বাবগাহৰ সম্ভতিসংবৎ না থাকত। 
শুম্ধ-সল্মান্রের আত্মবিভাবনার্পশ ষে 'বাচত্র কলনাকে পারদৃশ্যমান বব বলে 
জান, এই সম্ভাীতিসংবং হতে তার উদ্ভব, তারই মধ্যে তার ধূতি 'স্থাত ও 
বিচ্ছারণ। 

শেষ কথা। চৈতন্য যখন সর্বাবৎ ও সবেশবির অকুণ্ঠ আত্মপ্রাতম্ঠার 
জ্যোতিতে প্রভাস্বর, আর এই জ্যোতির্ময় অজ্মপ্রতিষ্ঠা যখন নিরবাচ্ছিন্ন 
স্বর্পবিশ্রান্তি বলে স্বভাবতই আনন্দরুপ-তখন এক বৃহৎ সবগত স্বরুপা- 
নন্দই িশ্বভাবের নিদান স্বরুপ এবং তাৎপর্য। উপনিষদের খাঁষ তাই 
বলেন, 'ঘাঁদ এই সদানন্দের সর্বাবগাহশী আকাশ না থাকত আমাদের আয়তন- 
রূপে, এই আনন্দই যাঁদ না হত আমাদের চিদাকাশ, তাহলে কে বাঁচত, কে-ই 
বা ফেলত নঃশবাস 2, এই আত্মানন্দ প্রাকৃত চেতনায় অব্যক্ত এবং অবচেতনায় 
নগৃঢ় হতে পারে। কিন্তু তবু সত্তার মর্মমূলে তার আঁধষ্ঠান চাই, সমস্ত 
জশবন হওয়া চাই তার এষণায় তারই সম্ভোগের আকাতিতে চণ্চল। তাই তো 
দেখি বিশ্বের যেকোনও জীব যতই 'নাবড় করে নিজেকে পায় অবন্ধ্য 
সঙ্কল্পে ও বাঁষে” প্রদশপ্ত জ্যোতিতে ও বিজ্ঞানে, উদার 'স্থাততে ও ব্যাপ্ততে, 
'উচ্ছ্বাঁসত প্রেমে ও আনন্দে-ওই গুহাহত আনন্দসংবতের স্পর্শ ততই 
তাকে উল্মনা করে। সম্ভার উল্লাস, তত্বদর্শনের আনন্দ, সিদ্ধ সম্কল্প বীর্য 
ও সিস্‌ক্ষার উন্মাদনা, প্রেম-সামরস্যের আত্মহারা রসোদ্‌গার-_বি*ব জবড়ে 
প্রাণ-প্রসারের এই রাঁত। কেননা বিশ্বসত্তার মর্মমূলে, তার অনালোকিত 
তুঙ্গাঁশখরে কাঁপছে এই আনন্দবেদনার মৃস্ধ 'শিহরন। অতএব যেখানেই 
ণবশ্বের রূপায়ণ, সেখানেই তার অন্তরে ও অন্তরালে আছে এই 'দিব্যনুয়ীর 
লঈলা। 

গন্তু অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ কেন প্রাতিভাসরূপে আপনাকে 
শীবসম্ট করবে 2 আর যাঁদই-বা করে, সে কখনও "বিশব-রূপ ধরবে না- তার 
অন্তহখন আভব্যঞ্জনায় কোনও খাতের শাসন অথবা সম্বন্ধের যোগাযোগ থাকবে 
না। তাই মহাব্রপূটশর সঙ্গে যুক্ত করতে হয় চতুর্থ একটি বিভাব-_আমরা 
যাকে বলোছ আতমানস অথবা 'দিব্য প্রজ্ঞা। প্রত্যেক 'বশ্বে থাকবে এক দৈব 
বিজ্ঞান ও সঞ্কম্পের বীর্য, যা অন্তহীন সম্ভুতির অব্যাকৃতিকে বিশিষ্ট 
সম্বন্ধে ব্যাকৃত করবে, বীজভাব হতে ফুটিয়ে তুলবে ফাঁলত পাঁরণাম, বিশ্ব- 
শবধানের বিপুল ছন্দঃসমূহকে করবে লীলাঁয়ত, অনন্ত-অমৃত কাঁব ও শাস্তা- 
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রূপে অগাঁণত বন্গান্ডের প্রশাসন করবে 'দব্দৃস্টির প্রদ্যোতনায়।* এই বাঁর্য 
সাঁচ্চদানন্দেরই স্বরুপশাক্ত। যা তার স্বয়ম্ভূসন্তায় নাহত নাই, এমন-কিছু 
সে কখনও সৃম্টি করে না। তাই বিশ্বের সকল খতময় বিধান অন্তর হতে 
প্রবর্তিত হয়। কেউ তারা আগন্তুক নয়; সমস্ত পাঁরণাতই আত্মস্ফূরণ মান্র। 
বস্তুর বীজে তার স্বরূপসত্যের ভ্রুণ আছে। বস্তুর পাঁরণামে তারই নিগ্ঢ় 
সামর্থ্য স্ফুরিত হয়। 'বাধমান্রেই ব্রত অর্থাৎ অন্তর্গঢ় 'চিৎশাক্তর একাঁট 
স্বাভনম্ট ধারা, অতএব সমস্ত 'বাঁধই এঁকান্তিক অর্থাৎ সত্তার অন্তহীন 
সম্ভাতির একাট মান্র বিভূতি। প্রত্যেক বস্তুতে অনবশেষ সম্ভাবনা 1নাহত 
আছে--নিরৃপিত রূপ ও রীতিকে ছাঁপিয়ে। অন্তর্গঢ় অন্তহীন স্বাতন্ত্যের 
বশে বিজ্ঞানের যে-আত্মসঙ্কোচ, তাই বস্তুধর্মের বোশিষ্ট্য হয়ে ফোটে। এই 
আত্মসগ্ডকোচের সামর্থ্য স্বভাবরূপে অসীম সর্বসতের মধ্যে নীহত আছে। 
অনন্ত যাঁদ অন্তহীন বৈচিত্র্যে নিজেকে রূপায়ত করতে না পারেন, তাহলে 
তাঁকে অনন্ত বলা চলে না। তেমান 'নার্বশেষের প্রজ্ঞা বীর্য সঙকল্প ও 
সৃষ্টিতে যাঁদ অন্তহগন আত্মীবশেষণের সামর্থয না থাকে, তবে তাকেই-বা 
ক করে 'নার্বশেষ বলে মান 2 এইজন্য বাল, বিশ্বের সমস্ত শীক্ত ও সন্তায় 
এই অতিমানস খত-চিৎ বা সদ্ভূতবিজ্ঞানরূপে অন্নস্যত রয়েছে। স্বয়ং 
অনন্ত হয়েও সান্তলীলার সে প্রযোজক- মহা 1ব*ববিভতির খতময় 'বাচন্ 
সম্বন্ধথজালকে সে-ই নিরাপিত করছে, তাদের বধৃতি ও যোগাযোগ ঘটছে 
তারই প্রশাসনে । বোৌদক খাঁষদের ভাষায়, অনন্ত সন্তা চিতি ও আনন্দ যেমন 
নামহপনের গৃহ্য ও পরম নাম, তেমাঁন এই আতিমানসও তাঁর তুরীয় নাম 
_তৎ-স্বর্পের অবতরণের পথে সে যেমন তুরায়, তেমান তুরায় আমাদের 
উত্তরণের পথেও। 

কিন্তু মন-প্রাণ-জড়ের অবর 'ন্রপুটগও গিব*বভাবনার পক্ষে অপাঁরহার্য_ 
পৃথবীতে অথবা জড়াবশ্বে নিত্দন্ট কুশ্ঠিত রূপ ও বৃত্ত নয়ে নিশ্চয় নয়, 
কিন্তু তাদের জ্যোতির্ময় সক্ষনবীর্য অপরূপ লীলায়নে। কারণ, মন স্বর্‌- 
পত আতমানসের বৃত্ত। বস্তুকে সে মিত এবং সাঁমিত করে, একট বিশেষ 
কেন্দ্র হতে দেখে 'বিশবলীলার ঘাতপ্রাতঘাত। এমন ভূমি অথবা লোক, কিংবা 
বশ্বব্যাপারে এমন ব্যবস্থাও আছে, মন যেখানে সীমার বাঁধন ছাঁড়য়ে গেছে। 
হয়তো সেখানে মনকে গোৌণবৃত্তিরূপে ব্যবহার করছে যে-পুরুষ, তার অন্য 
কেন্দ্র বা ভূমি হতেও দেখবার সামর্থ্য আছে-এমন-কি বিশ্বের পরাবিন্দ; হতে 
অথবা বিশ্বব্যাপ্ত আত্মীবাঁকরণের বৃহৎ ভাবনায় বিশ্বকে দর্শন করাও তার 


* কাব, মনীষা, জ্বয়ম্ভু তান-_পারভূরূপে হয়েছেন সব-িছ7 সকল ঠাঁই। 
- ঈশোপনিবদ 
* “তুরীয়ং 'স্বিদ”- তুরীয় একটা-কছচ; একে 'তুরায়ং ধাম'ও বলা হয়েছে। 


৮ 


সম্ভার সস্ততল্মশ ২৭৫ 


পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তব 'দিব্যকর্মের বিশেষ প্রয়োজনে তার যাঁদ একটা 
নিজস্ব ভূমিতে নিজেকে প্রাতম্ঠিত করবার সামর্থা না থাকে, অমনীভাবের 
ভূমিতে যাঁদ বিরাট আত্মাবাকরণের জ্যোতিরচ্ছৰাস থাকে শুধু, অনন্ত চিদ্‌ 
বিন্দুর 'বচ্ছরণে যদি না থাকে স্ব-তন্ম আত্মাবশেষণের অথবা আত্মসংহরণের 
সম্ভাবনা- তাহলে বিশ্বের বিসৃম্টি সেখানে সম্ভব হয় না। আমরা সে-ভুঁমতে 
পাই শুধু এক 'দিব্য-পুরুষের আত্মগত অন্তহীন ভাবনা--শিজ্পী বা কাঁবর 
স্ব-তন্ত অথচ অরূপ ভাবনার মত, যার মধ্যে বাশিন্ট সৃম্টির কোনও কল্পনা 
এখনও ফোটেনি। সন্তার অন্তহশন প্রসারে কোথাও-না-কোথাও এমন-একটা 
ভূমি থাকলেও আমরা তাকে বব; বলতে পার না। সে-নির্পাখ্যের 
মধ্যে খতের যে-ছন্দই থাকুক, তাতে নিয়ম নাই, বাঁধূনি নাই। আঁতমানসের 
এমন ম:ক্তচ্ছন্দ খাতায়ন শুধু তখনই সম্ভব, যখন তার অব্যাকৃত 
জ্যোতির্বাম্পময় প্রসরণে পারণাঁতর বিশিষ্ট ধারা, পাঁরাগাতির রূপরেখা এবং 
অন্যোন্যসম্বন্ধের চিন্রলীলা দেখা দেয়ান। এই পাঁরামাত ও ন্য়াব্যাতিহারের 
জন্যই মনের প্রয়োজন হয়--যাঁদও সে-মন তখনও নিজেকে আতমানসের গোৌশ- 
বাস্ত কলে জানবে, তার অন্যোন্যসম্বন্ধের ক্রিয়া তখনও মত প্রকীতিতে অব" 
রুদ্ধ সীমিত অহন্তার আশ্রত হবে না। 

এমান করে আতমানসের সঙ্কঞ্পে মন দেখা "দলে প্রাণ ফুটবে, ফুটবে 
রূপধাতুর ব্যাকীতি। কারণ, শীক্ত ও ক্রিয়ার সাঁবশেষ নির্পণই প্রাণের ধর্ম_ 
অগ্বাণত নিয়ত চিৎকেন্দ্র হতে তেজোবিচ্ছরণের ব্যতিহারকে নিয়ন্নিত করা 
তার স্বভাব। অবশ্য চিৎকেন্দ্র নিয়ত হলেও দেশে অথবা কালে তারা নিয়ত 
নয়। জগতণচ্ছন্দের সহম্দলকে যে-শা*বতপনরুষ ধরে আছেন, তাঁর 'হরণ্য- 
জ্যোতিতে তারা ভাসছে 'নিত্যসহচরিত অনন্ত চিৎকণের িদ্ধসত্তারূপে। আমা- 
দের পারচিত বা কল্পিত প্রাণলশলার সঙ্গে এই 'দব্য প্রাণলীলার কোনও 
সাদৃশ্য না থাকলেও দুয়ের মূলতত্ এক। প্রাচীন খাঁষরা একক বলেছেন 
ায়ঃ। বিশ্বের সে-ই প্রাণধাতু বা 'দব্নতুর তেজোঘনরূপ--যা রূপে কর্মে 
চিত্তলনীলায় বিশ্বময় নিজেকে ব্যাকৃত করছে। তেমাঁন স্থুলদেহের অনুভব 
হতে আমরা যে-রৃপধাতুর কল্পনা কার, তাও যথার্থ নয়। কেননা রুপধাতুর 
প্রকৃতি আরও সক্ষন্, তার আত্মবিভাজন ও অন্যোন্যপ্রাতিরোধের বাঁস্ত জড়- 
ভূতের মত আড়ম্ট কঠিন নয়। তত্বৃত দেহ আর রূপ চিংশাক্তর সাধন মাত্র_ 
তার কারাগার নয়। তব বিশ্বময় ক্রিয়াব্যাতহারে রুপধাতুর একটা 'বাঁশষ্ট 
সংহনন একান্ত প্রয়োজন-_ এমন-ক সে-সংহনন যাঁদ মনোময় তন্দতে অথবা 
তার চাইতেও সস্‌ক্ষনন জ্যোতির্ময় সত্বৃতনূতে প্রকাশ পায়_যার বীর্য ও 
স্বাতল্্যের চিন্ময় ?বলাস কামচারী মনের সুক্ষনতম লীলাকেও ছাপিয়ে গেছে 
_তাতেই-বা ক্ষাত কি। 


২৭৬ 1দবা-জীবন 


অতএব যেখানে বিবি আছে, সেখানে পরমার্থসতের ওই সপ্তরশ্ম 
বর্ণালির বিচ্ছুরণও আছে। তারা পরস্পর ওতপ্রোত হলেও, কখনও কোথাও 
প্রথমত একটি তত্ব স্বপ্রধান হয়ে দেখা দেয়। তারপর আর যা-কিছু ফোটে, 
মনে হয় ওই প্রধানেরই তারা রূপায়ণ এবং পাঁরণাম-বশ্বব্যাপারে কোনও 
স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা যেন তাদের নাই। কিন্তু এ-ধারণা ভুল। মায়ার মুখোসে 
তত্তের রূপ ঢেকে বিশ্বের এ একটা লুকাচ্রির খেলা শুধু । যেখানে একাঁট 
তত্তের প্রকাশ, জানতে হবে আর-সব তত্ব তার পিছনে আছে-_নিশ্চেম্টভাবে 
প্রচ্ছন্ন হয়ে নয় শহধ্, নিগন় শাক্তসণ্ারের ব্রতকে বহন করে। কোনও 
ব্হ্মান্ডে হয়তো সন্তার সাতাঁট তন্ত্র সুরমূ্ছনায় বেজে উঠেছে তীব্র অথবা 
কোমল বঝঞ্কারে। কোথাও হয়তো একটি তল্মের ঝগকার ছাপিয়ে উঠেছে 
আর-সবাইকে_ সেখানে আর-সব সুর 'স্তামিত, সংবৃত্ত। কিন্তু যা সংব্ত্ত 
তা বিবৃত্ত হবেই-এই হল বিশ্বের শাশবত বিধান। একাঁট তত্বের মধ্যে আর- 
সব তত্ত্বকে সংবৃত্ত রেখে যে-্ঙ্গাণ্ডে প্রাণের যাত্রা শুরু, সেখানেও একাঁদন সম্ভার 
সপ্তধা বীর্য উন্মেষিত হবে, ঝঙ্কৃত হবে তার সাতটি নাম।* তাই এই জড়- 
বি*বকেও স্বভাবের বশে অন্তর্গড় প্রাণ হতে ব্যক্ত প্রাণের লীলা ফোটাতে 
হয়েছে. সংবৃত্ত মনকে বিবৃত্ত করতে হয়েছে ব্যক্তমনের রুপায়ণে। অতএব 
এই ধারাতেই অব্যক্ত আতমানস হতে এর পরে তার মধ্যে জাগবে আতিমানসের 
ব্ক্তজ্যোতি, প্রচ্ছন্ন চিৎস্বরূপ উদ্ভাসিত হবে সৎ-চিৎ-আনন্দের ভাস্বর 
মাহমায়। শুধু এই প্রশ্ন : এই পাঁথবীই ক সেই জ্যোতরুৎসবের রঙ্গ- 
ভূমি হবে £ এই পৃথিবীতে কিংবা অন্য-কোনও পৃথিবীতে, এই যুগে কিংবা 
মহাকালচক্রের অন্য-কোনও আবর্তনে, এই মানুষই কি তার সাধন এবং আধার 
হবে ৯ প্রাচীন খাঁষরা মানুষের এই মহৎ সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করতেন, একে 
আর দিব্য নিয়াত বলে জানতেন। আধুনিক মনীষী এর কল্পনাকেও মনের 
কোণে ঠাঁই দেন না-ঠাঁই দিলেও তাকে আড়াল করে দাঁড়ায় হয় নাঁস্তক্য 
নয়তো সংশয়। তাঁর কষ্পত আতমানব প্রাণময় অথবা মনোময় মানবের 
রাজসংস্করণ মান্র- কেননা প্রাণ-মনের সীমার কুণ্ডলীকে ছাঁড়য়ে তার ওপারে 
তাঁর দৃষ্ট চলে না। জগতের প্রগ্াত-আভিযানে এই মানুষের মধ্যে যখন বৃহৎ 
জ্যোতির ?দব্য স্ফুলিঙ্গ সমদ্ধ হয়েছে, তখন অভাপসাকে খর্ব অথবা নাত না 
করে তাকে উদ্দ্ীপত করাই তো সব্দ্ধির পরিচয়। মানুষের অন্তর্গত 
[বিপুল সাম্থের এই-যে কুণ্ঠাহত আপাত-প্রকাশ, তার সঙ্কীর্ণ পাঁরসরের 
মধ্যেই আমাদের আশা এবং আকাক্ক্ষা কেন রুদ্ধ থাকবে 2 জীবনের এ-পর্বকে 


* প্রত্যেক ব্রদ্ধান্ডেই তত্ুসংবরণের ষে প্রয়োজন আছে, তা নয় । একট তত্ব মুখ্য, 
আর-সব গোঁণ, অথবা একটি তত্তের অন্তর্ভুন্ত আর-সব তত্ত, এমন ছন্দও সম্ভব। 
সৃতরাং বিশ্বাবসম্টির ব্যাপারে পাঁরণামের ক্রিয়া একেবারে অপাঁরহার্য নয়। 


সম্তার সপ্ততল্লী ২৭৭ 


কেন মনে করব না শুধু গুরুগৃহবাসের পর্বরূপে 2 দৃষ্টিকে যত প্রসারত 
আসবে এই আধারে_খতম্ভরা চিংশীক্তর এই বধান। কেননা অনাঁদকাল 
হতে সে-সত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আমাদের মধ্যে ব্যক্ত প্রকৃতির ছদ্ম আবরণ 
হতে তার প্রমূক্তির অনির্বাণ আকৃতি জবলছে এই আধারেরই অণুতে-অণ্তে। 


অন্টাবংশ অধ্যায় 


অতিমানস মানস ও অধিমানস মায়া 


বধতেন ধতমাপহিভং ধুহবং বাং সূর্ধস্য ত্র বিমগ্ল্তাশ্বান-। 
দশ শতা সহ তস্ধ্‌ষ্তদেকং দেবানাং শ্রে্ঠং বপযামপশ্যম্‌ ॥ 
বঙ্বেদ €1৬২।১ 


খতের দ্বারা সংবৃত আছে এক ধু.ব, এক খত, সূর্য যার মধ্যে ববমুস্ত করেন 
তাঁর অশ্বদের। দশ-শত (রশ্মি তাঁর) একত্র হল-সেই তো আম্বতায় তৎ। 

দেবতাদের সকল বপুর শ্রেষ্ঠ বপু দেখলাম আমি। 
খাণ্বেদে (৫৪1৬২।১) 


হরণ্ময়েন পাত্রেশ সত্যস্যাঁপাহতং মুখম্‌। 
তত ত্বং পৃষন্নপাবৃণ; সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ 
পৃষমেকর্ধে যম সূর্থ প্রাজাপত্য ব্যহ রশ্মশীন সমূহ তেজো, 
যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যাম। 
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমাস্মি ॥ 
ঈশোপনিষৎ ১৫,১৬ 


হিরশ্ময় পান্র দ্বারা অপাহত রয়েছে সত্যের মুখ, তাকে হে পূষা, কর 
অপাবৃত-_সত্যধর্মের তরে, দৃষ্টির তরে। হে সূর্য হে একার্ধ, ব্যাহত কর 
তোমার রশ্মি যত, সমৃহিত কর তাদের; তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তা-ই দেখব 

আমি...ওই--ওই যে পুরুষ_সেই তো আমি! 
_ঈশোপনিষদ ৫১৫,১৬ ) 


সত্যম ধতং বৃহৎ। 
অথর্ববেদ ১২।১।১ 


সত্য--খত--বৃহৎ। 
-অথববেদ (১২।১।১) 


সত্যগ্টানৃতন্ঠ। সত্যমভবৎ যাঁদদং কিন্। 
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৬ 


তা হল সত্য এবং অন্ত দুই-ই। তা হল সত্যা-এমন-কি এই যা-কিছহ। 
-তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২৬) 


একটা বিষয়, অস্পম্ট থেকে গেছে আমাদের আলোচনায়-_ এইবার তাকে 
স্পম্ট করতে হবে। বিশবজগৎ কি করে আঁবদ্যার অবরলোকে নেমে এল 2 
মন প্রাণ বা জড়ের নির্ট় স্বভাবে এমন কিছুই তো ছিল না, যা 'বদ্যা হতে 
তাদের ভ্রন্ট করবে । অবশ্য এটুকু বুঝেছি : বিশব- ও তুরীয়-চেতনার অঞ্গী- 
ভূত হলেও আবদ্যার মূলে আছে চেতনার খন্ডভাব। তত্ত তাদের আবনাভূত 
হয়েও ব্যান্টচেতনা তার উৎস হতে 'বিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আতমানস সত্যের 
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গৌণব্ন্ত হয়েও মন তা থেকে বিষুক্ত হয়েছে, আদ্যশীক্তর বঈর্যাবভাত হয়েও 
প্রাণ হয়েছে স্বাধিকারচ্যত, শুদ্ধ-সতের রূপায়ণ হয়েও জড় 'বাঁবক্ত 
হয়ে রয়েছে। খন্ডভাব আছে জাঁন। কিন্তু অথশ্ডের মধ্যে কি করে তার 
িবদাররেখা দেখা দিল, শৃদ্ধ-সল্মান্রে ক করে এল চিংশাক্তর এই আত্মসত্কোচ 
বা আত্মাবলপ্তর মায়া, সেকথা এখনও আমাদের কাছে স্পম্ট হয়ন। 'নাঁখল 
বিশ্ব যখন চিৎশাক্তর স্পন্দ ছাড়া আর ছুই নয়, তখন তার পূর্ণ জ্যোতি ও 
অখণ্ড বীর্যকে কোনও উপায়ে আচ্ছন্ন করে তবেই আবদ্যার এই প্রবেগ ও সার্থক 
পারণাম দেখা দিতে পারে। +কন্তু 'বদ্যা-আবদ্যার আলোআঁধাঁরতে যে- 
গোধুঁললোকের সৃস্টি হয়েছে আমাদের চেতনায়, আতিমানস সত্যের মধ্যাহ- 
দশীপ্ত আর জড় অচাতর অমানিশার মাঝে সেই-যে অনাতিব্যক্ত সান্ধিচেতনা, 
তার পুঙ্খানুপুঙ্থ বিশ্লেষণ ছাড়া অবশ্য এ-সমস্যার সমাধান হবে না। এখন 
সংক্ষেপে এইটুকু বলা চলে, চিৎপুরুষের বশেষ-একটি 'স্থাতি এবং স্পন্দের 
"পরে এঁকান্তিক আভনিবেশই আবিদ্যার স্বরূপ। তার আড়ালে সত্তা আর 
চৈতন্যের বাকী অংশ ঢাকা পঞ্ড়ে শুধু ওই একদেশন খন্ডজ্ঞানই একান্ত হয়ে 
দেখা দেয়। 

কিন্তু সমস্যার একটা দিকের আলোচনা এখনই করা দরকার। পর্বে 
বলেছি, আমাদের মন আঁতমানস খত-চিতের গৌণ প্রবৃত্তি হতে সূন্ট | অথচ 
প্রাকৃত মনের সঙ্গে অতিমানসের কা দুস্তর ব্যবধান! চেতনার এই দুটি ভূমির 
মাঝে যাঁদ আরোহ-অবরোহের কোনও সোপানমালা না থাকে, তাহলে জড়ের 
মধ্যে সংবৃত্ত হয়ে চিতের নেমে আসা, কিংবা উত্তরণের সংগোপন সোপান বেয়ে 
চিতের মধ্যে বিবৃন্ত জড়ের ফিরে যাওয়া-এই দট ক্রম শুধ7সংশায়ত নয়, অসন্তব 
হয়। প্রাকৃত মন আঁবদ্যার বিভীতি-_-সত্যের সম্ধানে সে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছ। 
তার হাতে ঠেকছে শুধু মনোময় বিকল্প এবং তারই নানা ছবি-_ভাবে, ভাষায়, 
সংস্কার আর হীন্দ্িয়ের অস্পম্ট তুলির টানে । ওরা যেন কোন্‌ সুদের দর্জের 
জ্যোতিলোকের ছায়াতপের মায়া !..কন্তু সত্যের মধ্যে আতমানসের স্বচ্ছন্দ 
ও বাস্তব প্রাতিম্ঠা। তার রুপায়ণ তত্তের সত্য পারণাম-_খেয়াল নয়, ছবি নয়, 
আঁসিদ্ধ বিকজ্পের ছায়া নয়। অবশ্য আমাদের মধ্যে মনের পাঁরণাম আজও শেষ 
পর্বে পেশছয়ান। অন্নময় ও প্রাণময় কোশের কুহেলিকায় আজও সে আচ্ছন্ন 
ও পঙ্গু হয়ে রয়েছে। এই প্রাকৃত মনের উৎসরূপী যে-শুদ্ধমন তত্বরূপে 
জড়ের মধ্যে নেমে এসেছে, তার িপন্ল বীর্যের সন্ধান আজও আমরা পাহীন। 
আপন ভূমিতে তার স্বাধিকারের অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্য, তার কৃতিতে দ্যলোকের ঝলক, 
তার প্রেরণায় সুক্ষমচ্ছন্দের লীলা, অনাবরণ সত্যের দ[[তিতে ঝলমল তার রুূপা- 
য়ণ। কিল্তু তবু প্রাকৃত মন হতে স্বভাবধর্মে তার কোনও তাত্বিক বৈলক্ষণ্য 
মাই। কেননা এ-মনও আঁবদ্যাস্পৃম্ট, ধত-চিতের আঁবনাভূত িভাব এ নয়। 


২৮০ 1দব্য-জীবন 


শদম্ধ-সন্মাত্রের এই আরোহ-অবরোহের মাঝে নিশ্চয় কোথাও চিদবীর্যের একটা 
অন্তারক্ষলোক- এমন-কি 'দিব্য 'সিসক্ষার একটা অনাদি সংবেগ আছে, যার 
[ভিতর দিয়ে বিদ্যামন হতে আঁবদ্যামনের সংবৃত্তির ধারা নেমে এসেছে, অতএব 
যাকে ধরে 'বিবৃত্তির উজান-বওয়া আবার সম্ভব হবে। নামবার বেলায় এমন- 
একটা অন্তারক্ষলোক থাকা যেমন য্যাক্তীসিদ্ধ, তেমাঁন ওঠবার বেলাতেও তার 
প্রয়োজন পদে-পদে। অবশ্য প্রকৃতির উধর্বপারণামে অন্যোন্যাবাচ্ছিন্ন পর্বভেদ 
অনেক আছে। এই যেমন, অব্যাকৃত শীক্ত হতে জেগেছে জড়ের ব্যহভাব, 
নিষ্প্রাণ জড় হয়েছে প্রাণে সঞ্জীবিত, অবচেতন বা অবমানস প্রাণ হতে ফুটেছে 
চেতনা বেদনা ও প্রবৃত্তর লীলা, মূড় পশহমন মঞ্জরিত হয়েছে মানুষের মধ্যে 
যাক্ত ও কল্পনায়_যে শুধু প্রাণের নয়, নিজেরও সাক্ষী ও শাস্তা, এমনকি 
অকুণ্ঠ স্বাতন্দ্যের সামর্থেয নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার সচেতন প্রয়াসও তার দুজ্কর 
নয়। এসব দেখে মনে হয়, প্রকাতি যেন লাফিয়ে চলেছে এক পর্ব হতে আরেক 
পর্বে। অথচ আতব্যব'হত দুটি পর্বের মাঝেও আছে রৃপান্তরের যে-সক্ষম- 
ক্রম, তাতেই পর্বভেদকে অসম্ভব ক অকল্প্য মনে হয় না। তাই আতিমানস 
খত-চিৎ আর আবিদ্যামনের মাঝে ব্যবধান দুস্তর হওয়া সম্ভব নয়। 

দুয়ের মাঝে ভ্রমভাবনার একটা অন্তারক্ষলোক অসম্ভব না হলেও, স্বভা- 
বতই শকন্তু তার 'স্থাত হবে প্রাকৃত মনের এলাকা ছাড়িয়ে-কেননা ব্যাবহারক 
জীবনে আজ পর্যন্ত তার কোনও আভাস আমরা পেয়োছ একথা তো বলতে 
পার না। মানূষের চেতনা তার মন দয়ে সীমিত। তাও মনের তল্লীর সব 
পর্দা সে চেনে না। মনের! তলায় যা অবমানস হয়ে আছে, কিংবা মনোধমরঁ হয়েও 
যা তার অগোচর, স্বচ্ছন্দে তাকে সে অবচেতন বলে মেনে নেয় এমন-কি নিভাঁজ 
অচেতনা হতেও তার তফাত বোঝে না। তেমাঁন, যা মনের ওপারে, মানুষের প্রাকৃত 
অনুভবে তা আতিচেতন-এমন-ক তাকে অনুভবশ্‌ন্য ভাবতেও তার "দ্বিধা 
নাই। অথবা তার স্তব্ধ চেতনায় সে ষেন আঁচাঁতর জ্যোতির্ময় 'তামিরগণ্ঠন। 
যেমন রং বা সুরের অনুভব মানুষের এতই সঙ্কীর্ণ যে বাঁধা কতকগুলি পর্দার 
উপরে-নীচে কিছুই ধরতে পারে না, ধরতে গেলে সব তার একসা ঠেকে 
তেমনি তার মনের চেতনাও ঘাটবাঁধা, তার দুই প্রান্তে রয়েছে অসামর্থের 
অবরোধ, তাকে , ডিঙিয়ে উপরে ওঠবার ফি নীচে নামবার কৌশল সে 
জানে না। পশু মানুষের সগোন্র এবং চেতনার পর্যায়ে ঠিক তার নীচের ধাপে। 
অথচ পশুচেতনার সঙ্গে তার যোগাযোগ কত সামান্য। পাঁরাচত মনোধর্মের 
সঙ্গে খাপ খায় না বলেই, পশুর মন বা সত্যকার চেতনা নাই- এমন কথাও 
বলতে তার বাধে না। মনোময় চেতনার নীচে যে রয়েছে, তাকে সে বাইরে 
থেকেই দেখতে পায়, তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো বা তার মর্মে অন্প্রবেশ 
করা তার অসাধ্য। আঁতচেতন ভূঁমও তেমান মানুষের কাছে বন্ধ-করা বইএর 
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মত-_তার পাতাগদূলি সাদা ক না তা-ই বা কে জানে!...চেতনার উত্তরভূম 
সম্পর্কে সচেতন হবার কোনও উপায় নাই, এই কথাই শুরুতে মনে হয়। তা-ই 
যাঁদ হয়, তবে আরোহের সোপানর্‌পে তাকে ব্যবহার করাও সম্ভব নয়। অতএব 
বর্তমান মনোময় ভূমিতে এসেই মানুষের প্রর্গাতর হাতি ঘটেছে। তার 
উধর্বমূখঈ সকল প্রয়াসের ' রে বিশ্বপ্রকীতি এইখানেই যবাঁনকা টেনে দিয়েছে ।... 

কিন্তু তাঁলয়ে দেখলে বাঁঝ, এ-অবস্থাকে স্বভাবাঁষ্থাতি' মনে করা আমাদের 
ভুল। এই প্রাকৃত মনের মধ্যেই আছে কত দিগন্তের হাতছানি, যার আহবানে 
মানুষ 'নিজেকে ছাড়িয়ে যায়, ছুটে যায় কোন্‌ অজানিতের প্রাচমূলে। এরাই 
তো উত্তরভূমির সঙ্গে তার স্বয়ম্ভু-চেতনার যোগসূত্র-এই তো তার ছায়াতপে 
ঢাকা দেবযানের পথ ।...দেখোছ, মানষের বোধ জ্ঞানের সাধনের কতখান 
জুড়ে আছে। অথচ বোধ তো ওই উত্তরভূমিরই স্বভাবধর্মের প্রকাশ__বাঁলক 
হানছে আবদ্যা-মনের অন্ধকারায়। সত্য বটে, প্রাকৃত বাদ্ধ মাঝখানে পড়ে তার 
প্রকাশকে আমাদের চেতনায় অনেকখানি আচ্ছন্ন করে রাখে, তাই মানুষের মনো- 
জগতে বিশুদ্ধ বোধির 'দেখা পাওয়া এত দর্ঘট। আমরা যাকে বোঁধ বাল, তা 
অপরোক্ষত্ঞানের একটি স্বচ্ছবিন্দ হলেও দেখতে-না-দেখতে প্রাকৃত মনের 
সংস্কার তাকে ছেয়ে ফেলে। তাই সে মনোময় বা বাঁদ্ধময় অনুভবাঁপণ্ডে 
স্বচ্ছ ভাবনার আতসক্ষম একটি অঙ্কুররূপে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে লুকিয়ে থাকে। 
আবার কখনও ফন্টতে-না-ফুটতেই বোধির ঝলককে গ্রাস করে দ্রুতাঁবসর্পি 
অন্রূপ কোনও মনোবৃত্তি-অন্তদ্য্টি, ক্ষিপ্র অনুভব বা বিদ্যদ্গাঁত মননের 
আকারে। আগন্তুক বোধির প্রোতি হতে জন্ম হলেও সে-ই তার গাঁতরোধ 
করে, অথবা সত্য-মিথ্যা একটা মনের বিকল্প 'দয়ে তার স্বরূপ আচ্ছন্ন করে। 
এমাঁনতর মনের বণ্চনাকে কিছুতেই বোধ বলা চলে না। তবু উপর হতে 
ওই যে আলোর ঝলক নামে, আমাদের প্রত্যেক মৌলিক চিন্তা অথবা যথাযথ 
দর্শনের পিছনে থাকে যে আচ্ছল্ল অর্ধচ্ছন্ন বা বিদ্যুচ্চমকের মত স্বপ্রকাশ একটা 
সম্বুদ্ধ প্রত্যয়, তাহতেই প্রমাণ হয়-_মন আর উল্মনী-ভূমির মাঝে একটা সেতু 
আছে। বোধির ওই ক্ষণদীপ্ততেই আমাদের সামনে খুলে যায় লোকোত্তরের 
“দেবীঃ দ্বারঃ* বা জ্যোতির দুয়ার ।...তাছাড়াও মনের মধ্যে আঁতাস্থাতর একটা 
প্রয়াস আছে- ব্যম্টি-অহং-এর সঞ্তেকোচ কাটয়ে 1বঞ্বকে নৈর্বযাক্তক একটা সামান্য- 
প্রত্যয়ের ভিতর "দিয়ে দেখার প্রয়াস। নৈর্বযক্তিকতা বিশ্বাত্মার প্রথম ধর্ম। যে 
সর্বগত সামান্যপ্রত্যয়ে একদেশশ খণ্ডদৃম্টির অবচ্ছেদ নাই, তা-ই হল বিরাটের 
অনুভব ও বিজ্ঞানের স্বধর্ম। অতএব এই 'বিরাট-স্বভাবের আবেশে সঙ্কুচিত 
মনের কুশড় ধশরে-ধীরে ফুটতে চাইছে 'বরাট-মনের সহম্রদল কমল হয়ে। কে যেন 
ঠৈলছে তাকে উত্তরমানসের কঞ্পলোকে, দূর হতে ভেসে আসছে আঁতচেতন 
বন্বমনের বাঁশির ডাক-_যার মধ্যে এই অবরমনেরই স্বরৃপজ্যোতির অনব- 
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গুশ্ঠিত প্রকাশ ।...আবার উপর হতেও সঙ্কুচিত মনের 'পরে শাক্তর আবেশ 
নেমে আসে । আমরা যাকে প্রাতভা বাল, সে এই আবেশেরই ফল। অবশ্য 
প্রাতভার মধ্যে সে-আবেশ প্রচ্ছন্ন থাকে, কেননা এক্ষেত্রে উল্মনীভূমির জ্যোতিকে 
কাজ করতে হয় সীমার সঙ্কোচ মেনে নিয়ে মনের বিশেষ-কোনও একটা 
ভাঁমিতে। সেখানে তার বিশিম্ট শাক্ত ছন্দোবদ্ধ 'বাঁবক্ত কোনও রূপ পায় না, 
তাই প্রায়ই তার কাজ হয় এলোমেলো এবং খাপছাড়া-একটা আতিপ্রাকৃত বা 
অপ্রাকৃত প্রকৃতির প্রমত্ত প্ররোচনায়। শুধু তা-ই নয়, মনের রাজ্যে এসে 
প্রীতভার আবেশ হয় মনোধাতুর পরবশ এবং অনুরূপ, তাই তার সঙ্কীর্ণ 
স্তিমিত সংবেগে সহম্রার পরা সংঁবতের 'দিব্জ্যোতির্ময় সামর্থ থাকে না।... 
তারও পরে মানুষের মধ্যে দেখা দেয় এঁশন প্রেরণা, অলৌকিক 'দব্যদর্শন অথবা 
প্রাতিভ অনূভব- যারা প্রাকৃতমনের অভাস্বর ও হখনবীর্য বৃত্তকে বহুগুণ 
ছাঁড়য়ে যায়। কোথা হতে তারা আসে, তা নিয়ে ক কোনও সংশয় আছে 2... 
পাঁরশেষে, ভাবক ও অধ্যাত্মচেতার ওই-যে লোকোত্তর অনুভবের অগণিত-বাচন্র 
পসরা, তাকে কি কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে ১ মানুষের সামনে কোন্‌ সুদূর 
অশেষের দগন্তে চলে যেতে পারে বর্তমান সঙ্কোচের বাঁধন 'ছখ্ড়ে। কেউ 
ঠোঁকয়ে রাখতে পারে না আমাদের এই জ্যোতিরাঁভযান- শুধু শজজ্ঞাসার 
প্রেতিহীন অন্ধসংস্কারের মূট্তা কিংবা প্রাকৃতমনের প্রগাঁতিহনন চক্রাবর্তনের 
দুরাগ্রহ ছাড়া । কিন্তু মানুষের যুগান্তব্যাপন সাধনা লোকোত্তরের কত সম্ভা- 
বিতকে আমাদের ঘরের কাছে নিয়ে এসেছে, আত্মজ্ঞান ও ব্রন্মবিদ্যার কত রহস্যের 
আবরণ উন্মোচিত করেছে আমাদের চেতনায়। ওই অনন্তর বিজ্ঞানের 'দব্য- 
সম্পদ পূর্বসাধকের সাধনাকে করেছে উত্তরসাধকের গুরু । আমাদের এই এষণায় 
সে-ীবজ্ঞানের আবকঁজ্পিত বীর্ধকে উপেক্ষা করব-_এও ক সম্ভব বা সমীচশন ? 

চেতনার উধৰভূঁমিতে উত্তীর্ণ হবার দ্যাট উপায় আছে। সহজ না হলেও 
তাদের একেবারে অসাধ্য বলা চলে না। প্রথম উপায় : চেতনাকে অন্তরাবৃন্ত 
ক'রে, বাহমুখ মন আর আধচেতন অন্তরাত্মার মাঝের আবরণাঁটকে দীর্ণ করা । 
এ-কাজটি ধীরে-ধীরে করা যায়-__সৃকৌশল সাধনায় কিংবা বিপ্লবীর দরধর্ষ 
প্রবেগ নিয়ে, কখনও-বা হঠধম্শীর অতর্কিত বলাৎকারে। শেষোক্ত পথাঁট 
নিরাপদ নয় বলাই বাহূল্য-কেননা অভ্যস্ত সংস্কারের গাঁণ্ডির মধ্যেই 
মানুষের সগ্কীর্ণ চিত্ত সংস্থ থাকে, হঠাৎ সে-গাণ্ড ছাড়িয়ে যাবার 
বিপদ আছে নিশ্য়। কিন্তু বিপদ থাকুক আর না থাকুক, গশ্ডি যে 
ছাড়ানো যায়, তাতে কোনও ভূল নাই। অন্তরাত্মার ওই গহন পরাতে প্রবেশ 
করে এক অন্তর-পুরুষকে দেখতে পাই-এক অন্তশ্চর মন, অন্তশ্চর প্রাণ, 
অন্তশ্চর ভূতসূক্ষ্-আমাদের বাঁহশ্চর মন প্রাণ দেহের চেয়েও যার সামর্থ্য 
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বিপুল, শাক্ত সাবলীল, জ্ঞান-বল-ক্রিয়া বাচন্র। [বিশেষত 'বশ্বশাক্তর সঙ্গে 
ভাবে ও কর্মে যোগযুক্ত হবার সহজ 'সাদ্ধি এই অন্তশ্চেতনার আছে। ব্যান্ট 
দেহ-প্রাণ-মনের সঙ্কোচকে পাঁরহার করে আত্মব্যাপ্তির নিরঙ্কুশ মাঁহমায় 
নিজেকে সে বি*বরূপ বলে অনুভব করতে পারে । আত্মপ্রসারণের ফলে বি*ব- 
মন ও বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে সম্যক সাযুজ্য-_এমন-ক বিশবজড়ের সঙ্জো তাদাত্ম্য- 
বোধও তার পক্ষে অসম্ভব নয় ।...তবৃও এ-পায্জ্য মূলা আঁবদ্যার 
সাযজ্য। 

এমনি করে অন্তলেোকে অবগাহন করে দোঁখ, উল্মনীভূমির জ্যোতর দিকে 
উন্মীলন ও উত্তরায়ণের একটা সহজ সামর্থ্য অন্তরাত্মার আছে ।__ এই হল 
আমাদের অধ্যাত্মযোগের দ্বিতীয় পর্ব। সাধারণত তার ফলে আমরা এক স্থাণু 
[নার্বকার পবভূব্যাপশ' শান্ত আত্মার সাক্ষাৎকার পাই, যাঁকে জান আমাদের 
আধিচ্ঠানতত্ব ও সর্বাবধ প্রতায়ের প্রাতজ্ঠাভীম বলে। এইখানে সকল ব্যবহারের 
উপশমে. এমন-ীক আত্মবোধেরও প্রলয়ে এক অনিদেশ্য আনর্বাচ্য তত্র- 
ভাবেও আমাদের পাঁরানির্বাণ ঘটতে পারে। কিন্তু এই শান্ত আত্মাকে শুধু 
আত্মস্বরূপ বলে না জেনে সর্বভূতাত্মভূতাত্মারূপেও উপলান্ধ করা যায়। তখন 
[বিশবসন্তার স্বরুপসত্যরূপে আমরা তাঁর লোকোত্তর অনুভব পাই ।...ব্যম্টিভাবের 
নিঃশেষ পাঁরানির্বাণে এক কটস্থ অনুভবের অপ্রকেত নৈঃশব্দ্যে আমরা যেমন 
নিত্যবিলনন হতে পারি, তেমান বি*শবলীলাকে অসঙ্গ পুরুষে অধ্যস্ত জেনে এক 
বি*বাতঈত আবচল অক্ষর-স্থাতিতেও প্রতিষ্ঠিত হতে পার ।...কিন্তু এছাড়াও 
আতপ্রাকত অনুভবের আরেকটি ধারা আছে, সর্বানরোধ যার লক্ষ্য নয়। 
সে-ধারায় চলতে গিয়ে অনুভব করি, লোকোত্তর ভূমি হতে এক 1বশাল 
জ্যোতিঃপ্রপাত জ্ঞান বীর্য আনন্দ বা অলৌকিক 'বিভাতির আঁবাচ্ছন্ন ধারায় ঝরে 
পড়ছে আমাদের শান্ত-আত্মার 'পরে। অথচ চিৎস্বর্পের যে লোকোত্তর ধামে 
তাঁর স্থাণু-স্বভাব এই বৃহৎ জ্যোতির উৎসরূপে স্তন্ধ হয়ে আছে, শা*বতী 
প্রাতিষ্ঠার সেই মাঁহমাতেও উত্তীর্ণ হওয়া আমাদ্দর অসম্ভব হয় না।...অনুভবের 
যে-ধারাই ধার না কেন, আবদ্যাচেতনার গাণ্ড ছাঁড়য়ে আমরা যে অধ্যাত্- 
চেতনাতেই এমাঁন করে উত্তীর্ণ হই, একথা আবসংবাদিত। কিন্তু সর্বানরোধের 
বিপরীত যে-প্রচেতনার কথা এইমান্র বললাম, তারও আবার দুটি ধারা থাকতে 
পারে। একাটতে চিৎশাক্তর উপচীয়মান স্ফহরণকে আমরা অব্যাকৃত সামান্য- 
স্পন্দরূপে অনুভব করতে পাঁর। আরেকটি ধারায় রূপান্তারত মনশ্চেতনা 
দিয়ে অনুভব করতে পার চিন্ময় মনের একটা পর্বপরম্পরা। মন আবদ্যার 
স্পর্শ হতে 'নিমক্ত হয়ে সেখানে দেখা দেয় শুদ্ধাবিদ্যা বা সাদ্বদ্যার সাধনরূপে। 
এই শহদ্ধাবদ্যাকে আতমানস না বললেও বলতে পার তার প্রশাসনে বিধৃত এবং 
তার জ্ঞোতিতে উদ্ভাঁসত একটা অলোৌকিক ভুমি। 


২৮৪ দব্য-জশীবন 


প্রচেতনার সাধনাতেই ঈীপ্সত রহস্যের সন্ধান আমরা পাই- পাই প্রাকৃতমন 
হতে আঁতিমানস-রূপান্তরের পথের খবর। দেখি, মনের ওপারে উত্তরায়ণের 
পথের সোপানমালা ধীরে-ধীরে উঠে গেছে, আর প্রাত পরবে উপর হতে 
নেমে আসছে আরও াবপুল আরও গভনর জ্যোতি ও শাক্তর নিঝর, চেতনার 
তল্লে-তন্তে তীব্রতর আঘাতে রণিত হচ্ছে মনের উদয়নের ছন্দ অথবা উল্মনীভূঁমি 
হতে এই মনের মধ্যে তৎ-স্বরূপের শাক্তপাতের বৈদন্যতী ।...প্রথমে অনুভব কার, 
কলোলিত সমুদ্রের বিপুল গ্লাবনে নেমে আসছে এক স্বয়ম্ভূ-জ্ঞানের বন্যা, 
মননধর্মী হলেও আমাদের অভ্যস্ত মননের সঞ্ে যার কোনও সাদৃশ্য নাই। 
কারণ এই মননে বস্তুকে খংজে-খখজে ফেরা নাই, মনগড়া কল্পনার কোনও 
আভাস নাই, জল্পনা বা কষ্ট করে পাবার এতটুকু আয়াস নাই। এই "দিব্য 
মননে জ্ঞানের ধারা উত্তর-মনের উৎস হতে স্বতো-নর্ঝরণে ঝরে পড়ে_যার 
মধ্যে আছে. সত্যের সুনিশ্চিত লান্ধ, অন্তগ্গঢ় এবং পরাঙ্মুখ তত্তের জন্যে 
ব্যাকুল এষণা নাই। আরও অনুভব কার, এই 'দব্য মননের একটি ক্ষেপে 
জ্ঞানের বিপুল সণ্য়কে আত্মসাৎ করবার এক অপ্রাকৃত সামর্থ্য আছে, আছে 
এক খতময় িশ্বরূপ- যা ব্যম্টি মননের মত সত্যানৃতের মিথুন নয় ।...এই 
খতময় মননেরও পরে আছে এক বৃহৎ জ্যোতিঃ_তাব্রসংবেগে উপাঁচত বার্থ 
ও অপরাহত প্রোতিতে যা টলমল, এক খাতময় দর্শনের ভাস্বর মাঁহমা- মনন যার 
উদার বক্ষে বীচিবিভঙ্গের লীলা মান্র। বেদ একে বর্ণনা করেছেন খতের সূর্য 
বলে। বস্তুত সূর্ধের উপমা এই ভূমিতে অপরোক্ষ-অনুভবে সত্য হয়ে দেখা 
দেয়। উত্তর-মনের ললাকে যদ তুলনা কার তপনদন্যুতির প্রশান্ত প্রভাসের 
সঙ্গে. তাহলে এই জ্যোতির্মনকে বলতে পার উদ্ভাস্বর আঁদত্যমণ্ডলে যেন 
পুঞ্জত বিদ্যুতের প্রভাতরল 'বিচ্ছুরণ।...তারও ওপারে দোখ খতম্ভরা 
শচংশাঁক্তর এক 'বপলতর বার্ষের প্রকাশ_ যেখানে দৃম্ট অনুভব মনন বেদনা 
ও কত সমস্তই খতময়, এক অন্তরঙ্গ ও আবিকাঁজ্পত প্রত্যয়ে সমস্তই 
সমুদ্জবল। তাকে আমরা নাম দিতে পাঁর বোধি-মন। ব্দাদ্ধর অতাঁত 
অপরোক্ষ অনুভবের সাধনকে আমরা বলোছ 'বোধি'; আমাদের প্রাকৃত 
প্রাতভজ্ঞান এই স্বয়ম্ভূবিজ্ঞানের একটা ছন্দোলশীলা। এই খতম্ভরা খধতাবরী 
প্রজ্ঞার অরুণচ্ছটায় দপ্ত হয়ে অবরমনের মধ্যেও কখনও-কখনও করণহান 
সাবান্তর এক ঝলক ফুটে ওঠে। স্পম্টই বোঝা যায়, এই প্রজ্ঞা এক বপলতর 
খতজ্যোতির বাহন, যে-জ্যোতির সঙ্গে আমাদের মনের সাক্ষাৎ যোগাযোগ নাই। 
.আবার বোধি-মনেরও উৎসমূলে আছে এক আতচেতন বিরাট মন- আঁতমানস 
খতচিতের সঙ্গে যা নিত্যযোগে যুক্ত । সে বিরাট মনই বিশ্বের চিন্ময় মনো- 
ধাতু-_আঁতমানসের অনাদপহাঞ্জত সংবেগর্পে নাঁখিল বিশবস্পন্দ ও মনোবীর্ষের 
প্রশাস্তা, অন্তহীন সাম্টব্যঞ্জনার সহম্রীকরণে প্রভাস্বর। প্রচালত মনের সঙ্গে 


আতমানস মানস ও আধমানস মায়া ২৮ 


তার তুলনা হয় না। তবুও তাকে বলতে পার আধমানস। রেতোধা 
আধপুর্ষের মত তার জ্যোতাবিশাল পক্ষপুটে আবৃত করে রেখেছে সে 
বদ্যা-আবিদ্যার এই অপরার্ধ-আবার যুক্ত করেছে তাকে খতাঁচতের বিপুল 
জ্যোতর্মীহমার সঙ্গে । আমাদের দৃদ্টি হতে পরম সত্যের মুখকে সেইসঙ্গে 
সে আঁপাহত করেছে তার হিরণন্নয় পান্রের আবরণ 'দিয়ে_অন্তহখীন সম্ভাতির 
বিপুল ব্যঞ্জনায় রচেছে এক আলোর আড়াল, যা আমাদের তত্ুসন্ধানী মনের 
অধ্যাত্ব-এষণা ও পনরুষার্থ-সাধনার পক্ষে ষফুগপৎ প্রাতকূল এবং অনুকূল। 
এই আধমানসই তাহলে মন ও আতমানসের মাঝে আমাদের ঈীপ্সিত রহস্য-গ্রাল্থ। 
এই অধিমানস শাঁক্তই পরা বিদ্যা ও বিশ্বগ্ত আঁবদ্যার মাঝে যুগপৎ সংযোগ- 
বিয়োগের সাধন। 

আধমানস আঁবদ্যার ক্ষেত্রে আতমানস চেতনার প্রাতিভূ-এই তার স্বভাব 
ও স্বধর্ম। অথবা এ যেন আতমানসের সজাতীয় অথচ বিজাতীয় একটা 
1তিরস্করণী, যার 1ভতর 'দয়ে পরোক্ষে তার ক্রিয়া আবদ্যার "পরে সংক্লামত হতে 
পারে- নইলে পরজ্যোতির সাক্ষাৎ আবেশ গ্রহণ বা সহন করা তার সম্ভব হয় 
না। আঁধমানসের এই ছটামণ্ডলের বক্ষেপেই 'দব্যজ্যোতির 'স্তাঁমত 'বচ্ছুরণে 
দেখা দিয়েছে আবদ্যার আলোআঁধাঁর, দেখা দিয়েছে আঁচাতির সর্বগ্রাসী 
অন্ধকারের প্রতপললা। আতমানস তার সব সত্য আঁধমানসে সংক্লামিত 
করে, 'কন্তু তার রৃপায়ণের ছন্দে ও বিজ্ঞানে থাকে খতময় দৃষ্টির সঙ্গে 
আবদ্যর একটা অস্ফুট অথচ সপ্রয়োজন সূচনা । আঁতমানস আর আধমানসের 
মাঝে সুক্ষ একটা [বভাজনরেখা আছে, যার জন্যে আঁধমানসের সকল ববিস্ত 
ও সকল দর্শন আতিমানস হতে স্বচ্ছন্দে সংক্লামিত হয়েও চলার পথে আপনা- 
হতেই একট যেন বাঁক ধরে। আঁতিমানসের মধ্যে আছে বস্তুর স্বরূপসত্যের 
এক অখণ্ড প্রত্যয়--তার মধ্যে সমাম্টভাবনার সঙ্গে 'নাবিম্ট হয়ে আছে স্বগত- 
বৌশিল্ট্যের বিভীতীবিজ্ঞান। তাই ব্যম্টিভাবনাও সেখানে অন্যোন্যচেতনায় 
অসংাভন্ন এবং ওতপ্রোত। কিন্তু আধমানসে সমাস্টপ্রত্যয়ের এই অখণ্ডতা 
নাই। অথচ বস্তুর স্বরূপসত্যের জ্ঞান আঁধমানসেরও আছে। ব্যম্টিকে সেও 
জানে সমান্টর ভূঁমিকায়। স্বগতবৈশিন্ট্যের বিভূতির প্রযোজনাতেও তার 
অব্যাহত স্বাতল্ল্য আছে : কেননা তার মধ্যে বৌশন্ট্যের জ্ঞান 'নার্ব শেষ সংবিংকে 
ব্যাহত ও পরাভূত করে না। কিন্তু অধ্যাত্সচেতনায় যা অখন্ড, ক্রিয়াতে তা-ই 
যেন তার কাছে অখন্ডচেতনার সাক্ষাৎ শাসন হতে বচদ্যুত হয়-_যাঁদও ওই 
চেতনার *পরেই তার ক্রিয়ার নিভ'র। অখন্ড-অদ্বয়ের সম্ভাতসংাবতে যে 
শাবচিত্র বৈভবের মেলা নির্‌ঢ় হয়ে আছে, তার অন্তহীন সংযোগ-বিয়োগের 
নিরঙ্কুশ প্রাতভা হল আঁধমানসের তপোবীর্য। এই 'দিব্যপ্রাতভা অনন্ত 
বৈভবের প্রত্যেকাটিতে সণ্টারত করে একটি স্বতন্ন্ প্রোতি এবং তার ফলে একান্ত 


২৮৬ দিব্য-জীবন 


স্বাতন্ত্যের প্রযোজনায় তারা যেন এক-একটি বিশেষ জগৎ গড়ে তোলে। 
আঁতিমানস চেতনায় পুরুষ আর প্রকৃতি একই সত্যের দুটি বিভাব মান্র। এক 
অদ্বয়তত্বেরই সন্তা ও স্পন্দরুত্প তারা আবিনাভূত, অতএব দুয়ের মাঝে কোনও 
বৈষম্য অথবা অগ্গাঁঙ্গভাব নাই। কিন্তু আধমানস চেতনায় প্রথম দেখা দিল 
[বিবেকের সুস্পম্ট 'বিদাররেখা। সাংখ্যদর্শনে তা-ই পাঁরণত হল অনপনেয় 
িভেদের গভীর ক্ষতে। প্রকীতি আর পুরুষ সেখানে দুটি স্ব-তল্ম তত্। 
পদরুষের স্বাতল্দ্য ও বীর্যকে স্তিমিত ও পরাভূত করে প্রকৃতি তাকে আপন 
বশে আনতে পারে । তখন পুরুষ তার রূপ-ক্রিয়ার অনীশ্বর সাক্ষণ ও গ্রহীতা 
শুধ;। আবার পুরুষ তার 'বাবক্ত স্বরূপাবস্থাছনে ফিরে যেতে পারে, 
প্রকীতির অনাঁদ জড়ত্বের আবরণকে 'তিরস্কৃত করে সমাঁহত থাকতে পারে 
স্বারাজ্যের স্ব-তল্ত মাহমায়। ব্রন্মের সমস্ত বৈভব সম্পকেই এই কথা । এক আর 
বহু, সগুণ আর নি্গণ, ক্ষর আর অক্ষর-_সকল দ্বন্দই আতিমানসে সু-ষম, 
গন্তু আধমানসে তারা বি-ষমপ্রায়। এক অদ্বয়তত্বের বিচিত্র বৈভব হয়েও 
আঁধিমানসে তারা পায় সমাম্টর স্ব-তন্তর কলারুপে াজেকে ফ্ঁটিয়ে তোলবার 
প্রোত এবং এই 'বিবিক্ত প্রকাশের চরম পাঁরণামকে আবকাঁজ্পত একটা রূপ 
দেয়। তবু অধিমানসে 'বিবিক্তভাবের প্রাতিষ্ঠা ?কন্তু এক অন্তগ্গ্ঢ পরম- 
সা'ম্যর 'পরে। তাই 'বাভন্ন বৈভবের মাঝে যত সংযোগ ও প্রস্তারের সম্ভাবনা, 
যত অন্যোন্যাবীনময় ও ব্যাতিষঙ্গের লীলা আছে, তাদের সকলেরই বাস্তব 
রুপায়ণ সে-ভূমিতে নিরঙ্কুশ । 

রন্ষের প্রত্যেকটি বিভূতিকে দেবতা কল্পনা করে বলতে পারি, আর্ধমানস 
হতে বিচ্ছারত হচ্ছে কোঁট-কোঁট দেবশাক্ত। তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা 
জগৎ সৃস্টি করবার আধকার আছে, অথচ প্রত্যেক জগতেরও আছে অপর 
জগতের সঙ্গে ব্যাতিষঙ্গ ও যোগাযোগের সামর্থ । বেদে দেবপ্রকীতির নানারকম 
িব্ঁতি আছে। “একং সদ, 'িপ্রা বহুধা বদন্তি' এক সৎ কিন্তু বিপ্রেরা 
বহু নামে প্রকাশ করেন তাকে, এই হল তার গোড়ার কথা । অথচ, প্রত্যেক 
দেবতা স্বয়ং যেন সেই সৎ-স্বরূপ, সকল দেবতা তাঁরই মধ্যে, 'তাঁনই শবশ্বে 
দেবাঃ এমন উপাসনাও আছে। তাছাড়া প্রত্যেক দেবতা 'বাঁবক্ত- কখনও 
তান যুগমদেবতায় সাম্মীলত, কখনও-বা অপর দেবতার 'িরহদ্ধাচারী, এমন 
কথাও আছে। আঁতিমানসে এই িনাঁট পর্যায় বিধৃত রয়েছে এক অখণ্ড 
সংবিতের সৌষম্যে। কিন্তু আধমানসে তারা 'বাবক্ত, অথবা 'বাবক্ত তাদের 
লশলায়ন। প্রত্যেকের প্ন্ট ও পাঁরণামের একটা নিজস্ব ধারা আছে, অথচ 
সুরসঙ্গাতির বৃহৎ সুষমায় সামমালত হবার সামর্থযও তান্দর আছে ।...মেমন 
তারা এক পরমার্থসতের অন্তহখঈন সদ--বিভূঁতি, তেমান এক অথন্ডচেতনার 
অনন্ত 'চাদ্বলাসর্পে প্রতোকে তারা চলেছে 'নগ্‌ঢ় বীজভাবের নরঙ্কুশ 


আতমানস মানস ও আঁধমানস মায়া ২৮৭ 


পারণামের ছন্দে [হল্লোলিত হয়ে। এক অখন্ড অথচ 'বিশবতোমুখ সদ্ভূত- 
িজ্ঞানেরই বহঃধা-বাকরণ ঘটছে। তার প্রত্যেকাট রাশম একাঁট স্ব-তন্ 
বিজ্ঞানশক্তি, যার মধ্যে আপনাকে পরিপূর্ণরূত্পে ফুটিয়ে তোলবার বশর্য 
আছে। এক অখণ্ড চংশীক্ত কোটি-কোটি শাক্তধারায় 'বিচ্ছারত হয়েছে। 
প্রত্যেক ধারায় যেমন আত্মসম্পূর্তির অব্যাহত আঁধকার আছে, তেমান প্রয়োজন 
হলে অন্যান্য ধারাকে' আপন শাসনে এনে বৈরাজ্যের প্রাতজ্ঞাও সে করতে পারে। 
-.আবার এক ভূমানন্দ উচ্ছবসত হয়ে ওঠে আনন্দের অনন্ত-বিচিন্র প্রবাহে, যার 
প্রত্যেক ধারায় রয়েছে স্বারাজ্যের পাঁরপূর্ণতা 'িংবা বৈরাজ্যের পরম 'সাদ্ধির 
সংবেগ।...এমান করে অখণ্ড সং-চিৎ-আনন্দের মধ্যে আতিমানসের অধিমানস 
মায়া গুঞ্জারত করে তোলে অন্তহখন সম্ভাতির সুরমূর্ঘনা-_-যা অগাঁণত ব্রহ্মা 
শ্ডের বিচিন্ত রাগিণীতে অনুরাঁণত হ'য়ে ওঠে, অথবা এক বিপুল বিশ্বের 
মহারাগে ঝঙ্কৃত হয়-যে-বিশ্বের বিসান্টি ও প্রবৃত্ত গাত ও পাঁরণাঁতর মূলে 
থাকে ওই.সম্ভাতিরই অনন্ত-বিচত্র সুরের লীলা । 

শা*বত সল্মান্রের চিৎশীক্ত যখন বিশ্বাঁবধান্রী, তখন প্রত্যেক রন্গান্ডের 
প্রকৃতিতে ফুটবে সেই মূলা বিদ্যাশাক্তর আত্মর্পায়ণের একটি বিশেষ ছন্দ । 
তেমন, প্রত্যেক ব্যান্টজীবে চিংশাক্ত যে-ভাঙ্গতে আপনাকে বিভাবিত করবে, 
জীবের জগৎ-দর্শন ও জীবন-দর্শনও হবে তার অনুরূপ । মানুষের মনোময় 
চেতনা জগৎকে দেখে বাদ্ধ ও ইীন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্পত বহু-খণ্ডের একটা 
সঙ্কলন রূপে । সে-সঙ্ফলনও আবার একটা সমগ্র সত্তার একদেশ শুধু । এই 
খণ্ডদর্শন দিয়ে মন যে-ঘর বাঁধে, তার মধ্যে সত্যের একটিমান্র সামান্যবিভাবের 
স্থান হতে পারে। তাই বাধ্য হয়ে আর-সবাইকে ঘরের বাইরে থাকতে হয়। 
কালে-ভদে আঁশ্রত কি অভ্যাগত 'হসাবে যাঁদ-বা কারও একটুখানি জায়গা হয় ! 
িন্তু অধিমানস চেতনায় আছে সমূহের প্রত্যয়, অতএব তার জ্ঞান খাণ্ডত 
নয়_সংবর্তুল। তাই আপাতাভল্ন বহু? মৌলিক দর্শনই তার মধ্যে একাঁট 
সহম্রদল দর্শনের সুষমায় সংহত হতে পারে । মনোময় বুদ্ধির কাছে পুরুষ- 
বশেষ আর "নার্বশেষের মাঝে অন্যোন্যবিরোধ আছে । তাই 'নার্বশেষ সল্মাত্রের 
মধ্যে পুরুষাঁবশেষ বা পুর্যষাঁবধতার কল্পনা তার দৃ্টিতে আবদ্যার বণনা বা 
সাময়ক বিকল্প মান্র। অথবা পুরুষাবশেষ যাঁদ বিশবমৃূল তত্ব হয় তার কাছে, 
তাহলে 'নার্বশেষকে সে জানে একটা আচ্ছন্ন মানস-বিকল্প কিংবা বসৃন্টির 
উপাদান বা সাধন বলে । কিন্তু অধিমানস বুদ্ধি সেখানে দেখে, পুরুষ- 
িবশেষ ও 'নার্বশেষ একই সল্মান্রের 'বভাজ্য বিভতি। আত্মপ্রাতিষ্ঠায় তারা 
স্ব-তল্ন হতে পারে যেমন, তেমান তাদের 'বাভন্ন ধারার সঞ্গমও ঘটতে পারে? 
স্বাতল্ল্য আর সঙ্গমের এই লালায় সত্তা ও চেতনার যে বিচিত্র দশা অনুভবে 
জাগে, তারা কেউ অগপ্রমাণ নয়, অথবা তাদের সহচারও অকল্পনীয় নয়। 


২৮৮ 'দিব্য-জীবন 


নার্বশেষ সন্তা ও চেতনা সত্য এবং সম্ভবপর ॥ কিন্তু শুদ্ধ পুরুষাঁবশেষের 
সত্তা ও চেতনাও তা-ই। নির্গণ ব্রহ্ম আর সগুণ ব্রহ্ম আধমানস চেতনায় 
অনন্তের সম ও সহচরিত বিভূতি। সগ:ণভাবকে বিভূতিরূপে গূণীভূত করে 
যেমন নির্গণভাবের প্রকাশ হতে পারে, তেমান সগুণভাবও ফুটতে পারে 
তত্বরুপে নিগ্ণ তার স্বরূপের তখন একটা 'দিক মান্ত। চিৎসত্তার অনন্ত 
বোঁচিন্র্যের মধ্যে প্রকাশের দুটি বিভাবই মুখাম্বীখ হয়ে আছে। যেসব তত্ত 
মনোময় বুদ্ধির বিচারে অন্যোন্যব্যাবৃত্ত, আঁধমানস বাদ্ধির দর্শনে তারা ব্যাত- 
ষক্ত ও সহচরিত। মন যেখানে বৈধর্ময দেখে, আঁধমানস সেখানে দেখে আপৃরণ। 
মন দেখে, অন্ন হতে জাত হয়ে অন্নেই সঞ্জীবিত সব, আবার অন্নে সবার লয়। 
তাই সে সিদ্ধান্ত করে, অন্নই শাশ্বত তত্ব, অন্নই ব্রক্ষ। অথবা দেখে, প্রাণ 
কিংবা মন হতত জাত হয়ে প্রাণ বা মন দ্বারা সঞ্জশীবত সবাই, আবার 'বিশ্বপ্রাণ 
বা বিরাট মনে সবার লয়। তাই তার ধারণা হয়, এক 'ব*বম্ভর প্রাণশীক্ত অথবা 
বিরাট মন বা শব্দব্রক্ম হতেই এই র্ক্গান্ডের বিসৃন্টি। আবার যখন দেখে, 
সদ্ভূতাবিজ্ঞান কি চৎস্বরূপের কবিক্ুতু অথবা চৎস্বরূপই জগতের আদিস্থিতি 
ও অবসান, তখন বি*বকে সে ধারণা করে বিজ্ঞানময় বা চিল্ময় বলে । এসব দর্শ- 
নের যেকোনও একটি একান্ত হয়ে উঠতে পারে মনের কাছে, কিন্তু তার স্বাভা- 
বিক বিভজ্যদৃম্টি একটিকে আঁকড়ে ধরলে পর আর-সবাইকে ছেটে দেয়। অথচ 
আধমানস চেতনা দেখে, মূলভাবের অনুগত প্রত্যয়রূপে প্রত্যেকটি দর্শন সত্য। 
যেমন অন্রময় জগৎ আছে, তেমাঁন আছে প্রাণময় মনোময় এবং চিন্ময় জগৎ। 
আপন-আপন জগতে প্রত্যেক তত্তই যেমন স্ব-তল্ম, তেমনি সবার সমাবেশেও 
তারা একটা নতুন জগৎ গড়তে পারে। এই মতর্টলীলায় চিন্ময়ী মহাশাক্তর 
আত্মর্পায়ণের যে-ছন্দ ফুটেছে, তার প্রকাশ আঁচাতর আপাত-প্রাতিভাসে- যার 
মধ্যে এক পরম চিৎসন্তা অন্তগ্গ্ঢ় হয়ে আছে। সত্তার সকল 'বিভূঁতি গোপন 
আছে ওই আঁচৎ রহস্য-যবনিকার অন্তরালে । তাই তো অন্নময় বিশ্বে ফুটছে 
প্রাণ, মন, আধমানস, আতমানস ও সচ্চিদানন্দ__পর-বিভূতি অবর-বিভূতিকে 
আত্মসাৎ করছে প্রকাশের সাধনরূপে। তাই তো অধ্যাত্মদৃম্টিতি শাশ্বত কাল 
ধরে অন্নও চিদ্বিভূতি। আঁধমানস দৃম্টিতে চিংশাক্তর এই আত্মরূপায়ণের 
মধ্যে কোনও অপ্রাকৃত দুর্বোধ রহস্যময় পাঁরকল্পনা নাই। আঁধমানসে যে ত্রতু 
ও সিসক্ষার প্রবর্তনা নাহত রয়েছে, তার সামর্থযবশত সল্মান্রের বহযাবাঁচন্ত 
সম্ভাবনাকে যেমন সে পৃথক-পৃথক মর্যাদা দিয়ে রূপায়িত করে তোলে, তেমান 
যূগপৎ অথচ বহুধা-বিকজ্পনায় তাদের সমন্বয়কেও সে ছন্দিত করে। তাই 
তার শিল্পমায়ায় অখণ্ডসত্তার শুভ্রজ্যোতিতে দেখা দেয় অপরূপ এক ইন্দ্রধনূর 
1বাচন্র বর্ণচ্ছটা। 

এমাঁন করে স্ব-তন্ম অথবা ব্যাহত বহ্যাবাঁচন্ত্র বিভূঁতির যুগপৎ 'বিভা- 
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বনাতেও আঁধমানসের মধ্যে দেখা দেয় না_ অন্তত এখন পর্যন্ত দেখা দেয়ান 
কোনও নির্ধাত বা সংঘাত, খত এবং প্রজ্ঞা হতে কোনও অবস্খলন। আধমানস 
সৃষ্টি করে সত্যকেই--বিভ্রম বা অনৃতকে নয়। তার একাগ্র তপস্যায় ও স্ব-তল্ম 
প্রবাত্তর প্রমুস্ত ঝতায়নে রূপায়িত হয় সচ্চিদানন্দের কোনও সত্য বিভাব 
বীর্য বিজ্ঞান ও আনন্দ, এবং সে-স্বাতন্দ্যে দেখা দেয় তত্তের সত্য পাঁরণাম। 
সে-পরিণামে কোনও অন্যোন্যব্যাবৃন্তির সত্কীর্ণতা নাই, যাতে একটি 'বিভাবকে 
পরমসত্য মেনে আর-সকল িভাবকে অবরসত্য জ্ঞানে নিরাকৃত করা হবে। 
আঁধমানসভূমিতে প্রত্যেক দেবতাই অপর দেবতাকে জানেন ও মানেন, কোনও 
ভাবই কোনও ভাবের প্রাতিকল “কি প্রাতষেধক নয়, প্রত্যেক শাক্তলশলাতে 
অপর শাক্তর সত্য ও পাঁরণামের স্থান আছে, 'বাবক্ত আত্মসম্পূর্তি বা 'বাবক্ত 
অনুভবের কোনও আনন্দর্পই আনন্দের অন্য রূপকে ব্যাহত কি লাঞ্ছিত করে 
না। আঁধমানস চেতনা 'বিশবসত্যেরই প্রকাশ, তাই তার মর্মে-মর্মে এক বিপুল 
অকুণ্ঠ ওদার্যের ছন্দোদোলা। তার বিভাবনার তপস্যা যেমন সর্ব-তল্ন, তেমাঁন 
স্ব-তন্ল। সে যেন আতমানসের একটা অবর কজ্প, যাঁদও নাবশেষ তত্ব 
নিয়ে তার মৃখ্য কারবার নয়। পরমার্থসতের অর্থাক্রয়াকারণ সত্যাবভূতি অথবা 
শীক্তর স্ফুরত্তা নিয়েই তার ব্যাপার। তাই 'নার্বশেষ তত্ব তার মধ্যে 
আ-ভানসিত হয় সিসক্ষা এবং অর্থীন্রয়ার জনকরূপে। এইজন্যে তার সম্ভাতি- 
সংবংকে .অভঙ্গ না বলে বরং বলা চলে সংবর্তৃল, কেননা তার সম্টিভাব বহু 
'পন্ডের একটা পাঁরমন্ডল 'কংবা একাধিক বিবিক্ত স্ব-তন্ত্র তত্বের একটা সমাহার 
বা সমাবেশ। অখণন্ডভাবকে যাঁদও 'সে বিশ্বের মর্মসত্য ও আধম্ঠান বলে মানে, 
নাঁখল 'বস্যাম্টতে যাঁদও সে দেখে অখণ্ডভাবের পারব্যান্তি, তবু আতমানসের 
মত তাকে বিশ্বের মমচর 'নিত্যরহস্য ও অন্তর্যামী আধারর্‌পে, তার স্বভাব 
ও স্বধর্মের বৌচন্রো বৃহৎসামের চিরন্তন উদগাতারূপে অনুভব করে না। 
আঁধিমানস চেতনা সংবর্তল। “কিন্তু আমাদের মনোময় চেতনা বিবিক্ত- 
দর্শী বলে সামান্যজ্ঞান তার কাছে আচ্ছন্ন । দুয়ের তফাত স্পম্ট চোখে পড়ে, 
যাঁদ বিশবব্যাপার সম্পর্কে আধমানসের রায়কে তুলনা কার প্রাকৃত মনের রায়ের 
সঙ্গে। এই যেমন : অধিমানসের কাছে সকল ধর্মই সত্য, কেননা তারা এক 
শাশ্বত ধর্মের পাঁরণাম; সকল দর্শনই প্রামাণিক, কেননা আপন-আপন ভূমি 
হতে তারা একই বিশ্বের সত্য দর্শন; রাষ্ট্র সম্পর্কে সমস্ত নীতি ও রীতি 
এক 'বিজ্ঞানশাঁক্তর ন্যাধ্য বিধান, অতএব প্রকৃতির তপস্যার একটা বিশেষ দিক 
হিসাবে ব্যাবহারক ক্ষেত্রে বাস্তবে পাঁরণত হবার আঁধকার নিশ্চয় তাদের আছে। 
কিন্তু আমাদর খণ্ডদর্শশী চেতনায় ওঁদার্য এবং ব*বজনীনতার ভাবনা কচিং 
ফোটে। তাই এই ভাববৈচিন্র্ের মধ্যে সে দেখে শুধু অন্যোন্যাবরোধ। তার 
দৃষ্টিতে একটি ভাব সত্য হলে আর-সব ভাব মিথ্যা এবং প্রমাদগ্রদ্ত। অতএব 
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একমান্ন সত্য হয়ে বাঁচতে গিয়ে আর-সব ভাবকে খাঁণ্ডত ও বিধ্বস্ত করতে সে 
বাধ্য নিদানপক্ষে মানতে হবে, ওই একটি ভাব মৃখ্যসত্য, আর-সব গোৌণসত্য। 
মনোময় চেতনার দ্যাম্টতে প্রত্যেকেরই আত্মপ্রাতিষ্ঠা বা উৎকর্ষের এমন দাঁব 
আছে। কিন্তু আঁধমানস ব্দান্ধ কখনও এই একাঙ্গী দর্শনে সায় দেবে না। 
সমাম্টর প্রয়োজনে ব্যম্টির সকল 'বিভাবকে অপক্ষপাতে সে স্থান দেবে, প্রত্যেককে 
সমাম্টির অঙ্গরূপে আপন-আপন আঁধকারে প্রাতাষ্ভত করবে। আমাদের মধ্যে 
চেতনা আঁবদ্যার খণ্ডভাবনার রাজ্যে নেম এসেছে । তাই আমরা বহহধা-ব্যাকীতির 
আকৃতিতে স্পন্দমান সত্যের অনন্ত বা বিশ্বব্যাপ্ত সমগ্ররৃপ দেখতে পাই না। 
এইজন্যে একের আফ্তিত্ব মানতে গিয়ে আমাদের য্াক্ততে অপরের আঁ্তত্ব 
মধ্যা প্রমাণিত হয়, কেননা বিজাতীয় বা ভিন্নধর্মীক্রান্ত দুটি বস্তুকে যুগপৎ 
সত্য ও সমঞ্জস বলে স্বীকার করা মনের সহজ ধর্ম নয়। একটা অখন্ড-উদার 
' সম্ভুতিসংবিতের দিকে ভাবনার সহায়ে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া মনোময় 
চেতনার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাকে কর্মে ও জীবনে রূপ দেওয়া বলতে 
গেলে তার অসাধ্য। যে পাঁরণামন মন ব্যান্ট আধারে অথবা ব্যহের মধ্যে 
ফুটেছে, দৃষ্টি ও কীতির বহনমখঈ ধারাকে সে দিকে-দকে ছাঁড়য়ে দেয়। তারা 
তখন চলতে থাকে কখনও পাশাপাঁশ হয়ে, কখনও ঠেলাঠোঁল ক'রে, কখনও-বা 
খাঁনকটা মিলে-মিশে। তাদের বাছাই করে মন একটা সুরের স্তবক রচতে 
পারে, কিন্তু অখণ্ড সত্যের বৃহৎসামে পেশছতে কোনমতেই পারে না। 
আবদ্যাপারণামের মধ্যেও িশ্বমনের আছে াবপুল সৌষম্যের একটা মূর্ঘনা- 
সংবাদী-বিবাদীর সকৌশল প্রস্তারে যা মনোরম। তার মধ্যে আছে অখণ্ডের 
এক অন্তর্গঢ় লীলায়ন। কিন্তু এসবের পরিপূর্ণ মাঁহমা তার গভীর গহনে 
প্রচ্ছন্ন থাকে- হয়তো আঁতমানস-আঁধমানসের কোনও সাঁন্ধভীমতে। পাঁরণম্য- 
মান প্রাকৃতমনে আজও তাদের বীর্য সণ্টারত হয়নি, রহস্যসমদ্রের মল্থনে 
আজও মূর্তিমতাঁ 'সাদ্ধরপণী কমলার আবভাব ঘটেনি। আঁধমানস জগৎ 
হল সৌষম্যের জগং। কিন্তু যে আবদ্যার জগতে আমরা আছ, বৈষম্য আর 
সংঘাতই সেখানে করাল হয়ে উঠেছে। 

অথচ এই আঁধমানসের মধ্যেই মায়ার আদরূপাঁট স্পম্ট দেখতে পাই। 
এ-মায়া বিদ্যামায়া" আবিদ্যামায়া নয়। তবু আবদ্যা শুধু সম্ভাঁবিত নয়, অপাঁর- 
হার্য হয়ে দেখা দিয়েছে এই মায়ার ব্যাপ্রিয়ায়। কারণ আধমানসের তপস্যায়, 
বিশ্বের প্রত্যেকটি তত্ব যাঁদ স্ব-তল্দ ধারায় প্রবার্তত হয় এবং স্ব-তন্নমরূপেই 
তাদের পূর্ণ পাঁরণাম সিদ্ধ হয়, তাহলে সেইস্গে ভেদভাবের বিভাবনাও পূর্ণ 
এবং অব্যাহত হবে, অতএব তার পাঁরণামও নিশ্চয় চরমে পেশছবে। এই হল 
প্রকীতির অবসার্পণণ ধারা । খণন্ডভাবকে একবার স্বীকার করলে এই ধারা ধরে 
চেতনা অবশেষে অবগাহন করে জড়ময় অচিতিতে- খশ্বেদের ভাষায় 'সেই 
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অপ্রকেত সাললে যেখানে তুচ্ছ্য অর্থাৎ অন্তহীন অণাঁবভাজন দ্বারা আঁপাহত 
রয়েছে সব-কিছন' (১০। ১২৯। ৩)। অখণ্ড যাঁদও-বা আপন মাহমায় এই 
“তুচ্ছ” হতে প্রজাত হন, তবুও তাঁর রূপ খাঁণ্ডত-বাবক্ত সমতা ও চেতনার 
কণ্ঠকে প্রথমত আবৃত থাকে । এই খন্ডভাবের আবরণ আমাদের অপরা 
প্রকৃতি, এরই মধ্যে ব্যাস্টকে জুড্রে-জুড়ে আমরা সমাষ্টতে পেপছই। আত মন্থর 
ও দৃশ্চর এই উল্মেষের তপস্যা, যার মধ্যে মনে হয় 'সংগ্রামই বিশ্বের জনক'_ 
হরাক্লটাসের এই ডীক্তই বুঝি সত্য। স্পন্ট দেখাছ, প্রাকৃতভূমিতে প্রাতাঁট 
ভাব শাক্তি বাবক্তচেতনা ও জীবসত্ব আত্ম-অবিদ্যার প্ররোচনাতেই অপরের সঙ্গে 
সংঘর্ষ সৃন্টি করে। অখণ্ড রাগিণনর সাধনায় নয়, উগ্র স্ব-তন্দ্ন আত্মপ্রাতিষ্ঠার 
দ্বারাই তারা খোঁজে আপন পনীন্ট- এবং উপচয়। অথচ এই আবদ্যার গহনে 
অন্তর্গঢ় হয়ে আছে অখণ্ডের অজানা আবেশ, যা আবরাম আমাদের প্রচোদত 
করে সোবম্য ও অন্যোন্যনিরভরের অস্পন্ট-মল্খর সাধনার আঁভমুখে_ অসামের 
মধ্যে দামের, খন্ডের মধ্যে অখণ্ডের দুশ্চর তপস্যার প্রোতি আনে । কিন্তু এঁক৷ 
ও সৌষম্যের এ-সাধনা তবেই সার্থক হতে পারে, যদি আমাদের মধ্যে বশবসত্যের 
নিগৃট আতন্চতন বীর্ষের উল্মেষ ঘটে, যাঁদ পরমার্থসতের অখশ্ডৈকরস 
প্রত্যয় জাগে । ওই দিব্য আভনিবেশের ফলে সম্ভার অণ্তে-অণুতে, তার 
আত্মরূ্পায়ণের তন্দ্রেতন্মে ঝাঁঁকত হবে জ্যোতিজ্টোমের অমর মূর্ঘনা। 
সে-সামসাধনা অসমাক প্রয়াস, অপূর্ব কৃতি এবং নিয়তচণ্চল প্রায়িক 'সা্ধর 
বৈকল্যে পরাহত হবে না। চিন্ময় মনের উধর্ভূমি হতে এই আধারে ও 
চেতনায় নেমে আসবে অলকনন্দার 'দব্যধারা, তারও ওপারে রয়েছে যা 
গুহাহিত তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটবে আমাদের মধ্যে। তবেই-না 'বিশ্বলনলায় 
আমাদের এই অবতরণ 'দব্য জল্মে ও 'দব্য কর্মে সার্থক হবে। 

অবসার্পণশ ধারা ধরে আঁধমানস পেশছয় এসে বিশ্ব-সত্য আর 'বি*ব- 
আবদ্যার সঙ্গমরেখায়। এইখানে চিৎ-শাক্ত আধিমানসের প্রত্যেকটি স্ব-তন্ 
প্রবর্তনার মধ্যে বাবক্র-চেতনাকেই একান্ত করে তোদল-তাদের অল্তার্নীহত 
অভেদচেতনা থাকে প্রচ্ছন্ন অথবা 'স্তিমিত। আর তার ফলে, অন্যব্যাবৃত্ত একাগ্র 
আভানিবেশ দ্বারা আঁধিমানসের উৎসমূল হতে মানসকে 'বচ্ছি্ন করা তার 
সম্ভব হয়। এমন-একটা বিচ্ছেদ আধমানস আরি আতিমানসের মাঝে পৃবেহি 
ঘটেছেঃ কিন্তু তবুও সে যেন ছিল একটা আলোর আড়াল। অতএব 
আঁতমানস হতে অধিমানসে সচেতন ভাবসংক্রমণের কোনও বাধা ছিল না-_ 
দুয়ের একটা জ্যোতির্ময় সাজাত্যবোধও ছিল অক্ষুগ্ন। কিন্তু এবার আধমানস 
আর মানসের মাঝে দেখা দিল অস্বচ্ছ একটা যবাঁনকা। সুতরাং মনের মধ্যে 
আধমানস প্রোতির সণ্চরণও রহস্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হল। আপাত বািচ্ছ্ন 
মানস তাই যেন স্বাতন্ত্যের একটা আভমান নিয়ে চলে। তাই প্রত্যেক মনোময় 
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জাঁবে. মনের প্রত্যেক মূল ভাব শাক্ত ও সংবেগে ফুটে ওঠে একটা 'বাবক্ত 
আত্মপ্রাতি্ঠার বিভাবনা। অপরের সঙ্গে কখনও তার যোগাযোগ সম্মেলন বা 
সান্নকর্ষ ঘটলেও, তার মধ্যে অদ্বৈতবাসিত আধমানস প্রবৃন্তর বিশবতোমুখ 
ওদার্ধ থাকে না। তাই সেখানে স্ব-তন্ কতগল অবয়বের সঙ্কলনে দেখা 
দেয় ক্কুত্রিম 'বাবিজ্ত একটা অবয়বী মান্র। মানসের এই প্রবৃত্তকে ধরে 'বি*ব- 
সত্য হতে আমরা নেমে আসি বিশব-আবদ্যায়। অবশ্য 'িশ্বমানস এই 
ভূমিতেও স্বগত অখণ্ডভাবের উদার অনুভব পায়-_কিন্তু চিৎস্বরূপই যে তার 
উৎস এবং প্রতিজ্ঞা, এ-সংবিং আচ্ছন্ন থাকে। অথবা বৌদ্ধ চেতনার সামান্য- 
প্রতায় দ্বারা এ-তত্কে অনুভব করলেও ধ্রুবা স্মাতিতে তাকে সে ধরে রাখে না। 
নিরগকুশ আত্মকর্তত্বের আভমান 'নয়ে তার কাজ চলে। কর্মের উপকরণকে 
সে স্বতগীসদ্ধ বলে গ্রহণ করে- যে-উৎস হতে তারা উৎসারিত, তার সঙ্গে তার 
কোনও যোগযুক্তি থাকে না। মানসের বাত্তগ্ালতেও পরস্পরের সম্পর্কে 
এবং সমাম্ট বিশ্বের সম্পর্কে এমাঁনতর অজ্ঞান থাকে শুধু পরোক্ষ সান্নকর্ষ 
ও যোগাযোগের ফলে ফুটে ওঠে জ্ঞানের একটুখানি আভাস। কিন্তু তাদের 
মধ্যে তাদাত্যবোধের মৌল প্রত্যয় থাকে না, অতএব অন্যোন্যস্গমজানিত 
সামরস্যের অনুভবও আর জাগে না। এমাঁন করে আঁবদ্যার আঁধারেই চলে 
মনের তপস্যা । যাঁদও তার মূলে' একটা প্রদীপ্ত বিজ্ঞানের প্রোত আছে, তবুও 
সে-বিজ্ঞান খণ্ডিত-কেননা সে যেমন সত্য ও সম্যক্‌ আত্মজ্ঞান নয়, তেমাঁন 
সত্য ও সম্যক জগৎ-জ্ঞানও নয়। এই খন্ডবোধ সণ্টারত হয় প্রাণের 
রজঃশাক্তিতে ও সক্ষমভূতের তমঃশাক্ততে এবং পাঁরশেষে ফুটে ওঠে স্থূল 
জড়াবশ্বের মধ্যে- যার উদ্ভব আঁচাতির বুকে 'চাতিশক্তির চরম নিগৃহনে। 
অথচ আমাদের আঁধচেতন বা আন্তর মনের মত মানসভৃমিতিও আছে 
যোগাযোগ ও ব্যতিষজ্গের একটা বিপুলতর সামর্থ্য, মানস- ও হীন্দ্িয়-সংবেদনের 
আরও প্রমুক্ত একটা স্বাচ্ছন্দ্য-_যা প্রাকৃতমনের অগোচর। তাই অবিদ্যার 
প্রভাব এই মানসের পরে এখনও অখণ্ড নয়। সৌবম্যের একটা সচেতন 
সাধনা, খতময় সম্বম্ধের একটা অন্যোন্যসংসৃষ্ট যোগযদাক্ত এখনও অসম্ভব নয়। 
প্রাণ-সংবেগের অন্ধ প্রমন্ততা ক জড়ত্বের অসাড়তা এখনও মনকে আচ্ছন্ন 
করোনি। এই মানসভমিকে আবদ্যার ভূমি বললেও অনৃত বা প্রমাদের ভূমি 
বলা চলে না-_অন্তত অনৃত- বা প্রমাদ-গ্রস্ত হওয়া এখনও তার পক্ষে 
অপাঁরহার্য নয়। আবিদ্যা এখানে চেতনায় সঙ্চকোচ এনেছে, কিন্তু বিপর্যয় 
ঘটায়নি। একদেশঈ সত্যের সমাহারে জ্ঞান সীমিত ও সঙ্কুচিত হলেও তার 
মধ্যে সত্যের প্রাতিষেধ বা ব্যভিচার নাই। বিবিক্তধর্মী জ্ঞানের 'ভীত্ততে 
একদেশশী সত্যের এমন সমাহার প্রাণ ও সক্ষ্নরভূতের লোকেও আছে, কেননা 
ণচংশাক্তর যে অন্যব্যাবৃত্ত আঁভাঁনবেশ হতে এই 'বাবক্ত প্রবৃত্তির সৃষ্টি, তা 
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এখনও প্রাণ হতে মনকে অথবা জড় হতে প্রাণ ও মনকে ববাচ্ছন্ন বা আচ্ছন্ন 
করোনি। পূর্ণ বিচ্ছেদ দেখা দেয় অচিতির পূর্ণ আধকারে, সেই তিমোগুড 
অপ্রকেত সলিল হতে উদ্ভুত হয় আবদ্যাশবল আমাদের এই জগৎ। 
সংবৃত্তির ধাপে-ধাপে এমান করে নেমে এসেম্ছ যে চেতনভূঁমির পরম্পরা, বস্তুত 
তারা চিল্ময়ী মহাশীক্তরই বিসৃম্টি। প্রত্যেক ভূমিতে একটা আত্মকোন্দ্রিকতা 
আছে, আছে আপন-আপন বাঁজভাবের অন্বর্তন। মন প্রাণ বা জড় প্রত্যেক 
ভূমির মৃখ্য তত্ব যাই হ'ক না কেন, সে-ই আপন স্বাতল্ত্যে প্রাত্ঠিত থেকে 
কাজ করে যায়। তবু তার কাতি স্বরূপসত্যের িসৃন্টি-সে বিভ্রম নয়, 
সত্যান্তের মিথুন বা বদ্যাআবদ্যার সঙ্কর নয়। কল্তু শাক্ত ও রূপের 
প্রাত একান্তিক আঁভনিবেশের ফলে চৎশাক্ত যখন চিৎ হতে শাঁক্তকে আপাত- 
'বাচ্ছন্ন করে, অথবা রূপ ও শাক্তর বকে আত্মহারা অন্ধ 'নষাপ্তর ফলে 
চৈতন্যকে গ্রস্ত করে_ তখন বহু আয়াসে সেই চৈতন্যকে তার স্বাধিকার ফিরে 
পেতে হয় খণ্ড-পাঁরণামের নুটিত ধারা ধরে, যার মধ্যে প্রমাদ হয় 'নিয়াতকৃত, 
আর অনৃত হয় অপারিহার্য। তবুও তারা অনাদ অসতের বুকে মঞ্জারত 
1বন্দ্রুমর মরীচিকা নয়। বরং বলব, অচিতি হতে বিস্‌ন্ট জগতের অভিব্যাক্তৃতে 
তারা খতের অপাঁরহার্য বিধান। কারণ, তত্বুত আবদ্যা তো আঁচাঁতর অনাঁদ- 
গুণ্ঠন মোচন ক'রে পাওয়া-না-পাওয়ার দোলায় দুলে বিদ্যা-শাক্তর আপনাকে 
ফিরে পাবার একটা নিরন্তর প্রয়াস। তাই আঁবদ্যার পারণামও স্বভাবচন্যাতির 
সত্য পাঁরণাম এবং বলতে গেলে স্বভাবাসাদ্ধির সত্য সাধনাও চলে ওই পথ 
ধরেই। সং যেন গ্রস্ত হল অসতের মধো, চাতি আপাত-আঁচিতির মধ্যে, 
স্বরূপের আনন্দ বিশ্বব্যাপ্ত এক বিপুল অসাড়তার মধ্যে-এই হল স্বরূপ- 
চ্যাতির প্রথম ফল। কিল্তু অন্তর্গ্ঢ চিংশাক্তর প্রেরণায় এই অ-ভাবের 
তামম্াকে বিদীর্ণ করে ফু্টল ভাবের রা*মরেখা, সান্ধ্চেতনার দ্বন্দৰ নিয়ে 
দেখা দিল অপূর্ণ আদম প্রকাশ। চৈতন্য খাণ্ডত হল প্রমা এবং অগ্রমায়, 
সত্যে এবং প্রমাদে। অথন্ড সন্তার মধ্যে এল জাঁবন আর মরণের পর্যায়। 
আনন্দ বিধুর হল সুখ-দুঃখের বেদনায়। নিজেকে ফিরে পাবার দুশ্চর 
তপস্যায় এই দ্বন্দৰ অপাঁরহার্য-কেননা অচাতির কবাঁলত থেকেই সত্য জ্ঞান 
আনন্দ ও আঁবনাশঁ সদ্‌-ভাবের নিরঞ্জন অনুভব পাবার কল্পনায় একটা 
স্বতোঁবরোধ আছে। বি্বপাঁরণামে প্রত্যেক জীব যাঁদ চৈতাসত্তার নিগ্‌ঢ় 
প্রোতিতে এবং প্রকাতির মম্মনলশন আতমানসের অলক্ষ্য প্রবর্তনায় স্বচ্ছন্দ 
হয়ে সাড়া দিত, তাহলেই বর্তমান অবস্থার বিপর্যয় সম্ভব ছিল। কিন্তু 
এইখানে দেখা দেয় অধিমানসের বিধান- প্রত্যেক শাক্তল'লার মধ্যে আপন 
বীজভাবকে ফাঁটয়ে তোলবার নিরঙ্কুশ স্বাতন্দ্যরূপে। অতএব আঁচাত ও 
খণ্ডচেতনা যে-জগতের মূলতত্ত, তার মধ্যে স্বভাবতই স্ফরিত হবে তমঃশাক্তর 


২৯৪ | [দব্য-জশবন 


স্বাতন্ম্য। আবদ্যা তার আধার, অতএব আবদ্যাকে সে জিইয়ে রাখতে 
চাইবে। অথচ স্বভাবের বশে সে-জগতে দেখা দেবে_ জানবার-বোঝবার অবুঝ 
আয়াস হতে অন্ত ও প্রমাদ, বেচে থাকবার অন্ধ আকৃতি হতে অন্যায় ও 
অনর্থের বিক্ষোভ, স্বার্থোদ্ধত ভোগাঁলগ্সা হতে সঃখ-দহঃখ-সল্তাপের খন্ডলাীলা । 
কিন্তু এই দেবাসূরের দ্বন্দৰ বিশ্বপাঁরণামের একমান্ন তাৎপর্য নয়-এ তার 
উদয়নের অপরিহার্য আদিকাণন্ড মান্র। জান, অসৎ সতেরই সংবৃস্ত রুপায়ণ, 
আঁচাতি কিছুই নিয় নিগ্ড চিতিশাক্ত ছাড়া, অসাড়তাঁর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন 
আছে আনন্দের অন্তঃশীল সংবেগ। অতএব এসব গুহাহত সত্যের 
উন্মেষকেও ধুুব বলে জান। তমোগ্‌ঢ আনন্ত্য হত 'বিস্যাম্টর এই প্রতীপ- 
লখলার মধ্যেই একাঁদন ফুটবে আধিমানস ও আঁতমানসের ষোড়শকল মাঁহমা । 
এই পরম সিদ্ধির পক্ষে দুদিক 'দয়ে প্রকৃতি আমাদের অনুকূল। প্রথমত, 
আধিমানস অবরোহত্রমে জড়সৃন্টির দিকে নেমে আসবার সময়ে নিজেরই 
এক-একটা পর্যায় গড়ে তুলেছে : যেমন ?বশেষ করে বোধ-মানস- যার খতম্ভরা 
বৈদঢতীর তক্ষ! দীপ্ত উদ্ভাসত চেতনার বপল প্রসারে কত-যে অজানার 
মাণাবন্দু ঝাকিয়ে তোলে। এমাঁন করে আধমানসের কত-না পর্যায় নিগ্‌ঢ় 
সত্যের এক-এক ঝলক ফুটিয়ে তোলে আমাদের হৃদয়ে ।...উল্মোষিত অন্তরের 
অনূভাবে বিস্ফাঁরত বাঁহঃসত্তায় চেতনার ভধর্তলোক হতে নেমে আসে 
অনাহত বাণশর গ্ুঞ্জরন। তখন ওই আঁধমানস সম্পদের অনুশনলনে চিন্ময় 
ধদবযধামে আমরা সম্বুদ্ধ এবং আঁধিমানস নবজাতকরূপে আবির্ভূত হতে পাঁর 
-_ যার মধ্যে প্রাকৃত বুদ্ধি ও ইন্ড্রিয়সংবতের কুণ্ঠা নাই, যার চেতনা সম্ভূতি- 
সংবিতের উদার সামর্থ্যে সত্যের সত্বতনুূর অপরোক্ষ স্পর্শে রোমাণ্িত। 
বস্তুত পরম পরার্ধ হতে প্রজ্ঞার প্রভাস বারবার বালক দিয়ে যায় আমাদের 
মধ্যে, কিন্তু তার চাঁকত দীপ্ত হয় অপারিসর, আঁনয়ত, 'স্তিমিত। আত্মার 
কুণ্ঠাকে পরাহত করে তার সারূপ্য লাভ করা, এই আধারের সহজ প্রবাস্তিতে 
লোকোত্তর সত্যবশর্যের স্বাঁধকারকে ফিরে পাওয়া-এ-সাধনায় এখনও 
আমাদের 'সাদ্ধিলাভ হয়ান। কিন্তু সে-ীসাদ্ধর পক্ষে প্রকীতর দ্বিতীয় 
আনুকূল্য এই : বোধিমানস, আধিমানস, এমন-কি আঁতমানসও অন্তর্গন্ঢ ও 
সংবৃত্ত হয়ে আছে আমাদের নিয়াতকৃত পাঁরণামের আধাঘরূপশ আচাঁতর মধ্যে। 
শৃধু তা-ই নয়, িশবমন িশ্বপ্রাণ ও বিশ্বজড়ের পাঁরস্পন্দনে তাদের গড 
[স্থাত সহজ উন্মেষের বিদ্যুৎঝালকে বারবার ফুটিয়ে তুলছে গ্‌ঢতপা আত্ম- 
স্ফুরণের অবন্ধ্য পাঁরচয়। সত্য বটে, আজও তাদের তপস্যা প্রচ্ছন্ন, প্রাকৃত 
মন-প্রাণজড়ের আধারে আজও তাদের প্রকাশ কুশ্ঠিত ও বিকৃত। এ-জগৎ 
আজও আঁতমানসের সাক্ষাৎ বিসাষ্টি নয়_কেননা তাহলে আচাতি এবং 
আবিদ্যার আবির্ভাবই অসম্ভব হত, অথবা প্রকৃতিপারণামের অপাঁরহার্য 


আঁতমাস মানস ও আঁধমানস মায়া ২৯৫ 
মল্থরতার স্থানে দেখা দত রূপান্তরের বিদয্যাঁবসর্প। ব্যাক্ত অথবা জাতির 
জীবনের ফুগসন্ধিতে কখনও-কখনও আমরা তার আভাস পাই। তবুও 
জড়শাক্তর লীলায়নে পদে-পদে যে ধ্রুব নিয়াতির সন্ধান পাই, সেও আতমানস 
1সসঙক্ষারর বিভূতি। প্রাণ ও মনের কত 'বাচত্র আকৃতি, অফুরন্ত সম্ভাবনা, 
অকজ্পনীয় সমাহার- এও তো আঁধমানসের লীলা । প্রাণ ও মন যেমন জড়ের 
গহন হতে ছাড়া পেয়েছে, তেমান মনের গহন হতে নিগু় দিব্ভাবের এইসব 
বিপুল বাঁধের স্ফূরণ হবে এবং দ্যুলোক হতে এই পাথর চেতনাততেই ঘটবে 
তাদের স্বরূপে অবতরণ । 

অতএব এই মর্ত্য আধারেই অমর 'দব্য-জীবনের উন্মেষে সার্থক হবে 
আমাদের বত'মান অবিদ্যাজীবনের প্রম্দাক্ত ও উত্তরায়ণের সাধনা । এ যে সম্ভব 


শুধু তা-ই নয়-মহাপ্রকীতির উধর্বপাঁরণামী তপশ্চর্যার এই তো অপাঁরহার্ধ 
নিয়তি ও পরম সাদ্ধি। 


প্রথম খণ্ড 


দ্বিতীয় খণ্ড 
বিভ্যা ও আঅবিদ্যা_ 
চিন্ময় পরিণাম 


পবা 
অন্ত চেতনা এবৎ অবি্ি। 


অব্যাককত বিশ্বব্যারুতি এবং অনির্দেশ্য 


অদৃষ্টমব্যবহার্যস অগ্রাহ্যম অলক্ষণম্‌ অচিষ্ত্যম অব্যপদেশ্যম একাত্মপ্রত্যয়সারং 
প্রপন্তোপশমং শচ্তং শিবম্‌ অদ্বৈতমৃ। .স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ। 
মাপ্ডূ্ক্যোপানষ্থৎ ৭ 


যান অদৃহ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, আচন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্মপ্রত্যয়ই 

যাঁর সার, প্রপন্ডের উপশম যাঁর মধ্যে সেই শান্ত বিশবরুপই আত্মা; চাই তাঁরই 
1বজ্ঞান। 

- মান্ড্ক্য উপানষদ (৭) 


আশ্চর্যৰত পশ্যাতি কাশ্চদেনম্‌ আশ্চর্যবদ বদাঁতি তথৈৰ চান্যঃ। 
অশ্চর্যবচ্চৈনম অন্য শৃপোতি শ্রুত্বাপ্যনং বেদ ন টচৰ কাশ্চৎ £ 
ৃ গণতা ২২৯ 


হশচর্যবৎ দেখে কেউ একে, আশ্চর্যবৎ বলে তেমান অপরে; আশ্চর্যবত একে 
শোনেও আবার-তবু একে জানে না কেউ! 


_গ্ীীতা (২1২৯) 
যে ত্বক্ষরম্‌ অনিদেশ্যম্‌ অব্যন্তং পর্যপাসতে। 
সর্বগম আঁচিল্তণ 235 অচলং প্রুবম্‌ ৪ 
সব সমব্যদ্ধত্সঃ । 
তে প্রাস্নূবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ৪ 
গশিতা ১২।৩-৪ 


অনির্দেশ্য, অব্ন্ত, আঁচন্ত্য, কৃটস্থ, অচল, সর্বশ্রগ ধ্রুব অক্ষরের উপাসনা করে 
যারা সর্বত্র স্মব্দ্ধি ও সবভূতাঁহতে রত হয়ে, তারা পায় আমাকেই। 
-গীতা (১২1৩৪) 


...ব্যদ্খেরাত্জা মহান পরঃ। 
মহতঃ পরমব্যস্তম্‌ অব্ন্তাত পুর্ষঃ পরঃ। 
পুর্ষাম পরং কিশ্িিৎ সা কাম্ঠা সা পরা গাতিঃ এ 
কঙতোপাঁনষৎ ৩।১০-১১ 


ব্ম্ধির পরে মহান্‌ আত্মা, মহান আত্মার পরে অব্যস্ত, অবান্তের পরে পুরুষ, 
প্র্ষের পরে নাই কিছুই--[তানিই পরা কাচ্ঠা, 1তাঁনই পরা গাঁত। 
-কঠ উপাঁনষদ (৩।১০-১১) 


বাসদেবঃ পর্বীমাতি স অহাত্সা সদুলণ্ভিঃ। 
গশতা ৭১৯ 


বাসৃদেবই সব যাঁর কাছে, এমন মহাত্মা সদুল“ভ। 
_গ্ীতা (৭1১৯) 


২৯৮ দব্য-জীবন 


পরা সত্তায় অনুস্যত, নিগ্‌ঢ হয়েও সর্বান্তর্যামী এক চিৎ-শান্তর 'বসাৃ্ট 
এই বিশ্বভুবন। সে-চিন্ময়ীই প্রকাতির গৃহ্য হতে গূহ্যতর রহস্য। কিন্তু 
জড়জগতে এবং আমাদের আধারে দোঁখ, বিদ্যাশান্ত আর আঁবদ্যাশান্তর দৈবৈতকে 
আশ্রয় করে তার কাজ চলছে । স্বয়ংপ্রজ্ত অনন্ত সল্মাত্রের অন্তহীন সংঁবতে 
'ক্রয়াশান্তর মর্মেমর্মে জ্ঞানাশান্তর স্ফুট বা অস্ফুট আবেশ থাকবে । অথচ 
এখান দেখি, বিশ্ববিসৃন্টির আদতে মহাপ্রকৃতির আধার কিংবা স্বভাবরূপে এক 
আবকাল্পত আবিদ্যা বা তমসাচ্ছন্ন অচাতর খেলা। অচিতির অন্ধতামিস্্র 
[বশ্বব্যাপারের গোড়ার পঃঁজ। তারই এখানে-সেখানে দেখা দিল চেতনা 
ও জ্ঞানের খদ্যোতিকা--স্তিমিত-প্রচার জ্যোতিঃকণের ত্রস্ত স্ফাঁলঙ্গ। তাদের 
পুঞ্জভাবে শুরু হল মন্থর চিন্ময়-পঁরিণামের দুশ্চর তপস্যা, আধারশান্তর 
আনূকূল্যে ধীরে-ধীরে চেতনার প্রবাত্ত হল স্মাবন্যস্ত ও সুকৌশল-আঁচতির 
নিকষে চিতিশান্তর সোনার লিখন ক্রমেই উচ্জবলতর হল। তবু মনে হয়, 
এ যেন এষণাচণ্চল আঁবদ্যার কীত্রম 'সাদ্ধর সণ্য় শুধু । সে চায় জানতে, 
বুঝতে, সব রহস্যের ঢাকা খুলে ফেলতে-দঃসাধ্য সাধনার মন্দাক্রান্তায় 
নিজেকে সে রূপান্তাঁরত করতে চায় বিদ্যাশান্তর দীপাঁলতত। এখানে প্রাণের 
প্রবান্ত যেমন কুণ্ঠিত এবং আয়স্ত, তেমান চেতনারও। চারাদকে ছেয়ে আছে 
মরণের করাল ছায়া-তার মধ্যে তাকেই আশ্রয় করে চলেছে কৃচ্ছুতপা প্রাণের 
প্রত্ঠা ও পুষ্টির আয়োজন । অণদ্জীরের পাঁরমাণ্ডল্যে তার রূপ ও শান্তর 
প্রথম উন্মেষ? তারপর অবয়বের ক্রামক প্রচয়ে বিচন্রজাটল কায়-সংস্থান ও 
প্রাণন-নকীশলের আশ্চর্য ববসাঁষ্ট। তেমাঁন চলেছে 'চাতশান্তর তপস্যা-এক 
কম্প্র-শঙ্কত আভিযান ধ্ুবজ্যোতির দিকে। 

অথচ এমান করে বিদ্যার সণ্টয় শুধু প্রাতভাসকে জানে- বস্তুর তত্বকে 
বা অস্তিত্বের মূলাধারকে নয়। প্রাকৃত-চেতনার কাছে বিশ্বের মূল ধরা দেয় 
অব্যাকৃতি অথবা শৃন্যতার মুখোস প'রে। প্রাতভাসের তত্ব তার কাছে অবর্ণ 
অগোন্র অনাদাস্থাতি মান্র। তার মধ্যে আছে শুধু অমৃলক' কার্য-পরম্পরার 
একটা সমাহার, যাকে বস্তু-স্বভাবের সার্থক পারণাম বা প্রত্যক্ষ কোনও 
নিয়াতক্ুৃত-নিয়মের ফল বলা চলে না। ওই অব্যাকৃতকে 'ভীত্ত করে গড়ে উঠেছে 
এক শতরু্পা বিসৃম্টির আমত বৈপল্য- পরমার্থসতের সঙ্গে তার সব্যন্ত ও 
সহজ কোনও সম্বন্ধ নাই। বিশ্বের তত্বরূপ আমাদের প্রথম দৃন্টিতে ফোটে 
অনিরুন্ত এমন-কি অনির্বাচ্য অনন্ত হয়ে। সে-আনন্ত্যের মধ্যে বশ্বকে শাল্ত 
অথবা সংস্থানের দিক 'দয়ে মনে হয় একটা আঁনর্যস্ত নির্ান্ত অথবা সীমাহারা 
সান্ত বলে। বিরুদ্ধভাষণের অপবাদ মেনেও বিশ্বের তত সম্পর্কে এমন উীন্ত 
আমাদের করতেই হয়। আর-কিছ না হ'ক, অন্তত এটুকু এতে প্রমাণ হয় যে 


অব্যমকৃত বিশবব্যাকীতি এবং আনর্দেশ্য ২৯৯ 


বস্তুর তত্বসমণক্ষায় এবার ব্যাম্ধর এলাকা ছাড়িয়ে আমরা এসে পেপশছেো'ছ 
আনর্বচনীয়তার রহস্য-প্রাঙ্গণে।”*তার পর জানি না, কোথা হতে সেই বিশ্বে 
দেখা দেয় সামান্য এবং বিশেষ উপাধর অগ্গাণত বোঁচন্র্য ! অথচ অনন্তের 
স্বভাবধর্মে তার প্রত্যক্ষ কোনও সমর্থন নাই, সুতরাং বাধ্য হয়ে তাদের বলতে 
হয় অনন্ত-স্বরূপের "পরে একটা পরকৃত অথবা সম্ভবত স্বকৃত আরোপ মান্্র। 
উপাধিজননী শান্তকে আমরা বাঁল প্রকাতি'। কিন্তু বস্তুর স্বগত-সত্যের 
খতারনদ্বারা যে-শান্ত বস্তুর স্বভাবকে বিশেব প্রাত্ঠিত করে, প্রকাতি” সংজ্ঞাঁট 
অন্বর্থ কেবল তারই বেলায় নয় কি? তবুও স্বরূপসত্যকে আমরা কোথাও 
প্রত্যক্ষ করি না, কিংবা আঁভব্যস্ত উপাধিসমূহের স্বভাবাস্থাতর কোনও হেতু- 
নিদেশও করতে পার না। বিজ্ঞান আজ বিশ্বের জড়লীলার একাধিক সন 
আঁবিজ্কার করলেও এখনও আসল প্রশ্নের 'পরে কোনও আলোকপাত করতে 
পারোন। বিশবচারতের আঁদলখলা আজও আমাদ্দর কাছে অতক্য রহস্য। 
সে-লীলার প্রত্যক্ষ গোচর পাঁরণামকে বাস্তব প্রয়োজনের দিক (দিয়েই বিচার 
করতে পার, তার প্রবৃত্তর অপাঁরহার্যতাকে 'িছৃতেই প্রমাণ করতে পার না। 
পাঁরশেষে, অনাঁদ আনরংস্ত অথবা আনর্বাচ্যের আশ্রয়ে কি উৎস হতে কি করে 
উপাঁধর 'ববর্ত দেখা দেয়, তাও আমরা জান না- শুধু দোখ বোঁচন্র্যহশন 
অনুপাখ্যের ভূমিকায় রহস্যময় তাদের খতায়ন! বিশ্বের মূলে আছে এক 
আনন্ত্ের আয়তনে অগাঁণত সান্তের অবোধ্য সমাহার, এক অখণ্ডের মধ্যে খণ্ড- 
ললার অন্তহীন বীঁচিভঙ্গ, এক 'নার্বশেষ অক্ষরের মধ্যে সীমাহীন বিশেষ 
ও ক্ষরধর্মের উপচয়। বিশ্বের আদ তাই স্বগতবিরোধের রহস্যগণ্ঠনে ঢাকা। 
কে জানে কোন সঙ্কেতে সে-ীবরোধের সমাধান 2 

প্রশন হতে পারে, বি*বরূপের মূলে অনন্তকে প্রাতষ্ঠিত করতে আমরা চাই 
কেন ? অবশ্য অনন্তের 1বকল্প আমাদের মনঃকল্পনার অপরিহা” একটা সাধন। 
কেননা, দেশ-কাল অথবা স্বরুপসন্তার মধ্যে আস্তত্বপ্রবাহের কোথাও একটা 
সীমা কল্পনা করা-যার এপারে-ওপারে অথবা সামনে-পছনে কিছুই নাই-- 
এটা মনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব । অনন্তের অনুকল্পে অসৎ বা শূন্যতার 
কল্পনা চলে বটে। কিন্তু পূর্বেই বলোছ, সে-কল্পনায় কেবল আনন্তোর 
অনবগাহ অতলতার ব্যঞ্জনাই আছে--যার মধ্যে ইচ্ছা করেই ঝাঁপয়ে পড়তে 
আমরা চাই না। অনন্ত আর শূন্যের কল্পনায় এই তফাত শুধু আগেরাঁটদক 
যাঁদ মান আঁনর্বাচ্য বলে, পরেরটিকে বলি ভাবকের নিরবশেষ অভাব-প্রত্যয় 
মান্। অথচ ভাবের উপলান্ধকে হেতু-প্রত্যয়ে প্রাতাষ্ঠত করবার জন্য দ্যাটর 
একাঁটকে আশ্রয় আমাদের করতেই হবে। যাঁদ বাল, জড়াঁবশ্বের সান্ত- 
প্রাতভাসের সীমাহীন প্রসার আর তার অন্তহশন উপাঁধ-বোঁন্র্য ছাড়া কোনং 
তত্তই বাস্তব নয়, তাহলেও সমস্যার সমাধান হয় না। অন্তহীন সং বা অন্তহসন 


৩০০ দব্য-জশীবন 


অসৎ অথবা সশমাহীন সান্ত--সমস্তই আমাদের কাছে অনির্ন্ত কিংবা 
আনর্বচ্য। 'বিশেষ-কোনও ধর্ম ক লক্ষণ দিয়ে বশোষত করতে পার না 
বলে তাদের সোপাধক স্বভাবেরও কোনও প্রয়োজন খুজে পাই না। বিশ্বের 
তত্বভাবকে দেশ কাল অথবা দেশ-কালের 1দ্বদল বলে ব্যাখ্যা করলেও রহস্যের 
আবরণ ঘোচে না। কেননা মনের পরকলার 'ভতর 'দিয়ে বিশ্বের দিকে তাকাই 
বলে আমাদের বৃদ্ধি ওই 'বিকজ্পগ্ীল 'ব*বতত্বের "পরে চাপায়, নইলে-যে 
ধি*্বরূপের যথাথ পারপ্রেক্ষিতাট মন খজে পায় না। বুদ্ধির কাজ্পত 
সংজ্ঞাগাঁলকে বিকজ্প না বলে যাঁদ বাস্তবও বাল, তবু তাদের অনিরুস্ত-স্বভাবের 
কোনও ব্যত্যয় হয় না, এবং ি করে তাদের মধ্যে উপাধর বিবর্ত সম্ভব হয়, 
তারও কোনও সঙ্কেত মেলে না। 'নার্বশেষ বস্তুস্বরূপ কোন্‌ দুর্বোধ উপায়ে 
বশেষিত হল, বস্তুর বিচিত্র শন্তি গুণ ও ধর্ম ক করে স্ফারত হল, তাদের 
স্বরুপ কি তাংপর্যই-বা কি, এসমস্তই আমাদের কাছে অনাঁদ রহস্যগ্ন্ঠনে 
ঢাকা থেকে যায়। 

এই অনন্ত অথবা আর্ত সত্তা বিজ্ঞানের দৃ্টিতে বাস্তব হয়ে ফুটেছে 
শান্তরূপে। সে-শান্তর স্বর্পও বিজ্ঞান জানে না, কেবল কাজ দেখে তার 
অনুমান করে মান্র।...মহাশান্তির পাঁরস্পন্দে উদ্বেল তরঙ্গাঁবক্ষেপে 'বিচ্ছ্যারত হয়ে 
পড়ে অগাঁণত আতিপরমাণুর চূর্ণমায়া। আবার তারা পরমাণুতে সংহত হয়ে 
রচে শান্তর 'বাঁচন্র বিসৃম্টির পাঁঠভূমি, যার মধ্যে আছে জড়োত্তর-পাঁরণামের 
[দিগন্তাঁনলীন ইঞ্গিত।" এমনি করে ধারে-ধীরে ফুটে ওঠে ব্যাহত জড়ের জগৎ 
-_ ফোটে প্রাণ, জাগে চেতনা, ঘাঁনয়ে ওঠে প্রকৃতি-পরিণামের কত-যে অজানা 
রহস্োর ছায়া । গূঢ়চাঁরণী মহাপ্রকৃতির অনাঁদ প্রসৃতিকে আশ্রয় করে দেখা 
দেয় ইীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিপারণামের লশলা-_ আমরা তাদের খুটিয়ে দেখি, কৌশলে 
অনেককেই বাগ মানিয়ে কাজে লাগাই। কিন্তু তব্য কারও মমচর গোপন 
কথাটর সন্ধান পাই না। এইটুকু জান, তাঁড়ং-আতপরমাণুর 'বাঁভন্ন সংখ্যা 
ও সংস্থান হতে বৃহত্তর তাঁড়ং-পরমাণুর আঁবর্ভাবের উপযোগী একটা 
নোমাত্তক পাঁরবেশ দেখা দিতে পারে বটে (যাঁদও তাকে হেতু না বলে নিয়ত- 
পূর্ববতঁ প্রত্যয়, বা কারণসামগ্রী বলাই সমীচীন)। ণকল্তু উদ্ভূত অণুর 
বিচিত্র স্বভাব গুণ বা শীস্ত প্রকাতির কোন নিগড প্রবাত্তর বোচত্য হতে দেখা 
দেয়, কারণ ি পাঁরবেশের কোন্‌ িবশেষ-ধর্ম হতে জাগে কার্য বা পাঁরণামের 
[িশেষত্ব_তার কোনও 'িয়ম আমরা আবিষ্কার করতে পাঁর না। অদৃশ্য 
কতগ্‌ল পরমাণুর িশেষ-একটা সমাযোগ দৃশ্য আভনব ধার্মীবশেষের 'নিদান 
কিংবা পারবেশ রচল। ণকন্তু এই রচনার মূলসত্রাট ক, তার স্পম্ট পাঁরচয় 
আমরা জানি না। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণু কেন গাঁণতের একটা 
বাঁশষ্ট নিয়মে সংয্ন্ত হয়ে জলের বিশিষ্ট আকার নিয়ে দেখা দেয় ? গ্যাস 


অব্যাকৃত বিশ্বব্যকতি এবং আনদেশ্য ৩০১ 


জলের উপাদান হলেও জল তো শুধু দুটি গ্যাসের সংমশ্রণ নয়, কেননা 
উৎপাদকের ধর্ম হতে উৎপাদ্যের ধর্ম এখানে আলাদা । জল্ক তাই একটা 
নতুন সাঁন্ট, পদার্থের একটা নতুন রূপ, জড়ধর্মের একটা আভনব ব্যাকীতি 
বলে মানতে হয়। বীজ হতে গাছ হয়। কি করে হয়, তা জেনে আমরা 
পাঁরণামের সে-ধারাকে কাজেও লাগাই। কিন্তু কেন বীজ হতে গাছই হবে, 
গাছের প্রাণ এবং রূপ কি করে বীঁজসত্বে বা বীজশান্ততে অন্তার্নীবস্ট ছিল, 
তাতোজানিনা। বাঁজের মধ্যে গাছের অন্তরভাবকে একটা প্রাকৃতিক তথ্য 
বললেও হেতুপ্রশ্নের দায় এড়ানো যায় না। সম্প্রাতি জেনেছি, বংশানুক্রমের 
গোড়ায় রয়েছে 'জীন' ও “ক্রোমোসোম'এর কারসাজি । শুধু শারীরিক বৌঁচত্র্ 
নয়, মানাসক বোঁচন্রেরও মূলে আছে তারাই। কিন্তু অচেতন জড় উপাদান 
হয়েও ক করে তারা 'বাশম্ট মনোধম্র আধার ও বাহন হল, তার তত্ব আমাদের 
কাছে অনাবম্কৃত রয়ে গেছে । জড়াঁবজ্ঞানী জড়-পাঁরণামের রহস্য বোঝাতে 
গিয়ে বলেন : ইলেকট্রনের যোগাযোগে পরমাণ্, তাহতে অপুর উৎপাঁত্ত। জড় 
অণূর 'বাচন্র সংস্থানবশত জবকোষ ও শরারগ্রন্থির উদ্ভব, রসক্ষরণ প্রভাতি 
শারীর-ব্যাপারের আঁবভণব। এমাঁন করে দূরাবস্প জড়পরমাণুর ব্যাপারই 
সেক্স্পীয়র বা প্লেটোর মাঁষ্তম্ক ও নাড়ীতন্ত্কে উত্তেজিত ক'রে তাঁদের 
দিয়ে লাখয়েছে 772100190 95170009510) বা 1910010110 অন্তত 
তাঁদের ভাবসৃম্টির মূলে রয়েছে বস্তুকণারই লীলাচাণ্চল্য। বৈজ্ঞানিকের য্বাস্ত 
আমরা সুবোধ বালকের মত শুনে যাই বটে-িন্তু তব; বুঝতে পারি না, নিছক 
জড়স্পন্দ' হতে অপরোক্ষভাবেই: 'হ'ক অথবা পরম্পরার্রমেই হক কি করে 
দেখা দিল সাহত্য বা দর্শনের ওই উত্তঞ্গ ভাবলোক ! নামত্ত আর নৌমাত্তকের 
মাঝে ব্যবধানটা এক্ষেত্রে এতই দুস্তর ষে, প্রকীতি-পারণামের ধারাকে হাতের 
মূঠায় এনে কাজ লাগানো দূরের কথা, তার চলনের আগাগোড়া হীতিহাসটা 
আজও আমাদের অগোচর রয়ে গেছে। ব্যাবহারিক জগতে জড় বিজ্ঞানের 
সূত্রগূলির প্রামাণ্য নিঃসন্দিদধ হতে পারে, প্রকৃতির বাঁহরঙ্গ-ব্যাপারকে অনেক 
ক্ষেত্রে আয়ত্তেও আনতে পারে তারা-কিল্তু তার মর্মরহস্যের কোনও সন্ধান 
দিতে পারে না। বস্তুস্বভাবের চরম জিজ্ঞাসার উত্তুর তাদের কাছে নাই। মনে 
হয়, শেষপর্যন্তি জড়াবিজ্ঞানের সত্রও এক বি*ব-মায়াবীর মায়ামন্ত যেন। তার 
ফল প্রাতক্ষেত্রেই নিখংত অমোঘ এবং স্বতগঁসদ্ধ, কিন্তু তার নিদানকথা দুবোধ 
রহস্যে ছাওয়া। 

এই একটা ধাঁধাই নয় শুধ। দেখাঁছ, আনরুস্ত আদ্যশীস্ত দিকে-দিকে 
ছড়িয়ে দিয়েছে নিরুন্ত ব্যাকাতি-সামান্যের পরম্পরা । প্রত্যেকটি ব্যাকীতির 
অগাঁণত অনূব্যাকীতির তুলনায় তাকে অব্যাকৃত-সামান্য বললে দোষ হয় না। 
রূপধাতুর একটি 'বাঁশল্ট বিভাবের 'পরে প্রত্যেকটি ব্যাকাতির নির্ভর এবং তাকে 


৩০২ 1দব্য-জবন 


আশ্রয় করে তার সাবশেষ রূপায়ণ। সে-রূপায়ণেরও লেখা-জোখা নাই--একটা 
মৃূলধাতুর অমেয় বীর্য কখনও-কখনও বিচ্ছরিত হয়ে পড়ে বৈচিন্র্ের অন্তহীন 
সমূল্লাসে। কিন্তু স্বরূপত প্রত্যেকটি বৌচন্র্য মনে হয় অকঁ্পত- অব্যাকৃত- 
সামান্যের স্বভাবকে তারা কোনমতেই মেনে চলে না। একই তাঁড়ৎশান্ত হতে 
দেখা দিল তার ধনাত্মক খণাত্রক ও তট্স্থ বিভূতি; আবার প্রত্যেকাট বিভূতি 
যুগপৎ কণাধমরণ ও তরঙ্গধমাঁ। বায়বীয় শাল্ত-ধাতুর ব্যাকৃতি ঘটল বহ্‌:- 
বিঁচন্র বায়ব-পদার্থে। কঠিন শাল্ত-ধাতু রূপান্তরিত হল 'ক্ষাততত্তে--তার 
মধ্যেও মাত্তকা শিলা ধাতু ও খনিজ পদার্থের কত রকমারি । এক প্রাণ হতে 
উীঁদ্ভদ্‌জগতে উচ্ছ্বাসত হয়ে উঠল তর-লতা পুজ্প-পল্লবের অন্তহীন বাসন্ত 
সমারোহ । প্রাণজগতে দেখা দিল জীবলশীলার কত বোৌঁন্র্য জাত উপজাতি 
ও ব্যান্তর কত বোৌশঙ্ট্য। তেমান রাজৈশ্বর্যের মেলা নেমে এল মানুষের প্রাণে 
ও মনে অগাঁণত চিত্ত-আকাতির ধারা বেয়ে চলল ব*বপাঁরণানমর অসমাপ্ত 
নাট্যলশলার কোন্‌ চরম অঙ্কের দিকে যার রহস্য এখনও অন্তগৃঢ় এবং 
অনুদ্ঘাঁটিত আমাদের কাছে। অথচ সর্বন্ই দেখাঁছ একটা নিয়মের খেলা। 
আঁদি-ব্যাকীতির মধ্যে আছে স্বভাবধর্মের একটা সমতা, এবং মৌলিক ধাতু-প্রকীতির 
এই সমতাকে আশ্রয় করেই সামান্য ও বিশেষ অনূব্যাকীতির মাঝে বৈচিন্র্ের 
একটা নিরগল উচ্ছবাস। জাতি অথবা উপজাতিতেও, সাধপর্মার বিধানকে আশ্রয় 
করেই দেখা দিয়েছে অগুনাতি বৈধর্ম্যের পাঁরকীর্ণতা-অবশেষে ব্যান্তর মধ্যে 
ফুটেছে তার চূড়ান্তরুপ। কিন্তু সামান্য-প্রকীতির মধ্যে কোথাও এমন-কছ 
খ*জ পাই না, যাকে বিকাতির এই বৈচিত্রের জন্য দায়ী করা চলে। শুধু দেখছি, 
মূলে আছে এক 'নার্ককার সাম্যের অনুস্তরণীয় নিয়াত, আর শাখাপ্রশাখায় 
অফুরন্ত বোচন্যের রহস্যময় স্বাতল্ল্য। কিন্তু কে এই নিয়াতর 'নয়ন্তা £ 
নার্বশেষকে কে বশোষত করল ? আনরান্তর মধ্যে নিরান্ত এল কোথা হতে ? 
তার নিগূঢ় সত্য বা তাৎপর্য কি ? কার তাড়নায় বা প্রেরণায় সম্ভূতি-বৈচিন্রযের 
এই প্রমত্ত উচ্ছৰাস-যার কোনও অর্থ নাই ি লক্ষ্য নাই, শুধ্য সিসক্ষার 
আনন্দ বা সৌন্দর্যকে সার্থক করা ছাড়া 2...কোনও মন আছে ক এর পছনে-_ 
এষণা-ব্যাকুল কজ্পনাকুশল কোনও মন:নর লীলা, কোনও নি সন্কল্পের 
প্রবর্তনা 2...হয়তো আছে । কিন্তু জড়প্রকাতির আঁদভাবনায় কোথায় তার আভাসঃ 

এ-সমস্যা সমাধানের প্রথম কল্পে মানতে পার বিশ্ব জুড়ে এক স্বকৃৎ 
যদচ্ছার অবন্ধন প্রবৃত্তিকে। বিশ্বপ্রাতিভাসরুপিণী প্রকীতর মধ্যে একাঁদকে 
যেমন দোখ নিয়মের অলঙ্ঘ্য শাসন, আরেকাঁদকে তেমান দোখ. খেয়ালখুশির 
অবোধ্য প্রমত্ততা। এ-দুটি বিপরাত প্রবৃত্তর মাঝে সামঞ্জস্য ঘটাতে এমনিতর 
স্বতোবির্দ্ধ একটা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ক ? বাধ্য হয়ে তাই 
বলতে হয় : এ-জগতে চলছে এক অচেতন ও আনয়ত শান্তর উদ্দাম লীলা-_ 


অব্যাকৃত বশ্বব্যাকীত, এবং আনর্দেশ্যে .  . ৩০৩ 


কোনও নিয়মের শাসন নাই তার মধ্যে শুধু যদচ্ছাবশে যা-খাশি-তাই সৃষ্টি 
করবার অন্ধ প্রেরণা ছাড়া। নিয়ম সেখানে দেখা দেয় কেবল প্রবৃত্তির একই 
ছন্দের অন্তহীন প্ননরাবৃন্তর ফলে, আর তা টিকে থাকে-_এমানধারা একটা 
অভ্যাসের ছন্দ ছাড়া বিশ্বের আস্তত্বকে বজায় রাখবার কোনও উপায় নাই 
বলেই। আপাতদৃন্টিতে মনে হয়, এ-ই: প্রক্জাতর রীতি।...কিল্তু তাহলে 
সঙ্জো-সঙ্গে মানতে হয় : বিশ্বের মূলে কোথাও স্তন্ধ হয়ে আছে এক সীমাহীন 
সম্ভূতির উদ্যত বিপুলতা অথবা অগাঁণত সম্ভাবনার অগ্রমেয় গর্ভাশয়_ যাহতে 
এক আদ্যশন্তির ্বতোবিচ্ছুরণে চলছে অনন্ত ভূতপ্রকৃতির বিসৃন্টি। 
সে-বিশবযোনি আনিবচননয়া অচিতিরুপণণ, তাই বুঝে উঠতে পার না তাকে 
সং না অসং বলব। অথচ এমাঁনতর একটা মূলপ্রকাতির আঁধম্ঠান ছাড়া শান্তর 
ক্রিয়া ও ভাবনা কি করে সম্ভব, তাও বাঁঝ না। কিন্তু িশ্বপ্রাতিভাসের 
আরেকটা দিকে তাকাই যখন, তখন খেয়ালখ্যাশর পাঁরণামে খতম্ভরা-প্রবাত্তর 
অভ্যুদয়কেও বনস্তযুস্ত বলে কিছুতেই মানতে পার না। সম্ভাবনার 
স্বৈরাচারকে মেনেও দেখি, নিয়ম বা খতের 'দিকে প্রকৃতির একটা অনাতিবর্তনণয় 
প্রবণতা রয়েই গেছে । তাইতে মনে হয়, বিশ্বের মর্মমূলে আছে অদ্ট এক 
স্বভাবসত্যের অমোঘ প্রশাসন- যে-সত্যের বহুধাণবসত্টির বীর্য আত্মর্পায়ণের 
[বিচিত্র সম্ভাবনাকে বিচ্ছারত করছে দিকে-দিকে এবং সেই 'হিরণ্যরেতার 
কল্পবীঁজকেই মহাশান্তর কামকলা মূর্ত করে তুলছে রৃপে-রূপে 1, এহতে 
জাগে আরেকটা সিদ্ধান্তের কল্পনা : বিশ্বের মলে আছে এক যল্মমূঢ় নিয়াতি 
_ প্রাকৃতিক নিয়মের যন্ত্রাচারে আমরা তার প্রকাশ দেখি । হয়তো সে-নিয়াতির 
পিছনে আমাদের পূর্বকাঁজ্পত অন্তর্গঢ় স্বভাব-সত্যের প্রবর্তনা আছে, তারই 
স্বয়ম্ভূ প্রশাসনে চলছে বশ্বের এই নিত্যদৃস্ট লীলায়ন। কিন্তু শুধু নিয়াতর 
িয়মতন্ত্র দয়ে অন্তহীন বিশববোচিন্র্যের স্বাতন্ত্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
তার জন্য নিয়াতর মধ্যে কি ?িছনে চাই একত্বভাবনার সহচরিত অথচ তার 
গুণীভূত বহ্ত্বভাবনার একটা স্ফুরন্ত প্রবেগ। তখন প্রন হবে, এই একত্ব 
বা বহত্বের ধর্মী কে ঃ নিয়াতবাদ তার কোনও জবাব জানে না। তাছাড়া 
আঁচং হতে চিতের আবির্ভাব কি করে হল, নিয়াতিরাদ দিয়ে তার কোনও ব্যাখ্যা 
হয় না। কেননা আঁচাতির নিয়মতন্ত্রই যাঁদ 'িদশবর মৌলিক তত্ব হয়, তাহলে 
তার মধ্যে স্বাঁবরোধন চিৎশান্তর স্থান কেমন করে হবে? যাঁদ বলা যায়, 
'নয়াতর শাসনে আঁচ হতে চিতের উন্মেষ হয়--তাহলে বাধ্য হয়ে 
মানতে হবে, চিংশক্তি প্রথম হতেই স্ফুরণের অপেক্ষায় প্রচ্ছন্ন ছিল অচিতির 
মধ্যে, উপযুস্ত পাঁরবেশ পেয়ে এবার সে বৌরয়ে এসেছে আপাত-তমিম্তরার 
সম্পুট 'বিদর্ণ করে।...নিয়াতিকৃত-নিয়মের সমস্যাকে অবশ্য চ্দাকয়ে দিতে 
পার এই বলে ষে : প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম বলে ছু নাই, ও আমাদের 
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মনের একটা সপ্রয়োজন বিকল্প শুধু-কেননা নিয়মের আট না থাকলে 
বাইরের জগতের সঙ্গে তার কারবারই চলে না। আসলে বিশ্বে কেবল 
এক মহাশান্তর খেয়ালখুশির খেলা আছে অণু-পরমাণুর ঝাঁক নিয়ে। 
সে-খেলার বিাশেষপাঁরণাম আমাদের অদৃশ্য, শুধু তার সামান্যপাঁরণামের 
ফলে দেখ 'বাঁচন্র বিশেষণের আবিভাব_যার মূলে আছে পরমাণ্র 
সমান্টক্রিয়ার মধ্যে একই ছন্দের পৌনঃপীনকতা মান্র। এমাঁন করে নিয়াত 
হতে তাবার ফিরে এলাম যদচ্ছাতে। সুতরাং যদচ্ছাই আমাদের জীবনের 
তত্ব ।...+কন্তু তাহলে মন বা চেতনার তত্ব কি ঃ আঁচাত হতে আঁবভূতি হলেও 
তার ধারা এতই স্বতন্ যে, আঁচাতির সূন্ট জগতে তাকে জায়গা করে নিতে হয় 
নিজেরই সপ্রয়োজন খতকল্পনাকে স্ষ্টর 'পরে আরোপ করে। অথচ সৃন্টির 
বাঁধন হতেও তার ম্যীন্ত নাই ! এ-িদ্ধান্তে তাই দুটি বরোধ আছে। প্রথমত, 
আঁচং-মূল হতে চিতের আবিভণব; দ্বিতীয়ত, অচেতন যদ্‌চ্ছার দ্বারা সৃষ্ট 
জগতের চরম অঙ্কে শাণিত যুন্তি ও খতময় কল্পনা 'নয়ে মনের দীপাল। 
এমন অতার্কত আবির্ভাব সম্ভাঁবত হলেও তাকে মানতে আরও সনন্ঠ 
সমাধানের দাঁব যাঁদ কার, তাকে নিশ্চয় অসঙ্গত বলা চলে না। 

বস্তুত বিশ্বরহস্যের সমাধান অন্য পথেও হতে পারে। এমনও বলা 
চলে, চিৎশান্তর সিস্ক্ষাতেই এক আপাতি-আঁচং মূল হতে ?বশ্বের বসাষ্ট। 
এই শব এক লোকোত্তর মন বা ক্রতুর কল্পনা ও ব্যাকীত। আপন সান্টির 
আড়ালে সে-মন আপনাকে প্রন্ভুল্ন রেখেছে। সবার আগে নিজের সামনে টেনে 
দিয়েছে সে অচেতন শান্ত ও জড় রুপধাতুর এই তিরস্করণা, যা যুগপৎ তার 
ছদ্ম-আবরণ এবং 'সসক্ষার সাবলীল উপাদান দুইই-াঁশজ্পীর রূুপাদর্শকে 
ফুটিয়ে তোলবার উপযোগী একান্ত-অনগত মূল উপকরণের মত। যাশীকছ_ 
দেখাছ চারদিকে, সে ?ি তবে বিশব-বাঁবন্ত কোনও পরমদেবতার কল্পনা বলাস ঃ 
জগতের ওপারে আছেন এক পরমপুরূষ- সবক্ঞান ও সবেশনায় প্রদীপ্ত তাঁর 
মন ও ক্রুতু। জড়াব*বকে তিনিই বেধেছেন গাঁণতের অনাঁতবর্তনীয় নিয়মে, 
সাধম্“বৈধরম্মের অপরূপ িজ্পমায়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিশ্বের অপ্পর্ব 
রুপমাধূরী, সংবাদী-বিবাদ সুরের 'বাচন্র যোজনায় নানা বিরোধের সমাবেশ 
ও সামশ্রণে গড়ে তুলেছেন আনবচনীয় এক চমৎকার-যার বকে বিশ্বব্যাপা 
আঁচতির ছন্দোদোলায় চলছে চেতনার আত্মলাভ ও আত্মপ্রীতম্ঠার বিরামহীন 
তপস্যা। সে-পরমদেবতা ষে হীন্দ্িয়-মনের অগোচর, তাতে বিস্ময়ের হেতু কি 
আছে 7 ষেব্্রম্টা বিশ্ব হতে বাবস্ত, বিশ্বের 'িস্যান্টতে তাঁর সত্তার অপরোক্ষ 
প্রত্যয় বা লক্ষণ আঁবচ্কার করা কখনও সম্ভব হতে পারে না। শম্ধ সবজায়গায় 
দেখাঁছ একটা লোকোত্তর বাঁদ্ধির সংস্প্ট ছাপ-দেখাছ আইনের বাঁধন, 
'শিজ্পীর পাঁরকজ্পনা, ভাবনার সূত্রজাল, সাধ্যের সঙ্গে সাধনের বিস্ময়কর 
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সামঞ্জস্য, উদ্ভাবনী-শান্তুর অফুরন্ত ব্যঞ্জনা- এমন-ক কম্পনা কোথাও উদ্দাণ্র 
হয়ে ছ্‌টলেও খতদ্ভরা প্রজ্ঞা ঠক রাস ধরে আছে তার দপিছনে ! এই দেখেই 
না মনে হয়, বিশ্বের এই খতায়নের অন্তরালে আছে কোনও খতভৃৎ দেবতার 
অনুশাসন ।...আবার এমনও হতে পারে, শ্রষ্টা সাঁম্ট হতে একান্ত 'বাবন্ত না 
হয়ে অন্তগ্গ্ঢ় হয়ে আছেন তার মধ্যে। তাহলেও কন্তু সৃম্টির মধ্যে তাঁর 
পরিচয় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে। হয়তো সে-পরিচয় ধরা পড়বে, খন আঁচাতর 
পাঁরণামে চিৎশান্তির উন্মেষ উত্তরায়ণের এমন-একটি বিন্দুতে এসে পেশছবে 
বেখানে অন্তর্ধামীর স্বরুপাস্থাত আর চেতনার অগোচর থাকবে না। চিং- 
পাঁরণামের এই অতার্কত 'বিভীতিকে অসম্ভবও বলা চলে না. কেননা এতে 
বস্তুর স্বরূপহানির কোনও আশঙকা নাই। যে দিব্মন অপ্রাতহত বীর্যের 
অধীশ্বর, সে নিশ্চয় তার স্জ্টজীবের মধ্যে নিজের স্বর্পশান্তর আবেশও 
ঘটাতে পারে ।...এ-সিদ্ধান্তের শুধু এই গলদ যে, স্ষ্টর তাংপর্যকে এর 
মধ্যে আমরা স্পম্ট দেখতে পাই না। সব চলেছে একটা খেয়ালখ্যশর খেলায় 
যেন-কে জানে তার কি লক্ষ্য! বিশ্ব জুড়ে অজ্ঞান সংঘাত ও বেদনার অন্ধ 
তাড়না: কি ছিল তার প্রয়োজন, কোথায় তার চরম পাঁরণাম কোন্‌ সার্থক 
নিয়তর উদযাপনে ? বলবে, এ লীলা 2 কিন্তু দিব্া-পুরুষের চিন্ময় ললায় 
এত-সব আঁদব্য জঞ্জালের ঝামেলা কেন ? যাঁদ বল, জগতে যা-কিছ্‌ দেখছ, 
সবই এ*বরভাবনার াবলাস। তাহলে পালটা জবাবে আমরাও বলতে পার, 
ভাবনার আরও-খাঁনকটা উৎকর্ষ দেখতে পেল তাঁর তাঁরফ করতে পারতাম । 
আর, সবচাইতে খুশী হতাম, এমন দুঃখহত দূর্বোধ জগৎসৃম্টির ভাবনা তাঁর 
যাঁদ একেবারেই না থাকত। যে-ঈশবরবাদেই জগৎ-জোড়া ঈশ্বরের কম্পনা, 
তাকেই এসে ঠেকতে হয় এই সমস্যায় এবং তাকে পাশ-কাটানো ছাড়া তার 
উপায় থাকে না। কিন্তু স্রষ্টা যাঁদ 'বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও আবার 1বিশবাত্মক হন, 
একাধারে যাঁদ হ'ত পারেন নট এবং নাট্য--তাহলেই এ-সমস্যার সমাধান সম্ভব । 
তখন বিশবকে এক অনন্তস্বরূপের আত্মর্পায়ণের লীলা বলে জানব- যার 
মধ্যে তাঁর অন্ত অন্তহীন সম্ভাবনাকে তান ফুটিয়ে চলেছেন খাতময় 
বিশ্বপাঁরণামের ছন্দে লয়ে । 

এ-অভ্যুপগম সত্য হলে মানতে হবে, জড়শীস্তর অন্তরালে দিশবব্যাপী এক 
অন্তহীন সংবৃত্ত চিৎশান্ত অন্তগ্গ়্ হয়ে আছে। নিজের পরাকৃবৃত্ত বীর্য 
দবারা সে গ:ড় তুলছে 'নিত্যপারণামিনী বিসৃস্টির 'বাঁচত্র সাধন, জড়বিশ্বের 
সমাহণন সান্ততায় ফুটিয়ে তুলছে আত্মরূ্পায়ণের বিপুল এ*বর্য। জড়শান্তর 
আপাত-অচেতনাও জড় বিশ্বধাতু গড়বার অপারহার্য নামত্তরুূপে তার কাছে 
সাক হয়েছে। আপাতাঁবরুদ্ধ সত্ব হতে 'িাজেকে 'িবৃন্ত করবে বলেই 
গৎশান্ত আঁচাতর গহনে সংবৃন্ত হতে চায়। জড়ত্বের মধ্যে এমাঁন করে তার 
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চরম আত্মীনগূহন ঘটেছে। অতএব বিশ্ব যাঁদ অনন্তের আত্মর্পায়ণ হয়, 
তাহলে একে বলব তার আত্মস্বভাবের সত্য বা বীর্যের প্রকাশ__জড়ত্বের 
ছদ্মরূপে। এই সত্য ও বীর্যের ব-কতি অথবা বাহনসমূহই বিশ্বপ্রকৃতির 
অখণ্ড এবং মৌল 'বভূঁতিরুপে দেখা দেবে। আবার তার সখন্ড 'িভূঁতিসমূহ 
হবে অখণ্ড বিভূঁতিরই অন্তর্গঢ সত্য ও বীর্যের যথাযোগ্য বি-কৃতি অথবা 
বাহন। মূলে এমনিতর স্বরুপসত্যের আঁভনিবেশকে স্বীকার না করলে, 
প্রকীতির খণ্ড-বিভূতিকে মনে হবে অপ্রকেত অব্যাকৃতের গৃহাশয়ন হতে 
উৎসারিত আনব্চনীয় বৈচিল্রের মায়া বলে। অনন্তচৈতন্যের মধ্যে অগাঁণত 
'বাচত্র সম্ভাবনার নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্য আছে। জড়প্রকতিতে তা-ই ধরে 
আমাদের নিত্যদৃন্ট অচেতন যদচ্ছার রূপ । কিন্তু যদচ্ছার অচেতনাও একটা 
আপাত-প্রাতিভাস মান্র কেননা জড়ের মধ্যে চেতনা সম্পূর্ণ সংবৃত্ত হয়েই 
অচেতনার অবভাস জাগায়, আপন অস্তিত্বকে ঢেকে রাখে আত্মীনগৃহনের 
অবগ্ৃণ্তনে। আবার আনন্ত্যের স্বগত সত্য ও বীর্য অবন্ধ্য ক্রুতুর প্রবর্তনায় যখন 
়াজেদের রূপাঁয়ত করে, তখন যদচ্ছার জায়গায় প্রকৃতিতে দেখা দেয় যন্তমূঢ় 
[নয়মের শাসন। কিন্তু তার যাল্ত্রকতা প্রাতিভাস মান্র, সেও আঁচাতর একটা 
মায়া। এমাঁন করে বিশ্বের মূলে চিংশান্তকে স্থাপন করলেই বোঝা যায়, জড়ের 
জগতে অচিতির শল্পচাতুরী কেন গাঁণতের নিয়ত শাসন মেনে চলে, কেন 
তার মধ্যে নখত পরিকল্পনা, সংখ্যার সার্থক 'বন্যাস, সাধ্যের সঙ্গে সাধনের 
নখঃত সামঞ্জস্য, নিত্য-নৃতন কলাকৌশলের এত প্রাচর্য_-এককথায় সুনিপুণ 
গবেষণা ও স্বচ্ছন্দ ইম্টসাধনার এমন সমারোহ । তখন আপাত-অচিতি হতে 
ক করে চাতিশাস্তর আবিভাব হয়, সে-ধাঁধারও জবাব মেলে। 

বাস্তাঁবক এই অভ্যপগমকে সপ্রমাণ করতে পারলে প্রকৃতির সকল 
দুর্বোধ রহস্যেরই একটা অর্থ ও সঙ্গাঁত খখজে পাওয়া যায়। সাধারণত মনে 
হয়, তেজোধাতুই বুঝ রূপধাতুর শ্ষ্টা। কিন্তু বস্তুত চিৎশান্ততে সন্তার 
মত, রূপধাতুও তেজোধাতুতে অন্তার্নীবস্ট। তেজ যেমন শান্তর 'বিভূতি, 
তেমাঁন রূপধাতৃও অন্তর্গঢ় সন্মান্রের বিভতি। কিন্তু রৃপধাতু চল্ময় যত- 
ক্ষণ, ততক্ষণ জড়-হীন্দ্রির় তার উদ্দেশ পায় না_তাই িস্‌ক্ষার তেজ তাকে 
হীন্দ্িয়গ্রাহ্য করে জড়ের আকার দিয়ে ।-'সংখ্যা পারমাণ ও সংস্থান আশ্রয় 
করে বস্তুর গুণ ও ধর্মের প্রকাশ কি করে হয়, তাও এবার বুঝতে পাঁর। 
সংখ্যা পারমাণ ও সংস্থান হল সল্মান্র-ধাতুর বৈভব, আর গুণ ও ধর্ম হল 
সল্মান্রে অন্তাঁনণীবস্ট চেতনা ও তার শান্তর বৈভব। অতএব রৃপধাতুর ছন্দো- 
ময় চলনে তা'দর সাক্রুয় আভব্যান্ত কিছুই অসঙ্গত নয়।...বাঁজ হতে বৃক্ষের 
আঁবর্ভাব-রহস্যও এখন অন্যান্য প্রাকৃত ব্যাপারের মতই সংস্পন্ট। আমরা 
যাকে বলেছি সদ্ভূত-বিজ্ঞান, সকল বাঁজেরই অন্তরে সে অন্তর্ধামী হয়ে আঁধ- 
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ন্ঠিত। বাঁজের ব্যাকৃত রূপে এবং সেই রূপের মধ্যে সংবৃত্ত গঢ্র-চৈতন্যে 
অন্তঃশীল হয়ে সণ্টারত হচ্ছে অনন্ত-সংাঁবতের অভীম্ট রূপের স্বগত 'দব্য- 
দর্শন, স্ফুরন্ত কায়ের আকৃতিতে স্পন্দমান তার স্বর্পসত্তার প্রবগ- যা 
তে"জাধাতুর গহনে স্বরচিত কুণ্ডলন হতে ডীন্মষিত হতে চাইছে আঁভনবের 
রূপায়ণে। এই অন্তর্গট় চিৎং-সংবেগই স্বভাবের ছন্দে বীজ হতে ফুটে ওঠে 
বৃক্ষের রূপে ।"আরও বুঝি, প্রাণিদেহের “জীন* ও “ক্রোমোসোম" জড়-অণু 
হয়েও কেমন করে জনক হতে সন্তাতিতে মনোবীজ-সংক্রামণের বাহন হতে 
পারে। এখানেও জড়ের পরাক্-প্রবৃন্ততে চলছে প্রকৃতির একই খেলা-_ 
আমাদের প্রত্যক্‌-অনুভবে যার 'নাবড় পাঁরচয় পাই। নিজেরই মধ্যে দেখাছ, 
অবচেতন জড়দেহ নিয়ত বহন করছে মনোময় চেতনার একটা আবেশ-তিলে- 
তলে সণয় করছে অতীতের কত স্মৃতি ও অভ্যাস, প্রাণ-মনের কত সংস্কারের 
গ্রন্থি, স্বভাবের কত ছাঁদ। আবার কোনও রহস্যময় উপায়ে জাগ্রৎ-চেতনায় 
তদের উৎক্ষিপ্ত ক'রে প্ররোচিত অথবা নিয়ন্তিত করছে আমাদের দৈনাঁন্দন 
কর্ম-প্রবৃত্তকে। 

ঠিক এই সূত্র ধরে বুঝতে পারি, আমাদের শারীরক্রিয়া মনের বৃত্তিকেও 
কি করে শাসন করে। বাস্তাঁবক, শরীর তো অচেতন জড়পদার্থ নয় শুধ_ 
এক অন্তশ্চেতন তেজোধাতুর সে একটা রূপময় বিগ্রহ । তারও মধ্যে চেতনার 
নিগ্র আবেশ আছে, অন্তঃসংজ্ঞ হয়েই সে এক ব্যস্ত-চেতনার প্রকাশের আয়তন 
হয়েছে_যচেতনা আমাদের জড়বিগ্রহের তেজোধাতুতে উদীভল্ন হয়েছে 
স্বতঃসংাবতের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে। শারীরাক্রয়া এই মনোময় গুহাশায়শ 
পুরুষের প্রবৃস্তির অপরিহার্য সাধন। দেহযন্ত্রে গাঁতসণ্টার করেই, দেহে 
অন্তর্গঢ় অথচ উন্মিষন্ত চিৎ-পুরুষ তাঁর চিত্ত ও সত্কল্পের ব্যাকীতিকে 
সণ্টাঁলত করেন এবং তার ফলে জড়ের আধারে তাঁর আত্মরূপায়ণ সম্ভব হয়। 
মনের মায়া জড়ের কায়ে রূপান্তাঁরত হবার সময় জড়াবগ্রহের প্রবান্ত ও 
সামর্থের প্রভাবে মনোবিগ্রহেরও অল্পাধিক বিকার ঘটে । অমূর্তকে ম্ার্তিতে 
রৃপাঁয়ত করতে গেলে জড়ের এই স্ব-তল্ন কৃতির প্রভাব স্বীকার করে নিতেই 
হবে। দেহযন্ তাই কখনও-কখনও যন্ত্রীর উপরেও কর্তৃত্ব করে। চিত্ত এবং 
সঙ্কল্পের সক্রিয় শাসন কি বাধা উদ্যত হবার পৃবেই, শুধু অভ্যস্ত সংস্কারের 
সংবেগদ্বারা গুহাশায়শী চেতনার মধ্যে সে সৃষ্ট করে অতকিত প্রাতিন্রিয়ার 
বিক্ষেপ অথবা আভাস। এসব সম্ভব হয় দেহেরও একটা স্বতন্ত্র “অবচেতন” 
চেতনা আছে বলে। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে আমা'দর আত্মরূপায়ণের এও 
একটা রূপ। এমন-কি শুধু দেহযন্তের দিকে দৃছ্টি নিবদ্ধ রাখলে মনে হতে 
পারে, দেহই বাঁঝ শাসন করছে মনকে । তর্বে সত্যের এটা বাঁহরঙ্গ পাঁরচয় 
মাত্। তার অন্তরঙ্গ পাঁরচয় বলবে, মনই বস্তুত দেহের নিয়ন্তা। এইঁদক 
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দিয়ে দেখলে, আরও গভনর একটা সত্য জেগে ওঠে আমাদের ভাবনায় : দেহ 
আর মন দুয়েরই শাস্তা হচ্ছে এক চিন্ময়-সত্তা- রৃপধাতুর কণ্ণককে সে-ই 
করেছে বাসিত। আবার দেহ আর মনের অন্যোন্যসম্বন্ধেরও একটা বিপরীত 
ধারা আছে। এও দোৌঁখ, মন তার আজ্ঞা ও সংজ্ঞা দুইই দেহের মধ্যে 
সণ্চারিত করতে পারে, আঁভনব প্রবৃত্তর সাধনরূপে তাকে গড়ে তুলতে পারে। 
এমন-ক তার চিরাভ্যস্ত দাঁব বা হুকুমের ছাপ এমনভাবে একে দিতে পারে 
দেহের "পরে, যাতে মনের সচেতন সও্কজ্পের অপ্পক্ষা না রেখেই স্বাভাঁবক 
সংস্কারব্শে দেহ অবশভাবে তাকে তামিল করে চলবে । শুধু কি তা-ই £ 
দেহের "পরে মনের ঈশনা চরমে পেশছয়, যখন দেহের স্বাভাবিক ধর্ম ও 
পামর্থরকে আঁভভ্ভূত ক'রে মন আপন খুশিতে তাকে চাঁলয়ে নিতে শেখে। 
মনের এ-ক্ষমতা ক্াঁচৎ-দষ্ট হলেও একেবারে নিষ্প্রমাণ নয়_আর কতদূর 
প্রসার যে তার হত পারে, তাও কেউ জানে না।...দেহ-মনের অন্যোন্যসম্বন্ধের 
মাঝে প্রচ্ছন্ন এইধরনের বহু দুর্বোধ রহস্য সুবোধ হয়ে ওঠে, যখন জানি এক 
অন্তর্গ্ঢ় চেতনার আবেশে জীবধাতু তার উত্তরসাধক মনোধাতুর কাছ থেকে 
প্রেরণা পায়; ওই চেতনাই দেহে 'নীব্ট থেকে তার রহস্যময় নিগ্‌ড় সংবেদন- 
দবারা দেহের 'পরে মনের দাঁব অনুভব করে এবং দেহাঁধাষ্ঠত উীন্মাষত 
চেতনার সকল শাসন মেনে চলে ।.-তারপর শেব কথা এই : চিংশান্তকে বিশ্ব- 
মূল বলে মানলে পরে, এক 1দব্যমন ও সত্যসঙ্কজ্পের প্রবেগেই যে এই বিশ্বের 
[বিসাম্ট-এ আর অযৌন্তক মনে হয় না। সৃন্টির মধ্যে যেসব গোলোকধাঁধাকে 
[বচারশশীল মন ত্রম্টার খেয়ালখুীঁশ বলে মানতে নারাজ, তাদেরও একটা যনাক্ত- 
সঙ্গত ব্যাখ্যা মেলে তখন। কেননা, এই দৃম্টিতে সৃ্টির উৎসার্পণী ধারায় 
আমরা দোঁখ আঁচাতি হতে চাতিশীক্তর মল্থর উদয়নের একটা কৃচ্ছ:-তপস্যা। 
সে-তপস্যা কঠিন হলেও সমস্ত বিরোধের পরাভবে জয়স্্রীর প্রসাদলাভও তার 
প্ুব নিয়াত- কেননা মল্থর পাঁরণামের কৃচ্ছুতার ভিতর দিয়েই চাতশাক্ত 
একাঁদন তার স্ব-ভাবের বিপুল সত্য প্রকট করবে। 

1কল্তু সন্মান্রের তত্বকে জড়ের দিক থেকে খুজতে যাই যাঁদ, তাহলে 
পৃকৌন্ত অভ্যপগরমের কোনও নিশ্চিত সমর্থন পাই না। শুধু তা-ই নয়, 
জড়কেই চরমতত্ব বললে প্রকৃতির স্বরূপ ও লীলার কোনও ব্যাখ্যা সম্পকে 
একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। অনাঁদ আঁচাতর গুন্জন অন্ধতমিম্ত্রায় 
সব ঢেকে দিয়েছে-তার আড়ালে লাাঁকয়ে আছে 'ব*্বাবিসান্টর মম্মচাঁরণী 
প্রোত। মনের সাধ্য কি, সে-যবাঁনকা ভেদ করবে! প্রাতিভাসের স্বরূপ এবং 
বীর্য গূহাহিত হয়ে আছে ওই তমোগহনে- বাইরে ফুটছে শুধু মহাপ্রকৃতির 
জড়লপলা। তাই 'নিঃসংশয় তত্জ্ঞানের জন্য চেতন্মর উধর্ব-পাঁরণামের ধারা 
ধরে আমাদের চলতে হয় পেখছতে হয় আত্মজ্যোতির মহাবৈপ্যল্যের সেই 


অব্যাকৃত বশবব্যাকৃতি এবং আঁনদেশশ্য ৩০৯ 


শিরোবিন্দ?ত, যেখানে বিশ্বের অনাদিরহস্য স্বত-উদ্‌্ঘাঁটত। চেতনার এই 
উধ্বায়নও নিঃসংশয়িত। কেননা, গৃহাশায়ী অনাঁদ-চাতিশাস্তর মর্মগহনে 
প্রথম হতে যা নিগ্‌ড় ছিল, পর্বেপর্বে তাকে ফুটিয়ে তোলবার তপস্যা চলেছে 
প্রাকত-চেতনায়_তার উৎ্ক্রান্তির ইতিহাস এই আত্মোল্মীলনেরই ইতিহাস ।' 
স্পম্টই দেখাছ, প্রাণের রাজ্যেও চরমতত্তের এষণা ব্যর্থ হবে। কারণ, প্রাণের 
ব্যাকীতিতে চেতনা অবমানস হয়ে রয়েছে- আমরা মনোময় জীব বলে তার মধ্যে 
দেখি অচেতনা ক বড়জোর অবচেতনার ললা। অতএব বত'মান প্রাণভূমকে 
বাইরে থেকে নাড়াচাড়া করে তার মর্মরহস্যের কোনও সন্ধান পাই না-যেমন 
পাই না জড়ের। তারপর প্রাণের মধ্যে যখন মন ফোটে, তখন তারও প্রাথামক 
পরিচয় প্রকাশ পায় জৈব-প্রবৃন্ততে_দেহ ও প্রাণের নানা বৃভুক্ষা ও দুরাগ্র*হর 
পাঁরতর্পণে, সংজ্ঞা বেদনা কামনা ও প্রোতর সংবেগে। অধ্যাস হতে নিজেকে 
মুক্ত রেখে সাক্ষভাবে এদের দর্শন করা তার সম্ভব হয় না। মানুষের মনেই 
সর্বপ্রথম ফুটে ওঠে বোঝবার জানবার নির্মুক্ত সংজ্ঞানের ওদার্য 'দ"য় গ্রহণ 
করবার একটা আকৃতি । তাই এই মনকে আশ্রয় করেই আত্ম-জ্ঞান ও জগং- 
জ্ঞানের একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। গকন্তু মনও প্রথম বশ্বের বাঁহরঙ্গনেরই 
খবর নেয়_ প্রকৃতির মধ্যে তার নজরে পড়ে শুধু তথ্য আর প্রাক্রুয়া এবং তাহতে 
চলে তত্তের অনুমান, সিদ্ধান্তের প্রকল্প তক: ও জল্পনা । চেতনার রহস্য 
জানতে হলে নিজেকে তার জানা চাই- আত্ম-সন্তা ও আত্ম-পাঁরণামের তত্ত্বকে 
বোঝা চাই 'নাবড় করে। কিন্তু পশুর জশীবনে উীল্মিষন্ত চেতনা যেমন জাীবন- 
যোনি-প্রযত্ণের কবালত, মানুষের মনশ্চেতনাও তেমাঁন জড়িয়ে গেছে নিজেরই 
মননের জালে । অবিরাম বয়ে চলেছে "চিন্তার প্রবাহ, তাথেকে মনের একমহূর্ত 
ছুটি নাই। এমন-কি তার স্বাতল্ত্যও নাই। তার য্ান্ত ও জল্পনার সকল 
আড়ম্বরের আড়ালে রয়েছে নিজেরই মেজাজ ঝেকি সংস্কার ও আশয়ের প্রবেগ, 
রুঁচি- ও পক্ষপাত-দুস্ট নানা প্রবর্তনা, প্রাকৃতিক 'নর্বাচনের একটা স্বাভাঁবক 
প্রবণতা । তার তথাকথিত জাগ্রত-ব্দদ্ধর প্রবৃত্ত ও পাঁরবেশ গোপনে 
ণনয়ন্দিত করে তারাই । অতএব সত্যের নিদেশ মেনে মননকে নিয়ন্তিত করবার 
স্বাতন্ত্য আমাদের নাই-আমরা তাকে চালাই আত্মপ্রকৃতিরই অনুশাসনে । 
কতকটা অনাসন্তভাবে মনন হ'ত সরে দাঁড়য়ে "মনঃশাস্তর খানিকটা গবেষণা 
আমরা কাঁর বটে। কিন্তু তাতে আমাদের কাছে ধরা পড়ে শুধু মনের চলনটাই 
-_ মনের 'বাশস্ট-বৃন্তর উৎস কোথায়, সে-খবর 'থেকে যায় জানার বাইরে । এমাঁন 
করে মনস্তত্বের বহু 1সদ্ধান্তই আমরা খাড়া কার, কিন্তু তবু আমাদের আত্ম- 
স্বরূপ আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকাতির মর্মসত্যের উপর থেকে অন্ধকারের ষবনিকা 
অপসৃত হয় না। 


৩১০ 1দব্য-জশীবন 


রহস্যের আবরণ একে-একে খুলে যায়। প্রথম দর্শনে দেখি, মন একটা সক্ষন্ন 
পদার্থ-তাকে সামান্য-ব্যাকীত অথবা অব্যাকৃত-সামান্য দুইই বলা চলে । অথাৎ 
একাধারে সে প্রকাতি ও বিকৃতি দুইই। মনঃশাক্তর ক্রিয়ায় দেখা দেয় তার 
[বাশম্ট আত্মরূপায়ণ-_ভাবনা বেদনা ইচ্ছা প্রযত্ন সামান্য-প্রত্যয় [িশেষ-দর্শন 
রস ও ভাব প্রভাতি 'বাঁচত্র চিত্তবান্তর আকারে । কিন্তু এই শীস্তই আবার 
[নাক্ক্ুয় হয়ে তলিয়ে যেতে পারে আচ্ছন্ন অসাড়তায়, অথবা সমাহিত হতে পারে 
অবিচল নৈঃশব্দ্যে এবং স্বয়ম্ভু-চেতনার প্রশান্তবাহতায়।...তারপরে দেখি, 
মন তো মনের ব্যাকৃতির উৎস নয়। মনঃশান্তির এক বিপুল প্লাবন বাইরে থেকে 
তার উপরে আছড়ে পড়ে কখনও নবীন কল্পনায় রূপ ধরছে, কখনও 'বশবমনের 
প্রাকৃসিদ্ধ কোনও কল্পরূপকে ফুটিয়ে তুলছে, কখনও-বা অপর মনের ছায়াকে 
সংক্রামিত করছে তার 'পরে। আর মন তাদের সবাইকে গ্রহণ করছে আপন 
ব'লে ।...আরও গভীরে দোখ, আমাদের মধ্যে গৃহাঁহত হয়ে আছে রহস্য- 
নিবিড় এক আঁধচেতন মন-_তাহতে উৎসারিত হচ্ছে 'বাঁচত্র মনন দর্শন সওকল্প 
ও বেদনার প্রবেগ।..তারও পরে দেখি চেতনার উত্তরভামতে এক পরতর মনের 
শান্ত উদ্বেল হয়ে উঠছে, ঝরে পড়ছে এই আধারে ।...সবার শেষে দোখ 
মনোময়-পুরূষকে, মনোধাতু ও মনঃশান্তকে যিনি ধরে আছেন। তাঁর আবেশ 
িধূতি ও অনমাতি ছাড়া তাদের সত্তা এবং ক্রিয়া সম্ভবই হত না। এই 
মনোময়-পুরুষকে প্রথম দোখ “বৃক্ষ ইব স্তন্ধঃ সাক্ষিরুপে। কিন্তু তা-ই 
যাঁদ তাঁর স্বরূপের সবখানি হত, তাহলে মনের ব্যাকীতিকে বলতাম পুরুষের 
'পরে প্রকীতির প্রাতিভাঁসক-প্রবৃত্তর একটা অধ্যারোপ, অথবা পুরুষের কাছে 
উপস্থাপত প্রকীতির একটা বিসান্টি। বিচিত্র ভাবনা-বেদনার কজ্পমায়া গড়ে 
প্রকাতি তাঁর সামনে ধরছে, আর উদাসঈন হয়ে তিনি চেয়ে আছেন তার 'দকে। 
কিন্তু পরে বৃঝি, মনোময়-পুরুষ নিশ্চল উপদ্রস্টার ভূমিকা হতে সরেও 
দাঁড়াতে পারেন। স্বয়ং চত্তবাত্তর উৎস হয়ে তাদের গ্রহণ ক বর্জন করা, 
এমন-কি তাদের বিজ্ঞাতা প্রশাস্তা ও অনুমন্তা হওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব 
নয়। তখনই জানি, সত্তার অন্তর্গঢ মনোধাতুই ধরেছে মনোময়-পুরুষের 
রূপ। আত্মরূপায়ণের আকৃতিতে টলমল তার স্বরূপসন্তা, মনঃশান্ত তারই 
1চাঁতশীন্তর [িভীতি। অতএব পুরুষের তত্বভাব হতেই যে মনোময় ব্যাকীতির 
ণবসৃষ্টি, এ-সিদ্ধাল্ত অসঞ্গত নয়।...কন্তু এইখানে একটা গোল বাধে। 
আরেকাঁদক থেকে দেখতে গেলে আমাদের ব্যান্তমনকে মনে হয় বিশ্বমনের 
একটা ব্যাকৃতি মান্। বিশবমনে যে চিন্তার ঢেউ উঠ্চছে, যে ভাবের ম্লোত 
বইছে, যে সঙ্কল্পের আভাস বেদনার আন্দোলন রূপায়ণ ও রূপবোধের 
আকৃতি জাগছে-ব্যান্তমন তার ধারণ গঠন ও সপ্ণালনের যল্ শ্‌ধদ। অবশ্য 
তারও সাধনাঁসিম্ধ একটা নিজস্ব রূপ আছে-যা তার বিশিষ্ট র্াচ ও ঝোঁকের, 


অব্যাকৃত 'বিশ্বব্যাকীতি এবং আঁনর্দেশ্য ৩১১ 


ব্যান্তগত মেজাজ ও ধাতের বাহন। তাই 'বি*বমনের প্রেরণাও আধারে স্থান 
পায় তখনই, যখন ব্যান্তমনের 'বাঁশম্ট আত্মর্পায়ণের সঙ্গে তা খাপ খায় অর্থাং 
পুরুষের স্বীয়া প্রকৃতি যখন তাকে আপন বলে মেনে নেয়। এমাঁন করে 
ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছে বলে গোড়ার ওই প্রশ্নটা অমীমাধীসতই থেকে 
যায় : এই-মে চিত্ত-পঁরিণামের লীলা, এ কি মনোময়-পুরুষের কাছে বিশ্ব- 
ব্যাপ্ত কোনও শান্তর দ্বারা উপস্থাপিত একটা প্রাতিভাঁসক স্াম্ট মাত্র? না 
পুরুষের আনিরান্ত অথবা আনির্বচ্য স্বভাবের "পরে মনঃশান্তর আরোপিত একটা 
প্রবাশ্তর আন্দোলন ?£ না এ-সমস্তই আত্মার অন্তর্গঢ় স্পন্দস্বভাবের একটা 
সদ্ধরপ--হিল্লোলিত হয়ে উঠছে মনের বূকে 2 এপ্রশ্নের জবাব পেতে হলে 
তাঁলয়ে যেতে হবে বি*বচেতনার গভীর গহনে-_যার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের অখণ্ড 
তত্বরূপাঁট উম্জবল হয়ে ফুটে আছে প্রাকৃত-অনুভবের সঙ্কীর্ণ বন্ধন হত্ুত 
মদন্ত হয়ে। 

ব্যম্টমনের পরে, এমন-ক আবদ্যাশবালিত ব*বমনেরও ওপারে আছে 
(ি*বচেতনার সেই ভূমি- আমরা যাকে বংলাঁছি আধমানস। সেইখানে গেলে কি 
আমাদের সমস্যার সমাধান হবে 2 আঁধমানসের মধ্যে বিবসত্যের একটা অব্য- 
বাহত অকুশ্ঠিত আদ্য-প্রত্যয় আছে। অতএব তার মধ্যে হয়তো পাব বিশ্বের 
আঁদচ্ছন্দের কুণ্গিকা, মহাপ্রকতির প্রথমা প্রেতির কোনও অন্তরঙ্গ পারিচয়। 
একটা কথা অবশ্যই স্পম্ট : সেখানে ব্যাম্ট ও বিশ্ব দুইই এক লোকোত্তর 
পরমার্থসতের আত্মবিভতি, অতএব ব্যাম্টজীবের প্রাণ-মন অর্থাৎ তার প্রকীতি-স্থ 
পুরুষসত্তা যে বিরাট্পুরুষের অংশ-কলা এবং এমনি করে পরোক্ষ অথবা 
অপরোক্ষভাব অনত্তরেরই যে সে আত্মাবভতি-এও অনস্বীকার্য। হয়তো 
অন্ুত্তরের এই জাবাঁবভূতি উপাহত ও অর্চ্ছন্বতব্‌ ওই তার মর্মসত্য। 
কিন্তু এও দেখাছ, জীব নিজেও সে-বিভূতির অন্তত আংাশক নিয়ন্তা। 
বিরাট বা অনুত্তরের যে-কলাকে তার প্রকৃতি গ্রহণ ক'রে জীর্ণ ও ব্যাকৃত করতে 
পারে, তার দেহ-প্রাণমনের আধারে তা-ই শুধ রূপায়িত হয়। অন্ত্তরের 
বিভূতিকে বা বিরাটের অন্তর্গডর সত্যকেই সে প্রকাশ করে, কিন্তু সে-প্রকাশের 
ভাষা তার নিজস্ব_সে তার আত্মপ্রকৃতিরই ব্যঙ্জনা। কিন্তু বিশ্বপ্রাতিভাস 
সম্পর্কে মূল জিজ্ঞাসার উত্তর আধমানস-বিজ্ঞান দিয়েও হয় না। আমাদের 
প্রশ্ন ছিল এই : মনোময়-পরুষের গড়া এই-যে হীন্দ্রয়াবজ্ঞান মনন ও অন7- 
ভবের জগৎ, এ কি তার সত্যকার কোনও আত্মর্পায়ণ, তার চিন্ময় স্ব-ভাবের 
কোনও সত্যের স্বতোব্যাকীতি-সেই সত্যেরই সম্ভাবিত স্ফুরস্তার একটা 
অপাঁরহার্য পাঁরণাম ? না এ শুধু বিশ্বপ্রকীতির একটা বিসৃন্টি বা বিকজ্পের 
উপরাগ তার *পরে ?-তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে সে-জগংকে পুরুষের নিজস্ব বা 
আশ্রত বলা চলে এই অর্থ যে, পুরুষের বীর্যাবশেষ দ্বারা রূপায়িত প্রকাতির 
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'পরেই তার বৈশিষ্ট্যের নিভভ'র। অথবা, মনোজগৎ ?ক [িশ্বাবকল্পনার একটা 
খেলা-_ অনন্তের শাশ্বত নিরঞ্জনসত্তার অনুপাখ্য শূন্যতার ভূমিকায় অবন্ধন 
খেয়ালের ক্ষণিকা শ্ধু 2...সৃষ্টিরহস্যের এই 1তনাট ব্যাখ্যাই প্রামাণ্যের সমান 
দাবি নিয়ে মনের কাছে আসে । মন বুঝে উঠতে পারে না কার দাবকে 
নৈশ্চিত্যের মর্যাদা দেবে কেননা প্রত্যেকের পক্ষে তক্ব্দ্ধর ওকালাঁতি আছে, 
আছে বোধি ও অনুভবের নাজর। আঁধমানসে এসে এ-সমস্যা আরও জটিল 
হয়ে ওঠে। কেননা, অধিমানসী দৃষ্টিতে প্রত্যেক সম্ভাবনার আত্মর্পায়ণের 
স্বতঃসদ্ধ সামথয আছে-_অতএব প্রত্যেকেরই আত্মভাবকে প্রত্যয়াধর্‌্ঢু করবার, 
আত্মবিভাবনার সংবেগে অনুভবের জগত মূর্ত হয়ে ওঠবার স্বচ্ছন্দ 
আধিকারও আছে। 

আঁধমানসে, এমন-কি মনের সকল উত্তরভীমিতেই আতসক্ষয্ন দৈবত- 
প্রত্যয়ের একটা আবর্তন আছে। তার একাঁদকে রয়েছে নিরঞ্জন আত্মস্বর্‌পের 
নৈঃশব্দ্য-ীনর্গণ নার্বশেষ স্বয়ম্ভূ অলক্ষণ স্বপ্রাতষ্ঠ ও আপ্তকাম। 
আরেকদিকে রয়েছে অনন্তবিভাবনী এক বিজ্ঞানশন্তির 1াবপূল স্পন্দন, এক 
অপ্রমেয় চিতিশীস্তর নিবারত সসক্ষা-অজন্রধারায় নিজেকে যে ঢালছে 
বিশ্বের অন্তহঈন রুপায়ণে। আপাতদৃন্টিতে অন্যোন্যবিরুদ্ধ হলেও এ-দুটি 
প্রত্যয়ের মাঝে একটা সাপেক্ষত্ব বা আপূরণের ভাব আছে-এই মনে করে প্রথম 
তাদের সহচার কল্পনা কাঁর। কল্তু শেষপর্যন্ত সেই সহচার উত্তীর্ণ হয় 
সগুণ ও নর্গণের সামানাধকরণ্যে নিগ্ণ-ব্রহ্ম অপুরুষাঁধধ আনর্বচ্য 
অব্যবহার্য অনাঁদ-চল্ময় পরমাথথতত্্, আর সগুণ-বক্ম অনাঁদ-চিন্ময় পরমার্থ- 
তত্ব হয়েও অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন, নিখিল নিরান্ত ও ব্যবহারের শাশ্বত 'নিদান 
আধার ও ভর্তা । নিগ্ণের মধ্যে যাঁদ স্বানূভবের চরম কোঁটকে সমাহত 
কার, তাহলে পেশছই পরম-নার্বশেষের প্রপণ্টোপশম শন্যতায়_শুদ্ধ- 
সম্মান্রের আনর্বাচ্য পরাবর পরম অয়নে। আবার সগহণের মধ্যে যাঁদ অনুভবের 
চরম উল্লাস খশীজ, তাহলে পাই 'দব্-পুরুষের এক পরা কোঁট- এক অনুত্তর 
সর্বগত পুরুষাঁবশেঘষের পরম ধাম, যান যুগপৎ 'বশবাত্বক ও বিশ্বোত্তীর্ণ, 
নাখল-প্রপণ্ের যান শাশ্বত ভর্তা, যাঁর সত্তবতনূর একটি অণু লক্ষকোট. 
ব্রহ্ধান্ডের আশ্রয়, যাঁর আত্মজ্যোতর একটি করণলেখায় অন্পাখ্যসত্তার 
অপতম অমৃতকলায় উদ্দ্যোতিত হয়ে ওঠে অনন্ত প্রপণ্০ের অগণিত 
মাঁণীবন্দুর দীপালি।...আনন্ত্যের এই দাট বিভাব মনের কাছে অন্যোন্য- 
িরোধণ দ;টি পর্যায়। কল্তু আধমানসী চেতনায় উভয়েই সমানভাবে সত্য, 
উভয়ে একই পরমার্থসত্বের দুটি পরম 'বভাব। অতএব এ-দয়ের পিছনে 
কোথাও এক “মহতো মহায়ান্ঃ অনুভ্তরের বৈপুল্য আছে, যার পরম আনন্ত্য 
এ-দুটি বিভাবের শা*শবত উৎস ও আধার । কিন্তু তার স্বরুপ কি? অন্যোন্য- 
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বিরোধের উভয়কোটিই যার মধ্যে সত্য, সে কি এক আঁনর্বাচ্য অনাঁদরহস্য নয় 
_যার এতট,কু প্রত্যয়, এতটুকু আভাস মনেরও অগোচর ? হয়ত কিছ আভাস 
তার পাই-পরম অনুভবের অবর্ণনীয় ক্ষণভঙ্গে। তার অগ্রমেয় বীর্ঘ ও 
বিভুতির একটুখানি ইশারা আছে বুঝি পরাৎপর নোতি- ও হাতি-প্রত্যয়ের 
আবচ্ছেদ পরম্পরায় । আনবচনীয়ের ওই ছায়াপথ ধরেই আমাদের উত্তরায়ণের 
আভষান- কখনও “আস্ত'র আহবানে কখনও-বা 'নাস্তি'র স্তন্ধতায়, কখনও 
আবার দঃয়েরই যুগনদ্ধ প্রত্যয়ের অভঙ্গ ব্ঞ্জনায়। কিন্তু তবু শেষপযন্তি 
মনোভূঁমর উত্তঞ্গ শিখরে পেশছেও দোঁখ, অধরা তেমনন অধরাই থেকে গেল 
--তাকে জানবার কোনও আশবাসও কোথাও অবাঁশম্ট রইল না। 

কিন্তু পরব্রহ্ম বস্তুতই যাঁদ আনির্বচ্য হন, তাহলে তাঁর প্রকাশ ?ি বিস্া্ট 
অথবা বিশ্বের উৎপাত্ত--কিছুই তো সম্ভব হয় না। অথচ দেখাছ বি*ব আছে। 
তাহলে কে সৃষ্ট করল 'নার্বশেষের এই আত্মপ্রাতষেধ, কে ঘটাল এই অঘটন, 
রচল স্বগগতভেদের এই নিরুত্তর প্রহেলিকা ? ঘে রচেছে, তাকে শান্ত বলে 
মানততই হবে। আর ব্রক্ষই যখন সর্বপ্রভব আঁদ্বতীয় পরমার্থতত্, তখন 
শান্তও তাঁহতেই উৎসারিত--তাঁর সঙ্গে তার নিশ্চয় একটা সংযোগ বা আশ্রয়ের 
সম্ব্ধ আছে। কেননা শান্ত যাঁদ বর্গ হতে সম্পূর্ণ বাবন্ত একটা তত্ব হয় 
অর্থাৎ অনুপাখ্যের শা*বত শূন্যতায় ব্যাকৃতির লিখন ফুটিয়ে তোলা যাঁদ 
এক বিশ্বকৃৎ কল্পনার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে একমান্র পরবরহ্ধই আছেন-_ 
একথা বলা সঙ্গত হয় না। বাধ্য হয়ে তখন বিশ্বের মূলে মানতে হয় সাংখ্যের 
প্রকীতি-পুরুষবাদের সগ্োন্র একটা দ্বৈতের ললা। বিশ্বের বিধাতা যে, সে 
যাঁদ হয় শান্ত, এবং ব্রন্মেরই একমান্র শান্ত- তাহলে ব্রহ্ম হতে তাকে 'বাবস্ত 
কল্পনা .করতে গেলে প্রিদ্ষের সন্তা এবং তাঁর সত্তার শান্ত পরস্পরের প্রাতষেধক, 
দুয়ের মাঝে অন্যোন্যাভাবের সম্বন্ধই সত্য" এই অসম্ভব যান্ততে আমাদের 
পেশছতে হয়। ব্রক্ষকে আমরা বলাছ সমস্ত ব্যবহার ও বিশেষণের অতাীত। 
অথচ মায়া বিশবকৃৎ কল্পনারূপে তাঁতেই যত ব্যবহার ও বিশেষণ আরোপিত 
করছে; সুতরাং মায়ার ক্পিত এই আরোপের সাক্ষী ও ভর্তা হতেই হবে 
্হ্মকে।_কিন্তু তারক বেদান্তীর কাছে এ-সিম্ধান্তও অচল। ব্রহ্ম ও মায়ার 
সম্বন্ধকে যদ মানতে হয়, তাহলে তাকে “সদসদ্ভ্যামানর্বচনীয়ম” একটা 
অপ্রতর্য রহস্য বলেই ধরে নিতে হবে। এ-সম্বন্ধকে স্বীকার করবার এত 
বাধা যে, সে যাঁদ বিশ্বরহস্যের অপরিহার্য চরম তত্ব না হত, মানুষের তত্ব- 
জিজ্ঞাসা ও অধ্যাত্ম-অনুভবের চূড়ান্ত প্রত্যয়রূপে সে যাঁদ জোর করে আমাদের 
স্বীকৃতি আদায় করে না নিত, তাহলে হয়তো তাকে পাশ কাঁটিয়েই আমরা 
যেতে পারতাম। কিন্তু তারও তো উপায় নাই। কেননা বশবকে মায়াকীজ্পভ 
বলে মানলেও, প্রত্যকচেতনার কাছে তার আঁস্তত্ব আছে একথা স্বীকার 
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করতেই হবে। কিন্তু প্রত্যকৃ-চেতনা আঁদ্বতীয় সল্মাত্রেরই চেতনা । সুতরাং 
বাধ্য হয়ে বিশ্বকে বলতে হবে আনির্বাচ্য-সতেরই প্রত্যকৃ-অনুভবের ব্যাকৃতি ॥ 
আবার যাঁদ বাল, মায়ার ব্যাকীতি একটা সত্য বিসান্ট, তাহলে প্রশ্ন হবে 
কোন্‌ প্রকৃতির ব্যাকতি সে, কি তার স্বরৃপ-ধাতু £ শূন্য বা অসং তার 
উপাদান--এ সম্ভব নয়। কেননা, ব্রহ্ম ছাড়া আর-কোনও তত্বের কম্পনা করবার 
আধকার আমাদের নাই। আমরা ধরে নিয়োছ, এক আনর্বাচ্য 'নার্বশেষই 
পরমার্থতত্ব। এখন তার পাশে যাঁদ শূন্যকে দাঁড় করাই আরেকটা তত্বরূপে, 
তাহলে সে কি দ্বৈতবাদেরই আর-একটা ভাঁঙ্গ হবে না 2...অতএব সিদ্ধান্ত 
হয়, পরমার্থতত্কে কোনমতেই অবিক্গ্পিত আনর্বচ্য-স্বভাব বলা চলে না। 
যা-কিছ্‌ সৃষ্ট হয়েছে, সে তার আধার এবং উপাদান দুইই। আর পরমার্থ 
সং যার উপাদান, সেও তত্ুত সদ-বস্তুই। শাশ্বত সত্যস্বরূপ ও অনন্ত 
মল্মানত্র 1যাঁন, তাঁহতে তত্বের ভান নয়ে একটা বিরাট অমূল অতত্বের 
আঁবর্ভবই সম্ভব শুধু__একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। একাদক দিয়ে দেখতে 
গেলে ব্রহ্ম অবশ্য আনর্বাচ্য- কেননা প্রতীত কোনও বিশেষণ বা সম্ভাবিত 
িাশেষণের সমাহার দিয়েও তাঁকে বিশোষত করা যায় না। কিন্তু তাবলে 
আত্মাবশেষণেরও সামর্থ্য তাঁর নাই, এ-অর্থে নিশ্চয় তাঁকে 'নার্বশেষও বলা 
চলে না। তাঁত্বক আত্মীবশেষণ-বিসাষ্টর যোগ্যতা নাই পরমার্থসতের, অথবা 
তাঁর পক্ষে স্বয়ম্ভূ আনন্ত্যের আধারে তাঁত্বক আত্মরূপায়ণ কি আত্মস্ফুরণ 
অসম্ভব একথা স্বীকার করব কেমন করে ? 

আঁধমানস-ভূঁম হতে তাহলে এ-সমস্যার নিশ্চিত চরম সমাধান পাচ্ছ না। 
সমাধান খ*জতে এবার যেতে হবে আধমানসের ওপারে, অতিমানস-প্রত্যয়ের 
গভীর গহনে। আতিমানস ধত-চিতের ষুগপৎ দ্যাট 'বিভাব আছে। একাঁদকে 
সে যেমন শাশবত-আনন্ত্যের স্বগতসংবং, তেমাঁন সেই সংঁবতে নির্ঢ় আত্ম- 
ব্যাকীতির 'দব্য সামর্থাও বটে। প্রথম বিভাবাঁট তার আঁধম্ঠান ও পরমপদ; আর 
পদ্বতীয় 'বভাবাঁট তার সন্তার বীর্য, তার স্বয়ম্ভাবের স্ফুরস্তা। স্বগত- 
সংবতের কালাতত শাম্বত প্রত্যয়ের ভূমিকায় তার আত্মস্বরূপের সত্যরূপে 
যা-কছ ভাসে, তার "চন্ময়ী স্বরূপশন্তি তাকেই প্রকট করে শাশ্বত কালের 
কলনায়। অতএব আতিমানস অনুভবে ব্রক্ম অবিকাজ্পত অনির্বাচ্য তত্ব বা 
সর্বাবশেষণের প্রাতষেধ নন। আনন্ত্যের স্বরৃপ-প্রত্যয় অক্ষর-সত্তার নিরঞ্জন 
স্ব-ভাবে আপ্তকামের অখন্ডমাহমায় স্তন্ধ হয়ে আছ্ছে, তার সকল বার্ধ 
[নিঃশেষিত হয়ে গেছে অপাঁরণামী শাশ্বত স্ব-ভাবের নির্বিকল্প আত্মসমাহিত 
চেতনায় ও অপ্রচ্যত স্বয়ম্ভাবের অননদ্বেল আনন্দে- এইমান্র রন্ষের সমগ্র তত্ব 
নয়। সত্তার আনন্ত্যের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে শান্তরও আনন্ত্য। অতএব ব্রন্গে 
যাঁদ শাশ্বত প্রশম ও বিশ্রান্তি থাকে, তাহলে সেইসঙ্গে থাকবে শাশ্বত কাত 
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ও বিসাৃন্টিরও সামর্থয। কিন্তু তাঁর কৃতি হবে আত্মানষ্ঠ, শা*বত অনন্ত 
উপাদান বলে কিছুই থাকতে পারে না। তাঁকে ছেড়ে আর-কোথাও সৃ্টির 
আধার আছে- এ-দর্শন একটা বিকল্প মান্। বস্তুত সাঁষ্ট সম্ভব তাঁকে 'নামত্ত 
এবং উপাদান করেই-_তাঁর সন্তার বাহর্ভৃত কিছুকে আশ্রয় করে নয়। তাঁর 
অনন্ত বীর্যকে আবিকল্পিত স্থাণত্বে অথবা 'নার্বকার উপশমে সমাহিত শাস্ত- 
রূপেই শুধু কল্পনা করতে পার না; তার মধ্যে নিশ্চয় সত্তা ও তপোবীর্ষের 
অন্তহশন সামর্থযও থাকবে- অনন্ত চেতনায় অবশ্য সম্পুটিত থাকবে স্বারাঁসক 
আমাদের প্রত্যয়ে তারা সদ্ভূত শীন্তর 'বাঁচন্ত্র বিভাসরূপে দেখা দেব, অধ্যাত্ম- 
বোধে ফুটবে সত্যেরই পাঁরস্পন্দের বহুধাস্ফুরিত বীর্য হয়ে, রসচেতনায় ধরা 
দেবে তার স্বর্পানন্দের বিচিত্র সাধন ও বিভঙ্গরুপে । সৃষ্টি তখন হবে আত্ম- 
রুপায়ণ মানত অর্থাৎ অনন্তের অন্তহাঁন সম্ভাবনার খতম্ভরা বিভাবনা। কিন্তু 
প্রত্যেক সম্ভাবনার পিছনে আছে সত্তার সত্য, সদ্রূপের তত্তভাব__কেননা সত্যের 
আঁধম্ঠান ছাড়া ভাবের কল্পনাই অসম্ভব। অতএব প্রকাশের লীলায় সদ্রুপেরই 
একাঁট অনাদতত্ব আমাদের প্রত্যয়ে ধরবে পরাৎপর দব্য-পুরুষের অনাঁদ- 
চিন্ময় বিভাবের রূপ এবং তাহতে উৎসারিত হবে তার নিরূঢ ষত সম্ভাবনা, 
অন্তগর্তঢ় যত উচ্ছলন। তারাই আবার সৃস্টি করবে অর্থাৎ অব্যন্ত আশয় হতে 
উৎক্ষিপ্ত করবে নিজের সার্থক রূপায়ণ, আত্মবর্যের ভীতি ও স্বগত ক্রিয়া- 
পাঁরণাম এককথায় তাদের আত্মসত্তাই ফুটিয়ে তুলবে তাদের স্বরূপ এবং 
স্বভাব।...সৃম্টিব্যাপাররের এই হবে পূর্ণাঙ্গ পারচয়। কিন্তু সৃভ্টিব্যাপারের 
অখন্ড রপুটি আমাদের মন চেনে না, সে দেখে শুধু ভূত-অর্থে ভব্য-অের 
রহস্যময় রূপায়ণ। এর পিছনে যে পূর্ণসত্যের একটা তাগিদ আছে, ভব্যকে 
সমর্থ ক'রে ভূতে রূপান্তারত করবার অনাঁতবর্তনীয় একটা প্রোত আছে-_ 
তা আমাদের অনুমান কি কঙ্পনায় এলেও 'নশ্চিত অনুভবের এলাকায় আসে 
না। প্রাকৃত-মন দেখে ভূতার্থকে, ভব্যার্থ তার কাছ গবেষণার বস্তু । সম্টির 
পারস্পন্দ ও রূপায়ণের মূলে আছে যে অদ্ট নিয়াতর নিগন্ঢ প্রবর্তনা, তার 
দব্যদর্শন হতে সে বাচত। কেননা বিশবভুতের পুরোভাগে রয়েছে বহুমুখী 
শান্তর অনুকূল সঙ্গমদ্বারা 'বাচন্র পাঁরণামের একটা বাঁহরগ্গ প্রশাসন মাত্র। 
এক বা একাধক অন্তরঙ্গ নিয়ামক কোথাও যা্দ থেকে থাকে, আবিদ্যার 
যবানকায় তারা আমাদের কাছে আড়াল হয়ে আছে। কিন্তু আতমানসী দাঁন্টির 
কাছে বীজপ্রদ তার রূপ সুব্য্ত_-এমন-ক তাঁর 'নরুঢ় প্রোতিই তার দর্শন 
ও অনুভবের মর্মসত্য। আঁতমানসী 'বসাষ্টর লীলায়নে ভব্যার্থের সঙ্গে 
ভূতার্থের সম্বহ্ধ কজ্পনার বিষয় নয়--এক অথণ্ড-সমাহারের আবচ্ছেদ্য স্পন্দ- 
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বৃত্তরূপে তারা নিজেরই মধ্যে সেখানে বহন করছে তাদের আঁদ-প্রবর্তনার 
অনাতিবততন৭য় প্রবেগ। অতএব তাদের সমগ্র বিসৃন্টি ও পাঁরণামকে জাড়য়ে 
সেখানে পাই সত্যের সেই অখণ্ডর্প- সর্বসংএর পর্ব্য ব্রতরূত্প তাঁর সার্থক 
রূপায়ণে ও বীর্ধযাবভূতিতে যাকে তারা ফুটিয়ে তুলছে 1বি*বভাবনায় । 

অধ্যাত্ম-অনুভবের চরম নিবিড়তায়, আবকাজ্পিত প্রত্যয়ের পরম ব্যঞ্জনায় 
ব্রহ্মকে আমরা বোধিচেতনায় প্রত্যক্ষ কার শা*বত-অনন্ত সত্তা চৈতন্য ও 
আনল্দরূপে। অধিমানস এবং মানস প্রত্যয়ে এই অখণ্ড ভ্রিপুটীকে 'তিনাঁট 
স্বয়ম্ভূ-বিভাবে বিশ্লিষ্ট এমন-ীক 'বাঁবক্ত করাও অসম্ভব নয়। তাই সেখানে 
কখনও শাশবত অহেতুক আনন্দের আবামশ্র অনুভবে নেমে আসতে পারে 
সর্বনাশের অনুপম মাধূরচেতনা 'বিহবল-মৃছিতি, সত্তা অবলযপ্তপ্রায় হয়ে 
যেতে পারে তার আবেশে । তেমাঁন কখনও 'নাবশেষ-চৈতন্যের শনত্র- 
জ্যোতির্ময় পরম 'রক্ততা, কখনও-বা চতুচ্কোটাবানর্মক্ত পরমার্থসতের 
নরুপাখ্য শূন্যতা তাদাত্ম্যবোধের প্রলয়ঙ্কর স্তন্ধতা এনে দিতে পারে আমাদের 
মধ্যে। আতমানস প্রতায়ে কিন্তু এই 'তিনটিতে এক অখণ্ড-ন্িপুটশী রচিত 
হয়, যাঁদও তার মধ্যে একাঁট বিভাব পুরোধা হয়ে আপন িন্ময় 'বিভীতিকে 
ফুটিয়ে তুলতেও পারে। কেননা, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কতগুলি মৌল 
বিভাবের অথবা স্বগত আত্মরূপায়ুণর সমাহার আছে-অথচ সমগ্রভাবে তারা 
এক 'নার্বশেষ অদ্বয়ন্রপুটীতে অন্বৃস্ত রয়েছে ।..দব্য-পুরুষের স্বরৃপা- 
নন্দের মৌল-বিভূতি হল ভাব উল্লাস ও কান্তি। স্পন্টই দেখতে পাচ্ছি তাঁর 
আনন্দ এই ধাতুতে গড়া, এই তার স্বভাব। ভাব উল্লাস ও কান্তি ব্রহ্মসত্তায় 
আরোপত বাঁহরঙ্গ উপাঁধ মান্র নয়, অথবা তাঁর অনুমত পরকীয় ধর্মের 
বিসৃষ্টও নয়। তারা যেমন তাঁর স্বরূপসত্য--তেমান তাঁর চৈতন্যের সহজ- 
ধর্ম তরি সম্ধিনী-শাক্তর বীর্য। তেমাঁন তাঁর 'নাঁবশেষ-চৈতন্যের মৌল 
বিভতি হল প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্প। অনাঁদ চিৎশাক্তর সত্য এবং বীর্য তারা-_ 
তারই স্ব-ভাবে নিরূঢ় হয়ে আছে। আবার 'নার্বশেষ সন্মাত্রের চিন্ময় মৌল- 
িভাঁতিতে এই নির্‌ট স্ব-ভাবের ব্যঞ্জনা আরও পারস্ফুট হয়ে ওঠে। তারা তাঁর 
আত্মপ্রকাশের আঁবকাঁজপত আঁধন্ঠান, তাঁর স্বাঁবমর্শের 'সম্ধ উপাদান-অ'মরা 
যাকে জান আত্মা ঈশ্বর ও পুরুষর্পী ভ্রিপটী-শাক্তি বলে। 

ব্রন্মের আত্মবভাবনার ধারা ধরে িছুদূর এগয়ে গেলে দেখ, তাঁর এইসব 
বৈভব বা এ*বধেরি প্রত্যেকাটর আদ্যচ্ছন্দে আবার একাঁট করে '্রিপুটশী আছে। 
তাঁর জ্ঞান ফোটে জ্ঞাতা-জ্বেয়-জ্ঞানের ব্রিধারায়। প্রেম দেখা দেয় আশ্রয়-বিষয়- 
রাঁতর ভ্রিভঙ্গে। ঈশনা লক্ষ্য ও 'সিদ্ধিতে সার্থক হয় তাঁর সত্যসঙ্কম্প। ভোস্তা 
ভোগ্য ও ভুঞ্জনের ন্ত্িবেণীতে ফোটে তাঁর উল্লাসের 'নিরবাচ্ছন্ন অনাদি উদ্বেলন। 
আত্মস্বরূপের প্রকাশেও দেখা দেয় এমানতর ব্রিপুটীঁর অব্যভিচরিত বিভাবনা 
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_বিষয়ী-আত্মা ও বিষয়-আত্মার মাঝে স্বগত-সংবৎ হয় 'বষল্প-বিষয়র 
সামরস্যর্পণী সেতু-আত্মা। 'নার্বশেষ আনন্ত্যদ্বারা অধন্টাধত হয়ে আছে 
তাঁর বহুভাঁঙ্গম এই আত্মীবভাবনা- যাকে বলতে পার তাঁর চিন্ময় মূলা 
প্রকৃতি । এই মূলা প্রকৃতি হতে ব্যাকৃত হয়__সন্তার আশ্রয়ে সম্বন্ধতত্বের সার্থক 
ব্যঞ্জনা, চিৎ-শান্তর চিন্র-পারণাম, সং-চিৎ-আনন্দ ও শান্তর অপরূপ রূপোল্লাস, 
অসামের খতাবরণী চিন্ময় মহাশাক্তর বি*বতোমুখী ছন্দোময় প্রবৃত্তি ও আত্ম- 
রুপায়ণের অকুশ্ঠিত প্রেরণা। তার ফলে সম্ভুূতির' অন্তস্তল হতে উৎসারিত ও 
আকারিত হয় ভূতার্থের বিশ্রহ। আঁতমানসের একরস-প্রত্যয়ে বিধৃত রয়েছে 
স্বাভব্যক্তির এই স্বতঃাঁসম্ধ সামর্ধয7_অথণ্ড সত্যের আশ্রয়ে খণ্ডসত্যসমূহের 
নৈসার্গক ব্যঞ্জনা সেখানে এক মহাসমন্বয়ের ছন্দ খুজে পেয়েছে। আঁতি- 
মানসের মধ্যে আরোপ নাই, নাই সৃম্টির স্বৈরাচার, খণ্ডভাবনার পাঁরকর্ণতা 
বা স্বতোব্যাহত বৈধ কি বৈষম্য । এসব দেখা দেয় আঁবদ্যাচ্ছন্ন মনের মধ্যে । 
মনোভূমিতে আমাদের আত্মচেতনা সীমিত ও সঙ্কুচিত। তাই বস্তুত যা-আঁবিভন্ত 
তাকে বিভক্তবং দর্শন করা এবং বিভক্ত জেনেই তার তত্ানুসন্ধান করা, তাকে 
হাতের মৃঠায় এনে ভোগ করা অথবা তাকে কবলিত করবার চেষ্টায় তারই 
কবালত হওয়া-এই তার নিয়াতি। অথচ মনের এই আবদ্যাধ্মায়িত চেতনার 
শপছনেই জবলছে চৈত্যপুরুষের অভগস্সার আগুন । তান চান সেই সত্য জ্ঞান 
শান্ত ও আনন্দের অপরোক্ষ অনুভব-যা ওই আবিদ্যাচ্ছম্ন মনোবৃস্তরও 
আধিচ্তান। আবার চৈত্যপুরুষের এই আকৃতি যে মনের মধ্যেও সন্গারত 
হবে, এও তার 'নয়াত। যে পরমার্থসতে জগতের সত্য প্রাতিষ্ঠা, জীবের 
চেতনা যে-অখন্ডচৈতন্যের স্ফুলঙ্গ মান্র, যে পরমা শান্তর মহাকুণ্ডলশী ভূতে- 
ভূতে কৃণ্ডলিত শান্তর উৎস, যে-আনন্দের 'হল্োল হদয়ে-হ্‌দয়ে দোলায় 
বেদন-দোলা-_-তার সমহপ্রত্যয়ের মধ্যে অবগাহন করবার আকুলতা জাগে এই 
মনেই এবং তার অনুভবও সে পায় নিজের অতলগহনে তাঁলিয়ে গিয়ে । চেতনার 
এই-যে সঙ্কোচ এবং প্রসার, নিজেকে হারয়ে আবার যে তাকে এমাঁন কর 
খংজে পাওয়া-_এও চিৎপুরুষেরই স্বাবমর্শের লঈলা, তাঁর আত্মাবভাবনার 
উল্লাস। কখনও-কখনও স্বরূপ-সত্যের 'বিরোধিরূপে প্রাতিভাত হলেও, 
সাঁমিত চেতনার প্রত্যেক ব্যাপারে এক দিব্য-প্রাতিভার অন্তর্গঢ় অথচ আত- 
বাস্তব দ্যোতনা আছে। তাদের সীমার সঙ্কোচও অনন্তেরই একটা সত্য- 
[িভূতি অথবা ভব্য-রূপ প্রকাশ করে। মনের কুণ্ঠিত পাঁরভাষায় এই হল 
আতিমানস-প্রত্যয়ের যথাসম্ভব পারচয়। বিশ্বের সব্তত এক অখন্ড-সত্যের 
দর্শনকে সেপ্ররত্যয় এমানি বাজ্ময়ে আমাদের কাছে বিবৃত করবে সৃষ্টির 
রহস্য, ি*ব ও ব্যাক্তুর জীবনায়নের তাৎপর্য বাণীর বাণার এই ঝত্কানেই 
রাণত হবে। 
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অথচ ব্রহ্ম যে নার্বশেষ আনরুস্তস্বভাব-_এও অনস্বীকার্য, কেননা 
আমাদের অধ্যাত্-অনুভবেই এ-ধারণার সমর্থন রয়েছে। বিশ্বভূতকে আতি- 
মানস-দৃম্টিতে দেখতে গেলে এই নার্বশেষ আঁধম্ঠানের কথা ভুললে চলবে 
না, কারণ ব্রক্মভাবনার এও আরেকটা দিক। বিশেষ-কোনও উপাধি বা উপা- 
ধির সমচচয় "দিয়ে ব্রহ্কে যেমন সীমিত কি 'বাঁশম্ট করা যায় না, তেমাঁন 
আবার 'নার্বকল্প সন্মাত্রের আনর্বাচ্য শূন্যতাতেও তাঁকে পর্যবাঁসত করা যায় না। 
বরং তাঁকে বলা চলে সকল বিশেষের আধার এবং উৎস। আঁনরুক্ত- 
স্বভাবই তাঁর সত্তার আনন্ত্য ও শাক্তর আনন্ত্য উভয়ের স্বাভাবক এবং 
অপাঁরহার্য আশ্রয়। ব্যান্ট অথবা সমাম্টতৈে বিশেবকোনও রূপায়ণ তাঁর 
নাই বলেই, অনন্তর্পে সর্বময় হয়ে তান প্রজাত হতে পারেন। ব্রক্গস্বরূপের 
এই আনর্বাচ্যতা আমা্দর চেতনায় ফুটে উঠে 'নরোধ-াসাদ্ধজাত নোত- 
প্রত্যয়ের চরম 'বশেষণের পরম্পরায় । তার ফলে আমরা পাই 'িনগ্ণ ব্রহ্ষকে 
-বিনি অক্ষয় অব্য় স্থাণ্্‌ আত্মা, অলক্ষণ নিরঞ্জন “একং সৎঃ, অপুরুষাঁবধ 
'নিম্কল 'নাঁক্কুয় পরম-নৈঃশব্দ্য, আবিজ্ঞেয় আনর্বচনীয় অসং। আবার এঁদকে 
তান সর্বাবধ বিশিষ্ট-ধর্মের উৎস এবং নিজ্কর্ষ। তাঁর সম্ভূতি-স্বভাবের 
এই সত্যই আমাদের চেতনায় ফোটে অশেষকল্যাণগহণবাহী হীতি-প্রত্যয়ের চরম 
বিশেষণের দাীঁপালিতে- অনিরন্ত-স্বভাব হয়েও নির্যান্তর উচ্ছলতায় সেখানে 
তাঁর কাপণ্য নাই। কারণ এও সত্য : আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত, সগণ ব্রহ্মই 
“একং সৎ থেকেও বহরূপে হয়েছেন প্রজাত। অনন্ত অনুপম পুরুষাঁবধ 
[তান--নাখল পুরুষ ও পৌরুষেয়-সত্বের উৎস এবং আশ্রয় [তিনিই ভূত- 
ভাবন, 'তানই শব্দব্রক্ষ_বিশ্বের সকল কর্ম ও প্রবৃত্তর শাস্তা ও বিধাতা । 
তাঁকে জানলেই সব জানা হয়। তাঁর হীত-প্রত্যয়ের সঙ্গে আছ্ছে নোত-প্রত্যয়ের 
সাষুজ্- কারণ আতমানস অনুভব অখণ্ড অদ্বয়তত্রকে অন্যোন্যব্যাবৃত্ত 
দুটি পক্ষে খান্ডত করা কখনও সম্ভব নয়। এমন-কি দুটি দর্শনকে দুটি 
পক্ষ বলাও বাড়াবাঁড়। কেননা, পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে বলে 
তাদের সহভাব অথবা একীভাব পরমভাবেরই শাশ্বত সত্য-তাদের নির্‌ঢ 
বীর্যের অন্যোন্যসঞ্গমেই প্রারতীষ্ঠত রয়েছে অনন্তের আত্মীবভাবনার এম্বর্য। 

আবার সগুণ-নিগ্গণকে পৃথকভাবে অনুভব করাও একটা নিছক 'বিভ্রম 
বা আবদ্যার বিজ্‌দ্ভণ নয়__কেননা অধ্যাত্মসাধনার রাজ্যে তারও একটা বিশেষ 
প্রামাণ্য আছে। অবরোহের ধারা বেয়ে জড়ভুতে বিসৃন্টির পর্যবসান হল, 
আবার আরোহক্রমে আঁচাত হতে শুরু হল তার উত্তরায়ণের আভষান। এই 
আরোহ-অবরোহের লালায় ব্যক্ত-সামান্য অথবা অব্যক্ত-প্রকৃতির ছন্দে মহা- 
শাক্তর হৃদয়ে নিরন্তর যে-আন্দোলন, আমাদের অধ্যাত্মচেতনায় সেই হ-. 
স্পন্দনের প্রাতাঁবম্ব পক্ড় পরমার্থসতের সাঁবশেষ আর নার্বশেষ দাট 


অব্যাকৃতি বিশ্বব্যান্কীত এবং আঁনদেশ্য ৩১৬৯ 


বিভাবে। আমাদের কাছে যে-বভাব নোতবাচক, তার মধ্যে আছে অনন্তের 
আত্মীবশেষণের সঞ্চোচ হতে নির্মন্ত অকুণ্ঠ স্বাতন্য্যের ব্যঞ্জনা। তার অনু- 
ধ্যান ও উপলাব্ধতে আমাদের অন্তর্গঢ় চিৎস্বভাবের বাঁধন খসে যায়, প্রম্াক্তর 
অনুভবে আমরাও পাই অতন্দ্রুত ঈশনার আঁধকার। ানার্বকার আত্ম- 
স্বরূপের প্রত্যয়ে একবার সমাহিত হলে কি তার স্পর্শ নিয়ে এলে, অন্তরের 
অন্তরে প্রকীতিকজ্পিত উপাধির সব গ্রাল্থ শিথিল হয়ে খসে পড়ে। এই হল 
'নিত্যে প্রতিষ্ঠার অনুভাব। অথচ লীলার দক 'দয়ে ওই দ্ধ স্বাতল্তয 
চেতনায় মাহেশ্বরী সৃম্টির অবন্ধন সামর্থ্য ফুটিয়ে তোলে। আবার সে- 
সৃন্টির উল্লাসকে প্রত্যাহৃত ক'রে প্রমূক্ত সত্যধৃতি ব্যাহাতিমন্ত্রে উৎসার্পণী 
সৃম্টির নবায়নে স্তরে-স্তরে আপনাকে বিকাঁসত করতে পারে। 'নার্বশেষ 
রক্ততার এই স্বাতল্ম্য চিংস্বরূপের খতময়ী সম্ভাতির অনন্ত বৌচন্র্যকে দেয় 
সার্করুপ। অবন্ধন বলেই তিনি আত্মকজ্পিত নিয়াত বা খতায়নের বন্ধন- 
জালের কুশলী শিল্পী । 'নার্বশেষ নৌত-প্রত্যয়ের অনধ্যান ও অনুশীলনে 
ব্যাক্তর মধ্যেও 'বি*বরূপের এই লীলা-স্বাতন্ল্য সংক্রামত হয়। তাই আত্ম- 
[বিভাবনার এক পর্ব হতে উত্তর পর্বে উত্তীর্ণ হবার কৌশল তার আধগত হয়। 
অতএব মানস হতে আতিমানস আভযানের বেলায়, মহাপাঁরানর্বাণের গহন 
অনুভবে মনোময়ী চেতনা ও অহন্তার প্রলয়ে চিত্তবিমনান্তর পরমা প্রশান্তিকে 
আস্বাদন করা আতিমানসঈ সিদ্ধির শুধু অন্কূল নয়-বলতে গেলে অপার- 
হার্য সাধন। চেতনার যে উত্তুঙ্গ অন্তারক্ষলোক থেকে ব্যক্তসতের আরোহ 
ও অবরোহের সোপানমালা করামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়, যে-ব্যাপ্তিচেতনা সাধকের 
মধ্যে লোক হতে লোকান্তরে উত্তরণ ও অবতরণের স্বচ্ছন্দ আঁধকার এনে দেয় 
-তাকে পেতে হলে নিরঞ্জন আত্মস্বরূপের নৈঃশব্দ্যে অবগাহনই তার একমান্র 
ভূমিকা। পরমার্থসতের আঁদাবভাব ও আদ্যশাক্তর যে-কোনও একাঁটকে 
বাঁবন্ত তাদাত্ম্যভাব দ্বারা সম্পূর্ণ অধিগত করবার সামর্থ্য অনন্তের চেতনায় 
নিরূঢ় হয়েই আছে। কিন্তু একট ভাবকে চরম ও পরম মনে করে চিন্তের 
সমস্ত ভাবনাকে তার মধ্যে গুটিয়ে রাখবার সঙকণর্ণ প্রয়াস সে-অনুভবে নাই-_ 
যেমন আছে প্রাকৃত-মনের মধ্যে, কেননা তাতে অনন্তের 'বাঁচন্র বভাব ও 
শাক্তর অখণ্ড অনুভবের সাধনা ব্যাহত হয়। 'এই 'বিবিক্ত অথচ অবিরদ্ধ 
অনুভব আঁধমানস-্রত্যয়ের স্বর্প॥ সে চায় অনন্তের প্রত্যেকাট বিভাবকে 
প্রত্যেকটি শীক্তকে ভব্যার্থের প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনাকে স্ব-তল্ল 'সাদ্ধির মর্যাদা 
শদতে। কল্তু আতিমানসণ চেতনায় যে-কোনও সময়ে ষে-কোনও ভূমিতে ফোটে 
নাখিলের অখণ্ড একত্বের চন্ময় অনুভব, যে-কোনও বিভাবের পূর্ণতম 
1সাম্ধতেও থাকে ওই অদ্বৈতানুভবেরই 'নাবড় ব্যঞ্জনা। প্রত্যেকটি ভূমির 
স্বারসক আনন্দ বীর্য ও সার্থকতার অখণ্ড সংঁবৎ সেখানে অব্যাহত রয়েছে 
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বলে নোতি-ভাবনার পারপূর্ণ-স্বীকৃতিতেও ইতি-ভাবনার সত্য 'নিরাকৃত হয় 
না। এই সর্বাধার একত্বের চেতনা আঁধমানসেও আছে, নইলে ভাব হতে 
ভাবান্তরে সংক্রমণের স্বাচ্ছন্দ্য তার থাকত না। ব্যাবহারিক মনের জগতে 
সর্বাবভাবের একত্ববিজ্ঞান লুপ্ত হয়ে চেতনার মধ্যে দেখা দেয় অন্যোন্যাবাবিক্ত 
ইীত-প্রত্যয়ের মূঢ আভাঁনবেশ। কিন্তু সেখানেও মনের আঁবদ্যার মধ্যে, তার 
এঁকান্তিক আঁভনিবেশের আড়ালে অখণ্ড-ভাবের তত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে। তাই 
বোধিজাত গহনপ্রত্যয়ের আকারে অথবা এঁতদাত্্ম্যর ভাবনা ও বেদনায় কখনও- 
কখনও তার আভাস ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু চিন্ময় মনে এ-অনুভব 
সাধকের নিত্য সহচর । 

পরমার্থ-সতের মধ্যে নাহত রয়েছে সর্বগত ব্রহ্মের সমস্ত 'বিভাবের 
মর্মসত্য। এমন-কি যে-আঁচাতর বিভূতি বা বীর্যকে শাশ্বত চিল্ময় তত্বের 
প্রাতষেধ অথবা একান্তাঁবরোধ প্রত্যয়রূপে কল্পনা করি, তাও বিশবচেতন 
স্বয়ম্প্রজ্ঞ অনন্তস্বর্ূপের স্বগত-সত্যের একটা আভব্যান্ত। বিচক্ষণের 
দৃষ্টিতে আনন্ত্যের যে-শাক্ত চেতনাকে আত্মবিস্মাতর অতলে তলিয়ে 'দয়ে 
আত্ম-সংবৃত্তর সম্মূড কুণ্ডলী রচে, তা-ই আঁবদ্যা। তার গভীর গহনে 
কিছুরই প্রকাশ নাই, অথচ অপ্রতর্য সন্তা নিয়ে আছে সবই এবং যে-কোনও 
মূহূর্তে অনিবচনীয় অব্যক্তের স্বাপ্ত ভেঙে জেগে উঠতেও পারে। চেতনার 
উত্তৃঞ্গ ভূমিতে, এই অন্তহীন বরাট যোগানদ্রা আমাদের মধ্যে জাগায় অন্ন্তর 
আঁতিচেতনার প্রভাস্বর প্রতায়। আবার সন্তার আরেক কোঁটতে দোঁখ, 
শনজের মধ্যে আত্মস্বরূপের বিরোধী ভাবনাকে অবভাঁসত করবার সামর্থযরূপে 
তের মধ্যে এই তামন্তরা অসন্তার অতল গহন হয়ে দেখা দিয়েছে অচেতনার 
অব্যক্ত অমানিশার্পে_ যার মত অসাড়তায় সংীবতের আন্তিম স্ফ্ালঙ্গ 
[নরবাপত। অথচ সং-চিং-আনন্দের সকল বিভূঁতির উন্মেষও এতেই সম্ভা- 
ধিত। কিন্তু সে-সম্ভাবনা রূপ নেয় অল্পে-অল্পে_ ভ্রুণের বিলাম্বত লয়ে। 
ধীরে-ধীরে সে আত্মর্পায়ণের দল মেলে-তার মধ্যে আত্মস্বভাবের প্রাতি- 
কৃলতাও অসম্ভব নয়। এক অন্তর্গ় সর্বসন্তা সর্বানন্দ ও সর্ববিদ্যার বিলাস 
হয়েও সে মেনে নেয় আত্মবিস্মীতি আত্মস্কোচ ও আত্মবিরোধের শাসন : এবং 
অবশেষে তাকে পরাভূত করে হয় সর্বজয়ী। জড়বিশ্বের নাঁখল জবড়ে এই 
আঁচাত ও আঁবদ্যার লশলাই আমরা দোখি। একে চিং-সন্তার একান্ত প্রাতি- 
ষেধ বলতে পার না_-বরং শাশ্বত অনন্ত সন্মাত্রের অন্যতম 'বভূতি ও সাধন 
বলেই মানি। 

এইবার দেখতে হবে বিশ্ব-ভাবের অখণ্ড-দর্শনে বিশ্বের চিন্ময়-বিধানের 
কোন্‌ বিশেষ পর্বে আবদ্যার স্থান। আমাদের সকল অনুভবই যাঁদ 
একটা অধ্যা'রাপ বা ব্ল্ে কালপত একটা অবাস্তব খেয়াল হয়, তাহলে ব*ব 


অব্যাকৃতি বিশ্বব্যাকৃতি এবং আনদেশ্য ৩২১ 


বা জীবের জীবন স্বভাবতই হবে একটা আবদ্যার খেলা। তখন সত্যকার 
বিদ্যার স্থান হবে একমাত্র ব্র্ষের আনর্বাচ্য স্বগত-সংঁবতে। যাঁদ বাল : 
কালাতাত-সম্তার সাক্ষী চেতনার ভূমিকায় 'বি*ব কালাবাচ্ছন্ন প্রাতভাসক 
বিসৃন্টি; সৃম্টি কোনও তত্তভাবের স্ফূরণ নয়এ শুধু স্বতঃপারণামনী 
প্রকৃতির স্বৈরলীলা_তাহলেও তো তাকে অধ্যারোপই বলতে হবে। 
সৃন্টিকে জানতে গিয়ে আমরা তখন জানব শুধু আঁচরস্থায়শ সম্তা ও চেতনার 
একটা সামায়ক 'বিকল্পনাকে। তাকে কিছুতেই তত্দর্শন বলব না, বলব 
শা*বত-অনুভবের আকাশে ভেসে-যাওয়া সান্দদ্ধ সম্ভাতির একটা ছায়াদর্শন 
মান্র। কিন্তু বি*ব যাঁদ ব্রক্গতত্বের স্ফুরণ হয়, ব্রহ্গসত্বের আবেশ যাঁদ হয় 
তার আত্মভাবের হেতু, ব্রদ্মের সর্বাবগ্াহতা যাঁদ হয় তার উপাদান তাহলে 
বিশবও তো ব্রন্মেরই মত সত্য। তখন জীবভাব ও জগংভাবের সংঁবংও 
স্বরূপত অনন্ত আত্মীবজ্ঞান ও সর্বাবজ্ঞানের চিন্ময় বিলাস। আঁবদ্যা তখন 
সেই চিদ্বলাসের একটা গৌণবৃত্ত-_একটা আচ্ছন্ন অথবা সঙ্কুচিত প্রত্যয়। 
আপাতদৃম্টিতে একটা উল্মিষন্ত জ্ঞানের অপূর্ণ ও খাশ্ডত লাীলাই চোখে 
পড়বে তার মধ্যে, যাঁদও তার অন্তরে ও অন্তরালে থাকবে পাঁরপূর্ণ আত্ম- 
সংঁবৎ ও সর্বসংবতের নিগৃ্ঢ় আবেশ। আঁবদ্যার এ-প্রবান্ত হবে একটা 
সামায়ক প্রাতিভাস মান্রএকে কিছুতেই বি*ব-ভাবনার 'নামস্ত এবং উপাদান 
বলা চলবে না। আবিদ্যার অনাঁতবর্তনীয় চরম সার্থকতা ঘটবে চিৎস্বরূপের 
নর্মুক্ত উদয়নে। সে-উদয়ন বিশ্ব হপ্তি বিশেবাস্তর আত্মসংবিতের আঁব- 
কম্পতায় নয়, কিন্তু এই বিশ্বেরই মধ্যে আত্মবিজ্ঞান ও সর্বাবিজ্ঞানের সম্যক 
পরিস্ফরণে। 

আপান্ত হতে পারে : আতমানস-প্রত্যয়ই বা কেন সত্যের চরম পাঁরচয় 
হবে ? মানস ও আধমানস ভূমি হতে অখণ্ড-সাঁচ্চদানন্দের অনুভবের মধ্যে 
আতমানসী চেতনা তো একটা অন্তারক্ষলোক মান্র। তারও পরপারে র*য়ছে 
চিৎ-প্রকাশের অনুভ্ঙ্গ কত ভূমি, যার মধ্যে বহুভাবনায় একত্বের সমাবেশই 
সন্তার মর্মপারচয় নয়। বরং আত্মসমাহত তাদাত্ম্প্রত্যয়ের আঁবকল্প 
অখণ্ডতাই সেখানে সন্তার স্বরুপ ।..ণকন্তু আতমানস খতচিতের অকুণ্ঠ 
প্রচার সে-ভূমিতেও রয়েছে, কেননা আঁতমানস সাঁচ্চদানন্দেরই স্বরৃপশন্তি। 
সে-ভূমির বৈশিষ্ট্য ফোটে উপাঁধর সাবলশীলতায়। অর্থাৎ উপাধি সেখানে 
প্রত্যেকে সাল্ত হয়েও সীমাহারা। কেননা মৌল-বিভাবের অভঙ্গ-সমগ্রতায়, 
প্রত্যেকের মধ্যে সবার যেমন তেমনি সবার মধ্যে আছে প্রত্যেকের সমাবেশ-- 
আছে এক অনাদি তাদাত্মাসংবতের পরাকান্ঠা, চেতনার অন্যোন্যভাবনা ও 
অন্যোন্যস্গমের এক পরমকোঁটি। আমাদের পাঁরাঁচিত জ্ঞানব্যাপারের আঁস্তিত্ব 
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সেখানে থাকবে না-তার কোনও প্রয়োজন হবে না বলেই। . কেননা সেখানে 
চেতনার অপরোক্ষবৃত্ত সল্মান্রের স্বরূপেই ফুটবে--অন্তরগ্গ তাদাত্মযভাবনায় 
নাবিড় হয়ে, নির্ড় আত্মসংবিৎ ও সর্বসংবতের বাহনরূপে। অথচ সম্বন্ধ- 
তত্বের বিলাসও সেখানে ক্ষপ্ন হবে না। চিদবাত্তর 'বাচন্র ললায়নে, 
আনন্দের অন্যোন্যসঙ্গমে, স্বরৃপশাক্তর অন্যোন্যসম্পর্কে উচ্ছল থাকবে এইসব 
চিন্ময় ভূমির উত্তুঙ্গ শিখর-নর্র্ণ অব্যাকীতির শন্যতায় শৃদ্ধ-সন্মান্রের 
'নরালম্বপুর হয়েই থাকবে না। 

তবু হয়তো শুনব : যা-ই হ'ক, লোকাঁবসাঁন্টর উধের্ব অখণ্ড-সাঁচ্চদা- 
নন্দের পরমধামে শদ্ধ-সল্মান্র শুদ্ধ-চৈতন্য ও শুদ্ধ-আনন্দের স্বগত-সংাবং 
ছাড়া আর-কিছুই তো থাকতে পারে না। অথবা, সত্য বলতে সং-চং- 
আনন্দের এই মহান্রপুটীও হয়তো পরম-আনন্ত্যের অনাদ-চিল্ময় আত্ম- 
াশেষণের একটা ব্রিকোতা শুধু । সুতরাং অন্যান্য বিশেষণেরই মত 
আনর্বাচ্য 'নার্বশেষের মধ্যে তাদেও কোনও সত্তা থাকবে না।...কিন্তু আমরা 
বলি : এরাও বস্তুত পরমার্থ-সতের স্বরূপসত্য এবং সেই 'না্বশেষের মধ্যেই 
রয়েছে তাদের পরম তত্তভাবের 1সদ্ধসত্তা-যাঁদও তাদের স্বর্প সেখানে 
আনবচনায়, এমন-কি অধ্যাত্মীচত্তের তুঙ্গতম উপলাব্ধর ব্যঞ্জনাতেও তাদের 
অনপাখ্য মাহমা ব্যক্ত হয় না। সত্য বলতে, নারবশেষ ব্রহ্ম অন্তহীন শূন্য- 
তার রহস্যগহন বা নোতিভাবনার চরম সমাহার মান্র নন। আবার, অনাদ সর্ব- 
গত পরমার্থ-সতের কোনও-না-কোনও স্বরৃপশীক্তর প্রেষণা যার মূলে নাই, 
কোথাও কোনকালেই তার 'বিস্াষ্টও সম্ভব হতে পারে না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
রহ্ধ পুরুষ ঈশ্বর-মায়া৷ প্রক্কৃতি ও শক্তি 


আবভন্তণ্ ভূতেঘ্‌ বিভন্তমূ ইব চ প্থিতস্‌। 
গীতা ১৩।১৬ 
সর্কভূতে অবিভন্ত অথচ বিভন্তের মত হয়ে আছেন 'তানি। 
গীতা (১৩1১৬) 
তৌত্তরীয়োপনিষং ২।১।১ 
-তৈত্তিরীয় উপাঁনষদ (২।১।১) 


গীতা ১৩।১৯ 


সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্তং ব্রক্ধ। 
রহ্গ সত্য জ্ঞান ও অনন্ত। 

প্রকৃতিং প্রষগ্ৈব 'বিদ্ধযনাদশ উভাবাঁপ। 
প্রকৃতি আর পুরুষ দুইই জেনো অনাঁদ ও শা*বত। 


- গীতা (১৩।১৯) 
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাল্সাঁয়নং তু মহেশ্বরম্‌। 
্‌ খ্বেতাশ্বতরোপনিষং ৪1১০ 
মায়াকে জানতে হবে প্রকতি আর মায়াধীশকে মহেশ্বর। 
--শ্বৈতাশবতর উপনিষদ (81১০) 
দেবস্যৈষ মাহুমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রক্ষচক্রুম। 
তমশশ্বরাপাং মি হত দৈবতম-। 


৯:৮৮ পুরি বের রা রা 

একো দেবঃ সর্বভুতেষ, গ়ঃ সর্ববযাপণ সব্বভূতান্তরাত্মা। 

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বডূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগর্শশ্চ 1 
শ্েতাশ্বতরোগানিষং ৬।১,৭,৮ ৯১ 
বি্বভূবনে এই সেই পরমদেবতার মাঁহমা, যার দ্বারা ভ্রামিত হচ্ছে এই ব্রহ্ষচক্র। 
জানতে হবে তাঁকেই, যিনি সকল ঈশ্বরের পরম মহেশবর, সকল দেবতার পরম 
দেবতা । পরা তাঁর শান্ত এবং বিচিত্র অথচ স্বাভাবিক তাঁর জ্ঞান ও বলের ক্রিয়া। 
সর্বভূতে গুঢ় হয়ে আছেন এক দেবতা-সর্বব্যাপ? তানি, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, 

নিখলকর্মের অধ্যক্ষ, সাক্ষী চেতা কেবল ও নিগর্ণ। 

-_ শ্বেতান্বতর উপানিষদ (৬1১,৭,,১৯) 


অতএব 'বশ্বের মূলে আছেন এক পরমার্থসৎ, 'যাঁন শাশ্বত অনন্ত ও 
নির্বিশেষ। অনন্ত ও নার্বশেষ বলেই তাঁর স্বরূপ আনর্বাচ্য। মন সান্ত 
ও বিশেষদর্শী, তাই বিশিষ্ট সংজ্ঞ 'দিয়ে তাঁর ধারণা করতে পারে না। তাঁকে 
প্রকাশ করতে গিয়ে মনঃকাল্পত বাণী মূক হয়ে যায়। “নতি নৌত” বলেও 
তাঁর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না, কেননা তিনি ছাড়া আর কি আছে যে তাঁর মধ্যে 
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কারও প্রতিষেধ চলতে পারে ? আবার ইতি" দিয়েও সে-অশেষকে আমরা শেষ 
করতে পারি না, কেননা কোনও বশেষণেই তাঁর সম্যক নিরূপণ হয় না। কিন্তু 
এমনি করে জানতে না পারলেও, তাঁকে একেবারে সর্ব তোভাবে অজ্ঞেয়ও বলতে 
পার না। তিনি স্বয়ম্প্রকাশ; অথচ তিনি অবাঙ্মানসগোচর হলেও প্রত্যক 
পুরুষের তাদাত্মবোধে তাঁর অনুভব স্বতঠঁসদ্ধ_-কেননা এই পরমার্থসংই 
আমাদের অন্তরাত্মার স্বরূপ ও স্বসংবেদ্য অনাদতত্ব। 

নাবশেষ আনন্ত্যহেতু মনের কাছে আনর্বচ্য হয়েও, পরমার্থসং আমাদের 
প্রাপাণ্ক চেতনায় নিজেকে ব্যাকৃত করেন তাঁর স্বরূপসত্তর বিশ্বাত্মক অথচ 
বিশ্বোস্তীর্ণ 'বিভূতি 'দয়ে। বিশ্বের মূলে এই সত্য-ীবভাবনার আবেশ 
বভাবের আকারে ফুটে ওঠে, আমরা তাতেই: সর্বগত ব্রন্মের পাঁরচয় ও অনুভব 
পাই। তাদের স্বরূপ ধরা পড়ে বুদ্ধির কাছে নয়, অধ্যাত্মচেতার বোঁধর 
কাছে_ চেতনার স্বরূপধাতুতে নিরুঢ় স্বারাঁসক প্রত্যয়ে । িত্তের সামান্য- 
প্রত্যয়ে যাঁদ ভাবের দ্যোতনা উদার ও সাবলীল হয়, তাহলে এই শচত্তেও তার 
আভাস ফুটতে পারে বটে। তখন সস্পন্ট বিশেষণের কঠিন নিগড়ে যে- 
ভাষা ভাবের সক্ষত্রতা এবং ওদার্যকে কৃণ্ঠিত করতে চায় না, তার স্বচ্ছন্দ 
ব্ঞ্জনাশাক্ত ওই নির্মুক্ত ভাবের বাহন হতে পারে। বৃহতের অনুভব বা ভাব- 
নাকে ঠিকমত ফ্াটয়ে তোলবার জন্য নতুন ভাষা গড়তে হবে__যার মধ্যে একা- 
ধারে রূপ পেয়েছে তত্দর্শনের গভীরতা এবং কাঁবমানসের রূপায়ণণ প্রাতিভা, 
কল্পনার জীবন্ত ব্যঞ্জনা বহন করছে অপরোক্ষ-অনুভবের নিখ্ত অর্থপূর্ণ 
ও সংস্পম্ট ইশারা। বেদ আর উপানষদের মধ্যে এমন ভাষার পারিচয় পাই-_ 
ভাবের ঘনবিগ্রহরূপে যা আতসক্ষ্নর ও সারবৎ বি*বতোমুখীনতায় বজ্রমাণির 
মত সংহত। সাধারণ দর্শনের বালতি আমরা শুধু দূরান্তের একটা অস্পভ্ট 
ইঞ্গিত 'দিই, আচ্ছন্ন সামান্য-প্রত্যয় দিয়ে গাঁড় সত্যের একটা আবছা রূপ। 
বাঁদ্ধর কাছে হয়তো তার যথেম্ট সার্থকতা আছে, কেননা, তর্ক দিয়ে তত 
বুঝতে গেলে এইধরনের ভাষা আমাদের একমাত্র সম্বল। কিন্তু সামান্যের 
ব্ঞ্জনা বিশিল্ট-প্রত্যয়ের অন্তরঙ্গ অনুভবে দশপ্ত না হলে তো সত্যের বাণন- 
রূপ ফুটবে না। তাই ব্বাদ্ধতে তখন লোকাতত ন্যায়ের পদ্ধাত বর্জন করে 
শ্রোতমীমাংসার কৌশল আয়ন্ত করতে হবে। এমনিতর দর্শন ও মনন দ্বারাই 
সকল িরোধের সমন্বয়ে বিষ্বোন্তীর্ণ রহস্যের আনর্বচনীয়তাকে আমরা ধারণা 
করতে শিখি। তা না কর সান্তের ন্যায়কে যাঁদ অনন্তের নিরূপণে প্রয়োগ 
কার, তাহলে সর্বগত র্ক্গকে ধরতে গিয়ে আমরা আঁকড়ে ধরব ভাবের একটা 
কুহোলিকা অথবা অহল্যা বাণীর পাষাণী প্রাতমাকে শুধু ব্দাম্ধর সূচীমনখে 
ফুটবে তত্তের যে তঁক্ষ/-কঠিন রূপরেখা, তার মধ্যে থাকবে না প্রমহক্ত প্রাণের 
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ছন্দ। প্রমাণ যাঁদ প্রমেয়ের অনুরূপ না হয়, তাহলে প্রমা অন করতে গিয়ে 
আমরা সৃম্টি করব শুধু জল্পনার ধোঁয়া এবং তা-ই দিয়ে পাব জ্ঞানাভাসকে-- 
জ্ঞানের সত্যকে নয়। 

ব্রহ্মের সত্য-বভাব এমনি করে আমাদের চেতনায় ফোটে শা*শবত-অনন্ত 
নার্বশেষ সত্তার স্বয়ম্ভাব স্বয়ংসংবিং ও স্বর্পানন্দের মাহমা নিয়ে; এই 
সর্বগত পরমার্থ-সত্যই বিশ্বের প্রাতিষ্ঠা ও অন্তর্ধামী আয়তন। এই স্বয়ন্ভূ- 
সত্তা আবার আত্মস্বরূপের এক দিব্য-ন্রিপৃটীতে নিজেকে প্রকাশ করেন_ 
ভারতাঁয় অধ্যাত্ববিদ্যায় ষাকে বলা হয়েছে ব্রন্মের আত্মভাব পুরূষভাব ও 
ঈশবরভাব। ব্রন্দের এই তিনটি সংজ্ঞার মূলে রয়েছে বোধজাত গভীর 
প্রত্যয়। অতএব তাদের মধ্যে যেমন ভাবনার আঁবকাল্পত ব্যাপ্ত আছে, 
তেমনি আছে ব্যঞ্জনার সাবলনলতা--যার জন্যে একাঁদকে যেমন তাদ্দর বাচ্যার্থ 
অস্পম্ট নয়, তেমনি তাদের ব্যঙ্গ্যার্থও কুশ্ঠিত নয় বুদ্ধবাত্তর আতসঙ্কোচে। 
এই পরমব্রহ্গকে পাশ্চাত্যদর্শনে বলা হয় 919019 বা নার্বশেষ তত্ব । 
1কন্তু বেদান্তের ব্রহ্ম নার্বশেষ হয়েও সর্বগত- কেননা সমস্ত বিশেষণেই তাঁর 
রৃপায়ণ বা পাঁরস্পন্দ, অতএব তিনি অসম্ভাতি হয়েও সর্বসম্ভাতি। 'নার্ব- 
শেষ-ব্রকন্গের আলিঙ্গনে সকল বিশেষ বাঁধা পড়েছে, তাই উপানিষদ বলেন 
“সর্বং খাঁজ্বদং ব্রক্ম'-_-“অন্নং রন্ধ প্রাণো ব্রহ্ম মনো ব্রক্ম?। প্রাণের আধিপাত বায়ুকে 
সম্বোধন করে বলেন, "ত্বং বায়ো প্রত্যক্ষং ব্রন্মাঁস” ৷ মানুষ পশহ-পক্ষ কনট-পতঙ্গ 
প্রত্যেককে রন্ষের সঙ্গে অবিনাভূতরূপে দর্শন করে বলেন “ত্বং স্ত্রী পমান্‌ 
কুমার উত বা কুমারী-জীর্ণে দশ্ডেন বণ্টাঁস-নীলঃ পতঙ্গঃ-_হরিতো 
লোহতাক্ষঃ !, ব্রন্ষই সর্বভূতে চিতিরূপে সধাস্থত হয়ে নিজেকে জানছেন। 
শক্তরূপে তিনিই দেবতার বীর্য, অসুরের বল, মানুষের রায়, পশঃর প্রযত্র, 
প্রকাতির লীলা ও রৃপায়ণ। ভূতে-ভূতে তিনিই “অন্তহ্দয়ে আকাশ আনন্দঃ” 
_যাঁকে ছেড়ে জীবের প্রাণ বাঁচে না, চেষ্টা চলে না। অলন্তর্যামর্পে “সবে 
ষাং হাঁদ সাল্লাবন্টঃ' তিনি--নিজেরই আঁধবাসিত রূপে-রূপে ফুটে উঠছেন 
প্রাতিরপ হয়ে। সর্বভৃত-মহে*বররূপে চেতনের মধ্যেও চেতন 'তান। আবার 
আঁচাতিরও 'তাঁন গূহাহিত চৈত্য-_অপরা প্রকৃতির বশে অবশ যারা, তাদেরও 
প্রশাস্তা। কালের অতীত তান, আবার তাঁনই কাল। দেশাতীত তান, 
অথচ অনন্ত দেশ ও তার আধেয় তাঁরই ব্যাঁপ্তর বৈভব। বিশ্বের নিমিত্তরূপে 
1তাঁনিই কার্য ও কারণের পরম্পরা । তিনিই মন্তা ও তার মনন, তেজস্বী ও 
তার তেজ, দ্যতকার এবং তার ছলনা । 'নাখল তত্ব 'বিভাব ও প্রাতিভাস_ 
সমস্তই ব্রহ্ম । ব্রহ্ম নার্বশেষ 'িশ্বোত্তর্ণ অন্যাচ্ছম্ট-বশ্বোত্তর সত্তারূপে 
1বশ্বের ভর্তা, বিশ্বাত্বকর্‌পে সর্বভূতের আধার। আবার ভূতে-ভূতে তিনিই 
আত্মা। জীবের অন্তরাত্মা বা চৈত্যপ্রূষ তাঁরই 'অংশঃ সনাতনঃ-- 
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তরি জীবভূতা পরা প্রকৃতি । একমান্র ব্র্ষই আছেন, তাঁরই সন্তাতে সবার 
সন্তা-কেননা বিশ্বের সব-ীকিছ: ব্রহ্ম। আত্মা এবং প্রকৃতিতে যা-কিছ দেখাঁছ, 
ব্রন্ষের তত্তভাবেই তার তত্ব । ব্রহ্ম বাঈশবর সব হয়েছেন তাঁর যোগমায়ায়-_ 
তাঁর আত্মরূ্পায়ণী চিৎশাক্তর অকুণ্ঠ সামর্থ্য । চিদ্ঘন পুরুষর্পে চিল্ময়ী 
আত্মপ্রকৃতিকে অবন্টব্ধ করে তিনিই আপনাকে ব্যাকৃত করলেন রূপে-রূপে॥ 
আবার শক্ত্যালাঙ্গতবিগ্রহ সর্বজ্ঞ মহেশ্বররূপে তাঁনই আপনাকে ফাটিয়ে 
তুললেন কালের কলনায়, বিশবচক্রের হলেন নিয়ন্তা।...এমান করে অফুরন্ত 
ব্ঞনায় অশেষ অর্থের প্রকাশ তাঁর এই স্তোমরাজিতে। মন তার একাঁট দিক 
বেছে নিয়ে তাকেই এঁকান্তিক ভেবে আর সব-কিছু ছেটে ফেলতে পারে-_ 
1কন্তু সে হবে মনেরই বিকল্প মান্ত। তাঁর সম্যক-জ্ঞান পেতে হলে আমাদের 
দাঁড়াতে হবে তাঁর বি*শবতোমুখী আভিব্যঞ্জনার অখণ্ড-দর্শনের *পরেহ। 

এক শাশ্বত অনন্ত 'নার্বশেষ স্বয়ম্ভূ-সত্তা স্বতঃ-সংাঁবৎ ও স্বরূপানন্দই 
বিশবরূপে অন্তর্গঢ় ও পারব্যাপ্ত থেকেও 'বিশ্বোস্তীর্ণ হয়ে রয়েছছেন-_আমাদের 
অধ্যাত্ব-অনূুভবের এই হল আঁদম প্রত্যয়। কিন্তু এই পরমার্থ-সং একাঁদকে 
যেমন পুর্ষ-সমাখ্যার অতীত অতএব 'িরুপাখ্য, তেমান আবার 'তাঁন 
পুরষবিধও বটে। যেমন 'তাঁন সল্মান্রস্বরূপ, তেমাঁন শাশ্বত অনন্ত 'নার্ব- 
শেষ সত্বতনুও তান। 'নার্বশেষ সর্বগত ব্রন্মের মধ্যে যেমন পাই আত্মা 
পুরুষ ও ঈশ্বরের ন্রিপুটী, তেমাঁন তাঁর চিৎশাক্তকেও দোঁখ মায়া প্রকীতি আর 
শাক্তর ত্রয়ীর্পে। ব্রাহ্মী চেতনার যে-স্বরূপশাক্ত আপন ব্যাকীতিকে ভাব- 
লোকে রূপকল্পনায় সার্থক করছে, তাকে বাল মায়া। আবার সাক্ষি-পুরুষের 
আনমেষ দৃষ্টির প্রেষণায় আত্মপাঁরণাম দ্বারা ভাবকে বস্তুরুপে আকারিত 
করছে যে, তাকে বাল প্রকীতি। আর দিব্য-প্রূষের যে চিন্ময় বীর্য যুগপৎ 
ভাব-সাঁষ্ট ও বস্তু-কীতির ললা-নটা, সে-ই হল শীক্ত।.'ব্রন্মের ওই তিনাঁট 
াবভাব আর এই তিনাট শাক্তই সমগ্র বিশবসত্তা ও 'বিশ্বপ্রকীতির প্রাতিষ্ঠা এবং 
আয়তন। তাদের অখণ্ড একরস প্রত্যয়ে ঘটে 'বিশ্বোত্তীর্ণ বিশব ও 'বাবস্ত- 
জীবত্বের মধ্যে আমাদের ক্পত যত ভেদ ও বৈষম্যের অবসান। নার্বশেষ 
ব্রহ্ম, 'বশ্বপ্রকীতি আর আমাদের জীবস্বভাব--এই তিনের সম্পুটিত প্রত্যয়কে 
আমরা অখণ্ড-অম্বয়ের এই ্লিপুটশীতে খংজে পাই। 'বাবক্ত দর্শনে, পরবন্ষের 
নার্বশেষ অনুভবে যেমন সাঁবশেষ বিশ্বের সমাধান সম্ভব হয় না, তেমাঁন 
পরমার্থসতের দদর্গম ও দদজ্র্স়ে একাঁকিত্বের সঙ্গে আমাদের জাীবস্বভাবের 
বাস্তবতাও অসমঞ্জস হয়। “কিন্তু বস্তুত ব্রঙ্গ 'নার্বশেষ হয়েও সকল বিশেষে 
যুগপৎ ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তাঁর 'নার্বশেষ স্বভাব যেমন সকল বিশেষণ হতে 
স্ব-তল্, তেমাঁন সকঙ্গ বিশেষণের প্রাতিষ্ঠা আয়তন শাস্তা এবং উপাদানও বটে 
-কেননা সবগত ব্রক্গসত্তার বাইরে আর-কিছুরই সন্তা তো সম্ভাঁবিত নয়। 


ব্রহ্ম পুরন্ষ ঈশ্বর- মায়া প্রকৃতি ও শান্ত ৩২৭ 


এমনি করে আত্মবিভাবনাতেও তিনি অপ্রচ্যত-স্বভাব, এই তাঁর অনিবণ্চনণয় 
রহস্য। কি করে তা সম্ভব হয়, তাঁর শ্রিধা-বলসিত 'বিভাব ও শাক্তর অর্খান্ডিত 
অনুশীলনের ফলেই তার তত্ব বুঝতে পাঁর। 

সত্তা ও স্বকৃৎ-শান্তর লীলা যখন দোঁখ, তার মধ্যে বিচ্ছেদের কোনও আভাস 
তখন থাকে না-অখন্ড স্বভাবের নিঃসংশয়তা চেতনায় ফুটে ওঠে নিটোল হয়ে। 
কিন্তু যত সমস্যা ভিড় করে আসে-তর্কবৃদ্ধির বিশ্লেষণ যখন শুরু হয়। 
এ-দুভেণগ অবশ্যদ্ভাবী। সতত্যর রূপ 'বাচন্র-জাটল। তর্কের সহায়ে তার 
সঙ্গাতি-সাধনা করতে গেলে, হয় যদচ্ছাক্রমে অঞ্গহানি ঘটাতে হবে, নয়তো 
তার বপন ব্যঞ্জনাকে তর্কের অসাধ্য বলে মানতেই হবে । দেখাঁছ, আনর্বাচ্য 
নিজেকে যুগপৎ ব্যাকত করছেন অনন্তে ও সান্তে, কূটস্থ অক্ষর আঁবকৃত- 
পাঁরণামে হয়ে চলেছেন ক্ষর ও সর্বভূতময়, এক আপনাকে ঈক্ষণ করছেন 
অগাঁণত বহ্-ভাবনায়। পাুরুষ-সমাখ্যার অতশত 'যাঁন- শুধু পুরুষ- 
বিধতার শ্রম্টা ও ভর্তা 'তান নন, স্বয়ং তান পুরুষাঁবশেষ। আত্মার স্বীয়া 
প্রকীত আছে, অথচ প্রকীতি হতেও 'বাবস্ত তানি। অ-সম্ভব সল্মান্র সম্ভাঁতিতে 
উচ্ছবাসত হয়েও স্বপ্রাতিজ্ঞঠ এবং সম্ভুতি হতে পৃথক্‌ থাকেন। বিশ্বের 
হয় 'বিশ্বাত্মভাবনার মাহমায়। ব্রক্ধ নিগ্গণ অথচ অনল্ত গুণের সামর্থয তাঁর 
আছে। বিশ্বকর্মের কর্তা ও ইঈশবর হয়েও তান অকরতী, প্রকীতিললার 
উদ্বাসীন দ্রম্টা মান্ত। এসমস্ত রহস্যই আমাদের ব্যাবহারক ব্াদ্ধর অগোচর। 
কিন্তু ব্যাবহারিক জগতেও কি রহস্যের শেষ আছে ? চিরকাল একভাবে ঘটতে 
দেখি, তাই প্রকীতির লীলাকে আমরা 'নার্বচারে স্বাভাবক বলে মেনে নিই। 
কন্তু আতিপাঁরচয়ের গুণ্ঠন মোচন করে একবার যাঁদ তার সকল খেলা তাঁলয়ে 
বুঝতে চাই, তাহলে দৌখ, তার সব না হ”ক্‌ অনেকখানই পড়ে প্রাতহার্ষের 
কোঠায় বা মায়াবনীর অবোধ্য মায়ার পর্যায়ে। স্বয়ম্ভূ-সম্তা আর তাতে 
আঁবর্ত়ত বি*শবজগং দুইই একটা অপ্রতক্য রুহস্য। হীন্ড্রিয়গ্রাহ্য সান্তের 
ব্যাপারে আমাদের প্রাকৃত দৃম্টি একটা সঞ্গাত ও সস্পম্ট বিধান খঃজে পায় 
বলে আমরা ভাবি, প্রকাতির সর্ব বুঝ যুক্তির শাসন। কিন্তু একট তাঁলয়ে 
দেখতে গেলেই পদে-পদ্দ অযৌক্তকতার সঙ্গে, বা যা যুক্তির এলাকায় পড়ে 
না কি তাকে ছাঁড়য়ে যায় তার সঙ্গে আমাদের ঠোকাঠুঁকি লাগে । জড়ের 
মহল হতে প্রাণের মহলে এবং সেখানে হতে মনের মহলে যতই এাগয়ে চলি, 
ততই দেখ অসঙ্গাঁত ও অনিরূক্তির মান্ত্রা বাড়ছে বই কমছে না। সান্তকে 
যাঁদ-বা যাঁক্তর আমলে খাঁনকটা আনতে পার, অণুকে িছুতেই নিয়মের 


৩২৮ দব্য-জবন 


বাঁধন পরাতে পার না। আর বিভু তো থেকেই যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে । 
বিশ্বকর্মের পাঁরচয় কি তাৎপর্য একেবারেই আমাদের বাঁদ্ধর ওপারে । আত্মা 
ঈশ্বর বা চৎসত্তা বলে কিছ থাকলেও জগৎ ও জীবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
কি, তার কোনও হাঁদস আমরা পাই না। ঈশ্বর প্রকীতি আর জশবের গাঁত- 
প্রকৃতি দুর্বোধ রহস্যের আড়ালে ঢাকা রয়েছে । যবনিকার' একপ্রান্ত তুলে যাঁদ-বা 
কিছ? অনুমান করতে পার, তার সমগ্র রহস্য তব্‌ তেমান অপ্রতর্ক থেকে যায়। 
মনে হয়, বিশ্ব জুড়ে এই-যষে মায়ার লীলা, এ যেন কোন অগ্রমেয় 
এন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল। কে জানে এ তার প্রজ্জর বিলাস না কুহকের খেলা 
_ কেননা প্রজ্ঞা হলেও আমাদের প্রজ্ঞার সে সগোন্র নয়, আর কুহক হলেও 
আমাদের কল্পনা দিশাহারা তার কাছে। এই বিশ্বকে যে চিং-স্বরূপের 
'িসৃষ্টি বাল অথবা বাল তাঁর আত্মর্পায়ণের ছন্নলশলা-_আমাদের বাঁদ্ধিতে 
[তান মায়াবী-রূপে প্রাতিভাত, আর তাঁর শাক্ত বা মায়া সাঁম্টকুশল একটা 
ইন্দ্রজাল। কিন্তু ইন্দ্রজাল 'বিদ্রম অথবা তত্বের চমৎকার দুইই সম্টি করতে 
পারে। বিশ্বে এ-দুটি আনবনীয় ব্যাপারের কোনটি রূপ ধরেছে, কি করে 
তার উদ্দেশ পাব ? 

বস্তুত এই হতব্ুদ্ধিকর কজ্পনার মূল রয়েছে 'িশ্বোত্তীর্ঁ অথবা [শবা- 
ত্বক স্বয়ম্ভূসন্তায় নিরূড কোনও 'বিভ্রম বা খেয়ালের ছলনায় নায়। এর জন্য 
দায়ী আমাদের বাদ্ধর বৈক্ব্য। অন্যত্তরের বহ7ভাবনার মূল সমন্র ি, কিই- 
বা তাঁর কর্মের ছক ও ধারা, তার কোনও আভাসও আমরা পাই না। স্বয়ম্ভূ- 
সং অনন্তস্বরূপ, অতএব তাঁর 'স্থাত ও গাঁতর মধ্যে আছে আনন্তোর ছন্দ । 
কিন্তু আমাদের চেতনা সঙ্কর্ণ আমাদের বুদ্ধির নির্ভর সান্ত তথ্যের "পরে । 
সৃতরাং সান্ত বুদ্ধি ও চেতনা দিয়ে মাপব অনন্তকে এ-কল্পনাই কি 
অযৌক্তক নয়? অজ্প কি করে ভূমার পরিচয় পাবে ১ সাধনদৈন্যে উপহত 
অনাীশবর কার্পণ্য কি করে বুঝবে সে উচ্ছল ধতায়নের এ*বর্য ? অবিদ্যাচ্ছন্ন 
অল্পজ্ঞ বাঁদ্ধর প্রদোষচ্ছায়া ক করে সবাঁবৎ সর্বজ্জের কল্পনাকে বুঝবে 2 
ভূয়োদর্শনের উপর। একটা সীমিত প্রবৃত্তির অপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও আনাশ্চিত 
তত্বনির্পণ তার ভীত্ত। এই ভূয়োদর্শন হতে সামান্য-প্রত্যয়ের যে-পতাঁজটনুকু 
জমে, তাকে 'দিয়ে বিশবতত্তের আঁচ পেতে চাই আমরা । যা-ীকছ- সে-প্রত্যয়ের 
[বরোধী, আমাদের বুদ্ধি তাকেই লাঞ্চত করে মিথ্যা অযৌন্তক অথবা অবোধ্য 
বলে। কিন্তু বস্তৃতত্েরও 'বাভন্র ক্রম বা স্তর আছে। অতএব এক স্তরের 
প্রতায় মাপ বা আদর্শ অন্য স্তরে না-ও খাটতে পারে। আমাদের স্থুলদেহ 
গড়ে উঠছে আতপরমাণ পরমাণু অণু কোষ প্রতি আণাবক অবয়বের সমা- 
হারে। কিন্তু এই অবয্নবের বিধান "দয়ে মানুষের স্থূল শারারক্রিয়ারও সকল 


বন্ধ পুরুষ ঈশবর- মায়া প্রকাতি ও শীল্ত ৩২৯ 


রহস্য বোঝা যায় না- তার প্রাণ-মন-চেতনার পারস্পন্দনে যে জড়াতীত লীলার 
প্রকাশ তার রহস্য বোঝা তো দূরের কথা। দেহের মধ্যে সান্ত কতকগ্যাল 
অবয়ব তাদের নিজস্ব ধর্ম প্রবৃত্ত ও রাত 'নয়ে গড়ে উঠেছে । দেহ নিজেই 
একাঁট সান্ত অবয়বী-গড়ে উঠেছে ওইসব সান্ত অবয়বের সমাহারে, তাদের 
ব্যবহার করছে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও প্রবৃত্তর সাধনরূপে। এমনি করে 
তার মধ্যে ফুটে উঠেছে স্বকীয় একটা সন্তা-যার সামান্যধর্ম অবয়বধর্মের 
"পরে আর একান্ত নির্ভরশশল নয়। তারও পরে আছে প্রাণ ও মনের সাল্ত 
বগ্রহ-বাবক্ত এবং সক্ষমতর তাদের প্রবৃত্তি। তার জন্য দেহের *পরে 
নির্ভর করেও আপন ধর্ম হতে তারা প্রচ্যুত হয় না কেননা আমাদের প্রাণময় 
ও মনোময় বিগ্রহের সংবেগে এমন-কছ7 আতিশয় আছে, যা জড়দেহের 
ব্যাপারকে ছাঁড়য়ে গেছে। আর প্রত্যেক সান্তাবগ্রহের তত্তভীবে অথবা 
আঁধচ্ঠান-সন্তায় আছে অনন্তের একটা আবেশ-যা তার ওই সান্ত আত্ম- 
রূপায়ণের ধাতা ভর্তা ও শাস্তা। এইজন্য সান্তের তত বা ক্রিয়া-মুদ্রা সম্পূর্ণ 
বুঝতে গেলে তার অন্তর্ধামী অথবা আঁধম্ঠানরূপঈ গুহাচর অনন্তের তত্ব 
না জানলে চলে না। আমাদের সান্ত জ্ঞান ধারণা ও আদর্শের নিজস্ব একটা 
প্রামাণ্য থাকলেও বস্তুত তারা অপূর্ণ এবং আপোক্ষক। দেশে ও কালে যা 
খান্ডত, তার তথ্য আহরণ ক'রে নিয়ম রচে সেই 'নয়মের শাসন অখণ্ডের ক্রিয়া- 
মুদ্রার 'পরে আরোপ করব আমরা কোন ভরসায় 2? দেশ ও কালের অতীত 
অনন্তসন্তার "পরে তো সে-নিয়ম খাটেই না-অনন্ত দেশ কি অনন্ত কালের 
"পরেই যে তা খাবে, তাও ক বলা চলে? আমাদের প্রাকৃত আধার বাঁধা 
পড়েছে যে বাধ ও পারণামের অনুশাসনে, আমাদের গূহাশায়ী পুরুষ তো 
তকে মেনে চলতে বাধ্য নন। তাছাড়া যে-বস্তু তকেরি আমলে আসে না, 
মানুষের তকর্প্রাতিষ্ঠ ব্দাদ্ধ তাকে 'নয়ে বিপদে পড়ে । প্রাণ এমনই একটি 
বস্তু। তাকে বশে আনতে তর্কব্দ্ধি কেবল জুলুম চালায়। তাকে মিত ও 
নিয়ামত করতে যে কৃন্রম 'বাধ-নিষেধের গুরুভার সে তার "পরে চাপায়, তা 
প্রাণকে হয় স্তব্ধ বা আড়ম্ট করে, নয়তো আচার এবং সংস্কারের কাঠন নিগড় 
পাঁরয়ে পঙ্গু করে, কিংবা সব-কছু ভণ্ডুল করে* দিয়ে তার মধ্যে জাগায় 
বিতদ্রুহ-_যা ধাঁসয়ে গঠাড়য়ে দেয় তার "পরে গড়া বুদ্ধির যত আলগা ইমা- 
রুতর কেরামাত। এক্ষেত্রে দরকার ছিল একটা 'নিসর্গবৃন্ত কিংবা বোঁধির 
প্রত্যয়। কিন্তু বুদ্ধির ভান্ডারে ওই বস্তুটিরই অভাব। শুধু; তা-ই নয়। 
বোধ যাঁদ আপনা হতেই মুনের কাজ গুছিয়ে দিতে আসে, বাদ্ধ তার কথা 
সবসময় কানেও তোলে না 1...কন্তু যা বুদ্ধির এলাকা ছাড়িয়ে, তাকে বুঝতে 
ক তাকে নিয়ে কারবার করতে গিয়ে তকর্বীদ্ধ পড়ে আরও ফাঁপরে। অপ্রতর্ক 
তত্বের জগৎ চিন্ময় । সেখানে যে সুক্ষত্র বিপুল সুগম্ভীর 'বাচত্র ভাবের 
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খেলা, বদ্ধ তার মেলায় আপনাকে হারিয়ে ফেলে। এ-রাজ্যের দিশারণ 
বোধি আর অন্তরের অনুভব, কিংবা তারও চেয়ে গভীর কোনও প্রত্যয় 
বোধি যার নাশত ধারা অথবা অবর্ণ-দন্যাতির একটা তীব্র ঝলকমান্র। প্রাতি- 
বোধের পরম দীপ্ত বস্তুত নেমে আসে অপ্রতর্ক্য ধতাঁচৎ হতে, আতমানস 
দব্যদর্শন ও 'দিব্জ্ঞান হতে। 

তাবলে আনন্ত্যের গাঁত-প্রকৃতির অযৌক্তিকতার ইন্দ্রজালও বলতে 
পার না-বরং বুঝি, তার প্রবৃত্তিতে একটা মহত্তর অতীন্দ্রয় যাঁক্তর প্রশাসন 
আছে। সে-যন্তি সহজেই মন-ব্াদ্ধির আঁধকার ছাঁড়য়ে গেছে, তাই তাকে 
বলতে পারি চিন্ময় আতমানস-প্রত্যয়ের অলৌকিক যাক্ত। ন্যায়ের বিধানও 
তার মধ্যে আছে, কেননা অনাতিবর্তনীয় সম্বন্ধের সিদ্ধ কঞ্পনা ও যোগয্ান্তর 
অভাব নাই সেখানে । অতএব আমাদের সীমিত বাদ্ধর কাছে যা ইন্দ্রজাল, 
তার মর্মে নির্ঢ় রয়েছে আনন্ত্যের 'দব্য ন্যায়। সে ন্যায় ও যুক্তিতে আছে 
লোকোত্তর প্রবাত্তর বৈপুল্য বৌচন্র্য ও সক্ষনতা, তাই লৌকিক ন্যায়কে সে 
অনেকখাঁন ছাঁড়য়ে গেছে । আমাদের স্থূল দৃম্টিরও অগোচর সমগ্র-তখ্যের 
পরিপূর্ণ সমাহাদের সে-দব্যন্যায়ের প্রবৃত্তি । অতএব তার "সিদ্ধান্ত আমাদের 
আরোহ-বা অবরোহন-ন্যায়ের কাছে অকল্পনীয় কেননা অনুমানের ভাত্ত 
দুর্বল বলে আমাদের ন্যায়ের সিদ্ধান্ত কোনকালেই অবধারিত সত্যতার দাবি 
করতে পারে না। ঘটনার বিচার কর আমরা পরিণাম দেখে--তার 'নিতান্ত- 
বাহরগ্গ উপাদান পরিবেশ ও হেতু-প্রত্যয়ের অগভীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা। কিন্তু 
প্রত্যেক ঘটনার পিছনে আছে অন্যোন্যসঙ্গত শাঁক্তসংবেগের একটা জটিল 
জাল যা স্বভাবতই আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর- কেননা শাক্ত-মাত্রেই আমাদের 
কাছে কার্যানুমেয়। কিন্তু অনন্তস্বরূপের চিল্ময় দাাঁষ্টতে শক্তসগ্গমের 
কোনও পর্বই তো অদৃশ্য নয়।--বাঁচত্র শীক্তর কোনও-কোনও 'বিভাব ভূতার্থ- 
রূপে আরেকটি আভনব ভূতার্থের উপাদান অথবা 'নামস্তের ভূমিকায় ব্যাপৃত 
-কেউ-বা ভব্যার্থরূপে প্রাকৃঁসম্ধ ভূতার্থের সন্নিহিত হয়ে তাদের উপকারক। 
ণন্তু যেকোনও কার্যোর কারণ-সামগ্রীর মধ্যে সহসা নতুন একটা সম্ভাব্যতা 
আঁবিভ্ভত হতে, পারে, যার অদস্টসংবেগ কারণ-সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
অকজ্পিতের কল্পনাকে সার্থক করবে। অথচ এসমস্তের পিছনে রয়েছে এক 
আনর্বচনীয় প্রোতি, যাকে ভূতার্থে পর্যবাঁসত করবার জন্যই ভব্যার্থের ওই 
আকৃতি । আবার একই শীক্তসংস্থানের পাঁরণাম 'বাঁচন্র হতে পারে, যাঁদও 
প্রত্যেকাট পাঁরণামের পিছনে পূর্বাপর উদ্যত হয়ে ছিল অনুমন্তার একটা 
নিগ্‌ড দেশনা। কিন্তু আমাদের চোখে দেখা দিল সে অতাঁকতি বিপ্লবের 
ক্ষিপ্র সালসপাতর্পে-এক মহৃতেই দিব্য ঈশনার অমোঘ প্রশাসনে ঘটে গেল 
আমূল একটা বিপর্যয় !..আনন্ত্যের এই অগপ্রাকৃত লালা প্রাকৃত ব্যাদ্ধর 
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ধারণায় আসে না। কেননা যে-আবদ্যাবৃত্তর সে সাধন- যেমন সঙ্কখর্ণ তার 
দৃাঁষ্ট, তেমাঁন তার জ্ঞানের ভাম্ডারে শুধু অনাঁতানশ্চিত ও অশ্রদ্ধেয় তথ্যের 
অপ্রচুর সমাবেশ। তাছাড়া প্রাকৃত বাঁদ্ধর অপরোক্ষ-সংাঁবতের কোনও সাধন 
নাই। এইখানেই বোধির সঙ্গে তার তফাত। বোধ অপরোক্ষ-সংঁবতের 
ধর্ম-কন্তু বৃদ্ধি জ্ঞান-ক্রিয়ার একটা পরোক্ষ ব্যাপার মান্। তথ্যের অপূর্ণ 
সমাহার ও অস্পম্ট 'লিঙ্গ হতে কোনরকমে অজ্ঞাত তত্তের একটা পারিচয় খাড়া 
করা সে-জ্ঞানের কাজ। কিন্তু আমাদের হীন্দ্রয় বা বৃদ্ধি যাকে ধরতে পারে না, 
অনন্ত-সংাঁবতের কাছে তা স্বতঃপ্রকাশ। আর সে-আনন্ত্যের মধ্যে সঙ্কল্পের 
কোনও সংবেগ থাকলে তা প্রবাতিত হয় এই পূর্ণজ্ঞানেরই প্রেতি নিয়ে 
অতএব তাকে বলতে পার স্বপ্রকাশ অখন্ড-সত্যের স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধ-পাঁরণাম। 
প্রাকৃত পারণামশাক্তর মত আপন সংস্টির বাধায় তার গাঁত ব্যাহত নয়, অথবা 
খেয়ালশ ইচ্ছাশাক্তর মত মহাশূন্যের বুকে সে অবন্ধন কজ্পনার বাজম্ভণ 
ফুটিয়ে চলেনি। এ-সগ্কজ্প অনন্তস্বরূপেরই সত্যসঙ্কজ্প__সাল্তের ব্যাক- 
[তিতৈ এমান করে তান একে চলেছেন তাঁর স্বরুপসত্যের রূপরেখা । 
অতএব একটা কথা খুবই স্পম্ট : এই অনন্ত সংাঁবৎ ও সঞ্কল্পের কোনও 
দায় নাই প্রাকৃত সঙ্কীর্ণবাদ্ধর যাক্ত মেনে অথবা তার পাঁরিচিত ধারা ধরে 
চলবার'। খশ্ডিত ও সীমিত কল্যাণের সাধনা আমাদের যে-ধর্মবাীদ্ধর ব্রত, তার 
শাসনে অথবা আমাদের কৃত্রিম ব্যাবহারিক সংস্কারের মূখ চেয়ে চলতেও সে বাধ্য 
নয়। তাই সে চিন্ময় সঙ্কল্পের 'সিদ্ধবীর্য এমন-ীকছু ঘটিয়ে তুলতে পারে 
এবং তোলেও- আমাদের প্রাকৃত বদ্ধ যাকে বলবে অযৌক্তক এবং অধর্ময। 
অথচ সমাম্টর চরম কল্যাণে এবং বিশবগত কোনও নিগ্ড় আভপ্রায় 'সাদ্ধির পক্ষে 
তা হয়তো অপারহার্য। যে পরিবেশ প্রয়োজন ও প্রেতির একদেশী দর্শন 
দ্বারা আমরা একটা ঘটনাকে অযৌক্তিক কিংবা হেয় বলে কল্পনা কার, মহা- 
প্রকীতির কোনও নিগৃঢতর প্রোতি এবং বিপুল পরিবেশ ও প্রয়োজনের দিক 
থেকে তা যুক্তযূক্ত এবং উপাদেয় হতে পারে। প্রাকৃত ব্যাম্ধ তার খণন্ডদর্শন 
দিয়ে কাত্রিম কতগুলি সংস্কার রচনা করে তাদের জ্ঞান ও কর্মের সাধারণাবাধির 
পর্যায়ে তুলে ধরে। সেবাঁধর আমলে যা আসে না, মনের কারসাজ দিয়ে 
হয় তাকে সে জোর করেই আপন খোপে পোরে, নয়তো একেবারেই ছেটে 
ফেলে। কিন্তু অনন্ত-সংঁবতের মধ্যে এমনতর আড়ম্ট 'বাধর শাসন নাই। 
সেখানে আছে বৃহৎ স্বভাব-সত্যের অবন্ধন ললা, যার 'সিদ্ধকম্পনায় ঘটনার 
স্বাভাঁবক পাঁরণাম আপনাহতেই ফুটে ওঠে অথচ কারণ-সামন্রীর 'বাচত্র 
সংস্থানের অনুরূপ তারও মধ্যে দেখা দেয় স্বভাবছন্দের বৌিন্ত্য। কিন্তু আমাদের 
সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি এই আনুরূপ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সাবলীলতাকে বুঝতে পারে না 
বলে মনে করে, মহাপ্রকীতিতে বাঝ কোনও খতের শাসন নাই। তেমানি, 


৩৩২ দিব্য-জীবন 


আনন্ত্যের তত্ব ও তার প্রবৃত্তির মুক্তচ্ছন্দকে সীমিত সত্তার বিধান দিয়ে আমরা 
ধারণা করতে পাঁর না কেননা সান্তের পক্ষে যা অসম্ভব, পরমার্থ-সতের 
বিপুল স্বাতন্ত্যের মধ্যে তা-ই দেখা 'দতে পারে স্বতহাঁসম্ধ সহজ-স্থাত এবং 
স্বাভাবিক প্রোতিরূপে। মনের খণ্ড প্রত্যয় আর অখণ্ড সংাঁবতের মাঝে তফাত 
এইখানেই। মন অভঙ্গকে গড়ে অনুভবের ভগ্নাংশ জুড়ে-জুড়ে__কিল্তু 
অনন্ত-সংাবতের দর্শনে ও বিজ্ঞানে আছে সমগ্র ভাবনার একটা স্বারাঁসক 
প্রত্যয়। অবশ্য য্ান্তর মূল্য আছেই। যতক্ষণ যান্তিই আমাদের সম্বল, ততক্ষণ 
ত৷কে বাদ' 'দয়ে অপুজ্ট অর্ধপর বোধির আশ্রয় নেওয়া কোনমতেই সঙ্গত নয় 
[কিন্তু তাহলেও আনন্ত্যের সাবলীল ্রিয়া-মুদ্রার দিকে তাঁকয়ে হুক্তব্দ্ধির 
মধ্যে বথাসম্ভব সাবলাীলতা নিয়ে আসা, অথবা জিজ্ঞাঁসত তত্তের বৃহত্তর ভূমির 
ও 'বিভাতির ইশারা সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলা- এও তো আমাদের 
সাধনা হওয়া উচিত। অসীম তৎস্বরূপে আমাদের সীমিত বাদ্ধর সঙ্কীর্ণ 
দর্শনকে আরোপ করা কি চলতে পারে? অনন্তের একটি অন্তে শচত্তকে 
আঁভানাবন্ট করে তাকেই যাঁদ অখণ্ডদর্শনের মর্যাদা দিই, তাহলে আমাদের 
অনুভব হয় সেই অন্ধদের হাস্তিদর্শনের মত--যারা হাঁতর এক-এক অঙ্গ ছএয়ে 
সদ্ধান্ত করেছিল গোটা জানোয়ারটারই আকার বুঝি ওইরকম! অনন্তের 
যেকোনও একাঁট বিভাবের অনুভবকে নিশ্চয় প্রামাণিক বলব। কন্তু তাহতে 
এমন 'সদ্ধান্ত করা চলে না যে তাঁর ওই একাটিমান্র রূপ। একাঁট রূপকে 
আঅকিড়ে ধরে অনন্তের আর-সব রূপকে প্রত্যাখ্যান করা, মতুয়ার বুদ্ধির দোহাই 
দিয়ে অধ্যাত্-অনুভবের বোচন্কে অস্বীকার করা-এ কি সঙ্গত? অনন্তের 
মধ্যে যেমন আছে স্বরৃপাঁস্থাতর অপ্রমেয়তা, তেমাঁন আছে সীমাহীন সমাম্টর 
বৈভব, আছে বহ7-ভাবনার বৈচিন্ত্য। তাঁকে সত্য করে জানতে হলে এসবারই খবর 
থাকা চাই। সমাম্টিকে না দেখে ব্যম্টকে দেখা, অথবা তাকে শুধু ব্যান্টির সঙ্কলন 
বলে জানা- এ যেমন বিদ্যা, তেমনি আবিদ্যাও বটে । আবার শুধু সমান্টকে দেখে 
ব্যম্টিরদকে চোখ বুজে থাকাও বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুইই- কেননা তুরীয়ের 
আবেশ আছে বলেই ব্যম্টি ষে সমান্টকে ছাঁড়িয়েও যেতে পারে, একথা ভুললে 
তো চলবে না। ব্যাম্ট-সমন্টর প্রাতষেধ দ্বারা বিশুদ্ধ .স্বর্পদর্শন যাঁদও 
তুরীয়ের মধ্যে আমাদের চেতনাকে শরবৎ তন্ময় করতে পারে, তবু তাকে 
বিজ্ঞানের অন্ত না বলে বলব উপধা- কেননা এরও মধ্যে আছে আবদ্যার প্রকান্ড 
একটা ছলনা । সম্যক দর্শন আমাদের লক্ষ্য। সে-দর্শনের মধ্যে থাকবে 
সর্বদর্শী বাঁদ্ধর সাবলশলতা, যা নীখল িভবের আবযুক্ত প্রত্যয়ের ভিতর 
দয়েই খোঁজে তাদের অখন্ড সমাহারের তত্ব। 

পরমার্থসংকে নির্বিকল্প আত্মস্বরূপ জেনে তাঁর স্থাণৃত্বের নৈঃশব্দ্যে 
আমরা সমাহিত হতে পারি--কিন্তু তাতে অনন্তের সম্ভাতির সত্য আড়াল হয়ে 


বহ্ধ প্রূষ ঈশ্বর- মায়া প্রকাতি ও শাল্ত ৩৩৩ 


পড়ে। তেমান, শুধু ঈ*বররূপে তাঁকে জানলে সম্ভীতির সত্য জানা যায় বটে, 
কিন্তু বাদ পড়ে তাঁর শাশ্বত স্বরূপস্থাতি ও অন্তহখন নৈঃশব্দ্যের প্রত্যয়। 
আমরা তখন পাই তাঁর লণলোচ্ছল সন্তা চৈতন্য ও আনন্দের অপরোক্ষ অনুভব, 
কিন্তু তাঁর 'নার্বকজ্প নিরঞ্জন সচ্চিদানল্দ স্বভাবের পরিচয় পাই না। তেমাঁন 
পুরুষ-প্রকীতি বা চিৎং-জড়ের বিবেকাসাদ্ধিতেও অসঙ্গ পুরুষের ভাবনায় 
উভয়ের সামরস্যকে আমরা ভুলে যেতে পাঁর। এইপ্রসঙ্গে মনে পড়ে ব্লক্ষাবং 
গুরুর সেই শিষ্যের গল্প : হাতি আসছে, মাহৃত বলছে পালাও। কিন্তু শিষ্ও 
্হ্ম, হাতিও ব্রহ্গ__ সুতরাং সে পালাবে কেন? হাতি শংড় দিয়ে ছতড়ে ফেলল 
তাকে, শিষ্য অবাক হয়ে ভাবল, এ কী হলঃ গুরু বললেন, বাপু, তুমিও 
ব্রহ্ম সবাই ব্রহ্ম, সে তো সত্য কথা । কিন্তু মাহৃতব্রক্ম যখন,পালাতে বলল হাতি- 
ব্রন্মের সামনে থেকে, তখন তার কথা শুনলে না কেন; অনন্তস্বরূপের লখলা 
বুঝতে গিয়ে আমাদের এই শিষ্যের মত দশা না হয়! অখণ্ড-সত্যের একটা 
[বভাবের "পরে জোর 'দয়ে বিচারে এবং আচারে তার অনন্তাঁবভাবের আর-সব 
দিক ছেটে ফেলা মারাত্মকধরনের ভুল । “অহং ব্রক্মাঁস্ম"_ _অন্তরাবৃত্তচক্ষুর এই 
দর্শনও যেমন সত্য, তেমান “সর্বং খাঁজ্বদং ব্রহ্ম'__উন্মীলিত দৃষ্টির এই পাঁর- 
বাপ্ত প্রত্যয়ও তো সত্য। আম আছি এ-ও যেমন বাস্তব, তেমান অপরের 
থকাটাও বাস্তব । আবার আমার আত্মা ও অপরের আত্মার মধ্যে একই 'িশবা- 
স্ার আবেশ এবং উভয়ের ওপারে তৎংস্বরূপের আঁধন্ঠান_ এও তো আতিবাস্তব। 
অনন্তস্বরূপের একত্ব বহৃত্বের বিভাবনাতেও অপ্রচ্যুত থাকে । তাই তাঁর ক্রিয়া 
একমাত্র সর্বদশ পরা ব্দ্ধরই গোচর। সে-ব্দাদ্ধ অভেদপ্রত্যয়ের ভমিকাতে 
দেখে স্বগতভেদের বৌচন্র্- আবার ভেদের প্রত্যেকাট দলকেও দেয় স্বাতল্ত্যের 
মর্যাদা। তাই সে জানে, প্রাত ভূতে রয়েছে যেমন স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্মের নিজস্ব 
একটা রূপায়ণ, তেমাঁন সমাষ্টর লীলাততও তাদের যথাযোগ্য একটা স্থান 
আছে। অনন্তস্বরূপের জ্ঞানে ও কর্মে বেজে ওঠে স্বচ্ছন্দ বৈচিত্র্যের এক 
অদ্বৈত রাগণী। অতএব ধতময় আনন্ত্যের সে-সুরসঙ্গাঁতর মধ্যে ক্রিয়াসাম্যই 
রয়েছে সর্বত্র একথা বলাও যেমন ভুল, তেমাঁন তার ক্রিয়াবৈষম্যের মূলে 
খতম্ভরা অদৈবতসূষমার আবেশ নাই- একথাও, অশ্রদ্ধেয়। বৃহৎ সত্যের 
এই সৌষম্যকে যাঁদ আমাদের ব্যবহারে ফ্টিয়ে তুলতে যাই, তাহলে শুধু 
নজের আত্মার উপর অথবা শুধু পরের আত্মার উপর ঝোঁক দেওয়া দুইই 
অসঙ্গত হবে। একমাত্র সর্বভূতাত্মভূতাত্মার ভবাদ্বৈতের *পরেই হবে একা- 
ধারে শ্রিয়াদ্বৈত এবং অনন্ত-াবাঁচত্র অথচ অখণ্ড-সুষম ক্রিয়াবৈষম্যের প্রাতিষ্ঠা 
_-পুকননা আনন্ত্যের স্বতঃস্ফূর্ত লালায়নের এই তো ধারা। 

আনন্ত্যের অতর্কয ন্যায়ের অনুগামী শুদ্ধবুদ্ধির ওদার্য এবং সাবল'লতা 
নিয়ে যাঁদ বিচার কার, তাহলে দেখ 'নার্বশেষ সবিত ব্রন্মের স্বরূপ সম্পর্কে 
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আমাদের বুদ্ধির কল্পিত যে-বরোধ, তার আশ্রয় শুধু মনের 'বিকজ্প-বৃত্তিতে । 
অতএব সে-বিরোধ বাগ্‌বৈখরার বিরোধ, তত্বের নয়। প্রাকৃত বুদ্ধি একাঁদকে 
কল্পনা করে- বক্ষ যখন নির্বিশেষ, তখন অবশ্য তিনি আনর্ব।চ্য। অথচ বাইরে 
সে দেখতে পায় সেই 'নার্বশেষ ব্রন্মের মধ্যে বিশ্বের বহুধা-ব্যাকীত-_ কেননা 
1বশ্বের কারণ এবং আধার আর ক হতে প্রারে ব্রহ্ম ছাড়া? আবার ব্রহ্ধকেই 
যখন সে মেনেছে 'একমেবাদ্বিতীয়ং, তত্ব বলে, তখন বিশ্বের এই ব্যাকীতি 
নার্বশেষ আনবাচ্য ব্রন্মাস্বরূপ ছাড়া কিছুই হতে পারে না- একথাও বাধ্য 
হয়ে তাকে মানতে হয়। এই আপাতাবরোধের কঞ্পনাতেই বৃদ্ধির ধাঁধা 
লাগে। কিল্তু বিরোধ মিটে যায়, যখন বাঁঝ : আনর্বাচ্যতার তাৎপর্য শুধু 
নোতিতে বা সর্বনষেধে নয়_ কেননা তাতে আনন্ত্যের *পরে চাপানো হয় 
অশান্তর বৈকল্য। কিন্তু অনির্বাচ্যে আছে ইতিরই সম্প্রত্যয়, আছে নিজের 
উপাধদ্বারা সীমত না-হবার স্বারাঁসক স্বাতন্ত্য। অতএব বাইরের কোনও 
অনাত্মীয় উপাধদ্বারা সীমিত হবার সম্ভাবনা তার নাই-_কেননা তার মধ্যে 
অমন অনাত্ম-বস্তুর সদ্ভাব বা উদ্ভবও যে অকল্পনীয়। অতএব আনন্ত্যের 
মধ্যে আছে প্রমুক্ত স্বাতল্ল্--আপন অন্তহশন 'বকজ্পনে যা অব্যাহত ও 
আনরুদ্ধ, আত্মীবসৃন্টির প্রাতকৃল প্রভাব দ্বারা আনগৃহশত। বস্তুত 
অনন্তের আত্মীবভাবনাকে সৃম্টিও বলা যায় না_কেননা তার মধ্যে আছে শুধু 
তাঁর আপন তত্তভ'বের স্কৃরণ। 'িশ্বের সমস্ত তত্তের বীজভাবে 1তাঁনই তদাত্মক 
হয়ে আছেন, আর সমস্ত তত্ববস্তু এক পরমতত্তের ভাতি। 'নার্বশেষ 
ব্্ষ শ্রম্টাও নন, সৃম্টও নন- যাঁদ প্রচলিত অর্থে সৃন্টি বলতে বুঝ পনর্মাণ? । 
তত্বদর্শীর সংজ্ঞানুসারে পরমার্থসতের যা স্বর্পধাতু এবং স্বরুপাঁস্থাত, তার 
রূপায়ণ এবং পাঁরস্পন্দকে সন্টি বলতে পারা যায়। অথচ অভাবপ্রত্যয়ের দিক 
থেকে নয়, ভাবপ্রত্যয়ের দিক থেকে একটা বিশেষ অর্থে তাঁকে আমরা আনির্বাচ্যই 
বলব। তাঁর সে আনরযস্ত স্বভাব হবে অন্তহনন স্ব-তন্ম আত্ম-ব্যাকীতির 
অপাঁরহার্য সাধন, তার প্রাতিষেধ নয়। আনরাক্তর এই আতম্াক্ত যাঁদ তাঁর 
মধ্যে না থাকত, তাহলে ব্রহ্ধতত্ব হত একটা শাশ্বত নিয়াতকৃত 'বিভাবনা, অথবা 
অব্যাকৃত হয়েও সম্ভাঁবত স্বগত ব্যাকৃতির একটা "নয়ত সমস্টি মান্। ব্রহ্ধ 
যে সকল সীমা ছাঁড়য়ে আছেন-__ এমন-কি নিজের সৃষ্টির বাঁধনও যে পরেনাঁনি 
1তাঁন : তাঁর এই স্বাতল্ল্যকেই একটা উপাঁধ, একটা আত্যান্তিক অশাক্ত, 
অথবা আত্মব্যাকীতির স্বাতন্ত্যের অভাব বলে কল্পনা করা সঙ্গত কিঃ বরং 
এমান করে 'নার্বশেষ অসীমকে নেতির বিশেষণে সাঁমিত করবার প্রচেস্টাই কি 
স্বতোবরোধের দোষে দূম্ট হবে নাঃ ব্রহ্মতত্তের দুটি মর্মরহস্য-একাঁট তাঁর 
স্বরূপাঁস্থাততে, আরেকাঁট তাঁর লীলায়নে বা আত্মীবসৃন্টিতে। এ-দুয়ের মাঝে 
তো সত্যকার কোনও 'বরোধ নাই। যে-বীজসত্তায় অন্তহীন স্ফুরভ্তার 


ব্রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর- মায়া প্রকীতি ও শান্ত ৩৩৫ 


আনিয়ন্মিত সামর্থ্য আছে, সেই তো পারে অনন্ত ব্যাকীততে আপনাকে রূপা- 
'য়িত করতে । অতএব নিত্যে আর লালায় কোনও অসামঞ্জস্য বা অন্যোন্য- 
প্রাতিষেধ নাই-তারা পরস্পরের পরিপূরক মাত্। ত্য আর লশলা এক 
অনন্ত অদ্বয়-তত্বের “পরে দৈবতের আরোপ- মানুষের ব্যাম্ধতে এবং মানুষের 
ভাষায়। 

দোঁথ সমন্বয়ের এক ছন্দ। তত্ৃদর্শনের এক প্রান্তে জাগে আনন্ত্যের 'নবর্ণ 
সংঁবৎ-_তার মধ্যে গুণ ধর্ম বা লক্ষণের কোনও উপরাগ নাই; আবার আরেক 
প্রান্তে দোখ, সেই অনন্তই অগ্রাণত গুণে ধর্মে ও লক্ষণে উচ্ছবাসত। দুটি 
প্রত্যয়ের মধ্যেই ফোটে তাঁর অকুণ্ঠ স্বাতন্্যের ব্যঞ্জনা_তার প্রতিষেধ নয়। 
অবর্ণের অনুভব বর্ণরাগের এশ্বর্ধকে প্রাতাষদ্ধ করে না- বরং সে-ই হয় তার 
অপারহার্য সাধন, অলক্ষণ নৈগ্ণ্যের ভীত্ততেই সম্ভব হয় গর্ণে ও লক্ষণে 
অন্তহীন আত্মরুপায়ণের নিরগ্কুশতা। চিৎ-সন্তার স্বগত বীর্যের বিশেষ- 
একটা প্রকাশকে আমরা গুণ? বাল। অর্থাৎ সত্ত্বের চেতনা তার বাঁজভাবকে 
প্রকট করবার সময় ব্যাকৃত আত্মশান্তির “পরে স্বভাবের ছাপ দিয়ে যে-পরিচয় 
দেয় তার, তা-ই হল গুণ বা চারন্র। যেমন শোর্য একটা গুণ বা আত্মভাবের 
বর্য। তাতে আত্মচেতনার বশেষ-একটা ভগ্গিত প্রকাশ পেয়েছে আমার 
আধারশাক্তর 'বাঁশস্ট রূপ এবং তা আমারই ক্রিয়াশক্তর বিশেষ-একটা আভ- 
ব্যাক্ততে সার্থক হয়েছে। তেমন ওষুধের আরোগ্যশাক্ত একটা ধর্ম; অর্থাৎ 
ওষুধের বনজ কিংবা খাঁনজ উপাদানের মর্মসম্তায় নাহত শাঁক্তীবশেষই তার 
রোগপ্রাতষেধক ধর্মের রূপ ধরেছে । আবার এই শাক্তীবশেষের মূলে আছে 
তার অন্তার্নীহত সংবৃস্ত-চৈতন্যে প্রচ্ছন্ন সদৃভূত-বিজ্ঞানের প্রবর্তনা। 
স্ফুরন্ত সত্তার মূলে যে-ভাব 'িগৃড় ছিল, বজ্ঞান তাকেই ফাটিয়ে তুলছে 
বাইরে-তা-ই এখন দেখা 'দয়েছে সন্তার অন্তগ্্ঢ় শাঁক্তর বীর্যবিভূতিরূপে। 
এমাঁন করে বস্তুর যত ধর্ম গুণ বা লক্ষণ সমস্তই সম্তার চিদ্বীর্য_নির্ব- 
শেষের স্ফুরত্তার বিশেষ-একটা ভাঁঙ্গী। তৎ-স্বরূপের মধ্যে সব-কিছ7 ?নগ্ 
হয়ে আছে, তাঁর মধ্যে আছে সব-ীকছ্‌কে বিসস্ট অর্থাৎ 'বচ্ছযারত* করবার 
অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্য। তবুও 'নার্বশেষকে শোঁষগণ বা আরোগ্যশাক্ত "দিয়ে 
1বশোষত করতে পাঁর না-_বলতে পাঁর না, এই তাঁর লক্ষণ বা ব্যাবর্তক ধর্ম। 
এমন-ি বহুগুণের একত্র সমাবেশকেও নার্বশেষ আখ্যা দিতে পারি না। আবার 
এও বলা চলে না, 'নার্বশেষ ব্রহ্মভাব একটা নিঃসত্ব অভাববস্তু মান্র_ তার মধ্যে 


* 'সৃষ্ট' শব্দের মৌলিক অর্থই তা-ই; বেদে সৃজ্‌ ধাতুর অর্থ, আধারে যা অজ্তর্গণ্ঢ 
হয়ে আছে, "নম্যুন্ত প্রবাহে তাকে বইয়ে দেওয়া । 


৩৩৬ দিব্-জশীবন 


/১৮-ব-১ক্ন্রিএা বরং ব্রন্মেই আছে সমস্ত 
সামর্থেটর নিঃশেষ সমাহার, বস্তুর গুণ ও ধর্মের সকল বীর্য তাঁর মধ্যে সম- 
"বেত। মন একবার বলে, যা-কিছু? দেখাছ, 'নার্বশেষ ব্রহ্ম এসবের কিছুই নন, 
অথবা এরাও 'নার্বশেষ ব্রক্গস্বরূপ নয়”; আবার সঙ্গে-সসো তাকে মানতে 
হয়, ব্রহ্মই এইসব হয়েছেন, তৎস্বরূপের বাতারন্ত কোনও সত্তা এদের নাই__ 
কেননা তংস্বরূপ সল্মান্র, তৎস্বরূপই সর্বসং। এমাঁন করে বরুদ্ধভাষণের 
ধাঁধায় পড়ে তার সকল বিচার ঘুিয়ে যায়। কিন্তু স্পজ্টই দেখাছ, এ-ধাঁধার 
সৃষ্টি হয়েছে শুধু ভাবনার আতিসঙ্কোচে ও ভাষার কারসাজিতে । নইলে তত্ব- 
দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে বরোধ কোথায় 2 বক্ষ শৌযগুণ বা আরোগ্যশান্তি মান্ল অথবা 
শোর্ধগুণ বা আরোগ্যশান্তই ব্রহ্ধ__ এ-দুইটিই বাতুলের উীন্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু 
তবলে শোৌর্ধকে অথবা আরোগ্যশাক্তকে আত্মর্পায়ণের িবশিষ্ট ভাঁঙ্গরূপে 
ফাটিয়ে তোলবার সামর্থযও ব্রন্মের নাই-এমন ডীক্তও কি বাতুলতা নয়? 
সান্তের ন্যায় যখন আর পথের প্রদীপ হয় না, তখন অপরোক্ষ ির্মুক্ত দাাঁষ্টর 
সন্ধানী আলো ফেলতে হয় সত্তার মমমগহনে- অনন্তের ন্যায়ে ক আছে তা 
ধরবার জন্যে। তখনই অনুভব কার, যিনি অনন্তস্বরৃপ, তান গুণে শাক্ততে 
[বভাঁততে সর্বতোভাবেই অনন্ত-অথচ গুণ শাক্ত ও বিভীতির বিরাট সংকলন 
দিয়েও তাঁর আনন্ত্যকে নিঃশোষিত করা বায় না। 
আমরা মানি, ব্রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর 'নাবশেষ সল্মা্র_ যা-ই তাঁকে বাল না 
কেন, তান “একমেবাদ্বিতীয়ম। বিশ্বোত্তীর্ণরূপে তিনি এক, আবার বশ*বা- 
অকরূপেও এক। অথচ বিশ্বে দেখাঁছ বহু ভূত, প্রত্যেকের মধ্যে এক ববাবিক্ত 
আত্মা বা চিৎসত্তা, ভিন্ন অথচ অভিশ্ন এক প্রকাতি। বস্তুর িল্ময় তত্তভ।ব যখন 
আদ্বতীয়, বাধ্য হয়ে তখন মানতে হয়, এই বহঃধা-ব্যাকীতিও স্বরূপত ওই 
অদ্বয়তত্ব। অতএব একেরই সত্তা বা সম্ভীতি বহুরূপে- এ-সিদ্ধান্ত আন- 
বার্য। তব প্রশ্ন হয় : যা সখণ্ড ও সাঁবশেষ, তা কি করে অখণ্ড নাব- 
শেষ হবে £ মানুষ পশু-পক্ষী কঁট-পতঙ্গ কি করে ব্রহ্ম হবে 2 কিন্তু আপাত- 
বিরোধের এই কল্পনায় মনের ভুল হয়েছে দুজায়গায়। ব্রন্দের একত্বকে মন 
িচার করে গাঁণতের “এক' সংখ্যা দিয়ে। সে “এক? স্বভাবত অন্যব্যাবৃস্ত ও 
সঙ্তোচধর্মী। হিসাবে সে দুয়ের চাইতে ছোট, তাই তাকে দুই করতে হলে 
[হসাবমত ভাঙতে জুড়তে বা গুণ করতে হয়। কিন্তু ব্রন্মের একত্ব তো তা 
নয়। সে হল শ্বৈতহীনতার অনুভব ও আনন্ত্যের সর্বানুস্যত আয়তন-_- 
অতএব তার মধ্যে শত সহশ্র লক্ষ কোটি পরার্ধেরও স্থান হয়। জ্যোতিষের 
কাঁজ্পত অথবা তারও অকাঁল্পত রাশির বৈপূল্য দিয়ে তাকে বেড়ে পাওয়া যায় 
না- কেননা উপানিষদের ভাষায় '্রক্ম চলেন না, অথচ তাঁকে ধরতে 'পিছু-পিছু 
ছুটেও দেখবে, তিনি আছেন তোমার আহ্গে।” তাই তাঁর সম্পর্কে বলা চলে, 


বক্ষ পুরুষ ঈশ্বর- মায়া প্রকাতি ও শান্ত ৩৩৭ 


অল্তহশন বহত্বের সম্ভূতিস্বরূপ না হলে অদ্বয় অনন্ত হতেন তান কি 
করে ? ?কন্তু তাঁর বহ্ীবভাবনার এ অর্থ নয় যে, তাঁর একত্ব বহহধর্মী অথবা 
বহুর সমাহারে কষ্পিত। বরং তাঁর একত্বে আছে অনন্ত-বহনত্বের বিভাবনা। 
যেমন বহৃত্বকজ্পনা দিয়ে তাঁর বিশেষণ বা পাঁরাঁচাত সম্ভব নয়, তেমাঁন সান্ত 
একত্বের বিকল্প 'দিয়েও তাঁকে সীমত করা যায় না। বস্তুত 'চিংজগতে 
সংখ্যা-বহ-ত্বের কল্পনা একটা বিভ্রম মান, কেননা সেখানে পদরষের বহহত্ব 
থাকলেও বহঃ-পুরূষের মধ্যে অন্যোন্যব্যাবৃন্তির সম্বন্ধ নাই। তত্ৃত বহন 
পুরুষ অন্যোন্যাশ্রত এবং ব্যাতষস্ত। অদ্বয়তত্ব বা সমান্ট-বি*ব-_-কাউকে 
তাদের যোগফল বলা চলে না। বহু-পু্রুষ অদ্বয়তত্তের আশ্রত এবং তার 
সন্তায় সত্তাবান। অথচ তাদের বহৃত্বও অবাস্তব নয়-কেননা বহুশপুরুষের 
মধ্যে আছে একই পুরুষের ব্যম্টিভাবনার আবেশ। তারা একেরই সনাতন 
অংশ এবং তাদের শাশ্বতভাবের মূলে আছে শা*শবত অদ্বয়ভা"বর আঁধজ্ঠান। 
প্রাকৃত বাঁদ্ধ সান্ত আর অনন্তের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি ক'রে সান্তের সঙ্গে 
যুস্ত করে বহূত্বকে এবং অনন্তের সত্চে একত্বকে। তাই তার হিসাবে এত 
গোল। কিন্তু অনন্তের ন্যায়ে বিরোধের 'িছন্মান্র আভাস নাই। এইজন্যই 
সেখানে একের মধ্যে বহৃত্বের শা*বত সমাবেশ যেমন সম্ভব তেমাঁন স্বাভাবিক। 

আবার দোঁখ ব্রদ্ষের অনন্ত 'নার্বকজ্প স্বর্পাঁস্থাতিতে চিৎস্বরূপের 
আঁবিচল নৈঃশব্দ্য। অথচ সে-চিৎস্বরূপের আছে সীমাহীন পরিস্পন্দ-আছে 
অন্ময় বার, আনন্ত্যের সর্বসম্ভব আত্মপ্রসারণের চন্ময় উচ্ছলতা। দা 
অনৃভবেরই অনুকূলে তত্বদর্শনের প্রামাণ্য আছে। কিন্তু প্রাকৃত কল্পনা 
স্বর্পাস্থতির নৈঃশব্দ্য ও সম্ভূতির পরিস্পন্দের মাঝে সৃষ্টি করে কৃত্রিম 
একটা বরোধ-_অনন্তের ন্যায়ে যার কোনও আভাস নাই। “আনন্ত্যের মধ্যে 
আছে শুধু স্বরূপাঁস্থাতির নৈঃশব্দ্য, সম্ভূতির অন্তহীন বার্থ ও তপোবভূতি 
নাই'_একথা মানা যায় ব্রক্মদর্শনের অন্যতম িভাবরূপেই শুধু । ব্রহ্ম শাল্ত- 
হখন বীর্ধহপীন চিন্মান্র_একথা অকজ্পনীয়। আনন্ত্যের মধ্যে অন্তহীন 
তপোবিভতির উচ্ছলতা থাকবে, 'নীর্বশেষের মধ্যে থাকবে সবসম্ভবা শান্তর 
বধ, িৎস্বরূপের অন্তর্গড় সংবেগ হবে নির্বারুত। অথচ স্বরূপাঁস্থাতর 
নৈঃশব্দ্য হবে সে-স্পন্দের অধিষ্ঠান। শাশ্বত স্থাণৃত্ব শাশবত জঙ্গমতার 
অপাঁরহাষ্য সাধন এবং ক্ষেত্র-এমন-কি তার মর্মসত্য। কেননা, একটা আঁবচল 
আধার ছাড়া আধারশাক্ত তার পুল আভব্যঞ্জনার রঙ্গপীত্তি কোথায় 
পাবে? শব্দহশন অচণ্চল স্থাণৃত্বের একটা আঁধম্ঠান পেলে আমরা তারই 
ভামকায় স্থাপন করতে পারি মহাশীক্তর এমন-একটা উচ্ছলন, যা আমাদের 
চণ্চল বাঁহ্ঁমুখ চেতনার কম্পনারও অগোচর। ব্রন্মের স্থাত আর গতিতে 
[িরোধকম্পনা প্রাকৃত মনের সংস্কার মাত্র । বস্তুত 'চৎস্বরূপের নৈঃশব্দ্য আর 


৩৩৮ 'দিব্য-জীবন 


তাঁর স্ফুরত্তা পরস্পরের আপৃরক ও অপারহার্য দুটি সত্য। প্রপণ্টোপশম 
অক্ষর চিন্মান্র পুরুষ তাঁর অন্তহীন তপোবীর্যকে নিজের মধ্যে শান্ত এবং 
সমাহিত রাখতে পারেন, কেননা আত্মশাক্তর পরতন্ত্র সাধন 'তানি নন। কিল্তু 
তাঁর শাক্তও আছে এবং তাকে তিনি বিচ্ছারতও করেন অল্তহশীন শাশ্বত 
লীলোচ্ছলতার নিরঙ্কুশ সামর্থ্যে। এই 'বিচ্ছুরণে তাঁর বিরাতি নাই ক্লান্তি 
নাই। অথচ তাঁর স্পন্দললায় নিত্য অনুস্যত হয়ে আছে তাঁর স্পন্দহশীন 
দ্তব্ধতা, মুহূর্তের তরেও তার মধ্যে ঘটে না স্পন্দজনিত কোনও প্রচলন 'বকার 
ক বিপর্যয়। লাীলাচণ্চল প্রকাতির 'বাঁচন্র রাগণীতে অহরহ রাঁণত হচ্ছে 
সাক্ষিচেতনার অগ্রপময় নৈঃশব্দ্য। এসব কথা আমাদের বোঝা কাঠিন_ কেননা 
আমাদের বাঁহশ্চর চেতনার সীমত সামর্থ্য উধের্বঅধে কোনাঁদকেই প্রসারত 
নয় এবং এই সীমার সঙ্কোচ তার সকল কল্পনা ও সংস্কার কুণ্ঠত করে 
রেখেছে । সুতরাং সসীম ও সাঁবশেষের সংস্কার নিয়ে যে 'নার্বশেষ অসাঁমের 
ধারণা সম্ভব নয়, সেকথাও ক বলতে হবে ? 

অনন্তকে ধারণা কার অরুপ বলে, অথচ বিশ্ব জূড়ে আমাদের ঘরে 
রয়েছে অন্তহীন রূপের মেলা । অতএব 'দব্য-পুরুষকে স্বচ্ছন্দে বলা চলে 
একাধারে রুপী এবং অরুপ। এখানেও আছে_তাত্তক বরোধ নয়, কিন্তু 
বরোধের একটা আভাস শুধু । অরূপ বলতে বুঝ রুপায়ণ-শাক্তর প্রাতি- 
ষেধ নয়--কল্তু অনন্তের স্বচ্ছন্দ স্ব-তল্নম রূপায়ণের 'নামত্ত। রূপায়ণের 
এই স্বাচ্ছন্দ্য না থাকত যাঁদ, তাহলে সান্ত বিশ্বে দেখা দত শুধু একটি রূপ 
অথবা সম্ভাবিত রূপের একটা সঙ্কলন বা বাঁধাধরা ছক। অরূপ হল পর- 
মার্থসতের 'চন্ময়-সত্তের বা চিৎ-ধাতুর ধর্ম। বিশ্বের 'বাঁচন্র সান্ত-ভাব সেই 
ধাতুর রূপ বীর্য বা আত্মব্যাকীতি। 'দিব্য-পুরুষের নাম কি রূপ নাই। কিন্তু 
[ঠক এই কারণে নাম ও রূপের সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর 
বাধে না। রুপমাত্রেই ব্যাকৃতি-_ শৃন্যেশৃন্যে খেয়ালখুশির কজ্পনা নয়। 
কারণ যে বর্ণ রেখা আয়তন বা পারকল্পনা রূপের অপাঁরহার্য উপাদান, তাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে নাহত রয়েছে একটা “অর্থ। বলা যেতে পারে, তাদের 
আশ্রয় করে ব্যন্ত হয়েছে এক অব্ন্ত-তত্বের নিগ্‌় অর্থ এবং প্রয়োজন। এই- 
জন্যই রঙে রেখায় আয়তনে যোজনায় অদেখা ধরা দেয় কায়ার মায়ায় কেননা 
বা অতাসীন্দ্িয়, তার ব্যঞ্জনার তারা বাহন। রূপকে বলতে পারি অরূপের সহজ- 
গ্রহ, তার অনাতিবর্তনীয় আত্মরূপায়ণের একটা ঝলক। শুধু-ষে বাইরের 
রূপের বেলাতে একথা খাটে তা নয়। অদৃশ্য'লাকে প্রাণ ও মনের যে-র্‌পায়ণ 
শুধু ভাবের চোখে দেখা চলে, অথবা অন্তঃসংজ্ঞার সূক্ষনবৃত্তি দিয়ে যে রূপের 
জগৎ ধরা যায়, তাদেরও এই রহস্য। নামের গভীর তাৎপর্য শুধু বক্তুর 
শাব্দক সংজ্ঞাতে নয়__কিল্তু বস্তুর বিগ্রহে রৃপায়িত হয়েছে যে-তত্ত, তার 


বন্ধ পুরুষ ঈশবর- আয়া প্রকাতি ও শাল্ত ৩৩১৯ 


বোৌশল্ট্য গুণ বা শান্তর সমূহভাবনায়। সংজ্ঞা-শব্দ বা জ্ঞেয়-নাম দিয়ে আমরা 
তাকেই ডীদ্দম্ট কাঁর। এই অর্থে নামকে বলতে পার বৈভব'। অতএব 
দেবতাদের গৃহ্য নম বলতে বুঝব তাঁদের স্বর্পসত্তার গুণ শান্ত বা বৈশিষ্ট্য 
সাধকের চেতনা উপলব্ধির মধ্যে যাদের 'দিয়েছে ভাবময় রূপ । অনন্তস্বরূপ 
নামহীন, অগোন্র। কিন্তু সে-নামহীনতাতেই পূর্বকীজ্পত হয়ে আছে 
সম্ভাবিত সকল সংজ্ঞা, দেবশীক্তর সকল বৈভব, 'বিশবতত্তের সমস্ত নাম এবং 
রূপ-কেননা সেখানে তারা সর্বসতের অন্তর্গনঢ় অব্যন্ত বিভাব মান্র। 

এতেই ব্যাঁঝ, সান্ত ও অনন্তের যে-সহভাব বিশ্বসন্তার স্বরুপপ্রকৃতি, 
তাকে শুধু দুটি বিরৃদ্ধভাবের সান্নকর্ষ বা অন্যোন্যব্ঞ্জনা বললেই সব বলা 
হয় না। সূর্যের সঙ্গে আলো ও তাপের যেমন স্বাভাঁবক আবনাভাবের 
সম্বন্ধ, সান্ত ও অনন্তের সম্ব্ধও তেমান। সান্ত অনন্তেরই একটা আত্ম- 
1বভাবনা-একটা পৃরঃক্ষেপ। কোনও সাল্ত-ভাবের স্বয়ংসদ্ধ সত্তা নাই 
সর্কন্র তার 'নরভর অনন্তের 'পরে। অনন্তের সঙ্গে স্বরূপের তাদাত্ম্য আছে 
বলেই সে টিকে আছে। অবশ্য আনন্ত্য বলতে আমরা শুধু দেশ ও কালে 
সীমাহীন আত্মপ্রসারণ বুঝি না। সেইসঙ্গে বুঝ দেশ ও কালের অতাঁত এক 
অমেয় অনিবাচ্য তত্ব, যা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে অণোরণীয়ান্‌ অথবা 
মহতো মহশয়ান্‌ রূপে_কালের অগপ্রমেয় ক্ষণভঙ্গে, আণাঁবক বন্দর পাঁরি- 
মাণ্ডল্যে, মুহূতস্থায়ী ঘটনার চাঁকত লেখায় । সান্তকে কল্পনা কার আঁব- 
ভক্তের বিভাগর্পে; কিন্তু সে তো সত্য নয়। কেননা বিভাগ একটা আপাত- 
প্রতীতি মান্র। কলম্পরেখায় বস্তুর সীমা একে 'দতে পার, কিন্তু বস্তু হতে 
বস্তুকে সাঁত্য-সাঁত্য কোনমতেই পৃথক করতে পার না। চর্মচক্ষে নয়, অন্তরা- 
বৃত্ত চক্ষুর দৃম্টি নিয়ে একটা গাছকেও দেখ যাঁদ, তাহঙুল তার মধ্যে প্রত্যক্ষ 
কার এক অনন্ত অদ্বয়তত্বকে-গাছের প্রতি অণু-পরমাণুতে অনুভব কার 
তার আবেশ। দেখি, আত্ম-উপাদান হতে সে গড়ে তুলছে গাছের উপাদান, 
তার অখণ্ড প্রকীতি, তার সম্ভীতির লীলা, তার গৃহাহত শান্তর ব্রিয়া। 
এসমস্তই ওই অনন্ত অদ্বয়-তত্ব : ভূতে-ভূতে দেখি তার অখান্ডিত আত্ম- 
প্রসারণ_তার শীবধাঁতরসচ্ভেদায়'। অতএব কেউ ,তাকে ছেড়ে বা কাউকে 
ছেড়ে নয়। তাই গতায় আছে, 'সর্বভূতে আঁবভন্ত অথচ 'বভন্তের মত হয়ে 
আছেন 'তাঁন।* বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু ওই অনন্ত-চিল্ময় বস্তু, অতএব স্বর্‌- 
পত আর-সব বস্তুর সঙ্গে তদাত্বক- কেননা তারাও তো ওই অনন্তস্বরূপেরই 
নাম এবং রূপ, তাঁর বীর্য এবং বৈভব। ূ 

সমস্ত বিভাগ ও বৌচল্যের মধ্যে অবিভন্ত একত্বের এই-যে অনপনেয় 
আবেশ, আনন্ত্যের গাঁণদ্তের এই তো মূলসূত্ত। উপাঁনষদের একটি উীন্ততে 
পাই তার আর্যা : পূর্ণ এই, পূর্ণ ওই; পূর্ণ হতে পূর্ণকে নিলে পূর্ণই 


৩৪০ 1দব্য-জশবন 


থাকে অবাঁশম্ট।” ব্রন্মের অনন্ত আত্মগুণনেরও এই সূত্র : সেই গুণনের ফলে 
ভূতে-ভূতে প্রজাত হলেন তান-এক হলেন বহু । কিন্তু বহর প্রত্যেকেই 
ওই প্রাকাঁসদ্ধ তংস্বর্প-যান প্রাতিষ্ঠিত আছেন “স্বে মাহম্নি+, বহু- 
ভাবনাতেও যাঁর অদ্বৈতহানি ঘটোন। সান্ত হয়ে দেখা দিলেন বুল কি এক 
[বভন্ত হলেন ?-তা তো নয়; কেননা এক অনন্তই তো বহু সান্ত হয়ে আমা- 
দের কাছে ফুটলেন। এই বিসৃন্টিতে অনন্তের সঙ্গে কিছুই জড়তে হল না। 
অতএব তান সৃন্টির আপগও যা ছিলেন, সৃচ্টির পরেও তা-ই থাকলেন। 
অনন্ত তো সান্তের যোগফল নয়। 'যাঁন সবীকছু হয়েও আনঃশোঁষত, সেই 
তৎস্বরূপই অনন্ত। অনন্তের এই ন্যায়ের সঙ্গে সান্তের ন্যায়ের বিরোধ ঘটে 
এই জন্যেই যে, অনন্তের ন্যায় স্বভাবতই সান্তের ন্যায়কে ছাঁড়য়ে যায়, কেননা 
খণ্ড-প্রাতিভাসের তথ্যের 'পরে তার নির্ভর নয়। তার তত্বদ্‌ম্টি পরমার্থ-সতে 
অবগাহন ক'রে তারই সত্যে দেখে প্রাতিভাসের সত্য। তাই সে প্রাতভাসকে 
বাঁবক্ত ভূত স্পন্দ নাম রূপ কি বস্তুরূপে দেখে না, কেননা এমন পৃখকভাব 
তো কোনমতেই তার তত্ব হতে পারে না। পৃথকত্ব সম্ভব হত--যাঁদ প্রাতি- 
ভাসের ভূমিকা হত শূন্যতা, তত্ভাবের একটা সামান্য-ভীত্ত যাঁদ তাদের না 
থাকত। অর্থাৎ অতর্কিত সহভাব ও অর্থীক্য়াকাঁরতার সম্বন্ধ ছাড়া কোনও 
মৌল-বিভাবনার সম্ব্ধ তাদের মধ্যে খুজে না পাওয়া যেত। কিন্তু প্রাতি- 
ভাসের তত্ব তো তা নয়। তাদের আপাতীবাবন্ত সত্তার মূলে আছে একত্বের 
বন্ধন। এমন-কি তাদের ব্যবহারে বাইরে-ভিতরে স্পন্দ বা রূপায়ণের যে- 
স্বাতন্র্য দেখা যায়, তাও সম্ভব হয় বীজভূুত আনন্ত্যের "পরে তাদের নিভ'র 
আছে বলে। একমেবাদ্বিতীয়ং তর্তের সঙ্গে নিগ্ঢড় তাদাত্ম্য থাকাতেই 
তাদের বহুধা-বলাস সম্ভব হয়। বস্তুত অদ্বয়-তাদাত্ম্ই তাদের সম্মূল ও 
সদায়তন--তাদের রূপায়ণের আঁদ্বতয় হেতু, বাঁচন্র বার্ধের এক আঁবকল্প 
সংবেগ, এক সর্বসম্ভব উপাদান বা প্রকাতি। 

আমরা এই অদ্বয়-তাদাত্যকে অক্ষর বলে কল্পনা কার। অনন্তকালেও 
তার স্বভাবের প্রচ্যাতি নাই, কেননা ক্ষরভাব বা ভেদভাব তার মধ্যে কখনও 
দেখা দিলে তার তাদাত্স্যহাঁন হত। অথচ বিশ্বের সর্বত্র দেখাছ এক বাঁজের 
অনন্ত-বিচিন্ন ব্যাকীতিই বিশ্বপ্রকীতির মর্মরহস্য। মূলে এক শাক্ত, কল্তু 
তাহতে ঝরে পড়ছে অগাঁণত শান্তর নির্বটর। এক মৌলিক রৃপধাতু হতে 
বহুধা-ভিন্ন ধাতু ও কোঁট-কোঁটি বিষম পদার্থের উদ্ভব। একই মন ভেঙে 
পড়ছে অগাঁণত মনোবাত্ততে-অন্যোন্যাভন্ন 'বাঁচত্র প্রত্যয় ভাবনা ও কল্প- 
রূপায়ণের সমাহারে অথবা সংঘাতে । প্রাণ এক, কিল্তু অগণিত বৈষম্যে তার 
ব্যাকীত। এক মনৃষ্যপ্রকীতিতে কত শত জাতবৈষম্য, আবার ব্যান্ততে-ব্যা্ততে 
কত ভেদ। একই গাছের পাতায়-পাতায় চলেছে প্রকীতির কত রকমার রেখায়ণ। 


বন্ধ পুরুষ ঈশবর- মায়া প্রকৃতি ও শান্ত ৩৪৯১ 


রকমফেরের নেশা এমনি পেয়ে বসেছে তাকে যে, দুটি মানুষের বুড়োআগুলের 
ছাপকেও সে কিছুতেই এক করেনি। তাই শুধু ওই ছাপের জোরে একটি 
মানুষকে আর-সব মানুষ থেকে পৃথক করা যায়-যাঁদও মূলত সব মানুষই 
এক, তাদের মধ্যে স্বরূপের কোনও ভেদ নাই। যেমন সবজায়গায় একত্ব বা 
সাম্য আছে, তেমান আছে ভেদ বা বৈষম্য। একটি বীঁজকে লক্ষ-কোি 
আকৃতির বৌচন্র্যে ফুটিয়ে তোলা-_ এই হল বিশ্বের অন্তর্যামশ চিন্ময় ধাতার 
শিজ্পকলা। আবার আনন্ত্যের ন্যায়ও এই তত্ত্বকে সমর্থন করে : পরমার্থ- 
সতের স্বরূপে আছে অচ্যুত-স্বভাবের প্রাতিষ্ঠা। তাই আকৃতি ও গাতিপ্রকীতির 
অগাঁণত বৈচিন্র্যে স্বচ্ছন্দে সে রূপায়িত হয়--বিভূতির ভেদকে পরাধের 
কোঠায় তুললেও শাশ্বত অদ্বয়তত্বের অক্ষর-স্বভাবের ভাঁত্ত এতটুকু টলে না। 
ভুতে-ভূতে একই চিদাত্মভাবের আধিন্ভান আছে বলে অফুরন্ত ভেদভাবনার 
উল্লাসে প্রকৃতি মেতে উঠতে পারে। অপাঁরণামশ হয়েও প্রত্যেকের মধ্যে অন্ত- 
হঁন পাঁরণামের ললা চলছে-এই তত্বের নিশ্চিত অবলম্বনটুকু না পেলে 
প্রকীতর সকল কণীর্ত বিস্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়ত 'নর্ধাতির মধ্যে, তার স্পন্দ ও 
সৃষ্টির পাঁরকীর্ণতাকে সংহত করবার কোনও উপায় থাকত না। অদ্বয়- 
তাদাত্ম্য অক্ষরস্বভাব। তার অর্থ এ নয় যে, তার মধ্যে বোচন্যের ভাবনাহীন 
ণনার্বকার সাম্যের একটি সুর বাজছে শুধু । বস্তুত সম্ভার মর্মে অপাঁরণাম- 
স্বভাবের প্রাতিজ্ঠা থাকলেই তার অন্তহীন রৃপায়ণ সম্ভব হয়, অথচ রূপভেদের 
স্বাতন্দ্যে বিনম্ট ব্যাহত বা উননকৃত হয় না তার আত্মধূঁতর বীর্য _অক্ষর- 
স্বভাবের এই হল তত্ব। এক আত্মাই হয়েছেন পশহ পক্ষ বা মানূষ। “কিন্তু 
এই রূপের বি-কাঁতিতেও আত্মস্বরূপ অব্যাকৃত থেকে যায়, কেননা বব জুড়ে 
অফুরন্ত বৌচন্রের উল্লাসে চলছে একেরই অন্তহীন আত্মরূপায়ণ। প্রাকৃত 
বুদ্ধি বলবে, কে জানে এ-বৈচিন্র্য একটা অবাস্তব প্রাতিভাস কিনা । কিল্তু 
তলিয়ে দেখলে বুঝি, বোচন্র্য বাস্তব হলেই একত্ব বাস্তব হয়, তার সামর্থের 
মেলে পূর্ণ পরিচয়, তার স্বভাবের সকল এ*্বর্ধ হয় উল্মীলত- তার শভ্র- 
জ্যোতিতে সমাহ্‌ত সকল বর্ণরাগ ছাঁড়য়ে পড়ে ইন্দ্রধনূর 'বিচিন্র সুযমায়। 
একের অনন্ত ভাঁঙ্গতে আজর্‌পায়ণকে আমরা ভূল ফরে ভাবি অদ্বৈতস্বভাব 
হতে তার বিচ্যুতি । +কিল্তু বস্তুত তাতে প্রকাশ পায় একত্বেরই অফুরন্ত 
বৈচিত্রের স্বাভাবক এশবর্য। এই তো সম্টির চমৎকার, বিশ্বের মায়া। 
ণকন্তু অনন্তস্বরূপের স্বানূভব ও আত্মদৃম্টিতে এর মধ্যে অযৌন্তক অস্বাভা- 
বিক বা অতরকিত কিছুই নাই। 

বাস্তাঁবক ব্রন্গের মায়া তাঁর অনন্ত-বাচন্র অদ্বৈতস্বভাবের ইন্দ্রজাল ও 
আন্বীক্ষিকী দুইই। একত্ব ও সাম্যের একটা সঙ্কীর্ণ অব্যাভচারী কল্পনাই, 
যাঁদ তত্বের রূপ হত, তাহলে তার মধ্যে য্যান্তি বা ন্যায়ের ঠাঁই হত না কেননা 


৩৪২ দব্য-জখবন 


ন্যায়ের কাজ হল সম্বন্ধের বৈচিন্র্যকে যথাযথভাবে দেখা । ন্যায়-যান্তর পরা- 
কান্ঠা সেইখানেই, যেখানে সে আবিম্কার করে এক উপাদান এক 'বধান-_ এক 
অন্তগ্গঢ় তত্তের বজ্ত্রলেপ যা বহ্ত্ব বিভেদ বৈষম্য ও বিসংবাদকে গেথে 
তোলে একত্বের সৌষম্যে। 'নাখিল বিশ্বস্পন্দে আছে অবরোহ আর আরোহের 
দুটি অন্ত মাব্র একের বহুধা রূপায়ণ, আর বহযর একভবন। দুটি অন্তই 
অপাঁরহার্য, কেননা একত্ব অর বহুত্ব আনন্ত্যের দুটি মৌল-বিভাব। ব্রন্দের 
আত্মীবদ্যা ও সর্বাঁবদ্যা আত্মবিসৃষ্টিতে স্বর্প-সত্তার 'বিভতিকে ফাটিয়ে 
তুলতে পারে। সেই সতোর বৈভবই তাঁর লীলা । 

ব্রন্মের বি*শবভাবনায় ত।হলে এই ন্যায়ের অনুবাঁত্ত চলছে । তার যান্তর মূলে 
আছে মায়ারই অনন্ত প্রজ্ঞা। যেমন ব্রন্ষের সত্তা, তারই অনুরূপ তাঁর চেতনা 
বা মায়া। তার মধ্যে নাই আত্মসজ্কোচের পশড়ন, একাঁটিমান্র 'স্থাঁত বা রাঁতর 
বন্ধন। যুগপৎ বহুর্পে সে প্রজাত হতে পারে, অন্তঃসঙ্গত স্পন্দবৈচিন্ত্ে 
পারে বচ্ছবারত হতে--সীঁমত বদ্ধ যার মধ্যে দেখবে শুধু বিরোধের সংঘাত । 
এক হয়েও ত'র অফুরন্ত বৌচিন্র্য, অন্তহীন সাবললতা, যথযোগ্য ভাবনার 
অপরিসীম নৈপুণ্য । মায়া বিশ্বের পরমচেতনা, শা*বত অনন্তের স্বরৃপশান্ত। 
সবভাবত অবন্ধন ও অমেয় বলে ষফুগপৎ সে ফুটিয়ে তুলতে পারে চেতনার 
বহ্বিচিত্র ভূমি, আত্মশান্তর বহুমুখাঁ প্রবেগ। অথচ তাতেও শা*বত "চংশান্তর 
পরমসাম্য হতে তার 'বচ্যুতি ঘটে না। তাই মায়া যুগপৎ 'বিশ্বোত্তীর্ণা 
বিশ্বাত্মকা ও জাঁবভূতা। লোকোত্তর পরমার্থসতংরূপে সে জানে তার 
ভূতভাবন ও বিশ্বাত্মভাব, নিজেকে জানে বিশবপ্রকাতির চিৎশান্তরপে। আবার 
সেই সঙ্গে ভূতে-ভূতে সে আস্বাদন করে ব্যম্ট সত্তা ও চেতনার উল্লাস। 
জীবচেতনার 'বাবক্ত ও সীমিত আত্মপ্রত্যয় যেমন আছে, তেমাঁন আছে সীমার 
বাঁধন ছিড়ে 'বিশবাত্মবক ও 'বিশ্বোন্তীর্ণ রূপে নিজেকে অনুভব করবার সামর্থয। 
জীবে বিশ্বে ও 'বশ্বোত্তীর্ণে একই অদ্বৈতচৈতন্যের ন্রিপুটী ফুটে উঠেছে 
'ন্রভাঁঙ্গম হয়ে। তাই জীবের পক্ষে পর পরাপর ও অপর-_সকল দশারই 
অনুভব সম্ভব হয়। জাবের পক্ষে এঅনুভব সম্ভব হলে, শিবের পক্ষেও 
ভ্রধা আত্মরূপায়ণের বৈভবকে আস্বাদন করা অসম্ভব নয়-বিশ্বোত্তীর্ণের 
পরা ভূমি, বিশ্বাত্মার পরাপর ভূমি অথবা জীবাত্মার অপরা ভূমি হতে। অদ্বয়- 
তত্বের চেতনায় ষে বাস্তবতার 'বাভন্ন ভূঁম থাকতে পারে, একথা স্বীকার 
করলে আর এ-রহস্যকে অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক মনে হয় না। যে-সল্মান্র 
অনন্ত ও স্ব-তন্ত্, তার পক্ষে 'বাভন্ন ভূমিতে অবস্থান অসম্ভব ক 2 তাকে 
ক নিয়তির নয়ম দিয়ে বাঁধা যায় 2 বস্তুত চেতনা অনন্ত হলে, 'বাচন্র 
আত্মর্পায়ণের নিরঙ্কুশ স্বাতন্ল্যও যে তার আছে, একথা মানতেই হবে। 
চেতনার 'বাঁচন্র ভূমি থাকা সম্ভব মানলে পরে, ভূমির বোচন্রয ষে কত ভাঙ্গতে 
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ফুটতে পারে তারও লেখা-জোখা থাকে না। শুধু সেইসঞ্গে মানতে হয়, 
অদ্বয়স্বরূপের আত্মভাবনায় আছে সকল ভাঁঙ্গরই যুগপৎ সংবং কেননা 
অদ্বয় এবং অনন্ত দুইই স্বরূপত বিশবচেতন। কিন্তু সঞ্কীর্ণ প্রাকৃত চেতনার 
ভূমির সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের আবদ্যাস্থাতর সঞ্গে অল্তহশীন আত্মবিজ্ঞান ও 
সর্বাবজ্ঞানের কোথায় যোগাযোগ, এই রহস্যই বোঝা কঠিন। হয়তো আরও 
আলোচনায় কথাটা ভ্রমে-্রমে পাঁরজ্কার হবে। ৃ 
অনন্ত-চেতনার আরেকটি 'বিভূতিকে আমাদের স্বীকার করতে হবে। সে 
হল তার আত্মসঞ্জোচ অথবা গৌণ আত্মর্পায়ণের সামর্থ যাতে অসীম চেতনা 
ও বজ্ঞানের নিটোল পূর্ণত।র মধ্যে জাগে একটা অবান্তর স্পন্দন। অনন্তের 
আত্মবিভাবনার স্বাভাবিক সামর্থো রয়েছে বিক্ষোভের এই অপারহার্য বৃত্ত । 
সবর্পসত্তার প্রত্যেক আত্মবিভাবনায় আছে স্ব-ভাবের ও স্বরূপসত্যের স্বগত- 
সংবিৎ; অর্থাৎ বিভাবনাতে বিশোষত হয়েও সল্মান্রের 'বাঁশম্ট আত্মসংবং 
অকুশ্ঠিত। জাবের চিন্ময় স্বভাবের অর্থ এই যে, প্রত্যেক জীব আত্মদর্শন ও 
[ি*বদর্শনের একটা কেন্দ্রু। দর্শনের পরিধি অবশ্য অন্তহবন, কিন্তু সবার 
পক্ষে তা এক। জাবে-জনীবে 'বাভন্ন চিৎকেন্দ্র থাকলেও দেশকৃত কেন্দ্রাবন্দুর 
সঞ্চগে তাদের তুলনা হয় না। এখানে প্রত্যেকাট কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের সঙ্গে 
যোগযুন্ত রয়েছে, কেননা এক অখণ্ড 'বিশ্বসত্তায় 'বাঁচতরচেতন বহু-পুরুষের 
সহভাবই তাদের আধার । প্রত্যেক ভূত দেখছে একই জগৎ--কিন্তু আত্মপ্রকৃতির 
প্ররোচনায়, এবং স্বকীয় আত্মভাবের কেন্দ্র হতে। কারণ, অনন্তের বিশিষ্ট 
এক-একাঁট সত্যবিভাবকে তারা ফ্বাটয়ে তুলছে-অতএব 'বশবভাবনার সঙ্গে 
তাদের যে'গসাধনারও ধারা স্বকীয় আত্মীবভাবনার অনুরূপ । বোচন্রযের 
মধ্যে এঁক্যই বিশ্বের তত্ব বলে, তাদের ব্যান্তগত দর্শনেও মৌলিক একটা সাম্য 
থাকতে পারে । কিন্তু স্ব-ভাব অন্যায় প্রত্যেকে তার মধ্যে নিজস্ব বোশি্ট্য- 
টুকু ফুটিয়ে তুলবে- যেমন বিশ্বের সম্পর্কে মানুষের দৃম্টি মানুষ হিসাবে 
এক হলেও ব্যাস্ত হিসাবে স্বতন্ল। এই আত্মস্কোচ কিন্তু জীবের স্ব-ভাবে 
রূঢ় নয়। এ শুধু বিরাটের সর্বগত সমম্টিভাবনাকে ব্যান্টর বৈশিস্ট্যে 
ফুটিয়ে তোলা । তাই চিল্ময়জীব অখণ্ড-সত্যের স্বানীহত িৎকেন্দ্র হতে 
কাজ করে যান আত্মপ্রকৃতিরই অনুবর্তনে। কিন্তু তাহলেও তাঁর অনুভবের 
ভাত্ত সার্বভৌম, তার মধ্যে অপরের আত্মা কি প্রকাতির সম্পর্কে কোনও 
অন্ধতা নাই। অতএব তাঁর চেতনায় আত্মসঙ্কোচের যে-ভান, তা পূর্ণজ্ঞানেরই 
বিলাস- আবদ্যার ক্রিয়া নয়।...জীবত্বের এই আত্মসঙ্কোচ ছাড়া অনন্তের 
চেতনায় আবার আছে বিশবভাবনার সঙ্কোচ। একটা বিশ্ব বা জগৎ গণ্ড়ে 
তার মধ্যে স্বকৎ খতম্ভরা শান্তর সৌষম্যকে সন্টারত করবার জন্য তাঁর 
আনর্বাচ্য ক্রিয়াশীক্তকে একটা নিয়াতকীতির মধ্যে গুটিয়ে আনতে হবে। 
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বিশ্বের বিসৃন্টিতে অনন্তচেতনার 'বাঁশম্ট একটা বিভাবনার আবশ্যক হয়, 
যা সৃম্ট-বিশ্বের অন্তর্ধামী হয়ে তার ইন্টাসদ্ধির পক্ষে যা বাহল্য তাকে 
সংযমিত করবে । এমনি করে, আনন্ত্যের মধ্যে মন প্রাণ বা জড়রূপা 'বভূঁতির 
স্ব-তল্ত প্রবৃত্তির জন্যও আত্মপরিচ্ছেদের অনুরূপ একটা ভঙ্গ প্রয়োজন হয়। 
অনন্তস্বরূপ অপারাচ্ছিল্ন বলেই যে 'বাঁশম্ট স্পন্দ তাঁর পক্ষে অসম্ভব, একথা 
বলা চলে না। বরং অনন্তের বার্যও অনন্ত বলে পারচ্ছেদশান্তও তাঁর একটা 
বশর্য-বিভুতি। কিন্তু তাঁর অন্যান্য আত্মাবভাবনা বা সান্ত-ব্যাকীতির মত 
আত্মপরিচ্ছেদেও সত্যকার কোনও বিচ্ছেদ বা বিভাজন থাকবে না। কেননা 
পাঁরচ্ছেদকে ঘিরে তার আধাররূপে ও অন্তরালে অনন্ত-চেতনার আবেশ 
থাকবে, এবং এই আবেশের চেতনা প্রত্যয়সার হয়ে জাঁড়য়ে থাকবে পারচ্ছেদের 
আঁবপ্লূত আত্মচেতনাকে। আনন্ত্যের অভঙ্গচেতনায় এমনটি হতে বধধ্য, তা 
বলাই বাহুল্য । 'কন্তু সান্ত-স্পন্দের সমশ্র আত্মসংাবতেও এমানতর একটা 
নরূঢ় অখণ্ডভাবনা আছে, যা ক্রিয়াপর না হলেও আপাত-ীবদারের রেখাকে 
ছাঁপয়েও আবভাগ-প্রত্যয়কে অব্যাহত রেখেছে । অনন্তের মধ্যে এইধরনের 
সচেতন আত্মীবিচ্ছেদ ব্যাম্টর আধারে বা সমাম্টর ক্ষেত্রে যে সম্ভব, তা কিন্তু 
অযৌন্তক নয়। আমাদের উদার বুদ্ধি চিন্ময় সম্ভাতির লরলা বলে তাকে 
মেনেও নিতে পারে। তব প্রাকৃত চেতনায় অন্ধ সঙ্কোচের যে আড়ূম্ট বন্ধন, 
অবিদ্যাজনিত বিচ্ছেদ ও খণ্ডতার যে-ভাবনা, ওই আত্মপারচ্ছেদের সূত্র ধরে 
এপর্যন্ত তার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে কি? 

কিন্তু অনন্ত-চৈতন্যের তৃতীয় একাঁট সামর্থ্য আছে। সে হল আত্ম- 
সমাধানের ফলে নিজের মধ্যে তালয়ে গিয়ে স্বরৃপাঁস্থাতির 'নার্বকল্পভূঁমতে 
প্রাতন্ঠিত থাকা যেখানে আত্মসংবিং থাকলেও তা বিদ্যা অথবা সর্বাবদ্যার 
আকারে স্ফারত হয় না। সে-দশায় সব-কিছ_ পর্যবাঁসত হয় ্বগত-সংবিতের 
নর্বর্ণতায়-এমন-কি জ্ঞান ও অন্তশ্চেতনারও প্রলয় ঘটে বিশুদ্ধ সল্মান্রের 
নির্পাধিক প্রত্যয়ে। এই অবস্থাকে আমরা বাল 'নার্বশেষ আতচেতনার 
স্বরপজ্যোতি-যাঁদও আমাদের কম্পিত আতচেতনায় সাধারণত আত্মসচেতন 
উধর্বচেতনারই একটা আবেশ থাকে । প্রাকৃত সংবিতের সঙ্কীর্ণ ভূমি সে 
ছাঁড়য়ে যায় বলে' আমরা তাকে ভাব আতিচেতন। আনন্ত্যের এই অনুপাখ্য 
আত্মসমাধানই, প্রকাশের দিক থেকে নয়_অগপ্রকাশের দিক থেকে ধরে আঁচাতর 
রূপ। আঁচাতর মধ্যেও আছে আনন্ত্যের সন্তা, কিন্তু অপ্রকাশ-স্বভাব বুল 
আমরা তাকে অন্তহীন অসং ভাঁব। ওই আপাত-অসতেও আত্মবিস্মৃত অথচ 
স্ব'রাঁসক চেতনা ও শান্তর বীর্য নিগঢ় হয়ে আছে, নইলে আঁচাতির প্রেরণায় 
ধিবশ্বের খতম্ভরা বসৃন্টি সম্ভব হত না। আত্মসমাধানের একটা আচ্ছন্নদশার 
ভিতর 'দয়ে এই সৃষ্টর কাজ চলে- মনে হয় শান্ত সেখানে আপাতমূঢ়তায় 


বর্ম পুরুষ ঈশ্বর- মায়া প্রকাতি ও শাল্ত ৩৪৫ 


অন্ধ হয়েও স্বতঃস্ফূর্ত যাদও আনন্ত্যের সত্যবশর্য হতেই তার মধ্যে অকুণ্ঠ 
প্রেতির সণ্টার হয়েছে। আর-একটু এগিয়ে গিয়ে যাঁদ স্বীকার কার, 
আনন্ত্যের মধ্যে একদ্দশী আত্মসমাধানের একটা বিশিষ্ট অথবা সঙ্কণর্ণ প্রবাস্তও 
তাঁল:়ে না গিয়ে ব্যম্টি অথবা সমন্টি আত্মভাবনার 'বশেষাঁস্থাততে 'নজেকে 
তান সংহৃত করেন : তাহলেই বুঝতে পার, এঁকান্তিক আভনিবেশ দ্বারা 
কি করে স্বরূপসন্তার একট 'বিভাব সম্পর্কে অনন্তস্বরূপ 'বিবিস্তভাবে সচে- 
তন হন। তখন ব্রাহ্গী 'স্থাতিতে পাই. একাঁট মৌল যুশ্ম-বিভাব : ব্রক্ধ 
সগুণভাব হতে 'নিবৃস্ত হয়ে 'নার্ককার 'নার্বকল্প 'নর্গর্ণাস্থাততে আত্ম- 
সমাহত; তার বাইরে যা-কিছ, তা যবনিকার অন্তরালে রয়েছে, ওই বিশেষ- 
স্থাতর মধ্যে তার প্রবেশাধিকার নাই। বুঝতে পার, এমান করে প্রাকৃত- 
ব্যবহারেও সন্তার একদেশ বা একাঁট স্পন্দবান্তর সম্পর্কে চেতনা সজাগ থেকে 
আর সব-কছুকে অচেতনার আড়ালে ঢেকে রাখতে পারে । অথবা সঙ্করর্ণ 
?কংবা 'বাঁশম্ট সংবিতের যে নিজস্ব প্রবৃত্ত বা আধকার, তা নিয়ে ব্যাপৃত 
থেকেও স্বতঃস্ফূর্ত আভনিবেশজনিত জাগ্রৎ-সমাঁধির দ্বারা আর সব-কিছকে 
সে আচ্ছন্ন করতে পারে। অনন্তচেতনার অখণ্ড সমাবেশ সেখানে আবলস্প্ত 
হয়ে আছে, তার উদ্বোধন অসম্ভব নয়। কিন্তু তার ক্রিয়ার প্রতাক্ষ পাঁরচয় 
নাই, আছে শুধু নিগ্‌ড় ব্যঞ্জনা বা অনুস্যাত। সঙ্কুচিত সংবতের স্তিমিত 
দশীপ্ততে তার প্রবর্তনা ফুটে ওঠে, তার মধ্যে থাকে না নিত্যসান্রীহিত আত্ম- 
বীর্যের ভাস্বর প্রবেগ। অনন্ত-চৈতন্যের স্পন্দলশলায় উপাঁর-উন্ত 'তিনাঁট 
সামর্থেরই প্রকাশ যে সম্ভবপর, এ-বিষয়ে তাহলে আমরা 'নিঃসংশয় হতে 
পার। এই সামথ্যের বাঁচত্র প্রবৃন্তর পাঁরচয় পেলে মায়ার খেলারও রহস্যভেদ 
করা অসম্ভব হবে না। 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় স্পম্ট হয়ে ওঠে । একদিকে শুদ্ধসন্তা চৈতন্য 
ও আনন্দ, আরেকাঁদকে বিশ্ব জুড়ে সেই সং-চিৎ-আনন্দের উচ্ছ্বাঁসত প্রবৃত্তি, 
[বাঁচন্র যোজনা ও অন্তহশন উচ্চাবচ 'বপারণাম__এ-দুয়ের মাঝে মন কেন 
[বিরোধের সৃষ্টি করে, তারও একটা জবাব মেলে । * শুদ্ধ-সন্মাত্ত ও শুদ্ধ- 
চৈতন্যের 'নিত্যার্থাতিতে আমরা পাই তার স্বরম্ভু নির্ককার আলঙ্গ সহজ 
অনুভব_ শুধু তাকেই জান সত্য এবং বাস্তব বলে। কিন্তু লীলার ভূমিতে 
অনুভব কার, লখলাস্পন্দই একান্ত সত্য ও স্বাভাঁবক-_এমন-কি শুদ্ধ- 
চৈতন্যের অনুভবকে অলীক ভাবতেও আমাদের আটকায় না। অথচ অনন্ত- 
চৈতন্য যে যুগপৎ স্থাণু এবং প্রভাব, হতে পারে, একথাও এখন স্পন্ট। 
[স্থাত আর গাঁতি তার সন্তার দাট 'বভাব মাত্র এবং তার সর্বগত সংাবতে দুয়ের 
সহভাব মোটেই অসম্ভব নয়। তার স্থাণুত্ব উপদ্রন্টারুপে প্রভবিকৃ্তার 
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আধার, কিংবা সাক্ষী না হয়েও তার স্বতোভ্‌ং আঅধিন্ঠান। অথবা প্রবাত্তর 
মুখরতার মধ্যে অন্াবদ্ধ হয়ে থ।কতে পারে নিত্যাস্থতির নৈঃশব্দ্য। কিংবা 
সমুদ্রের গভীর গহন যেমন তরঙ্গের চাণ্ল্যকে উতীক্ষপ্ত করে, তেমাঁন উচ্ছ্বাসত 
হয়ে ওঠে অতল নৈঃশব্দ্যের এই বাণীরুপ। এইজন্যেই বিশেষ-বিশেষ অবস্থার 
চেতনার 'বাভন্ন ভূমিকে যুগপৎ অনুভব করাও আমাদের সম্ভব হয়। যোগ- 
ঘুন্ত জীবনে এমন অবস্থাও আসতে পারে, যার মধ্যে আমাদের চেতনা 
দ্বধাভিন্ন। বাইরে আমরা থাকি খর্ব চণ্চল, অজ্ঞান, হর্ষ-শাক প্রভৃতি 
দ্বন্বময় ভাবনা ও বেদনার আভঘাতে মূহ্যমান। অথচ অন্তরে আমরা শান্ত 
বৃহৎ সমত্বসম্পন্ন-বাহশ্চেতনার দিকে তাঁকয়ে আছি আবিচল উপেক্ষা অথবা 
প্রাশ্রত কৌতুকের দৃন্ট নিয়ে, কিংবা তার বিক্ষোভকে স্তব্ধ করে প্রশান্ত 
ওদার্ষে তাকে রূপান্তরিত করবার জন্যে শাল্তপ্রয়োগ করাছ। এমাঁন করে 
আধারের বাইরে-ভিতরে অল্নময় প্রাণময় কি মনোময় মহলে, অথবা অবচেতনার 
গভীর গহনে প্রাকৃত চেতনার যে মূঢ প্রবৃত্তি রয়েছে, তার উধের্ব উঠে সাক্ষি- 
ভাবে তাদের প্রশাসন করতে পাঁর। আবার উধ্চেতনার যেকোনও ভূঁম 
হতে নেমেও আসতে পার অবরচেতনার যে-কোনও উপত্যকায়-_তার স্ভাঁমিত- 
দীপ্ত বা প্রদোষচ্ছায়াকে সাম্প্রতিক সাধনার আলম্বন ক'রে স্বরূপের 
অপরাংশকে তখনকার মত নিবৃত্ত ক নিগন় রাখতে পারি। কিংবা তাকে 
লোকোত্তর এক শীন্তভান্ডাররূপে গণ্য করতে পারি, যেখান হতে অবরভূমির 
জন্য আহরণ কার আনুক্ল্য অনুমাতি সন্ধানী-আলোর দীপ্তি বা সুক্ষ 
অনুভাব। অথবা সে যেন হয় আমাদের 'বিশ্রান্তির মহাভীম-আরোহ- 
অবরোহের সোপান বেয়ে সেখান থেক ওঠানামা কার, প্রকৃতির অবরস্পন্দের 
খবর রাঁখ। আবার অন্তরাবৃত্ত হয়ে আমরা সমাধর গভীরে তলিয়ে যেতে 
পার, বাইরের সবকিছু হতে 'নাজেকে সংহৃত করে দীপ্ত থাকতে পাঁর অল্ত- 
জের্যাততে। অথবা অন্তঃসংজ্ঞার এই গহনতারও অন্তস্তলে চেতনার কোনও 
গভনীরতর গৃহাশয়নে কিংবা আতিচেতনার লোকোন্তর কোনও ভূমিতে আত্মহারা 
হতে পাঁর। এছাড়াও সমব্যাপ্ত চেতনার একটা উদার লোক আছে, যার মধ্যে 
অবগাহন করে নিজেদের আমরা এক অখন্ড সর্বগত সংবিতের বিপুল পারি- 
বেশের মধ্যে, নমঙ্জত দেখতে পাই। মানুষের বাঁহশ্চর ব্দাদ্ধ শুধন 
আববিদ্যাকবাঁলত প্রাকৃত চেতনার স্থাঁতি ও গাঁতর খবর জানে, তার গুহাঁহত 
দ্বর্পের সমগ্র পাঁরধি আজও তার জানার বাইরে। তাই লোকোত্তরের এই 
বিবরণ তার কাছে মনে হয় অদ্ভূত অনৈসার্গক কি আজগ্দাব। কিন্তু 
আনন্তযের আলোকপাতে বুদ্ধি ও য্যান্তর সীমা যাঁদ প্রসারিত হয়, অথবা 
অনুভব আর দুর্গম ও 'তিরস্কৃত থাকে না আমাদের কাছে। 


ব্রহ্ধ পুরুষ ঈশবর- মায়া প্রকৃতি ও শীল্ত ৩৪৭ 


্রক্ম নাবশেষ স্বয়ম্ভ পরমার্থ-সৎ, আর মায়া সেই স্বয়দ্ভাবেরই িৎ- 
শীক্ত। কিন্তু বিশ্বের উপাধিযুক্ত হলে এই ব্রহ্মই সর্বভূতাত্বা অথবা 'বিশ্বাত্মা; 
আবার 1তাঁনই পরমাত্মারূপে বিশ্বোস্তীর্ণ হয়েও প্রতি পিশ্ডে ব্রহ্মাস্ডের 
ব্যঞ্জনায় ফ্বপ্রকাশ। নায়া তখন তাঁর আত্মশান্ত। তাঁর এই পরম 'বভাবের 
চেতনা বখন আমাদের মধ্যে ফোটে, তখন নৈঃশব্দ্যের সকল সন্তা অতল গহনে 
তালয়ে যায়, অথবা বাঁহশ্চর প্রবৃত্ত হতে নিবৃত্ত হয়ে প্রপণ্োপশম প্রশান্তিতে 
সমাহিত হয়। আত্মাকে তখন অনুভব কার নৈঃশব্দ্যের নিত্যাস্থাতর্পে । [তানি 
অচল 'নীর্বকার স্বয়ম্ভু বিভু সবগত--অথচ 'নীক্ক্ুয়, মায়ার নিত্য স্ফুরত্তা 
হতে বাবন্ত।-.আবার তাঁকে অনুভব করতে পারি প্রকৃতির প্রবৃত্তি হতে 
তউস্থ পুরুষরূপে। কিন্তু এঅনুভবে আভানবেশের একটা এঁকান্তিকতা 
আছে, যা চিল্ময়ভাঁমির 'একদেশে "চত্তকে নিরুদ্ধ রাখে, সমস্ত স্পন্দবাত্তি হতে 
তাকে 'বাবস্ত ক'রে ফুটিয়ে তুলতে চায় প্রকাশ ও প্রবান্তর সকল সত্কোচ হতে 
নিমক্ত স্বয়ম্ভূ বরাহ্মী চেতনার নিরঞ্জন অনুভব । অধ্যাত্সসাধনায় এঅনুভব 
স্বাভাবক এবং অপারহার্ষ, কিন্তু এতেই অনুভবের নিটোল পূর্ণতা আসে 
না। কারণ আমরা জান, যে-চিৎশান্ত কৃতি ও সাম্টর আধনায়কা, সে তো 
ব্রন্মেরই মায়া বা সর্বাবদ্যা: সে-শান্ত আত্মারই শান্ত। স্ব-ভাববশে সক্রিয় 
পুরুষের যে-ব্যপার, তাকে বাল প্রকৃতি। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতির মাঝে, 
আত্মার নৈঃশব্দ্য ও তাঁর চিন্ময় সৃষ্টবীর্ষের মাঝে ভেদের কল্পনা অযৌক্তিক। 
এরা বস্তুত একাঁট ভাবেরই দুটি দল। তাইতে বলা হয়, আঁগনকে যেমন 
দাহকাশীস্ত হতে পৃথক করা যায় না, তেমাঁন ব্রন্ষকেও তাঁর চিৎ-শাস্ত হতে 
[বাঁবক্ত কল্পনা করে চলে না। অতএব উত্তারের পথে প্রপণ্টোপশম পরম 
প্রশান্তি ও 'নার্বকল্প নিত্যস্থাতিরূপে যে প্রাথমিক আত্মদর্শন ঘটে, তাকেই 
অনুভবের পূর্ণসত্য বলতে পাঁর না। জগগং-ভাব ও জগং-ক্রিয়ার নীমত্তরূপে 
আত্মশাক্তর স্ফুরত্তাও অনুভবের আরেকটা দিক হতে পারে । তবে কনা কুটস্থ- 
ভাবও ব্রাহ্ম চেতনার একটা মৌল-বভাব, যার মধ্যে তাঁর অপুরুষাঁবধ নির্গৃণ 
স্বভাবের *পরে খাঁনকটা জোর রয়েছে! তাই মনে হয়, আত্মার শীক্ত যেন 
স্বতস্ফূর্ত সংবেগের বশে কাজ করে চলেছে । আত্মা শুধু শাক্তর আশ্রয়, তার 
প্রবাত্তর সাক্ষী ভর্তা প্রবর্তক ও ভোক্তা কিন্তু তাবলে মুহূতের জন্যেও তার 
সং্গ আবাবক্ত নন। আত্মার অপরোক্ষ-অনুভবে তাঁর অজ শাশ্বত অশরীরী 
নাঁলপ্ত স্বভাবের পাঁরচয় পাই। আধারে গুহাশায়রূপে যেমন তাঁকে অনুভব 
কার. তেমনি দোখ অধ্যক্ষরূপে উধর্য থেকে আধারকে তিনি জাঁড়য়েও আছেন 
তান সর্বগত, সর্বভূতে সম, শাশ্বত অনন্ত অস্পর্শ নিরঞ্জন। কতস্থ 
আত্মাকে আবার জীবের প্রকাতিস্থ আত্মারূপেও দর্শন করা চলে। তখন তান 
কর্তা ভোক্তা ও মন্তা হলেও তাঁর মাহমা অমগ্নান, কেননা তাঁর ব্যম্টিভাবনার সঙ্গে 


৩৪৮ দব্য-জীবন 


ওতপ্রোত হয়ে আতছে বিশবভাবনার বৈপুল্য-এই মূহূর্তে যার মধ্যে [তান 
অবগাহন করতে পারেন। তার অব্যবাহত পর্বে আছে 'বশ্বোত্তর ভাবনার 
আঁবকজ্প প্রত্যয়_নার্বশেষের মধ্যে অপ্রমেয় নিঃশেষ নমজ্জন। আত্মা 
ব্রহ্মের সেই পরম 1বভাব, যার মধ্যে আমরা যুগপৎ পাই জাবভূত, বিশ্বাত্মক 
ও 'বশ্বোত্তীর্ণ স্বরূপের অন্তরঙ্গ অনুভব। তাই আত্মোপলধ্ধির বর্ষই 
আমাদের মধ্যে নিয়ে আসে ব্যান্তর ম্যান্ত, অচলপ্রাতিষ্ঠ 'বি*বচতনা ও প্রকাতির 
উধের্ঁ আতাস্থাতর ক্ষিপ্র ও সহজ 'সাদ্ধ। কিন্তু এছাড়াও আত্মোপলাব্ধর 
আরেকটা দক আছে, যার মধ্যে আত্মাকে আমরা অনুভব কার শুধু সর্বভূতের 
ভর্তা ব্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে নয়। দোঁখ, সর্বভূতের আভন্ননামত্তোপাদান- 
রূপে স্বীয়া প্রকীতির সকল 'বিভতিতেই তিনি স্ব-তন্ত্র হয়েও তল্ময়। কিন্তু 
এখানেও স্বাতন্ত্য এবং অপরুষাঁবধতাই তাঁর স্বভাব। বিশ্বে লীলায়িত 
আত্মশান্তর প্রশাসন ছংয়েও যায় না তাঁকে_আবদ্যার জগতে প্রকৃতির কাছে 
পুরুষের আপাতবশ্যতার মত। িৎসত্তার শাশ্বত স্বাতন্ত্যের অনুভব তাই 
আত্মোপলাধ্ধর মুখ্য অর্থ। 

তাকান তির নর উনার 
ও ভোস্তা, তখন তাঁকে বাল পুরুষ । জীব অথবা ব*বরূপ সম্ভাঁতিতে 
সংবৃত্ত ও আঁবাবক্ত হয়েও আত্মার যেমন বিশেবাত্তীর্ণ স্ব-ভাবের হানি হয় না 
কখনও, তেমাঁন তাঁর পুর্ষরূপে বিশেষ করে ফুটে ওঠে 'পিন্ডব্রক্মাণ্ডের 
সমবায়। অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি হতে 'বাবন্ত হয়েও অন্তরের যোগে 'নিত্যযস্ত 
থাকেন তার সঙ্গে। চল্ময়-পুরুষ তাঁর 'নত্যত্ব বিভূত্ব ও অপুরুষাবধস্ব 
অব্যাহত রেখেও পুরুষাঁবধতার 'দকেই ঝুকে পড়েন। * তাই প্রকীতিতে 
তাঁকে দোঁখ যুগপৎ 'নর্গণ-সগুণ সভ্ভারূপে। প্রকাতির সঙ্গে নিত্যযোগ 
রুয়ছে বলে তান কোনকালেই পূর্ণাবাবক্ত নন। প্রকৃতির প্রবৃত্তি 
পুরুষের জন্যই- তাঁরই অনুমাততে, তাঁর সন্কল্প ও ভোগের তর্পণকল্পে। 
আবার পুরুষ তাঁর চেতনা প্রকাতির শান্ততে উপসংক্রান্ত করেন, দর্পণে 
প্রাতাবম্বের মত সে-চেতনায় গ্রহণ করেন প্রকীতির উপরাগ, ব*বাবিধারী শান্ত- 
রূপে প্রকৃতি যে-র্পেরই ছায়া ফেলে তাঁর "পরে তাকে স্বেচ্ছায় স্বীকার 
করেন- প্রকীতির প্রবান্ততে কখনও অনুমাতি দেন, কখনও-বা তা প্রত্যাহার 
করেন। পুরুষপপ্রকৃতির স্বর্পান্ভ্তিও অধ্যাত্সসাধনার পক্ষে অপারহার্য, 
কেননা উভয়ের অন্যোন্যসম্বন্ধের 'পরে রয়েছে শরীরী জীবের সমগ্র চৈতন্য- 
লশলার নির্ভর। পুরুষ যাঁদ উদাসীন থেকে প্রকীতিকে আমাদের মধ্যে কাজ 


*সাংখ্যকার পুরুষের প্রুষবিধকার "পরে জোর দিয়ে তাঁকে বহু বলে কল্পনা 
করেছেন এবং প্রকৃতিকে করেছেন 'বিভূ। তাই সাংখ্যমতে প্রত্যেক পদরুষের স্ব-তন্ম সত্তা 
থাকতেও সব পুরুষ এক বিশ্বব্যাপী সামান্য-প্রকীতিকেই ভোগ করেন। 


ব্্ষ পুরুষ ঈশ্বর- মায়া প্রকীতি ও শান্ত ৩৪৯ 


করতে দেন, প্রকীতির সমস্ত উপরাগকে স্বীকার করে আপনাহতে সায় 'দয়ে 
যান তার কাজে-তাহলে আমাদের মনোময় প্রাণময় ও অল্লময় জীবনচেতনা 
প্রকীতির পরবশ হয়ে পড়ে। তখন প্রকৃতিজ গুণের অধশন হয়ে তারই 
প্রবৃত্তির শাসন মেনে তাদের চলতে হয়। কিন্তু পুরুষ 'নজের স্বরূপ জেনে 
সাক্ষির্পে প্রকীতি হতে যাঁদ সরে দাঁড়ান, তাহলে তা-ই হয় জীবের আত্ম- 
স্বাতন্র্যের প্রথম সূচনা । কেননা জীব তখন অনাসন্ত হয়ে পূর্ণ স্বাতল্ল্য 
নয়ে প্রকাতির তত্ব ও ব্যাপ্রয়ার সকল রহস্য জানতে পারে। তখন আর 
প্রকতর কর্মে তাকে জাঁড়য়ে যেতে হয় না। তার উপরাগকে গ্রহণ করা-না-করা 
কিংবা তার কাজে সায় দিয়ে চলার মধ্যে পরবশতার ভাব আর থাকে না, তাই 
পুরুষের অন্দমাতও হয় স্ব-তন্ম ও আজ্ঞাঁসদ্ধ। প্রকৃতি আমাদের নিয়ে 
শক করবে না করবে, আমরাই তখন তার 'নয়ন্তা। ইচ্ছা করলে তার সমস্ত 
ব্যাপার হতে বাবন্ত হয়ে কৃটস্থ আত্মার চিন্ময় নৈঃশব্দ্যে আমরা তখন সমা- 
হিত হতে পাঁর। অথবা তার বতমান গুণলখলাকে প্রত্যাখ্যান করে প্রাতীন্ঠিত 
হতে পাঁর লোকোত্তর [চন্ময় ভূমিতে এবং সেখান হতে আমাদের জীবনকে 
নতুন করে গড়ে তুলতে পাঁর। পুরুষ আর তখন অনীশ নন, আত্মপ্রকাতর 
ঈশবর। | 
সাংখ্যদর্শনে পুরুষ-প্রকতি তত্বের সবচাইতে বিস্তৃত এবং প্রো আলো- 
চনা পাই'। প্রকৃতি সেখানে ক্রিয়া-শান্ত-চৈতন্য হতে 'বষ্যস্ত একটা প্রবেগ। 
চৈতন্য পুরুষের স্বভাব, অতএব পুরুষ হতে 'বাবস্ত হয়ে প্রকাতি জড় অচে- 
তন ও যল্ধর্মী। প্রকৃতি তার আত্মব্যাকৃতি ও ক্রিয়ার আধাররূপে গড়ে 
তোলে আদ জড়ভূত এবং তার মধ্যে ফোটায় প্রাণ হীন্দ্রয় মন ও ব্দাম্ধর লীলা । 
কিল্তু জড় হতে উৎপন্ন প্রকৃত্যংশ বলে বুদ্ধিও জড় অচেতন ও যল্ধর্মী। 
বাঁদ্ধর সাংখ্যসম্মত এই ব্যাখ্যা হতে জড়াবশ্বে অচিতির ক্রিয়াকলাপে কি করে 
অন্যোন্যসম্বন্ধ ও খতের ছন্দ দেখা দেয়, তার খানিকটা জবাব মেলে । বোঝা 
যায়, হীন্দ্রয়মানস এবং বুদ্ধির *পরে আত্মচৈতন্যর দীপ্তি ঝরলে তারই 
চেতনায় তারা সচেতন এবং চিৎসত্তার অনুমাতিতে সন্রিয় হয়। প্রকৃতি হতে 
ণবাবস্ত হয়ে পুরুষ স্ব-তল্্ হন। জড়ের সঙ্গে আঁববেকের সম্ভাবনাকে 'নিরা- 
কৃত করে 'তাঁন হন প্রকাতির প্রভূ । প্রকৃতির উপার্দীনে ও ব্রিয়ায় তিনাট তত্ব 
পর্যায় বা গুণ আছে। একাঁট তার জড়াস্থাত, আরেকটি প্রবৃত্তিধর্ম আর 
তৃতনয়াট তার প্রকাশতত্ব_সৌবম্ায ও সামঞ্জস্যের সাধনায় যার পাঁরচয়। এই 
1িতনাট গুণই আমাদের শরীর-মনের মৌল উপাদান ও প্রবাত্তর নামত্ত। 
গুণবাত্তর বৈষম্যে প্রকাতি সক্রিয় হয়, আবার গ্‌ণসাম্যে তার উপশম ঘটে। সাংখ্য- 
মতে পুরুষ বহু--“একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” নয়, কিন্তু প্রকাত এক । অতএব বিশ্বের 
সকল অদ্বয় তত্রই প্রকীতির অন্তর্গত। কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ আবার স্ব-তল্ম 


৩৫০. দব্য-জীবন 


ও ফ্ব-নষ্ঠ ভোগে অথবা অপবর্গে একান্তই অন্য-বাবন্ত। অন্তরাবৃত্ত হয়ে 
ব্যম্টি জীবচেতনা ও বণ্বপ্রকীতির তত্বকে অপরোচক্ষভাবে যখন জানি, তখন 
সাংখ্যাঁসম্ধান্তের প্রামাণ্য অনদ্বীকার্য হয়। কিল্তু সে-প্রামাণ্য ব্যাবহারিক 
প্রামাণ্য, অতএব একদেশশ। তাই সাংখ্যের 'সিম্ধাল্তকেই আত্মা অথবা প্রকাতির 
চরমতত্ব বলে মানতে আমরা বাধ্য নই। জড়জগতে প্রকতি আঁচং-শীল্তর্পে 
দেখা দেয় সত্য, কিন্তু চেতনার উৎক্রমের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকীতিও চিল্ময়শ হয়ে 
ফুটে ওঠে। তখন দেখি তার আচিতির মধ্যেও সংবৃত্ত-চেতনার 'নগৃড় আবেশ 
ছিল। তেমাঁন ঘটে-ঘটে পূরুষ বহু বটে। কিন্তু তাঁর কৃটস্থ অনুভবে 
দোখ, পুরুষ স্বরৃপসন্তায় যেমন এক, তেমাঁন সর্বভূতেও এক। তাছাড়া 
অনুভবও তো সত্য। প্রকীতি বা শান্ত তার পাঁরণামের লীলাকে পদরদষে সং 
ক্লামত করতে পারে। তার কারণ, প্রকৃতি পুরদষেরই আত্মপ্রকীত বা আত্ম- 
শক্ত, তাই তার উপরাগস্ক স্বীকার করতে তরি বাধে না। আবার পুরুষ যে 
প্রকৃতির প্রভু হতে পারেন, তারও গোড়ায় আছে ওই একই তত্। পুরুষ আত্ম- 
প্রকৃতির যে-লীলাকে এতকাল উদাসীন হয়ে দেখেছেন, আজ প্রভু হয়ে তার 
প্রশাসনের ভার তুলে নিয়েছেন। এমন-কি উদাসীন দশাতেও প্রকৃতির কাজে 
পুরুষের অনুমাতর অপেক্ষা ছিল। তাইতে প্রমাণ হয়, তাঁরা কোনকালেই 
পরস্পরের অনাত্মীয় নন। সম্তার আত্মবিসৃন্টির বিশেষ প্রয়োজনে এই দ্বৈত- 
ধস্থাতর উদ্ভব। কিন্তু তাবলে সত্তা ও চিৎং-শাল্ততে, পুরুষ এবং প্রকৃতিতে 
মৌল কোনও 'বাঁবস্তভাব বা দ্বৈতের ভাবনা নাই। 

বস্তৃত আত্মাই আত্মপ্রকাতির সমস্ত প্রবৃত্তির ঈক্ষণ অনুমোদন অথবা 
শাসনের জন্যে পৃরুষরূপে আপনাকে প্রীতম্ঠিত করেন। পুরুষ আর 
প্রকীতর মাঝে দেখা দেয় দ্বৈতৈর একটা আভাস--যাতে পন্রদষের অনদমোদন 
নয়েই প্রকাতির প্রবর্তনায় স্বাতন্ত্য ফুটতে পারে, আবার প্রকীতর প্রশাসনে 
ও রূপায়ণে পৃরুষেরও নিরঙ্কুশ ঈশনা থাকে। তাছাড়া পদরদষ যে-কোনও 
মৃহূর্তে আত্মপ্রকাতর যে-কোনও ব্যাক্ীত হতে নিজেকে বাবক্ত করতে অথবা 
সকল গুণলীলার প্রলয় ঘটাতে পারেন যাতে, কিংবা উৎকৃষ্ট রূপায়ণের অন্- 
মোদন বা নবাবধান যাতে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, তার জন্যও এমানতর দ্বৈত- 
ভাবনার প্রয়োজন আছে। আত্মশান্তকে নিয়ে পুরুষের এই লালায়নের যে 
সুনিশ্চিত একটা সম্ভাবনা রয়েছে, আমাদের অনুভবে তার প্রমাণাঁসদ্ধ পাঁর- 
চয় পাই। অনন্ত-টৈতন্যের অমেয় বশর্যের এই তো শ্যান্তাস্ধ পারণাম। আর 
চেতনার আনন্ত্য যে শীশ্তকেও অনায়াস ও অকুশ্ঠিত করবে, তাও তো অনস্বী- 
কার্য। পুরুষ আর প্রকৃতিতে রয়েছে আঁবনাভাবের সম্বন্ধ। তাই প্রকীতি বা 
ঘং-শান্তর প্রবৃত্তিতে যে-স্থাতিই প্রকট হ'ক, প্দরুষের মধ্যেও তার অনন- 
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রুপ একটা স্থাতি দেখা দেবে। পরমাস্থতিতে পরুষ যখন পুরুষোত্তম 
তখন 'চৎ-শাক্তও তাঁর পরা প্রকাতি। প্রকাতি-পাঁরণামের পর্বে-পর্বে প্রুষেরও 
ভুঁমিকার বদল হয়। মনঃপ্রকীতিতে পুরুষ মনোময়, প্রাণপ্রকৃতিতে প্রাণময়, 
জড়প্রকীতিতে অন্নময়। আবার আতমানসে তান বিজ্ঞানময়, পরা সংঁবতে 
আনন্দময় শহদ্ধ-সল্মা। আমাদের মত শরীরী জীবের মধ্যে চৈত্যপ্র্ষর্পে 
[তিনি আছেন সবার 'পছনে- অন্তরাত্মারূপে ভরণ ও পোষণ করছেন "চল্ময়- 
জীবনের অন্তর্গঢ যত রূপায়ণ। আমাদের মধ্যে যে-পূরূষ জাঁবাত্মা-_তিানিই 
বিশ্বে বিশ্বাস্মা, তুরীয়ে তুরীয়। আত্মস্বরূপের সঙ্গে তাঁর তাদাত্ম্য সুস্পম্ট। 
কিন্তু এই আত্মস্বরূপেই আছে সর্বভূতে অনুপ্রাবন্ট চিৎ-সন্তার সঙগুণ- 
নগর্দণ স্বভাতবর নিরঞ্জন সমন্বয়। তিনি 'নগর্ণ, কেননা গুণলণলা তাঁর মধ্যে 
ভেদের ভাবনা আনোন। আবার তান সগুণ, কেননা ভূতে-ভূতে আঁভব্যক্ত ব্যান্ট- 
প্রকতির তিনিই শাস্তা। এই দ্বদল আত্মস্বরূপ তাঁর স্বকীয় 'চংশান্তর ও 
'ক্রয়াশীক্তর সকল 'বলাসের 'বধাতা, তারই জন্যে পাঁরণামের পর্বে-পর্বে তাঁর 
যথাযোগ্য অধিচ্তান। 

কিন্তু একটা কথা 'নাশচত। পুরুষ-প্রকাতি যে-ব্যাম্টীবভাবেই সম্পটিত 
হয়ে দেখা দিন না কেন, ব*বভাবনার দক 'দয়ে চিল্ময়পুরুষ সর্ব তাঁর 
প্রকীতির প্রভু অথবা শাস্তা। প্রকীতিকে তাঁর নিজের "পরে স্বৈরাচারের আঁধ- 
কার দলেও তার কর্মে 'কল্তু তাঁর অনুমতির অপেক্ষা অব্যাহতই থাকে। 
ব্রন্মের তৃতাঁয় 'বভাবে অর্থাৎ তাঁর ঈম্বরস্বরূপে এই তত্বীটি উজ্জ্বল হয়ে 
ফুটে ওঠে। ঈশ্বর বিশ্বের শ্রস্টা ও ধাতা। এই বিভাবে পরমপ্রুষ 'বিশেবা- 
স্তীর্ণ হয়েও 'বিশবাত্বকা চিৎশান্ততে আপনাকে প্রকাশ করেন। অনুভব কার, 
তান সবকজ্ঞ সর্বশান্তীমান সর্বান্তর্যামী “চেতনশ্চেতনানাং, এমন-ক 
অচেতনেরও চেতনা । দেহে মনে হৃদয়ে জীবচেতনায় 'তানি সর্বভূতাধবাস, 
সর্বকর্মের শান্তা ও অধ্যক্ষ, সর্বরসের মধব্দ ভোন্তা, আত্মবিভতিরূপে সর্ব 
ভূতের শ্রষ্টা। সবময় পুরুষ 'তাঁন-তাই সকল পুরুষ তাঁর অংশকলা, 
তাঁরই শীস্তস্বরূপ হতে বিশ্বের চিন্রশাস্তর বিচ্ছুরণ। পরমাত্মারূণে তিনি 
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, সন্মান্ররূপে জগতের পিতা, চিৎ-শান্তরূপে তার মাতা । 
সর্বভূতের তান “বন্ধুরাত্মা'। সর্বসন্দর আনল্দঘনাবগ্রহ "তান, তাঁহতেই 
জগতে ঝরে পড়ছে রূপ আর আনন্দের ধারা_ব*বানীখলে 'তানই বধ, 
1তাঁনই কান্তা। একাঁদক 'দয়ে দেখলে এই ভগবত সম্তার অনুভবে আমাদের 
চেতনার সর্বাধক স্ফার্ত ও চঁিতার্থতা, কেননা ঈশবরের মধ্যেই আছে সকল 
ভাবের অদ্বৈত-সমন্বয়, 'বশ্বোত্তীর্ণ ও বিশবাত্রক তত্বের যুগপৎ 'বলাস। 
নাথল ব্যম্টি-বিভাবের তিনিই ভর্তা আঁধবাসী এবং আতগামী। 'তানিই 
পরমবন্দ পরমাত্মা এবং পুরুষোন্তম গৌঁতা)। স্পষ্টই বোঝা যায়, লোকাতত 


৩৫২ - 1দিব্-জীবন 


ধর্মের ঈশ্বর-পুরুষ তাঁকে বলা যায় না- কেননা সে-ঈশ্বর গুণে সীমিত ও 
সববভূত হতে 'বাবস্ত ব্যান্ত-বিশেষ। তাই লোককজ্পিত ঈশ্বরকে বলা চলে এক 
পরম-ঈশবরের খন্ড-রূপ বা খণ্ড-নাম, তাঁর 'বাচন্র দিব্যাবভাঁতি। সর্বগহণাধার 
ঈশ্বরকে সান্রুয় লগুণব্রক্গও বলা চলে না, কেননা সগুণ-্রহ্মগ তাঁর একটি 
বভাব মান্। তেমনি নিাক্ক্িয়্ নির্গৃণ-ব্রহ্মও তাঁর আরেকটি বিভাব। ঈশবরই 
ব্রহ্ম আত্মা ও 1চৎসত্তা-আত্মসন্তার অধিচ্ঠান ও ভোক্তারূপে তার প্রকাশ । 
[বিশ্বের প্রম্টা হয়েও তানি 'বিশবাত্মক অথচ িশ্বোত্তীর্ণ_তানি শাশ্বত অনন্ত 
আনর্বাচ্য তুর্যাতীত 'দিব্য-পুরুষ। 

ব্যান্তভাব আর নৈব্যান্তকতার মাঝে একান্তাবরোধের যে-সংস্কার আমাদের 
চিন্তে রয়েছে, আসলে সে কিন্তু জড়জগতের উপরভাসা একটা পাঁরচয়কে 
অবলম্বন ক'রে আমাদেরই মনের সৃষ্টি। পাঁথবীতে দেখাছ, আঁচাত হতে 
সবার উদ্ভব। কিন্তু সে-আচাতি নিতান্তই নৈর্বান্তিক। প্রকাতিকে আমরা 
অচেতন শাক্ত বলে জাঁন। তার গাঁতি-প্রকাতির যে-রহস্যটুকু আমাদের কাছে 
ধরা পড়ে, তাতে পাই তার নিখাদ নৈর্বযাক্তিকতারই' পাঁরচয়। সমস্ত শাক্ত-রূপের 
মুখে এই মুখোস। বস্তুর যত গুণ ও বীর্ধ_এমন-কি প্রেম আনন্দ ও 
চেতনারও একটা নৈর্যান্তক বভাব রয়েছে । মনে হয়, সম্পূর্ণ নৈব্ণান্তীক 
জগ্ত্রে ব্যান্তভাব চেতনার একটা বিকল্প মাত্র। এ-জগতে আছে শান্তর কাণ্ঠিত 
প্রচার, গুণের বৈশিল্টা, প্রকৃতির ক্রিয়ার চিরাভ্যস্ত সংবেগ, ব্যাম্টি-অনূভবের 
সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বার-বার আবর্তন। ব্যান্তভাবের এই হল উপাদান। 
কিন্তু এ-ক্যহ আমাদের ভাঙতেই হয়। বিশ্বাত্রভাবকে পেতে হলে ব্যান্ত- 
ভাবের সও্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়তেই হয়, অহন্তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতেই হয়। 
আর িশ্বোত্তর্ণ অনুভবে পেশছতে হলে তো কথাই নাই। কিন্তু আমরা যাকে 
ব্যান্তভাব বাল, সে তো বাঁহশ্চর চেতনার একটা রূপায়ণ মাত্র। তার পিছনে 
আছেন শাশ্বত 'চিন্ময়-পুরুষ-যান পুরুষাবধতার 'বাঁচত্র কণ্ুকে নিজেকে 
সাজান, যুগপৎ বহহ ব্যান্তভাবের সমাহর্তা হয়েও 'যাঁন এক শা*বত পরমতত্। 
তাইতে দ্যাম্টর প্রসারে দোঁখ-_যাকে বাল 'নর্গণ অপুরুষাঁবধতা, তাও িল্ময়- 
পুরুষের .অন্যতম বিভীতি মান্র। সৎ-পুরুষ না থাকলে শুধু সত্তার কোনও 
অর্থ হয় না, সচেতন কেউ না থাকলে চেতনার দাঁড়াবার শাঁই থাকে না, ভোক্তা 
ছাড়া আনন্দ নিরর্থক ও নিম্প্রমাণ, প্রোমক ছাড়া কোথায় প্রেমের আধার বা 
পূর্ণতা, সর্বশীস্তমানের আশ্রয় না পেলে সবশীন্তও যে বন্ধ্যা ! পুরুষ বলতেই 
আমরা বাঁঝ চেতন বিশ্রহ। এ-জগতে যাঁদ আঁচাতর বিভূতি বা পাঁরণাম- 
রূপেও সে দেখা দেয়, তবু অচেতনাই তার তত্ব নয়। কেননা আচাত নিজেই 
যে নিগ্‌ড় চেতনার [ববলাস মান্। সব দেখছি, উপাদান হত বসৃষ্টি 
মহত্তর। তাই জড়ের চাইতে মন বড়, মনের চাইতে বড় জীবচেতনা। আর 


ব্রহ্ম পুরুষ ঈম্বর- মায়া প্রকাতি ও শান্ত ৩৫৩ 


সবার চাইতে বড় চিদ্বস্তু-কেননা সে-ই তো আধারে গূহ্যাৎ গুহ্যতরম, 
উলন্মেষের চরম তত্বরূপে সে-ই দেখা দেয় সবার শেষে । আবার এই 'চিদ্বস্তুই 
পুরুষ সর্বানুস্যত বিরাট চিন্ময় পুরুষ । আমাদের “হৃদি সাল্নীবস্টঃ, এ-ই 
পরপুরুষ, কিন্তু প্রাকৃত মন তাঁকে জানে না। আমাদের ক্ষুদ্র অহন্তা ও 
সঙ্কীর্ণ ব্যান্তভাবকেই সে মনে করে পৃরুষ-তত্ব, আঁচাতির গহন হতে সঙ্কুচিত 
চেতনা ও ব্যান্তভাবের শ্রাতিভাঁসক উন্মেষকে ভুল করে ভাবে একান্ত সত্য 
বলে। তাইতে ব্রন্মের গুণলখলা আর গুণাতশত ভাব, তাঁর পুরুষাঁবধতা আর 
অপুরুষাঁবধতার মাঝে দেখা দেয় আমাদেরই মনঃকাঁজ্পত একটা মিথ্যা বিরোধ । 
এক শা*বত অনন্ত স্বয়ম্ভূ-সন্তাই পরমার্থ-সং। কিন্তু স্বয়ম্ভূ-সত্তার তত্ব ও 
তাৎপর্য পর্যবাঁসত হয়েছে লোকোত্তর শাশ্বত পরম-সল্মান্ের আত্মভাবে ও 
চিৎস্বরূপে-যাকে বলতে পাঁর অনন্ত পুরুষ, কেননা তাঁরই সত্তা 'নাখিল 
পূরুষাবিধতার তত্ব ও নিদান। তেমাঁন 'বশ্বাত্মা বি*বাঁচং িশ্বসৎ বা 'বরাট 
পুরুষই ব্বের তত্ব এবং তাংপর্য। আবার ওই সন্মান্র চিৎস্বর্প আত্মা বা 
পুরুষই বহু-ভাবনায় জীব হয়েছেন, অতএব তাঁর স্ব-ভাব জীব-ভাবেরও তত 
এবং তাৎপর্য । 

যাঁকে দিব্-পুরুষ পরম-পুরুষ ও 'বিরাট্-পরুষ বলাঁছ, তাঁকেই যাঁদ 
ঈশবর বলে মান, তাহলে তাঁর জগৎ-প্রশাসনের রীতি সম্পর্কে আমাদের মনে 
একটা খটকা জাগে । সাধারণত ঈশবর বলতে আমাদের কল্পনায় ফোটে মানবাঁয় 
শাসনতন্দমের একটা আদর্শ। ভাব, মন ও মনের ইচ্ছা নিয়ে তাঁর কারবার, 
তাই সর্বশান্তমত্তার খোশখেয়ালে জগতের *পরে তাঁর মনঃকজ্পনাকেই তিনি 
আইন বলে চাপান। তাঁর ইচ্ছা তাঁর ব্যান্তস্বভাবের বন্ধনহাীন খাীঁশর খেলা । 
কিন্তু দিব্য-পুরুষের কোনও দায় আছে ক সওকম্প বা ভাবনার স্বৈরাচার 'দয়ে 
জগৎ শাসন করবার-_তথাকাঁথত সর্বশীন্তমান-অথচ-অজ্ঞান ৫) মানুষের মত 2 
তাঁর মধ্যে মনোধর্মের সঙ্কোচ নাই। তাঁর অখণ্ড-চেতনায় আছে সর্বভূতের 
স্বর্প-সত্যের সংবং। "তান জানেন, সর্বাবং বলেই তাঁর জ্ঞানময় তপঃশাক্ত 
সেই অন্তর্গনচ সত্যের প্রোতিতে ফুটিয়ে তুলছে 1বশ্বের সকল বস্তুর গৃহাহিত 
তাৎপর্য, তাদের নিয়াঁত বা সম্ভাব্যতা, তাদের অনাতর্বতনীয় আত্মস্বভাবের 
প্রবর্তনা। দিব্য-পুরুষ স্ব-তল্, নিয়তিকৃত কোনও 'নিয়মেরই বন্ধন তাঁর 
নাই। তব তাঁর লশলাতে দেখা দেয় ক্রম ও নিয়ম-_বস্তুর তারা স্বরুপ-সত্যের 
পারচায়ক বলে। সে-সত্য গাঁণত কি যন্ত-তল্তের স্থূল সত্য নয়। তার মধ্যে 
প্রকাশ পায় বস্তুর চিন্ময় তত্বভাবের স্বরূপ, তারা যা হয়েছে এবং যা হবে তার 
আভিব্যঞ্জনা, তাদের অন্তীর্নীবম্ট বীঁজভাবের আকাঁতি। বিশবলালায় স্বরূপে 
আঁবন্ট থেকেও দব্য-পুরুষ অধাক্ষরূপে তাকে ছাপিয়ে আছেন। তাই 
প্রকাতর একাঁদিকে চলছে নানা জাঁটিল ববাঁধ-বিধানের সশীমত প্রযোজনা, অথচ 


৩৫৪, 'দব্য-জশীবন 


তারও মধ্যে রয়েছে দিব্া-পুরুষের আবেশ ও আধিষ্ঠান। কিন্তু প্রকৃতির এই 
এ*বর্ধকে ছাপিয়ে আরেক'ঁদিকে রয়েছে অধ্যক্ষ পুরুষের 'িব্য-কর্ম ও এশবর- 
যোগের অবন্ধ্য প্রোতি-যা কামচারবশে নয়, প্রম্স্ত স্বাতন্ত্যের উল্লাসেই কখনও 
নিয়তির বিপর্যয় ঘটায়। আমরা তাকে ভাবি প্রাতিহার্য বা ইন্দ্রজাল-_জান না 
এ শুধূ অপরা প্রকৃতির *পরে চিল্ময় পরমা প্রকাতির অগ্রতক্য প্রশাসন। 
বস্তৃত অপরা প্রকাতি তা পরমা প্রকৃতিরই খণন্ডাঁবভীতি মান্ত। অতএব উত্তর- 
ভূমির জ্যোতি শান্ত ও প্রভাব যে তার মধ্যে বিপর্যয় বা বপাঁরণাম আনবে, সে 
আর বাঁচত্র কি ? জড়প্রকীতি গাঁণতের স্বতগাঁসম্ধ ধান মেনে যল্দের মত 
চলছে, সেকথা 'মথ্যা নয়। কিল্তু ওই যল্্রমূতার অন্তরালে কাজ করে 
চলেছে চেতনার "চল্ময় বিধান, যাহতে অপরা প্রকীতির যন্লীলাতে সম্টারত 
হচ্ছে একটা অন্তরাবৃত্ত সার্থকতার প্রবেগ, যাথাতথ্যের একটা গভার ব্যঞ্জনা, 
অন্তঃসংজ্ঞ নিয়াতর একটা গড প্রবর্তনা। আবার তারও উপরে আছে "চিন্ময় 
স্বভাবের স্বাতন্ত্য, যার মধ্যে চৎ-পুরুষের বিশ্বম্ভর পরম-সত্যই 'দব্যজ্ঞান 
ও 'দিব্যকর্মে ছান্দিত হয়ে উঠছে। ইঈমশবরের জগৎ-শাসনকে বা তাঁর কর্ম 
রহস্যকে আমরা নরলশলা ক যল্ত্ললশলা ছাড়া আর-কছুই ভাবতে পার না। 
খাঁনকটা সত্য এতে থাকলেও এ তরি 1দব্য-বিভূতির একটা দিক মান্র। বস্তুত 
[বশ্বের প্রশাসনের মূলে রংয়ছে সর্বাধিবাস ও সর্বাধ্যক্ষ পরম অদ্বয়-বস্তুর 
অনন্ত-ীচল্ময় সংবেগ। অতএব তার তাৎপর্য এবং গাঁত-প্রকৃতি বুঝতে হলে 
আমাদের অনন্ত-চেতনার ন্যায়ের 'বধান আশ্রয় করতে হবে। 

অখন্ড ব্রহ্মতত্তের এই একটি 'বভাবের সঞ্গে আর-আর 'বিভাবকে 'নাবড়- 
ভাবে যুস্ত ক'রে দেখলে বুঝতে পার, তাঁর শাশ্বত স্বয়ম্ভাবের সঙ্গে তাঁর 
1চৎ-শান্তুর 'বশ্বভাবন পাঁরস্পন্দের কি সম্ব্ধ। 'নাক্কয় নিশ্ল স্থাণু 
স্বয়ম্ভূসত্তার অগম নৈঃশব্দ্যে সমাহিত হলে দেখি : ওই নৈঃশব্দ্যের অনাহত 
ধ্বানরূপে পরব্রন্দের লীলাসাঁঙ্গনশ চিল্ময়ী মহাশান্তরুপিণী মায়া চেতনার 
ফুল ফুটিয়ে চলেছেন 'সিদ্ধকজ্পনার অকুণ্ঠ রৃপায়ণে। সদ-বন্ষের নিত্য- 
আকাঁরত করছেন রূপ ও স্পন্দের অন্তহন উল্লাসে-আর আকাৃতিচণ্তলা 
গৌরীর লাস্লীলার উপদ্রষ্টারুপে প্রশান্ত আনন্দে শবস্বরৃ্প চেয়ে আছেন 
অক্ষুব্ধাস্থরমানস' হয়ে। এ-লাস্য বাস্তব হ'ক বা বিভ্রম হ'ক, তবু এই তার 
তত্ত এবং তাৎপর্য। চিন্ময়ীর লীলা চলছে শুম্ধ সম্মাত্রকে নিয়ে, মহাশান্তর 
অকুণ্ঠ স্বাতন্ত্যে আস্তত্বের অব্যাকৃত মহা গহন হতে? ত হয়ে উঠছে 
সৃম্টর কত ছন্দোময় উপাদান। অথচ নৃত্যপরা মহাপ্রকৃতির প্রাত চরণক্ষেপ 
[বিধৃত হয়ে আছে শৈব দৃষ্টির গৃঢ় অনুবিধান দ্বারা। এ-দর্শন সত্য, তাতে 
কোনও ভুল নাই। বাইরে-ভতরে বিশ্বের সর্বত্র দেখাঁছ এই লালা। 


ব্্ধ পুরুষ ঈশ্বর- মায়া প্রকৃতি ও শান্ত ৩৫৫. 


অতএব বি*ব-সত্যের এই বিভাবের মূলে 'নার্বশেষেরই কোনও সত্য-বিভাতির 
সায় আছে।* "কিন্তু বষ্বলীলার বাঁহশ্চর প্রাতভাস হতে চেতনাকে অল্তরাবৃত্ত 
করে যাঁদ নিমাঁজ্জত কাঁর- সাক্ষিচৈতন্যের নৈঃশব্দ্যে নয়_কিন্তভু িৎ- 
স্বরূপের সর্বাবগাহী লালারসের আস্বাদনে, তাহতুল আবার এই িন্ময়ী মায়া- 
শান্তকে দৌখ স্বয়ম্ভূ ঈশ্বরের আত্মবীর্যরূপে। পরমপ্রুষ মায়াধীশ-_সর্ব- 
ভূতের ঈশ্বর তিনি। আত্মবিসৃম্টির স্ব-তন্ম শাস্তারূপে 'তানিই বিশ্বের 
বিধাতা । ব*ব হতে 'বিবিক্ত হয়ে প্রকীতিকে ও তার সৃন্টিকে প্রবাত্তর স্বাতন্দযও 
যাঁদ তানি দেন, তব্‌ তাঁর অনুমাতিতে 'নিগুঢ় হয়ে থাকবে তাঁর ঈশনা-_ 
প্রীতি পদে থাকবে “তথাস্তু” বলে তাঁর অনচ্চারিত অনুমোদনের শাসন। নইলে 
কিছুই ঘটবে না, জগতের কোনও কাজই চলবে না। শদ্ধসন্মান্ন আর 'চং- 
শান্তিতে, পুরুষে-প্রকীতিতে স্বর্পত কোনও দবতভাব নাই। অতএব প্রকাতির 
কর্তৃত্ব বস্তুত পুরুষেরই কর্তৃত্ব । অন্তরাবৃত্তচক্ষু হয়ে যখন বশ্বের সব 
এক প্রাণময় তত্র রূপায়ণ ও প্রশাসন অনুভব করি, তার সর্বেশনা ও অখণ্ড- 
বীর্যের আবেগকে সবর ব্যাপ্ত দেখ_তখন আমাদের চেতনায় পুরুষে- 
প্রকৃতিতে ওই আঁবনাভাবের সত্যই উজ্জল হয়ে ওঠে । তখন বাঁঝ, এও সেই 
নার্বশেষের কোনও সত্যাঁবভাতির [সম্ধর্প। 

আবার নৈঃশন্দ্যে সমাহিত হই যখন, তখন সে-গভনরে িব*বভাঁবনণ চিতি- 
শক্ত আর তার বিলাস কোথায় তাঁলয়ে যায়। তখন প্রপণ্ আমাদের কাছে 
উপশান্ত, নয়তো অবাস্তব । কিন্তু সল্মান্লের মধ্যে যখন শুধু স্বয়ম্ভূ-পুরুষের 
তাঁর আঁদ্বতয় অনুভাবে অথবা ফুটে ওঠে তাঁর 'িরাটভাবের একটা 'বিভূঁতি 
হয়ে। বশ্বের মধ্যে আমরা তখন দেখ শুধু এক আদ্বতীয়! মহেশ্বরের নিরঙ্কুশ 
সাম্রাজ্য । দুটি দর্শনের মধ্যেই একান্ত-প্রত্যয়ের সক্ষম সংস্কার প্রচ্ছন্ন থেকে 
মনের মধ্যে বিপর্যয় আনে । কেননা প্রপণ্চের উপশমেই হক আর বিসৃভ্টিতেই 
হ*ক, দেবাত্মশাক্তর অনৃপলব্ধিতে আমাদের দর্শন__হয় আত্মস্বরূপের নোৌতির 
[দিকটা আতমান্রায় একান্ত করে তোলে, নয়তো পরমপরূষের জগৎপ্রশাসনের 
পরে করে মানূষভাবের আরোপ। অথচ আমাদের 'বাঁজজ্ঞাঁসতব্য বস্তুর 
স্বর্প হল অনন্ত। তাঁর আত্মশান্তর বহুধা পাঁরঞ্পন্দের 'বাঁচন্র সামর্থয আছে 
এবং তার প্রত্যেকটি স্পন্দ খতময়। তাই দাঁম্টকে উদার করে ব্রন্মের সগুণ- 
নির্গণ দুটি সত্যাবভাবকে যাঁদ এক অখণ্ড তত্বরূপে দর্শন কার, অপরুষ- 
1বধতার নিবর্ণ 'চদাকাশে যাঁদ দোঁখ দেবাত্মশক্তর ষুগনদ্ধ বিলাসে পুরুষ- 
িধতার জ্যোতির্ময় বর্ণচ্ছটা, তাহলে পরমপুরুষের সম্যক অনুভবে ফুটে ওতে 
পুরুষাঁবধতার দুটি দল-_ঈশবর ও শান্তর পরম সামরস্য, 'জগতঃ িতরো” 
[শব-শাক্তর যুগল অনুভব। বিশ্ব জুড়ে সৃষ্টির প্রাত পর্বে পুরুষ-প্রকৃতির 


৩৬৬ 1দব্য-জবন 


মথুনলীলার নিগ্‌ড় রহস্য তখন উজ্জল হয়ে স্ফুরত হয় আমাদের 
চেতনায়। স্বয়ম্ভুসত্তার আতিচেতন ভূমিতে শিব-শান্ত পরম সামরস্যে ঘনী- 
ভূত, অন্যোন্যব্ঞ্জনায় আঁবনাভূত ও একাত্মপ্রত্যয়সার। িল্তু জগতচ্ছন্দের 
চিন্ময় বিলসনে দোখ ক্রিয়াশ'ক্ততে তাঁদের উন্মেষ। চিল্ময়শী জগজ্জননশই 
মায়া পরা প্রকৃতি বা চিৎশাক্তরুপে হিরণ্যগর্ভ-ঈশবর ও মহেশ্বরীর আত্ম- 
বীর্যকে দৈবতললায় সম্ভাঁবত করেন। তখন ব্রক্ম আত্মা বা ভগবান ক্রিয়াপর 
হন তাঁকে আশ্রয় করেই- শান্তিকে ছেড়ে শিব তখন অশন্ত শব। শিব-সগ্কল্প 
শান্ততে অনুস্যত থাকলেও শান্তই অন্ত্তর চিদ্বীর্যরূপে বিশ্বপট প্রসারিত 
করেন, কেননা ওই মহাপ্রকৃতির গভাশয়েই সর্বজীব ও সর্বভূত ভ্রুণের আকারে 
হত ছিল। বিশ্বের সত্তা ও প্রবৃত্ত মহাপ্রকৃতির ছন্দ অনুসরণ করে। 
চিৎশান্তই পরমপুরুষের সত্তাকে অনন্ত-বাচত্র স্পন্দনে ও রৃপায়ণে িচ্ছারিত 
ক'রে নিজেই এই যা-কিছ? সব হয়েছেন। শান্তর লীলা হতে 'বাবস্ত হয়ে 
প্রপত্ঞাপশমের পরম নৈঃশব্দ্যে আমরা তাঁলিয়ে যাই-_তাঁরই স্বাভনম্ট নিমেষে 
বা ক্রিয়ানবৃাক্ততে। আমাদের উপশম ও অভাবপ্রত্যয়ে আছে তাঁরই উপশম 
ও নৈঃশব্দ্যের আবেশ । আবার যখন প্রকীতি হতে 'নজেকে স্ব-তন্ত বলে অন্- 
ভব কার, তখন তাঁনই আমাদের মধ্যে জাগান মহেশ্বরের অনুত্তম সর্বগত 
এশবর্য, আমাদের ভাবে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর অনুভাব। কিন্তু সে-এশবর্য 
মহাশাস্তরই স্বরৃপ, তাঁরই পরমা প্রকীতিতে অবগাহন করে আমরা তার তদৃগ্গত 
অনুভব পাই। ব্রাহ্ম স্থাতির আরও উচ্চকোটতে উঠলে পরেও জানব, সে- 
সাম্ধর মূলে আছে চন্ময়ী মহাশাক্তর প্রসাদ। তাই বিশবজননীর কাছে 
আত্মসমর্পণ দ্বারাই পুরুষোত্তমে আমাদের আত্মসমর্পণ 'সদ্ধ হতে পারে। 
_অতএব মহাপ্রকীতির আতিমানস শীান্তপাতে এই মনোধাতু যাঁদ তাঁর আত- 
মানস ধাতুতে রূপান্তারত না হয়, তাহলে আমাদের সাধকজীবনের সকল 
আকৃতি ব্যর্থ হবে।...এমাঁন করে বুঝতে পার, শহদ্ধ-সন্মান্রের 'িনাঁট 
1বভাবের মধ্যে কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই, অথবা তাদের 'নিত্যাস্থাত 
এবং প্রপণ্টোল্লাসের তিনাট পর্যায়ে কোথাও ছন্দঃপতন ঘটে না।? এক অখণ্ড 
পরমার্থ-সংই বক্গরৃত্প িশ্বাবসাষ্টির অন্তর্যামী আঁধভ্ঠান ও ভর্তা, পুরুষ- 
রূপে তার ভোন্তা “এবং ঈশবররূপে হ্লীক্ষতা শাস্তা ও অধ্যক্ষ। আর এই 
বিসৃস্টির নিরল্ত লণলায়নের মূলে আছে তাঁরই অন্তরঙ্গ 'চিৎশীক্ত- মায়া 
প্রকীত ও শান্তর্পে। 

এই মহাত্রপুটশীর অদ্বৈত ভাবনা আমাদের মনের পক্ষে সহজ নয়। কেননা, 
আমরা সামান্যপ্রত্যয় ও সংজ্ঞাশব্দ দিয়ে এমন-একটা তত্বের বিবৃতি দিতে চাই, 
যা প্রাকৃত বাঁঘ্ধর কাছে সামান্যধমশি হলেও অধ্যাত্মচেতনায় ফোটে নিতান্তই 


ব্রহ্ম পুরুষ ঈশবর- মায়া প্রকৃতি ও শান্ত ৩৫৭ 


[বশেষধর্মী ও আতবাস্তব জীবন্ত প্রত্যয়রূপে। আমাদের সামান্য-প্রত্যয়ে 
ব্যাপকতা থাকলেও অন্যোন্যভেদের গাণ্ডিটানা একটা গভশর রেখা আছে-কন্তু 
তত্ববস্তুর স্বরৃ্প তো তা নয়। তার বহু বিভাব থাকলেও অনোন্যভাবনায় 
তারা পরস্পরেরর মধ্যে মিলিয়ে ষায়। তাই তার সত্যকে যে ভাবে ও ছাঁবতে 
রূপ 'দতে হয়, তার মধ্যে জড়াতীতের ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে জীবনস্পন্দে। 
শহদ্ধ-বাদ্ধি সে-ছাঁবকে প্রতীক ভাবলেও তা প্রতঈকের বাড়া-কেননা সে- 
প্রতীক বস্তুত অধ্যাত্মচেতার জীবন্ত অনভূতির তত্বরুপ, অতএব তার রহ- 
স্যার্থ একমাত্র বোধির দর্শনে এবং অনুভবে ধরা পড়ে। বস্তুস্বভাবের নির্গণ- 
তত্বকে শদ্ধ-বাদ্ধির সামান্প্রত্যয়ে তজমা করা যায় বটে--কিল্তু সত্যের 
আরেকটা দক ধরা পড়ে কেবল ভাবক ও অধ্যাত্ম্চতার দৃন্টতে। সে-অল্ত- 
দর্স্টর অভাবে তত্তের সামান্য-রূপ বিশেষের ব্যগ্জনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে না, 
তাই তার পাঁরচয়ও সম্পূর্ণ হয় না। বস্তুর স্বরূপের পাঁরচয় মেলে তার 
রহস্যরূপে। ব্বান্ধ দিয়ে তার যে-ছবি আমরা আঁকি, সে শুধু আচ্ছন্ন 
প্রতীকের ভাষায় সত্যের কম্পরূপ। অথবা যেন 'িউবিস্ট শিল্পনধর ক্পিত 
জ্যামাতক রেখায় আঁকা বাকৃ-মধ্যমার ছাঁব। দার্শানকের বিচারসভায় বুদ্ধির 
তর্জমার কদর হতে পারে__কিন্তু মনে রাখা উচিত, এতে আমরা সত্যের একটা 
আচ্ছন্ন প্রাতরূপ পাই শুধু । তাকে পুরাপুরি বুঝতে কি প্রকাশ' করতে হলে 
চাই অপরোক্ষ-অনুভবের বাস্তব প্রত্যয় এবং তার বাহনরুপে বাণীর বাঁণায় 
পূণপ্রাণের সুরের আলাপ । 

এইবার দেখা যাক, অখণ্ড তত্বপারচয়ের দিক দিয়ে এক আর বহর 
সম্বন্ধ আমাদের চেতনায় কোন্‌ রূপ ধরে ফাটবে। এহতে ঈশবর আর 
জশবের সম্বন্ধও আমাদের কাছে স্পম্ট হবে। লোকাতত ঈশবরবাদে কুম্ভকারের 
গড়া ঘটের মত বহুজীব ঈ*বরের স্বাম্ট এবং সজ্টজীব শ্রম্টার আশ্রত। 
ণকন্তু ঈশবরতত্বের সম্যক দর্শনে, বহুও বস্তুত আদ্বতীয় ব্রক্মস্বরূপ- এই 
তাদের অন্তগ্গ্ট় তত্ব। বহর 'বিশ্বোন্তঁণ ও বিশ্বাত্মক স্বয়ম্ভূসত্তার ব্যম্টি- 
ঠবভাব। তারা নিত্য হলেও, তাদের নিত্যতা তাঁরই সন্তার আশ্রয়ে । আমাদের 
অন্নময় সত্তা প্রকীতির াবসৃ্টি, কিন্তু জীবচৈতন্য ঈশ্বরের “অংশঃ সনাতনঃ?। 
প্রাকৃত জীবের পিছনে রক্ষচৈতন্যই আছেন আঁধচ্ঠানরূপে। তব অদ্বয়তত্বই 
সত্তার স্বরৃপসত্য এবং একের ,পরেই বহর সন্তার নিভর। অতএব জীবের 
ভাবনা ঈশ্বরের সম্পূর্ণ আশ্রত। এই আশ্রতভাব আবদ্যাচ্ছন্ন অহংএর 
বাবক্ত বাদ্ধতে ঢাকা পড়ে যায়। যে-বিশবশাক্ত অহংএর ত্রম্টা এবং প্রেরক, 
যার সন্তা ও কাতির বিভাতিরূপে তার স্ফুরণ, প্রাতপদে তার অন্রহে চালিত 
হয়েও মোহের বশে সে খোঁজে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাতন্ম্য। কল্তু অহন্তার এই 
প্রয়াস স্পম্টই একটা ব্যামোহ--আমাদের অন্তর্গঢ় স্বয়ম্ভু মাহমার একটা 


৩৫৮ [দব্য-জশীবন 


বিকৃত ছায়া। অহন্তায় নয়, কিন্তু আমাদের গূহাহত আত্মস্বর্পে এমন 
একটা-কিছ নিশ্চয় আছে যা বিশ্বপ্রকাঁতির উধের্ব তুরায়-স্বভাবে প্রাতীষ্ঠিত। 
কিন্তু প্রকৃতি হতে তারও স্বাতল্ত্যের ভাব জাগে লোকোন্তর পরমার্থসহতর 
প্রাত প্রপাত্ত হতেই। 'দব্য-পুরুষের কাছে জীবচেতনা ও জীবপ্রকীতির আত্ম- 
সমপণেই আমাদের মধ্যে আত্মভাব এবং তত্ভাবের পরম প্রাতজ্ঠা সম্ভব হয়। 
কেননা দিব্য-পুরুষই সেই পরম-আত্মা এবং পরম-তর্- আমরা তাঁরই 
স্বয়ম্ভাবে ও নিত্যতায় স্বয়ন্ভু এবং নিত্য। এই প্রপাত্ত তাদাত্ম্যভাবের 
[বরোধীও নয়, বরং একে বলি তাদাত্ম্সমাপাত্তর দ্বার। সতরাং এখানেও 
আবার দেখাঁছ 'বশ্বপ্রকৃতির মর্মচর শাশ্বত সেই রহস্য : দ্বৈতের প্রাতি- 
ভাসে অদ্বৈতের নিগুঢ় আভব্যঞ্জনা এবং অদ্বৈত হতে প্রবৃত্ত দৈবৈতির 
আবার অদ্বৈতেই অবসান। অনন্তচেতনার এই সত্যেই এক আর বহর 
মাঝে সম্বন্ধ-তত্বের 'বাঁচত্র লীলায়ন সম্ভব হয়। আবার তার মধ্যে, 
হুদা মনসা মনীষা” অদ্বৈতের আবিলুপ্ত অনুভব, এমন-ীক তনুর 
অণুতে-অণুতে তার বিদুযল্ময় সত্তার দীপাঁল-এই তো স্বরূপোপলাব্ধর 
সমুচ্চাশখর। অথচ সে-অদ্বৈতানৃভূতিতে দ্বৈতসম্বন্ধের সত্য নিরাকৃত হয় 
না। বরং তার স্পর্শে সম্বন্ধ-তত্বের সকল লীলা হ"য় ওঠে ভাবের পারপূর্ণ 
আভব্যক্তিতে ও রসোদগারে আতট-সমূচ্ছল। এ যেমন আনন্ত্যের ইন্দ্রজাল, 
তেমাঁন তার অলোক ন্যায়প্রবৃত্তিও বটে। 

আরেকটা সমস্যার সমাধান তবুও বাকী । সে হল ব্যক্ত আর অব্যক্তের 
বরোধের সমস্যা। কিন্তু তারও সমাধান খঃজতে হবে এই পথেই। আপাতত 
হতে পারে : এপধন্তি যা-কছু বলেছি, ব্ক্তবিশ্বের সম্পর্কে তা সত্য হলেও 
ব্যক্তভাব তো অব্ক্ত-তত্ব হতে ছলকে-পড়া একটা অবর-সত্য মান্ন। তাই 
অনুস্তরের অব্যক্ত গহনে অবগাহন করলে বিশবসত্যের কোনও প্রামাণ্য তো 
সেখানে টিকবে না। অসম্ভতি কালকলনাহীন অপাঁরণামী 'নিত্যান্ছতি-_ 
[নরাতশম্প স্বয়ম্ভূসত্তার নির্বিকল্প তথতামান্র। অতএব সম্ভূতির সত্যে ক 
তার উপাঁধ-বোচত্র্যে অব্যক্ত-তত্বের কোনও পারিচয় দমলে না। আর যাঁদও 
মৈলে তার অপর্যাপ্ততাই সে-পারচয়কে করে তোলে অলীক একটা বণনা । 
..তখন প্রশন ওঠে : কালাতীত চিৎ-সত্তার সঙ্গে কালের ক সম্পর্ক ঃ আমরা 
মেনে নিয়োছি, কালাতীত শা*বতে যা অব্যক্ত, শা*শবত কালকলনায় তা-ই হয় 
ব্ক্ত। তা-ই যাঁদ হয় অর্থাৎ কালকলনা যাঁদ হয় শাশ্বত সদ্ভাবের 'বিভূতি, 
তাহতূল আভব্যাক্তর 'নামত্ত ত বিচিত্র কি তার ভঙ্গমা যত খাণ্ডিতই হ"ক, 
কালকলনার যা মর্মসত্য তুরীয়ের মধোই তার প্রাকসন্তা ছিল-সেই কালাতীত 
তত্ব হতেই তার উৎসারণ ঘটেছে। তা' না হলে বলতে হয়, সম্ভূতির সত্য এসেছে 
কাল অধ্ঘবা কালাতীতেরও বাইরে এক অনপাখ্য তথতা হতে । কালাতাঁত 


বর্ম পুরুষ ঈশ্বর- মায়া প্রকীতি ও শান্ত ৩৫৯ 


চিৎসত্তা ধলতে তখন বুঝব নোতিবাচক একটা পরমপ্রতায়_যার স্বরূপ 
আনর্বাচা এবং যাকে আশ্রয় করে ফুটছে কালকলনার উপাধ হতে তথতার 
স্বাতন্ত্র্য মান্র। কালপ্রতায়ের ব্যাতরেকমূখে তার ভাবনা-যেমন সগনণের 
ব্যাতরেকমূখে পাই নিগুণের হীত্গত। ' কল্তু বাস্তবিক কালাতীত প্রত্যয় 
বলতে আমরা বুঝি 'ন্রকালের অন্যোনাসাপেক্ষ ভ্রমের অনুভব হতে 'নর্মক্ত 
একটা স্বচ্ছন্দ চৈতন্যসত্তা মান্ন। কিন্তু এই চিৎসত্তা যে শূন্যর্প, এ-কল্পনা 
আমরা কোথায় পেলাম ? বরং বলতে পার, এই কালাতীত সন্তাই 'নাখল 
কালক আঁভব্যানক্তর স্পন্দহন নীর্প অব্যবহার্য আধার, ভুবনের বীজঘন 
অদ্বৈতস্বভাবের শাশ্বত প্রত্যয়। কাল আর কালাতীত চিৎসম্তা--“শাশবত' 
সংজ্ঞা দুয়ের বেলাতেই খাটে। কালাতীতে যা অব্যক্ত গুঢ় এবং বাঁজভূত, 
কালে তা-ই আঁভব্যক্ত হয় স্পন্দনে-অন্তত অন্যোনাসম্বন্ধে ও পাঁরকল্পনায়, 
পাঁরবেশ ও পারণামের বৌচন্রে। অতএব কালও যেমন নিত্য, তেমান কালা- 
তাঁতও 'নতা-এক শা*বত সদ্ভাবের দ্বদল তারা। তাদের আশ্রয় করে 
ফুটছে সত্তা ও চৈতন্যের ফুগনদ্ধ 'বিভূতি-একাদকে অচলপ্রাতিষ্ঠার শাশ্বত 

দেশ-কালের অতাত পরমার্থসংকে বাল 'নত্যাঙ্ছীতির তত্ব বা পর্ব্য 
আঁধন্ঠান। অন্তরে যা ছিল বাইরে তাকে ফুটিয়ে তোলবার আধার রূপে 
ওই তত্তের যে-আত্মপ্রসারণ, তাতত দেখা দেয় দেশ আর কাল । অন্যান্য দ্বন্দের 
মত এটিও ভাবের দ্বন্ব। একাঁদকে চিৎস্বরৃপ স্বানিষ্ঠ সদাখ্য-তত্বের 
ভাবনায় অন্তরাব্ত্ত, আত্মসমাহত। আরেকাঁদকে তাঁর আত্মীবমর্শ উচ্ছালিত 
হয়ে উঠুছে তত্বৃ্বরূপের 'বাচন্তর লীলায়নে। অদ্বয়তত্বের এই আত্মপ্রসারণকে 
আমরা বাল দেশ আর কাল। সাধারণত দেশকে আমরা দেখি স্থাণু প্রসাররূপে, 
যার মধ্যে সব-কিছ নার্দন্ট একটা ছক মেনে চলছে কি দাঁড়য়ে আছে। আবার 
কালশ্ছে দোঁখ জঙ্গম প্রসাররূপে, স্পন্দ আর. ঘটনার পরম্পরা 'দয়ে তার পাঁরমাণ 
কার। অতএব দেশ বন্ষের আত্মপ্রসারণের চ্থাণ্ভাব আর কাল তার জঙ্গম- 
ভাব।...কন্তু একথা মনে হয় প্রথম দৃম্টিতে শুধ্দ। তাই এতে ভুল হবার 
সম্ভাবনা আছে। বস্তুত দেশও একটা ধুব জঙ্গমতর্ব, তার মধ্যে বস্তুর 
কাঁলক-সম্বন্ধের অভ্যস্ত নিয়তভাব সৃম্টি করে কালস্পন্দের স্াণৃত্বের একটা 
বক্প। আবার তার জঙ্গমতা স্থাণ্‌ দেশের ভূমিকায় সৃষ্ট করে কালস্পন্দের 
িকল্প। অথবা রূপ ও বস্তুর বিন্যাসের আধাররূপে দেশ ব্লন্দেরই আত্মপ্রসারণ। 
আবার কাল সেই রুপ ও বস্তুর বাহক তাঁর আত্মবীর্যের বিচ্ছুরণের জন্য 
ব্রন্মের আরেক ভাঁঙ্গাতে আত্মপ্রসারণ। অতএব দেশ আর কাল 'বশবরূপ 
শামবত-সন্মান্রের আত্মপ্রসারের একটা যুগল ভাঙ্গমা ছাড়া আর-কিছুই নয়। 

শুদ্ধ ভৌতিক দেশকে জড়ের ধর্ম বলা চলে। কিন্তু জড় আবার 


৩৬০ দব্য-জশবন 


শাক্তস্পন্দের বিসৃষ্ট। অতএব জড়জগতের দেশকে বলতে পার জড়শাক্তর 
পূর্বয আত্মপ্রসারণ, অথবা তার আত্মসন্তার স্বকাজ্পত অবকাশভূমি, তার 
প্রবৃন্তর আধাররুপণ অচিৎ আনন্ত্যের একটা প্রাতর্প-যার বুকে সম্ভব হচ্ছে 
জড়শাক্তর [বক্ষেপ ও বিসান্টর ছন্দ ও স্পন্দ। কাল সেই শাক্তস্পন্দের 
প্রবাহ, অথবা আমাদের চেতনায় প্রবহমানতার সংস্কার মাত্র যার মধ্যে দেখাছ 
ক্ষণপরম্পরার একটা নিয়মিত প্রাতভাস। আঁবচ্ছেদ স্পন্দের নিরবাচ্ছন্ন আধার 
হয়েও সে পারম্পর্যের পর্বচ্ছেদ করে চলেছে, কেননা স্পন্দবৃত্তির মধ্যেই যে 
রয়েছে পারম্পর্যের একটা নিয়ত ধারা। অথবা শাক্তর পাঁরপূর্ণ স্ফুরণকজ্পে 
কাল দেশেরই একটা আয়তন। কিন্তু আমাদের প্রতাক্‌-বৃত্ত চেতনা কালকেও 
প্রত্যক-দৃষ্টিতে দেখে মন দয়ে- হীন্দ্রয় দিয়ে নয়। তাই তাকে দেশের 
আয়তন বলে জানা তার পক্ষে সহজ হয় না-কেননা দেশকে আমরা হীন্দ্িয়- 
গ্রাহ্য অথবা হীন্দ্রয়কীজ্পিত পরাক--বৃত্ত প্রসাররূপেই ভাবতে অভ্যস্ত। 

যা-ই হক, চিংই যাঁদ পরমার্থসৎ হয়, তাহলে দেশ আর কালকে বলা 
চলে চিতের চৈতস উপাঁধযাদের অবলম্বন করে চিংস্বরূপ দেখছেন 
আত্মশাক্তর স্পন্দলীলা। অথবা হয়তো চিৎসন্তার তারা আত্মীবভূতি-_ 
চেতনার ভূঁমিভেদে যাদের অনুরূপ রূপান্তর ঘটছে। অর্থাৎ চেতনার এক-এক 
ভূমিতে আছে দেশ-কালের এক-একটা বিশিষ্ট প্রকার, এমন-ক একই ভূমিতে 
তাদের প্রকারভেদও দেখা দিতে পারে। তব্য মূলত তারা এক মৌল অখণন্ড- 
চন্ময় দেশকাল-তত্তের বিভাব। তাই ভোৌতিক দেশকে ছাঁড়য়ে গেলে, আমাদের 
অনুভবে 'নীখল স্পন্দের আধাররূপঈ যে ব্যাপ্তর প্রতায় জাতগ, তাকে 
কছুতেই জড়ধর্মী বলা চলে না। বরং তাকে বলতে পারি, ব্রন্দের আত্মশাক্তি- 
বচ্ছুরণের 'চদাধার। জড়দর্শন হতে অন্তরাবৃত্ত হলে দেশের এই তত্তের 
স্বরূপ বুঝতে পার। কেননা, আমাদের অন্তশ্চেতনায় তখন এক চিদম্বরের 
বপূল প্রসার ফুটে ওঠে যা মনেরও আধার ও সন্চরণক্ষেত্র। ভোতিক 
দেশকাল হতে তার তত্ব পৃথক হলেও দুয়ের মাঝে একটা, ওতপ্রোত ভাব আছে। 
কারণ মন তার আপন দেশে বিচরণ ক:রও জড়ের দেশে চলাফেরা করতে পারে, 
শকংবা বাঁহরেশস্থ ব্যবাহত বস্তুর "পরেও আপন প্রভাব ফেলতে পারে। 
চেতনার আরও গভশরে ডুবলে পাই বিশুদ্ধ চিন্ময় দেশের অনুভব । সে- 
অনূভবে স্পন্দের নিরোধে কালের তরঙ্গ স্তম্ভিত হয়ে যায়। অথবা স্পন্দ 
ণকংবা ঘটনা থাকলেও গ্রাহ্য কোনও কালকলনার অনুশাসন সে মেনে চলে না। 

এমাঁন করে অল্তরাবৃত্ত হয়ে যাঁদ ব্যাবহারক .কালপ্রত্যয়ের নেপথ্যে চলে 
যাই, জড়ের সঙ্গ নিজেকে না জাঁড়য়ে যাঁদ 'বাবক্ত হয়ে তার লীলা দেখে 
যাই-_তাহলে বুঝতে পার কালের প্রত্যয় ও স্পন্দ দুইই আপেক্ষিক, কিন্তু 
কাল স্বয়ং একটা শা*শবত ও বাস্তব তত্ব । কালের প্রত্যয় শুধু অভাস্ত 


ব্রহ্ম পৃরুষ ঈশবর- মায়া প্রকাতি ও শীস্ত ৩৬৯ 


কালমানের 'পরে নয়, প্রমাতার চেতনা ও অবচ্ছানের 'পরেও নির্ভর করছে। 
তাছাড়া চেতনার এক-এক ভূমিতে কালের এক-এক প্রকার। মানস চেতনায় 
এবং মনের দেশে কালস্পন্দের ষে অর্থ এবং মান, ভৌতিক দেশে তা অচল। 
মনের মধ্যেও চেতনার ভূমি অনুযায়ী কালস্পন্দের তারতম্য ঘটে। প্রত্যেক 
ভামির স্বতল্ল কালমান থাকলেও পরস্পর কাঁলক সম্পকের কোনও বাধা হয় 
না। জড়ভীমর একটু গভাঁরে তাঁলয়ে গেলেই দৌখ, একই চেতনায় একাধিক 
বাঁভন্ন কালাচ্ছিতি এবং কালস্পন্দ রয়েছে । ব্যাপারটা স্পম্ট হয়ে ওঠে স্বপ্নের 
কালে। তখন জাগ্রৎ-কালের কয়েকাঁট মূহূর্তের মধ্যেই বিচন্র ঘটনাবলাীর 
দশর্ঘ একটা পরম্পরা ঘটতে পারে। অতএব 'ভিল্ন-ভিম্ন কালচ্ছিতর মধ্যে 
একটা সম্বন্ধ থাকলেও কালাম্থাতর অনুরূপ কোনও কালমানের সন্ধান কিন্তু 
আমরা পাই না। তাইতে মনে হয়, চৈতস সন্তা ছাড়া কালের কোনও বাস্তব 
সত্তা বুঝি নাই। সন্তার চ্ছিত ও স্পন্দ অনুবায়ী চেতনার প্রবাভততে যে- 
পাঁরবেশ গড়ে ওঠে, কাল তারই অনুবর্তন করে। অতএব কাল প্রত্যক-বৃন্ত 
চেতনার একটা বাঁন্ত মাত্। আবার মানস-দেশ ও জড়-দেশের সঙ্গে ওতপ্রোত 
করে দেখলে মনে হয়, দেশও একটা মনোবিকল্প মান্র। অর্থাৎ চিন্ময় ব্যাপ্তধর্ম 
দুয়েরই মূল তত্ব-কল্তু বিশৃম্ধ মনোধাতু সে-ব্যাপ্তিকে রূপান্তাঁরত করে 
প্রত্যক্‌-বৃন্ত মনোময় আয়তনে, আর হীন্দয়-মানস তাকে দেয় ইীন্দি়বোধের 
পরাক-বৃত্ত আরতনের রুপ । প্রত্যক্‌-বৃন্ত আর পরাক্‌-বৃত্তি একই চেতনার 
দুপঠ মাত। আসল কথা এই : যেকোনও দেশ বা কাল, অথবা বুগনম্ধ 
দেশ-কাল মোত্টর উপর সব্মান্েরই একটা ভঁঞ্গমা, যার মধ্যে সম্ভার সংবেগের 
সঙ্গে মিলেছে চেতনার একটা স্পন্দ এবং সেই স্পন্দ ফাটয়ে তুলছে 
ঘটনাবোৌচন্ের ফুল। চেতনা সেখানে ঘটনার সাক্ষী, আর সংবেগ তার 
রূপকার। দুয়ের অবিনাভাব-সম্বন্ধ সন্মান্রেরই ওই ভগ্গিমার মধ্যে নিরূঢ। 
কাল-স্বাধের নিয়ামক সে-ই। সে-ই আমাদের মধ্যে জাগায় কাল-সম্বন্ধ কাল- 
স্পন্দ ও কাল-মানের সংবং। বস্তুত কাঁলক বৈচিন্যের পিছনে কালের যে 
হি দাড় রাজা জানা নানি ডা লারাগঠাদর য় সারা 
অনল্তত্বইই দেশের স্বরূপ-সত্য। 

তাদের দিক থেকে ব্রাহ্মণ চেতনার তিনটি ভুমি থাকতে পারে। প্রথম 
ভাঁমিতে আছে রহ্গের অচল-প্রাতষ্ঠা- যেখানে স্বরুপসত্ায় হয় তিনি আত্ম- 
সমাহত, নয়তো আত্মসচেতন। কিন্তু কোনও অবচ্ছাতেই স্পন্দনে অথবা 
ভবনে চেতনার কোনও পরিণাম নাই। একেই আমরা বলব ব্রদ্ষের কালাতীত 
নিত্যতা। 'দ্বতয় ভূমিতে এক অখণ্ডচেতনায় ভাসছে ভাবের বিচিত্র সম্বন্ধের 
নয়ত পরম্পরা । ভব্য অথবা ভূত িসৃম্টির তারা অঞ্গাঁভূত-_দাঁড়য়ে আছে 
তথাকথিত অতখত বর্তমান ও ভাঁবষাতের অথস্ডসমাহারের পটভূমিতে । 


৩৬২ 1দব্য-জীবন 


ব্যাপ্তচেতনায় যেন একটা মানাচত্র বা বাঁধা ছক প্রসারত রয়েছে। শিল্পণ 
চিন্রকর বা স্থপাঁত যেন মনশক্ষে এক নজরে দেখে নিচ্ছে তার সঙ্কাজ্পত 
সৃষ্টির পুঙ্খানূপুঙ্খ পাঁরকল্পনা। একে বলব কালের প্রুবা শ্ফিতি বা 
সর্বসমাহারী যৌগপদ্য। আমাদের ব্যাবহারিক জীবনে আবহমান বর্তমানের 
অনুভবে এই অখণ্ড কালদান্টর কোনও পাঁরচয় নাই-_যাঁদও অতাঁতের 
স্মাততে তার খাঁনকটা আভাস মেলে, কেননা জ্ঞাত বিষয়ের সমাহারে সমগ্রতার 
একাট ছাবি ফাটিয়ে তোলা সেখানে অসম্ভব নয়। কিন্তু অখণ্ড কালদৃস্টিও 
যে অবাস্তব নয় তার প্রমাণ পাই, যখন ডধর্চেতনার িশেষ-কোনও ভূমিতে 
আরুঢ় হয়ে দোঁখ তার সর্বান্তর্ভাবী উদার পাঁরমণ্ডল। তৃতীয় ভূমিতে 
চলছে 1চংশাক্তর একটা ব্রমায়মাণ ছন্দোদোলা-_নিত্যান্ছীতর ধ্রুবদর্শনে যা 
সদ্ধকল্পনার আকারে ফহটোছল, পাঁরণামের পরম্পরায় তাকে এবার ফুটিয়ে 
তোলা। “কিন্তু এক অখন্ডানিত্যতার মধ্যেই চলছে কালের এই 'ন্রভঙ্গিম স্ছিতি 
ও গাঁতর লীলা । প্রবাহ-নিত্যতা আর নিঃস্পন্দ-নিত্যতা বাস্তাঁবক পৃথক 
চ্ছিত মান্ত। সমগ্র কাল-পাঁরণামকে চৈতন্য স্পন্দলীলার বাইরে বা উধ্বে 
থেকে দেখতে পারে। অথবা স্পন্দের মধ্যেই একটা ধ্ুবাবন্দুতে আঁধান্ঠিত 
থেকে দেখতে পারে তার পৃবাপর প্রবান্ত-_সিদ্ধ সঙ্কজ্পনার নিয়াতকৃত 
অন্বর্তনে। কিংবা চৈতন্যের প্রবাহ স্পন্দপ্রবাহের সঙ্গে বয়ে যেতে পারে 
ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরের বীচিভঙ্গে পিছন ফিরে যেমন দেখতে পারে অতীতে, 
যা-কিছ? ঘটেছে, তেমান প্রমুখীন দৃষ্টিতে নিতে পারে অনাগত ভাবব্যের 
পারচয়। আর সর্বশেষ কজ্পে বর্তমান ক্ষণের মধ্যেই আঁভাঁনাবষ্ট হয়ে সেই 
একাঁট ক্ষণের সঙ্কীর্ণ পাঁরসরের বাইরে রচতে পারে দৃম্টর অবরোধ। 
অনন্তস্বরূপের মধ্যে এই সমস্ত ভূঁমিরই যূগপৎ সমাহার ীকছুই অসম্ভব 
ময়। কাকুলর উধের্য থেকে বা অন্তরে থেকে তিনি তার সাক্ষী হতে পারেন-_ 
তার মধ্যে না থেকে তাকে ছাঁড়য়ে যেতেও পারেন। তাঁর সামনে ভাসছে 
কালাতীতের অপ্রচ্যত মাঁহমা হত কালস্পন্দের উদয়ন-তার সবটুকু কাঁপন 
তাঁর আঁবচল অথচ 'নিত্যচণ্চল ঈক্ষণের উদার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ছে, ক্ষণভঙ্গের 
চকিত স্ফুরপেও জহলে উঠছে তাঁর শাশ্বত দৃষ্টির বৈদদ্যতী। সাল্ত চেতনা 
তার পায়ে পরেছে ক্ষাণক-প্রত্যয়ের শিকল। আনন্ত্যের এই স্বাতন্ত্য এবং 
যৌগপদ্য তাই তার কাছে মনে হবে ইন্দ্রজাল বা মায়ার খেলা । তার দেখার 
নিজস্ব ভঙ্গিতে গাঁণ্ড টানার প্রয়োজন আছে। একবারে একাঁট-একটি করে 
না দেখলে কোনমতেই সে সৌষম্যের ছন্দ খংজে পায় না। তাই আনল্ত্যের 
এই যৌগপদ্য তার কাছে একটা খাপছাড়া অবাস্তবতার গণ্ডগোল ঠেকবে।' 
কিল্ভু অনন্ত-চেতনায় সম্যক দর্শন ও অনুভবের এই অখন্ডসমাহার নিতান্ত 


প্রহ্ধ পুরদ্ষ ঈশ্বর- সারা প্রকীত ও শান্ত ৩৬৩ 


যুক্তিসঙ্গত ও সুসমজস। বহুভাঁঙ্গম ঈক্ষণের সমাহারে সেখানে গড়ে উঠেছে 
একটি পূর্ণ চিন্ময় দর্শন। তার প্রত্যেকটি বিভাবের অন্যোন্যসঞ্গমে ফুটেছে 
খতসুষমার একাঁট সহত্রদল, দৃষ্টির বহুমুখীনতা দৃশ্যের একত্বকেই সেখানে 
রূপাঁয়ত করছে-এক পরমার্থসতের সহচরিত িবভাবসমূহকে অন্তহধন 
বোচিত্র্যের লীলায় ছাঁড়য়ে দিয়েছে রূপে-রূপে। 

একই অদ্বয়তত্বের আত্মীবভাবনার এই যুগগপৎ-বোচিন্র্য যাঁদ অযৌক্ত- 
না হয়, তাহলে কালকলনাহশন শা*শবত সদূভাব আর শাশ্বত কালকলনা-_ 
এ-দুয়ের সহচারও অসম্ভব নয়। অখণ্ড আত্মসংাবতের দুটি দল দিয়ে ব্রহ্ম 
দেখছেন একই 'নত্যতার দুটি ভঙ্গ, সুতরাং তাদের মধ্যে বিরোধ অকল্পনীয় 
অন্যোন্যাপেক্ষার সম্বন্ধ অন্যোন্যব্যাবাত্তর নয়। তার একাঁদকে আছে 
অব্যক্তাম্ছাত ও অসম্ভুতির শাঁক্ত, আরেকদিকে আছে স্বতঃসম্ভবী কাতি স্পন্দ 
ও সম্ভাতর শাক্ত। আমাদের বাহশ্চর সঙ্কীর্ণ দর্শন স্বভাবত এ-দুয়ের মাঝে 
দেখবে একটা দর্বোধ ও দুরপনেয় বিরোধ । কিন্তু ব্রন্মের মায়াদৃম্টিতে অর্থাৎ 
তাঁর শামশবত আত্ম-সংবিৎ ও সর্ব-সংাবতের দৃম্টতৈ এই যোৌগপদ্য যেমন 
স্বরসবাহী, তেমান স্বাভাঁবক। ঈশ্বরের অনন্ত প্রজ্ঞা-ও জক্জানা- 
স্বয়ম্ভু সচ্চিদানন্দের ?নর্ঢ় চিৎশাক্ততে উদ্ভাসিত যে- “দর্শন, এই নি 
প্রত্যয় তারই অনাঁতবর্তনীয় বিলাস। 


তৃতায় অধ্যায় 


নিত্য ও জীব 
সোছহমাল্সি। 
ঈশ্োপনিঘৎ ১৬ 
আমি হচ্ছি সে-ই। 
ঈশা উপানিষদ ১৬ 
অমৈবাংশো জশবলোকে জশবভূতঃ সনাভনঃ ৷ 
উৎক্লাহণ্তং 'স্থিতং বাপ ভূঞ্জানং বা গৃণাদ্বিতআ। 
..পেশ্যাল্তি জ্ঞানচক্ষুঘঃ ৪ 
গ্রণতা ১৫।৭,১০ 


আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে হয়েছে জীবভূত ।...জ্ঞান-চক্ষুই দেখে ঈশ্বরের 
দেহে-অবস্থান ভোগ ও উত্রুমণ। 


গীত ১৫।৭,১০) 
যা সুপর্ণা সঘজা সথায়া সমানং বৃক্ষং পারঘস্যজাতে । 
তয়োরন্যঃ পিস্পলং ক্যান্বত্যান*নন্লন্যে 'জভি চাকশশীতি ৪ 
হত্রা লুশপণ্ণা অঙ্গহস্য ভাগ আনমেবং 'বিদখাভিম্বারিন্তি। 
ইনো বিশ্বন্য ভূবনন্য গোপাঃ স না ধীরঃ পাকজন্া 'বিবেশ & 
ক্ষ্বেদ ১।১৬৪।২০,২১৯ 


দুটি পাখি, সুন্দর তাদের পাখা, একসাথে যুন্ত সখা তারা, একই বৃক্ষকে 
আছে জাড়য়ে। তাদের একজন খায় স্বাদ িস্পল, আরেকজন না খেয়ে চেয়ে 
থাকে তার পানে ।...মেখানে সুপর্ণ আত্মারা অমৃতের ভাগ পেয়ে আনমেষ নয়নে 
চেয়ে ঘোষণা করে বিদ্যার কথা, সেইখানে জগৎপাতা 'বশ্বে*বর বিজ্ঞানী হয়েও 
আ'ঁবন্ট হলেন অজ্ঞানী আমার মধ্যে । 


_স্বগ্বেদ (১।১৬৪।২০,২১) 


এক সর্বব্যাপী পরমার্থ-সৎ তাহলে নিখিলের সারসত্য। বিশ্বরূপে 
আভব্যক্ত হয়েও 'বিশ্বোভ্তীর্শ এবং প্রত্যেক ব্যস্টিজীবের “হৃদি সাম্মিবিষ্টঃ, 
[তিনি। এই সর্বগত ব্রাঙ্মী চ্ছিতির এক স্পন্দবীর্য আছে-যা তার অন্তহীন 
চিতি-শাক্তর আত্মীবভাবনী বিসৃষ্টির এক অফুরন্ত উল্লাস। আত্মবভাবনার 
একাঁট পর্বে সে জড়ত্বের আপাত-অচিতিতে নেমে আসে । আবার সেই অচাতির 
গহন হতে জীবরূপে জেগে উঠে ব্রক্ষের আতিমানস চিম্বধর্যের লোকোত্তর 
ভূমির দকে তার আভযান চলে। সেই পরমপদে জীব খুজে পায় তার 
জশবনের গঞ্োন্রী, তার বিশ্বাত্বক ও 'বিশ্বোস্তীর্ণ স্বরূপের 'দিব্ামছহিমা। এই 
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তত্বকে আধার করে বুঝতে হবে, আমাদের পাঁর্থব জশবনে 'নাহত রয়েছে 
যে-সত্যের প্রবেগগ, এই জড় প্রকীতিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে-দিব্জীবনের আকাৃতি। 
আমাদের জানতে হবে : জড়ের অন্ধতামিম্ত্র হতে আঁবর্ভৃত হয়ে জড়াঁবগ্রহের 
আশ্রয়ে যে-অবিদ্যাকে ফুটতে দেখাছ, কোথায় তার উৎস, কি তার স্বর্প। 
ষে-বিদ্যায় তার পর্যবসান ঘটবে, তারই-বা ধরন কি; কি করে বশ্বপ্রকীতি একে- 
একে দল মেলছে, কি করে জীবচেতনা আপন স্বরূপ ফিরে পাচ্ছে । বস্তুত বিদ্যা 
প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে আবদ্যার মধ্যে। নতুন করে তাকে অর্জন করতে হবে না, 
শুধু তার মুখের গৃণ্ঠন খুলতে হবে। ভিতর থেকে উপরপানে আপনাকে 
সে পর্বেপর্কে ফুটিয়ে তোলে। সাধনা দিয়ে তাকে পাবার চেয়ে সত্য তার এই 
সহজ আনন্দে উধের্য ও গ্রহনে ফুটে ওঠা ।... তাহলেও আমাদের মনে একটা 
খটকা থেকে যায়। বাঁদ-বা মাঁন- আমাদেরই মধ্যে দেবতা আধারের সব ছেয়ে 
আছেন, আমাদের এই জাীব-চেতনা বি*ব-পাঁরণামের প্রগাঁতচ্ছন্দের বাহন, তবু 
কি করে বাল, জীব একটা শাবত তত্ব, অথবা আত্মজ্ঞান দ্বারা জীবব্রদ্ষের 
তাদাত্ম্যাসাদ্ধতে জীব যখন মৃক্তভাগণী হল, তখনও তার ব্যাম্টভাবের অনুবৃন্তি 
অব্যাহত রইল ! এ-সংশয় যখন জাগবেই, তখন তার একটা মীমাংসা গোড়াতেই 
করে ফেলা উচিত নয় ক ? 

সংশয়টা তর্কবৃদ্ধির। অতএব তার নিরসন ভাবোদ্দপ্ত উদার অনুকূল- 
তকেই সম্ভব। আর এ-সংশয়ের পিছনে অধ্যাত্ম অনুভবের সমর্থন থাকলেও, 
সে-অনুভবের সম্প্রসারণ ঘাঁটয়ে সংশয়ের সমাধান খংজতে হবে। নৈম্ায়কের 
জজ্প-ীবতন্ডার হানাহান দয়েও সত্য-প্রাতিষ্ঠার চেস্টা চলতে পারে। কিন্তু 
সে-চেম্টা প্রাণহীন কীন্রমতায় দুষ্ট, তাতে ধোঁয়ার সাাঁন্ট হয় যতখান, ততখাঁন 
প্রামাণ্যের দীপ্তি থাকে না। যাঁক্ততরেরি একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে, সেকথা 
অনস্বীকার্য। যাাক্তর শাণে মনের ভাব আর তার বাহন ভাষা দুইই শাণিত 
দশপ্ত এবং সক্ষম হয়। তার ফলে, ব্যাবহারিক ভূয়োদর্শন দিয়েই হ'ক, 
অথবা দেহ-মন-চেতনার সক্ষত্রবৃত্ত 1দয়েই হ'ক, যেসব সত্যের সাক্ষাৎ 
আমরা পাই, প্রাকৃত ব্াাদ্ধর স্বাভাঁবক আবিলতা হতে তাদের স্বচ্ছ 
ও নিম্মক্ত রাখতে পারি। সত্যের সঙ্গে সত্যের ধার যোগযুক্তিতেই 
আমরা বিজ্ঞানের একাঁট পারিপূর্ণ রূপ গড়ে তুলতে পাঁর। কিন্তু মূঢ় বুদ্ধি 
সে-জায়গায় আনাড়িপনার চূড়ান্ত করে সব-কিছুতে তালগোল পাকিয়ে, 
ছায়াকে রায় 'দয়ে বসে কায়া বলে, অর্ধসত্যকে চট করে মেনে নিয়ে বেঘোরে 
পা বাড়ায়, কাঁচা সম্ধান্তের 'তিলকে ফাঁপয়ে তাল করে, তকের জিদে 'কি 
ভাবের ঘোরে সত্যের মামলায় একতরফা ভিক্র 'দয়ে ফেলে! প্রাকৃত ব্দাদ্ধর 
এই ফের হতে আমাদের বাঁচতে হবে। মনকে রাখতে হবে স্বচ্ছ নির্মল 
সাবলীল ও সক্ষতরদর্শী-যাতে সাধারণ মানুষের মত দৃম্টির অনুদারতায় পদে- 
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পদে সত্যকেই মিথ্যার -যোগানদার করে না তুলি । ন্যায়ের বাদ- ও জজ্প-বিচারে 
যে অনাবিল তর্ক-ব্দদ্ধির চরম পরিচয়, তার অনুশীলনে মনের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং 
শাণিত, হয়। অতএব বিজ্ঞান-সাধনায় তার উপযোগিতা যে অনূপেক্ষণীয়, 
একথা মাঁন। বকল্তু শদধ তর্ক 'দিয়ে জগং-জ্ঞান বা রক্গ-জ্ঞান কোনটারই 
চরমে পেঁছনো যায় না--পরাবর সত্যের মাঝে সমন্বয় ঘটানো তো দূরের কথা । 
তকে প্রধান উপযোগিতা শ্রান্তির নিরসনে- সত্যের আঁবচ্কারে নয়। তবে 
কিনা আঁজত বিজ্ঞান হতে অবরোহক্রমে নূতন সত্যের সন্ধান দিতে সে পারে, 
যাকে তখন প্রমাণ করবার ভার পড়ে অনুভব অথবা উধর্কভূঁমির সত্যদরশশশ 
বাত্তর 'পরে। একবিজ্ঞান বা সম্যক্‌-দর্শনের সুসক্ষত্র ভূমিতে মনের তক্প্রবৃত্ত 
তার 'ানজস্ব বোশস্ট্যহেতু অনেকসময় বাধারই সাঁন্ট করে_ কেননা তকর্প্রবাত্তর 
কারবাব ভেদ নিয়ে, চুলচেরা বিচার করা তার অভ্যাস। তাই যেখানে ভেদকে 
পরাভূত করে অভেদ-প্রতায় ছাপিয়ে উঠতে চায়, সেখানে তার ধাঁধা লাগে৷ 
বিশ্বাত্মক ও 'বশ্বোত্তীর্ণ অনুভবের জগতে উত্তীর্ণ হয়েও সাধককে প্রাক্তন 
সংস্কারবশে এইধরনের নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই এবার আমাদের 
খাটিয়ে দেখা কর্তব্য- কোথা হতে বাধার সৃম্ট হয়, কি করেই-বা তাদের এড়ানো 
যায়। তার চাইতে বড় প্রশন, একত্বাবজ্ঞানের স্বরূপ কি? সর্বাত্মভাবে এবং 
শা*বত অদ্বৈতক্ছিতিতে জীবের পরমপুরুষার্থ যখন সিদ্ধ হল, তখন তার 
স্বরূপের পাঁরচয় কি হবে ? 

প্রাকৃত বাদ্ধ জীবাত্মাকে অহংএর সঙ্গে জাঁড়য়ে দেখতে অভ্যস্ত বলে 
অহন্তার সঙ্কোচ ও ব্যবর্তক-ধর্মকে সে আত্মভাবের একমান্র আশ্রয় মনে করে। 
তা-ই যাঁদ হত, তাহলে অহংএর প্রলয়ে জীবেরও আত্মবলোপ ঘটত । আমাদের 
নিয়াত হত জড় প্রাণ মন চেতনা বা কোনও অব্যাকৃত-তত্বের অকৃল পাথারে 
তাঁলয়ে যাওয়া-যে অব্যাকৃত সমুদ্র হতে ব্যা্টভাবের ব্যাকীতি, তার মধ্যে 
নুূনের পুতুলের মত গলে যাওয়া। কিন্তু আমরা যাকে অহং বলি, সেই 
একান্তাবাঁবক্ত আত্মপ্রতায়ের সত্য স্বরূপ কিঃ স্পম্টই দেখাঁছ, তার কোনও 
তাঁত্বক স্বভাব নাই; আমাদের মধ্যে প্রকাতির ক্রিয়াকে নার্দন্ট একটা খাতে 
প্রবাহত করবার জন্য ব্যাবহাঁরক প্রয়োজনেই চেতনার সে একটা 'বিসৃন্টি। 
এমান করে আমা'দর মধ্যে গড়ে উঠেছে মনোময় প্রাণময় ও চ্ছাল অনুভবের 
সঙ্কীর্ণ ও বাবিক্ত একটা কোশ। আমরা তাকেই নিজের স্বরৃপ বলে জানি, 
প্রকাতির নিত্যপারণামের মধ্যে ব্যম্টিভাবের এই ঘনাবগ্রহকেই বাঁল “আম? । 
তারপর কল্পনা কার : একটা-কছু আমাদের মধ্যে আছে, যে ব্যম্টিভাবে 
আপনাকে রুপান্তারত করেছে । ব্যাম্টভাব যতক্ষণ, ততক্ষণই তার আয়ু_সাম- 
য়ক না হলেও অন্তত কালাবাচ্ছ্ন পারণামের একটা ধারা সে। আবার কখনও 
শানজেদের কল্পনা কার ব্যান্টভাবনার আধার বা 'নামত্তর্পশ মৃত্যুহন একটা 
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সমন্তারূপে। কিন্তু সেইসঙ্গে জানি, অমর হয়েও ব্যান্টত্বের সঙ্কোচকে কাটিয়ে 
ওঠবার সাধ্য আমাদের নাই। এই অনুভব আর কল্পনায় মিশে গড়ে উঠেছে 
আমাদের অহংছবাধ। সাধারণত এই পর্যন্তই আমাদের জীবস্বভাবের স্বর্প- 
জ্ঞানের সীমা । 

কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারি, আমাদের বর্তমান ব্যম্টিভাব প্রকৃতির একটা 
বাঁহরঙ্ঞা পারণাম মান্ত। একটা বিশেষ দেহপপিশ্ডে প্রাণের সামাঁয়ক প্রয়োজন- 
1সাম্ধর জন্য এ শুধু প্রকৃতির কতগুলি বাছাই-করা উপাদানের সচেতন অথচ 
সীমিত সমাহার, অথবা জল্মজল্মান্তরের সত্র ধরে দেহ-পরম্পরার ভিতর দিয়ে 
সেই সমাহারের 'নিত্যপারণামী উদয়নের একটা আভিষান। এর ধ্পিছনে এক 
চিন্ময় পুরুষ আছেন। তিনি নিজের ব্যাম্টভাবনা দ্বারা সশীমত বা নিয়ান্নিত 
নন, বরং ওই সমাহরণের ভর্তা ও নিয়ন্তা হয়েও 'তান তার অতাঁত। 'বি*ব- 
ব্যাপী বরা অনুভবের ভাণ্ডার হতে ?তাঁন তাঁর ব্যাম্টাবগ্রহের উপাদান বেছে 
নেন। তাই আমাদের ব্যম্টিভাবনার মূলে যেমন একাঁদকে রয়েপ্ছ ি*বভাবনার 
আবেশ, আরেকাঁদকে তেমন আছে এক 'নিগ্‌ঢ চেতনার শাসন-যা জীবত্বের 
জীবত্বের অনুভব গড়ে উঠেছে। পুরুষ যাঁদ আমাদের মধ্যে চিন্ময় 'বিগ্রহের 
সমাকলন হতে 'বিরত হয়ে কোনমতে অন্তাহ্ত 'বগাঁলত বা বিল হন, 
তাহলে এই জাঁবত্বের বাঁনয়াদও সেইসঙ্গে ভেঙে পড়বে । কেননা যে-পরমতত্ের 
'পর তার নির্ভর ছিল, সে না থাকলে জীবভাব দাঁড়াবে কিসের উপর ? 
তৈমান 'বশ্বপ্রকতিরও অন্তর্ধান বিলয় বা বলোপ ঘটলে অনুভবের উপাদানের 
অভাবে জীবত্বেরও নিবৃন্তি ঘটবে। অতএব মানতে হবে, আমাদের সম্ভার 
[নভ'র রয়েছে দুটি তত্বের 'পরে। একাঁদকে আছে তার 'ব*বভাবনা, আরেক- 
দকে ব্যান্টভাবনার চেতনা--যা আত্মানূভব ও 'বশবানুভব দ:য়েরই প্রবর্তক। 

তারপর আরও এগিয়ে দোঁখ : জীবের হৃদয়ে সাশ্লীবষ্ট অন্তর্যামী-পুরুষের 
চেতনা পাঁরশেষে ব্যাপ্তর পথে চলে। সচেতন আত্মপ্রসারের অবন্ধন বৈপুল্যে 
[ব*বজগৎ ও 'বি*বভূতকে তান নিজের মধ্যে টেনে এনে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে 
নাঁবড় সামরস্যো একাত্মক হয়ে যান। এই আত্মীবচ্ছুরণের উল্লাসে তাঁর 
আদম অনুভবের সঙ্কীর্ণ গাণ্ড ভেঙে পড়ে, ভেঙে পড়ে ব্যাবহাঁরক জীবনের 
প্রীত পদে আত্মসঙ্কোচ ও ব্যান্টভাবনার কার্পণ্য-_বিশ্বাত্মভাবনার অনন্ত প্রত্যয় 
ছাঁড়য়ে পড়ে বাবক্ত জশবভাব বা সীমিত জীবচেতনার সকল কুণ্ঠা ছাঁপয়ে। 
এমান করে আমাদের জীবত্ব হতে অহলন্তার কুশ্ডলন খুলে বায়। অর্থাৎ 
নিজেকে বাঁচাতে হলে চারাঁদকে গান্ড র?চে 'বি*বসন্তা ও 'বিশবপরিণামের উদার 
আলিঙ্গন হতে নিজেকে 'বাবক্ত রাখতেই হবে- এই আঁবদ্যা নিরাকৃত হয়। 


৩৬৮ দিব্য-জশীবনা 


একাঁট বিশিষ্ট দেশ-কালে আমরা বিশিষ্ট একাটি দেহ-মনের আঁধকারণী মাব্র_ 
এই অন্ধ সংস্কার তখন মুছে যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে জীবত্ব ও ব্যম্টিভাবনার 
সকল তত্বও কি শূন্যে মালয়ে যায় 2? পুরুষের কি আত্মাবলোপ ঘটে তখন, 
না বিরাট-পুরুষরুপে তিনি অগাঁণত দেহে-মনে শুধু অন্তর্যামী হয়ে আবিষ্ট 
থাকেন £..তা তো নয়। পুরুষের ব্যান্টভাবনার তখনও 'নবৃত্তি হয় না, 
তাঁর আত্মসত্তা অক্ষ থেকে বি*বচেতনায় প্রসারত হয়েও ব্যাম্টভাবনাকে জাগ্রত 
রাখে । তখনও মন থাকে । কিন্তু সে-মন আর সামায়ক ব্যাম্টভাবনার সীমিত 
প্রতায়কে আত্মভাবের সর্বস্ব বলে ভাবে না। সে জানে, এই সীমার চেতনা 
সম্তার অতল পারাবার হতে উতক্ষিপ্ত সম্ভূতির একটা তরঞ্গোচ্ছৰাস মান্র, অথবা 
বিশবভাবনারই এ একটা চিল্ময় কেন্দ্র বা রুূপায়ণ। জাীবচেতনা তখনও 
বিশ্বপ্রকাতি হতে ব্যাম্ট-অনৃভবের উপাদান আহরণ করে; কিন্তু বিশ্বপ্রকীতিকে 
তখন আর সে নিজের বাইরে অজানার একটা বৃহত্তর ভাণ্ডার বলে জানে না, 
প্রকীতির শাসনে প্রাতি পদে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার 'বিড়ম্বনাও দূর 
হয়। জীব তখন জানে, 'বশ্বপ্রকীত তার মধ্যে, তারই প্রত্যক-চেতনায়। সে 
নমূক্ত চেতনার বিপুল প্রসারে ধরা দেয় তার 'নর্মাণ-স্বাতন্ত্যের বি*বগত 
উপাদান এবং বিশিষ্ট কালিক-প্রবৃত্তর ক্যুৃহিত যত অনুভব। এই নবলব্ধ 
চেতনায় জীবাত্মা উপলব্ধি করে, তার সত্য স্বরূপ বিশ্বোত্তীর্ণ সন্তার 
85805485755 
একটা সাধন ছাড়া আর-কিছ নয়। | 
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চেতনা আনে, যান ষুগপৎ বিশ্ববিগ্রহ ও প্রকাতি-স্ছ ব্যান্ট-বিগ্রহ দুইই। 
[বিশ্বে জবে এবং জাবত্বের বহুধা বিলাসে সে-পুরুষ অনুভব করেন একই 
আত্মস্বর্পের শবচন্র রূপায়ণের রসোল্লাস। এই ক-্ছ পুরুষ স্বরুপত 
এক, নতুবা তাদাত্ম্মবোধের কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু এক হয়েও তাঁর আছে 
বিশবভাবনার ও বহুধা-বাচত্র জীবভাবনার সামর্থ্য । একত্ব তাঁর স্বরূপের 
তত্ব। কিন্তু বিশ্বভাবনা ও জাীবভাবনা সেই স্বরূপেরই নিতাস্ফুরস্তার বীর্য। 
এই বিশবতোমুখ স্ফুরণই তাঁর চিদ্ালাস--সুদীস্ত আঙ্নর স্ফুলিঙ্গ-ীবচ্ছুরণের 
মত। এই কট-্ছ পুরুষের সঙ্গে এক হয়ে তাঁর পরম-সাযুজ্য যাঁদ লাভ 
কার, তাহলে তাঁর স্বরূপের বর্য হতে কেন আমরা 'বচ্যত হব, রেনই-বা 
এমন করে 'বিচ্যত হতে চাইব £ যাঁদ শুধু তাঁর স্বরৃপস্িতিকে স্বীকার 
করি, উপেক্ষা কারি তাঁর অনন্ত বীর্য চেতনা ও আনন্দের প্রসাদকে- তাহলে 
তার ফলে আমাদের তাদাত্যবোধেরও অঙ্গহানি হয় না ক? নিস্তরঞ্গ 
তদাত্মের অনুভূতিতে ব্যান্ট জীবের শান্তি ও বশ্রান্তর আকৃতি চরিতার্থ 
হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মসত্তার বিচিত্র বীর্য প্রবৃত্তি ও প্রকাতির সঙ্গে 


নিত্য ও জব ৩৬৯ 


আবিনাভাবের যে বহুভাঁঙ্গম উল্লাস, তাঁর সম্ভোগ হতে তাকে বণচিতও হতে 
হয়। “এহো হয়-কিল্তু আগে কহ আর।”_এই নিস্তরঙ্গ স্বরৃপাকল্থান ষে 
আমাদেব পরমপুরুষার্থ, এর বাইরে আর-কিছুই যে নাই, একথা মানবার 
কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি ? 

পূবপপক্ষণ অবশ্য একটা কারণ দেখাতে পার্রেন। বলতে পারেন, 
চৈতন্যের শাক্ত এবং প্রবৃত্তিতে তাদাত্ম্যানুভব সম্পূর্ণ হয় না। একমান্র 
চৈতন্যের স্ছিতিতেই একত্বের আবকল্পিত পারিপূর্ণ উপলব্ধি।... কিন্তু তাদাত্ম্য- 
বোধের দুটি 'বিভাব আছে এবং দুয়ের অনুভবও স্বতল্ম। একটি বিভাবকে 
বলা চলে ব্রন্মের সঙ্গে জীবের জাগ্রত যোগযক্ত । আরেকটি, সুষাপ্তীতে জাগ্রতের 
বিলপ্তর মত রন্গসত্তায় ব্যাম্টসন্তার পারানর্বাণ বা আত্মসমাহিত তাদাত্ম্য- 
প্রত্যয়। জাগ্রত-ংযাগে 'ব্যান্ট-পুরুষ যুগপৎ প্রবৃত্তির প্রসারণে এবং স্বরৃপাব- 
চ্ছানের গভীরতায় কূট-্ছ ও 'িশবম্ভর পুরুষের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই দুটি 
অনুভবেরই বিপুল পাঁরবেশে চলে তাঁর অব্যাহত ব্যন্টিভাবনার লঈলা, অতএব 
তার সঙ্গে ভেদের ভাবনাও থাকে । পুরুষ সর্কভূতের আত্মাকেই আপন 
আত্মা বলে জানেন। নিজের স্ফুরন্ত তাদাত্ম্যবোধদ্বারা 'তাঁন বিশবভূতের প্রাণন 
ও মননের 'নাবিড় সংঁবৎ পান। এমন-কি প্রত্যক্-চেতনায় একাত্মক হয়ে 
'তাঁন তাদের প্রবান্তর প্রশাসনও করতে পারেন। কিন্তু ব্যবহারের ভেদ তবু 
থাকবেই । পরমপুরুষের যে-লঈলা তাঁর নিজের আধারে স্ফুরিত. তার সঙ্গে 
তাঁর অপপ্রাক্ষ বিশেষযোগ আছে। অপর জীব তাঁর আত্মস্বর্প হলেও 
তাদের আধারে স্ফরত লঈলার সঙ্গে তাঁর যোগ পরোক্ষ-_ সেখানে সর্বাত্ম- 
ভাবনা ও ব্রন্মতাদাক্মের অনুভবই যোগের বাহন। অতএব জাগ্রত-যোগে 
জীবত্ব থাকে_ যাঁদও তার 'বাবস্ত অহংভাবের প্রাচীর ভেঙে যায়। 'বশ্বের 
সন্তা জঈবত্বের উদার বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ে, কিন্তু বিশবচেতনা জীবচেতনাকে 
গ্রাস করে ব্যম্টিভাবের প্রলয় ঘটায় না- যাঁদও বিশবভাবনায় অহন্তার সঙ্কোচ 
পরাভূত হয়। 

ভেদভাবের এই শেষ আভাসটুকুও আমরা একত্ববোধের এঁকান্তিক আভি- 
[নবেশের মধ্যে তাঁলয়ে গিয়ে মুছে ফেলতে পারি। অথচ তাতে কি লাভ ? 
তাদাত্যবোধ পূর্ণ হবে তাতে ই কিন্তু জাগ্রত-যোগে 'বাবক্ত-বোধের ছোঁয়াচ 
লেগে তাদাত্যবোধ ক্ষু্ন হয়, এই-বা কেমন কথা 2 ব্রহ্ম বহ-ধা প্রজাত হয়েছেন 
বলে কি তাঁর অদ্বৈতহানি ঘটেছে 2 পরমসাম্যের রসে সমাহিত হয়ে যেকোনও 
মূহূর্তে আমরা যেমন তাঁর নিস্তরঙ্গ সততায় তলিয়ে যেতে পার, তেমান এই 
ভেদশবালত অভেদের অনুভবে জাগ্রত থেকে যে-কোনও দশায় অক্ষ স্বাতন্ত্য 
নিয়ে কাজ করেও যেতে পাঁর অদ্বৈতভাব হতে বিচ্যুত না হয়ে। অহংএর 
[বলয়হেতু খণ্ডমানসের উগ্র দুরাগ্রহ তখন আর আমাদের চেতনাকে পীঁড়ত 


৩৭০ 'দিব্য-জীবন 


করে না।...তবে কি প্রলয়ের পথ খাঁজ শান্তি আর স্বরৃপাবিশ্রান্তির জন্য 2 
গকন্তু তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়েই তো পেয়োছ আমরা শান্তি ও 'িশ্রান্তির 
অখণ্ড আঁধকার- যেমন শাশ্বত কর্মের মধ্যেই আছে পরমপুরুষের শাশ্বত 
শান্তির অচল প্রতিষ্ঠা ।...তাহলে সমস্ত ভেদভাব নিরসনের আনন্দ পেতেই 
ক আমাদের এই প্রপণ্টোপশম প্রলয়ের সাধনা £ কিন্তু ভেদভাবেরও যে এক 
ব্য প্রয়োজন আছে। সে যে 'নিবিড়তর একত্ববোধের সাধন, অহন্তাবিমূঢ় 
জীবনের মত খন্ডভাবের প্রযোজক তো নয়। এই ভেদভাব ?দয়ে যে পাই 
আমাদেরই আত্মার অপর 'বগ্রহের সংঞ্গ, সর্বভূতস্ছ পরম-পুরুষের সঙ্গে পরম 


সাফজ্যের অনুভব। তাঁর বহূভাবনাকে অস্বীকার করলে একাত্মপ্রত্যয়ে ি 
এই রসের সন্ধান পেতাম 2 তাদাত্ম্বোধ অখণ্ডই হ*ক আর সখন্ডই হ"ক, 


দুয়েরই মধ্যে ব্রহ্ম জীবাবিগ্রহে আঁবস্ট হয়ে আস্বাদন করেন_ এক ক্ষেত্রে তাঁর 
ধনরঞ্জন অদ্বৈতস্বরূপ, আরেক ক্ষেত্রে তাঁর অদ্বৈতবাঁসিত বিশবাত্মভাব। 
অদ্বৈতস্বভাব হতে প্রচ্যত হয়ে আবার তান প্রাতিষ্ঠিত হচ্ছেন তার 'নার্বশেষ 
সবরূপে-এ তো তাঁর তত্তভাবের সত্য নয়। সর্বোপাঁধিনিমক্ত নিরঞ্জন 
অদ্বৈতা্ছাতিতে সমাহত হওয়া অথবা বিশ্বোত্ীর্ণ তুরীয়ের অব্যক্ত গহনে 
ঝাঁপয়ে পড়া-সে-আধকার তো আমাদের কাড়ছে না কেউ। কন্তু অখণ্ড 
ব্রাক্মী 'স্থাতর খতাঁচন্ময় ভাবনায় এমন-কোনও অনাঁতবতর্নীয় প্রোতি নাই, যা 
তাঁর বশবাত্মভাবের উদার আনন্দসম্ভোগ হতে আমাদের বাত করবে-কেননা 
এই ওদার্যের অনুভবই তো জীবত্বের পরম সার্থকতা । 

কিন্তু 'নিত্যজাগ্রত তাদাত্ম্বোধে জীবচৈতন্য যে কেবল িশবচৈতন্যেই 
অন:প্রাবস্ট হয় তা নয়। সে তাতে পেশছয় সেই পরমচেতনায়, যা হতে বিশ্ব 
আর জীব দুইই উৎসারত হয়েছে । আমাদের ব্যা্টভাবনা যেমন সেই কট-্ছ 
পুরুষের সম্ভীতি, তেমাঁন তাঁর সম্ভূতি এই জগং। জগৎ-ভাবের মধ্যে জীব- 
ভাব সবসময় অনুগত রয়েছে। অতএব বব আর জাবরূপে সম্ভূতির এই 
যুগললালাও পরস্পর ওতপ্রোত হয়ে আছে-তাই ব্যবহারদশাতেও তাদের 
অন্যোন্যানভ'র হয়ে চলতে হয়। অথচ যখন দোঁখ, জীবচেতনার উল্মেষে 
[নাখিল বিশ্ব তার কুক্ষিগত হয় এবং তাতে চিন্ময় জীবভাবের বিলোপ না 
হয় তার আত্মচৈতন্যেরই পাঁরপূর্ণ উদার বৈশারদ্য ঘটে-তখন একথা না ভেবে 
পার না যে, জীবের মধ্যেও 'বিশব নিত্য অনুগত ছিল, কেবল অহন্তার 
সঙ্কোচবশে তার অবিদ্যাচ্ছন্ন বাহশ্চেতনা সে অন্তগট বিশ্বরূপের সন্ধান 
পায়ন। কিন্তু জীব ও জগতের অন্যোন্যভাবের কথা খন বাঁল, প্রমন্ত 
আত্মান্ভবে যখন 'আমাতে জগৎ_জগতে আম' এই 'দ্বদল প্রত্যয় স্ফুরিত 
হয়, তখন স্পম্টই বুঝ সাধারণ য্াক্তর ভাষায় এবার হত তত্বের বিবৃতি 
আর সম্ভব হবে না। কারণ আর-ীকছুই নয়। আমাদের ভাষা বস্তৃতই 


নিত্য ও জশব ৩৭১ 


“মন-গড়া”। তার মধ্যে যে-বাদ্ধ অর্থের আরোপ করেছে, সেও স্থূল দেশ- 
কাল-নিমিন্তের সংস্কারে বাঁধা রয়েছে। তাই অবাঙ্মানসগোচর ভূমির 
অনুভবকে ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে তাকে প্রাকৃত জীবনের হীন্দিয়গ্রাহ্য ভাবের 
'পরেই নিভভ করতে হয়। কিল্তু মুক্ত-পুরুষের চেতনা উত্তপর্ণ হয় যে- 
লোকে, সে তো জড়াশ্রয়ী নয়। অতএব তার সর্বাবগাহী দর্শনে যষেণীব*্ব ভেসে 
ওঠে, সেও এই জড় 'বশ্ব নয়। সে-বিশব 'দব্য-পুরুষের চিন্ময় সম্ভাঁতির 
সহশ্রদল সুষমা- দুলছে তাঁরই চিৎশাক্ত ও স্বরূপানন্দের উদার ছন্দে। 
অতএব জীব ও জগতের অন্যোন্যভাব সেখানে চিন্ময় ও মনোময়। ব্যম্টি 
আর সমন্টিরূপে বহত্বের যে দুটি বিভাব, তাদেরই অন্যোন্যসঞ্গম সেখানে 
জহলে ওঠে অদ্বৈতানূভ.বর চিন্ময়ী দন্যাততে-বিদ্যৎং-ঝলকে আঁকা হয় এক 
আর বহুর শাশ্বত সামরস্যের চিন্রলেখা। কারণ, বিশ্বে ভেদ ও অভেদের 
ছন্দে বহুর যে-লীলায়ন, তার মর্মগত পরমসামর' শাশ্বত সত্য বিধৃত 
রয়েছে ওই একের মধ্যে। অর্থাৎ বশ আর জীব এক বশ্বোত্তীর্ণ আত্ম- 
স্বরূপের িভুতি। 'তাঁন 'বিভক্তবৎ প্রাতভাত হদয়ও তত্ৃত আঁবভক্ত। 
আপাতাঁবভাজনের অন্তরালে সর্ব্র তিনি অখণ্ড মাহমায় অনুস্যত। তাই 
আমরা দৌখ, পণ্ড ব্র্মান্ড ও ব্রন্মাণ্ডে ধপশ্ডের অবন্থান। তাই ব্রন্ছে 
রয়েছে সর্বভূত এবং সর্বভূতে আছেন ব্রক্ম। নির্মুক্ত জীবচেতনা যখন এই 
তুরীয়ের সাষ্‌জ্য লাভ করে, তখন এমানতর স্ব-গত ও বিশব-গত আত্মানুভবই 
তার অন্তরে জাগে. মনের মধ্যে সে-অনুভব এক দিব্য সামরস্যের আনন্দ- 
ব্জনায় ধরে জীব ও ীবশ্বের অন্যোন্যভাব ও আঁবল,প্ত সদৃভাবের রূপ । 
সৈ-সামরস্যে আছে অদ্বৈতের অবিকল্পত চেতনা, আছে আত্মহারা তল্ময়তা, 
আছে 'নাবড় আলঙ্গনের মুণ্ধ শিহরন। 

বাবহাঁরক ব্দাদ্ধ 'দয়ে এইসব উত্তরভূমির সত্যের ধারণা সম্ভবপর নয়। 
প্রথমত, অহংকে জীবভাব বলা চল কেবল আবিদ্যার ক্ষেত্রে । কিন্তু এছাড়াও 
আধারে সত্যকার এক জীবসন্তা আছে, যা অহন্তা না হয়েও অপর জাবের 
সঙ্গে অহধনির্মুক্ত 'বাবিক্তভাবহীন এক শাশবতযোগে হস্ত থাকে। সে- 
যোগের ধর্ম স্বরূপত অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত থেকেই ব্যবহারে ব্যাতিষঙ্গ অথবা 
অন্যোন্যভাতুবর বলাস। রব্রক্মসদ্ভাবের পাঁরপূর্ণ বিভাতি এই অদ্বৈতভাবিত 
ব্যাতষগ্গকে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছে। অতএব আমাদের ঈশ্সিত 1দব্য- 
জশবনেরও এই ভীত্ত। 'দ্বতীয়ত, প্রাকৃত বাদ্ধির গোল ঠেকে এইখানে । 
আমরা এই অবরূলাকের সীমিত অনুভবের ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে চাই। 
সে-অনূভবের অবলম্বন হল 'বিশ্বের সান্ত প্রাতভাস আর তার অন্যব্যাবর্তক 
সংজ্ঞা--যা 'দয়ে জড়াবষ্বের তথ্যকে আমরা মনের খোপেনখোপে আলাদা করে 


৩৭২ দব্য-জীবন 


সাঁজয়ে নিতে চাই। এই যেমন : 'জীব' শব্দাট বাবহার করতে গিয়েও 
আমাদের তফাত করতে হয় অহং আর সত্যকার নিত্যজীবে- যেমন মানুষ? 
বলতে আমরা কখনও বুঝি মেকী মানুষ, কখনও-বা খাঁটি মানুষ। কিন্তু 
মানুষ" 'াঁট' 'মেকী' 'জীব “সত্য প্রত্যেকাট সংজ্ঞার প্রয়োগ হচ্ছে 
আপেক্ষিক অর্থে। বেশ জান, ওই সংজ্ঞাগুল দিয়ে আমরা যা বোঝাতে 
চাই, ঠিক-ঠিক তা বোঝাতে পারাছি না। ব্যান্ট জীব বলতে আমরা সাধারণত 
বাঁঝ অন্যব্যাবৃত্ত একটা সতত, যা নিজেকে সবার থেকে আলাদা রেখেছে । কিন্তু 
কার্যত সমস্ত বব খংজেও এমন-একাঁট অন্যব্যাবৃন্ত বস্তুর সন্ধান মিলবে 
না। আসলে আমাদের কাঁজ্পত “জীব"-সংজ্ঞা মনের একটা বিকল্প মান্ত। তা 
1দয়ে ব্যাবহারক জগতের খন্ডসত্যকে প্রকাশ করা চলে- এইটুকু তার সার্থকতা । 
মন তান বিকজ্পসৃজ্ট শব্দের জালে জাঁড়য়ে যায়, ভুলে যায় আপাতদীষ্টনত- 
যুক্তবিরোধী বৃহৎসত্যের সহযোগেই তার কল্পিত খন্ড-সত্য পেতে পারে 
পূর্ণ-সত্যের মর্যাদা_নইলে তার মধ্যে মিথ্যার ছোঁয়াচকে কোনমতেই এড়ানো 
যাবে না। এই যেমন : ব্যম্টিজীবের কথা যখন বাল, তখন সাধারণত দেহ- 
প্রাণ-মনের অন্যাবাবক্ত ব্যাম্টভাবনাকেই বড় করে দৌখ। ভাবি, ব্যাম্টভাবকে 
আশ্রয় করে অপরের সম্্গ একাত্মক হওয়া জীবের পক্ষে অসম্ভব । দেহ-প্রাণ- 
মনের অতাঁত ব্যম্টি জীবচেতনার কথা বলতে গিয়েও আমরা তার 'বাঁবক্ত ভাবের 
কথা ভূলতে পার না। মনে কার, অপরের সঙ্গে একটা অধ্যাত্মসম্পর্ক বা হৃদয়ের 
যোগাযোগ ছাড়া তাদাত্মযভাবষুক্ত ব্যাতষঙ্গের 'নাবড়তা অনুভব করা তার 
পক্ষে অসম্ভব। তাই, বারে-বারে এই কথাটা স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া উাঁচত যে, 
সত্য-জীব বা 'নত্যবজীব বলতে আমরা বুঝি 'নত্য-সন্তার শাশ্বত একটা 
চদিলাস- যার প্রতিষ্ঠা অদ্বৈতভাবনায়, 'িল্তু অন্যোন্যভাবনার সামর্থা হতে 
যে কোনকালেই বণ্চিত নয়। এই 'িত্য-জীবই আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্ত এবং 
অমৃতের অধিকার পায়। 

কন্তু এতেও প্রাকৃত আর অন্প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বন্দ মেটে না। 'নিতা- 
জীবকে 'নত্যস্বরূপের চিদাঁবলাস বলতে গিয়েও আমরা বুদ্ধিরই কল্পিত 
সংজ্ঞা ব্যবহার কার-_কারণ তা নইলে দুর্বোধ সন্ধাভাষার শুদ্ধ প্রতীক ছাড়া 
"লাকোত্তর অনুভবের বিবৃতি দেবার আর উপায় থাকে না। কিন্তু এতে 
দেখা দেয় আরেক গলদ। অহন্তার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে জীবভাবের পাঁরচয় দিতে 
এবার আমরা সকল বৈশিষ্ট্যবাঁজত সামান্য-প্রত্যয়ের ভাষা ব্যবহার করোছি। 
বস্তুত জীব চিদাবলাস হলেও 'নার্বশেষ নয়। 'নিত্যের তত্ব হলেও তাঁরই 
স্ব-গত ব্যান্টভাবনার সে 'চন্ময় বিগ্রহ, এবং এই 'বিগ্রহেই সে অমৃতত্বের ভোক্তা । 
তাহতে এই সিদ্ধান্ত হয় : শুধূষে আমিই আছ বিশ্বে এবং বিশব আছে 
আমাতে তা নয়। ব্রক্গও আছেন আমাতে এবং আমও আছ ব্রন্দে। কিন্তু 
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তার এ-অর্থ নয় যে, মানুষের "পরে ব্রহ্ষসন্তার নির্ভর রয়েছে। বরং তাঁর 
আত্মবিভাবনার অন্তর্দশায় ষার স্ফুরণ, তারই আধারে তাঁর বাহর্বাক্ত। জীব 
আছে তৃরাঁয়ে, 'কিল্তু তুরায়ও স্বমাহমায় প্রচ্ছন্ন আছেন জশবের মধ্যে। তারপর 
স্বর্পত রঙ্গের সঙ্গে আবিনাভূত হয়েও তাঁর সম্বম্ধ-তত্বের সম্ভোহ্গ আমার 
কোনও বাধা নাই। মুক্তজীবরৃপে ব্রন্ষমের যেমন পরমসাম্যের অনুভবে তুরণয়- 
ভাবের আস্বাদন পাই-তেমান জাীবে-জীবে, তাঁর বিশবর্পেও পাই ব্লন্ষের 
সামরস্যের আস্বাদন। এমাঁন করে 'নার্বশেষেরই সম্ব্ধ-তত্বের কতগাীল 
আঁদীবভাবে আমরা পেশছই। মন তবেই তাদের আভাস পায়, যাঁদ সে মানে-_ 
তুরীয় জীব ও বরাট ওই চৈতন্যেরই শাশ্বত সম্ধবীর্য, এক 'নার্বশেষ 
সম্মান্নেরই 'নত্যাবভাতি-্বৈতাতীত হয়েও যার তর্ত দ্বৈতাদ্বৈতাঁববাজতি। 
জীবের আধারে তাঁরই আত্মচেতনায় তাঁর মাহমা ফুটছে এমাঁনতর আঁনর্বাচ্য 
রহস্যের দ্যোতনায়। আমাদের এই বিবাতিতে সামান্যপ্রতায়ের ভাষা এবার 
চরমে পেশছল। কিন্তু এছাড়া আর উপায় 'ক ! মানুষের ভাষায় সে-অনুভবকে 
আকার দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা হীতি-বা নৌত- কোনও বাদেই বৃদ্ধির কাছে 
তার পূর্ণাঞ্গ পাঁরচয় ধরা পড়বে না। তাই বৈখরী বাকের চরম এশ্বর্য দিয়ে 
যাঁদ তার এতটুকু আভাস দেওয়া যায়-_এই শুধু আমাদের আশা। 
মুক্তচেতনার কাছে যা নিঃসংশায়ত বাস্তব, প্রাকৃত মন তার মধ্যে দেখে 
শুধু বিরুদ্ধ-প্রত্যয়ের একটা জটলা । তাই বিুদ্রহের সুরে সে বলতে পারে : 
শনার্বশেষের স্বরুপ আমার জানা আছে; বেশ জানি, তার তত্ব সমস্ত সম্বন্ধের 
অতাঁত। নার্বশেষ আর সাঁবশেষে আছে অনাতিবর্তনীয় একটা বিরোধ । 
যা সাঁবাশেষ, কিছুতেই তার মধ্যে 'নার্বশেষের স্ঘান হতে পারে না। আবার 
যা 'নীর্বশেষ, তার মধ্যেই-বা বিশেষ ধর্ম থাকবে কেমন করে 2 সুতরাং আমার 
মননধর্মের গোড়ার সত্যের সঙ্গে যে-কজ্পনার বিরোধ ঘটছে, তা যেমন অবোধ্য 
অতএব মিথ্যা, তেমান অসাধ্য অতএব নিষ্প্রয়োজন। অন্যোন্যাবরুদ্ধ দুট 
তত্বের দুটিই যৃগপৎ সত্য হতে পারে না-অননের এ একটি মৌলিক রীতি। 
কিন্তু ভাবকের ডীক্ত এ-রীতিকে উল্লঙ্ঘন করে চল পদে-পদে। ভাবক বলেন, 
বহ্মের সঙ্গে তাঁর তাদাত্ম্য ঘটে, অথচ ব্রহ্ধকে সম্ভোগ করবার সম্ভাবনাও তাতে 
ক্ষ হয় না। কিন্তু তাদাত্মবোধে সমস্তই বখন একাত্মপ্রত্যয়সার, তখন 
অন্বয়ব্রহ্ম ছাড়া সেখানে কে-ই বা ভোক্তা কে-ই বা ভোগ্য? ব্রহ্ম জীব 
আর জগৎ তিনটি 'বাঁভন্ন তত্ব না হলে তাদের মধ্যে অন্যোন্যসম্বত্ধণড সম্ভব 
নয়। অতএব সম্বম্ধ-তত্ব বজায় রাখতে মানতে হবে_ হয় তাদের নিত্যভেদ, 
নয়তো সদ্যোভেদ। শেষ কল্পে বলা যেতে পারে, অভেদভাবই তাদের প্রাকৃসম্ধ 
তত্ব এবং অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাম। হয়তো অদ্বৈতই গোড়ার কথা এবং শেষের 
কথাও। কিম্তু জীব আর জগৎ আছে যতক্ষণ, ততক্ষণ তো অদ্বৈতীসাদ্ধ 
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হবার নয়। বিরাট্‌-পুরুষ তুরীয় অদ্বৈতকে জেনে তাতে নিমাঁজ্জত হতে 
পারেন_বিরাট-ভাবকে বসজন 'দিয়েই। জীবও তেমাঁন বিরাট কি তুরাস্তে 
ডুবতে পারে জীবত্ব এবং ব্যস্টিভাবনার আত্যন্তিক প্রলয় ঘটিয়ে ।...এ-ও হতে 
পারে : অদ্বৈতভাবই যখন শাশ্বত সত্য, তখন জীব ও জগৎ দুইই স্বরূপত 
অসৎ। তাদের প্রাতভাস শাশ্বত ব্রহ্মসন্তায় স্বারোশিত একটা বিজ্রম মান্ন। 
অবশ্য একথাটাও অন্যোন্যাবরোধদুস্ট, অতএব ধাঁধার শামিল। কিন্তু ব্রক্ষসত্তায় 
অন্যোন্যাবরোধের কল্পনা থাকলেও তার সমাধানের দায় আমার নাই। তাবলে 
বাবহারের জগতে অথবা মননের গোড়াতেই অন্যোন্যাবরোধকে স্বীকার করে 
কিংবা তার সমাধান না করে তো আমার কাজ চলে না। অতএব আমার সামনে 
দুটি পথ খোলা : হয় ব্যবহারদশায় জগৎকে সত্য মেনে ভাবব, কাজ করব; 
নয়তো তত্বৃত জগৎকে মথ্যা জেনে করব নৈচ্কর্ম্য এবং চন্তাবিরাতির সাধনা । 
[বরোধের সমাধান করা তো আমার দায় নয়। ব্রন্দের মত আঁমও যে জীবভাব 
ও বরাট-ভাবের অতাঁত লোকোন্তর চেতনায় দীপ্ত হয়ে জগতের বিরোধ নিয়ে 
কারবার করব ওই তুরীয় ভূমিতে থেকে, এ তো আমার পূরুষার্থ নয়। জীব 
থেকেই ব্রহ্ম হওয়া অথবা তিনটি ভাবকে যুগপৎ অঙ্গীকার করা যেমন আমার 
কাছে ন্যায়াসম্ধ নয়, তেমান ক্রিয়াসাধ্যও নয়। প্রাকৃত বাঁদ্ধর এই রায়ে অবশ্য 
কোথাও অস্পম্টতা নাই। তার বিশ্লেষণে দ্বিধা নাই, যুক্তিতে নাই স্বাঁধকার- 
লঙ্ঘনের উৎকট প্রয়াস কি ভাবকালির প্রদোষচ্ছায়ায় পথ হারানোর "বিড়ম্বনা । 
যে-ভাবকতার আমেজটচকু তার মধ্যে আছে, তা যেমন স্বচ্ছ তেমাঁন নিগ্রল্থ। 
তাই সহজব্াদ্ধির কাছে জীবনসমস্যার এ-সমাধান এত উপাদেয়। অথচ 
এ-সমাধানে আছে তিনটি ভুল। প্রথম ভুল, 'নার্বশেষ ও সবশেষের মাঝে 
অনপনেয় বিরোধের সৃষ্ট। 'দ্বতীয় ভুল, অন্যোন্যব্যাবাত্তর প্রাকৃত বিধানকে 
একটা অনাতিবত'নীয় সার্বভৌম বিধান মনে করা । আর তৃতীয় ভুল, যে-বস্তুর 
তত্ত নিত্যের কোঠায়, কাল 'দয়ে মেপে তার কোম্ঠীবচার করা । 

নার্বশেষ বলতে আমরা বুঝি এমন-একটা তত, যা শুধু জীবকে নয়, 
জাঁবধানী িশ্বপ্রকীতিকেও ছাঁড়য়ে গেছে। যে বিশ্বোত্তীর্ণ পুরুষকে আমরা 
ঈশ্বর বাল, 'নার্বশেষ তাঁরই পরম তত্ব । তাঁকে ছাড়া এই দৃশ্য জগতের উদ্ভব 
বা সত্তী একম্হর্তের জন্যেও সম্ভব হত না। সমস্ত সম্বন্ধের অতীত 
স্বয়ম্ভূস্বভাব বলে ইওরোপাীয় দর্শনে একে বল 4£70901069, ভারতীয় 
দর্শন বলে 'ব্রজ্ম'। যা-কিছ সাঁবশেষ, তার সত্তা নির্ভর করে তার অন্তগূণ্ড 
সামান্য-সত্যের আধিষ্ঠানের 'পরে। সে-অধিষ্ঠানসত্য যেমন সবিশেষের ধর্ম 
ও বীর্ধের উৎস এবং আধার, তেমান 'নাঁখল সবিশেষের সে আত-জ্ঠাও। 
প্রত্যেক সাবশেষ তত্বের 'বাঁবক্ত প্রকাশ, অথবা আমাদের জ্ঘানগম্য 'নাঁখিল 
সাঁধশেষের সমৃহ-প্রকাশ-দুইই নার্বশেষ আধিচ্ঠানতত্বের অর্থাক্ুয়াকারী' একটা 
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অবর অংশকলা মার। ষ্দাক্ততে পাই 'নার্বশেষের উদ্দেশ, অধ্যাত্ম-অনুভবে 
পাই তার অপরোক্ষ পাঁরচয়। কিন্তু সংবেদন ষত উজ্জবলই হ"ক, তার স্বর্প 
আনর্বাচ্ই থেকে যার আমাদের কাছে_কেননা মানূষের বাণী ও মন 
সাবশেষেরই খবর দতে পারে শুধু । নার্বশেষতত্ব তাই আনিরুক্ত- 
স্বভাব, অবাঙ্মানসগোচর। 

এপযন্তি ভাবনার মধ্যে কোনও গোল নাই। কিন্তু এর পরেই শুরু হয় 
বাাদ্ধর দৌরাত্ম্য । বিরোধের সংস্কার মনের মঙ্জাগত, ভেদ ও দ্বন্দ্বের কম্পনা 
ছাড়া এক পা এগোবার সাধ্য তার নাই। তাই 'নার্বশেষ তার কাছে সবশেষ 
উপাধি হতে নির্মুক্ত নয় শুধু--ওই উপাঁধি-ীনম্ীক্তকেই আবার সে কজ্পনা 
করে 'নার্বশেষের একটা -উপাঁধ বলে । অতএব যা নিরুপাধিক, উপাধিষুক্ত হবার 
সামর্থাই তার স্ব-ভাবে নাই--এই তার রায় । নাবশেষের স্গে সাঁবশেষের শাশ্বত 
স্বগত-ীঁবরোধই তার মতে পরমার্থতত্ব। কিন্তু এমান করে যাক্তর তুলে 
আমরা একটা উভয়সঞ্কটের মধ্যে পেশছই। 'নার্বশেষ সাঁবশেষের শা*বত 
প্রাতিষেধ যাঁদ হয়, তাহলে জীব ও জগতের সন্তাকে শুধু রহস্য না বলে বলত 
হয় ন্যায়ত আসদ্ধ। কেননা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে, 'নার্বীশষ সাঁবশেষ- 
ভাবনার উপাঁধ এবং সামর্থ্য হতে নমূক্ত_অথচ সাঁবশেষ-ভাবনার নামত্ত 
না হলেও অন্তত আধার তো বটেই। অতএব নাখল সাবশেষের স্বরুপসত্য 
তাতেই 'নাহত রয়েছে। এ-বিরোধের সমাধান কি? সঙ্কট হতে বাঁচবার 
একাটমান্র পথ আছে। সে-পথ যুক্তির না অযুক্তর, তা বলা কঠিন। বলতে 
পার : নীরুপ নার্বশেষ শা*শবত-সন্মান্রে জগংভাবের আরোপ একটা স্বতগাঁসদ্ধ 
বভ্রম, কালকলনার একটা অবাস্তব বিলাস। এ-আরোপের প্রযোজক হল 
আমাদের প্রমাদ জীবচেতনা যা 'মথ্যা ক'রে ব্রহ্ধকে জগগদাকারে আকারত 
দেখে__যমন ভুল ক'রে মানুষ দাঁড়কে দেখে সাপ। কিন্তু জীবচেতনাও 
তো ব্রক্ষাধ্ঠিত একটা সবিশেষ তত্ব ব্রন্মের সত্তায় সে সম্তাবান, নইলে বাস্তব- 
তত্ব তার কিছুই নাই; অথবা স্বরূপত সে রক্গই। সুতরাং জীবের দ্বারা 
ব্রহ্মে জগদ্ভাবের আরোপ যেখানে, সেখানে বস্তুত ব্রহ্মই আমাদের মধ্যে থেকে 
নিজের "পরে আরোপ করছেন এই বিভ্রম, নিজেরই চেতনার বিশেষ-কোনও 
প্রকারে বাস্তব রজ্জুকে ভুল'করছেন অবাস্তব সর্প বলে, তাঁর আনর্বাচ্য নিরঞ্জন 
স্বর্প-সত্যে আরোপ করছেন জগতের একটা প্রীতভাস। ব্রন্মের আত্মচৈতন্য 
এ-আরোপের আঁধজ্ঠান নাও যাঁদ হয়, তবু আরোপের অধিষ্ঠানচৈতন্য তাঁর 
িভঁতি, তাঁরই আশ্রত- মায়াতে তাঁর আত্মপ্রসর্পণ। কিন্তু এ-ব্যাখ্যায় কিছুই 
ব্যাখ্যাত হল না- গোড়ায় যে-বিরোধ দেখা- দিয়েছিল তা তেমনি উদ্যতই থেকে 
গেল। বিরোধের সমাধান না করে আমরা তাকে ভাষান্তরিত করলাম মান। 
তাইতে মনে হয়, লোকোত্তর রহস্মকে তকর্বৃদ্ধর কৌশল 'দ:য় ব্যাখ্যা করবার 
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দুরাগ্রহে আমরা শুধু ধোঁয়ার সৃষ্টি করোছ মছামাছ--শুজ্ক তাকিকের মত 
আপন কোট বজায় রাখতে শিয়ে। যুক্ত মেনে চলার বাহাদুরিতে নিজের 
বাম্ধর ,পদুর যে-সংস্কারের ভার চাঁপিয়োছ, তাকেই আমরা আরোপ করেছি 
নাবশেষের 'পরেও। 'কি করে জগৎ হল, সে-রহস্য প্রাকৃত মনের অশোচর 
বলে ধরে নিয়েছি- নির্বিশেষ রঙ্গের জগতংরূপে নিজেকে বিসৃস্ট করবার 
সামর্থাই নাই। কিন্তু জগৎসজ্টিতেও ব্রন্মের যেমন বাধ না, তেমান বাধে 
না তাঁর সেই সঙ্গেই বিসৃষ্টির আত-্ঠা হতে । আসল বাধা আমাদের সঞ্কীর্ণ 
মনের সংস্কারে । সান্ত আর অনন্তের সহভাব যে আতমানস ন্যায়ে সিদ্ধ-_ 
একথা 'সে বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না আবশেষের সঙ্গে বিশেষের গাঁটছড়া 
বাঁধা হয়েছে কোন্খানটায়। প্রাকৃত বুদ্ধির যুক্তিতে এরা পরস্পরের বিরোধী । 
ব্রাহ্ম-ন্যায়ে এরা অন্যোন্যসম্বষ্ধ-_একই তত্বের একান্তাবরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ নয়। 
অনন্ত-সল্মান্রের চেতনা আমাদের মনশ্চেতনা “কি হীন্দ্রয়চেতনার মত নয়। তার 
বৃহৎ উদার আবেম্টনে মন আর হীন্দ্িয় একটা অবরাবিভূতির ক্রিয়া মান। তাই 
অনন্তের যাঁক্ত মনের যাাক্ত হতে একেবারেই আলাদা । মন পায় তথ্যের 
গৌণ পরিচয় এবং তা-ই 'দিয়ে তার ভাব ও ভাষা গড়ে। অতএব তার দৃষ্টিতে 
জগতে অনপনেয় বিরোধের অন্ত নাই। 'কল্তু আনন্ত্যের আছে স্বাঞ্গীভূত 
অনাঁদতথ্যের অপরোক্ষ অনুভব; তা-ই 'দিয়ে বিরোধের সমন্বয়সাধনা তার 
পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। 

আমাদের ভূল হয়, যখন আনর্বাচ্যের নির্চন করতে গিয়ে ভাঁব, সর্ব- 
ব্যাবর্তক্ “নোতি'র বিশেষণ 'দয়েই বুঝ তাঁর পূর্ণ পরিচয়। অথচ 'নার্ব শেষ 
ব্ুহ্ষকে চরম ইতিস্বরূপ এবং সমস্ত হীতির প্রবর্তক না ভেবেও উপায় নাই। 
তশক্ষণব্যাদ্ধ বহু দাশশীনক তাঁক্কের চুলচচরা শব্দবিচারে না ভুলে শুধু 
বশ্বের তথ্যের প্রাত দৃম্টি রেখে 'নার্বশেষ-তত্বকে ষে বৃদ্ধর একটা অলীক 
কল্পনা বলে ডীঁড়য়ে 'দয়েছেন, এও কিছু আশ্চর্য নয়। এ*দের মতে 'নার্বশেষ- 
তত্ব তাঁককের শব্দজাল হতে উৎপন্ন একান্ত অবাস্তব একটা শূন্যের বৃদ্ধূদ 
মান্ত। সত্যকার তত্ববস্তু হল শা*বত সম্ভুতি-নার্বশেষ অসম্ভূতি নয়। 
প্রাচীন খাঁষরা রঙ্গ এ নয়, রল্ম তা নয়' বলে নোতবাদ দিয়ে ব্রহ্ধকে লাক্ষত 
করেও. তাঁর ইতিস্বরূপের লক্ষণ বলতে কিন্তু ভোলেনান। কারণ তাঁরা 
বুঝোছলেন, রক্গকে শুধ; নোত বা হত দিয়ে বশোষত করলে সে হবে সত্যের 
অপলাপ। তাই তাঁরা বললেন, “অন্নং রক্গ, প্রাণো ব্রহ্ম, মনো ব্রহ্ম, বিজ্ঞানং 
রঙ্গ, আনন্দো ব্রহ্ধ_ সত্যং জ্ঞানমম আনন্দং ব্রহ্ম । অথচ এর কোনাঁটতেই 
ব্লহ্ষের সমগ্র পারচয় হয় না, এমন-ক অখন্ড-সাঁচ্চদানন্দের উদারতম প্রত্যয় দিয়েও 
তাঁর হীতিস্বরূপের শেষ খবর মেলে না একথাও তাঁরা জানতেন । প্রাকৃত' জগতে 
দোঁখ, মনশ্চেতনা ষত উধের্ব উঠুক, কোনও হীতির ভাবনা 'দিয়েই বস্তুর তত্বকে 
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সে নিঃশেষ করতে পারে না, তাই তার প্রত্যেক ইীতিকে ছাপিয়ে থাকে নোতর 
মায়া। কিন্তু তাবলে সে-নেতি তো শূন্য নয়। বাস্তাঁবক যাকে শূন্য বলে 
ভাব, তার মধ্যেই ষে সংহত হয়ে আছে সন্তার বীর্য ও শাক্তর সংবেগ-_ভূতার্থ 
ও ভব্যার্থের ঘনীভূত সমাহার। আবার নোতির সম্তায় তার প্রাতযোগধ ইত 
অসৎ ক অবাস্তব হয় না। হাতিবাদ দ্বারা যে বস্তুর স্বরূপ-সত্যের এমন-ক 
ইীতি-রূপেরও পূর্ণ পারচয় হতে পারে না, নোতবাদে থাকে তার হীঙ্গত। কারণ 
তত্বভানে ইী(তি আর নোত যে পাশাপাঁশ আছে শুধু তা নয়--তারা আছে 
অন্যোন্যসম্বদ্ধ এমন-কি অন্যোন্যাশ্রিত হয়ে । তাই অবাঙ্মানসগোচর সম্যক 
দশশনে তারা ফোটায় অখন্ডের পাঁরপূর্ণ ব্যঞ্জনা- একের আলোকপাতে অপরের 
রহস্য সেখানে দীপ্ত হয়ে ওঠে। বাস্তবিক একা-একা তাদের ইতিহাস কখনও 
সম্পূর্ণ হয় না। একটির তন্তু করতে গিয়ে যখন আপাতাঁবরোধী তত্বের 
ব্ঞজনাকে তার সঙ্গে জাঁড়িয়ে নিই, তখনই পাই তার মর্মসত্যের 'নাবড় পারচয়। 
অতএব নিবিশেষের তত্ব পেতে হল, বোধির উদার-গহন অনুভবকেই করতে 
হবে বৃদ্ধির সাধন- শুজ্ক তর্কের ব্যাবর্তক-বৃত্তিকে নয়। 

আমাদের চেতনায় ব্রক্ষভাবের যে বাঁচত্র স্বতঃস্ফুরণ তা-ই দেয় তাঁর 
ইতিস্বরূপের পাঁরচয়। আর তাঁর সম্পর্কে নোতবাদ জাগায় তাঁর 'নার্বশেষ 
ইতি-ধর্মের অশেষ পাঁরিশেষকে, যা দিয়ে ইতিবাদের কুণ্ঠা নিরাকৃত হয়। ব্রন্মের 
প্রথম পারিচয়ে পাই তাঁর সম্বন্ধ-তত্তবের মূল সূত্রগ্ীল। জান, তান সান্ত 
এবং অনন্ত, সাঁবশেষ ও 'নারবশেষ, সগুণ ও নিগ্ণ। প্রত্যেকট উপাঁধ- 
দবন্যে, নৌতিকারের মধ্যে নাহত রয়েছে তার প্রাতযোগন ইতিকারের সমূহ 
বীর্ঘ। নোতির গর্ভ হতেই ইতির স্ফুরণ, অতএব দুয়ে কোথাও বিরোধ 
নাই ।...সম্বন্ধ-তত্বের পরের ধাপে পাই তাঁর অনাতসক্ষম সত্য-বিভূতির পাঁরচয়। 
জান, তান িশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্রক, বিরাট ও ব্যাম্ট। এখাহনও দোঁখ, 
উপাধ-দ্বন্দের প্রত্যেকাট কোট তার আপাতাঁবপরীত কোটির অন্তর্ভুক্ত । 
ীবরাট নিজেকে যেমন সংহত ও বিশিষ্ট করছেন ব্যম্টি জীবে, তেমান ব্যম্টির 
মধ্যে আছে বিরাটের নাঁখল সামান্য-গুণের অক্ষত সমাহার। বিরাট চেতনা 
তার পাঁরপূর্ণ এশবযকে জানে জীবচেতনার অগ্ণাণত বোচত্র্যে নিজেকে 
রৃপায়িত করেই, বৌচত্রযকে 'নির্দ্ধ করে নয়। তেমাঁন জীবচ্চতনার সার্থকতা 
ধিা*বচেতনার আবেশে, বিশ্বাত্মভাবনার স্ফুরণহেতু অকুণ্ঠ আত্মপ্রসারণে__ 
অহন্তার সঞ্চকোচে নিজেকে সশীমত করে নয়। আবার বিশ্বের সমূহে ও 
ব্যহে আছে বিশ্বোত্তর্ণের অখণ্ড সমাবেশ । তার বিশ্বভাব অটুট থাকে 
ধনজেরই তুরীয়-তত্বের আঁধম্ঠানে। ভূতে-ভূতে আপন তুরীয়-স্বভাবের 'দিব্য- 
মাহমাকে অনুভব করেই তার জীবভাবের লোকোত্তর সাধনা সার্থক হয়। তেমাঁন 
দোঁখি, 'বিশ্বোস্তধর্ণই বিশ্বের আধার ও উপাদান, তাঁহতেই 'িশ্বের 'বস্াষ্টি। 


ঙ 


৩৭৮ দব্য-জীবন 


এই বিসৃস্টিতে 'তাঁন খুজে পান তাঁর অনন্ত বোচন্যের অপরূপ ছন্দঃসুষমা। 
.সম্বন্ধ-তত্তের আরেক ধাপ নীচে নামলেও দেখি, হীতি আর নোতির একই 
খেলা । 'নার্বশেষ ব্রন্মে আমাদের পেশছতে হবে দিব্যভাবনার বৃহৎ-সামে 
তাদের সকল 'বরোধকে গেথে নিয়েই, বিরোধকে হঠের দ্বারা বিলুপ্ত করে বা 
তার উগ্রতাকে চরমে তুলে নয় । কারণ, 'নার্বশেষের মধ্যে আছে সকল বিশেষের, 
আত্মর্পায়ণের ছন্দোবৈচিল্রের সার্থক সদ্ভাব-প্রাতিষেধ নয়, তাদের সত্য- 
প্রাতন্ঠার মূল নিদান-মিথ্যাত্বের আক্ষেপ নয়। 'নার্বশেষের মধ্যে জগৎ ও 
জীব জগদ্ভাব ও জাীবভাবের স্বর্প-সত্য খুজে পায়__তাদের 'নরসন ও 
মথ্যাত্বের প্রামাণ্যকে নয়। 'নার্বশেষ ব্রহ্ধ তাঁর ষত আত্মাবভূতি বৈতশ্ডিকের 
মত কেবল খণ্ডন করছেন না; বরং তাঁর আস্তত্বে আছে আঁস্তভাবের এমন 
একান্ত ও অনল্ত বীর্য, যা আস্তত্বের কোনও সান্ত প্রত্যয়ে নিঃশোষত অথবা 
সীমত হতে পারে না। 

এই যাঁদ 'নার্বশেষ ব্রন্দের তত্ব হয়, তাহলে আমাদের প্রাকৃত বাঁদ্ধর 
অন্যোন্যব্যাবৃত্তর যাঁক্ত 'নশ্চয়ই তাঁর বেলায় খাটবে না। লোক-ব্যবহারে 
সে-যীক্ত খাটে, কেননা সেখানে খন্ড-সত্য নিয়ে আমাদের কারবার। সেখানে 
আছে দেশের বিভাগ, কালের ক্ষণভগ্গ, বস্তুর আকৃাতি-প্রকীতিতে ভেদ। তাদের 
মেনে নিতে হয় বলেই অভাঁম্টাসপ্ধির জন্য আমরা খ*জি বস্তুস্বরূপের স:স্পঙ্ট 
ছককাটা একটা পাঁরচয়। লোক-ব্যবহারের মধ্যে আঁস্তত্বের সত্য প্রকাশিত হয়েছে 
রূপায়ণের অনাঁতবর্তনীয় উচ্ছলনে- অর্থীক্য়াকাঁরতা যার তত্ব। জড়- 
প্রকীতিতে, বস্তুর বাহব্বৃস্ত রূপায়ণে আমরা তার সস্পম্ট পাঁরচয় পাই। 'কল্তু 
আস্তত্বের সোপান বেয়ে উপরপানে ষত উঠে যাই, ততই দেখি নিয়াতিকৃত 
[নিয়মের আড়ষ্ট বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। জড়শাক্তর বেলায় ব্যাবাঁত্তর 
1বধান মানতে পারি, কেননা তখন বস্তুর স্বরূপ ও বীর্ষের একটা মান্র দক 
আমাদের প্রয়োজন। বস্তুস্বরূপ অব্যাহত থাকবে, অর্থাক্রয়ার খাতিরে তার 
ধর্ম ও সামর্থয বিশেষভাবে সীমত হবে__তবেই আমরা তাদের নিয়ে কাজ 
করতে পারব । তাই ব্যবহারের জগতে অন্যব্যাবর্তক ধর্মেই বস্তুর পারচয়। 
[কিন্তু মানুষ ক্রমে বুঝছে, ব্মদ্ধিকিত ভেদ এবং বিজ্ঞানের হাতে-কলমে পরাক্ষণ 
ও বর্গীকরণ বিশেষ প্রয়োজনে আপন-আপন ক্ষেত্রে সার্থক হলেও তাতে 
বস্তুস্বভাবের সমগ্র বা তাত্বক রূপের সন্ধান মেলে না। এতে সমাম্টর তত্ব 
পাওয়া দূরে থাকুক, বিশ্ল্ষণের সুবিধার জন্য যাকে সমূহ হতে বিচ্ছিন্ন করে 
কাত্রম একটা বর্গের খোপে পুরেছি, তারও নিখুত পরিচয় পাই না। অবশ্য 
ণবাঁচ্ন্ন করার ফলে, হাতের মঠায় পেয়ে তাকে খুঁশমত নাড়াচাড়া করতে 
পাঁর বটে; এবং তাইতে ভাবি, বিষয় সম্পর্কে প্রবৃত্তি-সামর্থাই আমাদের 
বাবক্ত ও 'বাশ্লম্ট জ্ঞানকে পূর্ণসত্যের মর্যাদা দেয়। কিন্তু পরে বুঝতে 


নিত্য ও জীব ৩৭৯ 


পারি, খণ্ডজ্ঞানের ক্ষুদ্র গশ্ডিকে ছাড়িয়ে গিয়েই আমরা পাই বৃহত্তর সত্য ও 
মহস্তর 'সিদ্ধির আঁধকার। 

জ্ঞানের প্রথম ভূমিতে সমান্ট হতে ব্যান্টকে 'ববিক্ত করে দেখবার প্রয়োজন 
নিশ্চয় আছে। হারা হারাই, মোতি মোতিই-দুয়ের জাতি আলাদা, অন্য- 
ব্যাবর্তক ধমেই দুয়ের নিজস্ব পাঁরচয়। কিন্তু এছাড়াও দুয়ের মধ্যে কতগুলি 
সামান্যধর্ম আছে-এমন-কি বিশ্বের তাবৎ জড়পদার্থের স্গে কোনও-না-কোনও 
দিক 'দিয়ে তাদের সাধর্ময আছে। সত্য বলতে তারা টিকে আছে পরস্পরের 
সাধ্মের জোরে_ বৈধর্মের জন্য নয়। এই সাধম্মের পারাধকে প্রসারিত 
করে যখন দেখি, বিশ্বের সমস্ত জড়পদার্থের মূলে আছে এক শাক্ত, এক 
উপাদান-বলতে গেলে এক অখণ্ড বি*বস্পন্দই স্বাত্মভূত খতম্ভরা সম্ভাঁতিকে 
রুপায়িত করছে 'বাচন্ ধর্ম ও ব্যাকীতির অফুরন্ত উৎসারণে ও সংযোজনে, 
তখন আমরা পাই 'নাঁখল জড়ের ক্‌টস্থ মর্মসত্যের পারচয় । শুধু ভেদক ধর্মের 
পরিচয়ে খুশী থাকলে হশরা-মোতির কারবার অবশ্য পাকা হবে, জাত ও 
গুণের বিচার করে তদের দর ফেলাও যাবে। কিন্ত জাতিধর্মের গোড়ার 
খবর জেনে সাধর্মোর সূত্রে হীরা আর মোতর মৌল উপাদানগ্াীল যাঁদ বাঁধতে 
পাঁর, তাহলে খাঁশমত হারা কি মোতি উৎপন্ন করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব 
হয় না। আরও এগিয়ে গিয়ে নাখিল জড়ের মর্মধাতুকে যাঁদ হাতের ম:ঠায় 
আনতে পার, তাহলে ইচ্ছামত বস্তুর রূপান্তর ঘাঁটয়ে ভূতজয়ের 'সাদ্ধও 
আয়ত্ত করতে পাঁর। তাই বৈধর্ম্যের জ্ঞান পরম সত্যে ও চরম 'সাদ্ধতে 
পেশছয় তখন, যখন বৌচন্ত্যের অন্তগ্গঢ় একত্বকে আঁবিজ্কার ক'রে সকল 
বৈধর্মের মর্মচর সাধর্ম্যর নিগ্‌ঢ় বিজ্ঞানে অবগাহন কার। এই 'ন্গড় 
বিজ্ঞানে ব্যাবহাঁরক জ্ঞানের সার্থকতা ক্ষগ্র হয় না, অথবা তার তুচ্ছতাও 
সপ্রমাণ হয় না। জড়ের চরমতত্বের আঁবন্কার হতে আমরা এমন সদ্ধান্তও 
ক'রে বাঁস না যে, জড় বা বি*বমূল কোনও রৃপধাতৃ কোথাও নাই-আছে শুধু 
শক্তর রূপাঁভমুখী স্পন্দ বা জড়াঁভমুখ বিসৃষ্টি। এমন কথাও বাল না 
তখন যে, হশরা-মোত সমস্তই অসৎ এবং অবাস্তব-_তারা আমাদের জ্ঞানোন্দ্রিয 
ও কর্মোন্দ্রিয়ের কাঁজপত একটা বিভ্রম। বাঁল না, শাক্ত স্পন্দ বা রৃপধাতুর 
অদ্বৈতই জড়াঁবশ্বের একমান্র শাশ্বত তত্ব, অতএব জড়্বিজ্ঞানের পরমপুরুষার্থ 
হবে_ হশরা-মোত সব-ীকছুকে ওই শাশ্বত মৌলতত্বে বিলীন করা, তাদের 
ধর্ম ও ব্যাকীতির অত্যন্তনাশ ঘটানো !...পদার্থের যেমন আছে স্বরূপ-সত্য, 
তেমান আছে সাধর্মেযর সত্য এবং ব্যান্ট-ভাবেরও সত্য। শেষের দদাট স্বরুপ- 
সত্যেরই 'নত্যাসম্ধ বীর্ধীবভূঁতি। স্বরৃপ-সত্য অবশ্য তাদের ছাঁড়য়ে রয়েছে, 
ধকল্তু তিনের সমাহারেই সল্মান্রের শাশ্বত পারচয়--বিবিক্তভাবনায় নয়। 

জড়ের জগতে উধর্লোকের সক্ষমবীর্ধকে স্ছুালব্দ্ধির গোচর করতে না 


৩৮০ দিব্য-জশীবন 


পারলেও, অখণ্ডের ভাবনা যে এখানেও সত্য, বহু কম্টে তার একটা অস্পন্ট 
ধারণা করতে পাঁরি। কিন্তু তার রূপাঁট উজ্জ্বল ও বীর্ধসম্পন্ন হয়ে ওঠে 
যখন উত্তরায়ণের পথে চলতে থাঁক। তখন দোঁখ ভেদকধর্ম ও বর্গীকরণের 
সার্থকতা যেমন আছে, তেমনি আছে সীমাও। বস্তুত সকল বস্তুই ভিন্ন 
হয়েও এক। ব্যবহারের প্রয়োজনে ডীদ্ভদ পশু আর মানুষ আলাদা-আলাদা। 
কন্তু তাঁলয়ে দেখলে বুঝি, উদ্ভিদও পশুর পর্যায়ে পড়ে_তফাত কেবল এই 
যে, তার মধ্যে আত্মচেতনা ও ক্রিয়াশীক্ত এখনও ষথেম্ট পাঁরণাঁত লাভ করোনি । 
পশন্র মধ্যে পাই মানবতার অস্পম্ট সূচনা; মানুষও পশু শুধু আত্মচেতনা 
ও চিৎশাক্তির মান্রাধক্য মানুষের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তাকে । আবার এই মানুষেই 
নিরুদ্ধ হয়ে আছে িংশাক্তর এমন-একটা সংবেগ, যার মধ্যে নাহত রয়েছে 
দেবত্বের বীজ। অতএব মানুষেও দেবতার অস্পম্ট সূচনা আছে। এমান 
করে, ডীদ্ভদে পশনতে মানুষে দেবতায় শা*বত-পুরুষই গুহাহত ও খিলভূত 
হয়ে আছেন তাঁর সত্তার এক-একাঁট বিভতিকে ফাটিয়ে তোলবার জন্যে। 
প্রত্যেকের মধ্যে আছে শাশ্বত গৃটঢোত্বার পাঁরপূর্ণ আবেশ। মানূষ যখন 
প্রকীতির অতাত-পাঁরণামের সমাহরণ করে, মনমষ্যত্বের আকারে তার রূপান্তর 
ঘটায়, তখন মনুষ্যব্যাক্ত হয়েও সে বি*বমানবের প্রতীক। তার মধ্যে বৈশবা- 
নরেরই ব্যস্টিভাবনা মন্দষ্যত্ব হয়ে ফুটে ওঠে। মানুষ সর্বময়, অথচ সে স্বাঁনষ্ঠ 
এবং আদ্বিতীয়। সে যা তাই। তবুও তার মধ্যে আছে নাখিল অতাঁতের 
সমাহার এবং নাখল ভাঁবষ্যের সম্ভাবনা । শুধু, তার বর্তমান ব্যম্টিভাব 
1দয়ে তার সকল রহস্য বুঝব না। তেমান, শুধু তার মানবত্বরূপ সাধর্মের 
সত্যকে যাঁদ দৌখি, অথবা ব্যাক্তধর্ম ও জাতিধর্ম উভয়কে ছেটে ফেলে বিশুদ্ধ 
তত্বভাবের মধ্যে তার মানবতার্পনণ ভেদকধর্ম এবং ব্যাক্তভাবের সকল বোশষ্ট্ 
যাঁদ তাঁলয়ে দিই, তাহলেও তার তত্ব জানতে পারব না। ব্যন্টিও ব্রহ্ম, সমাম্টও 
ব্রক্। কিন্তু এই তিনাঁট তত্বের মধ্যে আছে 'নার্বশেষেরই পূর্ণায়ত স্বয়ম্ভু- 
সত্তার নিত্যপ্রকাশ। অদ্বয়ভাব আমাদের স্বরূপের সত্য বলে এমন কথা বলা 
চলে না যে, দিব্-পুরুষের বিচিত্র কর্ম ও বিভূতি সমস্তই তুচ্ছ অসার অবাস্তব 
বিদ্রমের প্রাতভাস মান্র অতএব আমাদের তত্ৃজ্ঞানের একমান্র লৌকিক বা 
অলোৌ কিক সার্থকতা হল এই বিভ্রমের হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া, পরমার্থসতের 
অবর্ণ অব্যাকীতিতে আমাদের ব্যান্ট ও সমান্ট ভাবনার প্রলয় ঘাঁটয়ে চিরতরে 
সম্ভীতির সকল সম্ভাবনা এাঁড়য়ে যাওয়া । 

একই তত্তের প্রয়োগ করতে হবে আমাদের ব্যাবহারক জীবনেও । আমরা 
ভাল-মন্দ সুন্দর-কুাঁসত কি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে চাল বশেষ-কোনও 
প্রয়োজনাঁসাদ্ধর জন্যে। কিন্তু এই ভেদবুদ্ধিই যাঁদ জিজ্ঞাসাকে সীমত করে 
রাখে, তাহলে তত্বজ্ঞানের সন্ধান আমরা কোনকালেই পাব না। এক্ষেত্রে 
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অন্যোন্যব্যাবৃন্তির বিধান শুধু বলে : একই বিষয় সম্পর্কে পরস্পরাবরোধশ 
1বাভন্ন দুটি ডীক্ত একই সময়ে একই দৃষ্টিভীঁঞঙ্গ হতে প্রমাপক হতে পারে না-_ 
বাদ তাদের আঁধকার প্রয়োজন ও পাঁরবেশও এক হয়। একটা মহাযুদ্ধ, 
ধ্বংসের তাণ্ডব বা প্রমন্ত বগ্লবের অন্ন্যৎপাতকে আমাদের অমঙ্গল বলে 
উৎকট প্রলয়ঙকর একটা বিপর্যয় বলে মনে হতে পারে। একদিক 'দয়ে দেখতে 
গেলে তার আংশিক পরিণাম হয়তো তা-ই। কিন্তু আরেকাঁদক থেকে বিচার 
করলে এই অমঞ্গলকেও বলতে হয় পরম মঞ্গল-কেননা এ-বপ্লব অতাঁতের 
জঞ্জালকে ঝেপটয়ে বিদায় ক'রে ছ্ুত নিয়ে আসে নবযূগের কল্যাণময় সূচনা । 
কোনও মানুষকে নিছক ভাল৷ ক নিছক মন্দ বলা চলে না। সবার মধ্যে বিরুদ্ধ 
ধর্মের মিশ্রণ আছে- এমন-কি মানুষের একাঁটি ভাবে কি একটি কর্মেও দোখ 
গবরুদ্ধবৃত্তর কত জট পাকানো । আমাদের কর্মে, জীবনে, স্বভাবে কোথায় 
নাই 'বাঁচন্র গণ ও ধর্মবি দ্বন্দ, আবার তার 'বাঁচন্র সমাহার ও সমন্বয় 2... 
তাই 1বা'*বলীলার পাঁরপূর্ণ তাৎপর্য তখনই বুঝতে পার, যখন চেতনায় 
নির্বিশেষের স্বরূপ-সত্যের আভাস জাগে এবং সেই মর্মাবগাহী দৃষ্টি নিয়ে 
তার সাঁবশেষ 'বিভতির অখণ্ড বোচিন্র্ের দিকে তাকাই-_যখন কাউকে পৃথক 
করে না দেখে সবাইকে জঁড়য়ে দৌখ সবার সঙ্গে এবং তাকেও ছাঁড়য়ে দৃষ্টি 
মেলে দিই সর্বাতিগ ও সর্বসমন্বয়ী অধিষ্ঠানতত্তের "পরে । বাস্তবিক জানা 
পূর্ণ হয়, যখন 'দিব্যচক্ষু দিয়ে বিশবলশলার মূলে ঈশ্বরের আঁভিপ্রায় ধরতে 
পার, শুধু কুশ্ঠিত মানবী দৃষ্টি নিয়ে যখন বিশ্বের দিকে তাকাই না-_যাঁদও 
জান সর্বময়ের বিরাট লালার মধ্যে আমাদের সাঁমিত দর্শন ও সামাঁয়ক 
প্রয়োজনেরও নিগ্‌ড় একটা সার্থকতা আছে। সাঁবশেষের সকল বিভূঁতির 
পছনেই আছে 'নার্বশেষের আবেশ, তাকে আশ্রয় করেই তারা মঞ্জারত। জগতের 
1বশেষ-কোনও কর্ম কি বিধানকে অখণ্ড-ন্যাংয়র বিধান বলা চলে না। অথচ 
এখানকার সকল 'বাঁধব্যবস্থার পিছনে এমন-একটা 'নাঁবশেষ তত্তের প্রোত 
আছে, যাকে বলতে পারি পরম ন্যায়। বিশেষের ভিতর 'দিয়ে তারই প্রকাশ 
হলেও, তার পূর্ণরূপাঁট "কন্তু আমরা ধরতে পার না। তাকে পুরাপ্দার 
চনতে পার, যাঁদ আমাদের দৃষ্টি ও জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত ও সর্বাব- 
গাহী হয়-দু-চারাট বাহরগ্গ তথ্যের আপাত-প্রাতিভ্ঞাসে সন্তুষ্ট এই বর্তমান 
খণ্ডদৃম্টির চর্মভেদী পঞ্গুতা যদি টুটে যায়।...তেমান পরম কল্যাণ ও পরম 
শ্রীও জগ্ধতে আছে। তার চিত আভাস পাই ঘখন নিম্পক্ষ দৃষ্টির উদার 
পাঁরবেশে সবাইকে গ্রহণ করি, তাদের বাহরাবরণ ভেদ করে পাই সেই গভনরের 
পাঁরচয় যার মর্মসত্যকে তারা ফ্যাটয়ে তুল₹ত চাইছে আপন 'বাচন্র কর্মের ছন্দো- 
লশলায়। সে-গভীর অব্যাকৃত নয়। কেননা অব্যাকৃত শুধু অব্যক্ত উপাদান 
অথবা ব্যাকাতির ঘনণভূত দশা মান, অতএব তাকে দিয়ে কোনও-কিছরই তত 
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মেলে না। তাই অব্যাকৃত না বলে সে গভীর-গহনকে বাল 'নার্বশেষ।...অবশ্য 
তত্বীবচারের একটা উলটা পথ আছে। সব-কছ-কে আমরা ভেঙে-ভেঙে দেখতে 
পারি। একটা অখশ্ডভাব দ্বারা বিধৃত আছে বলেই যে তারা টিকে আছে-_ 
এমন কথা নাও মানতে পারি। তার ফলে, মনের বিকজ্পবাত্ত দিয়ে বিশ্বের 
অন্তরালে প্ীঞ্জত অমঙ্গল অন্যায় কুত্রীতা অসারতা সন্তাপ তুচ্ছতা ও অনার্য 
ভাবের একটা চরম ও পরম প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পার । কিন্তু এ-পথ ধরে আমরা 
পেশছব শুধু আবিদ্যার গহনগুহায়- কেননা খণ্ডভাবনা আঁবদ্যারই ধর্ম। এতে 
1দব্য-পুরুষের দিব্যকর্মের সত্য পাঁরচয় মেলে না। যে-বিশেষের ভিতর 'দয়ে 
'নার্বশেষের প্রকাশ, তার রহস্য আমাদের কাছে দুবোধ। আমাদের সওকীর্ণ 
দৃষ্টি বখ্বের মধ্যে দেখে শুধু দ্বন্দ ও প্রতিষেধের মেলা, পুজণভূত বিরোধের 
উত্তালতা। কিন্তু তাবলে ক আমাদের অপ্রবৃদ্ধ প্রাথামক দাাঁন্টর সওকীর্ণতাই 
সত্য হবে 2 এই বিশবলশীলা অলীক একটা মনোবিলাসের অসার বণনা মান ? 
..তাছাড়া চরমতত্বের মধ্যে অনপনেয় একটা বিরোধের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে, 
তা-ই "দিয়ে বশবতত্বের সমাধান ক কখনও সম্ভব ? মানুষের বদ্ধ ভুল করে, 
যখন বিরোধের প্রত্যকাট কোটিকে সে স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা দিতে চায়, অথবা 
একাঁটি কোঁটর একান্ত প্রাতিষেধ দ্বারা বিরোধের সমাধান করতে চায়। কিন্তু 
বিরোধের কোনও সমন্বয় না করে শুধু তাদের জোড় 'মালয়েই যাঁদ কেউ 
তত্বাীজজ্ঞাসার চরম মীমাংসা করে বসে, কিংবা আপাতাবরোধের অতাঁত কোনও 
তত্বে যাঁদ সত্য সমন্বয়ের ব্যঞ্জনা 'নাহত না দেখে- তাহলে এমন পঙ্গু সমাধানের 
প্রামাণ্যকে অস্বীকার ক'রে মানুষের সহজবুদ্ধি সত্যনিষ্ঠারই নিভভশিক পাঁরচয় 
দেয়। 

আস্তত্বের আঁদবিরোধের সমন্বয় কি সমাধান কালের কল্পনাকে আশ্রয় 
করেও সম্ভব নয়। কালসম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান বা ধারণা, তা দয়ে ঘটনার 
পরম্পরাকে মাত্র জানা চলে। কাল একটা উপাঁধ অথবা উপাঁধর প্রবর্তক, 
চেতনার 'বাভন্ন ভূমিতে তার প্রকারান্তর ঘটে- এমন-কি একই ভূমিতে আধার- 
ভেদে তার প্রকারভেদ আছে। অর্থাৎ আমাদের কাল নিরুপাঁধিক নয় বলে 
নিরুপাঁধকের স্বগত-সম্বন্ধকে স্পম্ট' করে তোলা তার পক্ষে অসম্ভব । সম্বন্ধ- 
তত্বের সর্বতোমুখী স্ফুরণ ঘটে কালেই। তাই আমাদের মনোময় ও প্রাণময় 
চেতনা কালকে সম্বঞ্ধ-তত্বের নিয়ামক বলে অনুভব করে। কিন্তু এ-অনুভবও 
একটা প্রাতিভাস মান্র, অতএব তাকে দিয়ে ববমৃূল তত্রের সম্যক নির্পণ হতে 
পারে না। উপাহত আর অনুপাঁহত বস্তুতে তফাত করে আমরা ভাব, কালের 
িশেষকোনও পর্বে অনুপাঁহত তত্ব যেমন উপাহত হল, অনন্ত হল সাল্ত-_ 
তেমনি আরেকটা বিশেষ তাথতে তার সান্তভাব ঘুচেও যেতে পারে। বস্তু- 
তন্ল মন নিয় জগ্দব্যাপারকে খধটয়ে দেখতে গিয়ে কালের এই রূপাঁটই 
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আমাদের কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু সম্তার অথস্ড দর্শনে পারম্পর্যের এই দ্বন্দ্ব 
নাই। সেখানে দৌখ, সাম্ত আর অনন্তের সহভাবই তর্ত--তারা ওতপ্রোত এবং 
অন্যোন্যাশ্রত। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন, কালের প্রবাহে পরম্পরার ছন্দে 
একবার বিশ্বের সূম্টি হচ্ছে, আরেকবার হচ্ছে প্রলয়। কিন্তু এ-পারম্পর্ষের 
কল্পনা আমাদের প্রাকৃত পর্যায়বোধের একটা আতকায় সংস্করণ মান্র। তাহতে 
একথা প্রমাণ হয় না যে, একটা বিশেষ ক্ষণে অনন্ত-সল্মান্রের নাঁখল প্রসারে 
উপাঁধর চটুল বিক্ষেপ স্তব্ধ হয়ে যায়, পরমার্থসং তখন প্রাতীষ্ঠত হন 
অনুপাঁহত স্বভাবে । তারপর আরেকটা 'তাঁথতে আবার শুরু হয় উপাধির 
বাস্তব বা অবাস্তব লীলায়ন। সম্বন্ধ-তত্তের আদম স্ফূুরণ ঘটে আমাদের 
মনোময় কালকলনার বাইরে, কালাতশীতের 'দব্যধামে অথবা অখন্ড-শা*বত 
মহাকালে- যার মধ্যে খণ্ডভাব ও পারম্পর্য আমাদেরই মানসপ্রত্যয়ের বকল্পনায় 
উপচাঁরত হয়। 

ওই মহাকালের মহাপারাবারে জগতের সকল ধারা এসে মিশেছে । বিশ্বের 
সকল তত্ব, সত্তার সকল নিত্যাঁবভাব (অখণ্ড-সন্মান্নে আনন্ত্য যেমন নিত্য, 
তেমনি সান্তভাবও নিত্য) অনাঁদ সম্বন্ধের স্ব-তন্ম ব্যঞ্জনা নিয়ে একরস হয়ে 
আছে আবাবক্ত ব্রন্দসদৃভাবের 'নার্বশেষ মাহমায়। ওই স্বরুপাস্থাতি হতেই 
আমাদের অন্ময় বা মনোময় জগতে তারা প্রাকৃত সম্বন্ধের 'দ্িবতীয় তৃতীয় 
কিংবা আরও-কোনও নিম্ন্রমের বিবর্তনে নেমে এসেছে । একথা সত্য নম যে, 
'নার্বশেষ ব্রন্দের মধ্যে বস্তুত বিশেষ ভাবনার কোনও সামর্থ্য ছিল না, কিন্তু 
বশেষ-কোনও লগ্নে সহসা তাঁর স্ব-ভাবে এল বিপর্যয়__অমান বাস্তব অথবা 
অবাস্তব বিশেষণে আপনাকে তিনি বশোষত করলেন, এক আঁনর্বচনীয় মায়ার 
খেলায় এক হলেন বহ7, নির্‌পাঁধক ব্রক্গ নেম এলেন উপাধির মধ্যে, নর্গুণ 
গনণাও্কুরে হলেন রোমাণ্টিত। আবিভক্তকে বিভক্ত করে দেখা মনোধর্মের অন্ু- 
কূল। তাই আমাদেরই মন সবিশেষে-নার্বশেষে সগণে-নির্গগিণে দ্বন্দের 
সাষ্ট করেছে। দ্বন্দের দুটি কো নিশ্চয় অলীক নয়; কিন্তু তাদের তত্বকে 
আলাদা করে দেখলে, কিংবা দুয়ের মাঝে অসমাধেয় বিরোধের একটা দেয়াল 
খাড়া করলে তাদের সত্য পারচয় মেলে না। কারণ, ব্রাহ্মী স্থাতির সর্ব গত 
দৃষ্টিতে দ্বন্বভাব িথ্যা নয়-মিথ্যা তার বিরোধ ,বা 'বাঁবক্ততা। শুধ্-যে 
বৈজ্ঞানক ও দাশশীনক মনের খণ্ডবাত্ততে 'বাবিক্তদর্শনের এই দুর্বলতা আছে, 
তা নয়। আমাদের অধ্যাত্স-অনুভংবও এইধরনের একটা অন্যব্যাবৃাত্তর 
সঙ্কনর্ণতা দেখা দেয়, যখন অনুদার চিত্তের বিভাজনবৃত্তিকে আশ্রয় করে 
অধ্যাত্সপথের আঁভযান শুরু হয়। যে-সত্য বাঁদ্ধর অতীত, তাকে বাাক্ধিশ্রাহ্য 
করতে দার্শীনকের বিবেক-বিচার অবশ্যই প্রয়োজন-কেননা তা না হলে 
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না। কিন্তু বিবেকদ্যান্টকেই শেষ পর্য্ত আঁকড়ে থাকলে, যা ছিল পথচলার 
প্রথম অবলম্বন তাকেই করা হয় পায়ের বোঁড়। অধ্যাত্সসাধনায় আপাতাঁবরোধী 
আলাদা-আলাদা পথে চলবার প্রয়োজনও আছে--কেননা মানুষ মনোময় জব 
বলে অবাঙ্মানসগাচর সত্যের উদার পাঁরধিকে একবারেই সে আয়ত্তের মধ্যে 
আনতে পারে না। কিন্তু বিপদ ঘটে, যখন উপলব্ধির ভেদ হতে বাদ্ধর কার- 
সাজতে সত্যের স্বর্পলক্ষণ নিয়েও গোঁড়ামি কার-যখন বাল, নির্গিণের 
উপলাব্ধিই সত্য, আর-সব. মায়ার খেলা মান্র; 'কিংবা ব্রদ্দের সগুণ স্বরূপের 
উপলাব্ধকেই সত্য মেনে সাধনার রাজ্য হতে নির্গণ ভাবকে 'নর্বাঁসত কাঁর। 
সত্যদর্শী জানেন, মহাপুরূষদের এ-দুটি উপলাষ্ধ আপন-আপন আঁধকারে 
যেমন সপ্রমাণ, তেমান 'বাবক্তভাবনায় পরস্পরের কাছে অপ্রমাণ। কিন্তু বস্তুত 
তারা একই পরমার্থসদতর দুটি দিকের অনুভব। অতএব তাদের ব্যাক্তভাবের 
এবং আধারভূত স্বরূপ-সত্যের পূর্ণাবজ্ঞানের জন্য দুটি 'দকেরই উপলাব্ধ 
প্রয়োজন। তেমাঁন এক আর বহু, সান্ত আর অনন্ত, 'িশবাত্সক আর 'বিশেবা- 
স্তীর্ণ, ব্যান্টি আর বিরাটের বেলাতেও । তাদের প্রত্যেকাট কোঁট স্ব-ভাবে 
থেকেও 'নাঁবষ্ট রয়েছে অপর-ভাবে। অতএব উভয়কে জেনে উভয়ের আপাত- 
িবরোধকে না ছাপিয়ে গেলে তাদের কাউকেই পরাপ্রি জানা যায় না। 
দেখাছ, একই অদ্বয়তত্তের তিনাট 'বিভাব আছে-বিশ্বোত্ীর্ণ, 
বিশ*বাত্মক এবং ব্যান্ট। ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত আকারেই হ'ক, প্রত্ত্যিক 
বভাবে আছে আর-দুটটি বিভাবের সমাবেশ। বিশ্বোত্তীর্ণণ অনুত্তর 
স্ব-ভাবে প্রাতষ্ঠিত থেকেই তাঁর কাল-কলনার আধারস্বরূপ আর-দুটি 'বিভাদবর 
প্রশাস্তা হয়ে আছেন। তাঁকে বাল ধদব্য-পুরুষ বা শাশ্বত সর্বগত সর্বাবং 
সবেশ্বর সর্বান্মস্যত ঈশবরচেতনা-_ঁযিনি সর্বভূতের আধম্ঠান অন্তর্যামী ও 
নিয়ন্তা। এই পাঁথবীতে রন্ষের ব্যান্ট-বিভাবের চরম প্রকাশ মানুষে । মানুষই 
অনত্তরের সেই সান্ধিচেতনা, যাকে আশ্রয় কর ফোটে তাঁর আত্মবভাবনার 
পাঁরস্পন্দ-_ আবিদ্যা ও বিদ্যার দুট কোঁটতে ব্রাক্মী চেতনার সংবাত্ত ও 
ধববৃত্তির লীলা । মনুষ্যব্যাক্ত বা জীব আত্মজ্ঞানের সাধনায় আপন চেতনায় 
'বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশবাতকের পরম সাষজ্য অনুভব করে, সর্বভূতমহেশবর ও 
সর্বভূতের পরম তাদাত্্য এবং সেই বিজ্ঞানের বীর্যে জীবনকে করে চল্ময়। তার 
এই সামর্থোযই ব্যার্ট-আধারে মূর্ত হয়ে ওঠে ব্রন্মের 'দব্যভাবনার প্রোত। শুধু 
একাঁট জীবে নয়, সর্বজীবে এই 'দব্য-জীবনের উল্মেষ তাঁর স্পন্দাবভূঁতির 
একমান্র লক্ষ্য। জীবত্বের সদৃভাব ব্ন্দের কোনও আত্মভাবে কঁ্পিত একটা 
ভ্রান্তি নয়। সে-্দ্রান্তি যোঁদন ধরা পড়ে, সেইাদন জীবের মক্ত- এও তত্রের 
দর্শন নয়। কারণ বরন্ষের স্বগত-সংঁবৎ অথবা তার সগোন্ন কোনও প্রত্যয়ের 
পক্ষে তাতস্বরূপের সত্য ও সামর্থ্য না জানা যেমন অসম্ভব, তেমাঁন অসম্ভব 
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সে-অজ্ঞানের প্ররোচনায় নিজের *'পরে একটা মিথ্যার আরোপ ক'রে আবার তার 
সংশোধন করা, কিংবা যে-পথের মায়া কাটাতেই হবে একাঁদন_ সেই অসম্ভবের 
পথে ঝাঁপিয়ে পড়া। এও সত্য নয় যে, জীবভাব দেবলশলার একটা গৌণ 
সাধন মান্র এবং সে-লীলার একমাত্র তাৎপর্য সুখ-দ্‌ঃ$খের নাগরদোলায় জীবের 
অন্তহীন আবর্তন যে-আবর্তনে শুধদ কদাচ-কখনও দু-একটি জীবের এই 
আবদ্যাচক্র হতে 'ছিটকে পড়া ছাড়া উত্তরায়ণের কোনও প্রত্যাশা নাই। ভাগ- 
বতী লীলার এই সর্বনাশা 'নজ্করুণ পাঁরচয়ে সন্তুষ্ট হতে পারতাম, যাঁদ জান- 
তাম মানুষের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়ে যাবার সামর্থ্য নাই, আত্মোপলাব্ধির 
সাধনায় ধীরে-ধীরে এই লণলাস্বাদকে রক্গানন্দের লোক্কোন্তর রসায়নে রৃপান্ত- 
রত করবার বীর্য নাই। বরং জান, জীবের এই সামর্থ আছে বলেই তার 
সম্তারও জগতে একটা মূল্য আছে। তাই ললার 'নগ্্ঢ আকৃতি ও চরম 
তাৎপর্য ফুটে উঠেছে জীব ও বিশ্বের সহশ্রদল উন্মেষণে। তাদের মধ্যে থরে- 
থরে লীলায়ত হয়ে উঠছে অখণ্ড সাচ্চদানন্দের দীপ্ত শাক্ত ও আনন্দ-_যা 
শা*বত মাহমায় নিত্য স্ফুরিত হয়ে আছে লোকোত্তর 'দব্যধামে এবং জীব ও 
শশবের বাঁহশ্চর প্রাতভাসের পিছনে রয়েছে প্রচ্ছন্ন । কিন্তু আত্মীবনাশে নয়__ 
আত্মর্পান্তরে এবং আত্মসদ্ভাব ও সম্বন্ধ-তত্বের পাঁরপর্ণ উল্লাসেই তাদের 
মধ্যে এই লীলার স্ফুরণ ঘটছে । নইলে কেনই-বা শুদ্ধ-সন্মান্রে জীব ও বিশ্বের 
আঁবরভাৰ হল £ জীবের আধারে শিবের উন্মেষই এ-রহস্যের তত্ব। তাই তো 
1তাঁন জীবের মধ্যে গৃহাহত হয়ে আছেন। আর তাইতে তাঁর আপনাকে 
ফুটিয়ে তোলবার আকৃতিতে হবে জগংজোড়া 'বিদ্যা-আবদ্যার এই জালবুনানর 
গ্রীল্থমোচন । 


চতুর্থ অধ্যান্ন 
দিব্য ও অদিব্য 


কাবির্দঘনশঘশী পরিভূঃ জ্বয়ম্ডুর 
যাথাতথ্যতোৎর্থান ব্যদধাচ্ছাশ্বতণভ্য সম্গাভ্যঃ ঢ 


ঈশোপাঁনঘ ৮ 
কাব মনীষী স্বয়ম্ভ ও পরিভূ তিনি-যথাষথ অর্থের বিধান করেছেন শাশ্বত 
কালের তরে। _ ঈশা উপানষদ ৮ 
বহবো জানতপসা পৃতা মন্ভাবমাগতাঃ। 
মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ॥ 


গীতা ৪1১০; ১৪।২ 
জ্ঞানের তপস্যা পৃত হয়ে অনেকেই পেয়েছে আমার ভাব ।...তারা পেয়েছে 


আমার সাধর্ময। _ গীতা (81১০; ১৪1২) 
তদেৰ ব্ক্গ ত্বং 'বাশ্ধি নেদং যাঁদদমূপাসতে। কেন ১1৫ 
তাকেই জান ব্রহ্ম বলে-এখানে মানুষ উপাসনা করে যার তাকে নয়। 
-কেন ০১1৫) 
একো বশশ 


দর্বভূতাম্তরাত্মা ।.. 
সূর্ধো যথা সর্বলোকস্য চক্ষতর্ন লিপ্যতে চাক্ষ বৈবাহ্যদোষৈঃ। 
একপ্তথা সর্বভূতাল্তরাত্মা ন িপ্যতে লোকদখেন বাহাঃ ৫ 
কঠোপাঁদষৎ ৫1১২, ১৯ 


এক, বশী ও সর্কভূতের অল্তরাত্মা তানি।...সর্বলোকের চক্ষু সূর্য যেমন 


বাইরের চাক্ষুষ দোষে হয় না লিপ্ত, তেমাঁন এই সর্বভূতান্তরাত্মা লিপ্ত হন না 

জগতের দুঃখে । -কঠ ৫ে1১৯২,১১) 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে...তষ্ঠাতি। 

গীতা ১৮৬১ 

ঈশ্বর আছেন সব্বভতের হৃদয়দেশে । _ গীতা ১৮1৬১) 


বিশব এক শাশ্বত অনন্ত সর্বসতের বিভূতি। সর্বভূতের অন্তরে 
রয়েছেন সেই 'দিব্-পুরুষ। আত্মস্বরূপে, সত্তার নিগ্ত গহনে আমরাও 
সেই তৎ-স্বরূপই। আমাদের জীবচেতনায় গুহাহত হয়ে আছেন যে-চৈত্য- 
পুরুষ, ব্রঙ্গসত্তা ও ব্রহ্মচৈতন্যের সনাতন অংশ 'তিনি। তত্বীজজ্ঞাসার ফলে 
আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পেশছেছি। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও বলোঁছি, 
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প্রকীতি-পাঁরণামের পর্ধবসান দিব্য জীবনে । তাইতে মনে হতে পারে, আমাদের 
বর্তমান জীবন আর তার অধস্তন স্তরে যা-কিছু আছে, সবই বাঁঝ আঁদব্য। 
কথাটা কিন্তু স্বতোবিরোধের মত শোনায়। তাই অভাস্সিত 'দিব্-জীবন আর 
বর্তমানের আঁদব্য-ভূমির মাঝে একটা ভেদের রেখা না টেনে, বরং একই 'দব্য- 
িাভাবনার নীচের ধাপ হতে উপরের ধাপে আমরা উঠীঁছ- এই কথা বলাই 
বোধ হয় যুক্তিসষ্গত। বাইরে থেকে প্রকীতিকে দেখে যা মনে হয়, তাকে চূড়ান্ত 
না বলে তার মর্মসত্যে যাঁদ অবগাহন কার, তাহলে এ-ই যে প্রকাতি-পাঁরণামের 
স্বর্প, এই নিয়াতই যে আমাদের প্রগাতপথের 'দশারী-একথা মনে হবে 
অনস্বীকার্য । 'বশবতশ্চক্ষুর যে নিম্পক্ষ দর্শনে সুখ-দুঃখ শিব-আশব ও 
বদ্যা-আবদ্যার লৌকিক দ্বন্ব নাই, আছে শুধু অখন্ড সাঁচচদানন্দের চেতনা 
ও আনন্দের অকুণ্ঠ উল্লাস, তারও মধ্যে প্রকাতির এই 'দব্যরুপাঁটই ভাসবে। 
অথচ তত্বদৃষ্টর কথা ছেড়ে "দিয়ে ব্যাবহাঁরক দৃষ্টি নিয়ে যাঁদ জগতের দিকে 
তাকাই, তাহলে একটা 1বশেষ প্রয়োজনের তাঁগদে 'দব্য আর আঁদব্যে ভেদের 
রেখা টানতেই হয় ।..এই নিয়ে যে-সমস্যার উদ্ভব হয়, এর পর তার যথার্থ 
মূল্যনিরূপণই হবে আমাদের কাজ। 

একাদকে আত্মসংবিতের জ্যোতির্ময় বীর্ষে সমুজ্জবল বিদ্যার জাবন, 
আরেকাঁদকে এই জগতে অনাঁদ-আচাঁতির তাঁমন্ত্রা হতে কৃচ্ছ ও মন্থর গাততে 
উদীয়মান. আপাতমূঢ় কার্পণ্যোপহত আবিদ্যার জীবন- এ-দুয়ের মাঝে যে 
মৌলিক ভেদ, সেই ভেদ দিব্য এবং আঁদব্য জীবনেও । অচিতিকে আশ্রয় করে 
যে-জীবনই গড়ে উঠ্দক না কেন, তার মধ্যে অপূর্ণতার একটা বনেদী ছাপ 
আছে। সার্থকতার অন্ধতৃপ্তি তার মধ্যে থাকলেও পূর্ণতা কি সৌষম্যের 
প্রসাদ নাই, আছে; শুধন অগ্ছনাতি বৈষম্যের একটা জোড়াতাড়া। পক্ষান্তরে, 
যাঁদ আতজ্ঞান ও আত্মবীর্ধের এতটুকু সৌষম্যকে আশ্রয় করে নিভাঁজ প্রাণময় 
বা মনোময় জীবন গড়ে ওঠে, তার সগ্কণর্ণ পাঁরসরের মধ্যে কিন্তু ফোটে একটা 
1নটোল পূর্ণতার ভাব। বৈষম্য ও অপূর্ণতার একটা কলঙ্কৃতিলক 'নত্য বয়ে 
বেড়ানো-এই হল আঁদব্যতার পাঁরচয়। কিন্তু দিব্য-জশীবনের অঙ্কুরেই দেখা 
দেয় পূর্ণতা ও সৌষম্যের একটা দ্যোতনা এবং প্রগাতর পর্বেপর্বে সেই অস্ফুট 
সৌষম্য 'তলে-তিলে ফুটে ওঠে সহম্দল মাহমায়।* অমৃতনিষেকে সঙ্জীবিত 
তার মূল- অতএব পূর্ণতা ও স্বাতন্ন্য তার মধ্যে সহজের ছন্দে উচ্ছুত হয়ে 
ওঠে অন্তর তুঙ্গতার আঁভমুখে, তার আতসূক্ষন ও পরিশৃদ্ধ এশবর্ষের 
বর্ণমঞ্জরীতে ছেয়ে যায় আস্তিত্বের মহাকাশ । আঁদব্য ও দিব্য জীৰনের তফাত 
বুঝতে হলে পূর্ণতা ও অপূর্ণতার সকল ঘাটের খবর নিতে হয়। কিন্তু 
সাধারণত আমরা তফা-তর বিচার কার মানূষের বাদ্ধ নিয়ে যে-বাদ্ধির "পরে 
জীবনের সমস্যা গুরুভার হয়ে চেস্পে আছে, যাকে ঘিরে আছে দৈনান্দিন 
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ব্যবহারের সহতম্্র দ্বন্দ ও জাঁটলতা। তাই আমাদের দৃম্টতে সব ছাপিয়ে 
ভাল-মন্দ আর সুখ-দুঃখের তফাতটা বড় হয়ে ওঠে কেননা তাকে আশ্রয় 
করেই যত দ্বন্ব সঙ্কুল হয়ে উঠেছে মানুষের জীবনে । অতএব বুদ্ধি দিয়ে 
যখন বুঝতে চাই সবভূতে 'দিব্যসত্তার আবেশ, দিব্ভাব হতে জগতের 'বসৃন্টি 
এবং 'দব্য প্রশাসনে তার বিধৃতি ও প্রগাত-তখন আমাদের প্রাতিবাদী হয়ে 
দাঁড়ায় 'বশ্ব জুড়ে অনর্থের আঁ্তত্ব, সন্তাপের অনাতবর্তনীয় আঁভশাপ, 
প্রকৃতির গৃহস্থালিতে দুঃখ-শোক ও আধি-ব্যাধির অবাঞ্ছিত বাহুল্য। জশছ্যাপপী 
এই নিষ্ঠুরতার আভনয় দেখে বাঁদ্ধ অভিভূত হয়ে পড়ে। এ-জগতের মূলে 
যে কোনও 'দব্যভাবনার প্রোতি ও প্রশাসন রয়েছে, এর অণুতে-অণুতে যে 
আছে এক সর্বগত সর্বদর্শী সর্বানয়ামক ব্রাহ্ম চেতনার আবেশ- মানুষের 
এই সহজ প্রত্যয়ও তখন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। মানুষ বুদ্ধি 
দিয়ে অনেক সমস্যারই সহজ ও স্মন্দর সমাধান হয়_তাতে আত্মপ্রসাদেরও 
প্রচর অবকাশ মেলে । কিন্তু মনুষ্যব্দ্ধির মাপকাঠিতে সব সমস্যার সমাধান 
হবে- এতখাঁন ওঁদার্য তার কাছে আশা করা অন্যায়। তার দৃম্ট যতই উদার 
হ'ক, মানুষ-ভাবের সং্কীর্ণতা হতে তা কখনও মুক্ত নয়। 'বিশবতশ্চক্ষুর 
দৃম্টিতে অনর্থ আর সন্তাপ জগতের একটা বৈশিষ্ট্য হলেও, তারাই তার 
একমান্র গলদ নয় কিংবা আসল সমস্যার জড় ওইখানেই নয়। শুধু অনর্থ 
আর সন্তাপের মধ্যে জগতের অপূর্ণ তার সকল নিশানা নিঃশোষত হয়ে 
যায়ান। 'দব্যভাব হত প্রচ্যাতই যাঁদ পাপজগতের মূল হয়ে থাকে, তাহলেও 
তার জন্য কল্যাণ ও সখস্বরূপ হতে মানুষের অধ্যাত্ম এবং দৈহ্য সন্তার 
বিচন্যাত কিংবা অনর্থ ও সম্তাপের বেদনাকে পরাভূত করবার স্বাভাঁবক 
অসামর্থাই শুধু দায়ী নয়। আমাদের ধর্মবুদ্ধি কল্যাণ খোঁজে, হৃদয় খোঁজে 
আত্মসৃখ। কিন্তু ব্যাবহাঁরক জগতে শুধু ওই-দুটির অভাবই ক আমাদের 
পশীড়ত করে? কল্যাণ ও সখ ছাড়া আর-কোনও দৈবী সম্পদ ক নাই 2 
সত্য তরী জ্ঞান বীর্য সর্বাত্মভাব-_ এরাও তো দৈবী সম্পদ, এরাও তো 'দিব্য- 
জীবনের উপাদান। অথচ কার্পণ্যের বদ্ধমুষন্টি হতে স্খলিত হয়ে এ-সম্পদের 
কতটুকু আমাদের ভোগে এসেছে £ চচন্ময়ণ প্রকৃতির অনুস্তর বীর্যের কতটুকু 
আঁধকাত্র আমরা পেয়োছি ? 

অতএব জীব ও জগতের আদব্য বৈকল্যের হেতুকে শুধু ক্ষুপর-ধর্মবোধ- 
জাঁনত অনর্থ অথবা হীন্দ্রয়গ্রাহ্য সম্তাপের বেদনাতে আবদ্ধ রাখা চুল না। 
এ-দুটি সমস্যা ছাড়া বি*বরহস্যের মধ্যে আরও অনেক জাটলতা আছে। বলা 
চলে, অনর্থ আর সন্তাপ এক মূল-কান্ডেরই দুটি পারপনন্ট শাখা মান্। এই 
মূল-কাণ্ডকে বলতে পার পূর্ণতাহানি। জাীবনসমস্যার সমাধান করতে হলে 
চাই এরই পূর্ণায়ত একটা আলোচনা । খংটিয়ে দেখলে বুঝ, আমাদের মধ্যে 
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পূর্ণতাহানর স্বরূপ ফোটে প্রথমত আধারে 'নাহত 'দব্যভাবের সঙ্কোচ বা 
পারচ্ছেদে, যাতে তাদের স্বভাবের অপলাপ ঘটে। তারপর বহুশাখ কৌটল্যের 
বিসর্পণে দেখা দেয় একটা প্রতীপ আচার, স্বরুপ-সত্যর আদর্শ হতে চদ্যুত 
মিথ্যা একটা ব্যভিচার। প্রাকৃত মন সত্যের সে সহজ রূপ চেনে না- শুধু 
কল্পনায় তার আভাস পায়। তাই সত্যের ব্যাভচারকে সে মনে করে- হয় 
আত্মার 'দিব্স্বভাব হতে অবস্থলন, নয়তো এক আসাধ্য সম্ভাবনার প্রীত 
নিম্ষল আকৃতি । কেননা, যে-সত্য শুধু কল্পলোকের বস্তু, তাকে বাস্তবে 
পাওয়া যাবে কি করে? অতএব মানতে হবে, হয় আমাদের অল্তর-পুরূষ 
দ্রস্ট হয়েছেন এক মহাবপুল চেতনা বিজ্ঞান আনন্দ, শাক্তি প্রীতি শ্রী, বার্ধ 
কল্যাণ সামর্থ্য ও সৌবম্যের স্বরুপাস্থাত হতে; নয়তো আমাদের স্বভাবের 
সাধনার সঙ্গেই জাড়িয়ে আছে এক নিদারুণ ব্যর্থতার 'নয়াত। তাই যাকে 
ব্য ও কাম্য বলে সহজে অনুভব কার, তাকে পাবার শাক্ত আমাদের নাই। 
এই চন্যাতি বা অশাক্তর নিদান খুজতে গিয়ে দোখ, আমাদের আধারে- চেতনা 
শাক্ত ও অনুভবের মমমূলে নয়, কিন্তু তার বাঁহশ্চর ব্যাবহারিক প্রবৃত্তিতে-_ 
আছে ব্রাহ্মণ সত্তার অখণ্ডতাকে খাঁণ্ডিত বা ভ্রাটত করে দেখবার একটা নির্‌ঢে 
সংবেগ। অপাঁরহার্য অর্থাক্রিয়াকাঁরতার বশে এই খণ্ডভাবনাই সঙ্কাঁচত করে 
1দব্য চেতনা ও বিজ্ঞানের, শ্রী ও আনন্দের, বীর্য ও সাম্যের, সৌষম্য ও 
কল্যাণের স্বতঃস্ফূর্ত ওদার্যকে। সত্তার নিটোল পূর্ণতা তাতে ক্ষন হয়। 
তখন এইসব দৈবী সম্পদের উদার মাহমার প্রাতি আমাদের দৃঁন্ট অন্ধ হয়, 
তাদের সাধনায় দেখা দেয় শীক্তর বৈক্লুব্য, চেতনায় তাদের অনুভব হয় খাঁণ্ডিত, 
বীর্য ও সংবেগের দীনতায় অপকার্ধত ও অনুজ্জবল। চিন্ময়-স্বভাবের তুঙ্গ- 
শিখর হতে অবস্থলনের লক্ষণ অথবা অচিতির অসাড় তট্ছু বৈচিন্রাহীনতা 
হতে চেতনার কুঁণ্ঠিত উদয়নের ছাপ তাদের মধ্যে সর্বত্র সুস্পন্ট। অনুভবের 
উধর্লোকে যে-তঈব্রসংবেগ সহজ ও স্বাভাবিক, আমাদের মধ্যে হয় তা অবল-প্র 
নয়তো তার শাণিত দীপ্ত ম্লান হয়ে মশে আছে পার্থব জীবনের সাদা- 
মাটার সঙ্গে। শুধু তা-ই নয়। খন্ডভাবের এই বণ্ুনা হতে পাঁরণামমে দেখা 
দেয় দৈবী সম্পদের একটা বিকৃত বা প্রতীপ আচার। আমাদের সঙ্কীর্ণ 
মানসে অচেতনা ও অনৃতচেতনার কলুষ নেমে আলে, আবদ্যার আঁধারে ছেয়ে 
যায় সকল আধার । পঙ্গু সঙ্কল্প ও অপূর্ণ জ্ঞানের দুরুপযোগে বা প্ররোচনায়, 
হশনবীর্য' াতি-শক্তর মূ প্রবর্তনায় অথবা স্বভাবের ক্লীবোচিত দীনতায় 
আধারে জেগে ওঠে দৈবী সম্পদের বিরুদ্ধ যত বাঁত্ত- দেখা দেয় অশাক্ত 
অসাড়তা অনূত প্রমাদ দুঃখ শোক দুন্কৃত বৈষম্য ও অনথেরি ভিড়। তাছাড়া 
আমাদের আধারেরও কোন্‌ গহনগ্হায় নীহত আছে এই খাঁণ্ডত অনুভবের 
প্রাত একটা আসীক্ত, জীবনের খণ্ডপ্রবাত্তর প্রাতি একটা দূরাগ্রহ। হয়তো 
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জাগ্রৎ-চেতনায় তাদের প্রকাশ দুলক্ষ্য, আধারের উৎপশীড়ত অংশ হয়তো প্রাতি- 
মদহূর্তে তাদের নিরসন চাইছে । কিন্তু তবু এইসমস্ত দুর্ভাবের প্রাত অপরা 
প্রকৃতির একটা গোপন সায় আছে, যার জন্যে এই অস্বাঁস্তর উচ্ছেদ বা প্রত্যাখ্যান 
ও 'নিরাকরণ অসম্ভব হয়। 'চিৎ-শাক্ত ও আনন্দের প্রোতি যখন সকল 'বিসৃম্টির 
মর্মমূলে, তখন প্রকৃতির সঙ্কল্প ও পনরুষের অনুমাত ছাড়া কিছুই আধারে 
[টিকতে পারে না। অতএব এই অস্বস্তিকে জিইয়ে রেখে আধারের কোনও 
অংশ সুগভীর একটা তৃপ্তি অনুভব করে- এখন হ'ক না সে-তীস্ত মনেরও 
অগ্োচর কোনও ক্লিন রুচির কুটিল 'বলাস। 

সমস্ত বিসৃন্টিকে, এমনকি তথাকাথত আঁদব্যকেও "দিব্য বিভতি বাল 
যখন, তখন বিশ্বের শপ্রীতিভাসকে আঁদব্য বলে অনুভব করলেও তার তত্বরুপাঁট 
যে দব্যই-__ এমন-একটা আশবাসের ভাব আমাদের মনে প্রচ্ছন্ন থাকে । কথাটাকে 
সহজে বাদ্ধিগম্য করবার জন্য বলতে পাঁর : ব্রহ্ম নিত্য পূর্ণ নিরঞ্জন, অনন্ত 
আনন্দময়। ব্যাবহারিক জগতের সান্ততায় তাঁর আনন্ত্য ব্যাহত হয় না। 
আমাদের পাপ ও অনর্থে তাঁর নরঞ্জন স্বভাব বিদ্ধ হয় না। আমাদের দুঃখ 
ও সন্তাপে তাঁর আনন্দ ক্ষুপ্ন হয় না। তাঁর পূর্ণতার হান হয় না আমাদের 
চেতনা জ্ঞান সগ্কঙ্প ও অখণ্ডভাবনার বৈকল্যে। উর্পনিষদের কোথাও-কোথাও 
দব্য-পুরুষের বর্ণনায় আছে : এক অশ্নই যেমন ভুবনে প্রাবষ্ট হয়ে রূপে- 
রূপে হুয়ছেন প্রাতিরূপ, এক সূর্য যেমন অপক্ষপাতে সবাইকে উদ্ভাসত 
করেও স্প্ট হন না আমাদের চক্ষুদোষের দ্বারা, তেমাঁন তাঁর আনর্বচনীয় 
মাহমা ।...কন্তু শুধু; তত্বের উদ্দেশ এখানে পর্যাপ্ত নয়, চাই তার সমীক্ষা । 
যান নিত্য পূর্ণ নিরঞ্জন অনন্ত ও আনন্দময়, কি করে তান অপূর্ণতা 
মাঁলন্য সঙ্কোচ 'মথ্যা সন্তাপ ও অনর্থকে শুধু সয়ে যান না- আবার প্রশ্রয় 
দিয়ে তাঁর বিসৃষ্টতে তাদের জিইয়ে রাপুখন, কেবল তত্বার্থের সূত্র আউীঁড়য়েই 
সে-সমস্যার মীমাংসা হয় না। তত্বকথায় পাই শুধু দ্বন্দের পারচয়, কিন্তু 
পাই না তার সমাধান। 

অস্তিত্বের এই 'বরুদ্ধ দুাট প্রাতভাসকে কেবল মহখামুখ দাঁড় কারয়ে 
রাখলে সহজেই সিদ্ধান্ত হতে পারে-এদের কোনও সমাধান বুঝি সম্ভব 
নয়। অতএব আমাদের একমাত্র উপায় হল, নিরঞ্জন ব্রহ্মদস্ভাবের উপচীয়মান 
আনন্দকে যথাশাক্ত আঁকড়ে থাকা; আর যতক্ষণ আঁদব্য জগতের অসামকে 
দিব্ভাবের বৃহৎ-সামে আচ্ছন্ন না করতে পারি ততক্ষণ কোনমতে তাকে সয়ে 
যাওয়া ।...অথবা সমাধান না খুজে আমরা খংজতে পার 'নন্কীতির পথ । 
বলতে পার £ গৃহাহত ব্রহ্গসদ্‌ভাবই সত্য । আর বাইরের জগতের বৈষম্য আনি- 
বচনীয় আবদ্যার কীজ্পত একটা 'বভ্রম বা মিথ্যা প্রাতভাস। অতএব বিসৃন্টির 
[িখ্যাজাল এাঁড়:য় কি করে গূহাহত তত্বের সত্যে পেশছনো যায়_এই হল 
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আমাদের সাধনা ।...অথবা বোম্ধের মত বলতে পার : এর মধ্যে সমস্যা কোথায় 
যে তার সমাধান খ*জতে হবে £ জগৎ আনিত্য এবং অপূর্ণ _ এই তো দেখাছ 
একমান্র তত্ব। এছাড়া আত্মা বা বর্ম বলে তো কিছুই নাই। আত্মা ঈশ্বর 
ব্র্দ-_সমস্তই আমাদের চেতনার বিভ্রম শুধু । অতএব মোক্ষের একমান্র পন্থা 
হল ক্ষণভঞ্গের নিরন্ত প্রবাহের মধ্যে অবভাঁসিত বিজ্ঞান-সম্তান ও কর্ম 
সন্তানের কজ্পনাকে নিরস্ত করা। এই নিজ্রমণের পথ 'দিয়ে আমরা আত্মভাবের 
পাঁরানর্বাণে পেশেছেই। আত্মার নির্বাণে 'বি*বসমস্যারও মহানির্বাণ ঘটে।... 
এও একটা পথ বটে, কিন্তু একেই একমান্র পথ বলা যায় না। আবার আগের 
সমাধানগলিকেও খুব সন্তোষজনক মনে হয় না। বাঁহর্জগ্তের কোলাহল 
চত্তের বাহরঞ্গ-প্রত্যয় ভেবে অন্তম্ুখী চেতনা হতে ছেটে ফেলে পূর্ণ নিরঞ্জন 
ব্হ্ষসদভাবক্কে যাঁদ একমান্র তত্ব বলে মান, তাহলে ব্যাক্তর পক্ষে গহাহিত 
ব্রাহ্মী শ্ছিতির আনন্দময় নৈঃশব্দ্যে তলিয়ে গিয়ে অন্তর্জেযততে উল্লাসত 
চেতনায় অবস্থান করা নিশ্চয় সম্ভব হয়। শা*বত পরমার্থ-সতের মধ্যে একান্ত 
অন্তরাবৃত্ত আত্মসমাধান খুবই সম্ভব__এমন-কি তাঁর রসে নিজেকে সম্পূর্ণ 
তাঁলয়ে 'দিয়ে বিশ্বের কোলাহলকে ল.গ্ত বা স্তব্খও করতে পারি। কল্তু 
তবু আমাদের সন্তার গভীরে কোথায় যেন অখণন্ড-চেতনার জন্যে একটা আকৃতি 
আছে, পূর্ণ সংাঁবৎ আনন্দ ও বীর্যের দিকে দুর্বার একটা প্রোত আছে। 
প্রকীতির মধ্যেও দোঁখ পরাবর ব্রহ্মসদূভাবের জন্য সর্বত্র সণ্টারত নিগ্‌ড় একটা 
এষণা। যেসব সমাধানের উল্লেখ করেছি, তাদের 'দয়ে অখন্ড সন্তা সম্যক জ্ঞান 
ও সর্বার্থসাধক সঙ্কঞ্পের জন্যে এই িরল্ত ব্যাকুলতার পূর্ণ তর্পণ 
কোনকালেই হয় না। জগৎকে যতক্ষণ সম্মূল সদায়তন সংপ্রাতিষ্ঞ বলে অনুভব 
না করাছ, ততক্ষণ সং-স্বরূপের বিজ্ঞানও অখণ্ড হয় না_ কেননা এ-জগৎও 
যে তানিই। রন্ষস্বরূপেই এজগৎ চেতনায় ভাসবে এবং চিদ্বীর্ষের আবেশে 
ব্লহ্রসেই জাঁরত হবে। তবেই না বলতে পারব তাঁকে আমরা পুরাপুরি 
পেলাম। 

সমস্যার হাত হতে বাঁচবার আরেকটা পথ আছে। রব্রক্গসদভাবকে তত্বৃত 
মেনে নয়েও আমরা সৃষ্টির দব্যতাকে সমর্থন করতে পাঁর--পূর্ণতা সম্পর্কে 
মানবীয় সংস্কারকে সঙ্কুচিত মনের বৃত্তিজ্ঞানে সংশোধন অথবা প্রত্যাখ্যান 
ক'রে। বলতে পার : নাঁখলের অন্তর্যমী চিৎসন্তা যান, কেবল 'তানই যে 
অখণ্ড পূর্ণস্বরূপ তা নয়। তাঁর সেই পূর্ণতার সখন্ড 'চিন্ময়-বিভাব ফুটে 
উঠেছে ভূতে-ভূতে--তাদের বাঁজভূত ভাবের সমর্থপ্রকাশে, অখন্ড বিসৃম্টির 
মধ্যে তাদের যথাযোগ্য স্ছানাট বেছে নেবার জন্যে । স্বরূপত বিশ্বের প্রত্যিক 
বস্তুই চিন্ময়, কেননা প্রত্যেকের মধ্যে ব্লন্মের কোনও-না-কোনও ভাব বাস্তবের রুপ 
ধরছে, প্রকাশের বিশেষ-একাঁট ভাঁঙাকে আশ্রয় করে মূর্ত হয়ে উঠছে ব্রন্মেরই 
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সত্তা বিজ্ঞান ও সঙ্কল্প। প্রত্যেকের মধ্যে সর্ব তোভাবে তার আত্মপ্রকাতির 
অনুকূল নিগূঢ় বিজ্ঞান শাক্ত ও আনন্দের [বিশেষ-একটা প্রকার ও পাঁরমাণ 
আছে। গুড় সঙ্কজ্পের একটা স্বগত সংবেগ, আত্মার একটা স্বয়ম্ভু বীষ, 
আত্মপ্রকাঁতির একটা সহজ ধর্ম একটা অলোকিক তাৎপর্যের ব্যঞ্জনা প্রত্যেকের 
মধ্যে অনুভবের যে-ছক বেধে দিয়েছে, আপন-আপন কর্মপ্রবৃত্তিতে তারা 
তারই অনুবর্তন করে চলেছে। অতএব তাদের প্রাতভাসে ফুটে ওঠে অন্তর্গছ় 
স্ব-ধর্মের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা। কেননা, ওই স্ব-ধর্মের সঙ্গেই সবার সুর বাঁধা, 
ওই উৎস হতে উৎসারিত হয়ে তারই আকৃতির ছন্দে তারা চলে আধারের 
অন্তর্ধামী "দিব্য প্রজ্ঞা ও ক্রুতুর অকুণ্ঠ প্রশাসনে । এমান করে শুধ্দ স্ব-ধর্ম 
সম্পর্কে নয়, সমন্টি-ধর্মের বিচারেও তারা অখন্ড ও দব্যধর্মী-_ কেননা 
সমান্টর মধ্যে তারা নিজের যথাযোগ্য স্ছানাটই আঁধকার করে আছে। সমা্টর 
কাছেও তারা 'নরর্থক নয়, বরং তারা স্বস্থানে আছে বলেই ভূত-ভব্যের নিটোল 
ছন্দে বৃহৎ-সামের অপূর্ব মূ্হনা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে বিশ্ববীণার তারে-তারে-_ 
খণ্ডের যথাযথ বিন্যাসে সহম্দল সুষমায় ফুটে উঠছে অখণ্ডের নিগ় ব্ঞ্জনা। 
এই বিশ্বে 'দব্য-পুরুষের কোন্‌ ভাব ও আকৃতির রুপায়ণ, তার অখণ্ড 
পাঁরিচয় পাই না বলে 'বি*শবকে আমরা ভাব আঁদব্যধর্মী, তার কত-কছুকেই 
আঁবচারে লাগ্কত কার 'দিব্যভাবনার প্রাতকূল বলে। খন্ডদর্শনে অভ্যস্ত বলে 
আমরা অংশকে অংশীর মর্যাদা দিই, বাইরে থেকে ঘটনার বিচার কার 
অন্তরঙ্গ-ভাবের খবর না নিয়ে। তাইতে আমাদের 1বচার হয় সংস্কারদুজ্ট, 
অনাঁদ প্রমাদের প্রবর্তনায় কল্কিত। 'বাবক্তভাব নিয়ে কোনও বন্তুই পূর্ণ 
হতে পারে না, কেননা 'বাবক্তভাব আমাদের একটা মনোবিক্প বা বিভ্রম 
মাত্। পূর্ণতার সত্য রুপাঁট ফুটে ওঠে দিব্য সৌষম্যের সমগ্রতাকে আশ্রয় 
করেই। 

এ-যাক্তর মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, তা মাঁন। কিন্তু সমস্যার পূর্ণ 
সমাধান এতেও হয় না। মানুষী দৃষ্টি নিয়ে মানুষী চেতনার কাছেই 
সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু উপরের য্বাক্ততে মানুষ-ভাবের প্রাত স্বাবচার 
করা হয়ছে এমন কথা বলা চলে না। এক্ষেত্রে তথাকথিত সৌবম্যের ছাঁবাঁটও 
পূর্ণায়ত নয়, কেননা তার মধ্যে অনর্থ ও অপূর্ণতার বাস্তবতা সম্পর্কে 
মানুষের আত তার বেদনাবোধকে নস্যাৎ করবারই চেষ্টা করা হয়েছে 
ভাবলেশশন্য ব্যাদ্ধর একটা বিকল্প 'দয়ে। এই কি মানুষের জিজ্ঞাসার 
সদুত্তর? এতে কি তার মন মানে? তাছাড়া মানুষের অন্তরে সত্য ও 
জ্যোতির দিকে যে উধর্বমুখী অভীগ্সা আছে, সমস্ত অনর্থ ও অপূর্ণতাকে 
পরাভূত করে মনের 'নরালায় যে-অধ্যাত্ীবজয়ের স্বপ্ন দেখছে সে, জগতের 
আঁদব্যভাবকে মনের বিকল্প বলে উড়িয়ে দিলে মানবপ্রকৃতির সে-আকূৃতি 
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ক নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে নাঃ “ভগবান যা করেছেন, ভালর জনাই করেছেন, 
অতএব জগতের সব-কিছুই ভাল'-_-এমন-একটা নিরামিষ উীক্ত প্রায়ই শৃনি। 
উপাঁর-উক্ত দর্শনও কি ওই মূঢ় যুক্তরই সগোন্র নয়? এতে বড়জোর 
সদখবাদী, ব্দাম্ধজাীবী ও দাশশনকের একটা নকল তাণ্তি মেলে। এঁদকে 
মানদষের অন্তর জনড়ে চলছে যে দুঃখ সন্তাপ ও সংঘর্ষের প্রমত্ত তান্ডব, তার 
কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না-শহধ্য এই একট আভাস ছাড়া যে, ভগবানের 
দাম্টতে এর একটা সার্থকতা থাকলেও তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু 
এই ফি আমাদের অতৃপ্ত ও আকৃতির জবাব হল 2 জানি, সে-আকৃতিতে 
হয়তো অন্ধপ্রবৃত্তির প্ররোচনা আছে- মনের মুড কামনার খাদ মেশানো আছে 
তাতে। কিন্তু তাহলেও আধারের গভশর গহনেও যে তার একটা 'দব্য 
প্রাতির্প নাই, একথাই-বা বালি কোন্‌ সাহসে ? যে অংশী ব্রহ্ম অংশেরই 
অপূর্ণতাহেতু পুর্ণ হয়েছেন, তাঁর মধ্যে আছে অপূর্ণ তাতেই পূর্ণ হবার 
সম্ভাবনা-কেননা তাঁর বত'মান "স্ছীতিতে কোনও আঁসদ্ধ আকৃতির একাঁট 
বাশিস্ট পর্বের পারপূর্ণ রূপায়ণ রয়েছে। অতএব তাঁর সমগ্রতাকে বলতে 
পাঁর চলন্ত, চরম নয়। তাঁর সম্পকে গ্রীক মননষনর এই উক্ত খাটে- ব্রহ্ম এখনও 
সদ্ভূত নন, তানি সম্ভবত মান্। ব্রন্মের সত্যভাব তাহলে যেমন আমাদের মধ্যে 
অন্তর্গঢ়, তেমান হয়তো লোকোত্তরও বটে। তাঁকে এই দুটি ভূমিতে যুগপৎ 
উপলাব্ধ করাই হবে সমস্যার সত্য সমাধান। অথনৎ ব্রহ্ম যেমন পূর্ণ, তাঁর 
সাদৃশ্য অথবা সাধর্মাকে অধিগত ক'রে আমাদেরও তেমন পূর্ণ হতে হবে। 

অপূর্ণতা পশুরও আছে, মানুষেরও আছে । পশু সে-অপূর্ণতাকে মেনে 
নেয় অজ্ঞানে, স্বভাবের বশে। মন[ষ্যস্বভাবের বশে তাকে যাঁক্ত দিয়ে সজ্ঞানে 
মেনে নেওয়াই যাঁদ আমাদের চেতনার ধর্ম হত, যাঁদ 'নিশ্চত জানতাম 
অপূর্ণতাই আমাদের জঈবন-সত্য ও সম্ভার অন্তরঙ্গ পরিচয়_তাহলে বলা 
যেত, মানুষ আজ যা হয়েছে, তাতেই তার মধ্যে ব্লন্মের আত্মরূপায়ণের চরম 
প্রকাশ ঘটেছে। তখন স্বচ্ছন্দীচন্তে মেনে নিতাম, আমাদের এই অপূর্ণতা 
ও সন্তাপ বিশ্বের অখণ্ড সৌষম্যের অগ্গভূত একটা অলঙ্ঘ্য বধান। কাজেই 
অবুঝ মন এবং তার চাইংতও অবুঝ প্রাণের খংতখখৃতি সত্তেও হৃদয়ের ক্ষতে 
ওই দার্শীনক সান্বনার প্রলেপ মেখে যথাসম্ভব যকতর বর্ম এ*টে দার্শীনক 
জ্ঞতার সঙ্গেই জীবনের খানাখন্দে ঝাঁপয়ে পড়তাম ভাবিতব্যতার হাতে 
নিজেকে ছেড়ে 1দয়ে।...এর চাইতেও বড় সান্বনা হয়তো পেতাম ভক্তের 
হৃদয়াবেগে। ভাবতাম, তাঁর ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে মাশয়ে দেওয়া ছাড়া আর 
উপায় কীঃ এপারে বত দুঃখই থাক না কেন, ওপারে তো আছে আমাদের 
1চরাকাঁতক্ষত বৈকুণ্ঠধাম_সেই আনন্দলোকে গেলেই তো এখানকার "ন্রতাপের 
জবালা মুছে যাবে, আবার আমরা ফিরে পাব আপন পূর্ণ-নিরঞ্জন স্বভাবের 
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স্বাধিকার ৷... কিন্তু মানুষের চিত্তবাস্ততে ও ব্বীঘ্ধতে এমন-কিছু আছে, যা 
তাকে পশু থেকে তফাত করেছে। অপূর্ণতার বেদনা পশুর মধ্যে নাই, 
আছে মানুষের মধ্যে। পূর্ণতাহানির দীনতা সম্পর্কে শুধু আমাদের মনই 
যে সচেতন তা নয়- আমাদের অন্তশ্চেতনাতেও তাকে নিরস্ত করবার একটা 
দযার্নবার আগ্রহ আছে। অপূর্ণতা যে পার্থিব জীবনের অনাঁতবর্তন?য় 
'বিধান-_জীবাত্মা শান্তভাবে কিছুতেই এমন কথা মানতে চায় না। স্বভাবের 
সমস্ত ক্ষুগ্তাকে পরিমাঁজতি করে সে চায় স্বারাজ্যের অখণ্ড মাহমা। শুধু-ষে 
বৈকুন্ঠের লোকোত্তর ধামে পূর্ণতার এশ্বর্য সহজ হয়ে ফুটে উঠবে তার মধ্যে, 
তার এই আশাই নয়। তার অভনপ্সা সার্থক হতে চায় এই মাঁটর পৃথিবীতেই, 
যেখানে কৃচ্ছুসাধনায় তিলে-তিলে জিনে নিতে হয় পূর্ণতার আঁধকার। 
পূর্ণতাহাঁন যাঁদ অপরা প্রকাতির সত্য হয়ে থাকে, তাহলে উধর্ধমুখী জীব- 
চেতনার এই অতাপ্ত ও অভীগ্সাকেও বলতে হয় পরা প্রকতির সত্য। 
মানুষের এই হহিয়া-দগদিতে, এই আঁনর্বাণ অভীপ্সাতে আছে আধারে 
গুহাহত দেববীর্যের এক স্বারাসক দীপ্তভ। সে-ই তো আমাদের মধ্যে ওই 
আকৃতির শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে, যাতে অন্তরের মাঁণকোঠায় ব্রাহ্মী চেতনার 
আবেশ শুধু অন্তগ্গ্ঢ় তত্ভাবের প্রশান্তিরূপেই না জেগে থাকে_তার প্রোত 
যাতে বীঁজভূত 'দিব্যভাবকে থরে-রে ফুটিয়ে তোলে এই আধারে প্রকাতি- 
পাঁরিণামের ছন্দে-লয়ে। 

শুধু এই দৃম্টতেই বলতে পারি, পারপূর্ণ সৌষম্যের ছন্দে এক "চন্ময় 
শসাঁদ্ধর 'দকে চলেছে 1নাঁখলের আঁভযান-_এক 'দব্য-প্রজ্ঞার প্রশাসনে । তাই 
জগতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিধান হয়েছে “যাথাতথ্যত৪। কিন্তু, শুধ; এতেই 
ব্রাক্মী আকৃতির সমগ্র পারচয় মেলে না। বিশ্বে যা-কছ হয়েছে, তার পূর্ণ 
সার্থকতা একমান্র তার অন্তগ্গ্ঢ় সামর্থ্য ও সঙ্কল্পের নিরঙ্কুশ 'সাদ্ধিতেই। 
আমাদের প্রাকৃত -বাদ্ধ সাধারণত বিশ্বের প্রাতভাসে একটা স্থল অর্থের 
পাঁরকজ্পনা দেখতে পায়। আরও সক্ষম সত্য ও গভীর একটা তাৎপর্য যে 
তার মধ্যে নাহত রয়েছে, সে-খবর পাই ঘখন দৈবী মনীষার রহস্য আঁধগত 
হয়। তখনই বুঝতে পারি, বস্তুর স্বভাবাচ্ছতির সার্থকতা কোথায়। “কিন্তু 
ধিশ্বসংস্থানের মধ্যে একটা জ্বাভাঁবক সঙ্গাতি আছে- শুধু এই 'িশবাসই 
পর্যাপ্ত নয়। নিরন্তর এষণাদ্বারা সেই চিন্ময় সঙ্গাঁতর সূত্রকে আবিচ্কার 
করাই আমাদের স্বভাবের দায়। আর সে-আবাঁক্ষয়ার পারচয় শুধু দার্শীনক 
বাদ্ধ ?দয়ে িশবসগ্গাঁতর একটা ছক তোর করাতেই নয়। অথবা সবকিছুর 
মধ্যে লোকবুদ্ধর অগোচর তাঁর ইচ্ছার একটা খেলা চলছে-_এই 'বি*বাসে 
িজ্ঞের মতই হ'ক্‌ বা চোখ বুজেই হ'ক্‌ জগৎংটাকে কেবল 'নার্বচারে মেনে 
নেওয়াতেই নয়। জ্ঞানের পাঁরচয় শাক্ততে। দৈবী মনীষার সূত্র যে পেয়োছ, 
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তা প্রমাণ হবে আধারে চিন্ময়ী কাব্ুতুর উদয়নে-যা অপরা প্রকৃতির বাহরঞ্গ 
ীবধানে। জীবনের সন্তাপ ও দৈন্যের পশড়নকে ঈশ্বরক্পত আপাত- 
অপূর্ণতার একটা বিধান জেনে 'তিতিক্ষাসহকারে তাকে সয়ে যাওয়া অন্যায় 
ক অসঙ্গত নয়, তা মানি। কিন্তু সেইসঙ্গে এও মানতে হবে, অনর্থ ও 
সন্তাপকে আত্মবীর্ষে পরাভূত ক'রে অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপান্তারিত করা, 
চিন্ময় প্রকীতির খতচ্ছন্দকে মূর্ত করা এই আধারে- এও ইঈশবরকাল্পত 
আরেকাঁট বিধান। বস্তুত মানুষের চেতনায় স্বরূপ-সত্যের একটা চিন্ময় 
আভাস আছে, দিব্য-প্রকৃতি ও দেব-স্বভাবের একটা কম্পরাগ আছে। সেই 
উত্তরদশীপ্তর তুলনায় স্বচ্ছন্দে বলা চলে, আমাদের প্রাকৃত ভূমির অপূর্ণতা 
আঁদব্য জশবনেরই পাঁরচায়ক-_-তাকে ঘিরে আছে যে পার্থব পাঁরবেশ, তাও 
দিব্য নয়। কিন্তু এঅপূর্ণতা পূর্ণতারই অত্কুর মান্। এ শুধু দব্য পুরুষ 
ও 'দিব্য প্রকৃতির প্রথম কণ্ণুক- ঈপ্সিত চরম রুপায়ণ নয়। এই আধারেই 
1দব্য-পুরূষের এক আমিত বীর্য গ্হাহিত হয়ে আছে--যা মানুষের অন্তরে 
জবাঁলয়েছে অভীশ্সার অ্নিশখা, ক্পলোকের চকিত আভাসে করেছে তাকে 
আবরণ শীবদঈর্ণ করে এই মর্ত্য আধারে এই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন-চেতনাতেই 
দেবতাকে ব্যাকৃত করবার এনেছে উন্মাদনা । অতএব আমাদের অপরা প্রকাতি 
দব্য-সংক্রান্তির একটা পর্ব মান্র। এই অপূর্ণাস্থাতকে আশ্রয় করেই পেয়েছি 
এক মহত্তর বিপুলতর অভ্যুদয়ের সঞ্কেত--যার মধ্যে চিন্ময় সিদ্ধি রুপাঁয়ত 
হবে শুধু গূহাহত দেবতার নিগৃ্ড় আবেশে নয়, কিন্তু সত্তার প্রত্যন্ততম 
বিভাবনতেও স্ফুরত হবে তার বৈদহ্যতী। 

[কিন্তু এসব "সিদ্ধান্তই ন্যায়ের ভাষায় শুধু প্রতিজ্ঞা” মান্ন। বিশ্বাস্থাতির 
নিগ্‌্ড় রহস্যের যেটুকু আভাস পেয়েছি, তার সঙ্গে প্রত্যক্চেতনার গভনর 
অনুভবকে মাঁলয়ে পাই বোধজাত প্রত্যয়ের এই ইশারা । ব্দীদ্ধর কাছে তাকে 
সপ্রমাণ করতে হলে চাই দুঃখ আঁবদ্যা ও অপূর্ণতার হেতু-নির্পণ, বোঝা 
চাই বিশ্বপ্রবৃত্তির লক্ষ্যে বা শ্রমে কোথায় তাদের, স্থান। ব্রহ্ম আছেন__ 
এ-অভ্যুপগমে মোটামুটি মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার সায় আছে। কিন্তু 
জগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নির্পণ করতে গিয়ে দেখা দিয়েছে তিনাট মত। 
প্রত্যেকটি- মতের ভীন্ত জগৎ-দর্শনের এক-একটি শর্বাবক্ত ভঙ্গির "পরে । তাই 
একটি মতের সঙ্গে আর-দুটি মতের কিছুতেই মিল হয় না।...মানূষের চিত্ত 
শীবন্রান্ত হয়ে পড়ে এই গরাঁমলে, এবং স্বতোবিরোধের তাড়নায় অবশেষে সংশয় 
ও নাস্তিক্যে তার সকল তকেরি অবসান ঘটে । প্রথম মতে : এক সর্বগত শুদ্ধ 
বৃদ্ধ পূর্ণ আনন্দস্বর্‌প রক্গই পরমার্থতত্বা। তাঁকে ছেড়ে তাঁহতে বিবিক্ত 
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হয়ে কিছুরই সত্তা সম্ভব নয়-_কেননা তাঁকে আশ্রয় করে তাঁরই সত্তাতে সবার 
সত্তা। নিরীশ্বরবাদ জড়বাদ অথবা আঁদমানবের নরাকার-্রন্মবাদ ছাড়া সকল 
ধরনের ঈশবরবাদের গোড়ার [সিম্ধান্ত এই। অবশ্য জগদ্যাবাবিস্ত ঈশবরের 
কম্পনাও কোনও-কোনও ধর্মে আছে। তাদের মতে ঈশ্বরসজ্ট হয়েও জগৎ 
ঈ*বরসত্তার বাইরে । কিন্তু অধ্যাত্মশাস্্র বা অধ্যাত্মদর্শন গড়বার বেলায় 
এইসব ধর্মও স্বীকার করে, ঈশ্বর সর্বব্যাপন বা সর্বান্স্যত- কেননা অধ্যাত্ম- 
মননের সঙ্গে এ-ভাবাঁট এত 'নাঁবড়ভাবে যুক্ত যে একে এাঁড়য়ে যাবার কোনও 
উপায় নাই। ব্রহ্গকে চিন্ময় পরমার্থতত্ব বললে মানতে হবে, তিনি অখণ্ড 
আদ্বতশয় এবং সর্বব্যাপী, অতএব তাঁর সত্তাকে ছেড়ে কারও সত্তা সম্ভব 
নয়। তৎ-স্বরূপ ছাড়া আর কোথা হতে কোনও-কিছুর িস্াস্ট হতে পারে £ 
তাঁর আয়তন ছাড়া কোথায় কারও আশ্রয় থাকবে 2 তাঁর সত্তার বীর্যে ও 
নিঃশবাঁসতে প্রাঁণত না হয়ে স্ব-তল্ল আঁস্তত্বই-বা থাকবে কার? জগতের 
দুঃখ আবদ্যা ও অপূর্ণতা ঈশবরসন্তার আঁশ্রত নয়-_এমন কথাও আছে 
বটে কোনও-কোনও ধর্ম। কিন্তু তাহলে মানতে হয় দুজন ঈশবর-একজন 
ধশবময় “হোরমজদ্‌, আরেকজন আঁশব “আঁহমন্‌,। অথবা হয়তো একজন 
ধবশ্বোত্তীর্ণ ও সর্বগত পূর্ণপুরুষ, আরেকজন বিশ্বের অপূর্ণসত্তব বধাতা 
বা 'বাবক্ত অপরা প্রকৃতি। এ-কজ্পনা সম্ভব হলেও শুদ্ধবুদ্ধির চরম দর্শনে 
তার সায় নাই। তাকে সত্যের বড়জোড় একটা গৌণাঁবভাব বলে মানা চলে, 
ণকল্তু পূর্ব্য বা অখণ্ড তত্বৃভাবের মর্ধাদা কোনমতেই সে পেতে পারে না। 
এমনও বলতে পাঁর না, সর্বাঁধস্ঠান চন্ময়-পুরুষ আর সর্বাবধাত্রী শাক্তর 
স্বরূপে কোনও বৈধর্ম্য রয়েছে অথবা তাদের সণ্কল্পে কোনও অন্যোন্যাবরোধী 
প্রবর্তনা 'নীহত আছে। আমাদের বাঁদ্ধ বলে, বোধচেতনা অনুভব করে 
এবং অধ্যাত্ম অনুভবেও সমার্থত হয় এই সত্যই ষে : এক 'নার্বশেষ নিরঞ্জন 
সন্মাত্রই রয়েছেন সর্ববস্তুতে এবং সর্বভূতে_তারা আছ্ছে তাঁরই আধারে এবং 
আশ্রয়ে। অতএব এই সর্বাধার ও সর্বান্তর্যাম ব্রল্ষসদভাবের আবেশ ছাড়া 
দিশ্বে কিছুই নাই বা কিছুই ঘটে না। 

এই গেল আমাদের প্রথম অভ্যুপগম। একে ভীত্ত করে সহজেই মানুষের 
মন গড়ে তোলে. আরেকটি পিদ্ধান্ত। এই সর্বগত ব্রহ্গসত্তার পরা সংাঁবৎ 
ও পরা শীক্তই িশ্বাবগাহন দিব্যপ্রজ্ঞা ও পূর্ণজ্ঞানের খতম্ভরা ঈশনায় হয়েছে 
নাখলের মৌল সংস্থান ও প্রবৃত্তির প্রশাস্তা।...কিন্তু আস্তিকের এই দ্বিতীয় 
সদ্ধান্তের সঙ্গে 1বশ্বের প্রাতভাঁসক রূপের একটা অসং্গাঁত দেখা দেয়। 
মূলে যা-ই থাকুক, বিশ্বের স্থূল সংস্থান ও প্রবৃত্ততে আমাদের প্রাকৃত চেতনা 
সব দেখে একটা কুণ্ঠা ও অপূর্ণতার ছাপ। ব্রক্মভাব সম্পর্কে আমাদের যা 
ধারণা 'বশ্ব জুড়ে দৌখ তার বপর্যয়।_সর্বন্র একটা বৈষম্য, একটা প্রতাপ 


ণদব্য ও আঁদব্য ৩৯৭ 


আচার, ব্রহ্ষ-সদৃভাবের সমস্পন্ট প্রাতষেধ না হ'ক তার বিকৃতি ও প্রচ্ছাদন 
তো বটেই ।...এহতে দেখা দেয় তৃতীয় একটি 'সম্ধান্ত। বর্গ আর জগং 
তাহলে দুটি আলাদা তত্ব বা আলাদা ধারা । দুয়ে এতই তফাত যে একাঁটকে 
পেতে হলে আরেকটিকে ছাড়তেই হয়। আঁধন্ঠানব্রহ্মকে জানতে হলে তাঁর 
সম্তায় স্ফারত বা 'বিস্‌ম্ট এবং তাঁর দ্বারা আধাঁষ্ঠত ও প্রশাঁসিত জগৎকে 
প্রত্যাখ্যান করতেই হবে আমাদের ।...তিনাঁট 'সদ্ধান্তের প্রথমটি অনস্বীকার্য । 
আধাঁ্ঠত জগতের সঙ্গে সর্বাঁধজ্ঠান ব্রন্মের কোনও সম্পর্ক যাঁদ থাকে, জগতের 
ঠবসাষ্ট নির্মাণ বধারণ ও প্রশাসনের বিন্দুমাত্র দায়ও যাঁদ তাঁর থাকে, তাহলে 
ছিবতীয় 'সিদ্ধান্তাটকেও না মেনে উপায় নাই। আবার তৃতীয়াটকেও মনে 
হয় স্বতঃনিদ্ধ। অথচ আগের দুটির সঞ্চগেই সে খাপছাড়া। এই অসং্গাঁত 
হতে দেখা দেয় এমন-একটা সমস্যা, মনে হয় তার সজ্ঞু সমাধান কোনকালেই 
হবার নয়। 

দার্শানক বাধ অথবা শাস্যুক্তির দৌলতে এ-সমস্যার একটা জবাব 
দাঁখল করা অবশ্য অসম্ভব নয়। এঁপকিউরাসের দেবতাদের মত একজন 
নচ্কর্মী ঈশবর খাড়া করলেও চলে। মন্তার্ড় প্রাকৃত জগৎ যে-পথেই গাঁড়য়ে 
চলুক, 'তাঁন কিন্তু আপন আনন্দে বিভোর হয়ে উদাসীন দৃষ্টি মেলে তাঁকয়ে 
পুরুষের অনুমাতিতে স্ব-তন্ত্রা প্রকৃতির কর্ম আর বিকর্ম চলছে, আর তাঁর 
অক্ষ-্ধ 'নর্র্ণ চৈতন্যে তান গ্রহণ করছেন তাদের প্রাতাবম্ব__ এছাড়া 
প্রুষের আর-কোনও দায় নাই ।...অথবা প্রপণ্টের বিসৃচ্টি বা বিভ্রমের ওপারে 
আছেন এক অসঙ্গ নিরূপাধিক 'নাক্রুয় নার্বশেষ পরমার্থ-সং; তাঁহতে অথবা 
তাঁর প্রাতযোগিরূপে এই স্াঁষ্টর আনরচনীয় রহস্যময় আবর্ভাব শুধু 
কালগ্রস্ত জীবের বণনা ও পড়নের জন্য !..কন্তু এসব সমাধানের পিছন 
হতে উপক দেয় আমাদের '্বধা-বৃত্ত অনুভবের একটা আপাত-অসঙ্গাতি। 
এতে বিরোধের সমন্বয় সমাধান কি ব্যাখ্যা কিছুই হয় না শুধু আবভক্তের 
মধ্যে একটা তাত্বক বিভাগের কল্পনা ক'রে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ দ্বতবাদ 
দবারা সেই বিরোধকে সমর্থন করা হয়। বস্তুত এর মধ্যে আছে একই ঈশবর- 
সত্তার দবতবিভাবের কল্পনা-ব্রক্ম বা পুরুষ "আর প্রকতিরূপে। কিন্তু 
প্রকীতি বা বস্তুশাক্ত তো রহ্গশীক্ত বা আত্মশক্তি ছাড়া আর-কিছুই হতে পারে 
না- কেননা বস্তুসত্তা ষে স্বর্পত ব্রক্গসত্তা হতে আভিন্ন। অতএব প্রকৃতির 
কর্ম বর্ষ বা পুরুষ হতে একান্ত স্ব-তন্ হয়ে চলছে না। এও সত্য নয় 
ষে প্রকীতি স্বৌরণী ও প্রতীপচারণী- পুরুষের হান-উপাদানে তার ক্ষাতি- 
বৃদ্ধ নাই। অথবা পুরুষের মূড় ও 'নাক্কুয় অসাড়তার 'পরে তার কর্ম 
অন্ধ যন্মশক্তির একটা জুলুম শুধু ।...আবার বলা চলে : রহ্গ 'নাক্ক্িয় 


৩৯৮ দব্য-জশীবন 


সাক্ষরূপে চেয়ে আছেন, আর ঈশবরই সাক্রুয় স্বভাবে সৃষ্টি করছেন। কিন্তু 
এতেও শোল মেটে না। কেননা শেষ পর্যন্ত মানতে হয়, এ-দ্যাট একই 
তত্বের ব*্মাঁবভাব মান্র- সাক্ষী বরক্ষের সন্তিয্ম বিভাবকে বাল ঈশ্বর, আর 
সন্রিয় ঈশ্বরত্বের সাক্ষণীকেই বাল ব্রহ্ম । একই ব্রহ্ম জ্জানে সমাহিত, আবার 
কর্মে উচ্ছবাঁসত- এ-কজ্পনায় যে-বরোধ আছে, তার সমাধান প্রয়োজন হলেও 
সমস্যাটা আনরুক্ত এবং আনর্বাচ্য থেকেই যায় ।...এমনও বলতে পার : ব্রহ্গের 
তত্ভাবে একটা দ্বতপ্চতনা আছে- একটি চেতনা অচল, আরেকটি স্পান্দত। 
স্থাণ অচলচেতনা ব্রন্মের চিন্ময় স্বরূপ-সত্য, ওই তাঁর 'নার্বশেষ অখন্ড- 
পূর্ণতার ভাব। আর তাঁর স্পন্দচেতনায় আছে অর্থাক্রয়াকারিতা এবং 
রূপায়ণের সামর্থয- তাতেই অনাত্মরূপে তিনি বিবার্তত হন। সে-ববর্তের 
বারা তাঁর 'নার্বশেষ অখণ্ডপূর্ণতা কোনমতেই পরামৃষ্ট নয় কেননা 
কালাতীত তত্ভাবের মধ্যে সে তো কালকলনার একটা বিভ্রম শুধু ।...কিল্তু 
একথায় আমাদের দৃন্টিতে রহস্যের ঘোর আরও ঘাঁনয়ে আসে । আধখান 
সত্তা আর আধখানি চৈতন্য নিয়ে আমরা ব্রন্দের আধখানি স্বগ্নের মধ্যে 
বেচে আছ এবং প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হয়ে বাস্তব বলে মেনে 'নাচ্ছ এই 
স্বপ্নজীবনকে, এর করাল বভশীষকা হতে নম্কীতির কোনও উপায় দেখাঁছ 
না; সুতরাং অবাস্তব বলে একে ডীঁড়য়েই-বা দিই কি করে? এ তো মানতেই 
হবে, কালচেতনা আর তার বিভাবনা শেষ পযন্ত অখণ্ড ব্রক্ষসন্তার বিভূঁতরূপে 
তাঁরই আশ্রত এবং আঁবনাভূত। পরমার্থ-তত্তের শাক্তর পরেই সত্তার নিভ'র 
যার, সেকি করে তাঁর দ্বারা অপরাম'্ট হবে? আত্মশাক্তির বিভাবনায় 
এ-জগৎ সৃস্টি করেও তাথেকে তিনি নিঃসম্পর্ক হবেন কি করে 2 জগদ্‌ভাব 
পরা সংঁবতের আশ্রত হলে তার প্রবৃত্ত ও ব্যবহারও নিশ্চয় সেই সংঁবতেরই 
স্বর্পশাক্তর আশ্রত হব বিশবাবধানে থাকবে চিৎসত্তার 'দব্যাবধানের 
প্রশাসন! ব্ন্গের মধ্যে যে-জগং আছে, তার চেতনা ওতপ্রোত হয়েই থাকবে 
ব্রন্মের আত্মসংবিতের সঙ্গে । তার সমস্ত প্রবৃত্ত ও রুপায়ণের মধ্যে থাকবে 
তাঁরই শাক্তর 'নিত্য প্রশাসন অন্তত তার ঈক্ষণ তো বটেই, কেননা পর্বা 
এবং শাশ্বত স্বয়ম্ভূসত্তার বিভাবনা ছাড়া স্ব-তল্ল কোনও শাক্ত কি প্রকীতির 
সত্তাই যে অসম্ভব । আর-াকছ; না করলেও, তাঁর িন্ময় সর্বানুস্যত 
অনধ্যানদ্বারাই ে বক্ষ বিশ্বের প্রবর্তক বা নিয়ন্তা হবেন। বশ্বস্পন্দের 
অন্তরালে আছে আনন্ত্যের প্রপপ্টোপশম নৈঃশব্দ্য, চেতনা সেখানে বশ্বসস্টির 
নিষ্পন্দ সাঁক্ষমান্র-সমাহত সাধকের এ-অনুভব মিথ্যা নয়। ল্তু একেই 
তো অধ্যাত্ম অনুভবের সবখান বলতে পার না, আর এই একদেশী জ্ঞান 
দিয়েই তো বিশ্বরহস্যের আমূল ও সমগ্র সমাধান হতে পারে না। 

ব্রহ্মের প্রশাসনে বিধৃত এই বিশ্ব_একথা মানলে পরে কোথাও তাঁর 
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প্রশাসনের ক্ষমতায় দাঁড় টানত পার না। কারণ, যে সত্তা ও চেতনাকে 
অনন্ত ও পরাৎপর বলে জান, তার বিজ্ঞান ও সঙ্কজ্প যে সীমার সঙ্কোচে 
কোথাও অনীশ্বর বা ব্যাহতগাঁতি হবে, একথা অকল্পনীয়। অবশ্য এটুকু 
মানতে বাধা নাই যে, সর্বগত পরমনব্রন্ষের পূর্ণ স্বভাবের আশ্রত হয়েও যা 
অপূর্ণ হয়ে এবং অপূর্ণতার 'নামত্ত হয়ে ফুটেছে, প্রবৃত্তর খানিকটা স্বাতন্ত্য 
প্রক্ম তাকে দিতেও পারেন। এমনি স্বাতল্ত্যের আধকার পেয়েছে আবদ্যাচ্ছন্ন 
বা অচাতমূঢ় অপরা প্রকৃতি, পেয়েছে মানুষের ইচ্ছা ও মন, পেয়েছে আচাতির 
অনাতবর্তনীয় মূঢ্তা হতে উচ্ছিত আশব তমঃশাক্তর ঘোরচেতনা। কিন্তু 
তারা কেউ ব্রন্মের আত্মভাব আত্মচেতনা ও আত্মপ্রকৃতি হতে বাবক্ত এবং 
স্ব-তন্্র নয়। বন্ষের সদভাবে ঈক্ষণে বা অন্মাতিতেই তাদের ক্রিয়া চলছে। 
মানূষের স্বাতন্ত্য আপোঁক্ষক। তার স্বভাবের অপূর্ণতার জন্য একমান্র তাকে 
দায়ী করা চলে না। অপরা প্রকীতির আবদ্যা ও আঁচাতিও অখন্ড-সল্মান্রের 
িভতি, অতএব স্ব-তন্ত্র সন্তা তাদেরও নাই। প্রকাতির ব্রিয়াবৈকল্য সর্বগত 
ব্রন্মেরই সত্যসগ্কল্পের অনুগত--তার [বপর্যাস নয়। একথা মান, প্রবার্তত 
শীক্ত তার স্বাভাবক প্রবাত্তর 'বধানে কাজ করে যায়। কিন্তু যে-রন্গ 
সবেশবির এবং সবাঁবৎ, তাঁর সব্গত স্বয়ম্ভূসত্তায় প্রবাস্তর কোনও তরঙ্গ 
যাঁদ ওঠে, তবে তার মূলে আছে তাঁরই প্রবর্তনা ও প্রশাসন কেননা অখণ্ড- 
সন্মান্রের র্যাহাতমল্ত্র ছাড়া তাদের সাঁন্ট অথবা স্থিতি ক করে হবে? ীবসম্ট 
জগতের সঙ্গে ব্রদ্দের এতটুকু সম্পর্কও যাঁদ থাকে, তবে 'িশ্বলীলায় তাঁকে 
ছেড়ে আর-কারও ঈশনা স্বীকার করা চলে না- তাঁর পৃব্য ও সর্বগত 
সদভাবের নিত্যব্রত হতে কেউ নিত বা পরাবৃত্ত হয়ে থাকতে পারে না। 
অখণ্ড ব্রহ্মসদভাবের এই স্বতহাঁসদ্ধ পাঁরণামকে সর্বতোভাবে স্বীকার করেই 
দুঃখ অনর্থ ও অপূর্ণতার সমস্যাকে বিচার করতে হবে। 

একটা ধারণা গোড়াতেই স্পম্ট হওয়া চাই। এ-জগতে ভ্রান্তি আবদ্যা 
সঙ্ডেকোচ সন্তাপ খণ্ডবোধ কি সংঘাত আহ্ছে বলেই তাড়াতাড়ি 1সদ্ধান্ত করা 
উীচত হবে না ষে, বিশ্বে ব্রহ্মের সত্তা চেতনা শক্ত প্রজ্ঞা ত্রুতু ও আনন্দের 
আস্তত্বও 'মথ্যা অথবা অপ্রমাণ। আঁবিদ্যা প্রভাীতিকে 'বাচ্ছিন্ন ও স্ব-তন্ করে 
দেখলে তাদের ডাঙয়ে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে আর জ্দখত্ত পাওয়া যায় না সত্য। 
কিন্তু বি*বলীলার সমগ্রতার মধ্যে তাদের সংস্থান ও তাংপর্যকে যথাযথ স্থাপন 
করতে পারলেই এই ভ্রান্তি ঘুচে যায়। অংশ হতে বিচ্ছন্ন করে দেখলে 
অংশকে অপূর্ণ হতশ্্রী ও দুবোধ মনে হয়। কিন্তু তাকেই অংশীর পূর্ণ 
পাঁরবেশের মধ্যে রাখলে তার অর্থ ছন্দ এবং প্রয়োজন বুঝতে পাঁর। ব্রক্গ 
অনন্ত ভাবস্বরূপ। তাঁর এই অনল্তভাবের সবর দোঁখ সান্তন্ভাবের খেলা । 
এই আপাত-প্রতিভাসকে আমরা গোড়ার তথ্য বলে জানি-আমাদের সঙ্কীর্ণ 
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অহন্তা ও তার স্বার্থপর প্রবৃত্ততে অহর্নিশ এই তথ্যেরই পারচয় পাই। কিন্তু 
আত্মবো্ধর অখন্ডতায় অবগাহন করলে দেখি, কোথায় সান্তের স্কোচ-_ 
আমরাও যে অনন্ত-স্বরূপ ! আমাদের অহং 'বশবসত্তারই একটা বিশেষ 'দিক, 
তার তো স্বতল্ম কোনও সন্তা নাই। আমাদের আপাত-বাঁবক্ত ব্যম্টি জীব- 
চেতনা আত্মপ্রকীতির একটা বাঁহঃস্পন্দ মান্র। তার পিছনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমাদের 
শাশ্বত জীবস্বভাব_যা যুগপৎ সর্বাত্মভাবে পাঁরব্যাপ্ত এবং তুরীয় আনন্ত্যের 
তাদাত্ম্যে লোকোত্তীর্ণ। অতএব অহন্তায় সম্তার আপাত-সঙ্চোচ ঘটলেও 
বস্তুত দে আনন্ত্যেরই বীর্যাবভতি। বিশ্বের অন্তহশন ভূতবোঁচন্রও অপ্রমেয় 
আনন্ত্যেরই পাঁরণাম ও সুস্পম্ট দ্যোতনা-তার মধ্যে সীমিত অথবা সাল্ত- 
ভাবের অনাতবর্তনীয়তা কোথায় 2? আপাত-খন্ডতা কখনও তাঁত্তক ভেদে 
পাঁরণত হতে পারে না। খণ্ডভাবের আধার হতুয় তাকে 'আতিন্রম করেও থাকে 
অখন্ড-অদ্বৈতের নিগঢ্ে ব্যাপ্ত, যাকে কোনও খন্ডভাবনাই খাণ্ডত করতে পারে 
না। জগতে অহন্তা আছে, আপাত-খন্ডতা আতু্ছ-আছে তাদের 'বাঁবচ্যবৃন্ত 
প্রবৃন্ত। কিন্তু একে জগতের গোড়ার তথ্য বলে মানলেও ব্রন্মের চিন্ময় 
প্রকীতির অখণ্ড অদ্বয়ভাবনা ক্ষণ কি নিরাকৃত হয় না-কেননা অখণ্ড 
আনন্তেরর বীর্য যে অন্তহীন বহুভাবনায় স্ফ্যারত হয়েছে, জগদৃভাব তারই 
পাঁরণাম মান্র। 

অতএব তত্ৃত বিশ্বের কোথাও খণন্ডতা বা সীমার সঙ্কোচ নাই, ব্রনের 
সর্বগত সদৃভাবের কোথাও স্বরৃপহানি ঘটেনি । অথচ প্রাকৃত চেতনায় সাত্য- 
সাঁত্য সঙ্কুচিতবৃত্তির একটা পীড়ন রুয়ছে। আমরা নিজের স্বরূপ জানি 
না, গুহাহিত ব্রহ্গ স্বরূপত আচ্ছন্ন আমাদের কাছে-_আর এই আবিদ্যার ফলে 
সবাদক দয়ে আমরা অপূর্ণ । বাঁহশ্চর অহংচেতনায় আত্মার একমাত্র পাঁরচয় 
পাই; তাতেই নিমণন হয়ে দেহ-প্রাণ-মনের কারাগারে আমরা বন্দী। তাইতে 
অখণ্ড আত্মস্বরূপের *পরে-_তাত্বক না হ*ক, ব্যাবহারিক খণ্ডভাবের আরোপে 
পরমার্থতত্ব হতে যোগন্রম্ট হয়ে তার নানা অবাঞ্থনীয় বিপাকে আমরা জ্জারত 
হই। কিন্তু এইখানে আমাদের দৃষ্টর একটা নতুন ভঙ্গ আবিচ্কার করতে 
হবে। ব্যবহারের দক থেকে আবিদ্যাকে আমরা যা-ই বাঁঝ না কেন, এশবর- 
যোগের দক দিয়ে দেখতে গেলে অবিদ্যা কিন্তু তথ্য হলেও তত্ব নয়_আসলে 
সে বিদ্যারই একটা বৃত্ত । আঁবদ্যারূপে বিদ্যার প্রাতভাস শাক্তর একটা 
বাহঃস্পন্দ মান, তার পিছনে আত্ছ অখণ্ড সর্বসংবিতের আঁধিষ্ঠান। সর্বসংাবং 
যখন একটা বিশেষ ক্ষেত্রে আপনাকে সীমত ক'রে জ্ঞানের একটি শেষ বৃত্তি 
এবং কর্মের একাঁট বিশেষ ধারাকে আশ্রয় করে, তখন তার সেই 'পুরঃক্ষেপকে 
বাল আঁবদ্যা। তার অন্তরালে অখণ্ড জ্ঞানা-শাক্তর বীর্য আপন যোগ্যতাকে 
অক্ষুগন রেখেই স্তব্ধ হয় থাকে । এই নিগ়্ বীর্ঘ যেন সর্বসধংাঁবতের জ্যোত 
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ও শক্তির গোপন ভান্ডার। এই উৎস হতে যোগান পেয়ে প্রকীতিতে আমাদের 
প্রগাতির ধারা এগিয়ে চলে। প.রঃক্ষিপ্ত আবিদ্যার সকল ন্যনতা পৃরণ হয় 
এক রহস্যশাক্তর আবেশে । সর্বাবৎ সত্যসগ্কল্পের ছকে যে-লক্ষ্য নিশ্চিত 
হয়ে আছে তার জন্য, এই শাক্তই তাকে নানা ব্যাঘাতের ভিতর দিয়েও ঠিক 
পথে চালিয়ে নেয়, লক্ষ্য হতে ভ্রম্ট হবার সকল সম্ভাবনাকে করে 'নিরাকৃত। 
আঁবিদ্যাচ্ছন্ন হয়েও জীব এই শাক্তর সহায়ে দুঃখ ও প্রমাদের প্রাকৃত অনুভব 
হতেও উত্তরায়ণের পাথেয় আহরণ করে, চলার পথে ফেলে যায় অনাবশ্যকের 
যত আবর্জনা ।...তাছাড়া পুরগাক্ষপ্ত আবিদ্যাশক্তর বৈশিষ্ট্য হল সঙ্কুচিত 
পাঁরবেশের মধ্যে একাগ্র আঁভাঁনবেশের 'নাবড়তা। আমাদের প্রাকৃত মনেও তার 
পারচয় পাই, যখন বিশেষকোনও বিষয়ে বা কর্মে চিত্তসমাধান ক'রে আমরা 
শুধু তার উপযোগণ জ্ঞান ও ভাবনার উপযোগ কার, যা তার পক্ষে অপ্রাসাঁঞ্গক 
কি প্রাতকৃল তাকে আপাতত নেপথ্যে রাঁখ। অথচ এর মধ্যে আধারের 
অখণ্ডচেতনাই কিন্তু যা করবার করছে, যা দেখবার দেখছে । সেখানে এমন 
কথা বলতে পারি না যে, চেতনার একটা ভগ্নাংশ অথবা আবদ্যার একটা 
আচ্ছিন্ন ভাগই আধারে নির্বাক জ্ঞাতা ও কর্তার আসন নিয়েছে । আমাদের 
মধ্যে সর্বসংঁবতের বাহ্র্বত্ত আভনিবেশশাক্তও ঠিক এই রীতিতে কাজ করছে। 

চত্তবাত্তর খাঁতয়ান দিতে গিয়ে এই একাগ্রতার সামর্থযকে আমরা যে 
মানুষের মনোরাজ্য খুব উপ্চুদরের শক্তি বলে মনে করি, সেটা কিছ অসঞ্গত 
নয়। তেমনি, ব্রাহ্মী চেতনাতেও একটা 'বাবক্ত লক্ষ্যের দিকে সীমিত বিজ্ঞানের 
অকুণ্ঠ প্রবর্তনার সামর্থা আছে-যাকে আমরা বাল আবদ্যা। মানুষের 
একাগ্রাচন্ততার মত তাকেই-বা কেন মনে করব না ব্রক্ষচৈতন্যের একটা সমচ্চ 
[বভাঁতি ? স্বপ্রাতন্ঠ বিজ্ঞানের পরাকাম্ঠা যেখানে, সেখানেই কর্মের মধ্যে 
একান্তভাবে নিজেকে আঁভানাবস্ট রেখে ওই আপাত-আ'বদ্যার ভিতর 'দয়ে 
[নিজের প্রত্যেকটি আভপ্রায়কে 'সম্ধ করে তোলা সম্ভব । বিশ্ব জুড়ে দেখাছ 
এই স্বপ্রাতষ্ঞ লোক্কোত্তর প্রজ্ঞার লীলা-বহুধা-বৃত্ত আঁবদ্যা তার বাহন। 
প্রত্যেকের মধ্যে আপন অন্ধ আবেগকে অনুসরণ করবার প্রয়াস আছে- অথচ 
সবার ভিতর দিয়ে সংবাঁদ-ববাদী সকল সূরের সমন্বয়ে ফুটে উঠছে 'বিশ্ব- 
রাগণীর এক অপরূপ সৌবম্য। আমরা যাকে আচাত বাল, তারও মধ্যে 
এই পরম প্রজ্ঞার সববাবৎ স্বভাবের আশ্চর্য পাঁরচয় পাই। আঁচিতির মধ্যে 
তাঁমম্রার আবরণ বলতে গেলে দুভে'দ্য হয়েছে । আমাদের আবদ্যার চাইতেও 
তার বাধা স্থালতনূ-__আতপরমাণুতে, পরমাণুতে, জীবকোষে, ডীদ্ভদে, কীট- 
পতঙ্গ, নিম্নশ্রেণীর ইতরপ্রাণীতে। অথচ সেখানেও দোঁখ খতম্ভরা প্রজ্ঞার 
[নিরঙ্কুশ লীলায়ন। প্রাণের সহজাত প্রবৃত্তিকে অথবা জড়ের অচেতন 
সংবেগকে ঠিক সে নিয়ে যায় সর্বসংবতের সঙ্কজ্পত গৃঢবর্মা পাঁরণামের 
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দিকে । যে-আধার সে-পাঁরণামের বাহন, সে তার খবর জানে না, অথচ তার 
প্রবৃত্ততে ও সংবেগে পাঁরণামের ক্রিয়া হয় 'নিখত। অতএব স্বচ্ছন্দে বলতে 
পারি, আবদ্যা বা আঁচাঁতর ক্রিয়া বাস্তাবক অজ্ঞানের ক্রিয়া নয়। এর মধ্যে 
আছে এক 'নিরাঁতিশয় আত্মীবিজ্ঞান ও সর্বাবজ্ঞানের অকুণ্ঠ বীর্যের দ্যোতনা ৷ 
আঁবদ্যার অন্তগ্ঢ় এই অখন্ড সর্ববিজ্ঞানের বাহরঞ্গ পারিচয় বিশ্ব জুড়ে 
ছড়য়ে আছে। তার অন্তরষ্গ অনুভব চাইলে পরে আমাদের অন্তশ্চেতনার 
অতল গহনে অথবা উত্তরচেতনার বৈপুল্যে ভূবতে হবে-_এই আঁবদ্যাচ্ছল্ন 
পরাক-চেতনার অন্ধ যবানিকা সাঁরয়ে দাঁড়াতে হবে তার অন্তঃশনীল "চন্মন্র 
জ্ঞান ও ক্রুতুর মুখামুখি হয়ে। তখন ব্ািঝ, জীবনে আবদ্যার ঘোরে 
যে-সাধনা করে এসৌছি, ওই নরাঁতিশয় সর্বজ্ত্বের অলক্ষ্য প্রেরণাতেই তা 
লোকোত্তর পারণামের দিকে চলেছে। দোঁখ, আঁবদ্যার প্রবৃত্তর পিছনে আছে 
এক বৃহত্তর ক্রিয়াশাক্তর ঈশনা-আধারে যেন তার 'নগ্‌ঢ় আঁভপ্রায়ের চাঁকত 
আভাসও পাই। আজ শুধু বি*বাসের ডালায় যাঁর অর্ঘ্য রচেছি, সৌঁদন তাঁর 
প্রত্যক্ষ পাঁরচয় পাই, সমস্ত হূদয় 1দয়ে স্বীকার কাঁর তাঁর নিরঞ্জন 'বিশবম্ভর 
[দিব্যাবেশ- প্রকাতির অধ্যক্ষ ও সর্বভূতের মহেম্বরকে অপরোক্ষ প্রত্যয় 'দিয়ে 
অনুভব কাঁর। 

আবিদ্যার ষা তত্ব, তার পাঁরণামেরও তা-ই তত্ব। আমরা দেখ জশবন- 
ব্যাপঁ কত অশীক্ত দৌর্বল্য আর ক্লেব্য, শাক্তর কত দৈন্য, সঙ্কল্পের কত 
ব্যাহত আয়াস ও কৃচ্ছুসাধনা। কিন্তু ব্রাহ্মী দৃম্টিতে এসমস্তই তাঁর 
আত্মবভাবনা। আপন স্বাতন্ত্যকে অক্ষ-গ্ রেখে তাঁর সর্বাবৎ সর্বশাক্ত খতের 
বিধানে তার প্রবৃন্তকে নিয়ান্ত করেছে। তাই বাইরের প্রকাশে শাক্তর 
যোগান হয়েছে ঠিক সাধ্যের অনুরূপ ॥। জাবের যেমন প্রয়াস, যেমন তার 
সাদ্ধ-আঁসাদ্ধর অনাতিবর্তনীয় 'নগ্‌ঢ় নিয়তি, তার সঙ্গে মল রেখ পেয়েছে 
সে শীক্তর পঁজ। তার শক্ত বশ্বের সমূহশাক্তর অঙ্গীভূত, অতএব সেই 
শীক্তর সমন্বয় প্রবৃত্তি ও বৃহৎ পাঁরণামের ছন্দ অনুসারে তার নিজস্ব শাক্তর 
প্রবৃত্ত ও পারণাম নিয়মিত হবে। শাক্তসঙ্কোচের পিছনে সর্বশীক্তর আবেশ 
আছে, আর সে-সঙ্কোচও সর্বশীক্তরই লীলা । আবার বহু সঙ্কুচিত শাক্তর 
সমবায়েই অখণ্ড সর্ধশীক্তর নিগড় আঁভিপ্রায় নিরঙ্কুশ 'সাদ্ধতে মূর্ত হয়। 
এমাঁন কর শাক্তর সংবেগকে সঙ্কুচিত ক'রে সেই সঙ্কোচের সহায়ে কাজ 
করে যাওয়া আমাদের কাছে শ্রম আয়াস বা কৃচ্ছুতার রূপ ধরে। সাধনার 
পথকে আমরা তাই আসাদ্ধ অখবা অর্ধাসাঁদ্ধর কণ্টকে আকার্ণ দোখ। অথচ 
এরই 'ভিতর দিয়ে মহাশক্তি যাঁদ তার নিগঢ় 'আকূিকে সার্থক করে তোলে, 
তাহলে সে কি তার দৌর্বল্যের বাস্তব পাঁরচয়, না তার অনুস্তর সর্বেশনার 
সমুচ্ছালত অনুপম উল্লাস ? 


দিব্য ও আদব; ৪০৩ 


জগৎ যে ব্রহ্মের আনন্দর্প, একথা বোঝবার পক্ষে সবচাইতে বড় বাধা- 
আমাদেত্র বাস্তব জীবনে দুঃখের অন্ভূতি। কিন্তু স্পম্টই দেখাছ, দুঃখ 
আসে চেতনার সঙ্চকোচ হতে। আত্মশাক্তর কুণ্ঠায় অনাত্ীয় শাক্তকে আয়ত্ত 
বা আত্মসাৎ করবার যে-অসামর্থ্য, তা-ই হল দুঃখবীজ। এই অসামথেণ 
পারি না। তাই সে আমাদের হীন্দ্রিয়কে অস্বাঁস্ত বা বেদনার আকারে আভহত 
করে, সংবেদনের জোয়ার-ভাটায় দেখা দেয় ধাতুবৈষম্য এবং তার ফলে বাইরে 
ক ভিতরে আধারেরও কোনও বৈকল্য। বিষয় আর 'বষয়ীর মাঝে ভেদভাব- 
জাঁনিত শাক্তবৈষম্য হল এই দূরদৈবের কারণ। কিন্তু বেদনাবোধের পিছনে 
আমাদের চিল্ময় আত্মস্বরূপে বিশবম্ভর পুরুষের সর্বাবগাহী আনন্দ গুহাঁহত 
হয়ে আছে। দুঃখময় সম্প্রয়োগে প্রথম তিনি অনুভব করেন 1তাতিক্ষার 
আনন্দ, তারপর দুঃখজয়ের আনন্দ এবং অবশেষে তার অবশ্যম্ভাবী রূপান্তরের 
আনন্দ। পূর্বেই বলোছি, দহঃখ-সন্তাপ আনন্দেরই 'তির্যক অথবা প্রতাপ 
রূপ। তাই তাদের পক্ষে বিপরীত প্রতায়ে এমন-কি বিশবপ্লাবিনী আনন্দ- 
ধারায় রূপান্তারত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই জগদানল্দ শুধু িশবচেতনাতে 
নয়, আমাদের গূহাহত চেতনাতেও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যখন অন্তরাবৃস্ত 
হয়ে আত্মস্বরূপে অবগাহন করি, তখন আমাদের মধ্যে জাগে এই নির্বাধ 
আনন্দের 'বিদন্যল্ময় শিহরন। সে-আনন্দের পরশমণিতে সকল অনুভব সোনা 
হয় যায়। তাই আমাদের গূহাশায়ধ চৈত্যপুরূষ অনুকূল- অথবা প্রাতিকৃল- 
বেদনীয় সকল অনুভবে আস্বাদ করেন 'পি*্পলের স্বাদরস, তাদের হান বা 
উপাদান দিয়ে নিজেরই পুষ্টি ঘটান-_দুঃখ দূর্দেব ও কৃচ্ছতার তররতম আঁভ- 
ঘাতেও খজে পান একটা চিন্ময় তাৎপর্য এবং কল্যাণের ব্যঞ্জনা। বশ্বম্ভর 
আনন্দের সান্দ্র চেতনা ছাড়া দুঃখের বোঝা কে বইতে পারত, কে তা চাপাত 
আমাদের 'পরে_কেই-বা তাকে করত আপন ইন্টাসাঁদ্ধ এবং আমাদের অধ্যাত্ম- 
প্রগাতর উপকরণ ? বিশ্বে অব্যাভিচারী অদ্বয়সত্তার আবেশ আছে বলেই এক 
অব্যাভচারী সৌষম্যের সরে সব গাঁথা । অন্তগ্গ্ড় ওই সমরসুষমার অকুণ্ঠ 
স্বাতন্জ্: তাই আপাত-বৈষম্যের কক্শ ঝনংকারে এমাঁন করে বেজে ওঠে, কিন্তু 
তব; তারা সঙ্গাঁতি হারায় না। দেবগন্ধর্বের অখণ্ড সৌষম্যের সাধনা আবার 
তাদের আপন ঠাটে ফিরিয়ে আনে । সুরশিজ্পশর অনায়াস অঙ্গুলিতাড়নে 
িবাঁদ-সংবাদাীর স্বরসংঘাত ধরে সূরসঞ্গাতির রূপ-অসামের সকল 'ক্িম্টতা 
ণববশ হয়ে আপনাকে রূপান্তারত করে জগতীচ্ছন্দের উপচীয়মান পূর্ণতায় 
হল্লোলত বৃহৎ-সামের মূর্ঘনাতে। চিপ্রাভ্যস্ত বাঁহশ্চেতনার সংস্কারবশে 
যাকে আঁদব্য বলে ভাব, তার অন্তরালে প্রাত পদে আঁবচ্কার কার ?দব্য- 
ভাবেরই তত্বরূপ। অথচ আরেকাঁদক 'দয়ে দেখতে গেলে সে তো আঁদব্যই, 
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কেননা 'দব্যভাবের পূর্ণস্বরূপকে সে-ই তো প্রাতিভাসের আবরণে আড়াল করে 
রেখেছে। সে-আবরণের একটা আপাত-প্রয়োজন হয়তো আছে। তব তাকে 
ধরে তো সত্যের পূর্ণ পাঁরচয় পাই না। 

এমনি করে বিশ্বকে তত্বদৃন্টিতে দেখেও, মানুষের সঙ্কগর্ণ চেতনা তার 
'পরে যে-রূপের আরোপ করেছে, তাকে একেবারে আমূল মিথ্যা এবং অবাস্তব 
বলে ডীড়য়ে দিতে পাঁর না- ডীঁড়য়ে দেওয়া উচতও নয়। আমরা যাকে 
অনর্থের অর্থাক্রিয়ারুূপে দোঁখ সেই দুঃখ শোক সন্তাপ প্রমাদ মিথ্যা অজ্ঞান 
দুর্বলতা অশাক্ত অধর্ম দুরাচার কর্তব্যহানি সঙ্কজ্পের 'বচ্যাত ও মৃূঢ়ুতা 
অলীক উপন্যাস তো নয়। অবশ্য সত্য হলেও অজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা তাদের 
যেমনাট দৌখ, তাতেই তাদের পাঁরপূর্ণ তাৎপর্য অথবা সত্যকার পাঁরিচয় ধরা 
পড়ে না। তাহলেও আমাদের অনুভবে খানিকটা সত্য তাদের থাকেই, আমাদের 
দেওয়া পাঁরচয়কে বাদ দিয়ে তাদের নিজস্ব পাঁরচয় পূর্ণ হয় না। চেতনার 
গহন বৈপুল্যে পেশছে দোঁখ তাদের আরেক রূপ। আমাদের কাছে অনর্থ ও 
প্রাতকৃল বলে প্রতীয়মান হলেও 'বিশব ও ব্যান্টর দিক 'দয়ে তাদের একটা 
সগভাঁর সার্থকতা আছে। দুঃখের বেদন না থাকত যাঁদ, রহ্ষমানন্দের অফুরন্ত 
উল্লাস তেমন করে কি হৃদয়ের তারে ঝঙ্কৃত হত ? দুঃখের মধ্যে আছে আনন্দেরই 
প্রকাশের বেদনা । অজ্ঞান জ্ঞানেরই জ্যোতির্মণ্ডলের ছায়াতপময় 'বচ্ছুরণ। ভ্রান্তি 
নিয়ে আসে সত্য আঁবচ্কারেরই সম্ভাবনা ও প্রয়াসের সূচনা । দৌর্বল্য ও 
ব্যর্থতা 'দয়েই পাই বিপুল সণ্চিত শাক্তর প্রথম আভাস । খণ্ড-ভাবনার লক্ষ্য 
সামরস্যের আনন্দকেই সমৃদ্ধ করা মিলন-মাধুরীর বাঁচন্ন আস্বাদনে। 
অপূর্ণতামান্রই আমাদের কাছে আঁশব। কিন্তু এই আঁশবের মধ্যেই শাশ্বত 
শশবের স্ফুরত্তার সংবেগ রয়েছে । আচাতির গহন হতে ফুটতে গিয়ে সব-কিছ 
প্রথমটায় অপূর্ণ আকার নিয়েই তো দেখা দেবে। অথচ সে-অপূর্ণতাতে 
নগৃঢ় চিৎস্বরূপের পাঁরপূর্ণ রূপায়ণের আশ্বাস থাকবে। কিন্তু বর্তমান 
অনর্থ ও অপূর্ণতার বিরুদ্ধে আমাদের চেতনার যে-বিদ্রোহ, তারও একটা সার্থ- 
কতা আছে। বিদ্রোহ "চত্ত প্রথমত রূখে দাঁড়ায় তাতিক্ষার বীর্য "নিয়ে, 'কিল্তু 
অন্তরে সে জানে অপ্যর্ণতাকে প্রত্যাখ্যাত ও পরাভূত ক'রে প্রকীতির রুপান্তর- 
সাধনাই তার জীবনব্রত। এইজন্যই দোখ, জীবনে অনর্থের ধার যেন কছনতেই 
মরতে চায় না। আবিদ্যার রূঢ় আঘাতে বারবার জজশরত হয়ে জীবচেতনা 
বশশকারের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হবে, অবশেষে উত্তরায়ণের পথে ধাঁবত হবে রূপা- 
নতরের তীব্র আকৃতি 'নয়ে-এই তার অন্তর্ধামীর আভপ্রায়। অন্তরাবৃত্ত 
হয়ে চেতনার গভীরে তাঁলয়ে গিয়ে এক অন্তর্গঢ় বিপুল সমত্ব ও উপশমের 
মধ্যে আমরা প্রাতিষ্ঠত হতে পাঁর। বাঁহঃপ্রকীতির উত্তালতা সেখানে আমাদের 
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স্পর্শও করবে না। কিন্তু এই অস্পর্শ যোগের মুক্ত বৃহৎ হলেও পূর্ণ নয়, 
কেননা বাঁহঃপ্রকতিরও যে মুক্তির দাব আছে, সে-দাঁবকে এাঁড়য়ে কেবল অন্তরে 
ডুবলেই তো চলবে না। তারপর, আত্মমুক্তির দায় মিটলেও তো আমাদের ছুটি 
নাই_ এরও পরে আছে বিশ্বের দুগণতহরণের তপস্যা, তার আকৃতিকে সার্থক 
করবার সাধনা । মহামানব কি তার প্রাতি উদাসীন থাকতে পারেন ? সর্বভূতের 
সঞ্চে যে এক হয়ে আছি, এ তো আমাদের অন্তরাত্মার নাঁবড় অনুভব এবং সেই 
অনূভবই যে আত্মমুক্তির মত অপরের বন্ধনমোচনের সাধনাতেও আমাদের 
প্রচোদত করে। 

[বিশ্বের অপূর্ণতা তাহলে 'বিশবাবস্যান্টর শা*বতাঁবধানের অন্তর্গত । সত্য 
বটে, এ কেবল সৃষ্টির বিধান এবং সে-বসাম্টর ক্ষেতও আমাদের এই "বব। 
অতএব বলতে পারি, বিসৃঁষ্ট না থাকলে কিংবা আমাদের এই জগৎ না থাকলে 
এমন বিধানের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যেহেতু াবসৃম্টি আছে, জগংও 
আছে- অতএব 'বধানও অপাঁরহার্য হয়ে থাকবে। একথা বললেই হয় না : 
এই 'বাধীবধান আর তার পাঁরবেশ মনশ্চেতনার একটা অলক বন্্রম মান; 
ব্রন্মে এর অসদ্ভাব যখন, তখন এর প্রাতি উদাসীন হয়ে অথবা সম্ভূতির কবল 
হতে 'নিজ্ক্রান্ত হয়ে ব্রন্মের অসম্ভুতি্বরূণপে লন হওয়াই একমাব্র পুরুষার্থ। 
দ্বতবোধ মনোময় চেতনার সান্ট বটে, কিন্তু মন সে-সৃন্টির গৌণ সাধন মান্র। 
পূবেই বলোছি, বিসৃন্টির পিছনে ব্রহ্ষচৈতন্যের প্রোত এবং আবেশ আছে-_- 
এই তার তত্ব। ব্রক্ষচৈতন্য হতেই মনশ্চেতনার বিক্ষেপ হয়েছে-_অখন্ড- 
1বজ্ঞানের মধ্যে খণ্ড-অনুভবের সাধনরূপে । তাঁর.সত্তা জ্ঞান আনন্দ এবং বীর্য 
অখণ্ড এবং সর্বগত। এই অগ্রচ্যত অদবতভাবের মধ্যে খণ্ডভাবনার প্রতীপ- 
লীলাকে অনুভব করবার জন্যই মনের বিসৃষ্টি। ব্রক্ষচৈতন্যের এই প্রবৃত্তি ও 
পাঁরণামকে আমরা অবাস্তব বলতে পাঁর এই অর্থে যে, এতেই তাঁর শাশবত- 
সত্যের তাত্বক পাঁরচয় মেলে না। তাঁর পারমার্থক সত্তার দ্বারা বাঁধত হয় 
বলে মিথ্যার লাঞ্থনে এদদর লা্কিতও করতে পাঁর। কিন্তু তবু বিসৃম্টির এই 
বত'মান পর্বেও তাদের একান্ত' বাস্তব ও অনূপেক্ষণীয় একটা তত্ব যে আছেই-_ 
একথা অনস্বীকার্য। এমনও বলতে পারি না, তারা ব্রহ্মচৈতন্যের বিভ্রম__তারা 
তাঁর 'দিব্প্রজ্ঞর একটা সার্থক কজ্পনা নয়, তাঁর "দ্রব্য জ্ঞান বীর্য ও আনন্দের 
একটা সাকৃত স্ফুূরণ নয়। তাদের সত্তা নিশ্চয় সার্থক। কি করে সার্থক, সে 
হয়তো আমাদের বাঁহর্ত্ত চেতনার কাছে একটা নিরন্তর প্রহোলিকা। 

অপরা প্রকতির দকে তাঁকয়ে যাঁদ বাল : বস্তুর নিয়াতিকৃত স্বভাবধর্মের 
যখন কোনও নড়চড় হতে পারে না, তখন অজ্ঞান অপূর্ণতা পাপ-তাপ দুর্বলতা 
ও কার্পণ্যের আড়ষ্ট বন্ধন হতে মানুষেরও 'নিজ্কীতি কোথায় £--কিন্তু তাহলে 
জীবনসাধনার সত্যকার কোনও মূল্যই থাকে না। তমিত্ার আবরণকে বিদীর্ণ 
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করবার, প্রকৃতির দৈন্যকে আপূরণ করবার মানুষের এই-যে নিরন্ত প্রয়াস, ইহ- 
জগতে বা ইহজাীঁবনে তার কোনও সার্থকতা কি নাই? তার একমান্র পুরুষার্থ 
ি তবে জীবন হতে জগৎ হতে মনুষ্যত্বের সাধনা হতে-এককথায় তার অপূর্ণ 
স্বভাবের শাশ্বত কার্পণ্য হতে- মহানিক্কমণ, দেবলোকে বৈকুণ্ঠধামে বা 
নাবশেষ নির্পাখ্যের নিরঞ্জন স্থাতিতে নিঃশেষ নিমজ্জন £ তা-ই যাঁদ হয়, 
তাহলে মিথ্যা ও অজ্ঞান হতে সত্য ও বিজ্ঞানকে, আশিব ও অস্ন্দর হতে শব 
ও সূন্দরকে, দৌর্বল্য ও দীনতা হতে শক্ত ও মাহমাকে দোহন করবার এই-যে 
মানুষের নিত্য প্রচেম্টা, এও তো একটা বিড়ম্বনা মান্র। কেননা, প্রাতিভাসের 
অন্তরালে সাত্য তো চিংস্বরূপের এইসব দৈবী সম্পদ নাহত নাই। হয়তো 
তাদের প্রাতপক্ষভূত আঁদব্যভাবনাই সত্য--দব্যভাবনার ফোটবার মুখে একটা 
আপাত বিকৃতি ও 'বিপযয়ই আঁদব্যভাবনার স্বরূপকথা নয়। ক করতে 
পারে মানুষ তখন ?- অপূর্ণ ধর্মের উচ্ছেদ করতে "গিয়ে তার প্রাতিপক্ষভূত 
ধর্মকেও সে অপূর্ণ জ্ঞানে ছাঁড়য়ে যেতে পারে। এমাঁন করে মতের অজ্ঞানের 
সঙ্গে-সঙ্গে মতেটির জ্ঞানকেও সে বসজ্ন দক, দৌর্বল্যকে তাড়াতে 'গয়ে 
বীর্ধকেও অনাদর করুক, সংঘর্ষ ও সন্তাপর সঙ্গে 'নর্বাঁসত করু্‌ক মানুষের 
মৈত্রী ও আনন্দকেও। আজও মানুষের মধ্যে এইসব ধর্ম ওতপ্রোত হয়ে 
জাঁড়য়ে আছে। তাই আপাতদ্ম্টতে মনে হয় না কি তারা মথুনধর্মী_ 
একই তুচ্ছত্বের যেন সুমের্‌ আর কুমেরু তারা ? তাদের উৎকর্ষ ও রূপান্তর ঘটানো 
যখন সম্ভব নয়, তখন ও-দুয়ের মায়া কাটানাই তো ভাল। মানুষভাব কি 
কখনও 'দব্যভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে 2 সৃতরাং চাই উচ্ছেদ। তাকে 'পছনে 
রেখেই যেতে হবে আমাদের অমানব পুরুষের সন্ধানে ।...বৈরাগীর এই এষণার 
পারণাম কি, তা নিয়ে 'বাভন্ন ধর্মে ও দর্শনে মতভেদ আছে । কেউ বলেন, 
এর ফলে ব্যান্টউজীব 'দব্যভাংবর পরিপূর্ণ সাধর্ময বা সামীপ্য পাবে। কেউ 
বলেন, এতে 'নাবশেষের অবর্ণতায় জীবাত্মার নর্বাণ ঘটবে । যা-ই হ"ক না 
কেন, মানুষের মর্তযজীবন যে স্বভাবদুজ্ট, তাতে কোনও ভুল নাই। অপূর্ণতাই 
তার শা*বতধর্ম ব্রন্দের ?দব্য স্বভাবে এই এক নিত্য ও অনাঁতিবর্তনীয় আঁদব্য 
িভাতি। মনূষ্যধর্মের অঙ্গীকারে, এমন-কি শরীর-সংযোগের সঙ্গে-সঙ্গেই 
জাবাত্মা দব্ভাব হতে বিচ্যুত হয়। ওই তার আদ দ্ারত বা প্রমাদ। 
হতরাং জ্ঞানের উন্মেষ হতেই মানুষের অধ্যাত্সসাধনার একমান্ন লক্ষ্য হবে__ 
ওই দুীরতের অত্যন্তনাশ, তার নির্মম মূলোচ্ছেদ ! 

এই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে 'দব্যভাব হতে আঁদব্যের িস্যান্ট একটা 
হৈয়াল, এবং তার একমাত্র সঙ্গত সমাধান ললাবাদে। বিশব -ব্রহ্দের লীলা 
মাত্-_এ তাঁর আভিনয়। রঙ্গমণ্ডে নটের মত শুধ্য আভনয়ের আনন্দ পেতেই 
তান আদব্যভাবের মুখোস পরেছেন__তত্বৃত 'দব্য হয়েও আঁদব্যের ভান 
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করছেন। অথবা অজ্ঞান পাপ ও তাপরূপে আঁদব্যভাবের সাঁন্ট করেছেন 
শুধ; তাঁর বহমুখী 1সসক্ষার উল্লাসে। কোনও-কোনও ধর্মে এমন অদ্ভুত 
কজ্পনাও আত্ছ- ঈশ্বর জগতে পাপী তাপী সৃম্টি করেছেন দুর্ভাগাদের মূখে 
তাঁর অনন্ত জ্ঞান বীর্য আনন্দ ও 'শবস্বভাবের স্তুতি শোনবার জন্য। তাঁর 
মাহাত্ম্যকীর্তনে শতমুখ হয়ে দুর্বল জব খখাড়য়ে-খধাড়য়ে এগিয়ে যাবে তাঁর 
কল্যাণময় সান্নিধ্যের দিকে আনন্দের প্রসাদ পেতে । কিন্তু বহু সাধ্যসাধনাতেও 
তাঁর কাছাকাঁছ পেশছতে না পারে যাঁদ (জীব স্বভাবত অপূর্ণ বলে সে- 
সম্ভাবনাই তার বেশন), তাহলে কারও-কারও মতে সেই স্খলনের জন্য তাদের 
শাঁস্ত হবে_অনন্ত নরকভোগ !...কিন্তু লীলাবাদের এমন ছেলেমানুষী 
বিবৃতির জবাবে বলা চলে : ঈশ্বর স্বয়ং আনন্দময় হয়ে জীবের দুঃখে যাঁদ 
সুখ পান, কিংবা তাঁর সৃষ্টির খতের জন্য দশ্ডের বোঝা চাপান বেচারার ঘাড়ে, 
তাহলে তাঁর ঈশ্বরত্বের গ্মর টেকে কি? মানুষের বুদ্ধি ও ধর্মবোধ এমন 
ঈশবরের বিদ্রোহ হয়ে বলতে পারে না কি- ঈশ্বর নাই ? কিন্তু জীবাআা যাঁদ 
ঈশবরের অংশ হয়, মানুষের অন্তর্গঢড় চিন্মগয়পুরুষই যাঁদ এই অপূর্ণ 
স্বভাবকে অঙ্গীকার ক'রে মনষ্যত্বের দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়ে থাকেন; 
কিংবা পরমপুরুষের সাষুজ্য যাঁদ জীবের 'নয়াত হয়ে থাকে, এখানে এই 
অপূর্ণতার খেলায় এবং লোকান্তরে পূর্ণানন্দের মেলায় সে যদ তাঁর নিত্য 
সহচর হয়-_তাহলেও লর্লাবাদের সকল অসঙ্গাঁত দূর হয় না বটে, কিন্তু 
তখন তার বিরুদ্ধে নিষ্ভরতার নালিশ নিয়ে বিদ্রোহ করা চলে না। লালা- 
বাদের সমস্যা পূরণ করতে চাই দুটি তথ্যের সন্ধান। প্রথম' কথা, এই আদব্যের 
বভাবনায় জীবের সায় ছিল ক না। দ্বতীয়ত, মহে*বরের পুরাণ প্রজ্ঞার 
কোন- যুক্তিতে এই লঈলা সুগম এবং সার্থক হবে। 

বে*বলশলাকে আর তেমন অদ্ভুত মনে হয় না এবং তার হেশযালর ধারও 
অনেকটা মরে আসে, যাঁদ লক্ষ্য কার : প্রকীতি-পারণামের মধ্যে নিয়ামত পর্ব- 
বিভাগ থাকলেও তারা জড়াবগ্রহ জীবেরই উত্তরায়ণের স্থির সোপানমালা। 
আচাতি হতে পরা সংঁবৎ বা' সর্বসংবিতের 'দকে চলেছে দেবযানের সত্যে-ছাওয়া 
পথ-_তার মধ্যে মানৃষের চেতনা যেন মহাবিষুবের সংক্রান্তাবিন্দু। প্রকাতি- 
পাঁরণামের পর্বেপর্বে চলছে এই 'দিব্য বভাবনার আয়োজন। অপূর্ণতা তখন 
[কিন্তু হয় সে-বিভাবনার একটা অপ্পাঁরহার্য অঙ্গ । কারণ, অচাতির মধ্যে দিব্য- 
ভাবের অখণ্ড এশবর্য যখন গৃহাহিত হয়ে রয়েছে, তখন তার 'বিকাশও হবে 
একটা ক্রমকে অবলম্বন করে। ক্রম থাকলেই দল-মেলার ব্যাপার থাকবে-কুশড় 
ধশরে-ধীরে ফুটবে ফুল হয়ে, অতএব ফোটা ফুলের তুলনায় তাকে অপূর্ণ 
বলতেই হবে। বিসৃন্টিতত পাঁরণামের লশলা থাকলে স্বভাবত একটা অন্তরিক্ষ- 
লোক দেখা দেবে, আর তার উপরে-নীচে থাকবে আরও অনেক লোকের পর- 
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পরা । মানুষের মনোময় চেতনায় আমরা ঠিক এইটিই দোখ। তার মধ্যে বিদ্যা 
আর অবিদ্যার আদুলা-আঁধাঁর। এখনও সে অচিতি আর পূর্ণাচাতর মধ্যে 
তটস্থা শাক্ত যেন- আঁচাতর উপর দাঁড়য়ে ধীরে-ধীরে ডীদ্ভন্ন হচ্ছে ব*বচেতন 
পরমা প্রকীতির দিকে। এমানতর দল-মেলাতে অপূর্ণতা ও আঁবদ্যার আমেজ 
থাকবেই। শুধু তা-ই নয়, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বশেষ-কোনও প্রয়োজন- 
সাদ্ধর জন্যে স্বরূপ-সত্যের আপাত-বিপর্যয়ও তার অপারহার্য সাধন হবে। 
আবদ্যা অথবা অপূর্ণতাকে কায়েম করতে হলে চাই 'দিব্যভাবের আপাত-প্রাত- 
যষেধ। তার অখণ্ড চেতনা বীর্য কল্যাণ আনন্দ ও সৌষম্যের জায়গায় ঠাঁই দিতে হবে 
বৈষম্য সংঘাত সঙ্চকোচ অচেতনা অসারতা অনর্থ ও সন্তাপকে। এই 'বিপর্যয়ের 
অবকাশটুকু না থাকলে অপূর্ণতা দ্‌ঢমূল হতে পারে না অপরা প্রকাতিতে, তার 
অন্তগ্্ঢ় দিব্যভাবনাকে স্তম্ভিত ক'রে স্বচ্ছন্দে ফুটিয়ে তুলতে কি জিইয়ে 
রাখতে পারে না আপন স্বভাবকে । খাণ্ডত জ্ঞান নিশ্চয় অপূর্ণ জ্ঞান। আবার 
অপূর্ণ জ্বাতন ন্যনতা যতখানি, ততখানি আঁবদ্যা-অতএব তা 'দব্যভাবের প্রাত- 
পক্ষ। 1কল্তু এই আবদ্যাই যখন আপন সঙ্কুচিত 'বদ্যার সীমা পৌোঁরয়ে তাকাতে 
যায়, তখন তার এযাবৎ-নশ্চেষ্ট প্রাতপক্ষতা ধরে অর্থক্রিয়াকারণ প্রাতিপক্ষের 
রূপ । অর্থাৎ আবিদ্যাই তখন হয় ভ্রান্তির জননী, জ্গানে কর্মে জীবনে ব্যবহারে 
ফেলে অনৃত ও 1বপযয়ের ছায়া । জ্ঞানের বিপর্যয় বিপথে নিয়ে চলে সঙ্কল্পকে_ 
প্রথমে হয়তো ভূলের বশে । কিন্তু ক্রমে ভূল ভাঙলেও অভ্যাস আর ফিরতে চায় 
না-তখন বিপথ হয় রুচির পথ, আসক্তি ও উল্লাসের পথ । এমনি করে আঁবদ্যার 
সহজ আবরণ হতেই জটিল 'বক্ষপের সৃ্টি। আঁচাত আর আঁবদ্যাকে 
একবার মানলে পরে, অনর্থের এই পরম্পরা স্বভাবের বশেই দেখা দেবে । তখন 
বাধ্য হয়ে তাদেরও মানতে হবে। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই : আদপেই বিসৃষ্টর 
ওই পর্বায়ণের ক প্রয়োজন ছিল ? বৃদ্ধির কাছে এখনও এর উত্তরটা অস্পন্ট। 

এধরনের আত্মাবসৃন্টি বা লীলার বোঝাকে আনিচ্ছূক জীবের ঘাড়ে চাপানোটা 
কতই যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু স্পন্ট দেখাঁছ, এ-ললাতে নিশ্চয় দেহীর 
সমর্থন ছিল-কেননা পুরুষের অনুমাত ছাড়া প্রকীতির এক পা-ও এগোবার 
জো নাই। অতএব বশ্বাঁবসাম্টর মূলে শুধুষে দিব্-পুরুষের অনুমাতি 
আছে তা নয়, জীবাঁবসৃন্টিতে জাবাত্মারও নিশ্চয় সায় আছে ।...তব প্রশ্ন 
হবে : 'দব্য-পুরুষের ক্রুতু ও আনন্দ কেন পরম্পারত 'বসৃম্টির এই বেদনা- 
1বধূর দুর্গম পথ ধরল, আর জীবাত্মাই-বা তাতে সায় দিল কেন-_সে-রহস্য তো 
রহস্যই থেকে গেল! কিন্তু নিজেদের একটা স্বাভাবিক প্রবৃস্তিকে লক্ষ্য করে 
যাঁদ অনুমান কার, বি*বাবিসৃন্টিরও মূলে ছিল অনুত্তরের এমনি একটা প্রোত-_ 
তাহলে 'কন্তু সমস্যাটাকে আর অসাধ্য মনে হয় না। বরং নিজেকে হাঁরয়ে 
ফেলে আবার খঃজে বার করবার মধ্যে যে বীর্যের উল্লাস যে দ্যার্নবার আকর্ষণ 


দব্য ও আঁদব্য ৪০৯ 


রয়েছে, মনে হয় বিশ্বের কোথাও বুঝ তার তুলনা নাই। জয়োল্লাস ছাড়া 
মানবের আর কা' প্রিয় আছে ? পথের বাধাকে 'নাঁজত করে ছিনিয়ে আনা জ্ঞান, 
ছনিয়ে আনা শাক্ত- সৃষ্টির বন্ধ্যাত্ব ঘোচানো আভনবের পুঞজজ-পুজ রূপায়ণে, 
বেদনাশ্লূত কৃচ্ছুতপস্যা ও দুঃখের আঅশ্নিদহনকে 'নাঁজত করে অদশনসত্তব 
আত্মাকে নান্দত করা- এই কি মন্ষ্যত্বের চরম পুরস্কার নয় 2 অজ্ঞানেরও একটা 
প্রবল আকর্ষণ আছে, কেননা সে সত্যৈষণার উল্লাস জাগায়, আনে অজানার 
আঁবভণবে 'বস্ময়ের চমক, নিরুদ্দেশের অভিযানে আত্মাকে দেয় প্রেরণা । 
আনন্দ চলার পথে, আনন্দ হারামাঁণর অন্বেষণে, আনন্দ তাকে ফিরে পাওয়ায় । 
রণদৃর্মদ বীরের আনন্দ শিরে জয়ের মুকুট প'রে- প্রাণপাতন তপস্যায় বাঞ্চিত 
সাদ্ধকে আয়ত্ত ক'রে। আনন্দ হতেই যাঁদ স্ষ্ট উচ্ছলিত হয়ে থাকে, তাহলে 
জীব্নসাধনাও সেই আনন্দের একটা ঢেউ। এই আপাতাবরোধ-কণ্টাকত 
প্রতপ-ললার মূলে আছে এরই প্রবর্তনা-অন্তত একে বলব তার অন্যতম 
প্রয়োজক। কিন্তু জীবভূত পুরুষের এই কৃচ্ছতপস্যার আনন্দ ছাড়াও অনাঁদ- 
সন্মান্রে প্রচ্ছল্ন আছে আরও-একটা গভবরতর সত্যের নিরুট় প্রোতি-যা আপনাকে 
স্ফারত করছে আঁচাঁতর গহনে তাঁর এই আত্মানমজ্জনে। তাঁর আকৃতি 
সার্থক হয়েছে-বিপরীত-ভাবনার ভিতর দিয়েই সৎ-চিং-আনন্দ-স্বভাবের 
আভনব উলন্মেষণে। যান অনন্তস্বরূপ, তাঁর আত্মবিভাবনার বোচিন্যের যাঁদ 
কোনও অন্ত না থাকে, তাহলে এমান করে অমার আঁধারে পোর্ণমাসীকে 
ফাটিয়ে তোলাও তাঁর একটা বিলাস এবং তা রহস্যবেদীর কাছে দুর্বোধ না 
হয়ে বরং বয়ে আনে একটা নিগ-গহন সার্থকতার ব্যঞ্জনা। 


পণ্চম অধ্যায় 
প্রপঞ্চবিভ্রম : মন স্বপ্ন ও কুহক 


অনিত্যমসখং লোক নিমং প্রাপ্য ভজস্ব জাম 2 
গীতা ৯৩৩ 


আনত্য অসুখকর এই জগতে এসে আমারই ভজনা কর তুমি। 
_গীতা (৯1৩৩) 


আত্মোত যোহয়ং 1বজঞানময়ঃ...হৃদ্যল্তজে্টাতঃ পর্ঘঃ। স সমানঃ সম্ুভো 
লোকাবনসংচরাতি। স ছি স্প্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামাত মৃত্যো রুপাশি।... 
তস্য বা এতস্য পরঘস্য দ্বে এব জ্থানে ভবতঃ, ইদং চ পরলোকস্থানং চ, 'সম্ধ্যং 
তৃতীয়ং ম্বপ্নস্ধানম। তাঁ্সন সন্ধ্যে স্থানে 'তন্টন্নেতে উভ্ভে স্থানে পশ্যতশদং চ 
পরলোকস্ধানং চ। . স হত্র প্রস্বাশাতি, অস্য লোকস্য সর্বাবতো মান্রামপাদায় জ্বশ্মং 
[িহত্য স্বয়ং নির্সাল্স স্বেন ভাসা দ্বেন জ্যোতিষা। প্রস্বাপিত্যন্তায়ং পুরুষঃ, জ্বমং 
জেযোতভ্ভবাত। ন তত্র রথা ন পল্ধানো ভবান্তি, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমূদো ভবন্তি, 
-ন তত্র বেশান্তাঃ পজ্কারিণ্যঃ শ্রবন্তো ভবান্তি। অথ সৃজতে। সহ ক্তা। 


স ঈয়তেৎমৃতো যন কামং হিরণনয়ঃ পুরুষ একহংসঃ 1 
... অথো। খববাহ:ঃ, জা্গারতদেশ এবাস্যৈষ ইতি, যান হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যাত তান 
সপ্ত ইতি; অন্তায়ং পুর্ষঃ ভ্বয়ংজ্যোতির্ভবাত ॥ 
বৃহদারপ্যকোপানিধৎ 91৩1৭, ৯--১২, ১৪ 
দষ্টং চাদজ্উং চ, শ্রুতং চাশ্র;যতং চ, অননভূতং চাননূভূতং চ, সঙ্চাসচ্চ, সর্যং পশ্যাত 
সর্বঃ পশ্যাত ॥ 
প্রশ্নোপানষং ৪1৫ 
এই আত্মা বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে তিনি অল্তজের্টাত; সকল ভূমিতে সমান পূরুষ- 
রূপে দুটি লোকেই করেন সঞ্টরণ। স্বপ্ন-পুরুষ হয়ে এই লোককে করেন 'তাঁন 
আতিরুম-_পার হয়ে যান মৃত্যুর যত রুপ ।...সেই পুরুষের আছে দুটি স্থান_একটি 
ইহলোক, আর একটি পরলোক; তৃতিশয়টি সান্ধভমি ও স্বস্নস্থান। ওই সন্ধি- 
ভূমিতে দাঁড়য়ে এই দুটি স্থানই দেখেন 'তিনি-_দেখেন ইহলোক আর পরলোক। 
যখন ঘুমান, তখন সর্বাধার এই লোকের উপাদান 'নয়ে নিজেই ভাঙেন 'নজেই গড়েন 
--আপন আভায় আপন জ্যোততে। এই পুরুষ ঘুমান যখন, তখন হন স্বয়ংজ্যোতি। 
সেখানে নাই রথ বা পথ, নাই আনন্দ বা প্রমোদ, নাই পুকুর বা নদী; কিল্তু 
আপন জ্যোতিতে তাদের সৃষ্টি করেন তানি, কেননা 'তাঁনই কর্তা । সুপ্তি 'দিয়ে 
শরশর ছেড়ে অসৃস্ত থেকে সংস্তদের দেখেন তিনি । প্রাণবায় দিয়ে নীচের বাসাটি 
বাঁচয়ে রেখে বাসার বাইরে চলে যান অমৃতস্বরূপ; চলে যান যেখানে খুঁশ__ 
হরণ্ময় অমৃত পূরুষ, সঙ্গণহারা হংস বিনি।...লোকে বলে, 'শুধ্‌ জাগরণের দেশই 
তাঁর, কেননা যা তিনি জেগে দেখেন তা-ই দেখেন ক্বঙ্নে'; কিন্তু ওখানে [তান 
স্বয়ংজ্যোতি। 
_বৃহদারণ্যক উপনিষদ 08 1৩1৭, ৯-১২, ১৪) 


দৃস্ট এবং অদ্ট, শ্রুত এবং অশ্রুত, অনুভূত এবং অননূভূত, সৎ এবং অসং 
_ সবই দেখেন তিনি; সবই "তাঁন-__দেখেন তাই। 
_ প্রন উপনিষদ (81৫) 


প্রপণ্টবিভ্রম : মন স্বপ্ন ও কুহক ৪১১ 


মানুষ মনোময়। তার সকল চিন্তা সকল অনুভব নিরন্তর আন্দোলিত 
হচ্ছে আস্ত আর নাস্তি দুয়ের দোলায়। ভাবের জগতে এমন সত্য নাই, 
অনুভবের এমন কোটি নাই, যার সম্পর্কে তার মন হাঁ কিংবা' না দুইই না বলতে 
পারে। যেমন সে বলেছে জীব নাই, জগৎ নাই, বিশবগত বা ববমূল তত্ববস্তু 
নাই--অথবা কোনও তত্বই নাই. জীব আর জগৎ ছাড়া; তেমাঁন আবার সে এদের 
স্বীকারও করেছে পদে-পদে- কখনও মেনেছে একাঁটকে, কখনও জোড়ায়- 
জোড়ায়, কখনও-বা সবকাঁটকেই। এ না করে তার উপায় নাই, কেননা 
মানুষের আবিদ্যাচ্ছন্ন প্রাকৃত-মনের ধর্মই হল বিচিত্র সম্ভাবনা নিয়ে কারবার 
করা। কারও মর্মসত্যের সম্ধান সে জানে না বলে সবাইকে চায় বাজিয়ে নিতে__ 
কখনও একে-একে, কখনও-বা জ্বাড় 'মালয়ে। এমন করে কোথাও যাঁদ জ্ঞান 
কি 'বিশবাসের পাকা একটা 'ভন্তি মেলে- এই তার আশা। অথচ তার জগৎ 
সম্ভাঁবত এবং আপেক্ষিক স্যর জগৎ, তাই কোনও-কছুর সম্পর্কে একটা 
চরম নৈশ্চিত্য বা প্রুবাঁসম্ধান্তে পেশছনো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এমন-কি 
প্রত্যক্ষ বাস্তবও মানুষের মনে ধরে সংশয়ের রূপ- স্যাদ-বাদের আওতায় 
প'ড়ে। “হতে পারে, নাও হতে পারে'"_মনের এ-দ্বিধা সবার বেলায়। যা 
হয়েছে” তারও চেহারা তার কাছে আচ্ছন্ন কেননা সে “নাও হতে পারত" 
এ-শত্কাও যেমন সম্ভব, তেমনি ভাবষ্যতে সে থাকবে না, এও তো মিথ্যা নয়। 
সমস্ত প্রাণনের "পরেও রয়েছে অনিশ্চয়তার এই আভশাপ। প্রাণপৃরুষ 
জীবনের এমন-কোনও লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরে স্মাস্থর হতে পারছে না, ঘা তাকে 
নিশ্চিত বা চরম তৃপ্তি দেবে, তার মধ্যে আনবে প্রুবাঁসাঘ্ধর কোনও আশবাস। 
ভূতার্থের পধাজকে সত্য মেনে জীবনের যাত্রা শুরূ। কিন্তু দাদনেই তার 
সে-পধাজ ফুরিয়ে ঘায় আনশ্চিত ভব্যার্থের পিছনে ছুটে। তখন, যাকে সে 
সত্য বলে মেনোছল, তাকেও সংশয় করে। এ-পারণাম তার পক্ষে স্বাভাঁবক। 
কেননা, প্রথম থেকেই তার নির্ভর অবিদ্যার "পরে- সত্যের নিশ্চিত রূপপাঁট 
সে চেনে না। তাই চলার পথে যে-সত্যকেই সে আশ্রয় করে, তাকেই ছেড়ে 
যেতে হয় অপূর্ণ একদেশী ও সন্ধিধি মনে করে। 

মানুষ প্রথম থাকে জড়ীয় মনের ভূমিতে । সে-মন পরাকৃ-বৃত্ত, তাই সে 
শুধু জড়জগতের বাস্তব তথ্যকে মানে। সে-তথ্য তার কাছে। নিঃসংশয়ে 
দবতগাঁসদ্ধ। বা চ্ছুল বাস্তব কি হীন্দুযগ্রাহ্য নয়, তার কাছে তা অবাস্তব 
বা অজাত। যখন তা ভূতার্থরূপে জড়জগতের তথ্যর্‌পে হীন্দিয়গ্রাহ্য হবে, 
তখনই তার বাস্তবতাকে পুরাপুরি মানা চলবে । নিজেকেও সে-মন জানে 
প্রত্যক্‌ তত্ব বলে নয়, পরাক্‌ তথ্য বলে। যেন হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থুলদেহকে আশ্রয় 
করে আছে বলেই তার সম্তাকে বাস্তব বলা যায়। বাইরে কি ভিতরে প্রত্যক্‌- 
চেতনার আঁস্তত্বকে প্রামাণিক বলে সে স্বীকার করে-একমান্র তার বাহবৃন্ত 
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চেতনার বিষয়রূপে। অথবা শুধয বাহশ্চেতনার আহৃত তথ্যের 'পরে 'নভরি 
করে যেবাদ্ধ জ্ঞানের পাকা ইমারত গড়ে তোলে, এ-বিষয়ে তার রায়কেই সে 
চুড়ান্ত বলে মানে । আধ্াঁনক জড়াবিজ্ঞান এই মনোবাত্তর একটা 'বরাট 
রাজ্য। জড় হীন্দ্রিয় যে তথ্য বা বস্তুর সন্ধান পায় না, যন্যোগে তাহুক 
হীন্দ্রিরবোধের এলাকায় এনে হীন্দ্রিয়ের ভুলকে সে সংশোধন করে, হীন্দ্রয়- 
মানসের প্রথম বেড়া ডাঁঙয়ে ধাওয়া করে হীন্দ্রিয়াতীতের দিকে। কিন্তু তারও 
তত্বের কম্টিপাথর হল ভূতার্থের স্ছুল বাস্তবতা । বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি আর 
হীন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য দিয়ে যার যাচাই চলে, একমাত্র তারই প্রামাণ্য আছে তার 
কাছে। 

কিন্তু জড়ীয় মনেরও পরে মানুষের মধ্যে আছে প্রাণীয় মন, যা তার 
কামনা-বাসনার বাহন। তার তাঁপ্তি ভূতার্থে নয়, ভব্যার্থ নিয়ে তার কারবার। 
'নিত্য-নূতনের প্রাত দুর্বার তার আকর্ষণ। অভ্যস্ত প্রাত্যাহকের বাঁধন 
ছি'ড়ে অনুভবের রাজ্য দিকে-দকে প্রসারত হ"'ক- আসুক জীবনে কামনার 
নিরঙ্কুশ তর্পণ, ভোগের অজন্্র উচ্ছলতা, স্ফীতকায় অহংএর দু প্রাতিষ্ঠা, 
শক্ত ও এশবর্ষের প্লাবন নামূক- এই সে চায়। বাস্তব ভোগের শেষ বিন্দু 
নিঙূড়ে নিতে যেমন সে চায়, তেমনি তার বিহার ভব্যার্থের কল্পজগতে। 
তারাও রূপ ধরুক, উপচে পড়ুক তার পানপান্র হতে এও তার আকৃতি । 
শুধু জড় বাস্তবকে নিয়ে তার তঞ্কা মেটে না, সে চায় অন্তরে কল্পনা ও 
রসচেতনার সার্থক উদ্বোধনে রোমাণ্চিত তাঁপ্তর আনন্দ। কজ্পলোকে এই 
অবাধসশ্টারের আধকার না থাকলে মানুষের জড়ীয় মন অবশভাবে পশু- 
জীবনের অনুবর্তন করত শুধু, জড়াশ্রয়ী বাস্তবজীবনের উদ্যোগপর্েই তার 
তার আর-াকছুই কামনা করবার সাধ্য থাকত না। কিন্তু ভূতার্থের আড়ূষ্ট 
বন্ধনে সঙ্কুচিত মূঢ বা অভ্যস্ত তৃপ্তির কার্পণ্যকে প্রাণচণ্চল বাসনার অশান্ত 
আকৃতি সবলে আঘাত করে-_স্তামত মনকে চকিত করে তোলে উদগ্র কামনা, 
অতাপ্তির দাহ, জীবনের নিশ্চত তাঁণ্তর বাইরেও একটা-কিছ পাবার ব্যাকুল 
এষণা।. এমানিভাবে আমাদের প্রাণীয় মন অভূত সম্ভাবনার চাঁরতার্থতায় 
বাস্তব ভূতার্থের ,সঈমানাকে প্রসারিত করে_ দূর-দিগন্তের নিত্য ইশারা আনে 
চেতনায়, নব-নব লোকের সন্ধানে ছোটে প্রাণের বিজয়-আভযান, পাঁরবেশের 
সকল সঙকীর্ণতা চূর্ণ ক'রে স্বোত্তর প্রাতম্ঠার দূর্বার প্রোত জাগে তার 
?শরায়-শরায় ।...এই অস্বস্তি ও আনশ্চয়তার সঙ্গে আমাদের চিন্তাবধুর 
মনও যোগ দেয়। সব-কিছকে খটিয়ে দেখা, সংশয় করা তার স্বভাব। কত 
মত সে গড়ে আবার ভাঙে। সিদ্ধান্তের নিত্য-নৃতন সৌধ রচনা করে, কিন্তু 
কাউকে চরম বলে মানতে রাজী হয় না। হীন্দ্রয়ের সাক্ষ্যকে প্রমাণ মেনেও 
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তাকে সংশয় করে। যাঁক্তর পথে আপাত-শেষ নির্ণয়ে পেশেছে আবার তাকে 
[বিপর্যস্ত করে নতুন বা বিপরীত নির্ণয়ের খাতিরে ।-এমাঁন করে আনশ্চয়ের 
পথে চলে বুঝি অন্তহীন তার আঁভষান ! মানুষের মনোরাজ্যের, তার সাধনার 
এই তো হাঁতহাস। তার 'নিরল্ত প্রয়াসে চারাদকের সীমার বাঁধন ভেঙে 
পড়ছে, কিন্তু চেতনার একভূঁমি হতে আরেক ভূমিতে উদয়ন ঘটছে না_ শুধু 
অনন্য অথবা অনুরূপ কুণ্ডলীর বিস্ফারত কম্বুরেখার মধ্যে বারবার সে পাক 
খেয়ে মরছে। তাই মানুষের 'নিতাচণ্চল এষণা পুরুষার্থ-সদ্ধর একটা 
স্থর-নিশ্চিত প্রত্যয়ের কূলে কোনকালেই পেশছতে পারল না, তার 'নজের 
কোনও নির্ণয় বা সিদ্ধান্তের চরম প্রামাণ্য প্রাতাঁষ্ঠত হল না, শাশ্বত জীবন- 
সত্যের কোনও দড়মূল 'ভ্তি কি সুস্পন্ট আকার রূপ পেল না তার কম্পনায়। 

এই 'নিত্যচণ্চল অস্বাস্ত ও আকৃতির 'বিশেষ-একটা পর্বে, জড়ীয় মনও 
যেন বাস্তবের নৈশ্চত্যে আস্থা হাঁরয়ে ফেলে। এক অতীার্কত নাস্তক্য- 
বদ্ধ তার স্বকা্পত জশবনাদর্শ ও জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্পকে সংশয় জাগায়। 
সে ভাবে : বাস্তব বলে যাকে আঁকড়ে ছিলাম, সে কি বাস্তব ঃ আর বাস্তব 
হলেও তার কি কোনও সার্থকতা আছে? বিড়ম্বিত জীবনে ব্যর্থ অথবা 
অতৃপ্ত কামনার পড়নে আর্ত হয়ে প্রাণীয় মনও গভশর নির্বেদ ও নৈরাশ্যের 
সুরে বলে ওঠে এসবই অসার চিত্তক্ষোভকর বিড়ম্বনামান্র! জীবন অর্থহসন, 
আমাদের আঁস্তত্বই একটা মরীচিকা। সব মায়া-সব মায়া! মিথ্যা ঘুরে 
মরাছ আলেয়ার 'পছু-পিছ-1...মননাবধূর মন মতবাদের কত ভাঙা-গড়ার পর 
সহসা আবজ্কার করে-এতাঁদন সে কল্পনায় আকাশকুস্ম রচেছে শুধু । 
জগতে পরমার্থ কোথায় ঃ পরমার্থ বলে কিছু থাকলেও আছে সকল 
কল্পনার বাইরে 'নীর্বশেষ এবং শাশ্বত হয়ে। যা সাঁবশেষ, ধা কালকালত, 
তা স্বপ্ন বা কুহক মান্ত। 'নাঁখল প্রপণ্ঠই একটা বিপুল প্রলাপ, একটা 'বরাট 
বভ্রম_প্রাতভাসের একটা মৃগতাঁফকা ।...এমনি করে অস্তর প্রত্যয়কে 
ছাপিয়ে ওঠে নাস্তির প্রত্যয়-_বিশবময় ছাঁড়য়ে পড়ে তার এঁকান্তিক "নিষ্ঠার 
উগ্রতা । এইহতে দেখা দেয় পৃথিবীর যত বড়-বড় নৌতবাদ ধর্ম ও দর্শন। 
ইহজীবনের অগ্রসর প্রেত হতে বিমুখ হয়ে মানুষ তার শা*বত নিরঞ্জন 
ঘসাম্ধ খোঁজে জীবনের ওপারে, অথবা জীবনের প্রলয় ঘটায় অব্যক্ত অক্ষরতত্ে 
গিংবা পূর্ব অসতের মহাশন্যতায় তাঁলয়ে গিয়ে । এদেশে বৃম্ধ আর শঙ্কর 
এই দুই মহামনীষীর দর্শনে নৌতবাদ একটা মহাবীর্যশালী রূপ ও বৃহৎ 
সার্থকতা পেয়েছে। বুদ্ধ আর শঙ্করের মাঝামাঝ কিংবা তাঁদের পরের 
যুগে, এছাড়াও বড়-বড় দর্শনের আঁবর্ভাব ঘটেছে। তাদের কারও-কারও 
প্রচারও হয়েছে যথেস্ট, প্রাতভাবান সংক্ষমদর্শী সাধকের 'বচার-মনীষা বৌদ্ধ 
ও শাঙ্কর দর্শনের নৌতবাদকে খন্ডন করতে গিয়ে কোথাও-কোথাও অল্পাঁধিক 
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সফলও হয়েছে। কিন্তু তবু বিচারশৈলশর "চন্তাকর্ষকতা, সম্প্রদায়প্রবর্তকের 
বিরাট ব্যক্তিত্ব, অথবা জনসাধারণের উপর বিপুল প্রভাবের দিক দিয়ে আজ 
পযন্তি কেউ তাকে ছাঁড়য়ে যেতে পারোন। এদেশের দার্শীনক চন্তার 
ইতিহাসে বুদ্ধের পরেই শঙ্করের স্থান, কেননা বৌদ্ধদর্শনের পূর্ণতর অন:- 
বাত্তরপেই শঙ্করদর্শন তার ঠাঁই জুড়েছে। তাই বহুষুগের অনুশশীলনের 
ফলে এ-দুট দর্শন ভারতবর্ষের সাধনা 'বচার ও জনমানসকে আপন ছাঁচে 
ঢেলেছে। এখানকার সব-ীকছুর 'পরে পড়েছে নোৌতবাদের করাল ছায়া। 
কর্মশৃঙ্খল ভবচন্র আর মায়া-তার এই 'তিনাট কীলক বঙ্জদ় হয়ে প্রোথিত 
হয়েছে ভারতবর্ষের বুকে । অতএব নোতবাদের গোড়ার ভাব বা সত্যকে নতুন 
করে যাচাই করবার দরকার আছে। খুব সংক্ষেপে হলেও, এ-দর্শনের মূলসত্র 
এবং তার ব্যঞ্জনার সার্থকতা কি, কোন তত্বদর্শনের পরে তাদের প্রাতিষ্ঠা, 
ষাঁক্ত বা অনুভবের কাছে তাদের কতটুকু প্রামাণ্--এ নিয়ে আলোচনার 
প্রয়োজন আছে। প্রথমত আমাদের সমীক্ষা চলবে মায়াবাদের মূল ভাবগাীল 
নিয়ে- আমাদের নিজস্ব ভাব ও দর্শনের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া করতে 
হবে। কেননা, অদ্বৈতবাদ হতে দহাট দর্শনের যাত্রা শুরু হলেও মায়াবাদ 
পর্যবাঁসত হয়েছে প্রপণ্চাবদ্রমবাদে, আর আমাদের দর্শন পেশছেছে প্রপণ্- 
সত্যতাবাদে। এক মতে, প্রপণ্ত অসৎ অথবা সদসৎ, ব্রন্দমের তুরীয়ভাব তার 
বিভ্রমের আধজ্ঠান। আরেক মতে প্রপণ্চ সং, তার আয়তন যুগপৎ বিশ্বাত্মক 
ও বশ্বোতীর্ণ ব্রহ্মসত্তা। 

জীবনের প্রাত প্রাণপুরুষের সচরাচর ষে বিতৃফা বা জুগুস্সা, তাকে 
একান্ত ভাববার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। এর মূলে আছে জীবনসম্পর্কে 
টৈরাশ্যবাদীর ব্যর্থতাবোধের পাঁড়া। তাকে যাঁদ সত্য বলে মান, তাহলে 
আশাবাদীর জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলবার অদম্য আকাত শ্রদ্ধা ও 
সঞ্কল্পকেই-বা সত্য বলে মানব না কেন? অবশ্য জবনের ব্যর্থ তাবোধে 
মনের যে-সায়, তার কতকটা সমর্থন আসে ব্যাবহাঁরক জগৎ থেকেই। বিচার- 
শাল মন দেখে, পাঁথবীতে মানুষের সকল প্রয়াস ও সাধনা একটা মায়ার 
ছলনা মাত্। তার সামাজিক ও রাম্ট্রীয় আদর্শবাদ, মনষ্যত্বের সাধনায় তার 
1সাম্ধলাভের আশা, তার প্রজাহত ও ভূতাহতের স্বস্ন, কর্মে কীর্ততে 
সাম্ধতে শাক্ততে তার সার্থক হবার আকাঁত-_সমস্তই শনধ্য আলেয়ার পিছনে 
ছোটাছুটি! মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নত করবার চেস্টা এপর্যন্ত একটা 
আবর্তের মধ্যেই ঘুরছে । কত আইনের বাঁধন, জনমঞ্গল কত প্রাতষ্ঠান, শিক্ষা 
ও চারন্র ধর্ম ও দর্শনের কত সাধনা চলে আসছে আবহমান কাল ধরে, কিন্তু 
গানুষের স্বভাবের অপূর্ণতায় বা জীবনের পঞ্গুতায় ক এতটুকুও রুপান্তর 
এসেছে 2 আদর্শ মানবসমাজ দূরে থাকুক, একটা আদর্শ মানুষও কি গড়ে 
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উঠেছে কোনওকালে 2 কথায় বলে, কুকুরের লেজকে যত সধাই কর- ছেড়ে 
দিতেই সে যে বাঁকা সেই বাঁকা! বিশ্বমৈত্রশ প্রজাহত ও ভূতাঁহতের বাশশ, 
খুস্টের প্রেম বা বৃদ্ধের করুণা জগৎকে একটুকু সুখী করতে পারোন। 
নীরম্প্র অম্ধকারে এখানে-সেখানে তারা জবালয়েছে শুধু খদ্যোতের দ্যাতি, 
বিশ্বজোড়া দুঃখের দাবানলে ঢেলেছে কেবল শাশরের বিন্দ! অতএব, 
ক্ষাণক বিদ্রমের ব্যর্থতায় মানুষের সকল আকৃতি লাঁটয়ে পড়বে, তার সকল 
সাম্ধ হবে অতৃষ্তির বেদনায় ছাওয়া স্বপ্নবৃদ্বুদ মানত্। তার সকল কর্ম 
সাদ্ধ-আসাদ্ধর দ্বন্দ্বে বিড়ম্বত প্রাণপাতশী আয়াস শুধু কোথায় তার 
নাশ্চত পাঁরণাম 2 রূপান্তরের সাধনা মানুষের জীবনে ঘটাবে কেবল আকাঁতির 
বদল- প্রকীতর নয়। একের পিছনে একে তারা চন্রকের স্াঁন্ট করবে শুধু 
এই তো মানুষের অন্স্তরণনীয় নিয়াত, তার জীবুনর অনাতিবর্তনীয় স্ব-ভাব 
ও স্ব-ধর্ম1...এই নৈরাশ্যবাদে খানিকটা আতরঞ্জন থাকলেও একে একেবারে 
মথ্যা বলে ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। এতে মানুষের যুগযুগাল্তরব্যাপশী 
বেদনাময় অনুভবের স্বাক্ষর আছে- আছে এমন-একটা স্বারাসক তাৎপর্য, যা 
কোনও-না-কোনও সময়ে স্বতঃপ্রামাণ্যের দুর্বার বেগে মানুষের 'চত্তকে 
আভভূত করে। শহ্ধু তা-ই নয়। নিয়াতর অলঙ্ঘ্য শাসনে বাঁধা মত্যজীবনের 
যা-কছু মৌল 'বধান ও সার্থকতা, চক্রাবর্তন হতে কোনকালেই তাদের 'নম্কাতি 
নাই__আমাদের যফুগসাণ্ঠত এই লোকাতত সংস্কার যদ একান্তই সত্য হয়, 
তাহলে নৈরাশ্যবাদ ছাড়া জীবন সম্পর্কে আর-কোনও সিদ্ধান্তকে আমল 
দেওয়া চলে না। বাস্তাঁবক এ তো অস্বীকার করবার উপায় নাই যে সারা 
জগৎ ছেয়ে দেখাছ শুধু দুঃখ অজ্ঞান অপূর্ণতা ও আঁসাম্ধর করাল ছায়া। 
যারা তাদের প্রাতপক্ষ, সেই আনন্দ জ্ঞান পূর্ণতা ও 'সাদ্ধর লেখা তার মধ্যে 
শুধু ক্ষাণকার চমক বা আলেয়ার মায়া। আবার এমান নাবিড়ভাবে তারা 
ওতপ্রোত হস আছে যে, জগতের এই যাঁদ শাশ্বত রীতি হয়, আর-কোনও 
মহত্তর 'সাদ্ধর 1দকে যাঁদ তার কোনও ইশারা না থাকে, তাহলে 'বি*বপ্রপণ্কে 
অশক্ত অপূর্ণ অথবা অলীক বলা ছাড়া আর কোনও পথই থাকে না। বাধ্য হয়ে 
তখন মানতে হয় : হয় এ-ীব*ব আঁচৎশাক্তর 'বসাঁন্ট, তাই আপাত-চেতনার 
সকল সাধনা এখানে অশাক্ত বা ব্যর্থতার আভশাপে শবড়ম্বিত। নয়তো ত্রন্টার 
ইচ্ছান্সারেই এখানে চলছে শুধু কৃচ্ছুতার একটা বিফল সাধনা-তার 'সাম্ধর 
দেখা পাব “হেথা নয়--অন্য কোনওখানে'। কিংবা সমস্ত বিশ্বব্যাপারটাই 
হয়তো একটা অর্থহীন বিরাট বিভ্রম মানত! 

এই তিনটি কল্পের মধ্যে 'দ্বতীয়াটর সঙ্গে আমাদের পাঁরচয় ঘাঁনষ্ঠ 
হলেও তাকে বিচারসহ বলতে পাঁর না। কারণ, ইহ" আর “অম্ত্র'কে তার 
মাঝে দাঁড় করানো হয়েছে আঁ্তত্বের দুটি বপরশত কোটিরূপে। দুয়ের 
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মাঝে যোগাযোগ কোথায়, তার কোনও সন্তোষজনক নিদেশ নাই। দুয়ের 
মাঝে সমবায়সম্বন্ধেরও কোনও ইঙ্গিত নাই। তাছাড়া ইহলোককে আত্মার 
নিরর্থক কৃচ্ছুসাধনার ক্ষেত্ররুপে সৃষ্টি করবার প্রয়োজন বা সার্থকতা কোথায়, 
তারও কোনও জবাব পাই না। এ শুধু খেয়ালী ভ্রম্টার দুর্বোধ একটা খেয়াল 
বললে গোল চোকে বটে, কিন্তু বৃদ্ধি তাতে খুশশ হয় না। বলা চলে: 
অমৃতপুর্দষেরা আবদ্যার নতুন খেলা খেলতে স্বেচ্ছায় এখানে নেমে আসেন, 
কৈননা অবিদ্যাকজ্পিত জগতের স্বরূপ চিনে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার একটা 
দায় তাঁদের আছে। কিন্তু স্বভাবতই এমন সিস্‌ক্ষার আবেগ যেমন আকাঁস্মক 
তেমান আচরস্থায়ী হবে এই পাঁথবীতে তার রূপায়ণের সম্ভাবনাও হবে 
আনয়ত। অতএব তার জন্য 'নত্যকাল ধরে এই বিরাট জগৎ্-যন্ত সৃষ্ট 
করবার প্রয়োজন কি ছিল ₹...কিন্তু যাঁদ বাল: এক মহত্তর 'সসক্ষাকে 
চাঁরতার্থ করবার আয়োজন চলছে এই জগতে । এক 'দব্য সত্য অখবা "চিন্ময় 
সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠছে এখানে । তার জন্যে বিসৃম্টির 'বশেষ পর্বে দেখা 
দিয়েছে আবদ্যার নিতান্ত সপ্রয়োজন একটা প্রবেশক। আবার বিশ্বের ব্যবস্থা 
এমনি সুকৌশল যে এখানে বাধ্য হয়ে আবিদ্যা চলেছে 'বদ্যার এষণায়, অপূর্ণ 
সূচনা বহন করছে পূর্ণাসাম্ধর প্রবেগ, ব্যর্থতার হীঙ্গত রয়েছে জয়শ্রীর চরম 
প্রসাদের দিকে, দুঃখের তপস্যাতেই আছে চিন্ময় আনন্দের সহজ উন্মেষের 
সাধনা ।-তাহলে কিন্তু সৃষ্টিসমস্যার সমাধান স্বচ্ছ এবং প্রাঞ্জল হয়। তখন 
আর নৈরাশ্যভরে বি*বকে একটা অসার বণ্চনা কি অর্থহণন প্রলাপ মনে করে 
বলাপ করবার সঙ্গত কোনও কারণ থাকবে না। কারণ, এতকাল যারা 
[াবলাপের মূল হেতু ছিল, তাদের তখন মনে হবে কৃচ্ছুসাধ্য প্রকীত-পাঁরণামের 
স্বাভাবিক নিয়াত বলে। বুঝব, বিশ্ব জুড়ে এই-যে প্রয়াস ও আয়াস সাদ্ধ 
ও আঁসাম্ধ সুখ ও দুঃখ বিদ্যা ও আবদ্যার 'নদারূণ দ্বন্থ, তারও একান্ত 
প্রয়োজন আছে-এই প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন-চেতনাকে চিন্ময় সম্ধজীবনের 
ভাস্বর মাহমায় উত্তীর্ণ করবার জন্য। 'নাঁখল বিশ্বকে তখন মনে হবে 
সাঁষ্টর একাঁট উন্মিষল্ত শতদল। তার তাৎপর্য বোববার জন্য সর্বশীক্ত- 
মানের স্বৈরাটার প্রপণ্টবিদ্রম অথবা অর্থহীন মায়াকুহকের কল্পনা আর 
প্রয়োজন হবে না। 

কিন্তু প্রপণ্চানষেধের দার্শীনক প্রামাণ্যের মূল এর চাইতেও গভীর যকত 
ও অধ্যাত্-অনৃভবের মধ্যে। তর্কের ভিত সেখানে আরও পোক্ত । দার্শানক 
বলবেন : বিদ্রমই প্রপন্টের স্বভাব এবং স্বর্প। যা বস্তুতই 'বিভ্রম, তার 
লক্ষণ ও নোমান্তক ধর্ম নিয়ে হাজার তর্ক করেও তাতক তত্রের প্রামাণ্য বা 
মর্যাদা দেওয়া চলে না। বিশ্বোত্তীর্ণ তুরায়-্রক্মই একমান্র তত, তাঁর তুলনায় 
আর-সমস্তই অতত্তু। চিন্ময় এশ্বর্ষের পারপূর্ণ প্রকাশে এই মর্তাজশবন 


প্রপণ্ঠাবভ্রম : মন স্বন ও কৃহক ৪১৭ 


যাঁদ দেবজীবনের ফুলল্ত জ্যোতিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, তবু তার স্বভাবের মূলে 
রয়েছে যে অতত্বের অভিনিবেশ, তাহতে তার নিম্কীতি কোথায় ১ তাই দৈবী 
সম্পদের এই মাহমাকেও বলব বিভ্রমেরই হিরণ্যদ্যাতি। একান্ত বিভ্রম না 
বললেও তাকে বলব অবর-সত্য। তার মোহ ভাঙবে, যখন জীব জানবে__ 
একমান্র ব্রক্মই সত্য, অক্ষর তুরণয়ব্রদ্ধ ছাড়া আর-কিছুই কোথাও নাই 1...এই 
যাঁদ হয় একমান্ত সত্য, তাহলে আমাদেরও অবস্থা হয় পড়ে একেবারে 
নিরালম্ব। িল্ময় সৃষ্টির লীলা, জড়ত্বের 'পরে জীবচেতনার বিজয়, তার 
মহেশবরা 'সাদ্ধ, এই অপরা প্রকৃতিতে 'দিব্-জীবনের উল্মেষ _এসমস্তই তখন 
মিথ্যা, অথবা আদ্বতীশয় ব্রক্মতত্ত্ের 'পরে আরোপিত একটা ক্ষা্ণক 'বন্রমের 
খেলা। কিন্তু মনের সংস্কার অথবা মনোময়-পুরুষের তত্তানুভক্বর ধরন হতে 
তত্ুসমীক্ষার ধারা নিরূপিত হয়। তাই চরম প্রামাণ্যের বিচারে মনের সংস্কারের 
প্রামাণ্যের কথাও ওঠে, ওই তত্বীনূভবের অনাতবর্তনীয়তা সম্পকে প্রশ্ন 
জাগে। সে-অন্ভব যাঁদ অপ্রাকৃত চিল্ময় অনুভবও হয়, তব্‌ তার প্রামাণ্য 
একান্তাঁনশ্চিত ক না, তার প্রোতি নিতান্তই অনুপেক্ষণীয় কিনা, এ-জিজ্ঞাসার 
অবকাশ থেকেই যায়। 

প্রপন্ঠীবভ্রমকে কখনও বর্ণনা করা হয় একটা অবান্তর প্রত্যক-অনুভব- 
রূপে- যাঁদও এ-ব্যাখ্যা সর্বসম্মত নয়। এ-মত অনুসারে, এক আনর্বচনীয় 
শাশ্বত সমাপ্তি অথবা স্বপ্নচেতনার পটে বিশ্ব একটা রূপ ও স্পন্দের বিজম্ভণ 
মাত। নিরুপাধিক নিরঞ্জন স্বয়ংপ্রজ্ঞ সম্মানের 'পরে এ শুধু কালকালিত 
একটা আরোপ- আনন্ত্যের অধিজ্ঞঠানে এ যেন স্বপ্নের খেলা কেবল ! মায়া- 
বাদী সিদ্ধান্তে (নোতিবাদের এটি অন্যতম; মৃূলগত সাদৃশ্য থাকলেও 
নোৌতবাদের সকল প্রস্থানই হনবহ এক নয়, একথা মনে রাখা দরকার), জগৎ 
সম্পর্কে স্বপ্নের উপমা দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও স্বপ্ন উপমান মান, 
প্রপণ্টাবদ্রমের স্বরূপতত্্ নয়। বস্তুতল্ল প্রাকৃত-মনের পক্ষে বিশ্বাস করা 
কাঠন যে, চেতনার অকাট্য সাক্ষ্যে যাদের সত্যতা প্রমাঁণত হচ্ছে, সেই জীব 
জগৎ ও জবন একেবারেই অসৎ তারা আমাদের "পরে ওই চেতনারই আরো- 
শিত একটা বণ্না! তাই দার্শানকের আসরে কতকাল উপমা হাজির করা 
হয়-বশেষ করে স্ব্ন ও কুহকের উপমা । তাঁর উদ্দেশ্য প্রাকত-জনকে 
বাঁঝিয়ে দেওয়া যে, চেতনার অনুভব চেতনার কাছে সত্য বলে প্রাতভাত হলেও 
বস্তুত তা অমূলক বা অদড়মূল বলেও প্রমাণিত হতে পারে। স্বস্নদ্ুষ্টার 
কাছে স্ব*ন স্বস্নদশাতেই বাস্তব, জাগ্রতে নয়। তেমনি জগৎ আমাদের কাছে 
ব্যবহারদশায় সত্য ও বাস্তব বলে মনে হলেও মায়ার আবরণ খসে পড়লে 
দেখব-সে কোনকালেই বাস্তব 'ছিল না !...কিল্তু স্বপ্নের উপমার সার্থকতাকে 
খ*টিয়ে দেখা উচিত; তার সঙ্গে আমাদের জাগাঁতক অনুভবের মিল কতখান, 


৪১৮ দবা-জীবঝ্ন 


তারও যাচাই হওয়া দরকার । জগৎ যে স্বগ্নমান্র, জোরগলাতেই আমরা একথা 
বাঁল_ এখন সে-স্বগ্ন মনের, জীবের কি ব্রনের যারই হ'ক না কেন। এই 
স্বপ্নের উপমাতেই মানুষের হুদয়ে-মনে মায়াবাদের ঘোর' ঘাঁনয়ে ওঠে। অতএব 
এ-উপমার যাঁদ কোনও প্রামাণ্য না-ই থাকে, তাহলে সে-সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে 
অনুপযোগের কারণ দোঁখয়ে সুদূর 'নর্বাসনে তাকে পাঠাতেই হবে। আর 
প্রামাণ্য থাকলেও খাঁতিয়ে দেখতে হবে কতখান তার দৌড়। তাছাড়া জগৎ 
যাঁদ স্বপ্ন-বিভ্রম না হয়ে শুধু বিভ্রমই হয়, তাহলে দুটি 1সম্ধান্তের তফাত- 
টুকুকেও দাঁড় করাতে হবে একটা পাকা 'ভাত্তর 'পরে। 

স্বপ্নকে আমরা বাঁল অবাস্তব, কেননা স্বপ্নের বাধ আছে-_স্বপ্নভূঁমি 
হহত জাগ্রতের স্বাভাবক ভূমিতে নেমে এলে তার আর-কোনও প্রামাণ্য থাকে 
না। কিন্তু বধকে মিথ্যাত্বের প্রমাণ বলে খাড়া করা' কঠিন। কেননা চেতনারও 
বাভন্ন ভূমি থাকতে পারে এবং প্রত্যেক ভূঁমিই নিজস্ব তাত্বক-ধর্মের জোরে 
বাস্তব হতে পারে । এক ভূঁমর চেতনা আরেক ভূমিতে যেতেই খেই হাঁরয়ে 
বাদ 'ফিকা হয়ে যায়, এমন-কি স্মৃতির সহায়ে ফিরে পেলেও তাকে যাঁদ 
বিভ্রম বলে ধারণা হয়, তাতে অস্বাভাঁবকতার ছুই নাই। কিন্তু এতেই 
ক প্রমাণ হয় যে, এখন যে-ভঁমিতে আছ তা-ই বাস্তব, আর যাকে ছেড়ে 
এসোছ সে অবাস্তব? লোকান্তরে কি চেতনার অন্য-কোনও ভূমিতে ষেতে- 
যেতে মর্তাস্থাতকে কোনও জবের যাঁদ 'মথস মনে হতে থাকে, তাতেই তার 
অবাস্তবতা প্রমাঁণত হয় না। তেমনি প্রপণ্টোপশমের নৈঃশব্দ্যে কিংবা নির্বাণ- 
স্থাততে অবগাহন করে সাধকের যাঁদ জগৎ ভুল হয়ে যায়, তাতেই সাব্যস্ত 
হয় না-জগৎ আগাগোড়াই একটা বিভ্রম শুধু । বাধের যাীক্ত 'দয়ে নির- 
পেক্ষভাবে এইটুকুই বলা চলে, ব্যাবহারিক চেতনায় জগৎ সত্য, আবার 
1নর্বাণচেতনায় নিরুপাধক সন্মান সত্য1...স্বশ্নের অনুভবকে মিথ্যা বলবার 
পক্ষে দ্বিতীয় যুক্ত, স্বপ্ন পূর্বাপর পরম্পরাহীন একটা ক্ষাণক বিদ্রম। 
সাধারণ দৃম্টিতেও জাগ্রতের চেতনা দিয়ে তার মধ্যে আমরা কোনও সঙ্গাঁতি 
বা তাৎপর্য খখজে পাই না। কিন্তু স্বপ্পনর সঙ্গে ঠিক এই কারণেই জাগ্রতের 
উপমা খাপ খায় না। দিন হতে 'দনান্তরে জাগ্রংচেতনার ধারাবাহকতার মত 
স্বপ্নের মধ্যেও যাঁদ একটা সঙ্গাত ও পরম্পরা থাকত, প্রত্যেক রাঁন্রতে যাঁদ 
বিগত রান্রর স্ব্নান্ভবের আবচ্ছেদ একটা অনুবৃত্তি চলত, তাহলে স্বঙগনকে 
আমরা দেখতাম আরেক চোখে । স্বপ্নের সঞ্গা তখন জাগ্রতের তুলনাও 
চলত.। কিন্তু আসলে, প্রকীতিতে প্রামাণ্যে কি রীতিতে কোনাদক দিয়েই 
ধখন দুয়ের মাঝে মিল খুজে পাওয়া যায় না, তখন স্বপ্ন কি. করে জাগ্রতের 
উপমান হবে ? বাল বটে, এ-জীবনও তো ক্ষাণকের মায়া। সব জাঁড়য়ে 
তার মধ্যে সঙ্গাঁত ও তাৎপর্ষের একটা মূলসূত্র খুজে পাই না-এমন নালশও 


প্রপণ্টাবম্রম : মন স্বন ও কুহক ৪১৯ 


কার। কিন্তু তার কারণ হয়তো আমাদেরই বোঝবার শাক্তর অভাব বা দশনতা। 
নইলে অন্তরাবৃত্তচক্ষু হয়ে জীবনকে খন দৌখ, তখন তাকে অনুভব কার 
সুসঙ্গত সার্থকতার একটি পূর্ণ শতদলরূপে-যার মধ্যে অতীত অসঞ্গাঁতি- 
বোধের এতটুকু মাঁলন্াও নাই। তখন বাঁঝ, অসঙ্গাঁত ছিল আমাদেরই 
অন্তদর্তান্টততে ও জ্ঞানে জীবনধর্মে নয়। আন্তর সঙ্গাঁতির কথা না হয় 
থাক, জীবনে কি ব্যাবহারিক সঙ্গাতিরও 'কছু অভাব আছে 2? বরং তাকে 
কার্ধ-কারণের একটা আবিচ্ছেদ শৃঙ্খল বলেই কি মনে হয় না? কেউ-কেউ 
বলেন : ওটা আমাদের মনের ভুল। আমরাই জীবনকে কল্পনা কার পরম্পারত 
বলে, নইলে তার মধ্যে সত্যকার কোনও পরম্পরা নাই। কিন্তু তাতেও স্বস্ন 
আর জাগ্রতের পার্থক্য দূর হয় না। কারণ অন্তগ্গ় সাক্ষ-চৈতন্যের দৃষ্টিতে 
যে-সত্গাঁত ফুটে ওঠে, স্বঙ্নে তার একান্ত অভাব। তার তথাকাঁথত সঙ্গাঁত- 
বোধের মূলে আছে জাগ্রতের পারম্পর্যের একটা অস্পম্ট ও মিথ্যা নকল-- 
একটা অবচেতন অনুকরণ । স্বস্নজগতের এই নকল পারম্পর্য তাই অপূর্ণ 
একটা ছায়ার মায়া-প্রাত পদে সে ভেঙে পড়ে, কখনও-বা শূন্যে 'মালয়ে 
যায়। তাছাড়া জীবনের পাঁরবেশকে নিয়ন্লিত করবার যেটুকু সামর্থ্য জান্রৎ- 
চেতনার আছে, স্বগ্নপ্চতনার তাও নাই। স্বপ্নে আছে প্রকাতির অবচেতনবং 
স্বতঃস্ফূর্ত লীলায়ন- মান্‌ষের পাঁরণত মনের সচেতন স্কজ্প ও কৃতি-শাক্তর 
প্রবেগ নাই। তার পর, স্বপ্নের ক্ষণস্থায়িতা একটা মৌলিক ধর্ম, তাই একটা 
স্বগ্নের সঙ্গে আরেকটা স্বপ্নের কোনও সম্ব্ধ থাকে না। কিন্তু জাগ্রৎ- 
জীবনের বিনশ্যং-স্বভাব শুধু তার খণ্ড-খণ্ড অনুভবে-নইলে জীবনব্যাপী 
ব্যাবহারিক অনুভবের সমগ্রতার মধ্যে বরং একটা স্থাঁয়ত্বেরই আভাস মেলে। 
উৎক্রমণ চলে। বহু? আলোকবর্ষের অবসানে অথবা কল্পান্তে গ্রহ-নক্ষদের 
প্রলয় হতে পারে, কিল্তু তাতে বিশ্বাস্থাঁতর ক্ষয় হবে না-কেননা আবচ্ছেদ 
স্পন্দর্প বলেই তার প্রবাহানত্যতা স্বতঃাঁসদ্ধ। যে অনন্ত মহাশাক্তর সে 
বসাঁষ্ট, তার স্বরূপ অথবা প্রবৃত্তর কোনও আঁদ-অন্ত আছে-_ একথা 
একেবারেই নিষ্প্রমাণ।...এমান কর স্বপ্নে আর জাগ্রতে যেখানে এত বৈর্‌প্য, 
সৈখানে দঃয়ের মাঝে উপমান-উপমেয়ভাবের কল্পনা কি সষ্গত ? 
সাম্যকজ্পনার 'বরুদ্ধে একটা বিশেষ আপাত্ত এই যে, দশশনশাস্তে স্বশ্নের 
স্বরুগ্রকে খধটয়ে না দেখেই স্বক্গনর উপমার নিতান্ত উপরভাসা প্রয়োগ করা 
হয়েছে। স্ব্ন কি সাত্য অর্থহখন ও অবাস্তব ? সে কি কোনও তত্বন্তুর 
ব্যাকৃতি বা প্রাতর্প কিংবা কম্পমূর্তিতে কি প্রতীকের রুপরেখায় তার 
একটা প্রাতাঁলাপি হতে পারে নাঃ এইজন্যই সংক্ষেপে হলেও নিদ্রা-ও 
বস্ন-জ্ঞানের উৎপাত্তর ধারা ও নিদান সম্পর্কে একটা আলোচনার প্রয়োজন 
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আছে। 'নিদ্রাতে জাগ্রৎং-ভূমি হতে চেতনার সংহরণ ঘটে । আমরা ভাবি, চেতনা 
তখন নাক্ক্ুয়, নিরালম্ব অথবা স্তম্ভিত। কিন্তু এ হল অগভীর দৃষ্টির 
কথা। আসলে স্তম্ভিত থাকে জাগ্রতের ক্রিয়া মাত--শহধু বাহশ্চর মন অথবা 
প্রাকৃত দৈহ্যচেতনার প্রবৃত্তিই 'নাক্ষয় থাকে। কল্তু অল্তশ্চেতনা তখন 
আলম্যনহশীন নয়। নানা আনব প্রবৃত্তি উদ্বেল হয়ে ওঠে তার গভীরে, 
অথচ আমরা তার কোনও খবরই রাখ না শুধু আমাদের স্মৃতির পরদায় 
তার উপরিচর ফেনোচ্ছবাসের একটুখানি ছাপ পড়ে। এমনি করে স্যপ্তিতে 
বাঁহশ্চেতনার কাছাকাছি জেগে ওঠে আচ্ছন্ন একটা অবচেতনা, সে-ই হয় 
চবগ্নজ্ঞানের আধার বাহন-এমন-ীক 'নর্মাতাও। কিন্তু তারও অন্তরালে 
আঁধচেতনার অতল সমুদ্র গৃহাঁহত হয়ে আছে, যার মধ্য বিধৃত রয়েছে 
আমাদেরই অন্তগ্গ্ঢ় সন্তা ও চেতনার সমগ্র রৃপাঁট। সে হল চেতনার আরেক 
রাজ্য। আঁচাঁত ও চেতনার অন্তারক্ষলোকে যে-অবচেতনা রয়েছে, সাধারণত 
বাহশ্চেতনার তোরণপত্থ সে-ই তার কম্পবাঁহনী পাঠায়__স্বগ্নের আপাত- 
অসংলগন পরম্পরাহখীন বিজম্ভণের আকারে । এই জশবনেরই 'বিচিন্ত্র ঘটনার 
উপাদানকে যেন খেয়ালমাফিক বেছে নিয়ে তা-ই দিয়ে গড়া হয় চকিতের 
মায়াপুরী--তাকে ঘিরে উচ্ছ্বাসত হয়ে ওক্ঠে কল্পনার চিন্রলেখা। এই হল 
কতগ্যাল স্বগ্নের ধরন। আবার অনেক স্বখ্নের উপাদান আসে অতাঁতের 
ব্যাক্ত বা ঘটনার বাছাই-করা স্মৃতি হতে। তখন তারাই হয় কল্পলোকের 
ক্ষাণকার আঁদাবন্দ। তাছাড়া এমনসব স্বপন আছে, যাদের মনে হয় নিছক 
ভূ'ইফোঁড় কল্পনার বিলাস-যেন তারা অবচেতনার আলোকলতা। কিন্তু 
আধুনক মনোবিকলনাবদ্যা তাদেরও মধ্যে অর্থসঙ্গাতি আবিজ্কার করছে, 
যাকে ধরে আমাদের জাগ্রংচেতনা মনের নাড়ী-নক্ষঘের খবর জেনে তাকে শাসন 
করতে পা'র। বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাতিতে স্ব*্ন-বিচারের এই প্রথম প্রয়াস। কিন্তু 
এতেই স্বপ্নের প্রকাতি ও সার্থকতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার আমূল রূপান্তর 
ঘটেছে। আজ মনে হচ্ছে, স্বপ্ন শুধু “মনের অমূলক চিন্তা মান্র' নয়। তার 
পিছনে যে-তত্ববস্তুর আধম্ঠান আছে, ব্যাবহাঁরক জগতেও তার গদর্ত্ব নিতান্ত 
উপেক্ষণনয় নয়। 

শিকন্তু অবচেতনাই আমাদের একমাত্র স্ব্ন-পসারী নয়। গহাহত 
অন্তপ্শচতনার যে-প্রত্যন্তদেশে আঁচাতর সঙ্গে ওই চেতনার সঞ্গম ঘটেছে, 
সেই গোধুলিলোকই আমাদের অবচেতনা। সেখানে আঁচতি ফুটতে চাইছে 
চেতনার কুশড় হয়ে। চ্ছল অন্নময়-চেতনাও যখন 'স্তামিত হয়ে জাগ্রৎ-ভাম 
হতে আঁচাঁতির 'দকে গাঁড়য়ে যায়, তখন এই অব্চতনাই তার ' আশ্রয় হয়। 
আরেকাদকে দেখতে গেলে অবচেতনাকে বলা যায় অচিতির উপকণ্ঠ, ঘার 
ভিতর 'দিয়ে তার 1সসক্ষা ফুটে ওঠে আমাদের বহিশ্চেতনায় বা আঁধন্চতনাতে । 
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আচাতর তমোনিশা হতেই ফুটেছে আমাদের অন্নময়-চেতনার উধালোক।, 
স্প্ততে বাঁহশ্চেতনা আবার যখন তার ওই গর্ভাশয়ের দকে তাঁলয়ে যায়, 
তখন তাকে অবচেতনার ভিতর দিয়ে নামতে হয়-যেখানে তার অতীতের 
সংস্কার অথবা অভ্যস্ত মনন এবং চৈতাঁসকের বেগ সণ্টিত রয়েছে । কেননা 
জীবনের সমস্ত অনুভবই অবচেতনার মধ্যে তাদের ছাপ রেখে যায়, ওইখানে 
সুপ্ত থাকে তাদের পুনরদ্বোধনের বীঁজ। জাগ্রং-চেতনায় অনেকসময় তারা 
অত্কারত হয় নতুন-করে-ফিরে-আসা পুরানো অভ্যাসের আকারে, স্তামিত 
বা নিগৃহীত প্রবৃন্তর, অথবা প্রকৃতির বাঁজত উপাদানের ছদ্মরূপে। কখনও- 
কখনও নিগৃহীত অথবা বার্জত হলেও এইসব বৃত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় না। 
তাই অপারচয়ের নীল-নিচোলের আড়ালে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটে-আতি 
অদ্ভুত ছন্নলীলায়, আভনব পাঁরণামের দু্লক্ষ্য সূচনা নিয়ে। স্বস্নভূমিতে 
ব্যাপারটাকে মনে হয় যেন একান্তই আজগুবীঁ। সন্ত সংস্কারকে ঘিরে ক 
1ভত্ত করে ক-যষে খেয়ালের পৃতুল-নাচ চলে, জাগ্রত মন যার কোনও অর্থ 
খুজে পায় না-কেননা অবচেতনার গুঢ়ীলাঁপর সঙ্কেত তার জানা নাই। 
কিছুক্ষণ স্ব্নভোগের পর যখন অচিতিতে চেতনার প্রলয় ঘটে, আমরা তাকে 
বাল স্বস্নহপন স্ষ্দাপ্ত। তারপর সষ্ীপ্ত হতে আবার স্বপ্নের অগভীর 
উপান্ত পার হয়ে আমরা পেশছই জাগ্রতের তীরে। 

[কল্তু বস্তুত সুষ্দাপ্ত স্বপ্নহীন নাও হতে পান্ে। সষ্াপ্ততে আমরা 
তাঁলিয়ে ধাই অবচেতনার আরও গভীর গহনে। সংবৃন্তির কুণ্ডলী সেখানে 
এত ঘনীভূত, চেতনা এত আচ্ছন্ন অসাড় ও গুরুভার ষে তার বিসৃস্টিকে 
উপরপানে ঠেলে তোলা যায় না। তাই সেখানে স্বপ্ন থাকলেও আমাদের 
অবচেতনার 'াঁপকার তার দ্লক্ষ্য ছায়াবাহিনীকে চিনতে কি ধরে রাখতে 
পারে না। অথবা এমনও হতে পারে, দেহের স্ীপ্ততেও মনের সবটুকু ঘ্7াময়ে 
পড়ে না। তার জাগ্রত অংশ এই অবসরে 'নমাঁজ্জত হয় স্তার অন্তঃপুরে_ 
বাহশ্চেতনার সঙ্গে সকল ব্যবহার চুকিয়ে দিয়ে জেগে ওঠে আধচেতনার 
মনোময় প্রাণময় বা ভূতস্‌ক্ষমনময় স্তরে। অবচেতনার বাঁহরজ্গকে বলতে পাঁর 
সাৃপ্ত-জাগ্রতের স্তর। সুষ্নাপ্ততে যাঁদ তার কাছাকাছি কোথাও থাকি, তাহলে 
তার অনালপিতে ওই গভনরের কছু-কিছ7 খবর থাকে। কিন্তু তার লেখন হয় 
অবচেতনার সঙ্কেতের অন্যায়, তাই তার মধ্যে স্বভাবত এলোমেলোর আঁচড় 
থাকে। খুব গুছিয়ে অন্যালাপ করলেও 'িকারের হাত হতে কি জাগ্রতের 
লেখার ছাপ থেকে তাকে কোনমতেই বাঁচানো যায় না।...আরও গভীরে ডবলে 
আর-কোনও অন্যালাঁপ থাকে না, বা থাকলেও তাকে ধরা যায় না। তাকেই 
ভুল করে আমরা জ্বস্নহীীন সুষ্াপ্ত ভাঁব-কন্তু তখনও স্বস্ন-প্রবাস্তর জের 
চলতে থাকে অবচেতনার নিঃশব্দ নিঃস্পন্দ ষবাঁনকার অন্তরালে । অভ্যাসের 
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ফলে অন্তশ্চেতনার গভীরে যখন জেগে উঠি, স্বস্নপ্রবাহের একটানা ম্রোতকে 
তখন ধরতে পাঁরি। তখন অবচেতনার আরও গুরুভার গ্রভীর-গহনের সঙ্গ 
সচেতন যোগে যুক্ত হয়ে তার নিঃসাড় রহস্যের সদ্য-অনুভব পাই, অথবা 
দ্মৃতির জাল ফেলে জাগ্রৎ-ভূমিতে তাকে টেনে তুলতে পাঁর। আরও গভশরে_ 
একেবারে আধপ্চতনার মাঁণকোঠাতেও আমাদের পক্ষে জেগে ওঠা সম্ভব। তখন 
চেতনার সম্মুখে লোকান্তরের এবং লোকোন্তরের দুয়ার অপাব্ত হয়__সৃব্াপ্ত 
আমাদের হাত ধরে 'নয়ে যায় অগম-রহস্যের জ্যোতিল্লোকে। সেখানকার 
অনুভবেরও অন্যলীপ” আমাংদর কাছে পেশছয়। কিন্তু অবচেতনা নয়__ 
আঁধচেতনা তার 'লাঁপকার। তাকে বলতে পার স্ব্ন-পসারণর রাজা। 

স্বগ্নচেতনায় আধচেতন-লোক যাঁদ এমান করে ভেসে উঠে, তাহলে কখনও- 
কখনও আঁধচেতন-ব্ুদ্ধির প্রচোদনায় স্ব”নলোক রূপান্তাঁরত হয় ভাবলোকে। 
তার মধ্যে ফুটে ওঠে ভাবঘন অপরূপ কত মার্ত। জাগ্রতের দুর্হতম 
সমস্যার সেখানে সমাধান হয়, চেতনায় জাগে অতকিতের সঙ্কেত প্রাতিভ-মনন 
কিংবা অনাগতের আভাস, অবচেতনার খামখেয়ালর জায়গায় দেখা দেয় সফল 
স্বশ্নের মেলা । এই সময়ে কখনও নানা প্রতীঁক-মূর্তি দেখা দেয়-_কেউ তারা 
মনোময়, কেউ-বা প্রাণের উপাদানে গড়া । মনোময় প্রতীকের রূপরেখা নিখত, 
ব্যঞ্জনা সুস্পম্ট। কিন্তু প্রাণের গড়া প্রতনকগুলি প্রায়ই জাগ্রং-চেতনার কাছে 
জঁটল ও দর্বোধ। তবে কনা মূল সঞ্চেতাঁট একবার ধরতে পারলে সেইসঙ্গে 
তাদেরও অর্থ-সঙ্গাঁতর বোশিষ্ট্য ধরা পড়ে। পরিশেষে, এই আধারের অথবা 
বিশবাধারের অপর-কোনও ভূমিতে যা দেখোছ বা অনুভব করেছি, এই চেতনায় 
তার খবর আসে। বিজ্ঞানভূমির স্বগ্ন-প্রতীকেরই মত এই জীবনের অন্তর- 
বাঁহর অথবা অপর জীবনের সঙ্গে তাদের নাড়ীর যোগ থাকে, নিজের বা পরের 
প্রাণ-মনের কত অজানা রহস্যের কিংবা তাদের 'পরে অকজ্পনীয় কত প্রভাবের 
পারচয় মেলে যার আভাসও আমাদের জাগ্রৎং-চেতনার অগোচর। কখনও-বা 
এখানকার সঙ্গে তাদের কোনও যোগই থাকে না। তারা তখন আমাদের 
প্রাকৃত-ভূমির নিরপেক্ষ অপর-কোনও চিন্ময় লোকসংস্থানের বার্তাবহ। 
সাধারণত আমাদের স্বপ্ন-চেতনার বেশির ভাগ জুড়ে থাকে অবচেতনার স্বঙ্ন- 
পসরা-স্মীততে তান্দরই ছাপ থেকে যায়। কিন্তু কখনও-কখনও আঁধচেতন 
্ব্নশিজ্পীর প্রভাব'স্নীপ্তর মধ্যে এত গভীর রেখাপাত করে যে, জাগ্রতের 
স্ম[তিতেও তার ছাঁব ভেসে ওঠে। সাধনায় অন্তরকে জাগ্রত ক'রে নিয়ত 
অন্তরাবৃত্ত থাকবার দুললভ আঁধকার অর্জন করতে পারলে বর্তমান ব্যবস্থার 
বিপর্যয় ঘটে--ভাবময় স্বপ্নলোকের দুয়ার খুলে যায়। তখন স্বস্নের মধ্যে 
থাকে অবচেতনার বণনা নয়__আঁধচেতনার আবেশ এবং তার ফলে স্বনচেতনা 
সত্যের ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে ওঠে। 
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সৃপ্তির মধ্যেও সম্পূর্ণ সচেতন থেকে স্বপ্নদশার আদ্যোপান্ত না হ'ক 
অনেকখানি সাক্ষীর মত দেখে যাওয়া--এও অসম্ভব নয়। তখন অনুভব হয়, 
চেতনার এক লোক হতে লোকাল্তরে বিচরণ করতে-করতে অবশেষে 'কছ- 
ক্ষণের জন্য আমরা স্বস্নহান প্রশান্তির জ্যোতিমন্সি স্তব্ধতায় প্রবেশ কাঁর। 
তাইতে জাগ্রতের অবসাদ দূর হয়, প্রাণ স্বশাক্ততে সঞ্জশীবিত হয়। তারপর 
আবার ওই পথ ধরে ফিরে আসি জাগ্রতের চেতনায়। সাধারণত এমনতর 
লোক-সংক্ষমণের বেলায় অতীতের অনুভবকে আমরা ছেড়ে-ছেড়ে যাই। 
ফেরবার পথে, যা-ীকছু অত্যন্ত স্প্ট বা জাগ্রৎ-ভূমির খুব কাছাকাছি, স্মাতিতে 
তারই ছাপ থেকে যায়। কিন্তু এ-ন্যনতারও পূরণ অসম্ভব নয়। সাধনার 
দ্বারা ধারণার শাক্ত বাড়ানো যায় অথবা স্মৃতিকে এমন তণক্ষ4 করা চলল যে, 
স্বগ্নের পর স্ব্ন স্তরের পর স্তর আবার জাগয়ে তুলে অন্তর্দশার সবটুকু 
ছাঁবর মত ফোটানো যায়। স্ুষ্টি-চেতনার এমন সুসংলগন অনুভব অবশ্য 
সহজসাধ্য নয়-_-তাকে স্বভাবগত করা আরও কঠিন। কিন্তু তাহলেও তা 
অসম্ভব নয়। 

আমাদের আঁধচেতনা কিন্তু বাঁহশ্চর অন্নময়-চেতনার মত আঁচাতশাক্তর 
পাঁরণাম নয়। পাঁরণামের উৎসার্পণশ ধারায় যে চেতনা উপরের দিকে উঠে 
গেছে, আর অবসার্পণী ধারায় ঘা সংবৃস্ত হয়ে এসেছে নীচের দিকে, দ;য়ের 
সঞ্গমস্থলে. রয়েছে আঁধচেতন-লোক। তার মধ্যে আছে সক্ষম অন্তর্মন, 
অন্তঃপ্রাণ ও ভূতসক্ষনময় সত্তা যারা আমাদের স্থূল সত্তা ও প্রকীতির চাইতেও 
ব্যাপক। আমাদের প্রাকৃত-স্বভাবে যা-কিছু অনাদি অচিৎ 'বি*বশাক্তর 
নার্মীত, অথবা বাঁহশ্চর-চেতনার নৈসার্গক বাত্ত-পাঁরণাম, কংবা ব*ব- 
ব্যাঁপনী অপরা প্রকাতির বচন আভঘাতের প্রাতক্রিয়া নয়--তার প্রায় সব- 
টুকুরই নিগূঢ় উৎস এই আধচেতনায়। এমন-ক ওইসব নার্শীত বৃত্ত বা 
প্রাতিক্রিয়ার মধ্যে ও অধিচেতনার আবেশ এবং সুদরপ্রসারী অনুভাব আছে। 
আমাদের প্রাকৃত-চেতনা হীন্ড্রিয় ও হীন্দ্রিয়মানসের পরোক্ষপ্রায় সান্নকর্ষের দ্বারা 
বিশ্বের সঙ্গে যোগ রেখে চলে। কিল্তু আধচেতনার মধ্যে আছে অপরোক্ষ 
সান্বকর্ষের সামথ্য। তার অলোৌকিক দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণের হীন্দ্রিয়কে 
বার্তাবহ নয়, তারা তাঁর অপরোক্ষাবজ্ঞানের সহজ সাধন। 'বিষয়জ্ঞানের জন্য 
ইীন্দ্রয়ের 'পরে আঁধচেতনাকে নির্ভর করতে হয় না। জ্ঞান তার অপরোক্ষ, 
ইীন্দ্রিয় শুধু একটা আকার দেয় সেই জ্ঞানকে । জাগ্রৎ-ভূমিতে হীন্দ্রিয় কেবল 
আহৃত জ্ঞানের সাধন। বিষয়ের বাহা-পারিচয়কেই সে মনের দপ্তরে পেশ করে, 
তা-ই 'নয়ে শুরু হয় মনের পরোক্ষস্ষ্টর বিলাস। কিন্তু অধিচেতনায় এসব 
কা্মতা একেবারেই অনাবশ্যক। 'িশবচেতনার মনোময় প্রাণময় ও ভূত- 


৪২৪ [দব্য-জীবন 


সুক্ষমময় ভাঁমতে তার স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধকার আদ্ছ- শুধু অন্রময় ভূমিতে 
কি স্থ্জজগতে তার সণ্থরণ সশীমত নয়। অবসার্পণঈ মহাশাক্তর সংবৃত্ত- 
পাঁরণামে থরে-থরে যেসব লোক ফুটে উঠেছে, অথবা আঁচাত হতে আতচ্চতনার 
দিকে উত্তরায়ণের পথে ভে্স উঠেছে কি সম্ট হয়েছে যেসব আলম্বন-জগৎ, 
তাদের সঙ্গে আঁধচেতনার একটা স্বচ্ছন্দ সহজ যোগাযোগ আছে। নিদ্রাতে 
হক, অথবা একাগ্র প্রত্যাহার বা সমাধিতে আত্মনিমজ্জন দ্বারা হ+ক, আমাদের 
মনোময় ও প্রাণময় পুরুষ ব্যাবহাঁরক বৃত্তকে উপসংহৃত করে আঁধচেতনারই 
বিপুল অন্তশগতে বিশ্রান্ত হন। 

জাগ্রং-চেতনা আধচেতন ভূমির সঙ্গে যোগাযোগের কোনও খবর রাখে 
না। অথচ অজ্ঞাতসারে ওইখান হতেই তার মধ্যে আসে প্রেরণার ঝলক, বোধি- 
ও ভাব-লোকের দণপ্প্রতায়, অননুভূত সঞ্কল্প ও হীন্দ্রয়চেতনার ইশারা, কর্মের 
উদ্দীপনা--বাঁহশ্চেতনার বাঁধ ভেঙে কোন অজানার জোয়ারের মত। সমাধির 
মত স্বপ্নেও আধচেতনার জ্যোতির দুয়ার খুলে যায়, কেননা সমাধির মত 
স্বপ্নের আহবানেও আমরা সঙ্কীর্ণ জাগ্রৎচেতনার যবাঁনকা সাঁরয়ে অধিচেতন- 
ভুঁমির রহস্যলোকে চলে যাই। কিন্তু সাপ্তিদশার খবর আমরা পাই সাধারণত 
অবচেতনার স্বপ্নলেখায়- অন্তঃসংজ্ঞার দীপ্তিতে নয় (সমাধি-প্রত্যয়ের মধ্যে 
ঘাকে সুলভতম বলা চলে), অথবা পশ্যন্তাঁর আতিপ্রাকৃত আলোকে স্ীপ্তকে 
উদ্ভাঁসত করেও নয়। আঁধিচেতনার অল্তঃসংবৎ যখন সামায়ক বা চিরন্তন 
যোগে আমাদের জাগ্রৎ-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সষ্দাপ্তর অব্যাকৃত- 
ভাঁমকে আলোকিত করে এমনিতর অথবা এর চাইতেও উদ্ভাস্বর এবং ঘনীভূত 
প্রতায়ের দীপ্তি। আমাদের গৃহাহত সত্তায় আধিচেতনা এবং তার একান্ত- 
সাক্সাহত অবচেতনার আঁধন্তান আছে-অন্তদর্শন এবং অতীসীন্দ্রয় অনুভবের 
সামর্থ্য আছে তাদেরই । আমাদের বাহরঙ্গ-অবচেতনা তার লিকার শুধু । 
এইজন্যই উপাঁনষদে আধচেতন পুরুষকে বলা হয়েছে স্বন-পুরুষ- কেননা 
সাধারণত স্বপ্নে অতীন্দ্য়-দর্শনে অথবা আন্তর-অনুভবের সংহত দশাতেই 
আমরা আঁধচেতন প্রত্যয়ের শারক হতে পারি। তেমন উপাঁনষদে আত- 
চেতনাকে বলা হয়েছে সুয্াপ্ত-পুরুষ-কেননা সাধারণত আতিচেতনার মধ্যে 
অবগাহন করামান্ই আমাদের মন ও ইন্দ্িয়বোধের উপশম হয়। আতচেতনার 
আবেশহেতু সমাধির ষে নাবড় পারণামে চিত্তের নিরোধ ঘটে, তার মধ্যে 
সাধারণত কোনও-কিছুর খবর থাকে না-সেখানে কি আছে তারও কোনও 
অন্ীলাঁপ থাকে না। একমান্র সাধন-শাক্তর বিশেষ বা অসাধারণ উৎকর্ষ বশত, 
চেতনার কোনও অগপ্রাকৃত আবেশে, অথবা সত্কীর্ণ প্রাকৃত-চেতনার 'বচ্ছেদ বা 
রল্পপথেই আতিচেতনার স্পর্শ কি ঝলক আমাদের ব্যাবহারক অনুভবে নেমে 
আসতে পারে। উপাঁনষদের 'স্বস্ন-স্থান” ও “সুষ্শ্তি-স্থান” স্পম্টতই রুপক- 
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সংজ্ঞা। তাহলেও চেতনার এ-দুটি ভূমিকে খাঁষরা তত্ৃভীমি বলেই জানতেন। 
জাগ্রং-ভূমিতে চিন্ময়-সংবেদনের স্পন্দালাপতে যেমন বাহ্যবস্তু এবং বাহ্য- 
জগতের সঙ্গে চেতনার সন্মিকর্ষের ইতিহাস লেখা হয়ে চলেছে, তেমাঁন স্ব্নে 
ও সুষ্প্তিতেও আছে অপ্রাকৃত তত্ববস্তুর অন্মালাপ। অবশ্য জাগ্রৎ স্বগ্ন 
ও সষ্যপ্তি তিনাঁটকেই প্রপণ্াবদ্রমের অঙ্গ বলে বর্ণনা করা যায়। বলা 
চলে : তিনাট ভূঁমরই অনুভব মায়োপাঁহত চৈতন্যের বিকার মান্র। স্বপন ও 
সাপ্তি যেমন অলীক তেমান অলীক আমাদের জাগ্রৎ, কেননা একমান্ন অবাঙ- 
মানসগোচর আত্মা বা অদ্বরভাবই স্বরূপসত্য বা পরমার্থতত্ব_ওই হল 
বেদান্তবার্ণত আত্মার তুরীয় পাদ ।...তেমাঁন এমন কথাও বলা চলে; জাগ্রত 
স্বপ্ন ও সুষ্প্তি একই পরমার্থতত্তের 'তিনাঁট 'বাভল্ব ক্রম, অথবা প্রত্যক-- 
চেতনার 'তিনাঁট ভূমি-যার মধ্যে আমাদের আত্মজ্ঞান ও জগৎজ্ঞানের 'তনাঁট 
1বাশস্ট প্রকার রুপায়ত হয়েছে। 

এই যাঁদ স্ব্নচেতনার সত্য পাঁরচয় হয়, তাহলে এমন কথা বলা চলে 
না যে, স্বপ্নের মধ্যে অর্ধঅচ্চিতনার পরে সামাঁয়ক ভাবে অবস্তুর অবাস্তব 
কতগুলি ছবি চাপিয়ে দেওয়া হয় বস্তু বলে। মায়াবাদের সমর্থনে স্বপ্নকে 
তাহলে আর উপমারূপেও ব্যবহার করা চলে না। কেউ হয়তো বলবেন : 
স্বখন তো বাস্তাঁবকই কোনও তত্তববস্তু নয়-তত্বর একটা অনুলাপ অথবা 
কতগুলি প্রতীকমার্তর সমাহার মান্। তেমান আমাদের জাগ্রতের অনুভবও 
তাঁত্বক নয় তত্তের অন্যালাঁপ বা প্রতীকব্যহের একটা পরম্পরা শুধু । একথা 
অনস্বীকার্য যে, বাহ্যজগৎ প্রধানত আমাদের কাছে হীন্দ্রয়বোধের পরদায় 
ছাপানো বা চাপানো কতগ্ুীল মৃর্তর সমাহার। সুতরাং পূর্বপক্ষীর 
যাক্তকে এপর্যন্ত মানতে আমরাও রাজী । এও মানতে পারি, একাঁদকে 
দেখতে গেলে আমাদের সমস্ত অনুভব ও কর্মই একট প্রচ্ছন্ন সত্যের প্রতীক 
শুধু । জীবনে তার পূর্ণরৃপাঁট ফাঁটয়ে তুলতে চাইছি, কিন্তু আজও 
এলোমেলো রেখার অপাঁরণত ছন্দে সে-ছাবর একটা খসড়া শুধু আঁকা 
হচ্ছে। এইখানেই যাঁদ সকল সাধনার হীতি হয়, তাহলে জীবনকে আনন্ত্যের 
চেতনায় আত্মা ও অনার একটা স্বপ্নছাব বলতে পারি বটে। কিন্তু এখানেও 
একটা কথা আছে। হীন্দ্রয়কাজ্পত ছায়ামূর্তির অমাহারেই আমাদের ' কাছে 
শবশ্বের তাবৎ বস্তুর প্রার্থামক পাঁরচয়- একথা সত্য। কিন্তু আমাদেরই চেতনায় 
বোঁধর এক স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তিতে সে-মৃতগুলি পূর্ণাঙ্গ সুবিন্যস্ত। অতএব 
স্বতগপ্রমাণ হয়ে ওঠে, ওই বোধই ছায়াকে কায়ার সঙ্গে যুক্ত ক'রে বিষয়ের 
প্রত্যয়কে স্বানাঁধড় করে। তার ফলে অনুভব কার, হীন্দ্রয়ের ভাষায় ক 
অনালাপতে তত্বের একটা তজমাই যে আমরা পাচ্ছি তা নয়, ইীন্দ্রিয়কজ্পিত 
ছায়ার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছ তত্বেরও কায়াকে। বোঁধর এই সহজবৃত্তির 
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সঙ্গে যোগ দেয় ব্যপ্ধির বৃন্ত। তার কাজ হীন্দ্রয়গৃহশত বস্তুর ধর্মকে 
তাঁলয়ে বোঝা, হীন্দ্য়ীলাপকে খংটিয়ে দেখে তার ভুলগ্ীল শুধরে দেওয়া । 
অতএব সিদ্ধান্ত করতে পারি, ইন্দ্রিয়কজ্পিত অন্ালাঁপর ভিতর 'দিয়ে বোধি 
ও বুদ্ধির সহায়ে আমরা একটা তাত্বিক 'বিশবকেই দেখি। বোধ সেখানে 
বস্তুর মর্মের ছেয়াটুকু দেয়, আর বুদ্ধি তার সত্যকে পরখ করে সামানাগ্রাহী 
প্রত্যয়ের "বিজ্ঞান 'দিয়ে। একথা ভুললে চলবে না যে, হীন্দ্য়ালাপতে বশ্বের 
যে-কল্পরূপাঁট আমাদের কাছে ফুটে ওঠে, তত্তের তা নিখুত প্রাতালাশি বা 
আক্ষারক অন্নবাদ না হলেও অথবা প্রতীকমৃর্তির সমাহার হলেও, প্রতীক- 
মাত্রেই কোনও সদৃভূত বস্তুর লিঙ্গ, কোনও তত্তেরই অন্মালাঁপ। ভাবের 
বগ্রহে ভুল থাকলেও যে-ভাববস্তুকে সে রূপ 'দতে চাইছে, সে তত্বই--বিভ্রম 
নয়। গাছ পাথর “কি জানোয়ার যাশকছুই দেখাঁছ, বলতে পারব না যে 
যা নাই তা-ই দেখাছ--দেখাঁছি একটা কুহকের খেলা । হতে পারে তার সত্যকার 
মৃতিণট দেখছ না, এমনও হতে পারে আরেকধরনের হীন্দ্রিয়ের কাছে তার 
আরেক রূপ ধরা পড়বে। তবু তার মধধ্য এমন-কিছু তত্ব আছেই, ওই 
মূর্তিটতে যার সার্থক রূপায়ণ দেখাছ--যার সঙ্গে তার অল্পাবস্তর মল 
থাকবেই ।...কিল্তু মায়াবাদে একমান্র ব্রহ্ধই তত্ব এবং তান আ'নর্বাচ্য অলক্ষণ 
শুদ্ধ সল্মারস্বরূপ। কোনও প্রতীকমূর্তির সমাহারকল্পনায় তাঁর কোনও 
সত্য কি মিথ্যা অনুকীতি সম্ভব নয়, কেননা তাহলেই তাঁর শুদ্ধসত্তার মধ্যে 
এমন-একটা বৌশন্ট্যের বীজ অথবা অব্যক্ত-সত্যের আভাস থাকা প্রয়োজন, যাকে 
নাম ও রূপের রেখায় আমাদের চেতনা রেখায়িত করতে পারে । শহদ্ধ-অব্যাকৃত 
তত্বকে কোনও অন্ীলিপিতে, স্বরূপের পরিচায়ক কোনও বিশেষ-ধর্মের 
সমাহারে অথবা প্রতীক ও মার্তর মেলায় রূপায়িত করা যায় না। কেননা 
তার মধ্যে আছে কেবল বিশুদ্ধ তাদাত্মের নার্বশেষ প্রত্যয় রূপে রেখায় 
বা প্রতীকের আকারে ফুটিয়ে তোলবার মত আর-ীকছুই সেখানে নাই ॥ 
অতএব স্বপ্নের উপমা এখানেও খাটে না বলে তাকে খারিজ করাই উঁচিত। 
অধ্যাত্-অনুভবের একটা বশেষ পর্বে বিশেষ-একটা মানাসকতার বর্ণাঢ্য 
1চন্ররূপে তার কদর থাকতে পারে, কিন্তু তত্বীজজ্ঞাস দার্শনিকের তত্তুসমীক্ষায় 
বা বশ্বের তাৎপর্যনরূপণ কি উৎপান্ত-প্রকরণের 'াবচারে তার কোনও 
সার্থকতাই নাই। 

স্বপ্নের উপমার মত ইন্দ্রজাল বা কুহকের উপমাতেও মায়াবাদের তত্ত্ব 
বুঝতে বশেষাকছু স্বাঁবধা হয় না। কুহক দু'রকমের- এক মাত-বভ্রম, 
আর-এক দৃষ্টি-বিভ্রম বা সেইধরনের ইন্দ্রিয়জ-বিদ্রম। যেখানে যা নাই, 
সেখানে যাঁদ তার ছবি দেখি, তাহলে সে হবে হীন্দ্রিয়ের একটা প্রামাদিক 
সৃষ্টি। তাকে বলব দৃন্টি-বিভ্রম। আর মনের গড়া কিছুকে যখন বাস্তব 
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তথ্যরূপে গ্রহণ কার, তাকে বাল মতি-বিভ্রম। তার মধ্যে থাকে মানাসিক 
কোনও প্রমাদের বিক্ষেপ, কল্পনার বক্তুঘন রূপ, অথবা মনঃকল্পনার অযথা- 
স্থাত। প্রথমাঁটর দন্টান্ত মরশীচকা, আর "ম্বতীয়টির দৃষ্টান্ত বেদান্তবার্ণত 
রজ্জুতে সর্পনভ্রম। প্রসঙ্গন্রমে বলে রাখি, সত্যকার কুহক নয় এমন অনেক- 
কিছুকেই আমরা কুহক বাঁল। অনেকসময় আধচেতন-ভূমি হতে কোনও 
প্রতীকমৃর্ত ভেসে ওঠে। কিংবা আঁধচেতনা কি তার কোনও হীন্দ্িয়বৃত্ত 
বাহশ্চেতনায় আঁবষ্ট হয়ে জড়াতীত সত্যের সঙ্গে ঘটায়। তখন আমরা 
যা দোখ বা অনুভব কাঁর, তাকে বিভ্রম কি কুহক বলা চলে না। আবার, 
যে-বি*বচেতনার আবেশে মনের বাঁধ ভেঙে আমরা বৃহৎ-সত্যের লোকোত্তর 
অনুভবে উত্তীর্ণ হই, তার আস্তত্বকে স্বীকার করেও অংনকে তাকে কুহকের 
পর্যায়ে ফেলেছেন ।...কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করব প্রচালিত দৃস্টিবিদ্রম 
বা মাতবিভ্রমের দৃষ্টান্ত নিয়ে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই তো অধ্যাস- 
বাদের স্‌ন্দর উদাহরণ। অধ্যাস হল বস্তুর 'পরে অবাস্তবের স্থাপনা 
যেমন মরুভূমির শুন্যতার 'পরে মরীচিকার, উপাঁস্থত সত্য-রজ্জুর 'পরে 
অনুপাঁস্থত 'মথ্যা-সর্পের। বলতে পারি, জগৎও এমনি-একটা মায়াকুহক_ 
[নত্যবর্তমান আদ্বতীয় ব্রহ্মতত্ের "পরে অবর্তমান অতাত্তক বিষয়প্রপণ্টের 
আরোপ। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিদ্রমবশত যে-ছায়াবস্তু 
দেখা 1দয়েছে, সে তো সম্পূর্ণ অসং কিছুর ছায়া নয়। ছায়া নকল হলেও 
তার একটা আসল রূপ আছেই-সেই রূপে সে সৎ এবং সত্য। কেবল 
ইন্দ্রিয় ফি মনের ভূলে, যেখানে সে নাই সেইখানে তার আরোপ হয়েছে। 
মরীচিকা হয়তো নগর মরদ্যান ম্রোতাস্বিনী কিংবা এমান-কোনও অবর্তমান 
বস্তুর ছায্মাছাঁব। কল্তু তাহলেও সত্যকার নগর প্রস্তীত আছেই-_নইলে 
মনের কল্পনাতেই হ'ক বা আলোকের প্রাতিফলনেই হ'ক, তাদের ছায়াই-বা 
ক করে সেখানে বাস্তবের ভানে মনকে বঞ্চনা করতে আসবে ই সর্প আছে-__ 
ধবন্রমের প্রমাতাও তার সম্তা জানে, তার আকৃতি চেনে। নইলে বিভ্রমের 
সৃষ্টও সম্ভব হত না, কেননা দৃম্ট বন্তুর সঙ্গে অন্য্রদূষ্ট বস্তুর আকীত- 
গত সাদ্‌শ্যই হল 'বিভ্রমের কারণ। অতএব অধ্যাসবাদের ব্যাখ্যায় এসব উপমা 
[বিশেষ সাবিধার নয়। উপমা খাটত, যাদ আমাদের দৃষ্ট জগৎ হত এখানে- 
অবর্তমান কিন্তু অন্যন্র-বর্তমান একটা সত্য জগতের মিথ্যা ছায়া। অথবা 
্রক্মের একটা সত্য প্রকাশকে আবৃত কি বিকৃত করে এ যাঁদ হত একটা কাঁষ্পত 
মিথ্যা প্রকাশের আরোপ । কিন্তু বিভ্রমবাদীর মতে জগৎ অসৎ প্রপণ্ঠ, অথবা 
নর্ধ্ণ ব্লক্ষে আরোপিত একটা কঈ্পত বিভ্রম মান্। ব্রক্গই একমাত্র সং 
িল্তু তিনি নীর্প, কোনকালেই কোনও-কিছুর আধার নন। এক্ষেত্রে 
মরপীচকা বা সর্পের উপমা খাটত, যাঁদ আমাদের দৃষ্টিবিদ্রম মরুভামর 


৪২৮ দিব্য-জীবন 


শূন্যতায় এমন-কিছুর কল্পনা করত যার আঁস্তত্বই কোথাও নাই। অথবা 
শুন্যভামিতে রজ্জু সর্প প্রভাতি এমন বস্তুর আরোপ করত, যারা একান্তই 
অসৎং। 

দেখা যাচ্ছে, এসব উপমাত্ত দুটি সম্পূর্ণ পৃথকধরনের বিভ্রমের একটা 
অসঙ্গত 'মশ্রণ ঘটানো হয়েছে। একটি বিদ্রমের সঙ্গে আরেকাঁটর কোনও 
সাদৃশ্য না থাকলেও দুটিকে আভল্ব বলে ধরা হয়েছে। ব্যাবহারক-বিভ্রম 
আর মায়াবাদীর কজ্পত প্রপণ্ঠ-বিভ্রম ঠিক এক বস্তু নয়। দৃষ্টি বা মাত- 
বিদ্রমে বিভ্রমের উপাদান- হয় সদ্ভূত, নয়ততা সম্ভাবত। যেমন করেই হক, 
তারা বাস্তবেরই পর্যায়ে বা আঁধকারে পড়ে । বিভ্রম ঘটে শুধু বস্তুর অযথা 
রৃপায়ণ বা স্থাপনায়, তার মিথ্যা পারণাম বা অসম্ভব যোগাযোগের দরুূন। 
তাই মনের সমস্ত প্রমাদ ও বিদ্রমের মূলে আছে আবদ্যার খেলা । প্রাক্তন 
বর্তমান বা সম্ভাবত প্রমেয়কে আশ্রয় করে সে তথ্যের বিপর্যাস কি 'বপর্যয় 
ঘটায়। কিন্তু কাল্পত প্রপণ্-বিভ্রমে, বিদ্রমের প্রয়োজকের বাস্তবতা থাকলেও 
তার উপাদানের কোনও বস্তুসত্তা নাই। এ-বিভ্রম যেমন অনাঁদ তেমাঁন 
সর্ব-সম্ভব। তত্ববস্তুর "পরে সে একান্ত-কাঁল্পত নাম-রুপ-ক্রিয়া-কারকের 
আরোপ করে_অথচ তাদের তাত্বক সন্তা অতাঁতে বা ভাঁবষ্যতে কোনকালেই 
সম্ভাবত নয়। এক্ষেত্রে মাত-বিভ্রমের উপমা খাটত, যাঁদ নাম-রূপ-গোন্রুহীঁন 
ব্র্ম এবং নাম-রৃপ-গোন্রযুক্ত জগৎ উভয়কেই তাত্বক মেনে একের "পরে 
অপরের অধ্যারোপ হত। অর্থাৎ সাপের জায়গায় দড়ি অথবা দাঁড়র জায়গায় 
সাপ, নিগ্গণের নিবৃত্তির "পনর সগুণের প্রবৃত্তির আরোপ- উভয়ক্ষেত্রে দ্ঁটি 
কোটিই সত্য, এই' যাঁদ বিভ্রমের পাঁরচয় হত। কিন্তু আরোপের দুটি কোঁটই 
বাস্তব হলে বলতে হয়, তারা একই তত্বের অসঙ্কীর্ণ অথবা সংষ্লিষ্ট দুটি 
ভাব, অথবা এক অখণ্ড-সন্তার ভাব ও অ-ভাবের দুটি মেরু মান্। তাদের 
সম্পর্কে মনের প্রমাদ কি বিপর্যস্ত-প্রত্যয় শুধু তত্বের আবদ্যাজনিত অযথা 
অনুভব বা অযথা সমাবেশ মান্র। কোনমতেই তাকে জগতপ্রসতি আবদ্যার 
ধিভ্রম বলা যায় না। ও 

মায়ার খেলাকে ভাল করে বোঝবার জন্য আরও যেসব দ্টান্ত বা উপমা 
হাঁজর করা হয়, খংটিয়ে দেখলে তাদের মধ্যেও অনেক অসঙ্গাঁত মেলে । তাইতে 
তাদের যেমন জোর থাকে না, তেমনি গুর্ত্বও কমে যায়। রজ্জু-সর্পের 
উপমার মত শুক্ত-রজতের উপমাতেও ওই একই গলদ। আসলে এখানেও 
ভুল হয়েছে একাট উপাঁস্থত তত্তববস্তুর সঙ্গে আরেকাঁট অবর্তমান তত্ববস্তুর 
সাদৃশ্যকে আশ্রয় করে। কিন্তু প্রপণ্চাবন্রমে এক আঁদ্বতীয় আঁবকারন রক্গ- 
বস্তুতে বহঃধাজাত 'বকারী অবস্তুর আরোপ হয়েছে। সুতরাং এখানেও 
উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সঙ্গাঁত নাই।..আরেকাঁট উপমা আছে-_দ্বিচন্দ্ 


প্রপণ্ঠবিদ্রম : মন স্ব্ন ও কৃহক ৪২৯ 


দর্শন : দৃস্টিবভ্রমধশত আমরা একাঁটি বস্তুরই দুই বা বহু প্রতির্প 
দোঁখ। এমান করে একটি চাঁদের জায়গায় দুটি চাঁদ দেখতে পাঁর। এখানে 
একাঁট বস্তুরই একাধিক আবকল প্রাতর্প দেখা গেল। তাদের একাঁট সত্য, 
আর বাকাগ্দলি বিভ্রম। কিন্তু বক্ষ আর প্রপণ্টের বেলায় এ-উপমাও খাটে 
না। কেননা একটি চাদ যেমন আবিকল দুটি চাঁদ হয়, তেমাঁন জগতে এক 
বক্ষ তো আঁবকল বহন; ব্রচ্ধ হয়ে দেখা দেন না। উপমাতে আছে সংখ্যার 
বিদ্রম। কিন্তু জগৎ তো শুধু ব্রদ্গের বহুগুপিত রুপ নয়-_নার্বশেষ একত্বের 
নার্বশেষ বহু ভাব নয়। মায়ার খেলা এখানে দেখা দিয়েছে আরও জাঁটল 
হয়ে। তৎস্বরূুপের আম্বতীয় শাশবত-অপাঁরণামণ তাদাত্যভাবের *পরে 
একেরই বহুভাবনার বিভ্রম আরোপিত হয়েছে বটে, 'কন্তু সেইসঙ্গে দেখা 
দিয়েছে প্রকীতর সংস্থান-বৌচন্রের বিপুল মেলা, রূপ ও স্পন্দের বহুধা 
বিকল্প। অথচ 'নার্বশেষ আঁধিজ্ঠান-্রন্মে এসবের কিছুই 'ছিল না। স্বপ্ন 
অতীন্দ্রয়দর্শন বা কাঁবকল্পনায় এমনতর অবাস্তব অথচ ব্যবস্থধিত বোচিন্রয 
দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহলেও সে তো পূরবাসদ্ধ একটা বাস্তব 'বাচন্র- 
সংস্থানেরই অনুকাতি, অথবা অনুকাতিমূলেই সেখানে প্রবাচন্যের প্রবর্তনা। 
এমাঁন করে কজ্পনা বা বোচন্র্যসাধনার উদ্দাম উচ্ছৰাসের মধ্যেও পূর্বানুকাঁতির 
[কছ7-না-কছু ছাপ থেকেই যাবে। কিন্তু বিভ্রমবাদশ তো মায়ার খেলাকে 
অনুক্ঁতি বলেন না। তাঁর মতে : মায়ার সৃম্টি কোনও-কিছুর অনুকরণ নয়। 
মায়া একেবারেই এমন অবাস্তব স্পন্দ ও রূপের পসরা সৃষ্টি করেছে- যার 
কোনও সন্তা কোথাও নাই বা 'ছিলও না। একে তো কোনমতেই রহ্গানম্ঠ 
কোনও-কছুর অনুকতি প্রাতাঁবম্ব 'বকার বা পাঁরণাঁতি বলা চলবে না।... 
ণিল্তু এমন অবাস্তব অথচ মৌলিক সৃচ্টির সঙ্গে ব্যাবহারিক মাঁত-বিদ্রমের 
কোনও তুলনাই হয় না। সুতরাং এর রহস্য আমাদের কাছে আনর্বচনণয়। 
এই বিরাট প্রপণ্ট-ীবন্রম বাস্তাঁবকই তাহলে একটা অনুপম বিস্ময়। অথচ 
শবশ্বে সর্বপ্র দেখাছ, এক মূলা প্রকতিরই বহুধা-বিকীত-এই হল স্টির 
মূলসূত্র। কিন্তু সে-বিকীতি বা বিসৃম্টি বিদ্রম নয়, এক অখণ্ড পূর্বাধাতুরই 
বাস্তব ও বহুধা-বাচত্র রূপায়ণ। একেরই তত্ব নিজেকে আত্মনিষ্ঠ অগাঁণত 
রূপ ও অফুরন্ত বার্ধের সত্য ভাবনায় ফুটিয়ে তুলছে- এই লীলাই তো 
দেখাছ 'দকে-দিকে। এ-খেলা যে রহস্যে জাঁড়ত, এমন-কি এ যে একটা ইন্দ্র- 
জালের সমান, তাতেও ভূল নাই। কিন্তু কি করে কোন প্রমাণে বলব, এ শুধু 
অতত্ত্বর ইন্দ্রজাল-_তত্তের মায়া নয়; এ মাহেশ্বরী চিৎশক্তির বিলাস নয় 
শা*বত আত্মসধাবৎ দ্বারা প্রবার্তত আত্মবিসৃষ্টির লীলা নয়? 

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, মনের স্বরুপ কি এবং অনাঁদ সম্মানের সঙ্গে তার 
সম্পকই-বা কি-কেননা মনই তো বিভ্রমের জনক। মন কি কোনও অনাঁদ 


৪8৩০ দব্য-জীবন 


বিদ্রমশাক্তর সন্তাঁত ও সাধন, অথবা সে নিজেই আদাবন্রমের প্রসূতি 
বিশেষ-কোনও শীক্ত বা চেতনা? না মনের আবদ্যায় শুধু স্বরৃূপসত্যের 
অন্যথা-গ্রহণ হয়- খাত-চিৎই সত্যকার িশ্বপ্রসূতি, আবদ্যা-মন তার একটা 
'তির্ষক 'বিভূঁতি মান্র ঃ আমাদের প্রাকৃত-মনে যে চেতনার 'সিসক্ষার পূ্বযবীর্য 
লাই, একথা অনস্বীকার্ধ। তার সৃষ্টি-সামর্থয গুণীভূত-_পুরাণকজ্পিত 
প্রজাপাঁতর মত অনাঁদ সিস্ক্ষার সে অবান্তরসাধন মাত। অনুরূপ সকল 
মন সম্পকেই একথা খাটে। প্রাকৃত-মনের প্রমাদ তুলাবদ্যার পাঁরণাম। 
অতএব তার উপমা দিয়ে বিশ্বপ্রসৃতি মূলা বিদ্যা কি সর্বকাঁষ্পকা সর্বসাধকা 
মায়ার প্রকৃতি কি প্রবৃত্তির রহস্য বোঝা যায় না। প্রাকৃত-মন আতচেতনা 
ও আঁচিতির মাঝামাঁঝ রয়েছে বলে এ-দুটি বিপরীত শীক্তর বীর্ঘ তার মধ্যে 
সংক্রামিত হয়েছে। তার একাঁদকে আছে এক গুহাচর আঁধচেতন-সম্তার 
প্রবেগ, আরেকাঁদকে বাঁহশ্চর বিশবলোকের প্রাতভাস। তাই অন্তর্গঢ 
অজানার উৎস হত একদিকে সে পায় কত প্রেরণা ও কল্পনা, বোধিজাত কত 
প্রত্যয়, জ্ঞান ও কর্মের কত প্রোত, মনোময় ভূত-ভব্যের কত কল্পছাব। আবার 
[বশ্বপ্রাতভাসের অনুশীলন দ্বারা সে আহরণ করে 'সদ্ধ-ভূতার্থের কত ছক 
এবং তারই অনাগত উত্তরকাণ্ডের ব্যঞজনা। তত্তের সণ্য়ে তার ভণ্ডার পূর্ণ_ 
তার কিছ: ভূত, কিছু-বা ভব্য। জড়াবশ্বের 'সদ্ধ-ভূতার্থকে পঠাজ করে তার 
কারবার শুরু । তাদের ধরে অন্তরব্ণীন্তকে ব্যাপারত করে সে ভূতার্থে নাহত 
বা আভাঁসত আঁসিদ্ধ-ভব্যার্থের সন্ধান পায়। ওই ভব্যার্থের মধ্যে কতগনলিকে 
সে বেছে নেয় তার আন্তরব্যাপারের আলম্বনরূপে এবং তাদের কল্পিত অথবা 
অন্তশ্চিন্তিত রূপায়ণ নিয়ে খেলা করে। আবার কতগ্যালকে বেছে নেয় 
ভূতার্থরূপে ফুটিয়ে তোলবার জন্য। কিন্তু তাছাড়াও তার প্রেরণার জোগান 
আসে লোকোত্তর বা গূহাচর অলখের উৎস হতে- শুধু হীন্ট্িয়গ্রাহ্য বিশ্বের 
আঁভঘাত হতেই নয়। তাই বাহ গতের বাস্তব-পরিবেশকে ছাপিয়েও সে 
গ্াঢুতর সত্যের সন্ধান পায়। আবার তাদের নিয়েও তার অন্তরে-অন্তরে 
অব্যক্ত হতে আহত কিংবা অন্তশ্চিন্তিত রুপায়ণের খেলা, অথবা বাস্তবে 
তাদের কাউকে মূর্ত করবার সাধনা চলে। 

ভূতার্থের সমীক্ষা ও ব্যবহারই প্রাকৃত-মনের বিশেষ ধর্ম। তাছাড়া অজ্ঞাত 
কি অমূর্ত সত্যের অনুমান বা গ্রহণের সামর্থও তার আছে। অমূর্ত আর 
মর্তের মাঝে যে-ভব্যার্থের আনাগোনা, তাদক নিয়েও তার বেসাত চলে। 
ীকন্তু অনন্তচেতনার সর্বজ্ঞত্ব সে পায়ান। তার জ্ঞানের সীমা সঙ্কুচিত এবং 
সেই সঙ্ককোচকে বিস্ফারিত করবার জন্য চাই তার কঙ্গনা ও. আবহ্কারের 
লামর্থয। অনম্তচেতনার মত জানাকে সে প্রকাশ করে না, করে অজানাকে 
আঁবম্কারের তপস্যা। অনন্তের ভব্যার্থকে সে ধারণা করে নিগঢ কোনও 


প্রপণ্টাবন্রম : মন স্বস্ন ও কুহক ৪৩৯ 


সত্যের পারণাম কি রূপের বৈচিত্র্য বলে নয়-_কিন্তু নিজেরই বন্ধনহখন কল্প- 
নার কৃতি সৃষ্ট বা বিজম্ভণর্পে। তেমাঁন অনন্ত চাতিশাক্তর সবেশনাও 
তার নাই। বিশ্বশাক্ত তার কাছ থেকে যে-উপচার গ্রহণ করবে, শুধু তাকেই 
সে মূর্ত করতে পারে। সমাম্টর লীলায় কখনও যে তার ব্যান্ট ভাবনার বীর্য 
সার্থক হয়, তার কারণ-যে আতিচেতন বা আঁধচেতন দেবতা অন্তর্যামরূপে 
তার মধ্যে নিগ্ঢ় হয়ে আছেন, তিনিই তাকে নিমিত্ত করে প্রকাতির ওই 
সার্থকতা চান। অপূর্ণতা এবং প্রমাদের অবকাশ আছে বলে তার জ্ঞানের 
সচ্কোচ অবিদ্যার রূপ ধরে। তাই ভূতার্থের কারবারেও বদ্তুর পর্যবেক্ষণে 
প্রযোজনায় বা সাাঁন্টতে তার ভুল হয়। ভব্যার্থকে নিয়েও তেমাঁন গোল বাধে 
শাবষয়ের সংযোগে সমাবেশে প্রযোজনায় বা স্থাপনায়। আবার সত্যদর্শনের 
প্রসাদ পেয়েও সত্যকে সে বকৃত দূুব্যাখ্যাত ও বৈষম্যদুস্ট করতে পারে। 
তাছাড়া মনের নিজস্ব কতগ্যাল 'ির্মাণরূপ থাকতে পারে- যার মধ্যে ভূতার্থের 
কোনও সাদৃশ্য, মূর্ত হবার কোনও যোগ্যতা অথবা অন্তগ্চ্চ় সত্যের সমর্থন 
নাই। ভূতার্থের অবৈধ আতিদেশ হতে এসব নির্মাণ-রুপের কল্পনা- তারা 
ব*বশাক্তর অনীপসত সম্ভাবনার 'সাদ্ধর দিকে হাত বাড়ায়, অপ্রয্বক্তত্ব- 
দোষে দুম্ট করতে চায় সত্যের প্রয়োগ । মন সৃষ্টি করতে পারলেও সৃম্টির সে 
আদপ্রবর্তক নয়। তার সৃষ্টিতে সর্বজ্ঞতা কি সবেশনার আবেশ নাই। 
এমন-ক প্রজাপাঁতিরূপেও তার সিস্‌ক্ষা সবসময়ে সার্থক নয় ।...অতএব সৃষ্টির 
আদতে আছে মন নয়-মায়া। বিভ্রমশক্তিরাপিণী মায়াই তার বিশ্বের আদ্যা 
প্রসীতি, কেননা একেবারে শূন্য হতে সে বিশ্বের আবির্ভাব ঘটায়। (অবশ্য 
বলতে পার, শূন্য নিয় নয়, তত্ববস্তুর উপাদান নিয়েই মায়ার স্যাম্টলীলা; 
শকল্তু তাহলে তার সম্টবস্তুকেও তত্ব বলে মানতে হয়)। সম্কজ্পিত সৃষ্টির 
বিষয়ে মায়ার পূর্ণ বিজ্ঞান আছে, আদ্ছ সসক্ষাকে সার্থক করবার নিরঙ্কুশ 
সামর্থ্য। কিন্তু এ অকুশ্ঠিত বিজ্ঞান ও ঈশনা তার নিজের বিভ্রম সম্পকেহি 
শুধু। এন্দ্ুজালকের মত অব্যাহত সিদ্ধি ও সর্বার্থসাধকা শাক্ত 'নিয়ে 
সে বিভ্রমের যত দল সৌবম্যের লীলাকমূল সংহত করে- আপন বাচন্র- 
ব্যাকীতর বিজম্ভণকে জাববাঁদ্ধর "পরে তত্বীর্থ ভব্যার্থ বা ভূতার্থরূপে 
আরোপ করে অবন্ধ্য অথক্রিয়ার প্রবেগ দিয়ে। 

প্রাকৃত-মন স্বচ্ছন্দে এবং নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে কাজ করতে পারে, যখন 
বাস্তবকে সে কর্মের উপাদানরূপে- অন্তত তার প্রবাস্তর একটা আশ্রয়রূপে 
পায়, অথবা যখন বিশ্বের কোনও শাক্তর তত্ব জেনে তার প্রয়োগ সম্পকে সে 
নিশ্চিন্ত হয়। এইজন্যই ভূতার্থের কারবারে সে পদস্খলনের আশঙ্কা করে 
না। এমাঁন করে ভব্যার্থকে মূর্ত বা ভূতার্থকে আবজ্কার ক'রে সেই পধাঁজ 
নিয়ে নূতন সৃম্টির আভযানে এগয়ে যাওয়া-সাধনার এই সূত্র ধরেই আজ 


৪৩২ দব্য-জণীবন 


জড়াঁবজ্ঞানের ওই বিপুল 'সাম্ঘ। “কিন্তু প্রপণ্ঠাবশ্রমের মত তার সৃষ্টিতে 
বিদ্রমের অথবা মহাশুন্যে অবস্তুর সৃম্টি ক'রে বস্তুর প্রাতভাসরূপে তাদের 
চালিয়ে দেবার ছলনা নাই। কারণ, উপাদান হত তার অন্তাননীহত 
সম্ভাবনাকেই মন রুপাঁয়ত করতে পারে। বাস্তবে প্রকীতর যেটুকু শাক্তর 
যেভাবে প্রকাশ সম্ভব, সেই রীতি ধরেই শাক্তর সঙ্গে তার কারবার চলে। 
যে-সত্য প্রকাতির মধ্যে ভ্রণরূপে নাহত হয়েই আছে, শুধু তারই ব্যাকৃতি 
কি আবিচ্কার তার সাধনায়ত্ত। আবার অন্তশ্চেতনা বা উধ্বভূমি হতে মনের 
মধ্যে সৃন্টির যেপ্রেরণা আসে, তাতে তত্বার্থ ক ভব্যার্থের ইঙ্গিত থাকলে 
তবেই সে বাস্তবে রূপায়িত হয় নইলে শুধু মনের নির্মাণ-শাক্ততেই কোনও 
কাজ "সিদ্ধ হয় না। কারণ, যা তত্ব নয় ভব্যও নয়, মনের জল্পনা তার মার্ত 
গড়লেও বাস্তবে তাকে সৃষ্টি করা কোনমতেই সম্ভব হয় না।...কিন্তু মায়া- 
বাদীর মায়া আঁধন্ঠানতত্বকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টি করলেও সে-সৃন্টি আধচ্ঠান- 
গনরপেক্ষ-_আঁধম্ঠানে তার তত্ত বা তার ভব্যতা 'নাহত থাকে না। এমন-কি 
ব্রক্মবস্তুকে উপাদান করে কিছ গড়লেও মায়ার সে-সাঁষ্ট হবে-_হয় কারণ- 
তত্বের অননুগত, নয়তো অসম্ভাঁবত। কেননা বক্ষ স্বভাবত অরূপ অথচ 
মায়া গড়ে রূপ, ব্রহ্ম একান্তই 'নার্বশেষ অথচ মায়া করে বিশেষের ব্যাকৃতি। 

বলা যেতে পারে : মনের কল্পনা-বৃন্তি আছে। তা-ই ?দয়ে সে যা গড়ে, 
তাকে সত্য ও বাস্তব বলে গ্রহণ করতে তার বাধা নাই। এইখানে মায়ার 
খেলার সঙ্গে তার কতকটা সাদৃশ্য আছে না কি?..একন্তু আমাদের মানস 
কজ্পনা আবদ্যারই একটা সাধন। জ্ঞান ও সার্থক-প্রবৃত্তর সামর্থা যেখানে 
সীমত, সেখানই অগত্যা এই কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। মন তার শাক্তর 
দৈন্যকে প্দীরয়ে নেয় কল্পনা 'দিয়ে। তা-ই দিয়ে দস্ট হতে সে দোহন করে 
যা অদৃস্ট এবং অদৃশ্য, সম্ভবের সঙ্গে অসম্ভবকে সৃম্টি করে নিজের খেয়াল- 
মত, গড়ে অবাস্তবের বস্তুরুপ, অথবা জল্পনার তুলিতে আঁকে সত্যের এমন- 
একটা কৃত্রিম ছবি, বাস্তব-অনুভবের সঙ্গে যার কোনও মিল নাই। বাইরে 
থেকে কঙ্পনাবৃন্তকে এমনই মনে হয় বটে। কিন্তু আসলে কল্পনাও 
সত্যাশ্রয়ী। কল্পনা প্রাকৃত-মনের সেই শাক্ত, যা দিয়ে সংস্বরূপের অক্ত- 
্নীহত অনন্ত সম্ভাবনাকে সে নিম্কাশিত করে এমন-কি অসমের গহন 
থেকে অজানার নিগুঢ় ভাবনাকে জানার কোঠায় নামিয়ে আনে। কিন্তু তার 
চলার পথে পূর্ণজ্ঞানের আলো পড়োনি, তাই যে তত্বার্থ এবং ভব্যার্থ এখনও 
ভূতার্থের 'সম্ধর্প ধরোনি, তাকে পেতে সে নানান ছাঁদে মার্ত গড়ে। সত্যের 
প্রাতিভ-স্ফ7রণকে ঠিকমত চেনবার সামর্থ্য তার নাই, তাই জন্পনা দিয়ে প্রকল্প 
দিয়ে সত্যের সম্পর্কে তার গবেষণা চলে। বস্তুর স্বর্পযোগ্যতাকে ফুটিয়ে 
তোলবার শান্তি তার সঞ্কশর্ণ ও সীমিত, তাই সে সম্ভাবনার ছাঁব আঁকে 
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বাস্তবে তাকে রূপ দেবার আশা বা ওঁৎস্‌ক্ নিয়ে। কিন্তু জড়বিশ্বের প্রাতি- 
কৃলতায় আড়ম্ট ও সঙ্কুচিত তার রূপায়ণের সামর্থ, তাই সসক্ষা ও 
আত্মবভাবনার আনন্দকে সার্থক করতে কল্পলোকে তার বস্তু-ভাবনার বিলাস 
চলে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, কল্পনার ভিতর 'দিয়ে সে সত্যরই একটা 
আঁচ পায়, জাগিয়ে তোলে ভব্যার্থের সেই ব্যঞ্জনা যা অবশেষে ভূতার্থে 
পর্যবাঁসত হয় এমন-কি অনেকসময় তার কল্পনার চাপেই জগতের বকে 
সম্ভাঁবত পায় বাস্তবের রূপ। মানুষের মনের নাছোড়বান্দা কল্পনা 
চারতার্থতার পথ একদিন খুজেই পায় যেমন তার আকাশ-বহারের কজ্পনা। 
ব্াক্ত-মনের কম্পরূপও সত্য হয়ে ওঠে, যাঁদ সে-রূপের অথবা রূপকৃৎ মনের 
বীর্য দূরধর্য হয়। কম্পনার মধ্যে অর্থীক্ুয়াকারতা আপনাহতেই দেখা দেয়, 
যাঁদ সমম্টি-মনের ভাবনা তার আশ্রয় হয়। অবশেষে একাঁদন সে পায় বরাটের 
সত্য-সঙ্কজ্পের সমর্থন। ' সত্য বলতে সব কজ্পনাতেই ভব্যার্থের হীঞ্গত 
আছে । তার মধ্যে কেউ-কেউ কোনাঁদন বাস্তবও হয়ে ওঠে, যাঁদও সে-বাস্তবতার 
চেহারা হয়ততা হয় আরেকরকম। কিন্তু আঁধকাংশ কল্পনাই বন্ধ্যা হয়, 
কেননা হয়তো তারা বর্তমান কল্পের উপযোগশ নয়। অথবা হয়তো ব্যাক্তর 
নিরাঁপত “অদৃন্টের বাহর্ভৃত তারা কিংবা সমন্টির সামান্যভাবনার সঙ্গে 
অসমঞ্জস, অথবা উপাস্থত জগৎ-ভাবের প্রকৃতি বা নিয়াতির পক্ষে বিজাতণয়। 

অতএর মনের কল্পনা আগ্াগোড়াই নিছক একটা বিভ্রম নয়। মনের 
বাস্তব অনুভব তার 'ভীত্ত, অন্তত তা-ই তার উৎস। কল্পনাকে বলতে 
পার বাস্তবেরই রকমফের, অথবা তার মধ্যে আনন্ত্যেরই অপরোক্ষ বা 
পরোক্ষ সম্ভাবনা রূপ ধরে। যাঁদ অন্য-কোনও সত্যের প্রকাশ হত জগতে, 
অথবা বর্তমান জগদ্বীজের সংস্থান অন্যরকম হত, কিংবা কল্পবাহর্ভৃত অন্য- 
কোনও সম্ভাবনা যাঁদ স্ফুরণোল্মাখ হত--তাহলে কি ঘটতে পারত, কল্পনায় 
যেন তার আভাস পাই। তাছাড়া, স্থূল বাস্তবতার বাইরে যেসব অতীন্দ্িয়- 
জগন্তর রুপ ও বীর্য রয়েছে, মনের রাজ্যে কজ্পনাই তাদের খবর আনে। 
এমন-কি কজ্পনা যখন উপ্রেক্ষার আকার ধরে, 'কিংবা বিভ্রম বা কুহকে পাঁরণত 
হয়, তখনও ভূতার্থ গক ভব্যার্থই তার অবলম্বন হয়। কল্পনা গড়ল মৎস্য- 
নারী। কিল্তু তার মধ্যে দুটি ভূতার্থকে জুড়ে, দেওয়া হয়েছে এমনভাবে, 
যা ক্ষিতিতত্বের স্বাভাবিক স্বরৃপযোগ্যতার বাইরে । এমাঁন করে কজ্পনা গড়ে 
গন্ধর্ব কলর বা শরভের মৃর্ত। কখনও তার মধ্যে কোনও অতাঁত বাস্তবের 
স্মৃতি থাকে_ যেমন ড্র্যাগনে। কখনও চেতনার অন্যভূমিতে কি জীবনের 
অন্য পাঁরবেশে যা সত্য বা সম্ভব, কল্পনায় তারই রূপ ফোটে। এমন-কি 
বন্ধপাগলেরও আজগৃবী কল্পনার মূলে আছে বাস্তবেরই আঁতরাঁঞজত 
'িপর্যাস। পাগল যাঁদ নিজেকে ইংলন্ডের রাজা ভেবে কল্পনায় প্লাল্টাজেনেট্‌ 
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বা ট্যডরদের সংহাসনে সমাসশন হয়, তাহলে তাতে কল্তুস্থাতর বিপর্যয় 
ঘটলেও তার উপাদান তো অবাস্তব নয়। মানাঁসক প্রমাদের কারণ খ*জলেও 
সাধারণত দেখ, তর গোড়ায় আছে অনুভূত তথ্যেরই বিপর্যস্ত সমাযোগ 
বিন্যাস কি প্রযোজনা, অথবা তার অনুচিত ধারণা বা ব্যবহার। গভীরতর 
সত্যচেতনায় বোধিপ্রত্যয়দ্বারা ভব্যার্থকে ধারণা করবার একটা প্রাতভা আছে। 
প্রাকৃত-মনে তারই ঠাঁই নিয়েছে কজ্পনা-এই হল তার স্বরূপকথা। তাই 
মন সত্যচেতনার দিকে যতই উঠে যায়, ততই প্রাকৃত কল্পনা খতম্ভরা কজ্পনার 
রূপ ধরে। প্রাকৃত-ভূঁমিতে সান্চটত ও ব্যাহত জ্ঞানের সঙ্কুচিত বাত্ত 
অথবা সঙ্কীর্ণ পারসরের "পরে সে-কজ্পনা উত্তর-সত্যের বর্ণচ্ছটা ঢালে। 
অবশেষ ওই উত্তর-জ্যোতিতে জারিত হয়ে লোকোত্তর খতভূৎ বীর্যের মধ্যে 
সে হারিয়ে যায়, অথবা স্বয়ং রূপান্তরিত হয় বোধ ও চল্ময় প্রোতর 
বৈদন্যতীতে। এই উধর্বায়নের ফলে মন আর বিভ্রমের সৃষ্ট করে না, বা 
প্রমাদের সৌধ রচে না।...অতএব মন অসৎ অথবা শৃন্যে কাঁজপত বস্তুর 
অসপত্ব শ্রম্টা নয়। আঁবদ্যার যে-জজ্ঞাসাবৃত্ত, তাকেই বাল মন। তার 
[বন্রমণও একাল্ত অমূলক নয়--তাও সাঁমিত জ্ঞান বা অর্ধআবদ্যার পারণাম। 
মন বিশবগত আবিদ্যাশীক্তর সাধন হতে পারে। কিন্তু সে যে প্রপণ্জবিদ্রমেরও 
শক্ত বা সাধন, তার স্বরূপ অথবা প্রবাত্ত হতে তা কিন্তু বোঝা যায় না। 
তত্বার্থ ভব্যার্থ এবং ভূতার্থের এফণা ও আঁবন্কার মনের ধর্ম, তাদের স্াঁষ্ট 
করবার সামর্থ্য বা সম্ভাবনাও তার আছে। অথচ মন স্বয়ং এক অনাঁদ 
চৈতন্য ও শক্তির গৌণ বিভূতি। সুতরাং ওই চিৎ-শাক্তরও যে তত্ব এবং 
ভূত-ভব্যের স্বাষ্টসামর্থয আছে, এ-অনুমান অসঙ্গত নয়। দহয়ের সামর্থ 
তফাত শুধু এই যে, মনের ন্যায় সঙ্কুচিত নয় বলে চিৎ-শাক্তর আঁধকার 'িে*ব- 
ময় প্রসারত। আবদ্যালেশশ্‌ন্য বলে প্রমাদের সম্ভাবনা হতে সে মুক্ত এক 
লোকোত্তর সার্বজ্ঞ ও সবেশনার, শাশ্বত প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানের সে নিরঙ্কুশ 
সাধন অথবা স্বরৃপবার্ধ। 

তাহুল দুটি সম্ভাবনার দুয়ার আমাদের কাছে মুক্ত হল। তার একাট 
এই : এক কুহাকনী অনাদ চৎ-শীক্তই মনকে সাধন অথবা বাহন ক'রে 
নাঁথল জাবচেতনায় বিদ্রম ও অবাস্তবতার কুহক সৃন্টি করেছে। অতএব 
এই পাঁরদশ্যমান ব্যাকৃত বিশ্ব মিথ্যা, মায়ার ছলনা মান সত্য শুধু এক 
আনর্বচ্য অব্যাকৃত 'নার্বশেষ তত্ব। তুল্যবল আরেকাঁট সম্ভাবনা এই : 
পরাংপর অথবা 'বশ্বাত্মক এক পূব্য খতচিৎংই খতময় বিশ্বের প্রসৃতি। সেই 
বিশ্বে মনের কৃশ্ঠিত প্রয়াস চলেছে অবিদ্যাচ্ছন্ধ অপূর্ণ চেতনার আলো- 
আঁধারিরূপে। মনশ্চেতনায় অজ্ঞান অথবা সীমিত জ্ঞানের বাধা আছে বলেই 
দেখা দেয় প্রমাদ বা অনাথা-খ্যাঁত, দক্টার্থ হতে ভ্রান্ত অথবা 'দগ্ত্রষ্ট জজ্পনা, 
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অদস্টার্থের দিকে অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ানো । তাই সে-চেতনার সৃষ্টি ও 
কাত অর্ধ-সার্থক হয়-কেননা সত্য ও প্রমাদ, বিদ্যা ও আবদ্যার মাঝে 
আঁবরাম সে আন্দোলিত। কিন্তু হোঁচট খেয়ে হলেও বিদ্যা হতে বিদ্যার 
ণদকেই চলেছে আঁবিদ্যার এই আভযান। তার স্বভাবধর্মে সঙ্কোচ ও ব্যামশ্র- 
তার বাধাকে ঝেড়ে ফেলবার সামর্থ্য নাহত রয়েছে, এবং তার ফলে খতাঁচতের 
মধ্যে বন্ধনহীন বিহারদ্বারা আপনাকে সে পূর্বা-বিজ্ঞানের অধব্য বীর্ষে 
রূপায়িত করতে পারে। আমাদের এষণা 'নিয়ে চলেছে এই শেষোক্ত সম্ভাবনার 
দকে। তার মধ্যে এই সিদ্ধান্তের ইশারা : প্রপণ্বিদ্রমের কল্পনা দিয়ে চেতনা- 
রহস্যের সমাধান সম্ভব নয়, কেননা চেতনার স্বর্পধর্মে তার কোন সমর্থন 
নাই। সমস্যা আছেই। তার রূপ হল, আমাদের আত্ম-প্রত্যয়ে এবং বিষয়- 
প্রতায়ে বিদ্যার সঙ্গে আবিদ্যার মিশ্রণ। স্বভাবের এই ন্যনতার হেতু আবন্কার 
করাই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। তার জন্য শা*বত পরমার্থসতাযর মধ্যে অনাদ 
গবভ্রমশাক্তর আনর্বচনীয় নিত্যাস্থাতিকে টেনে আনবার, অথবা শাশ্বত 'নরঞ্জন 
ধনার্বশেষ পরা সংাঁবতের "পরে অতাঁকতে এক অসং-প্রপণ্ের অঞ্জন মাখিয়ে 
দেবার কোনও প্রয়োজন হয় না। 


ঘন্ঠ অধ্যায় 


ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চবিভ্রম 
বক্ষ সত্যং, জগন্সিথ্যা। 
বিবেকচড়ামণি ২০ 
ক্ষ সত্য- জগৎ মিথ্যা । -ববেকচূড়ামাঁণ ২০ 


অস্সাল্সায়শী সৃজতে বিশ্বন্গেতৎ, তঙ্মিংশচান্যো আযয়া সংনিরষ্ধঃ ৪ 
মায়াং তু প্রক্কাতিং 'বদ্যাৎ মাঁক্সনং ভু মছেশ্বরজ 
শ্বেতাশ্বতরোপাঁনিঘং ৪1৯, ১০ 


এই বিশ্বকে মায়শ সৃষ্ট করেন তাঁর মায়ায়; তারই মধ্যে নিরুদ্ধ আছে 
আরেকজন। মায়াকে জানবে প্রকৃতি, আর মায়ীকে জানবে মহে*শবর। 
-শ্বেতা*বতর উপাঁনষদ 0৪81৯, ১০) 


প্র এবেদং সর্ং যদ ভূতং হচ্চ ভব্যমৃ। 
উতামৃতত্বস্যেশানো মদন্ষেনাতিরোহাতি ? 


শ্বেতাশবতরোপনিষৎ ৩।১৫, 


পুরুষই এইসব-_যা কিছ; ভূত এবং যা-কিছু ভব্য, সব; অমৃতত্বেরও ঈশান 
তান- অন্নেতে যা বেড়ে চলে. তাও 'তাঁন। 
- শ্বতাশবর উপানযদ ৩১৫) 


বাস;দেবঃ সর্বম্‌। গ্াণিতা ৭1১৯ 
| বাসুদেবই সব। -গশীতা (৭91১৯) 


কল্তু এতক্ষণ ধরে যে-আলোচনা হল, তাকে বলতে পার তত্বসমীক্ষার 
প্রবেশক মান। আসল সমস্যাটা এখনও নেপথ্যের অন্তরালে অসমাহিত হয়েই 
আছে। প্রশ্ন এই : যে অনাঁদ চৈতন্য বা শাক্ত হতে বিশ্বের সৃষ্টি কম্পকাতি 
বা বিভাবনা, তার সঙ্গে আমাদের জগৎ-প্রতায়ের কি সম্পর্ক 8 অর্থাৎ বিশ্বের 
স্বরূপ কি? সে 'কি আমাদের মনের *পরে এক সর্বজয়া বিভ্রমশাক্তর দ্বারা 
আরোপিত চেতনার কল্পমায়া শুধু, না সে পরমার্থ-সত্যেরই তত্ব-রূপায়ণ__ 
গ্রহণ করাছঃ সেইসঙ্গে এসে পড়ে শুধয মন কি মনঃকল্পিত জগৎস্ব*ন 
বা বিশবমায়ার স্বরৃপকথা নয়, ব্রহ্ম জীব ও জগৎ সম্পর্কেও নানান্‌ প্রশ্ন : 
প্রন্মের স্বরূপ কি? তাঁর মধ্যে যে সৃন্টর লীলা চলছে €কংবা- আরোপিত 
হয়েছে, তার প্রামাণ্য কতট;কু 2 ব্রক্ষচৈতন্যে বা জীবচৈতন্যে 'বিষয়াকারা 
সত্যকার কোনও বাঁন্ত আছে কি নাইঃ ব্রহ্ম কি জীবের সাক্ষচৈতন্যে 
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যে-জগৎ ভাসছে, সে কি সং না অসংঃ এ-সম্পর্কে মায়াবাদশর ক মত, 
পূবেই তার উল্লেখ করেছি। তিনি বলবেন : জগৎ যে সত্য, সে ওই [িশ্ব- 
মায়ার কুহকমণ্ডলের মধ্যেই। প্রপশ্যব্যবহারই মায়ার লশলার সাধন, তা-ই 
দয়ে আবিদ্যার মধ্যে নিজেকে সে কায়েম রেখেছে । 'ি্বভুবনের া-কছু 
তত্ব বা ভূত-ভব্য, তাদের সত্যতা ও বাস্তবতা শুধু মায়ার রাজ্যে, তার কুহক- 
মণ্ডলের বাইরে তাদ্দর কোনও প্রামাণ্য নাই-প্রুব ও শা*বত হওয়া তো দূরের 
কথা। বিশ্বে বিদ্যার খেলা কি আবদ্যার খেলা দুইই কালের পটে ক্ষাণকের 
চিন্রলেখা মান্র। আবার এই বিদ্যাই আরেকাঁদক দিয়ে মায়ার একটা সপ্রয়োজন 
সাধন, কেননা বিদ্যা দিয়েই সে মনের রাজ্যে নিজের ঘোর ভাঙে। তাই 
অধ্যাত্মবিদ্যাকে অপরিহার্য মানতে আমাদের আপাত্তও নাই। িল্তু বিদ্যা- 
আবদ্যার সকল দ্বন্দের ওপারে আছেন যে শাশ্বত শহদ্ধসল্মান্র, যে 'নিত্য 
ণনরুপাধিক ব্রহ্ম বা আত্মা, তানই একমান্্র পরমার্থসত্য ও আঁবকার্য ক্‌টস্থ- 
তত্ব ।...এ-জগতে সব-কিছ্‌ 'ার্ভর করছে মনের সংস্কার ও মনোময়-জীবের 
তত্বানূভবের ধারার "পরে । বিশ্বের তথ্য, ব্যাক্তর অনুভব, অথবা বশ্বোত্তর্ণের 
উপলাধ্ধ- সবার তত্ব এক হলেও মনের সংস্কার বা অনুভব অনুসারে তাদের 
তাৎপর্যীনর্ণয়ের ভাঁঙ্গ আলাদা হয়। সমস্ত মানসপ্রত্যয়ই জ্ঞতা জ্ঞান ও 
জ্ঞেয় এই 'ন্রিপুটর আশ্রত। তার প্রত্যেকাট অথবা সব-কটি পুটকেই বাস্তব 
ক অবাস্তব দুইই বলা চলে। তখন প্রশ্ন ওঠে, এদের মধ্যে কোনটি বাস্তব-__ 
1কধরনের কতখানি বাস্তব? মায়ার সাধন বলে ভ্রিপৃটকে যাঁদ বাতিল 
কার, তাহলে আবার প্রশন হবে : ন্রিপ্টীর বাইরে কি পরমার্থ বলে কিছ 
আছে? যাঁদ থাকে তো মায়ার সঙ্গে তার 'ক সম্বন্ধ 2 

জ্ঞকাতা ও জ্ঞানকে বাদ 'দয়ে কি খাটো করে একমান্ন জ্ঞেয় বা দৃশ্যজগৎকেই 
সত্য বলে দাঁড় করানো যায়। জড়বাদী তা-ই করেছেন। তাঁর কাছে চৈতন্য 
জড়ের আধারে জড়শাক্তর ক্রিয়া শুধু । মাঁস্তিষ্ককোষের নির্যাস ও কম্পন 
হতে কিংবা জড়ের আঁভঘাতে জড়ের প্রাতিক্রিয়া বা প্রাতক্ষেপ হতে তার 
উদ্ভব। চৈতন্যকে নিছক জড়ে দাঁড় করানোর দ:রাগ্রহকে শাথিল করে তার 
অন্য-কোনও 'নদান মানলেও জড়বাদী তাকে শা*বত তত্ব বলতে নারাজ। 
তাঁর মতে চৈতন্য কোনও-এক প্রকৃতির সামায়ক 'বক্রীতি মান্র। জ্ঞাতা পুরুষও 
তাঁর কাছে একটা দেহযন্্ শুধূ_জড়ের আঁভঘাতে তার যল্্বৎ প্রাতিক্রিয়াকেই 
আমরা একটা সামান্যসংজ্ঞা 'দয়ে বাল “চৈতন্য । অতএব ব্যাক্তচৈতন্যও জড়- 
প্রকীতর কালাবচ্ছিল্ন পরতল্ত ব্যাপার মান্র।...কল্তু আধ্াাীনক বৈজ্ঞাঁনক 
ভাবছেন আরেকটা সম্ভাবনার কথা : শেষপর্যন্ত জড়ও হয়তো একটা অবাস্তব 
জন্য-পদার্থ মানত, হয়তো সে শক্তিরই একটা প্রাতভস। তাহলে শাক্তই একমান্ন 
তত্ব--জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় সবই শাক্তর খেলা । কিন্তু শুধু শাক্ত আছে, তাতে 


৪৩৮ দব্য-জশীবন 


আঁবষ্ট হয়ে কোনও শাক্তমান বা সংস্বরূপ নাই, কোনও চৈতন্যের স্ফুরত্তা 
নাই; মহাশূন্যে চলছে শুধু অনাদি শাক্তির বিক্ষেপ (কেননা যে-জড়ের আধারে 
তার ক্রিয়া দেখাছ, আসলে সেও তো শাক্তজন্য, সুতরাং সেই-বা শাক্তর আশ্রয় 
হবে কেমন করে 2) : এও কি মনে হচ্ছে না একটা অবাস্তব মনোবিকঙ্প 
মানত? তাহলে শাক্ত কি একটা দুবোধ স্পন্দলশীলার চকিত চমক- যে-কোনও 
মুহূর্তেই তার বিবর্তের বিলাস থেমে যেতে পারে, অতএব আনন্ত্যের মহা- 
শন্যতাই একমাত্র ধ্রুবতত্ব ই জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এক বিশবভাবন স্পন্দের বিপাক 
শুধু বৌদ্ধদর্শনের এই কর্মবাদের স্বাভাবক পাঁরণাম শুন্যবাদে ।...আবার 
এও হতে পারে ;: বিশ্বে চৈতন্যেরই লীলা-শাক্তর নয়। সক্ষতদৃণ্টিতে 
জড় যেমন স্বরূপত অজ্ঞেয় কিন্তু কার্ধদ্বারা অননমেয় শাক্ততে রূপান্তারত 
হয়, শাক্তও তেমনি পর্যবাঁসত হতে পারে চৈতন্যের ক্রিয়াতে_যে-চৈতন্য শাঁক্তর 
মতই কার্যানুমেয়। কিন্তু এই চৈতন্যের ক্রিয়াও যাঁদ শৃন্যেশুন্যে চলে, 
তাহলে আবার ওই 'সিম্ধান্তেই এসে পেশছই : চৈতন্যও যেমন অলীক, তেমাঁন 
অলীক তার প্রাতভাসিক লীলার আঁচরবিভ্রম। এক অনন্ত শুন্য, এক অগ্র্য 
অসংই কেবল ধ্ুবসত্য।...কিল্তু এসমস্ত কল্পের কোনাঁটই আমাদের পক্ষে 
অনাঁতিবর্তনীয় নয়, কারণ কার্যানুমেয় চৈতন্যেরও 'পছনে এক অদৃশ্য পূর্ব্য- 
সল্মান্রের অধিষ্ঠান থাকতে পারে। তাহলে তার চিন্ময় মহাশাক্ত একটা তত্ব 
এবং তার 'িসৃন্টিও তাঁত্ক হবে। সে-বিসৃন্টির প্রথম পর্বে অতীন্দ্রয় 
অণ্প্রমাণ রূপধাতুর যে-বিচ্ছুরণ, ক্রমে শীক্তর লালায়নে তা-ই দেখা দেয় 
ইীন্দ্রয়গোচর জড় হয়ে। এই জড়ের রূপায়ণ যেমন সত্য, তেমনি সত্য জড়ের 
জগতে জীবের উন্মেষ পূর্ব্য-সম্মান্রেরই চেতনাবগ্রহরূপে। এই অনাদিসং 
পরমতত্ বিশবাবিগ্রহ চিন্ময়-সল্মাত, অথবা “বশেব দেবাং' অথবা আরও কত-কি 
হতে পারেন। কিন্তু যা-ই হ*ন, তাঁর সৃষ্ট 'িশবও হবে তথাভূত-_বিভ্রম 
বা প্রাতভাস নয়। 

প্রচলত মায়াবাদে আদ্বিতীয় পরাৎপর চিন্ময় সল্মান্রই একমান্র তত্ব । তাঁর 
তত্তভাবে তানি আত্মস্বরূপ, কিন্তু যে-প্রাকৃতজীবে আত্মারূপে তাঁর অধিজ্ঠান, 
সে কিন্তু কালকলিত প্রাতভাস মার। সর্বোপাধিশ্‌ন্যরূপে বিশ্বের আঁধন্টান 
ধতাঁন, অথচ সেই আঁধন্ঠানে কাঁজ্পত বি*ব- হয় অসৎ বা আভাস, নয়তো 
অবস্তু-সং। মোটের উপর বিশ্ব একটা বিভ্রম শুধ। কারণ, ব্রহ্ম “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম* শামবত নার্বকার পরমার্থ-সংস্বর্প। তানি ছাড়া কিছুই নাই, 
অথচ তাঁর একান্ত সদ্‌ভাবেরও কোনও সত্য সম্ভূঁতি নাই। 'তাঁন নাম-রুপ- 
'ক্লিয়াকারক-ীবশেষণবাঁজত-_এই তাঁর নিত্যস্বরূপ। তাঁর চৈতন্যও আত্ম- 
সমাহিত নিরঞ্জন স্বরৃপচৈতন্য মান্ন।...কিল্তু তাহলে এই নির্বিশেষ ব্রক্ম আর 
প্রপণ্চবিভ্রমের মাঝে কি সম্বন্ধ? কোথা হতে এই আনর্বচনীয় মায়ার 


বহ্ম ও প্রপণ্তীবজম ৪৩৯ 


আঁবর্ভাব হয়াক করে সে অন্তহশন কালের ম্রোতে ভেসে চলে ১ এ কণ 
রহস্য, কার চরম চমৎকার ? 

একমান্ শ্রহ্মই তত্ব যখন, তখন শদধু ব্রক্ষের চৈতন্য বা শাক্তরই সত্যকার 
সৃস্টিসামর্থয থাকবে এবং তার সৃন্টিও হবে তাত্বক সৃন্টি। 'কল্তু শুদ্ধ 
নিরূপাধক ব্রহ্ম ছাড়া আর-কিছুই যাঁদ সত্য না হয়, তাহলে ব্রন্মেরও সত্যকার 
সৃন্টসামর্থ্য থাকতে পারে না। ব্রক্গচৈতন্যে তথাভূত ভাব রূপ কি ক্রিয়া- 
কারকের সংবিৎ থাকলে বুঝতে হবে সম্ভাতিও সত্য-_বিশ্বের 'চল্ময় ও জড়ময় 
দুটি রূপই যথার্থ। অথচ পরমার্থতত্বের অনুভবদ্বারা এ-জ্ঞান বাধিত হয়, 
আদ্বতায় ব্র্ষ-সদভাবের সঙ্গে ন্যা়ত জগং-ভাবের বিরোধ ঘটে। মায়ার 
খেলায় নাম-রূপ ভূত-ভাব ন্রিয়া-কারক কত-কিছুই দেখা দেয়। কিন্তু তাদের 
সত্য বলে মানতে পারি না, কেননা অখণ্ড-সল্মান্রের আঁনর্বচ্য 'নিরঞ্জন-স্বভাবের 
তারা বরোধী। অতএব মায়াও অবস্তু-সে অসতী। স্বয়ং 'বদ্রমরুশ্পিণী 
হয়েই সে অগণিত বিদ্রমের জননী । অথচ এই ভ্রম আর তার কার্যপরম্পরার 
কথণিৎ-সন্তা আছে, সৃতরাং তাদের তত্-প্রায় বলে মানতেও হবে। তাছাড়া 
বিশ্বের আধন্ঠানও শুন্য নয়, কারণ বিশ্ব ব্রন্মেই আরোপিত। র্রক্গই একমান 
তত্ব বলে, ষেমন করেই হ'ক ব্রহ্ম বিশ্বেরও অধিষ্ঠান। মায়ার মধ্যে থেকেই 
আমরা ব্রন্দে তার নাম-রূপ ক্রিয়া-কারকের আরোপ কার, সব-কিছকে জান 
্রহ্ম বলে, অতত্বের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই তত্বস্বরূপকে। অতএব মায়াতেও 
তত্বভাব আছে। মায়া ষুগ্পৎ বস্তু এবং অবস্তু, সতী ও অসতী। অথবা 
বলতে পারি, মায়া বস্তুও নয়, অবস্তুও নয়। মায়া স্বতোবিরোধে কন্টকিত 
বাঁদ্ধির অতত একটা প্রহোলিকা। কিন্তু কি তার রহস্যঃ সে-রহস্যের ক 
কোনই সমাধান নাই £ 'নার্বশেষ বক্গসদ্‌ভাবে এই বিভ্রমের বণনা কোথা হতে 
জুটল ? মায়ার এই অতাত্বক তত্ভাবের ধর্ম ক ? 

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, নিশ্চয় ব্রহ্ম মায়ার জ্ঞাতা। কারণ ব্রহ্গই একমান্র 
তত্ব যখন, তখন ব্রহ্ম ছাড়া কে আর জানছে মায়াকে ; আর-কোনও জ্ঞাতার 
সত্তাও থাকতে পারে না। আমাদের মধ্যে যে-জীবচৈতন্যকে মায়ার সাক্ষী বলে 
মনে হয়, স্বয়ং সে মায়ারই কাঁপত অবাস্তব একটা প্রাতিভাস। কিন্তু ব্রহ্ম 
মায়ার দ্রুষ্টা হলে মৃহূর্তকালের জন্যেও তার বিভ্রম্ণ কি করে 'টিকতে পারে 2 
কারণ দুষ্টার সত্যকার দ্ুস্টৃত্ব যে আত্মচৈতন্যেই নিরন্তর সমাহিত, তাঁর 'নার্ব- 
শেষ স্বয়ম্ভূ-চেতনা ছাড়া তাঁর আর-কিছুরই যে সধাবং নাই। আর ব্রন্দের 
নরঞ্জন সত্যচেতনাতেই জগৎ ভাসে যাঁদ-_তাহলে জগৎও ব্রন্মস্বর্প, অতএব 
তত্বভূত। 'কল্তু জগৎকে 'নার্বশেষ স্বয়ম্ভু-চেতনা বলতে পার না, বড়জোর 
বলতে পারি তার রূপায়ণ_কেননা তাকে দেখাছ আঁবদ্যাপ্রতিভাসের ভিতর 
দয়ে। অতএব জগৎকে তত্ব মেনে সমস্যার সমাধান চলবে না। অথচ 
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আপাতত হলেও জগৎকে তথ্য বলে মানতেই হবে (যাঁদও তার তত্ভাবকে 
স্বীকার করা অসম্ভব) কারণ যেমন মায়া আছে, তেমাঁন আছে তার কার্য- 
পরম্পরা। আসলে তারা মিথ্যা হলেও তাদের সত্যতার ভান ষে আমাদের 
চেতনার 'পরে চেপেই থাকবে । অতএব এই স্বীকতকে 'ভান্ত করে আমাদের 
সমস্যার বিচার করতে হবে, তার সমাধান খ*জতে হবে। 

ষে-বিচারে মায়াকে সত বলব, সেই বিচারে ব্রহ্গকেও তার দ্ুস্টা বলে৷ 
মানতে হবে_ নইলে মায়ার সত্তা 'সম্ধ হবে কেমন করে 2 মায়াকে তখন বলতে 
পার ব্রহ্দের ভেদবিভাবন? জ্ঞানা-শাক্ত, কেননা মায়ক-চৈতন্য আর অখণ্ড ব্রহ্ম- 
চৈতন্যর মাঝে পার্থক্য দেখা 'দয়েছে মায়ার ফলোপধায়ক ভেদদর্শনের সামর্থ 
শুধু। কিন্তু ভেদসৃন্টিকে মায়াশীক্তর স্বরূপ না বলে যাঁদ পাঁরণাম বাল, 
তাহলে নতুন করে তার লক্ষণ খজতে হয়। তখন বলতে পার, মায়া ব্রহ্গ- 
চৈতন্যের শীক্তীবশেষ- কেননা একমান্ন চৈতন্যের পক্ষেই বিভ্রম দেখা বা সৃষ্ট 
করা সম্ভব, এবং ব্রহ্গমচৈতন্য ছাড়া আর-কোনও পূর্ব কিংবা প্রবর্তক চৈতন্যও 
নাই। কিন্তু ব্রন্মের স্বগত-সধাবৎ যখন শা*বত, তখন ব্রহ্মচৈতন্যে দেখা দেবে 
দুট বভাব। একাঁট বিভাবে থাকবে অখন্ড পরমার্থসতের চেতনা, আরেকাঁটিতে 
থাকবে অবস্তুপুঞ্জের চেতনা । তাঁর সার্থক দৃম্ট-সৃম্টির প্রভাবে অবস্তুর 
মধ্যেও একটা আত্মভাবের আভাস ফুটবে। কিন্তু ব্রক্ষ-ধাতু এই অবকক্তু- 
পুঞ্জের উপাদান নয়, কেননা তাহলে তারাও বাস্তব হত। এই মতে “এ-জগং 
সং-মূল, সং-আয়তন ও সং-প্রাতজ্ঠ'_ উপাঁনষদের এই বাণীকে প্রমাণ মানা 
চলে না। ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নন। আত্মার মত তাঁর চিল্ময়-ধাতু 
দয়ে আমাদের প্রকীতি গড়া নয়-__বদ্তুত অবন্তু-সৎ মায়াই তার উপাদান। 
অথচ আমাদের আত্মা ব্রহ্মময়-_এমন-কি ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম মায়াতীত। কিন্তু 
মায়ার উধের্ব এবং মায়ার মধ্যে থেকে তিনিই আবার তাঁর সম্টির দ্ুস্টা। 
অতএব, এক শাশ্বত সত্য দ্রস্টা (ব্রহ্ম) এক অসত্য অশাম্বত দৃশ্যকে (জগৎকে) 
দেখছেন অসতা দৃশ্যের শ্রম্টা এক সদসং দর্শন «মায়া) 'দয়ে- এ-রহস্যের 
আর-ীকছুতেই কোনও সঞ্গত সমাধান হয় না ব্রন্মের দ্বদল-চৈতন্যের কল্পনা 
ছাড়া। 

ব্রহ্মে এই দ্বদল-চৈতন্য না থেকে মায়া যাঁদ তাঁর একমাত্র আঁদ্বতীয় চিৎ- 
শক্ত হয়, তাহলে দুটি ক্পের একাট হবে সত্য। প্রথম কল্পে ব্রহ্ষচৈতন্যের 
প্রত্যক--ব্যাপাররূপেই মায়াশীক্ত সত্য। তাঁর কূটস্থ আতচেতনার নৈঃশব্দ্য 
হতে সে বাস্তব-অনুভবেরই ধারা বেয়ে প্রসৃত হয়ে চলেছে । তার 'বি*বানুভব 
্রক্ষচৈতন্যের বাঁন্তরূপে বাস্তব যেমন, তেমনি তা অবাস্তবও বটে ব্রহ্ের 
পরমার্থ-সদভাবের অঙ্গভূত নয় বলে। দ্বিতীয় কল্পে মায়া ব্রন্মের শাশ্বত- 
সদভাবে সমবেত 'ব'্বকজ্পনার শীক্ত; এই শীক্ততে তান অসং হতে 
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ফোটাচ্ছেন অবাস্তব নাম-র্প ক্রিয়া-কারকের মেলা! এক্ষেত্রে নিজে 
বাস্তব, কিন্তু তার সৃষ্টি অলক-_নিছক কল্পনার বিজম্ভণ। €কিম্তু ব্রহ্মের 
সাঁষ্টবীর্য বা 1বভাবনার শাক্ত শুধু কজ্পনাতেই পর্যবাঁসত, এমন কথা বলা 
চলে কি? আবদ্যাচ্ছল্ন অপূর্ণ পুরুষের পক্ষেই কল্পনা অপরিহার্য, কেননা 
বিদ্যার ন্যনতা পূরণ করতে হয় তাকে কল্পনা দিয়ে, তরকাভাস 'দিয়ে। কিন্তু 
একমান্ত ব্রক্মই তত যেখানে, সেখানে তাঁর আদ্বতীয় চিং-ক্বভা"ব কোথায় 
কল্পনার অবকাশ £ ধিনি শুদ্ধ ও স্বয়ংপূর্ণ, অবস্তুর কজ্পনা করতে যাবেন 
তান কিসের প্রয়োজনে £ ব্রহ্ম “একং সং" পূর্ণস্বরৃ্প নিত্যানন্দময়। কালা- 
তীত বলে তান 'সম্ধস্বভাব_কিছুই তাঁর মধ্যে ব্যাকীতির অপেক্ষায় নাই। 
তাহলে তান কার প্রেরণায় কিসের তাঁগদে এক অবাস্তব দেশ-কালের সাষ্ট 
করতে গেলেন 2 কেনই-বা শাশবতকাল ধরে তাকে ভরে তুলছেন বি*বজোড়া 
এই অন্তহণন ছায়ার মায়া ?দয়ে 2 অতএব আপ্তকাম পর্ণব্রহ্গের কম্পনাশীক্তুই 
মায়া__একথাও ন্যায়ত অচল। 

প্রথম কল্পে মায়াকে বলা হয়েছিল ব্রক্মচৈতন্যের প্রত্যক-বাত্তপ্রসত একটা 
অবাস্তব বস্তৃতত্ব। প্রাকত-জগতে মন যে একটা ভেদের রেখা টানে প্রত্যক-- 
অনুভব আর পরাকৃ-অনুভবের মাঝে, মায়ার এই স্বরূপকল্পনার মূলে আছে 
তারই সংস্কার। একমান্র পরাক্‌-দৃস্ট বস্তুকেই মন আবকজ্পিত নিরেট বাস্তব 
বলে জানে । তাই যা-ীকছন প্রত্যক-্দম্ট, তা-ই তার কাছে বাস্তব হয়েও 
অবাস্তব। কিন্তু মনঃকাঁজ্পত এ-ভেদও ব্রক্ষচৈতন্যে থাকতে পারে না, কেননা 
হয় সেখানে প্রত্যক বা পরাক্‌ বলে কিছুই নাই, নয়তো ব্রহ্ম নিজেই তাঁর 
আত্মচৈতন্যের একমান্র বিষয় এবং বিষয়। ব্রহ্ধ ছাড়া কিছুই নাই যখন, 
তখন তাঁর কাছে বাহব্ৃস্ত কোনও পরাক বস্তুও থাকতে পারে না। অতএব 
প্রহ্মচৈতন্যের প্রত্যকৃবান্ত এক আঁদ্বতীয় সত্য বস্তুকে 'বাঁবক্ত রেখে বা বিকৃত 
করে জগতের এই কল্পমায়া রচনা করে চলেছে-এমন উক্তিতে আমাদেরই 
প্রাকৃত-মনের সংস্কারকে চাপানো হয় ব্রক্মের 'পরে, তার অপূর্ণতার মালন্যকে 
আরোপিত করা হয় পূর্ণস্বরূপের নিরঞ্জন-স্বভাবের উপরে । পরমপুরুষের 
বজ্ঞানে এমন উপচার ষে 'নতান্তই অযৌক্তিক, তা বলাই বাহুল্য ।...আবার 
ব্রন্দের ভাব ও চৈতন্যের ভেদকল্পনাকেও প্রামাণিফ বলতে পার না- যদি 
ব্ন্ম-ভাব আর ব্রহ্ম -চৈতন্যকে দুটি পৃথক তত্ব বলে না ধাঁর। অর্থাৎ যাঁদ কল্পনা 
না কার ব্রক্ষ-চৈতন্যের বান্ত ব্রদ্গ-ভাবের শুদ্ধসন্তায় আরোপিত হচ্ছে শুধু, 
তাকে স্পর্শ করতে বা উপরক্ত ও অনৃবিদ্ধ করতে পারছে না। সেক্ষেত্রে, 
বক্গ আদ্বতীয় অনুত্তর স্বয়ম্ভূ-সত্ত।ই হ'ন, অথবা মায়াকবালিত সদসং 
জশবের আত্মস্বর্পই হ"*ন_তাঁতে আরোপিত বিভ্রমকে তান তাঁর 
খাতচেতনার দ্বারা বিভ্রম বলেই জানবেন। অথচ আত্মমায়ার শাক্ততে 
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অথবা স্বগত কোনও হেতুর বশে নিজেরই কল্পনায় তিনি বিভ্রান্ত হচ্ছেন__ 
কংবা বস্তুত বিভ্রান্ত না হলেও অনুভবে এবং আচরণে আপাত-বন্রমের 
পাঁরচয় 'দচ্ছেন। এমাঁন-একটা দ্বৈত দেখা দেয় আমাদের আবদ্যাশ্রীত 
চেতনাতেও, যখন প্রকতির গুণলীলা হতে 'বাবক্ত হয়ে আত্মস্থ পুরুষকেই 
সে একমান্র সত্য বলে জানে। পদরদষ ছাড়া আর-সবই তখন তার কাছে অনাত্মা 
এবং অবন্তু, অথচ ব্যবহারে তাকে তাদের বাস্তব বলে ধরে নিয়েই চলতে হয়। 
কন্তু এসদ্ধান্তে ব্রদ্মের শহদ্ধ-ভাব ও শুদ্ধ-চৈতন্যের অখণ্ড-অদ্বয় স্বরূপকে 
অস্বীকার করা হয়। ফলে তাঁর অলক্ষণ অদ্বৈতস্বভাবে আরোপিত হয় 
দ্বৈতভাবের একটা কল্পনা, যাকে বলা চলে সাংখ্যাঁসম্ধান্তে স্বীকৃত পৃর্ষ- 
প্রকৃতিরূপশ দৈবততত্তের সশ্গোত্। অতএব বর্তমান অভ্যপগমকে টিকিয়ে 
রাখতে হলে এধরনের দবৈতগাঁন্ধ সিদ্ধান্তকে আমাদের বাতিল করতেই হবে। 
নইলে মানতে হবে, ব্রহ্মে এক বহুধা-চিতি অথবা বহুধা-স্থাতর আনর্বচনীয় 
সামর্থ্য আছে। কন্তু তাতে ঘটবে প্রাতিজ্ঞাহানর দোষ। 

আবার, আমাদের ব্যবহারদশায় "বদ্যা-আবদ্যার ষুগলশাক্তি হতে দৈবধ- 
চেতনার উদ্ভব যেমন স্বাভাঁবক, পরমার্থসতের বেলাতেও তা হবে না কেন__ 
এ-যুক্তি 'দয়ে ব্রক্মচৈতন্যের দ্বৈধকে সমর্থন করা যায় না। কারণ, ব্রহ্ষচৈতন্যকে 
আমরা কোনমতেই মায়াকবালত বলতে পারি না। তাহলে তাঁর শাশ্বত স্বগত- 
সংঁবতের স্বয়ংপ্রভা আবদ্যার মেঘে আড়াল হতে পারে- একথা মেনে আমাদেরই 
প্রাকত-চেতনার উপাঁধকে আরোপ করা হয় ব্রন্দের অপ্রাকৃত তত্ভাবের "পরে । 
বসান্টর বিশেষ-কোনও পর্বে চিংশাক্তর গোৌণপ্রবৃন্তর পাঁরণামরূপে যাঁদ 
আবদ্যার আবির্ভাব হয়ে থাকে এবং সে বাঁদ হয় বিশ্বের উীল্মিষন্ত 'দিব্য- 
কল্পনারই একটা অঞ্গ, তাহলে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মানতে আমাদের 
আপাত নাই। 'কন্তু অনাদ ব্রহ্মচৈতন্যে অহেতুক আবদ্যা বা বিদ্রমের শাশ্বত 
সমাবেশকে সার্থক বলে মানব কোন্‌ যাক্ততে ৪ এমন কল্পনাকে কি উৎকট 
একটা মনোবকল্প বলে মনে হয় না-ব্রন্ষের সত্যস্বরূপের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীীন 
বলেই যা 'নষ্প্রমাণ 2...ররন্ষের দ্বধ-চৈতন্যের তখন আরেকটা ব্যাখ্যা হতে পারে। 
বলা যেতে পারে : ব্রক্ষচৈতন্যে আবিদ্যা নাই সত্য--কিন্তু তাঁর স্বগতসংবতেরই 
সহচাঁরত সঙ্কজ্পশাক্তর একটা প্রবেগ আছে, যা বিশ্ববিভদ্রমের সান্ট ক'রে 
দেখছেন, তেমান প্রত্যক-দৃম্টিতে জানছেন 'নজেকেও। অতএব তাঁর শুদ্ধ- 
সংঁবতে বিভ্রমের অবকাশ নাই, এবং আমাদের মত বিশ্বকে বাস্তব বলে 
অনুভবও করছেন না 'তাঁন। বিভ্রম দেখা 'দয়েছে মায়ার জগতে । জগতে 
থেকে আত্মা বা ব্রহ্ম এই বিদ্রমের লীলা হয় 'নাললপ্ত প্রয়োজকরূপে ভোগ 
করছেন নয়তো অসং্গ 'রাঁবক্ত হয়ে দর্শন করছেন- যার কুহক আবিন্ট করছে 
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শুধদ মায়ার ভ্রীড়নক প্রাকৃত-মনকেই। কিন্তু তাহলে স্বীকার করতে হয়, 
ব্রহ্ম তাঁর নর্বিশেষ শ্ম্ধসত্তায় তৃপ্ত না থাকত পেরে নিজেরই িলাসের জন্য 
কালের ভূমিকায় নাম-র্প ক্রিয়া-কারকের এই রঙ্গাঁভনয় স্ন্ট করেছেন। 
অসঙ্গা আদ্বতীয় বলেই নিজেকে তান দেখতে চান বহুরূপে, শান্তং জ্ঞানম্‌ 
আনন্দম্‌ বলেই হতে চান সুখ-দুঃখ বিদ্যা-আবিদ্যা মায়ক বন্ধন ও বন্ধন- 
মুক্তর ব্যামশ্র অনুভব বা আভাস-চেতনার সাক্ষী । এক্ষেত্রে ব্ধনমনীক্তর 
প্রয়োজন মায়ক জীবেরই; শাশ্বত ব্রহ্ষচৈতন্যের মুক্তকঙ্পনা 'নষ্প্রয়োজন। 
এমান করে অনন্তকাল আবার্তত হয়ে চলেছে তাঁর বিশ্বাবিভ্রমের লীলাচন্রু। 
1বভ্রমের সম্ভোগ তাঁর সপ্রয়োজন না হলেও এ তাঁর ইচ্ছার বলাস। অথবা 
তাঁরই মধ্যে রয়েছে এই বিরুদ্ধধর্মের প্রোতি বা স্বতঃসংবেগ। কিন্তু ব্রহ্মকেই 
যাঁদ আদ্বিতীয় শাশ্বত শুম্ধ-সন্মান্র বলে জানি, তাহলে প্রয়োজন সঙ্কল্প প্রোতি 
কি স্বতঃসংবেগ- তাঁর স্বভাবে এসব ধর্মের আরোপ অবোধ্য এবং অসম্ভব । 
এও একধরনের ব্যাখ্যা বটে, কিন্তু এতে আসল রহস্য যাঁক্ত বা বাদ্ধর ওপারেই 
থেকে যায়-কেননা ব্রন্মের স্থাণু্স্বরূপের সত্যের সঙ্গে তাঁর চিৎসংবেগের 
বিরোধ তাতে ঘোচে না। বিশ্বের মূলে বিসৃষ্টির সঙ্কল্প অথবা বীর্ধ নিশ্চয় 
আছে। কিন্তু সেযাঁদ ব্রহ্ষ-বীর্য অথবা ব্রন্ম-সঙকজ্প হয়, তাহলে তার 'সসক্ষা 
অবশ্য তত্বের তাঁত্ক বিস্ষ্টতে, অথবা অন্তহীন কালকলনায় তার কালাতশত 
নত্যাঁসদ্ধ ভাবাবকারের আঁভব্যঞ্জনাতে সার্থক হবে। কেননা পরমার্থসতের 
সমস্ত বীর্য পর্যবাঁসত হবে শুধু স্বাবরোধা বিভীতির ব্যঞ্জনায় অথবা অলীক 
বিশ্বে অসৎ পদার্থের কল্পনে- একথা অশ্রদ্ধেয়। 

এমান করে এখন পর্যন্ত সমস্যার সন্তোষজনক কোনও সমাধান হল না। 
ীকন্তু হয়তো একান্ত-অসতের মধ্যে সত্তার আরোপে আমাদের ভূল হচ্ছে, 
কেননা মায়া এবং তার পাঁরণামকে 'বিভ্রম বললেও তাদের কথাৎসন্তা থাকছেই'। 
তার চাইতে বরং সব-কিছুকে একান্ত-অসৎ বলে সাহস করে ডীঁড়য়ে দেওয়াই 
ভাল। একশ্রেণীর মায়াবাদী এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন- অন্তত নানা 
যুক্তি দোখয়েছেন এই িদ্ধান্তের অনুকূলে । জগতের আংশিক বা আপোঁক্ষিক 
বার পূর্বে সমস্যার এইদিকটার যাচাই হওয়া ভাল। একশ্রেণীর তার্কক 
আছেন, যাঁরা সমস্যাটাকে ডীঁড়য়ে দিয়েই তার সমাধান খোঁজেন। তাঁদের মতে : 
ধিদ্রমের উৎপাত্ত হল কি করে, বিশুদ্ধ রক্গসত্তা় জগৎ এল কোথা থেকে, 
এ-প্রশনই অযৌন্তিক। যেহেতু জগৎ নাই, অতএব সমস্যারও কোনও বালাই 
নাই। মায়া অবাস্তব- একমাত্র ব্রহ্মই বস্তুভূত অসঙ্গ স্বয়ম্ভূ শাশ্বত পরমার্থ- 
সং। িদ্রমের চেতনা ছবারা ব্লক্দগ অপরাম্্ট, কেননা তাঁর কালকলনাহান 
পরমার্থসম্তায় কোনও 'বশ্বেরই আবির্ভাব ঘটোনি। “কিন্তু এমান করে সমস্যা- 
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টাকে এাড়য়ে যাবার চেল্টাতে দেখা দেয় শুধু অর্থহশন বাকাতুরণী, য্যান্তর 
নামে কেবল কথার কসরত। একটা সতাকার কঠিন সমস্যা যে আছে, তা না 
মেনে বা তার সমাধানের চেষ্টা না করে মানুষের যাঁক্ত-বাদ্ধ বকজ্পের আড়ালে 
আত্মগোপন করতে চায়। অথবা যতদূর তার আঁধকার, তাকেও সে ছাঁড়য়ে 
যায়_কেননা মায়া এবং মায়ার সৃষ্ট জগ্গৎ উভয়কেই নিরাধন্ঠান একান্ত-অসং 
বলতে গিয়ে ব্ন্মের সঙ্গে মায়ার সম্বন্ধকেই সে বাতিল করে দেয়। বিশ্ব 
বস্তুতই নাই, আছে শুধু তার বিভ্রম-_এই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, 
ক কবে িদ্রমের সৃন্টি হল? সে 'টকেই-বা আছে ক করে? ব্রন্গের সঙ্গ 
তার সম্বন্ধ অথবা অসম্বন্ধেরই-বা স্বরূপ কি? আমরা মায়ার মধ্যে তার 
চন্তরলবর্তনের কবালিত হয়ে আছি, আবার ছাড়াও পাচ্ছ তার বন্ধন হতে--এসব 
কথারই-বা তাৎপর্য ক? অজাতবাদ অনুসারে মানতে হবে, রহ্গ মায়া অথবা 
তার কারের সাক্ষী নন- এমন-কি মায়াও ব্রহ্ষচৈতন্যের শাক্ত নয়। ব্রহ্ম আত- 
চেতন, আপন শুদ্ধ-সল্মান্র স্বভাবে 'নত্যসমহত, নিজের 'নার্বশেষ-স্বরূণ্প 
ছাড়া তাঁর আর-কছুরই চেতনা নাই, অতএব মায়ার সঙ্গেও তাঁর কোনও যোগা- 
যোগ নাই । কিন্তু তাহলে বিভ্রমশাক্তিরূপেও মায়ার সত্তা [সিদ্ধ হয় না। অথবা 
তখন মানতে হয় একটি দ্বদল-তত্ত অথবা দুটি তত্ব : এক শা*বত আতচেতন 
বা অনন্যচেতন আত্মসমাহত পরমার্থ-সৎ এবং মিথ্যা বিশ্বের কন্রী ও জ্ঞান্রশ 
এক বিভদ্রমশাক্ত। এমন করে আমরা উভয়তঃপাশা রজ্জুর দুর্মোচন বন্ধনে 
জাঁড়য়ে পাঁড়-যাকে এড়ানো চঙুল শুধু এই বলে যে, যখন তত্বাবিচার মায়ার 
ভূমিতে থেকেই করাছ, তখন সেও তো একটা বিভ্রম। অতএব জগতের সমস্যাই 
থাকবে, তার উত্তর থাকবে না। একাঁদকে স্থাণু 'নার্বকার পরমার্থ-সৎ, 
আরেকাঁদকে 'নত্যপাঁরণাঁমিনী মায়ার লশলা- আমরা এমান দুটি একান্ত- 
রোধ তত্বের মুখাম্মাীথ দাঁড়য়োছ। তার ওপার এমন-কোনও বৃহত্তর 
সত্যের পাঁরবেষ দেখতে পাঁচ্ছ না, যার মধ্যে তাদের মর্মসত্যকে আঁবচ্কার 
করে এ-বরোধের একটা সার্থক সমাধান খুজে পাব। 

বক্ষ মায়ার সাক্ষী না হলে জবকে বলব তার সাক্ষী । কিন্তু জীব 
মায়ারই স্বাষ্ট, অতএব অবাস্তব । সাক্ষিদ্ণ্ট জগৎও মায়ার স্টি, সুতরাং 
অবাস্তব। এমন-কি সাক্ষি-চেতনাও তা-ই। কিল্তু সমস্তই যাঁদ অবাস্তব 
হয়, তাহ'ল এই-যে মায়ার কবাঁলত হয়ে কালের স্রোতে আমাদের ভেসে যাওয়া-_ 
এও যেমন অর্থহধন, তেমাঁন অর্থহীন মায়াপাশ হতে মুক্ত হয়ে চিল্ময়-ধামে 
উত্তীর্ণ হওয়া । কেননা বন্ধন সাধনা কি মৃক্ত সমস্তই যখন মায়ার অধিকারে, 
তখন সমস্তই তুল্যভাবে অবাস্তব, অতএব তুচ্ছ।...একটা মাঝামাঁঝ রফা অবশ্য 
সম্ভব। বলা চলে : ব্রহ্ম স্বর্পত মায়ার সংস্পর্শশন্য, বিশবাবন্রম হতে 
নিত্যমুক্ত এবং অসঙ্গ। কিন্তু সাক্ষণ জীবরূপে অথবা সর্বভূতের আত্মারূপে 
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সেই ব্রক্গই যেমন মায়ার ফাঁদে পা দয়েদ্ছন, তেমাঁন জশবত্বোপাহত ব্রহ্মই 
আবার ফাঁদ 'ছি'ড়ে বোরয়ে পড়তে পারেন। এই বোরয়ে-পড়াটাই জশবের 
৮১৮৯৬ কিন্তু এতেও ব্রন্দে একটা দ্বধভাবের আরোপ করতত 
হয় এবং সেইসঙ্গে 1বন্রমের অন্তত একটা ব্যাপারকে অর্থাৎ মায়োপাহত 
ত্রন্দের ব্য্টিজীবরূপে অবস্থানকে সত্য বলে মানতে হয়। সমস্টিভূতের 
আত্মস্বর্প ব্রন্মের তো প্রাতিভাসক বন্ধন নাই, অতএব তাঁর মায়া হতে 
মাঁক্তর দায়ও নাই। সে-দায় আছে জশীবের। কিন্তু বন্ধন যাঁদ অবাস্তব 
হয়, তাহলে মুক্তিরই-বা সার্থকতা কোথায় 2 আবার মায়া এবং মায়ার জগৎ 
বাস্তব না হলে বন্ধন বাস্তব হয় কি করে? সুতরাং বন্ধনের বাস্তবতা 
মানতে গেলে মায়াকে একান্ত অবাস্তব বলতে পার না। অন্তত তার কালিক 
ও ব্যাবহাঁরক বাস্তবতা তখন স্বীকার করতেই হয় এবং তাতেই তার তাঁত্বক- 
তার আধকার হয় সদূরব্যাপণ ।...এর উত্তরে বলা যায় : অবাস্তব হল 
আমাদর জীবত্ব। জীবত্বের অলীক কল্পনা হতে ব্রক্গ তাঁর আভাসকে যখন 
প্রত্যাহার করেন, তখন জীবত্বের যে নির্বাণ ঘটে, তাকেই বাল মোক্ষ। কিন্তু 
ব্রহ্ম যাঁদ 'নত্যমুক্ত হন, তাহলে তাঁর বন্ধনে দুঃখ নাই, মুক্ততেও লাভ নাই। 
আর জীব যাঁদ একটা অলীক আভাস মান্র হয়, তাহলে তার মৃক্তরই-বা 
প্রয়োজন কি? ছলনাময় মায়া-মুকুরে যা ছায়ার ছাব, কোথায় তার সত্যকার 
বন্ধন-দুঃখ বা সত্যকার মোক্ষ-সুখ 2 যাঁদ বল, এ-আভাস যে চিদাভাস-_ 
অতএব তার তাপ-দুঃখ ও মোক্ষ-সুখ দুইই সত্য। তাহলে প্রশন উঠবে এই 
অলীক পাঁরবেশের মধ্যে কার চেতনা দুঃখের ভোক্তা হবে-যাঁদ অখন্ড-অদ্বয় 
শুদ্ধ-সল্মান্রের চৈতন্য ছাড়া আর-কোনও চৈতন্যই কোথাও না থাকে ? অতএব 
আবার দেখা দেয় ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে সেই দ্বৈধভাব : একাঁদকে তাঁর চেতনা 
লোকোন্তর ও মায়াতীত, আরেকাদকে তা মায়াধীন। কিন্তু তহলেই আবার 
আমাদের মাঁয়ক সত্তা ও, মায়ক অনুভবের কথাণ্ৎ-সত্যতা অনস্বীকার্য হয়। 
কারণ, ব্রন্মের সন্তাই যাঁদ আমাদের সত্তা হয়, তাঁর চিদাীবভূঁতিই হয় আমাদের 
চেতনা, তাহলে হাজার উপাধ থাকলেও তান্কে অংশত বাস্তব বলতেই হবে। 
আমাদের সত্তা এমাঁন করে বস্তব হলে জগতের সন্তাই-বা বাস্তব হবে 
নাকেন? 

পূরপক্ষীর শেষ জবাব এই হতে পারে : দ্রম্টা জীব এবং দৃশ্য জগৎ 
দুইই অবাস্তব। কেবল মায়াই ব্রহ্দে আরোপিত হয়ে কথণ্িং বাস্তবতা লাভ 
করে এবং তা-ই আবার উপসংক্রান্ত হয় জীবে ও তার জগৎ-বিভ্রমের অনুভবে । 
জব যতক্ষণ বিভ্রমের বশ, তার প্রপণ্তানূভবেরও মেয়াদ ততক্ষণ। কিন্তু 
প্রন হব : এই অনূভবের প্রামাণ্য এবং তার 'স্থাতকালন বাস্তবতা প্রাত- 
ভাত হয় কার দৃদ্টিতে 2 প্রত্যাহারে ম্দীক্ততে বা 'নর্বাণে, কার দৃছ্টিতেই-বা 
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তার প্রলয় 2 কেননা মায়িক মিথ্যা-জখব যেমন বাস্তবধমশি হয়ে বাস্তব- 
বন্ধনের অনুভাবিতা হতে পারে না, তেমান বন্ধনের পাঁরহার বা আত্মাবলোপ 
দ্বারা সত্যকার মৃক্তসাধনাও তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। একটা বাস্তব- 
চৈতন্যের আঁধম্ঠানেই মায়িকসন্তার এই প্রাতিভাস সম্ভব। কিল্তু তাহলে 
মানতে হবে, যেমন করেই হ'ক্‌ সে বাস্তব-চৈতন্যের "পরে মায়ার খানিকটা 
আঁচ লাগবেই। সেচৈতন্য হয় ব্রন্মের চৈতন্য- মায়ার জগতে নিজেকে 
প্রসার্পতি ক'রে আবার সে গাঁটয়ে আহুস সেখান হতে; নয়তো সে রহঙ্গেরই 
আসে উপসংহৃত হয়ে ।...কিন্তু ব্রন্মের 'পরে আরোপিত এই মায়ার স্বরৃপ 
কঃ অনন্তচৈতন্য বা শাশ্বত পরা সংবিতের বাস্তরুপে এ যাঁদ ব্রন্মের মধ্যে 
না ছিল, তাহলে এল কোথা হতে ঃ ব্রন্মের ভাব বা চৈতন্য যাঁদ বিভদ্রমের 
পারণামকে অঙ্গীকার করে, তাহলেই তার এই অন্তহশীন পরম্পরার একটা 
অথবা অননুন্তর খেয়ালখ্ীশিতে পূতুলনাচের মেলা ।...আবার ফিরে আসতে 
হল ব্র্ষর দ্বধ-ভাবে ও দ্বধ-চেতনায় : একাদকে তিনি মায়াকবাঁলত, 
আরেকাঁদকে মায়াতীত। সেইসঙ্গে মানতে হল মায়ার অন্তত প্রাতিভাঁসক 
সত্যতা। আমরা কেন বিশ্বে রয়োছ, তার কোনও সদুস্তর পাই না-যাঁদ 
[বিশ্ব এবং বিশ্বে আমাদের অবস্থান দুইই অবাস্তব হয়। জীব ও বিশ্বের 
বাস্তবতা সীমত হ'ক্‌ আংশক হ'ক্‌ৃ-তবু তার আঁস্তত্বকে মানতেই হবে। 
কন্তু অনাঁদ সর্বগত অথচ একান্ত অহেতুক 'িদ্রমের বাস্তবতা কোথায় 2 
এর একমান্ন উত্তর, মায়ার রহস্য বুদ্ধির অতাত-আনর্বচনীয়। 

জীব ও বিশ্বের এঁকান্তিক অবাস্তবতার কল্পনার সঙ্গে একটা আপস- 
রফা করে তার উগ্রতাকে মোলায়েম করে নিই যাঁদ, তাহলে এ-সমস্যার সম্ভবপর 
দুটি সমাধান পেতে পাঁর। উপানষদে স্বস্নসন্টি ও সুষ্াপ্তীস্থীতির যে- 
বর্ণনা আছে, তাকে প্রত্যকৃ-চেতনার মায়ক 'বিশবানুভবের অর্ঘে গ্রহণ করলে 
পরমার্থসতের অন্তর্ভুক্ত বিদ্রম-চেতনারও প্রত্যক-অনুভবের একটা ভাত্ত 
পাওয়া ষায়। উপাঁনষদে আত্মারূপী ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে চতুষ্পাৎ বলে। 
বলা হয়েছে : এই আত্মাই ব্রহ্দ। এই যা-কিছ সব রক্গ। বা কিছ আছে, 
আত্মা হয়েই আছে--সবার মধ্যে আত্মাই আত্মাকে দেখছেন তাঁর চারটি পাদে 
বা ভূমিতে । তাঁর চতুর্থপাদে অথবা শহদ্ধ স্বরূপাঁস্থাততে তিনি প্রজ্ঞও নন, 
অপ্রজ্ঞও নন। অর্থাথ আমরা যাকে চেতনা বা অচেতনা বাল, বক্ষে তার 
আরোপ চলে না সেখানে । সে-ভূমি আতিচেতন একাত্মপ্রত্যয়সার-__প্রপন্টোপশম 
আত্মসমাধানের নৈঃশব্দ্যে নিমাজ্জত। অথবা সেখানে আছে পরা সংবিতের 
সর্বাধার সর্বাধন্ঠান অথচ অপরামূন্ট স্বাতল্ল্য। কিন্তু এই তুরীয় আত্মা 
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ছাড়াও সষুপ্তি-পুরুষের এক জ্যোতির্ময় পাদ আছে-_যা প্রজ্ঞানঘন এবং 
সর্যযোন। সবষ্বাপ্তিদশা হলেও তার মধ্যে এক সর্বজ্ঞ সর্বেশবর প্রজ্ঞার আবেশ 
রয়েছে। তাই তাকে জান বিশ্বের বীজাবস্থা বা কারণাবস্থা বলে- যা সর্ব- 
ভূতের প্রভব এবং প্রলয়ের হেতু । তাছাড়াও আছেন স্ব্ন-পুরুষ এবং 
জাগ্রং-পুরূষ। তাঁদের একজন আমাদের সক্ষম জড়াতাীত প্রত্যক-অনুভবের 
আধার, আরেকজন জাগ্রতের অনুভবকে ধরে আছেন। এই সুবাপ্তিস্থান 
স্ব্নস্থান ও জাগাঁরতস্থানকে নিয়েই মায়ার আধকার। সুষুপ্ত মানুষ 
স্ব্নভমিতে গিয়ে স্বরাঁচিত নাম-রৃপ ক্রিয়া-কারকের চণ্চল মেলা অনুভব করে 
এবং জাগ্রতে নিজের চেতনাকে আপাতদষ্টতে স্থাবর কল্তু বস্তুত আঁচর- 
স্থায়ী 'বাচন্র রৃপায়ণে বাইরে রূপাঁয়ত করে। তেমাঁন আত্মাও প্রজ্ঞানঘনতার 
গ্রহন হতে উৎসারিত করেন তাঁর প্রত্যকৃবৃত্ত ও পরাক্‌-বৃত্ত বে*বানূভব। 
কিন্তু জাগ্রংদশাকে স্ফ্বীপ্তর পূর্ব কারণ-সমুদ্র হতে আমাদের সত্যকার 
জেগে-ওঠা বলা চলে না। জ্ঞেয়-বস্তুর সদৃভাব সম্পর্কে যে-বোধ স্বগনসধাবতে 
সক্ষম ও প্রত্যকৃবৃত্ত, জাগ্রতে তা-ই ধরে স্থূল ও পরাকৃ-বৃস্ত অনুভবের 
পৃর্ণাবকশিত রুপ-_এইমান্র তার বৈশিষ্ট্য। তাই সত্যকার জাগরণ হচ্ছে 
পরাক্‌ৃ-বৃত্ত ও প্রত্যক্‌-বৃস্ত চেতনা হতে-_এমন-কি সুয্যপ্তির প্রজ্ঞানঘন 
কারণদশা হতেও আত্মসংহরণ করে লোকোত্তর আতিচেতনার মধ্যে অবগাহন 
করা। চেতনা-অচেতনা সমস্তই মায়ার আঁধকারে, অতএব তাদের ওপারে 
যাওয়াই যথার্থ জেগে-ওঠা ।...এ-সিদ্ধান্ত অনুসান্ুর মায়া সতাঁ, কেননা সে 
আত্মার স্বাতআ্মীবভাবের অনুভবরূপা। আত্মভাবের খানিকটা যেমন মায়াতে 
উপসংক্লান্ত হয়, তেমান মায়ার বিপাঁরণামকে স্বীকার করে আত্মাও তার দ্বারা 
প্রভাঁবত হন। এই 'বপাঁরণাম তাঁর িৎস্বভাব হতে উৎসারত, অতএব তাকে 
বাস্তব বলে জানতে বা মানতেও তাঁর বাধা নাই। অথচ মায়া আবার অসতন। 
কেননা, তার আঁধকার সুষ্যাপ্ত স্বগন ও বস্তুত-আচরস্থায়ী জাগ্রৎ পর্য্তই 
ব্যাপ্ত- আঁতিচেতন পরমার্থসতের স্বর্পাস্থাতি তো সে নয়। তবে কিনা 
এখানে ব্রক্গসত্তার দৈবধভাব নাই-__আছে শুধু একই সন্তার ভূমিভেদ। “আদতে 
রয়েছে এক 'দ্বদল চেতনা, অর্থাৎ অসৎ হতে মায়ক বস্তু সৃম্টি করবার 
সঙকজ্প রয়েছে অজ শাশবতপুরুষের মধ্যে-এমন কল্পনা এ-বিবৃতিতে নাই। 
বরং এই কথাই সত্য যে, এক আদ্বতীয় সদ্বস্তুই আছেন আতিচেতনা ও 
চেতনার 'বাঁভন্র-ভঁমতে, এবং প্রত্যেক ভূমিতে আছে তাঁরই স্বানুভবের 'বাঁশষ্ট 
একটি প্রকার। কিন্তু নীচের ভূমিগুলি বাস্তব হলেও তারা আত্মার 
স্বক্পিত সন্টি ও দৃম্টির দ্বারা অনুবিদ্ধ। এই িকঞ্পনাকে কোনমতেই 
পরমার্থ-সৎ বলা যায় না। অদ্বয় আত্মা নিজেকেই বহুর্‌ূপে দেখছেন, কিন্তু 
তাঁর বহ্যত্ব প্রত্কচেতনার বৃত্ত মান্। তাঁর চেতনার 'বাভন্ন ভূমির তত্বও 
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তা-ই। অতএব স্থুল-স্‌ক্ষঘ্-কারণে অর্থাৎ তিনটি মাঁয়ক-ভূঁমিতে বিশ্ব এক 
বাস্তব পূরদষের প্রজ্ঞা-বিসূন্টিরূপেই সত্য-বস্তু-বিসাম্টরূপে নয়। 

কিন্তু মনে রাখতে হপুব, উপনিষদের কোথাও এমন কথা নাই যে, আত্মার 
অবর 'তনাঁট পাদ বিভ্রম-স্থাত বা অবাস্তব সৃষ্টি মাত। বরং এই কথাই 
বলা হয়েছে বারবার : এই যা-কিছু আছে (আমরা যাকে এখন মায়ার খেলা 
ভাবাছ, এসমস্তই ব্রক্দ। র্গই এইসব হয়েছেন। সর্বভূতকে দেখতে হবে 
আত্মাতে এবং আত্মাকে দেখতে হব তাদের মধ্যে শুধু তা-ই নয়, দেখতে 
হবে আত্মাই হয়ে আছেন সর্বভূত। কেবল আত্মাই যে ব্রহ্ম তা নয়-_ এই 
যা-কিছু সমস্তই আত্মা, সমস্তই রক্গ। এতখানি জোর দিয়ে বলবার মধ্যে 
কোথাও মায়াকে গাঁলয়ে দেবার মত একটুখানি ফাঁক নাই। কল্তু উপানষদেই 
আবার আছে, “বজ্ঞাতা ছাড়া আর-কিছুই নাই। এইধরনের কতগুলি উক্ত 
এবং স্বশন ও সুষ্যাপ্ত নামে চেতনার দুটি ভূমির বর্ণনা হতে মনে হতে পারে, 
ইতিপূর্বে সর্বব্রক্ষবাদের উপর যে-জোর দেওয়া হয়োছল, এতে বাঁঝ তাকে 
ছু করা হল। এইসব শ্রুতিকে প্রমাণ মেনেই মায়াবাদদর সত্রপাত, যার 
পর্যবসান ঘটেছে জীব ও জগতের সঙ্গে বন্দর অনপনেয় বিরোধে । আসলে 
উপনিষদে আছে আত্মার চারটি পাদের বর্ণনা । দৃকৃ-দৃশ্যহশীন আতিচেতন 
তুরীয় পাদ হতে এ*লন তান জ্যোতির্ময় সয্বাপ্তদশার তৃতীয় পাদে, আতচেতনা 
যার মধ্যে ফুটছে প্রজ্ঞানঘন হয়ে। সেই সর্বযোন সপ্ত হতেই দেখা 
দল তাঁর অন্তঃপ্রজ্ঞ স্বস্নদশার "দ্বিতীয় পাদ এবং বাঁহঃপ্রজ্ঞ জাগ্রংদশার 
প্রথম পাদ। উপানিষদের এই বিবাতিকে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমরা অবাস্তব 
[বভ্রমসাঘ্ট অথবা আত্মাবং ও সর্বাবং পুরুষের তত্তৃসাঁষ্ট-দু'ভাবেই ব্যাখ্যা 
করতে পাঁর। 

উপীনষদে আত্মার তিনাঁট অবরভূঁমর 'ববরণে আছে--চতনার সুষ্প্তি 
বপন ও জাগ্রং এই তনাঁট ভূমির সঙ্গে জাড়য়ে প্রজ্ঞানঘন সর্বজ্ঞ পুরুষ, 
অন্তঃপ্রজ্ঞ প্রাবাবক্তভুক্‌ পুরুষ আর বাঁহঃপ্রজ্ঞ স্থলভূক্‌ পুরুষের কথা ।* 
এহতে মনে হয়, উপাঁনষদের সষৃপ্তি ও স্বপন দুটি রূপকসংজ্ঞা। আমাদের 


* বৃহদারণ্যকে ফাজ্ঞব্ক্য বেশ স্পম্ট করেই বলছেন : চেতনার দুটি ভূমি আছে. তারা 
দূট লোক। স্বশ্নের মধ্যে দুটি লোককেই মানুষ দেখতে পায়, কেননা স্ব্নদশা দুয়ের 
মাঝামাঝ- দুটি লোকের সন্ধিভূমি। যাজ্জবল্ক্য এখানে স্পম্টই অধিচেতনার কথা বলছেন 
জড় ও জড়াতীত লোকের মধ্যে যাকে বলতে পারি যোগাযোগের সেতু । সযাষ্তির 
বর্ণনা একদিকে যেমন গভপর ঘুমের ছাঁব, আরেকাঁদকে তেমাঁন সমাধিরও ছাব : সমাধিতে 
সাধক অবগাহন করে এক 'িদ্ঘন গহনের মধো। তার আত্মভাবের ' সমস্ত এশ*বর্যই 
সেখানে আছে_কল্তু আছে সংহত হয়ে, একান্তভাবে অন্তঃসমাহৃত হয়ে। তাদের মধ্যে 
'করয়ার প্রবর্তনা দেখা দলে এঁতদাত্মের চেতনাই তার আশ্রয় হয়। অতএব এ-অবস্থায় 
আমরা .পাই 'চিৎসন্তার উত্তরভাঁমর পরিচয়, যা সাধারণত আমাদের জাগ্রৎ-চেতনার আঁতগামী। 


পক্ষ ও প্রপণ্ঠাবভ্রম ৪৪১৯ 


জাগ্রং-ভূমির পিছনে তাকে ছাড়িয়ে রয়েছে যে আতিচেতন ও আঁধচেতন দুটি 
ভুমি, সুয্যাপ্ত ও ফ্বগন তাদেরই নাম। একমান্র স্বপ্ন এবং স্দষৃষ্তিতেই 
আমাদের বাঁহশ্চর মনশ্চেতনা বাহ্যবস্তুর দর্শন হতে 'নবৃন্ত হয়ে আঁধচেতনার 
অল্তর্োকে অথবা আতচেতনা বা আঁধমান*সর উধর্যলোকে চলে বায়। ঠিক 
এই ব্যাপার ঘটে সমাধিতেও। এজন্য তাকেও বলা চলে একধরনের স্বপ্ন 
বা স্য্বাপ্ত। উপনিষদের রূপক-সংজ্ঞার মূলে এই রহস্যটুকু আছে। মন 
অন্তম্দৃখ হয়ে স্ব্নাষ্থাঁতিতে দেখে জড়াতীত বস্তুর মেলা-_স্বপনচেতনা অথবা 
সক্ষমদর্শনের রূপরেখায় আঁকা। আবার তারও উধের্ব সুষৃপ্তীস্থাতিতে 
নিজেকে হাঁরয়ে ফেলে চিদ্ঘন অতলতায়-ভাব কি মার্ত দিয়ে তাকে আর 
সে মাপতে পারে না। এই আঁধচেতন ও আতচেতন ভূমির ভিতর 'দয়েই 
আমরা পরা সংবতের অগমরাজ্যে, জ্বয়ম্ভূ-চৈতন্যের অনুস্তর 'স্থাতিতে পেশছতে 
পাঁর। স্বপ্ন অথবা স্বাপ্ত-সমাধির গহনে না তলিয়ে গিয়ে প্রবৃদ্ধ- 
চেতনার কমলমালাকে একে-একে যাঁদ এই উত্তরায়ণের পথে ফুটিয়ে চাল, 
তাহলে দোখ তার সর্ব এক সর্বগত ব্রহ্ম-সদ্‌ভাংবর চিন্ময় প্রাতষ্ঠা অনুসযত 
রয়েছে। তার মধ্যে বিভ্রমশাক্তরাঁপণী মায়াকে টেনে আনবার কোনই প্রয়োজন 
হয় না। সাধকের অনুভবে তখন জাগে শুধু উল্মনীদশায় মনের উৎক্ুমণ। 
সেইসঙ্গে মনঃকজিপত বিশ্বের প্রামাণ্য ঘুচে যায়_-তার আবিদ্যাবিকৃত রূপের 
জায়গায় ফুটে ওঠে আরেকটি তত্বরূপ। উৎক্রুমণের সময় প্রত্যেক ভূমিতে 
চেতনাকে জাগ্রত রেখে সমগ্রের একটা সৃষম অখণ্ড-অনুভব হতে সব ব্রহ্ম- 
দর্শনও অসম্ভব নয়। 'নিরোধ-সমাপাত্তর দ্বারা সয্াপ্তর অব্যক্তে যাঁদ ঝাঁপয়ে 
পাঁড়, অথবা জাগ্রৎ-চিত্ত নিয়েই সহসা আতিচেতন কোনও ভূমিতে উতক্ষিপ্ত 
হই, তাহলে মধ্যপথে বশ্বশাক্ত ও তার বসৃম্টির অলীকতা আমাদের মনকে 
অভিভূত করতে পাংরে। তখন বাঁন্তীনরোধদ্বারা তাদের নির্দ্ধ করে চিত্ত 
তাঁলয়ে যায় লোকোত্তরের অতল পারাবারে। নিরোধাভিমুখা উত্তরায়ণের পথে 
অলশকত্বের এই অনুভবই “জগৎ মায়াকাঁজ্পত"” এই মতবাদের আধ্যাত্মক 'ভান্ত। 
কন্তু এই চরম দশাকে একান্ত বলে মানতে আমরা বাধ্য নই, কেননা এর 
পরে এরও চাইতে উদার পাঁরপূর্ণ পরমাসাম্ধ "চল্ময়-ভাবনার পক্ষে অনাধগম্য 
নয়। * 

মায়াবাদের এইধরনের অন্যান্য বিবৃতিতেও মানুষের মন তৃপ্ত হয় না_- 
একটা আঁবসংবাঁদত 'নশ্চয়তার ছাপ তাদের মধ্যে নাই বলেই। মায়াবাদের 
অপারহার্যতা হবে তার সত্যতার প্রমাণ। !কন্তু তার কোনও বিবৃতি হতেই 
তাকে বিশবসমস্যার অপারহার্য সমাধান বলে মনে হয় না। একাঁদকে শা*বত 
ব্দ্মসম্তার আবকজ্পিত সত্যাস্থাত, আরেকাঁদকে প্রপণ্চবিদ্রমের স্বতোবিরোধ- 
কণ্টাকত বিপর্যয় এ-দুটি কজ্পনার মাঝে যে-ফাঁক রয়েছে, তাকে পূরণ 


৪8৫০ দিব্য জশবন টা 


করবারও কোনও উপায় নাই মায়াবাদে। দুটি বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের সহচারকে 
সম্ভবপর জ্ঞানে বুদ্ধ্যারূড় করা_ এইটুকু সূচনাতেই তার বা সার্থকতা । 
[কিন্তু তার মধ্যে নৌশ্চত্যের এমন-কোনও প্রাবল্য অথবা অসাল্দণ্ধ প্রামাণ্যের 
এমন দীপ্ত নাই, যাতে অসম্ভাবনা-দোষ দূর হয়ে ব্যদ্ধির পক্ষে তার স্বীকীত 
অপারিহার্য হতে পারে। যে রহস্যময় বিরোধের সমাধান অন্যপথেও হওয়া 
সম্ভব, প্রপণ্বিভ্রম-বাদ তার মীমাংসা করতে গিয়ে দাড়ি কারয়েছে আরেকটা 
1বরোধ, রহসাজাঁটল নূতন আরেকটা সমস্যা-যার উপস্থাপনার রীতিই তার 
সমাধানকে পরাহত করছে । একাঁদকে স্থাণু অচল সনাতন 'নার্বকার 
স্বয়ংপ্রজ্ঞ 'বখ্বোত্রশর্ণ 'নরঞ্জন সম্মানের স্বর্পাঁস্থাতি; আরেকাঁদকে শীক্তর 
[বচ্ছুরণে স্পান্দত বিশ্বের প্রাতিভাস-তার মধ্যে আছে বিকার, ভেদভাব, 
অন্তহীন বহুভাবনায় অনাঁদ শুদ্ধসন্মান্রের 'বাঁচন্র 'বিপারণাম। মায়ার 
শাশ্বত লীলা বলে এই প্রাতভাসকে ডীঁড়য়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তার ফলে 
অখণ্ড ব্রক্ম-সত্তার স্বতোবরুদ্ধ দ্বধভাবকে দূর করতে স্বীকার করতে হয় 
অখণ্ড ব্রক্ষ-চৈতন্যের স্বতোবিরুদ্ধ দ্বধভাবকে। রন্ষের বহুভাবনার প্রাতি- 
ভাঁসক সত্যকে খণ্ডন করতে তাঁর মধ্যে মিথ্যা বহত্বের শ্রম্ট্ত্ব আরোপত করে 
প্রকারান্তরে তাঁকে মিথ্যা-কজ্পনের দোষে আভযুক্ত করা হয়। যে-রহ্গ তাঁর 
শুদ্ধ সম্মান্-স্বভাবের স্বতঃসংবিতে নিত্য সমুজ্জবল, তিনিই আবার নিত্য 
বহন করছেন আপাতপ্রতীয়মান আত্মাবসৃষ্টর একটা বিকল্প আবদ্যাচ্ছন্ন 
সন্তপ্ত জীবের এই জগতরুপে। সে-জগতে আত্মজ্ঞানহীন মুঢ় জব একে- 
একে আত্মসংাবতের প্রবৃদ্ধ চেতনা অর্জন করে, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে 'নব্ত্ত 
হয় তার জীবত্বের ব্যম্টিভাবনা ! 

এমনি করে বি*বসমস্যার একটা জটিলতা দূর করতে আরেকটা জটিলতার 
সাঁম্ট হয় যখন-তখন সন্দেহ হয়, আমাদের প্রথম অভ্যুপগমে ভুল না থাকলেও 
কোথাও কছ ন্যনতা আছেই। ব্রন্গের 'নার্বকম্পাস্থাত িশ্বরহস্যের 
অপাঁরহার্য 'ভাত্ত-_ একথা মেনেই তার ব্যঞ্জনাকে আরও তলিয়ে বোঝা দরকার 
1ছল।...তাই ব্রহ্ম আমাদের দৃষ্টিতে শাশ্বত অদ্বয় স্থাণুস্বভাব ও শুদ্ধ- 
সল্মাত্রের 'নার্বকজ্প স্বরূপাঁস্থাতি হয়েও নিজেরই শাশ্বত স্পন্দ ও গুণলনলা, 
অন্তহীন বৌঁচ্ন্র্য ও বহুভাবনার ভতণ। তাঁর অদ্বয়স্বভাবের অক্ষরাষ্থাত 
হতে স্বতই উৎসাঁরত হচ্ছ বহুত্ব স্পন্দ ও গুণললার এই 'নরন্ত 'ির্ঝর-_ 
তাতে তাঁর শাশ্বত ও অনন্ত অদ্বৈতভাবের হানি না হয়ে বরং বোঁচন্যের 
ভঁমকারূপে তার মহিমা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে। ব্রন্মের চৈতন্য 
যাঁদ 'স্থাতিতে বা গাঁততে 'দ্িবদল এমন-ক বহুদলও হতে পারে, তাহলে 
তাঁর স্বর্পসন্তার মধ্যেই-বা কেন দৈবধভাদ্বের ঠাই হবে না, কেন তাকে আশ্রয় 
করে দেখা দেবে না স্বানূভবের বাস্তব বৌচন্র্য £ তখন 'বি*বচেতনাকে 


ব্রহ্ম ও প্রপণ্জাবন্রম ৪৫১ 


সূম্টিধর্মী একটা বিভ্রমশাক্ত বলা চলবে না-_তাকে মানতে হবে ব্রন্মেরই 
কোনও স্বর্পসত্যের অনুভব বলে।...এই সূত্র ধরে বিশবরহস্যের ব্যাখ্যা 
করলে, সে-ব্যাখ্যার উদার পাঁরবেশে আমাদের আত্মানুভবের দুটি কোটির 
সমন্বয়সাধনা যেমন সহজ হবে, তেমান অধ্যাত্মজীবন হবে আরও সমৃম্ধ এবং 
উর্বর। অন্তত এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে : শাশ্বত ব্রন্দের আধচ্ঠাকুন 
শাশ্বত বিদ্রমের একটা 'বিকজ্প বাস্তব হয়ে উঠছে শুধু অগগাণত আঁবদ্যাচ্ছন্ন 
সন্তপ্ত জীবের কাছে, আর সেই মায়ার বেদনাময় অন্ধতমসের কবল হতে 
মায়ারই আধকারে থেকে আত্মীবলোপের 'বাবক্ত সাধনায় একে-একে তারা 
নিত্কাতি পাচ্ছে_এ-সিদ্ধান্তের অনুকূলে যাঁদ। যুক্তির সায় থাকে, তাহলে 
উপি-উক্ত সিদ্ধান্তের অনকৃলেই-বা থাকবে না কেন ? 

মায়াবাদকে আশ্রয় করে 'ব*বরহস্যের আর-একটা সমাধানের প্রয়াস আমরা 
দোঁখ শা্কর-দর্শনে। শঙ্করের দর্শনকে বিশুদ্ধ মায়াবাদ না বলে বলা চলে 
'বাশস্ট-মায়াবাদ। তাঁর য্াক্ততে ষে নৌশ্চত্য ও ওদার্যের ব্যঞ্জনা আছে, তার 
অসাধারণ প্রভাবকে অস্বীকার করা কাঁঠন। বস্তুত শাগ্কর-বেদান্তেই আমাদের 
উপাঁর-উক্ত 'সদ্ধাতের 'দকে প্রথম একটা ইশারা পাই। কারণ শঙ্করের মতে 
মায়ার 'বাঁশম্ট বা গ্‌ণীভূত একটা বাস্তবতা আছে- যঁদও তার রহস্য আন- 
বচনীয়। তত্ৃসমীক্ষার যে-ম্বন্দ আমাদের মনকে পশীড়ত করে, তার এমন- 
একটা সমাধান আছে এ-দর্শনে- প্রথম দৃম্টিতে যাকে সর্বথা যুক্তিযুক্ত বলেই 
মনে হয়। বিশ্বের সত্যতাকে যেমন আমরা চিরন্তন ও অনাঁতবর্তনীয় বলে 
জান, তেমান আবার মনে হয় সবই এখানে অনিশ্চিত অপর্যাপ্ত এবং তুচ্ছ, 
সবই ক্ষাণকের মেলা-জশবন মিথ্যাপ্রায়, জগৎ একটা ছায়াছাব। এমনিতর 
মনোদ্বন্দের একটা সমাধান আছে শাঙকর-দর্শনে। তাঁর মতে পারমার্থক ও 
ব্যাবহাঁরক, তাত্বক ও প্রাতিভাঁসিক, শাশ্বত ও কালিক ভেদে স্ত্যর দুাট 
ভাম। প্রথম ব্রন্মের নীর্বশেষ বিশ্বোত্তীর্ণ শাশ্বত শহদ্ধ-সদৃভাবের সত, 
সত্য। এমাঁন করে জীব ও জগত একাঁহসাবে দুইই সত্য। কারণ, জীব 
স্বরুপত ব্রক্গ। ব্রক্ষই মায়ার আধকারে আপাত-্দষস্টতৈ জীবরূপে তার 
কবালত হয়ে অবশেষে তাঁর শাশ্বত ও সত্য স্করুপের মধ্যে একদিন জীবের 
আপোঁক্ষক ও প্রাতভাঁসক সন্তাকে মুক্ত দেন। কালাবচ্ছিন্ন সাঁবশেষ-ভাবের 
আঁধকারে যাঁদ অনুভব কাঁর-র্রক্ষই সর্বভূত হয়েছেন, শাশবত-পুরষই 'বশব 
এবং জশবরূপে ানজেকে রূপাঁয়ত করেছেন_-তাহলে সে-অনূভতিকেও সত্য 
বলব। কেননা তাঁর এই সর্বাত্মভাবের অনুভব মায়াতীত ধামের দিকে সাধকের 
যে মাঁয়ক আঁভধান, তার অন্তারক্ষভূীম। আবার কালকলিত চেতনার কাছে 
গি*্ব এবং বি*শবগত অনুভব যেমন বাস্তব, তেমনি সে-চেতনাও বাস্তব 1... 


৪৫২ দিব্য জীবন 


£কন্তু তখনই প্রশ্ন হয়, এই বাস্তবতার প্রকৃতি ফি, তার মধ্যে নৈশ্চিতত্যর 
আশবাসই-বা কতটঢকু ? কারণ, বাস্তবতারও তারতম্য আছে। জীব ও জগৎ 
যেমন সাত্য-সাঁত্য বাস্তব হতে পারে (যদিও সে-বাস্তবতার মধ্যে অবরভূঁমির 
ছাপ থাকবেই), তেমাঁন তারা অংশত-বাস্তব অথবা একান্ত-অবাস্তব একটা 
বস্তুও হতে পারে। তারা সাত্য-সাঁত্য বাস্তব হলে মায়াবাদের কোনও সার্থকতা 
থাকে না। সৃষ্টি সত্য হলে তাকে আর 'বিভ্রম বাল 'কি করে 2 কিন্তু সৃন্টি 
যাঁদ হয় অংশত-বাস্তব এবং অংশত-অবাস্তব, তাহলে সে-গলদের মূল থাকবে 
1বরাটের স্বগত-সংবতের কোনও ন্যনতায়, অথবা আমাদেরই আত্মদর্শন ও 
বিশবদর্শনের কোনও বৈকল্যে-যার জন্যে জীব ও জগতের সন্তায় জ্ঞানে ও 
জবন-স্পন্দে প্রমাদের এই ছোঁয়াচ দেখা দেবে। কিন্তু প্রমাদের পর্যবসান 
ঘটবে হয় আবদ্যাতে, নয়তো বিদ্যা-আবিদ্যার সাঙকর্যে। অতএব আমাদের 
দিবচারের লক্ষ্য হবে, অনাঁদ বিশবাবিভ্রমের তত্বনির্পণ নয়-_শা*বত-অনন্ত 
সল্মান্রের চিন্ময় সসক্ষায় অথবা তাঁর প্রবৃত্তর উচ্ছলনে আবদ্যা এসে জুটল 
কোথা হতে তারই মীমাংসা ।...কিন্তু জীব ও জগৎ যাঁদ অবাস্তব বস্তু হয়, 
অর্থাং বিম্বোক্তীর্ণ চেতনায় তাদের কোনও তাঁত্ুক সত্তা যাঁদ না থাকে. মায়ার 
অধিকার ছাঁড়য়ে যেতেই যাঁদ তাদের আপাত-বাস্তবতা শন্যে মিলিয়ে যায় 
তাহলে তাদের বস্তু" বে স্বীকার করবার কোনও সার্থকতা থাকে না। এ 
যেন এক হাতে দান ক'রে আরেক হাতে কেড়ে নেবার মত। কেননা এতক্ষণ 
মূখে যাকে বস্তু বলে মেনে এসোঁছ, এখন জানছি আগাপুগাড়াই সে ছিল একটা 
মায়ার খেলা! মায়া জীব ও জগৎ-এরা বস্তুও বটে, অবস্তুও বটে। কিন্তু 
এদের বাস্তবতা “অবাস্তব বাস্তবতা অর্থাৎ আঁবদ্যার কাছে এরা বাস্তব হলেও 
তত্বীবদ্যার দৃঁষ্টতে অবাস্তব । 

কন্তু জশীব-জগৎকে একবার যাঁদ বাস্তব বলে মানি, তাহলে অন্তত একটা 
সীমিত ক্ষেত্রে তারা সাত্য-সাত্য বাস্তব হবে না কেন, এ কিন্তু আমাদের ধারণায় 
আসে না। একথা স্বীকার কার, বিসৃষ্টর আঁধজ্ঠানের চাইতে 'বসৃষ্টির বাঁহ- 
ভাস ন্যন-সন্তাক। তাই, জগৎকে বলতে পার ব্রন্ষের একটা ছন্দোলনঈলা। তার 
স্বর্প-সতোর কথা যাঁদ বাদ দই, তাহলে তাকে কোনমতেই পনরাপ্দার বাস্তব 
বলতে পারি না। কিন্তু তার জন্যে তাকে অবাস্তব বল উীঁড়য়ে দেবার পক্ষে 
আমাদের কি যুক্তি আছে ? অন্তর্মখ মন যখন তার 'বিকম্পনা হ'তে সরে 
দাঁড়ায়, তখন জগৎকে সে অবাস্তব ভাবতে পারে বটে। +কন্তু তার কারণ 
হল : মন বস্তুত আঁবদ্যার সাধন, তাই তার কল্পনায় ভাসে বিশ্বের একটা 
আঁবদ্যাচ্ছ্ন অপূর্ণ ছবি। অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টির প্রজ্ঞালোকে এই ছাবকে তার 
নজেরই একটা অগ্রাতিষ্ঠ ও অবাস্তব কল্প-কৃতি না ভেবে সে পারে না। 
খতম্ভরা পরা 'বদ্যা ও তার নিজের আঁবদ্যার মাঝে যে গভশর ব্যবধান. তা-ই 


বন্ধ ও প্রপণ্ঠবিভ্রম ৪৫৩ 


তাক দেখতে দেয় না-_বিশ্বোভীর্ণ তত্তবের সঙ্গে 'বিশ্বাত্মক তত্ত্বের কোথায় সত্য 
যোগ । চেতনার উত্তরভূমিতে তার এ-পঞ্গুতা দূর হয়ে বিশ্ব ও [বিশ্বোতধর্ণের 
যোগভূঁমি আবিচ্কৃত হয়। তখন তত্বের বীষে জারত চেতনায় অতাত্বক 
বোধেরও উদয় অসম্ভাবিত হয়, অতএব মায়াবাদেরও কোনও প্রয়োজন 'ক 
উপযোগিতা থাকে না। পরা সংবিতের দৃম্টি বিশ্বে অন্যাবদ্ধ নয়, অথবা তাঁর 
কালাত্মা বি*বকে বাস্তব মানলেও তান তাকে অবাস্তব বলেই জানেন_ এ 
কখনও চরম সত্য হতে পারে না। িশ্বোত্তর্ণেরই "পরে 'বিশ্বসন্তার নির্ভর । 
কালাতীত শাশ্বত ব্রহ্ম-সদূভাবে নিশ্চয় কালোপাঁহত ব্রন্ষের [বশেষ-হকানও 
তাৎপর্য 'নাহত থাকবে । নইলে বিশ্বের সবীকছুই 'চিদাবেশশূন্য অতএব 
নঃস্বভাব হত, সুতরাং তাদের কাঁলক সত্তারও কোনও সত্যকার আশ্রয় 
থাকত না। 

কিন্তু 'বি*ব কালাবাচ্ছিন্ন, শাশ্বত নয়; আঁবনাশী অরূপের "পরে এ শুধু 
1বনশ্যৎ রূপের একটা আরোপ-এই য্ৃক্ততে বিশবককে বলা হয় তত্তৃত- 
অবাস্তব। যাঁক্তর অনুকূলে মাঁট এবং মাটির তৈরী ঘটের দম্টান্ত দেওয়া 
হয়: মাঁট হতে ঘট সরা আরও কত-ীক তৈরী হয়-কিন্তু শেষপর্যন্ত 
তারা মাঁটতেই লয় পায়। মাঁটই সত্য, ঘট সরা তার ক্ষাণকের রূপ। রূপের 
প্রলয়ে অবাঁশম্ট থাকে শুধু অরূপ মাটির সত্য, আর-কিছু নয় ।...কিল্তু 
এই দণ্টান্ত দিয়েই এর 'বপরীত সিদ্ধান্তকে আরও ভাল করে প্রমাণ করা 
যায়। বলা চলে : ঘট্টের উপাদান মাটি যখন সত্য, তখন সেই উপাদানে 
তৈরী ঘটও সত্য। ঘট একটা বিভ্রম নয়, এমন-কি মাঁটতে মিশে গেলেও 
তার অতাঁত অস্তিত্বকে অবাস্তব বা মায়া বলতে পার না। মাটি আর 
ঘটের মধ্যে এমন সম্পর্ক নয় যে একটি মূল তত্ববস্তু, আরেকটি তার অবাস্তব 
প্রাতভাস। মাঁটকে ছে'্ড় তারও মূলভূত অদৃশ্য অথচ বিশ্বোপাদান আকাশ- 
তত্বুকে ধরে যাঁদ বিচার কার, তাহলে বলতে পার, দুয়ের মাঝে সম্পক্টা 
শাশ্বত অব্যক্ত কারণতত্বের সঙ্গে তারই আশ্রত ব্যক্ত ও কালাবাচ্ছন্ন কার্য- 
তত্বের। এখানে তত্ব হতে তত্তেরই উৎপাত্ত হয়েছে_অতত্বের নয়। তাছাড়া 
উপাদানভূত মাঁট বা আকাশের মধ্যে ঘটরূপের শা*বত স্বরুপযোগ্যতা আছে। 
উপাদান যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ যেকোনও মূহতর্তে রূপেরও বিস্‌ম্টি হতে 
পারে। রূপের তিরোভাবে রূপ শুধু ব্যক্তদশা হতে অব্যক্তদশায় সংহৃত হয়। 
একটা ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হলেই প্রমাণ হয় না ষে, ব্রহ্ষাণ্ডবস্তুর সন্তা আঁচরস্থায়ী 
একটা প্রাতিভাস মান্ত। এই কল্পনাই বরং সুসঙ্গত যে, বিসৃজ্টির সামর্থ বক্ষে 
নর্ড এবং তার প্রবাত্তও অব্যাহত। হয় শা*শবতকালের আবচ্ছেদ প্রবাহে, 
নয়তো আবাত্তর শা*বত ছন্দোদোলায় তার আভব্যঞজনা। বিশ্বোত্তীর্ণের 
তুলনায় 'বশ্বের বাস্তবতা অন্য ভূমির হতে পারে। কিন্তু তাবলে তাকে 
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কোনমতেই বিশ্বোত্তীর্ণের কাছে অসৎ বা অবাস্তব বলা চলে না। যা নিত্য 
স্বভাব, একমাত্র তা-ই সত্য-_এই হল আমাদের বিচারব্দ্ধির রায়। অর্থাৎ 
তার মতে প্রবাহানিত্যতাই তত্তভাবের লক্ষণ, অথবা একমান্র কালাতীত তত্ব 
সত্য। কিন্তু কালাতীতের সঙ্গে কালকলনার এই ভেদ মনের একটা বিকল্প 
মানত, তত্তাবগাহণী সম্যক্‌-দর্শন তার প্রামাণ্যকে চরম বলে মানবে না। কালা- 
তাত শা*বত-সদৃভাব আছে বলেই কালের কলনা মিথ্যা হয়ে যায় না। দুয়ের 
মাঝে অন্যোন্যাভাবের সম্বন্ধ একটা কথার কথা শহধু--বস্তুত তাদের বেলায় 
শ্রয়াশ্রায়-সম্বন্ধের কল্পনাই সমাচঈন। 

তেমাঁন, যে-যাীক্ত নির্গণের গুণলশলাকে মিথ্যা বলে, ব্যাবহারিক সত্যকে 
ব্যাবহাঁরক বলেই অতাত্ক-বাস্তবতার লাঞ্থনে লাঞ্চত করে, তাকেই-বা মানব 
ক করে? ব্যাবহারক সত্যকে তো চিন্ময় সত্য হতে একান্ত-বাবস্ত কি 
তার সঙ্গে সম্পর্কহীীন আরেকটা তত্ব বলতে পার না। সে তো চিৎসত্তারই 
তপোঁবভতি, তারই গুণলনীলার পাঁরস্পন্দ। দুয়ের মাঝে পার্থক্য যে নাই, 
তা নয়। কিন্তু সে-পার্থক্যকে অত্যন্ত-বিরোধ বলতে পার, যাঁদ গোড়াতেই 
ধরে নিই অশব্দ প্রপন্টোপশম স্বরূপাঁস্থাতিতেই নিত্যবস্তুর সত্য এবং সমগ্র 
পাঁরচয়। তখন মানতে হয়, নির্গিণের মধ্যে গুণাভাসের কল্পনা একেবারেই 
অচল--অতএব যা-কিছু গণের খেলা, তার সঙ্গে ব্রন্মের শা*শবত পর-স্বভাবের 
একান্ত বিরোধ রয়েছে। কিন্তু কালের অথবা বিশ্বের এতটুকু বাস্তবতা 
কোথাও থাকলেই মানতে হবে-নগদণের মধ্যে নিশ্চয় গুণধর্মের এমন-কোনও 
অধৃষ্য বীর্য এবং প্রোতি নির্ঢ ছিল, যা বাস্তবতার ওই ব্যঞ্জনাটুকু ফাঁটয়ে 
তুলেছে । আর রহ্ধবীর্য যে বিভ্রমের বিস্ষ্ট ছাড়া কছুই করতে পারে না, 
একথাও 'নিষ্প্রমাণ। বরং এই কজ্পনাই সমীচীন : সান্টর সামর্থ্য যে- 
শীক্ততে নির্ঢ, তার মূলে নীহত আছে এক সর্বাবং সর্বে*বির চৈতন্যের 
সংবেগ। আবকাঁজ্পত তত্বস্বরূপের 'বসৃঁষন্টও হবে তাত্বক-মায়ক নয়। 
আর ব্রহ্ম যখন “একং সৎ", তখন তাঁর বিসৃস্টিও তাঁরই আত্মরূপায়ণ, তাঁর 
শাশ্বত সদৃভাবেরই মূর্ত ব্যঞ্জনা- শন্যতার অনাঁদ-গহন হতে মায়াকল্পিত 
অসতের 'বক্ষেপ নয়, এখন সে-শন্যতা ধর্মশৃন্যতা বা সংাবং-শ্‌ন্যতা যা-ই 
হ'ক না কেন।- 

জগৎুক যাঁরা সত্য বলে মানতে চান না, তাঁদের ধারণায় বা অনুভবে রয়েছে 
ব্রন্মের নার্বকার অলক্ষণ 'নাক্ক্ুয়-স্বভাবের প্রত্যয়-_যার উপলাব্ধ হয় চেতনার 
বাত্তহীন 'নরোধাস্থাতির নৈঃশব্দ্যে। ল্তু জগৎ গুণ-স্পন্দের পাঁরণাম। 
তার মধ্যে প্রব্ন্তিতে উচ্ছবাঁসত হয়েছে সন্তার বীর্য 'দিকে-দিকে ঘটেছে তপঃ- 
শীক্তর 'বচ্ছুরণ-কখনও নরত্কুশ কম্পলঈলায়, কখনও ঘন্দমূঢ় আবর্তনে, 
কখনও-বা চল্ময় মনোময় প্রাণময় অথবা জড়ময় উচ্ছলনে। সুতরাং মনে হতে 
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পারে, শক্তির এই লালায়ন শাশ্বত ব্রহ্মসন্তার অচলাস্থাতর প্রাতিষেধ, অথবা 
তাঁর স্বরুপচন্যাত-অতএব তা অবাস্তব। কিন্তু দার্শানকের দ্ান্টি ?হসাবে 
এ-মতবাদ অপারহার্য নয়। ব্রচ্ষদৃষ্টিতে সগুণ ও নির্গণ দুটি ভাবেরই 
সমন্বয় কেন হতে পারবে না, তারও কোনও যুক্ত নাই। ব্রদ্দের শা*বত 
স্বরূপশীস্থাততে আছে শাশ্বত স্বরূপ-শাক্তরও সমব্যাপ্তি; স্বভাবতই সে- 
শীক্তর মধ্যে স্পন্দ ও প্রবৃত্তর নির্কুশ সামর্থ্য অথবা স্ফুরত্তা থাকবে। 
কাজেই স্থাণনত্ব ও স্পন্দ দুইই ব্রহ্মস্বভাবের সত্য হতে পারে । আবার এ-দুটি 
ভাবের যৃগ্ধপৎ সদৃভাবেও কোনও বিরোধ নাই। বরং তা-ই স্বাভাবিক 
কেননা শাক্তর িচ্ছুরণ কি স্ফুরত্তা সর্বদাই আধিম্ঠান বা প্রয়োজক 'হসাবে 
'স্থাতধর্মের অপেক্ষা রাখে, নইলে তার পাঁরণাম বা সস্ক্ষা সার্থক হয় না। 
শবাঁবন্দঃর আঁধম্ঠান না থাকলে শাক্তর সৃন্টি জমাট হতে পারবে না কখনও, 
শুধু আকারহীীন উদ্দামতায় চিরকাল পাক খেয়ে চলবে। এইজন্যই সত্তার 
স্ফুরত্তায় তার 'স্থাতধর্মের একটা আশ্রয়, সিদ্ধরূপের একটা প্রোতি প্রয়োজন 
হয়। জড়জগতের দিকে তাঁকয়ে মনে হয়, শাক্তই বুঝ বিশ্বের পরম তত্। 
1কন্তু সেখানেও শাঁক্তর নিজেকে করতে হয় 'স্থাতধর্মী, গড়তে হয় একটা 
স্থায়ী রূপ। “ভাব' ক্ষণক হলে তার কাজ চলে না, তার জন্য চাই ভাবের 
কালব্যাপ্ত। হতে পারে, ভাবের স্থিতি সামায়ক মান্র, অথবা স্ফুরত্তার ক্ষণ- 
ভঙ্গে কাজ্পত ও বিধৃত বস্তুধর্মের সে একটা সমন্বয়। কিল্তু যতক্ষণ তার 
স্থাঁয়ত্ব, ততক্ষণ সে বাস্তব। এমন-ক তার নিবৃত্তি ঘটলেও অতনত 'স্থাতি- 
ধর্মের দোহাই দিয়ে আমরা তাকে বাস্তবেরই কোঠায় ফেল। অতএব ক্রিয়ার 
আধাররূপে স্থাণু আঁধজ্ঠানের প্রয়োজন বি*বভাবনার একটা শাশ্বত বিধান 
এবং আঁধম্ঠান-তত্তের প্রবর্তনাও একটা 'িত্যকালীন ধর্ম। বব জুড়ে 
শীক্তস্পন্দ ও রূপাঁবসাষ্টর মূলে অচল অধিষ্ঠানতত্বকে আবিজ্কার করবার 
পরেও দোঁখ বটে, সম্টরূপের 'স্থাত অশা*শবত। একই ক্রিয়ার আবচ্ছেদ 
অনুবাঁত্ততে, একই ভাঙ্গতে বারবার আবাঁতত হয়ে চলে শীক্তর স্ফ্‌রত্তা এবং 
তা-ই বস্তুর স্বরূপধাতুকে দেয় 'স্থাতধর্মী আত্মরূপায়ণের একটা অবকাশ। 
অথচ এই স্থাতিধর্ম কৃন্রিম, কেননা শীক্তলীলার পৌনঃপুঁনিক ছন্দ হতেই 
তার আঁবর্ভাব। একমান্র শাশ্বত ব্রক্-সদূভাবেই আছে স্বয়ম্ভ প্র-বাস্থাতি।.. 
ণকন্তু তাহলেও শাক্তস্‌ম্ট রূপ অশা*বত বলেই তাকে অবাস্তব বলতে পার 
না- কেননা ব্রন্মসত্তার শক্ত যখন বাস্তব, তখন তার সম্ট রূপে ব্রন্ষসত্তারই 
বাস্তব রূপায়ণ হবে। যা-ই হ+ক, সত্তার স্থাণুভাব এবং তার শা*বত গুণলনলা 
দুইই সত্য এবং যুগপদৃ-বৃন্তি। তার স্থাণুভাব যেমন গুণলনীলার অননগ্রাহক, 
তেমাঁন গুণলীলাতেও স্থাণুভাবের অপহৃব ঘটে না। অতএব আমাদের 
ণসদ্ধাল্ত এই : পরমার্থ-সং ব্লদ্দের শাশ্বত স্থাণ্ভাব এবং শাশ্বত গুণলাীলা 
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দুইই সত্য এবং স্বরূপে তান দুয়ের অতশীত। চরব্রহ্গ আর অচর ব্রহ্ম 
উভয়ে একই তত্ত। 

কলন্তু সাধনার প্রথম পর্বে দোখ, উপশমের অভ্যাসে আমাদদর মধ্যে 
শা*শবত-অনন্তের 'স্থাতধর্মের উপলব্ধি জাগে । আমরা বিকজ্পহখন প্রশান্তির 
সতব্ধতায় ডুবে গিয়েই পাই ইন্দ্রিয় ও মনের কাঁজ্পত জগতের অন্তরালে 
এক আনবচনাঁয় স্থাণুস্বরূপের নিঃসংশায়ত প্রতায়। চিত্তের বৃত্ততে, প্রাণের 
'ক্রুয়ায়,। আধারের পাঁরস্পন্দদনে যেন সে-তত্ববস্তুর সত্যরূপ ঢাকা পড়েছে, 
কেননা ওরা ধরতে পারে শুধু সান্তকে-অনন্তকে নয়, পরমার্থ-সতের কালা- 
বাচ্ছন্ন বিভাব 'নয়েই ওদের কারবার_ শাশ্বত 'বিভাব 'নয়ে নয়।...এইহতে 
সিদ্ধান্ত হয় : এমনাট তো হবেই, কেননা যেখানে কর্মস্পন্দ বিসৃম্টি বা 
ীবশেষণ-জ্ঞান, সেখানেই দেখা দেবে সাঁমিত ভাবনা । তত্বস্বরূপকে এরা 
ধরতে পারে না, তাই তত্তের অখণ্ড-নার্বশেষ চেতনায় অবগাহন করলে এদের 
কল্পমায়া আপাঁনই তিরোহিত হয়। কালের ভূঁমকায় সে-মায়ার বাস্তবতা 
আপাতিক হ"ক বা যথার্থই হ'ক, নিত্যাস্থাতর ভূমিতে তা একান্তই অবাস্তব । 
কর্ম হতেই আবদ্যা- কৃত্রিম সৃন্টি-_সান্তভাব। স্ফুরন্তা ও প্রজাসৃম্টি ব্রন্মের 
নার্বকার অজাত শহম্ধ সন্মান্র-স্বভাবের বিরোধী ।...কল্তু এ-ফাক্তকে সম্পূর্ণ 
প্রামাণিক বলতে পার না। কেননা বিশ্ব এবং 1বশ*বব্যাপার সম্পর্কে আমাদের 
প্রাকৃত-চত্তের যে-ধারণা, জ্ঞান ও কর্মের তত্বীবচারে আমরা তাকেই করোছি 
আদর্শ । প্রাকৃত-জীব কালের চণুল প্রবাহে ভেসে যেতে-যেতে জগৎকে দেখছে । 
তার সে-দৃম্টতৈ তলস্পার্শতা নাই, অখন্ডভাবনার ওঁদার্য নাই। সমগ্রকে 
সে দেখতে পায় না, বস্তুর মর্মসত্যে অবগাহন করতে পারে না-তাই তার 
জ্ঞান খাঁণ্ডত, অতএব কর্মও বল্ধন। কিন্তু এই ক্ষণাবাচ্ছন্ন প্রত্যয়ের খদ্যোত- 
দ্যাঁত হতে খতচেতনার শা*বতদাীপ্তির সহজপ্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হলে দোঁখ, কর্ম 
সঙ্কোচ বা বন্ধনের কারণ নাও হতে পারে। মুক্ত পুরুষকে তো কর্ম সীমার 
বাঁধনে বাঁধে না-বাঁধে না শাশ্বত পুর্ষকেও। শুধু কি তা-ই, আমাদের 
এই আধারে অন্তগর্চ সত্য পুরুষকেও তো সে বাঁধে না। চল্ময় পুরুষ 
অথবা গৃহাহিত চৈত্য-পুরুষের 'পরেও কর্মের কোনও প্রভাব নাই। শুধু 
আমাদের এই ধাঁহশ্চর কল্পিত অহং-পুর্ষই কর্মতান্তিত। এই অহং-পুরূষ 
আমাদের আত্মস্বরূপের একটা কালিক প্রকাশ_তার একটা বিপারণামী 
ব্যাকীত। আত্মস্বরূপের আশ্রয়ে, তারই ঈশনায় তার সত্তা ও 'স্থাত- সে-ই 
তার উপাদান। কিন্তু কালাবচ্ছিন্ন হলেও সে অবাস্তব নয়। আমাদের চিন্তা 
ও কর্ম এই প্রাকৃত আত্মর্পায়ণের সাধন। কিন্তু এ-রূপায়ণ কালের ছন্দে 
প্রকীতি-স্থ পুরুষকে ধীরে-ধীরে ফাঁটয়ে তুলছে বলে এর মধ্যে অপূর্ণতা 
আছে, আছে পাঁরণামধর্মের মন্থর স্ফুূরণ। আমাদের চিন্তা ও কর্ম সে- 
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মন্থরতাকে দ্রুততর করতে চায়, আধারে আনতে চায় পাঁরবর্তন, আভিনবের 
প্রোতি দিয়ে প্রসারিত করতে চায় তার সীমার সঙ্কোচ। অথচ ওই সীমাকে 
আবার তারা আঁকড়ে থাকে। এই' অর্থে তারা সঞ্কোচ ও বন্ধনের কারণ, 
কেননা তারা নিজেরাই যে আত্মার স্বরুপাভিব্যক্তির একটা অপূর্ণ সাধন। 
কিন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে গৃহাহিত সতাস্বরুস্পের এবং সত্যপূরুষের সাক্ষা 

পাই যখন, ত উন ডো ভার কহ পান ও বেরি জানাতে মে 
না। তখন জ্ঞানব্ত্ত হয় আত্মচেতনার আর কর্ম আত্মশাক্তর বিভূতি। আত্মার 
প্রাকত-আধারের স্বচ্ছন্দ স্বতোনিয়ন্ত্রণের সাধনরূপে তারা হয় তাঁর উল্মগলনের 
সাধন_তাদের দিয়ে তানি তাঁর সীমাহীন সম্ভাতির চন্রলেখা একে চলেন 
কালের বকে । পুর্দষের স্বতোনিয়ন্ত্রণ যেখানে প্রকীতি-পারণামের িশেষ- 
কোনও ধারার অনুগামী, সেখানে বৃত্তিসঙ্কোচ অপাঁরহায। “তাতে আত্ম- 
স্বরপের অপহৃব অথবা তত্বস্বভাব হতে প্রচ্যাতি ঘটে, অতএব তা অবাস্তব" 
এমন কথা বলা চলত, যাঁদ বাঁন্তসঞ্তকোচে সত্তার স্বরূপ বিকৃত ?ি তার সমগ্রতা 
ক্ষৎগ্র হত। চৈতন্যই আমাদের লোকা"য়-ভাবের গুঢ়তম সাক্ষণ ও প্রয়োজক। 
বাস্তসঙ্কোচ যাঁদ কোনও অনাত্মশাক্তর প্র"রাচনায় চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতিকে 
অনৈসার্গক কোনও উপরাগদ্বারা আচ্ছন্ন করত, অথবা পুরুষের আত্মচৈতন্য 
বা আত্মবিভাবনার বরোধী কোনও উপসর্গের সৃন্টি করত-_তাহলে তাকে 
বলতাম চিৎস্বরূপের বন্ধন, অতএব অনৃত এবং অবাঞ্কত। কিন্তু খতময় 
দাম্টতে দৌখি, ্ককাতর কোনও কর্মে ক রপায়ণে প্রষের স্বরূপে বিবৃতি 
ঘটে না, বৃত্তিসঙ্কোচকে স্বচ্ছন্দ হয়ে গ্রহণ করায় তাঁর সমগ্রতারও কোনও 
হানি হয় না। এ-সঙ্কোচ তাঁর আত্মকৃত-_বাইরে থেকে চাপানো নয়। তাই 
তাকে আত্মীবসাতিরপেই তিনি গ্রহণ করেন এবং যুগষগান্তরব্যাপধ কালের 
অয়নে সে হয় তাঁর সমগ্র রুপাঁট ফুটিয়ে তোলবার অপাঁরহার্য সাধন। সৃতরাং 
বাঁ্তসঙ্কোচ নিত্যমনুক্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন নয়-_এ বরং কূটস্থ টিল্ময়- 
পুরুষদ্বারা বাঁহশ্চর প্রকাতি-স্থ পুরুষের 'পরে আরোপিত একটা খতায়ন। 
অতএব ব্যাবহারক জীবনের কর্ম ও জ্ঞানবাত্তর সঙ্কোচ হতে এমন 'সদ্ধান্ত 
করা অন্যায় যে, সঙ্কোচের ব্যাপারটাই একটা অবাস্তবের খেলা; অথবা িৎ- 
স্বরূপের এই-ষে আত্মপ্রকাশের তপস্যা, বিচিত্র রূপায়ণ ও আত্ম-বসৃম্টির 
'এই-যে সাধনা-এ একটা অলপক প্রাতিভাস মান্র। সত্য বটে, কালের অয়নদ্বারা 
তার বাস্তবতা অবাচ্ছিন্ন। কিন্তু তব্য সে বস্তু-সতেরই একটা বাস্তব রূশ্প_- 
তাকে ছেড়ে আরেকটা কিছু নয়। মহাশীক্তর এই স্ফ:রত্তায় কর্মে পাঁরস্পন্দে 
ও বিসৃম্টিতে যা-কছু আছে, তা-ই ব্রহ্ষ। সম্ভূতিতে স্ফুারত হচ্ছে নিতা- 
সতেরই স্পন্দললা। লোকীয়-কাল লোকোন্তর শাশ্বত মহাকালেরই িভাত। 
নানাত্বের অন্তহীন 'বলাস সত্বেও সমস্তই এক সত্তা, এক চৈতন্য। এই 
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অখণ্ড সংস্বরুপকে তুরায়-তত্ব আর বিশ্বমায়ার অ-তত্তে দ্বিধা খাণ্ডত করবার 
কি কোনও প্রয়োজন আছে ? 

শাও্কর-দর্শনে আমরা দৌখ বুদ্ধর সঙ্গে বোধর একটা বিরোধ। তাঁর 
বোধতে আছে 'নার্বকল্প তুরয়ের সান্দ্রু সংঁবৎ, কিন্তু তাঁর যাঁক্তশাঁণত 
বদ্ধ জগত্রহস্যকে দেখছে নিম্পক্ষ বিজ্ঞানীর মর্মভেদী দ্বাস্টর তশক্ষণতা 
নয়ে। বোধ আর ব্বাম্ধর এই বরোধকে তাঁর দুধর্য প্রাতিভা ওস্তাদের 
তুলির টানে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে বট, কিন্তু তার শেষ সমাধানাঁট রয়েছে 
উহ্য। মনীষী দার্শানকের বদ্ধ প্রাতিভাসক জগৎকে দেখছে যাক্তর 
ভীমতে দাঁড়য়ে। সেখানে যুক্তির মধ্যস্থতাতেই সত্যের চরম মীমাংসা 
অতর্ক শ্রুতির প্রামাণ্য সেখানে অচল। কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতের 'পিছদুন 
আহ্ছ তুরীয়ের দূরবগাহ তত্রুপ- শুধু বোধিই তার খবর জানে। সেখানে 
কোন যুক্তিই বোঁধর অনুভবকে ছাপিয়ে যেতে পারে না অন্তত যে সান্ত 
সগ্কীর্ণ 'বিভজ্যবৃত্ত যাক্তর সঙ্গে আমরা পাঁরাঁচত, সে তো নয়ই। ছাপিয়ে 
যাওয়া দূরে থাকুক, বোধির সঙ্গে বাঁদ্ধর যোগ ঘটানোও তার অসাধ্য-_তাই 
বিশ্বের রহস্য তার কাছে অমীমাংধীসত। হযাক্তকে প্রাতিভাসক সতের 
বাস্তবতা মানতেই হয়, তার সত্যকে সে 'নষ্প্রমাণ বলে ডীঁড়য়ে দিতে পারে 
না। তাই তার প্রামাণ্য প্রাতিভাসের গশ্ডির বাইরে যেতে পারে না। প্রাতি- 
ভাঁসক সত্তও বাস্তব, কেননা শা*বত পারমার্থক সত্বেরই সে' কাঁলিক প্রাতভাস। 
কিন্তু সে তো স্বয়ং পরমার্থতত্ত নয়। তাই প্রাতভাস ছাঁড়য়ে যখন পরমার্থে 
পেশছই, তখন প্রাতভাস থাকলেও আমাদের চেতনায় তার প্রামাণ্য থাকে না। 
প্রাতভাস এইজন্যই অবাস্তব । প্রাতভাস আর পরমার্থের মাঝখানে দাঁড়য়ে 
আমাদের মনশ্চেতনা যখন দ্যাট অন্তই দেখতে পায়, তখন এমনতর 'বরোধের 
একটা প্রত্যয় তার মধ্যে জাগা খুবই স্বাভাঁবক। শঙ্কর তাকে স্বীকার করে 
রেখা টেনে 'দিয়ে। যাীক্তর আধিকার প্রসারত 'বিশবলোকে, সেখানকার সে 
একচ্ছন্র সম্রাট। কিন্তু সেইসঙ্গে বোধিজাত স্বানুভবের স্বতঃপ্রামাণ্যের "পরে 
নির্ভর করে বিশ্বোন্তীর্ণ পরমার্থতত্বকেও তার 'নার্বচারে মেনে নিতে হবে। 
তাছাড়া, মায়ার রচিত ও কাঁজ্পত মানাঁসক সঙ্কীর্ণ সংস্কারের সকল বাঁধন 
ছণ্ড়ে আত্মাকে তকর্প্রস্থান "দিয়ে 'নিচ্ষমণের পথ দেখাতে হবে, যার চরম 
সার্থকতা সমগ্র প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক জগতের প্রলয় ঘটানোতে । শঙ্করের 
সক্ষম ও গম্ভীর দর্শনের একাধক ব্যাখ্যা থাকলেও আমাদের মনে হয়, মোটের 
উপর জগৎ-রহস্যের মীমাংসা সম্পর্কে এই তাঁর মত : একাঁদকে আছে শাশ্বত 
স্বয়ম্ভূ বিশ্বোত্তীর্ণ অক্ষরব্রক্ম, আরেকাঁদকে কালাবাচ্ছন্ন প্রাতভাসিক জগৎ। 

হভাসের মধ্যে শাশ্বত ব্রহ্মসন্তা 'নজেপুক প্রকাশ করেন আত্মা ও ঈশবররূপে। 


ব্রহ্ম ও প্রন বিদ্রম ৪৫৯ 


মায়া ঈশ্বরের প্রাতিভাসিক সৃষ্টির শাক্ত। এই মায়া দিয়েই ঈশবর কালিক 
প্রাতিভাসের বিক্ষেপ ঘটান। কিন্তু নির্বিকজ্প রক্ষ-সদৃভাবে জগংপ্রাতভাসের 
কোনও আঁম্তত্ব নাই। আমাদের হীল্দ্য় ও অন্তঃকরণদ্বারা অবাচ্ছন্ন চেতনার 
সহায়ে মায়াই আতচেতন অথবা একাল্ত-আত্মচেতন ব্রন্ষে এই প্রাতভাসকে 
আদ্রাপত করে। পরমার্থ-সৎ ব্রহ্মই জগতপ্রাতভাসে জীবের আত্মা হয়ে দেখা 
দেন। কিন্তু অপরোক্ষানূভূঁতিতে জীবের জীবত্ব যখন বিগলিত হয়, তখন 
আত্মস্বভাবের লোকোন্তর-ভূমিতে তার প্রাতিভাঁসক স্বভাবের অত্যন্ত-বিমুক্ত 
ঘটে। জাঁব আর তখন মায়ার অধীন থাকে না। জাবত্বের প্রাতিভাস হতে 
1নর্মুক্ত হয়ে তার ব্রক্জীনর্বাণ ঘটে। কিন্তু অনাঁদ-অনন্ত জগতপ্রবাহ তেমান 
বয়ে চলে ঈশ্বরের মাঁয়ক সাৃষ্টরূপে । 

এই সমাধানে অধ্যাত্স-অনুভবের তথ্যের সঙ্গে যুক্ত ও হীন্দয়াবজ্ঞানের 
তথ্যের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বটে। অধ্যাত্মদৃস্টিতে এবং ব্যবহারে 
জীবনটাকে ভাগাভাগি করে উভয়ের বরোধ হতে 'নজ্কাত পাবারও একটা পথ 
মেলে। কিন্তু তব্দ একে বিরোধের সত্য সমাধান বলতে পার না। শঙ্করের 
মতে মায়া সংও বটে, অসংও বটে। জগৎ 'নতান্তই বিভ্রম নয়, কেননা তার 
কালাবাচ্ছন্ন সত্তা এবং বাস্তবতা আছে। কিন্তু তাহলেও শেষ পর্যন্তি তুরীয়- 
ভীমতে জগৎ িথ্যাই।...এইখানে যে-দ্বিধা দেখা দল, তার কাজল 'নার্বকজ্প 
সবয়ম্ভুসন্তার শুভ্্রতাকে ছেড়ে আর-সবাইকে ছঃয়ে গেছে শাণ্কর-দশসনে। যেমন 
ঈশবর : তিনি মায়ার কবলিত নন, বরং তিনিই মায়ী। কিন্তু তব 'তাঁন 
ব্রন্মের আভাসমান্র__পরমার্থতত্ব নন। তাঁর সৃম্ট কাঁলক-জগৎ সম্পকে তাঁর 
বাস্তবতার প্রামাণ্য, তাছাড়া স্বতঃসদ্ধ বাস্তবতা তাঁর নাই। জাবের বেলাতেও 
তা-ই। যাঁদ মাঁয়ক-ব্যাপারের অত্যন্তানবৃন্ত হয়, তাহলে ঈশ্বর জীব ক 
জগৎ 'কছুই থাকবে না। কিন্তু মায়া নিত্য। ঈশবর এবং জগতেরও কালিক 
শনত্যতা আছে। জাবও ততক্ষণ আছে, যতক্ষণ 'বিদ্যার ফলে তার আত্মীবলদীপ্ত 
না ঘটছে। এসব কথা মানতে গেলেই বুদ্ধির অগম্য আনরবচনীয়বাদ আশ্রয় 
করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে এই-যে দ্বিধা, 
সৃঁষ্টর আদতে এবং তত্বীবচারের অন্তে এই-যে দুস্তর রহস্যের ছায়া ঘাঁনয়ে 
আসে, এতেই মনে হয় কোথায় যেন আমাদের ভাবনায় তন্তুবিচ্ছেদ ঘটেছে। 
.ঈ*বর যখন বাস্তব- মায়াকালজ্পত নন, তখন হয় তিনি তুরীয়ের কোনও 
সত্যের বস্তু-বিভাতি, নয়তো 'তানই স্বয়ং তুরায়স্বরুপ--তুরীয়ের আত্ম- 
1বভাতর্প জগতের প্রবর্তনা ও বিধাঁতই তাঁর ঈশ্বরত্ব। তেমাঁন, চেতনার 
একটা ভঁমিতেও জগৎ যাঁদ বাস্তব হয়, তাহলে তাকেও তুরীয়ের সত্যাবভূতি 
বলে মানতে হবে-কেননা একমাত্র তুরীয়-বস্তুই বাস্তবতার প্রয়োজক হতে 
পারে। আত্মোপলাধ্ধর দ্বারা শাশ্বত তুরীয়ধামে অবগাহন করবার সামর্থ 


৪৬০ দিব্য জীবন ্ 


যাঁদ জাবের থাকে এবং আত্মমনক্তই যাঁদ তার পরম-পূরুষার্থ হয়, তাহলে 
মানতে হবে জীবও তুরণয়ের সত্যবিভূতি। তার মুক্তির সাধনা যখন ব্যান্টর 
সাধনা, তখন তুরায়ের মধ্যে তার ব্যম্টিভাবেরও একটা সত্য ও সার্থক রূপ 
আছে। সেই প্রচ্ছন্ন রূপকে আঁবিজ্কার করাই তার জশবনের তপস্যা। আত্মা 
এবং জগৎ সম্পর্কে আমাদের আবদ্যাকে দূর করাই পুরুষার্থ_তথাকাঁথত 
জীবত্ববিভ্রম ও প্রপণ্টবিভ্রমের সঙ্গে লড়াই করা নয়। 

একটা কথা স্পস্ট। ততুরীয়ব্রক্ম যেমন অপ্রতক্য, একমান্র 'নাঁদধ্যাসনগম্য, 
জগত্রহস্যও তেমাঁন অপ্রতক্য। কথাটা অযৌক্তক নয়_কেননা জগং যে 
তুরায়ব্রন্মের বিভীত। তাই তো তকববাদ্ধ 'দিয়ে তার তত্ব বেড়ে পাই না। 
অতএব পরমার্থে-প্রাতিভাসে বিরোধ 'মাঁটতয় জগতরহস্যের মর্মে অবগাহন করতে 
হলে আমাদের যেতে হবে বাঁদ্ধরও ওপারে । বোধির আলোকে যাঁদ এ-রহস্যকে 
দশপ্ত করতে পার, তবেই আমাদের 'সাদ্ধ। অমীমাংঁসত 'বরোধকে জয়ে 
রেখে তকর্দবারা বাাদ্ধকে ভারাক্রান্ত করাকে কোনমতেই চরম সমাধান বলা 
চলে না। ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর জীব আতিচেতনা মায়িকচেতনা প্রভাতি রুদ্ধ 
বা 'বাবক্ত সংজ্ঞার সাঁন্ট ক'রে আমাদের তকর্বাদ্ধ একটা [বরোধাভাসকে 
সংহত ও চিরন্তন রূপ দিতে চায়। যখন একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর-কছুই 
নাই, তখন এসমস্ত সংজ্ঞার প্রাতপাদ্য তত্বও ব্হ্গ। অতএব ব্রাহ্মী চেতনায় 
সকল সংজ্ঞার ভেদ সবসমন্বয়ী এক প্রত্যকৃ-দর্শনের অন্নস্তর সৌষম্যে ল-প্ত 
হয়ে যাবে। কন্ত এই অদ্বৈতভাবনার সত্যে পেশছতে হলে যুক্তি-বদ্ধর 
এলাকা পার হয়ে যেতে হয়, চিন্ময় স্বানূভব দ্বারা আবিচ্কার করতে হয় 
সকল ভাবনার সেই মহাসঙ্গমতনর্থ_ যেখান হতে এক অন্ত্গ্ঢ় চিদাবেশে 
তাদের আপাত-বহমুখীনতার সার্থক আভষান প্রবার্তত হয়েছে। বস্তুত 
বহুমুখ বাবক্ত-ীবসর্পণের ভাব কখনও রাহী চেতনায় এঁকান্তিক হতেই 
পারে না। সেখানে পৌঁছলে সব-কিছুকেই আমরা “চক্রনাভতে অরের মত 
সমার্পত" দেখব। আমাদের প্রাকৃত-বুদ্ধির ভেদকজ্পনায় কিছু সত্য থাকেও 
যাঁদ, তবু তাকে বলব বহধা-ীবাঁচন্র অদ্বৈতভাবেরই সত্য। বিভজ্যবাদন 
বৃদ্ধের সর্বাবগাহশ তীক্ষ/বাদ্ধর সঙ্গে যুক্ত ছিল সম্বোধির 'দব্যপ্রতিভা। 
তা-ই 'দয়ে 'র্তান আমাদের প্রাকৃত মন ও হীন্দ্রয়দবারা পাঁরদ্স্ট জগতের 
প্রতীত্যসমুৎপাদের তত্ব এবং সর্বাবধ সংস্কার হতে মাক্তর উপায় আঁবন্কার 
করোছলেন। কিন্তু তার বেশী আর তিনি এগোনান। শঙ্কর বুদ্ধের পরেও 
আরেক ধাপ এাগয়ে গেলেন_ব্বীদ্ধর অতাঁত তত্বকে শৃন্য-রূপ না দিয়ে 
দলেন ভাব-রূপ। বুদ্ধের দর্শনে লোকোন্তর তত্ব আছে ষবাঁনকার অন্তরালে । 
যাক্ত 'দয়ে তাকে হাতড়ে পাওয়া যায় না-_তার জন্যে চাই চিত্তের সর্বাবধ 
সংস্কারের উদ্ছদ। শঙ্কর এসে দাঁড়ালেন জগৎ ও শা*শবত পরমার্থ-সতের 


ব্রহ্ম ও প্রপণ্বিভ্রম ৪৬১ 


মাঝামাঝি। তাঁর দর্শনে জগত্রহস্য বুদ্ধ্গম্য ভাবনার অতখত বা আনর্ব- 
চনীয় হলেও ব্াম্ধ- ও ইীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের প্রামাণ্য অনস্বীকার্য । অতএব 
জগং তরি মতে অবাস্তব বস্তু মান্র। এর পরে আরও-এক ধাপ এাগয়ে যেতে 
শঙ্করও নারাজ ।...কন্তু জগতের তর্তরূপকে জানতে হলে পরা সংঁবতের 
অপ্রতক্য ভূমি হতে তাকে আতচেতনার প্রজ্ঞাচক্ষু নিয়ে দেখতে হবে। এই 
আতচেতনা বিশ্বের ভর্তা হয়েও তার আঁত-ষ্ঠা এবং সেই আতাস্থাঁত দিয়েই 
সে বিশ্বের সত্যরূপকে জানে । আতচেতনাদ্বারা সংভূত এবং আতিক্রান্ত যে 
প্রাকৃত-চেতনা, জগত্রহস্যের তত্ব সে কি করে জানবে? তার জানা তো 
প্রাতভাসকে জানা মান্র-তত্বকে জানা নয়। সস্ক্ষার স্বয়ম্ভূ সংবেগে 
উচ্ছবাসত পরা সংাঁবতের কাছে এ-জগৎ কি আনর্বচনীয় রহস্য, অথবা 'বিদ্রমা- 
ভাসবং একটা 'বিদ্রম-যা বস্তুত থেকেও অবাস্তব? 'দব্য-প্রুষের কাছে 
জগত্রহস্যের একটা 'দব্য তাৎপর্য আছে। এই 1বরাট--ভাবনার 'নগন্ ব্যজনা 
তার চেতনায় স্বয়ম্প্রভ-কেননা তাঁর 'বি*বাত্তীর্ণ অথচ বিশবাত্মক পরা 
সংাঁবতই এ-ভাবনার আশ্রয় । 

একমান্র ব্রহ্দুই আছেন পরমার্থ-সতরূপে এবং ব্ল্ষই সব। তাহলে জগং 
প্রমার্থ-সতের বাঁহর্ভৃূত নয় অতএব জগৎও সৎ। অথচ জগতের রূপে ও 
লঈলায়নে আমরা তার সৎ-স্বরূপের পাঁরচয় পাই না, কেননা আমরা তাকে 
দেখাছ দেশ ও কালের ভূমিকায় নিয়ত অথচ বিপারণামী একটা স্পন্দরূপে । 
কল্তু তাহতে এ-সদ্ধান্ত হয় না যে, জগং অসৎ, কিংবা তৎ-স্বরূপ তার 
স্বরূপ নন। তার স্পন্দের অর্থ তৎ-স্বরূপেরই ত্য উপচায়মান আত্মব্যঞ্জনা 
বা আত্মবিসৃষ্ট- পারণামের ছন্দে দলে-দলে আপনাকে ফুটিয়ে তোলা কালের 
বুকে । তাঁর এই ছন্দোদোলার সমগ্র ব্যাপ্ত অথবা তার অন্তর্গঢ় বাঞ্জনা 
এখনও! আমাদের প্রাকৃত-চেতনার অগোচর। এইদিক থেকে বলতে পার, 
এ-জগৎ তৎ-স্বরৃপও বটে, তৎ-স্বরূপ নয়ও বটে। কেননা আত্মব্যঞ্জনার ব্যাষ্ট 
অথবা সমান্ট রূপায়ণেও তৎ-স্বরূপের পাঁরপূর্ণ পাঁরচয় তো তার মধ্যে পাই 
না। অথচ তার সমস্ত রূপ বস্তুত ব্রদ্দেরই তত্বভাবের ঘনাবগ্রহ। 'নাঁখল 
সান্তের চিল্ময় স্বরূপ আনন্ত্যেই প্রাতীগ্ঠত। 'তমিরাবদার বোধির দাাঁন্ট 
'নয়ে যাঁদ সান্তের দিকে তাকাই, তাহলে তার মাণিকোঠায় দেখি তাদাত্ম্য ও 
আনন্ত্যেরই কৌস্তুভদ্যাঁতি।...শঙ্কা উঠেছে : বিশ্ব তাঁর বি-ভাঁতি অথবা 
প্রকাশর্প হতে পারে না; কেননা তিনি স্বপ্রকাশ_বিশবরূপে আপনাকে 
প্রকাশ করবার তাঁর কি প্রয়োজন ; আমরাও তাহলে বলতে পার, তাঁর 
আত্মীবদ্রম বা বিভ্রমমান্রেরই-বা ক প্রয়োজন ছিল ? মাঁয়ক বিশ্ব স্াঁষ্ 
করেই-বা তাঁর 'ি লাভ ঃ ব্রহ্ম আপ্তকাম, অতএব প্রতয়াজন তাঁর কছ:তেই 
নাই। তব্য তাঁর অবন্ধন স্বাতন্ত্কে অক্ষ রেখেই তাঁর মধ্যে আত্মশাক্তর 


৪৬২ 1দব্য জীবন 


বভুতি বা আত্মীসসক্ষার পারণামরূপে আত্মবিভাবন? পরা শাক্তর এক অবন্ধ্য 
প্রোতি থাকতে পারে-ষা কালকলনায় আপনাকে বিচ্ছারত দেখবার ঈক্ষা হতে 
সঞ্জাত আত্মাবসান্টর অনাতবর্তনীয় একটা প্রবেগ। এই প্রোতকে আমরা 
দেখ তাঁর সসক্ষা অথবা আত্ম-বুভূষার্পে । কিন্তু তাকে বরং বলা চলে ব্রহ্গের 
সান্ধনী-শাক্তর উল্লাস-যা আত্মবীর্ধের উচ্ছলনে আপানাকে ফুটিয়ে তোলে 
ক্রিয়াশীক্তর আকারে ব্রন্ম যাঁদ কালাতীত শাশ্বতাস্থাতিতে স্বপ্রকাশ হতে 
পারেন, তাহলে কালকলনার 'নরন্ত নৃত্যের ছন্দেও নিজের মধ্যে দুলিয়ে দিতে 
পারেন আত্মর্পায়ণের দোলা । বিশ্ব প্রাতিভাসক-তত্র হলেও সে তো ব্রন্মেরই 
ভাতি বা প্রাতভাস। কারণ সমস্তই যাঁদ ব্রহ্ম, তাহলে ভাতি এবং প্রতিভাস 
আসলে একই বস্তু। অতএব অবাস্তবতার কল্পনা অনাবশ্যক এবং অসার্থক-_ 
এতে মিছামাছ ঝামেলার সূষ্টি হয় শুধু। কারণ 'বশ্বে ও [বি*বাতীতে 
যে-পার্থক্টুকু রাখা প্রয়োজন, কাল ও কালাতীত-শা*বতের কল্পনার সঙ্গে 
বসান্টর কম্পনাকে জুড়ে 'দয়েই তা অনায়াসে সিদ্ধ হতে পারে। 
অবাস্তব বস্তু বলে যাঁদ কিছু থাকে, সে হল আমাদের ব্যান্টাচত্তের 
[বাঁবক্ততাবোধ এবং সেইসঙ্গে অনন্তের মধ্যে সান্তের স্বয়ম্ভূসত্তার কজ্পনা । 
বাহর্কৃ্ত জীবচেতনার পক্ষে এই বোধ ও কল্পনার একটা ব্যাবহারক প্রয়োজন 
আছে। অর্থাক্রয়াতেই তাদের প্রামাণ্য, এও সত্য। অতএব যেখানে বাদ্ধি ও 
আত্মানূভবের চারাঁদকে গাণ্ড টানা, সেই ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের বাস্তবতাও 
অনস্বীকার্য । কিন্তু প্রাকত-চেতনার সীমা ছাড়িয়ে অনন্ত তত্ব্বরূপের 
চেতনায় যখন অবগাহন কার, অর্থাৎ বাঁহশ্চর কৃঘিম-পুরুষের ভূমি হতে যখন 
উত্তীর্ণ হই সত্-পুরুষের সত্যলোকে- আমাদের সান্ত জীবত্ব সেখানেও 
থাকে, কিন্তু তাকে 'নামত্ত করে ফোটে অনন্তের সত্তা শাক্ত ও ঈক্ষণ। তার 
স্ব-তল্্ ক বাবিক্ত সত্তা তখন থাকে না। ব্যান্টর স্বাতল্ল্য বা একান্তাবাঁবক্ততা 
তার বাস্তবতার অপাঁরহার্য অঙ্গ নয়। আবার সান্তভাবের তিরোভাব ঘটে 
বলে তাদের অবাস্তবও বলা যায় না-কেননা বস্তুর তিরোভাব হতে পারে তার 
ব্ক্ত হতে অব্যক্ত আত্মসংহরণ মান্। কালাতীতের জগংবিসৃ্টি ঘটে কাঁলক 
পরম্পরাকে আশ্রয় করে। অতএব তার রূপায়ণের পর্বগ্ীল আপাতদৃষ্টিতে 
আচরস্থায় হলেও প্রকাশের স্বরূপযোগ্যতার দিক থেকে তারা শাশবত। 
বস্তুর স্বরূপসন্তায় এবং আঁধিষ্ঠানচৈতন্যের গর্ভাশয়ে তারা ভবিতব্যের বীজ- 
রূপে নিত্য অন্তর্গড় থাকে । তাই কালাতীত চৈতন্য তাদের চিরন্তন ভব্য- 
স্বভাবকে যেকোনও মুহূর্তে কালকাঁলিত ভূত-ভাবে রুূপান্তাঁরত করতে 
পারে। জগৎ [মথ্যা হত, যাঁদ তার ভাব ও রূপ হত 'নিঃস্বভাব ছায়ার মায়া-_ 
পরমার্থ-সততের নিজেরই মধ্যে আত্মচৈতন্যের একটা অলীক িজম্ভণ, আঁচর- 
প্রভার ক্ষণদ্যাতিতে একবার 'ঝাঁকয়ে উঠেই যা 'মালয়ে যায় চিরতরে। কিন্তু 


ব্রহ্ম ও প্রপণ্টাবন্রম ৪৬৩ 


বসৃষ্টি বা তার সামর্থ্য যাঁদ শাশ্বত হয়, ব্রন্মের সদ্‌ভাবই যাঁদ যা-ীকছু সব 
হয়ে থাকে-তাহলে বিভ্রম কি অবাস্তবতা কখনও বস্তুর স্বভাব হতে পারে না, 
অথবা তার আধারভূত জগংও মিথ্যা হয় না। 

মায়ার অর্থ যাঁদ হয় বিদ্রম বা জগদ্‌ভাবের 'মিথ্যাত্ব, তাহলে মায়াবাদ 
দয়ে বিশ্বসমস্যার সমাধান না হয়ে দেখা দেয় আরও নানান জটিলতা । 
বস্তুত মায়াবাদের সমাধানকে সমাধান বলা চলে না, বরং তাতে সমস্যাপ্রণের 
সকল দয়ার চিররুদ্ধ হয়ে ষায়। কারণ, মায়াকে অবস্তু বাল কি অবাস্তব 
বস্তুই বালি, সবীকছুকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়াই মায়াবাদের চরম 
তাৎপর্য। শিরশ্ছেদদ্বারা শিরঃপীড়া আরাম করবার মত তাকে দিয়ে ভব- 
রোগের চাকৎসা হয় যেমন সহজ তেমাঁন সর্বনাশা । আমরা মিথ্যা-জগং 
মিথ্যা । আমাদের ক্ষাণক সত্তা থাকেও যাঁদ, তারও সত্যতা একটা কল্পমায়া মানত! 
...মায়াকে যাঁরা একান্ত অবস্তু বলেন, তাঁদের মতে মাক্তসাধনী বিদ্যা আর বন্ধ- 
সাধনী আবিদ্যা, অথবা জগৎ-বর্জন আর জগৎ-গ্রহণ দুইই এক ববিদ্রমের দুটি 
দক মান্র। কেননা গ্রহণ বা বজন করা হবে কাকে, করবেই-বা কে ৯ 'িতা- 
কাল ধরে এক আঁতচেতন অক্ষরব্রহ্দই ছিলেন শুধু । বন্ধন বা মুক্ত দুইই 
প্রাতিভাস- কোনটাই তো সত্য নয়। সংসারাসাক্ত, সেও যেমন মায়া_ মুক্তর 
ডাকও তো তেমনি মায়া। মায়ার বুকে এ-ডাক জেগে উঠে মৃক্ততে আবার 
তারই বুকে মিলিয়ে যায়। কিন্তু এমান করে সব-ীকছুকে নস্যাৎ করার শেষ 
কোথায় 2 বিশ্বে জীবচেতনার সকল অনুভবই যাঁদ মায়া হয়, তাহলে কি 
করে জানব আমাদের অধ্যাত্ম-অনুভবও মায়া নর? পরমাত্মার 'নার্বকল্প 
স্বানূভবকে একমাত্র সত্য বলে মেনে 'নাচ্ছ। কিন্তু জীবের চেতনাই যাঁদ 
তার সাক্ষণ হয়, তাহলে সেও যে মায়া নয়, তার কি প্রমাণ? জগৎ যাঁদ মিথ্যা 
হয়, তাহলে আমাদের জগং-অনুভবও 'িথ্যা। অতএব সেই অনুভবের আশ্রত 
'বিশবাত্মার অনুভব কিংবা ক্রহ্মাত্মভাবের প্রত্যয়ও নিষ্প্রমাণ। কি করে তখন বাল 
_ব্রক্গই এই যা-কিছ7 সব হয়েছেন, তিনিই সর্বভূতের আত্মা, সবারই মধ্যে 
এক, একের মধ্যেই সব ? কারণ, এসব উীক্ত সত্য হতে হলে বাক্যঘটক দুটি 
পদই সত্য হওয়া দরকার। 'কন্তু এখানে অন্তত একটি পদ মায়াকাল্পত, 
সুতরাং 'মথ্যা। সে-পদাঁটর সাধারণ সংজ্ঞা জগৎ । রন্মভূত হলেও জগৎ 
মথ্যা। তাহলে ব্রক্মই যে সত্য, তাই-বা বাল কি করে ? কারণ শহদ্ধাত্মা, অশব্দ, 
স্থাণ্‌, পরমার্থ-সং ইত্যাঁদ ব্রক্মাকারা যে-বৃঁত্তই আমাদের চিত্তে জাগুক, তার 
আশ্রয় চিত্ত তো মায়ারই বিকল্প এবং চিত্তের আধার এই দেহও তো বদ্রমজনিত 
একটা বিক্ষেপ ? স্বতঃপ্রামাণ্যের অনাতবতর্নীয় প্রত্যয় 'কি ততুত্ুর 'নিঃসংশয় 
অনুভব হতেও বলা যায় না- চরম তত্বের আবসংবাঁদত পাঁরচয় এই। কারণ, 
“রহ্ধ নিগ্গণ' এঅনুভবের মত বদ্ধ সর্বপ্রগ 'দব্য-পুরুষ, সত্যশীবশ্বের পরম 
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ঈশ্বর তান এ-অনুভবেরও নিঃসংশয় চরম প্রামাণ্য আছে। যে-বাদ্ধ সব- 
'কছুকে মায়া বলে উীঁড়য়ে দেয়, আরেকটুখানি এগিয়ে গিয়ে এমন কথাও সে 
বলতে পারে__আত্মাও মায়া, যা-কছ্‌ সং তা-ই মায়া। এই পথ ধরেছিলেন 
বৌদ্ধেরা। তাঁদের মতে আত্মাও অবাস্তব, কেননা অন্যান্য পদার্থের মত সে 
মনের একটা বকজ্প মান্র। তত্বের তালিকা হতে শুধু ঈশ্বরকে নয়, শা*বত 
আত্মা এবং নিগ্গণ ব্রহ্দকেও তাঁরা ছেটে 'দিয়োছ'লেন। 

নিলা মায়াবাদে জীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান হয় না। সে শুধু 
দৌখয়ে দেয় সমস্যার আসর হতে 'নক্কষমণের পথাঁট। তার চরম রায়কে সত্য 
মানলে বলতে হয়, আমাদের জীবন ও কর্ম সমস্তই প্রোতিহশীন ও মিথ্যা 
আমাদের অভীগসা সাধনা ও অনুভব একান্তই অর্থহশন। এক অন্ীদ্দষ্ট 
অব্যবহার্য পরমার্থ-সং এবং অপবর্গসাধনা ছাড়া আর সব-কিছুতে আছে 
শুধু সত্তার বিভ্রম। যা-কিছ্‌ জগতে আছে, তা একটা বিরাট 'বিশবাবদ্রমের 
অগ্গীভূত, অতএব 'বিদ্রমই তার তত্ব । ঈশ্বর জীব জগং-_সবই মায়ার কম্পনা । 
ঈশ্বর মায়াতে ব্রন্ষের প্রাতিবি্ব মানত, আমরাও চিদাভাপুস রন্ষের ছায়া-_জগৎ 
ব্রহ্মের অবাচ্য স্বয়ম্ভূসন্তায় একটা অধ্যারোপ মান্র।...এই সর্বনাশা মতের 
একট.খাঁন ধার মরে, যাঁদ মায়াচক্রের মধ্যে ভাববস্তুর আপোঁক্ষক একটা বাস্তব- 
তার সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্মসাধনা ও অধ্যাত্সবিজ্ঞানের খানিকটা প্রামাণ্য মেনে 
িই। কিন্তু তা সম্ভব হয়, যদি কালিক-সত্তার প্রমাণাঁসম্ধ বাস্তবতা এবং 
কালাবাচ্ছন্ন অনুভবের বাস্তব প্রামাণ্য থাকে । তখন আর পাঁরদ্‌শ্যমান 
[ব*্বকে বস্তুতে অবস্তুর বিভ্রম বলা চলে না। বিশ্বের জ্ঞান তখন বস্তুরই 
আবদ্যাশবল বিকৃত জ্ঞান। তা নইলে, ব্রহ্ম সর্কভূতের আত্মা হলেও সর্বভূত 
যেমন মিথ্যা, তেমনি তাদের আত্মভাবও মিথ্যা-কেননা সমস্তই যে এক বিরাট 
বভ্রমের অঙ্গ! আত্মার অনুভবও তাহলে বিভ্রম : “তত ত্বম্‌ আস” এই 
আদর্শের মূলে আছে আঁবদ্যাজানত সংস্কারের খেলা, কেননা কোথায় “ত্বম- 
শুধূুযে আছে তৎ'! “সোহহং*-প্রত্যয়ে আবার দ্বিগুণ গলদ, কেননা এর 
মধ্যে আছে শাশবত-চিন্ময়ের কম্পনা-যান বিশ্বের অন্তর্যামী বরাট-পুরুষ । 
শকল্তু বব অবাস্তব হলে 'বরাট কি করে বাস্তব হয় 2...অতএব জীব ও 
জগংভাবের একটা সত্য আশ্রয় খুজে পেলেই বিশ্বরহস্যের সত্য সমাধান হাতে 
পারে। তুরায় পরমার্থ-তত্বই সর্যোনি। জব ও জগতের সত্যকে ও সত্য- 
সম্বন্ধকে সেই তুরায়-সত্যের সঙ্গে মাঁলয়ে নিতে পারলেই আমাদের সমাধান 
সত্য হবে। কিন্তু তাহলে জীব ও জগতের একটা বাস্তবতা মানতে হয় 
“একং সং আর “বহু স্যাম? দুয়ের মাঝে একটা সত্য সম্বন্ধ, গুণলীলার 
অনুভব আর 'নিগ্গিণের অনুভবের মাঝ একটা ভাবের যোগ মানতে হয়। 

মায়াবাদে জগত্রহস্যের গ্রন্থিমোচন হয় না- হয় গ্রাথচ্ছেদন; এ-পথ নিচ্ক্রু- 
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মণের, সমাধানের নয়। চিৎসন্তার এই পলায়নশ-বৃত্তিতে প্রকৃতির 'পরে সংসারে 
বিবর্মান শরীরী জীবের পারপূর্ণ বিজয় সূচিত হয় না। কেননা এতে 
সম্ধ হয় শুধু প্রকৃতি হতে প্দরুষের বিবেক প্রকৃতির প্রমুক্ত ও পূর্ণ 
সার্থকতা নয়। এমনি করে সিশ্ধির চরমে এদলও শুধু আমাদের উৎক্রান্তির 
পিপাসাই চরিতার্থ হয়-আধারের একটি বৃত্তিরই উধ্বায়ন ঘটে। তার 
আর-সব বৃত্ত অবহেলিত হয়ে শুকিয়ে মরে অবস্তু-সং মায়ার আলো- 
আঁধারিতে । কি বিজ্ঞানে, কি দর্শনে, এমন উদার ও চরম সমাধানই সবৌত্তম, 
যার মধ্যে সকল সত্যের সমাহার ও সমন্বয় আছে- যেখানে এক অখন্ড 
সমগ্রতার পাঁরবেশে অনুভবের প্রত্যেকটি দল তার যথাযোগ্য স্থান পায়। সেই 
বদ্যাকেই বলব পরা বিদ্যা, যা এক অভগ্গসৌষতম্যর বৃন্তে গেথে সমস্ত বিদ্যার 
তাৎপর্যকে উজ্জ্বল কর তোলে। আঁবদ্যা ও বিভ্রমের কার্পণ্য অবশ্যই সে 
দূর করে, িল্তু সেইসঙ্গে আঁবজ্কার করে তাদের প্রবর্তক এমন-ক এক 
অর্থে সার্থক হেতুও। এই তো অনুভবের পরা কোটি, যার মধ্যে সমস্ত 
অনুভব সংহত হয় এক সর্বসমন্বয়ী পরমাদ্বৈতের জ্যোতির্ময় পাঁরবেষে। 
1কন্তু মায়াবাদের অদ্বৈত বর্জনধর্শী। তার মপ্ধ্য এক সর্বাবলোপন পরম- 
প্রতায় ছাড়া আর-কোনও জ্ঞান কি অনুভবের কোনও তত্ত বা তাৎপর্য নাই। 

কন্তু একটা কথা আছে। এতক্ষণ ধরে যে-বাদানুবাদ গেল, সে হল 
শুদ্ধব্াদ্ধর এলাকার তর্ক। অথচ এধরনের তত্ুজিজ্ঞাসার চরম সমাধান তকে 
হয় না-হয় অধ্যাত্ব-অনুভবের দাপ্ততে, যার পিছনে আছে 'নরূড় চিন্ময়- 
তত্তের সমর্থন। তকব্যাম্ধর কজ্পিত ন্যায়-সিদ্ধান্তের বিরাট সৌধ এক 
মুহূর্তে ধৃলসাৎ হয়ে যেতে পারে অপরোক্ষ অধ্যাত্ম-অনুভবের একটিমাত্র 
ঝলকে । মায়াবাদের সত্যকার জোর এই অনুভবের নিঃসংশয়তায় । মায়া- 
বাদীর দর্শনশাস্তর মনঃকল্পিত হলেও সে-শাস্দের পিছনে যে-অনুভবের প্রামাণ্য 
আছে, তার আততীব্র সংবেগকে অস্বাঁকার করা যায় না বলেই মনে হয়, অধ্যাত্ম- 
অনুভবের এই বুঝি চরম অবাধ ।...মনন স্তাম্ভত। চিত্ত বিকল্পনা হতে 
উপরত। শুধু আছে শুদ্ধ 'নার্বকজ্প আত্মপ্রত্যয়--জীবত্বের ভাবনাহান, 
জগদ্ভাবের আভাসলেশশন্য। সহসা দ্ধ সংবেগে তার মধ্যে জবলে উঠল 
তত্তভাবের উদ্দীপ্ত স্বরূপচেতনা। চিদেকরস মনে জীব ও জগতের আভাস 
তখন বস্তুতই দেখা দেবে স্বশ্নছায়ার অলীক মায়া হয়ে-যেন স্বয়ম্ভূুসতের 
অনূপাঁহত তত্ভাবের "পরে আরোপিত তত্বহপন নাম-রূপ ও ক্রিয়া-কারকের 
মেলা তারা! এমন-কি আত্মার প্রসঙ্গ সেখানে অবান্তর। বিদ্যা আর 
আবদ্যা সে-ভঁমতে শহদ্ধ-ীচল্মান্রের বর্ণহশন অনুপাখ্যতায় তাঁলয়ে যায়__চেতনা 
মৃত হয়ে পড়ে বিকজ্পহীন সল্গান্রের উপশান্ত আতচেতনায়। অথবা 
সদাখ্যা দিয়েও বাঁঝ ওই আঁদ্বতায় শাশ্বত নিত্যাস্থাতর 'নার্বশেষ প্রত্যয়কে 


৪৬৬ দিব্য জীবন 


বিশোষত করা যায় না : সেখানে আছে কালকলনাহশন এক নিত্যতা, দেশ- 
বিভাগশূন্য এক আনন্ত্য, সর্বোপাধানমক্ত এক নঃসঙ্গের কৈবল্য, গোল্রহণন 
এক প্রশান্তি, এক সর্বাঁতভাবণ একাগ্র 'নার্বষয় সমাপান্ত। এ-অনুভব যে 
নম্প্রমাণ নয়, এ যে নিজের মধ্যে নিজেই পূর্ণ_তাতে কোনও সন্দেহ নাই। 
এর একাত্মপ্রত্যয়সার তারসংবেগ যে সাধকের চেতনা আচ্ছন্ম আভভূত করে 
দেয়, তাও অনস্বীকার্য । তবু অধ্যাত্ম-অনূভবমান্রেই অনন্তের অনুভব-_তাই 
দকে-দিকে বিতত রয়েছে তার বহ্যাবধ পথ । শুধু এই অনুভবেই নয়, আরও 
কোনও-কোনও অনুভবে আছে “দব্যঃ পরতঃ পরঃ, পুরুষের এমনই স্নীনাবড় 
সামীপ্য, তাঁর আবেশের এমনই সুগভশর তাত্ত্ক প্রত্যয়, যা-কিছু তাঁর চেয়ে 
ন্যন তার বন্ধন হতে প্রম্ক্তর এমনই অবর্ণনীয় শান্তি ও বীর্য। তারাও তো 
আনে পরমার্থতত্বের চরম প্রামাণ্যের সর্বাভিভাবী অকুণ্ঠ প্রাতবোধ। পরম- 
ব্রন্মের দকে খোলা রয়েছে হাজারো পথ । যেমন হবে পথের ধরন, তেমানি হবে 
চরম অনুভবের প্রকার। তার প্রবেগে সাধক উত্তীর্ণ হবে তৎস্বরূপের আনর্ব- 
চনীয় অগমলোকে- যার তত্ত্ব বস্তুতই “অবাঙ্মানসগোচরম”। সমস্ত বাশিষ্ট 
চরম প্রত্যয় ওই আঁদ্বতয় অনুস্তরের উপধা বা উপান্তভূঁমির প্রত্যয়মানন। 
এদের ধরেই সাধক মনের ভূমি পার হয়ে অবগাহন করে অমনীভাবের লোকো- 
স্তর মহাবৈপুল্যে ।...প্রশ্ন হয় : এই-যষে নির্পাঁধক অক্ষর স্বয়ম্ভূসত্তায় জীবের 
সমাপান্ত অথবা মহানির্বাণে জীবভাব ও জগদ্‌ভাবের প্রলয়-এ কি একটা 
উপধা-প্রত্যয় শুধু 8 না এ-ই মানুষের চরম ও পরম অনুভব- যেখানে মহা- 
সমুদ্রের মধ্যে এসে মিশেছে তার সকল পথের মোহানা, অন্স্তরের প্রভাসে 
হারিয়ে গেছে যার মধ্যে অবর ব্রহ্মানূভবের যত দীপাঁলি 2 সমস্ত বিজ্ঞানের 
এই নাক পরম বিজ্ঞান_সকল বিদ্যাকে আতক্রম ক'রে উচ্ছেদ ক'রে এ-ই 
নাঁক সবার পছনে জেগে আছ্ছে। তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে এর চরমতা সম্পর্কে 
তো বল্দুমান্র সংশয়ের অবকাশ নাই ।...কিন্তু চরমত্বের এই দাবিকেও ছাপিয়ে 
আছে আরেকটা দাব। এই নোতিভাবনা পার হয়ে মানুষের সুদূর আঁভষান 
হতে পারে আরও মহস্তর নোৌত অথবা হীতর দিকে। হয় অসতের মধ্যে 
ঘটতে পারে তার আত্মার মহাপারানর্বাণ, নয়তো “একং সং-এর বৃন্তে বিশব- 
চৈতনা ও নির্বাণচেতনার 'দ্বদল অনুভবকে গেথে নিয়ে সে চলে যেত পারে 
অদ্বৈত-সম্পাটিত পরমসামরস্যের সেই তুর্ধাতীত ভূমিতে, যার মধ্যে ভব আর 
শনর্বাণ এক সর্বতোভাবী তত্বের মহাসঞ্গমতা্থে আঁবরোধে ঠাঁই পেয়েছে। 
তাইতে বলা হয়, দ্বৈতাদ্বৈতাববাঁজত তৎস্বরূপের মধ্যেই দ্বৈতাদ্বৈতের 
সমাবেশ ও সমন্বয় হয়েছে, সেইখানেই তাদের বিশেষ-সত্য এক উত্তরসত্যের 
আশ্রয় পেয়েছে । যে প্রত্যন্ত সম্ধ-অনুভব সম্ভাঁবত আর-সব অবর-অনুভবকে 
ছাঁড়য়ে যায় বা গ্রাস করে, তাকে ব্রহ্গণঃ পাঁথ বিততঃ' বলে স্বীকার করতে 


ব্রহ্ম ও প্রপণ্ঠবিভ্রম ৪৬৭ 


বাধা নাই। কিন্তু ষে পরম অনৃভবে আছে সর্বাবধ অধ্যাত্ম-অনৃভবের 
স্বীকতি ও সমাহার, আছে প্রত্যেক অনুভবের প্রতান্ততম প্রত্যয়ের সহজ- 
সিদ্ধি, এক পরাৎপর তত্বভাবের মধ্যে সকল বিজ্ঞান ও অনুভবের সহস্রদল 
সৌবম্য, তাকে বলব ব্রহ্গণঃ পাঁথ* আরও-এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। কেননা, 
তার মধ্যে ফুগপৎ ফুটে উঠেছে নাখলের স্বরুপ-সত্যের অনন্তর হিরণ্যবর্তীন 
দন্যাত এবং অনন্ত তুর্যাতীতের ডীচ্ছততম মাঁহমা। উপনিষদ বলেন, ব্ক্মই 
সেই পরমতত্্ যাঁকে জানলে সব জানা হয়॥। কিন্তু মায়াবাদের সমাধানে, ব্রহ্ম 
তা-ই যাঁকে জানলে আর-সব হয়ে যায় অবস্তু এবং অবোধ্য প্রহেলিকা। 
এইমান্ন যে অনুত্তম 'সাদ্ধির কথা বললাম, শুধু তার প্রত্যয়ে ব্র্ষকে জানলে 
সেই বিজ্ঞানে সব-কিছর সত্য তাৎপর্য ধরা পড়ে ফুটে ওঠে শা*বতপরমের 
সঙ্গে তাদের ির্ড় সম্বন্ধের সত্য। 

সমস্ত সত্যেরই নিজস্ব একটা প্রামাণ্য আছে-এমন-কি সত্যে-সত্যে 
আপাতাঁবরোধ থাকা সত্তেও। 'কল্তু এক বৃহত্তম সত্যের উদার আবেম্টনে 
তাদের সমন্বয় ঘটানোই আমাদের তত্ীজজ্ঞাসার চরম লক্ষ্য। আর-কিছ না 
হ'ক, অন্তত আত্মা এবং বিশ্বকে বিশেষ-একটা দৃম্টভ্গি নিয়ে দেখে বলে 
সমস্ত দর্শনেরই 'বাঁশম্ট একটা সার্থকতা আছে। ব্রন্মের বহুধাঁবভাতির 
1বাঁচত্র অনুভব আছ্ছে। বিভিন্ন দর্শনে সেই বৈচিত্র্য রূপায়ত হয়, অনন্তের 
গুহাচর রহস্যের এক-একটি প্রকোষ্ঠ আলোকিত হয়। তেমাঁন সাধকের 
প্রীতাঁট উপলাব্ধই সত্য। কিন্তু তাদের ইশারা সেই বৃহত্তম উত্তম-জ্যোতির 
দকে-যা প্রত্যেকের সত্যতাকে কুক্ষগত করেই আত-্ঠা হয়ে রয়েছে। 
এইদক থেকে বলতে পারি, সমস্ত সত্য ও সমস্ত অনুভবই আপোঁক্ষক-_ 
কেননা প্রমাতার চিত্ত এবং সত্তর প্রত্যক্‌- ও পরাকৃ-দৃন্টির বাঁভল্বতা অনু- 
সারে তাদের রূপও 'বাভন্ন। লোকে বলে, যার যেমন স্বভাব, তার তেমান 
ধর্ম। কিন্তু শুধু ধর্মই-বা কেন, প্রত্যেক মানুষের দর্শনও বলতে গেলে 
আলাদা । জগৎ বা জীবন সম্পর্কে প্রত্যেকের দৃম্টি এবং অনুভবে একটা 
তফাত থাকবেই-_যাঁদও নিজের দর্শনকে রূপ দেবার সামর্থ্য শুধু দহ'এক- 
জনেরই থাকে । কিন্তু আরেকাঁদক থেকে দেখতে গেলে এই বোঁচন্্যে অনন্তের 
অল্তহশীন বৈভবই প্রকাশ পায়। প্রত্যেক সাধক তার চিন্তে বা হৃদয়ে পায় 
অশেষের এক কি একাধিক বৈভবের একটা ঝলক স্পর্শ বা আবেগ। চিত্তের 
_ িবশেষ ভূমিতে কখনও-বা এইসব 'বাঁচত্র বৈভবের 'বাবক্ত বর্ণচ্ছটা 'মাঁলয়ে 
যায় ষেন মহাকাশের উদার নশীলিমায়, অথবা নির্বিশেষ সর্বগ্রাহণী অনৈশ্চিত্যের 
শচন্ররাগে হয় শবালিত। কখনও-বা সমস্ত প্রত্যয় ঝরে গিয়ে শুধু একাঁট চরম 
সত্য অথবা একাঁটি পরম অনুভবের 'দনৎসূচী চেতনায় উদগ্র হয়ে থাকে । 
তখনই সাধকের মনে হয়, এতকাল ধরে যা সে দেখেছে বা ভেবেছে, যাকে 


৪৬৮ নদব্য-জশীবন 


তার জীবনে কি জগতে ঠাঁই 'দয়েছে-_সবই মিথ্যা, সবই মরীঁচিকা। এই “সব” 
অবশেষে তার ব্যাক্তজগৎ হতে সংক্রামত হয় বি*শবজগতে। তার কাছে বিশবও 
তখন অবাস্তব-_অথবা বহন্ধাব্ত্ত বাস্তবতার বৃন্তহীন ছিন্নদল শুধু! তারও 
পরে, 'নীর্বশেষ অনুভবের অবর্ণ অনুপাখ্যতায় অবগাহন করলে তার “সব- 
1কছ?”ও খসে যায় জেগে থাকে শুধু অক্ষরব্রদ্মর অনুদ্বেল পরম নৈঃশব্দ্য |... 
গিন্তু এইখানেই তো চেতনার উত্তরায়ণের ইীতি নয়। এরও পরে আছে আবার 
সেই “সবকে ফিরে পাওয়া 'চিল্ময় নবার্ণের বর্েশ্বর্যে অনুরাঞজজত করে। 
নির্বিশেষের সত্যেই আবার সাধক খঃজে পেতে পারে সকল বিশেষের সত্য। 
শনর্বাণের নোতিপ্রত্যয় আর 'বি*বচেতনার হীতিপ্রত্যয় তৎস্বরূপের এক যুগনদ্ধ 
পরমপ্রত্যয়ে ফুটতে পারে তাঁর আত্মীবভাবনার 'দ্বদল-কমল হয়ে। মন হতে 
আঁধিমানস ভূমিতে উত্তরণের পথে এই বহ7ভঞ্গম অদ্বৈতভাবনা হল সাধকের 
মুখ্য অনুভব। নাখল বিসৃ্টিতে তখন মনে হয় যেন এক বৃহৎ-সামের 
অপরূপ বিপুল মূর্ঘনা। তার চরম চমৎকার ঝতকৃত হয়ে ওঠে আঁধমানস 
ও আতিমানসের সেই সঙ্গমতীর্থে, যেখানে দাঁড়িয়ে সাধকের পরাবৃত্ত দৃচ্ট 
নাখলের *পরে অখন্ডব্যাপ্তিতে ছাঁড়য়ে পড়ে। 

এ-দরশশনও যখন সম্ভব, তখন তল্ন-তন্ন করে এরও শেষ পর্যন্ত দেখে 
নেওয়া দরকার । ীবশব-রহস্যের সমাধান সম্ভবত প্রপণ্টাবদ্রমের কজপনায়'_ 
এ-মতবাদ নিয়েও এতক্ষণ বিচার করতে হল, কেননা এর পিছনে আছে উত্ত্ঙ্গ 
অনুভবের সেই দহ্ধর্ষ প্রত্যয় যা দেখা দেয় উন্মনী-ভাবনার আন্তিম কন্বু- 
রেখায়_ বৃত্তীবিচ্ছেদ বা বৃত্তনিরোধের উপান্ত্যক্ষণে। কিন্তু যখন [নীশ্চত 
জানলাম, নষ্পক্ষ তত্জিজ্ঞাসার অপাঁরহার্য পাঁরণাম এ-ই নয়, তখন 
এ-সদ্ধান্ততক একপাশে সারয়ে রাখতেও পার, অথবা আরও উদার এবং 
সাবলীল কোনও মনন ও বিচারের প্রসঙ্গে কখনও প্রয়োজনমত তার আলো- 
চনাও করতে পাঁর। এবার তাহলে মায়াবাদীর সমাধানকে বাদ 'দয়েই বিদ্যা 
আর আঁবদ্যার সমস্যাকে নতুন করে যাচাই করা যাক। 

“তত্বের স্বরূপ কি এই প্রশ্নের উত্তরের "পরেই সব-কিছুর 'নভ'র। 
আমাদের প্রাকৃত-চেতনা সান্ত সীমিত আবিদ্যাচ্ছন্ন। এই সশীমত চেতনার 
পাঁরবেশে বিষয়সম্প্রয়োগের যে বিশেষ ধারা, তা-ই দিয়ে আমাদের তত্র 
ধারণা নিরূশপিত হয়। তাই পরচৈতন্যের পর্ব্ভূমি হতে তত্বের যে-দর্শন, 
তার সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত হতে তার আটকায় না। সুতরাং পারমার্থিক- 
তত্ব এবং তার “জন্য” ও আশ্রত প্রাতিভাঁসক-তত্বের মাঝে 'কি পার্থক্য, উভয়ের 
সম্পর্কে আমাদের ব্যাবহারক বুদ্ধি ও হীন্দ্রয়ানূভবের যে ভ্রান্ত কল্পনা 
তারই-বা স্বরূপ কি- এসমস্তই আমাদের তাঁলয়ে বিচার করা আবশ্যক। 
হীন্দ্রয়বোধ বলে, পৃথিবী সমতল । দৈনান্দন ব্যবহারের প্রয়োজনে 


ব্রহ্ম ও প্রপণ্টাবন্রম ৪৬৯ 


এই রায়কে খানিকটা মেনে চলতেই হয়, ধরে নত হয় পাঁথবধ যেন সাত্য- 
সাঁত্য সমতল । কিন্তু বিশ্বপ্রাতিভাসের তত্ব বলবে, পাঁথবী তো সমতল 
নয়। এই প্রাতিভাঁসক-তত্ব নিয়ে যে-বিজ্ঞানের কারবার, সে তাই পৃথিবীকে 
প্রায় গোলাকার ধরে তার হিসাব কষবে। এমনি করে প্রাতিভাসের বাস্তব 
তত্ব নিরূপণ করতে গিয়ে ইীন্দ্রিয়ের সাক্ষ্কেও বিজ্ঞান অনেকজায়গায় উলটে 
দয়েছে। তব ইন্ড্রিযবোধের যে-শাঁসটুকু ঘিরে আমাদের ব্যবহারের পত্তন, 
তাকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না_কেননা জগতের সঙ্গে কারবারে ওই ইন্ড্রিয়ংবাধ 
মনের 'পরে তাত্বিক প্রামাণ্যের যে-ছাপ ফেলে, তাকে উপেক্ষা করাও যে 
অসম্ভব। আমাদের যাঁক্ত-বদাদ্ধ হীন্দ্রয়কে আশ্রয় করেও তাদের ছাঁড়য়ে যায়, 
নজেরই সংস্কার অন্যায় ধারণা করতে চায়_তত্ব এবং অতত্বের কি পাঁর- 
ভাষা । কিন্তু তব প্রমাতার দৃম্টিভীঙ্গর বদল হলে সেইসঙ্গে বাাদ্ধর কাজ্পত 
ওই পাঁরভাষারও রূপ বদলে যায়। জড়াঁবজ্ঞানী প্রকাতির নাড়ঈর খবর নিতে 
গয়ে তত্বব্যাখ্যার যেসব সূত্র ও প্রস্থান খাড়া করেন, পরাকৃ-বৃত্ত প্রাতিভাসক- 
তত্ব ও তার পাঁরণামের 'পরে তাদের 1ভান্ত। তাই তাঁর মতে মন হয়তো 
জড়ের প্রত্যকৃ-বৃত্ত রূপায়ণ, আত্মা এবং চিৎসত্তা অবাস্তব। অন্তত এই 
ধারণা নিয়ে তাঁকে চলতে হয় যে, জড় আর শাক্ত-এই শুধু বিশ্বের তত্ব। 
মন 1বশ্বব্যাপী স্ব-তন্ত জড়-ব্যাপারের সাক্ষী মান্র, কিন্তু সে-ব্যাপারের সঙ্গে 
মনের কোনও ধর্ম* অথবা বিরাট কোনও প্রজ্ঞার আবেশ ক প্রশাসন জাঁড়য়ে 
নাই। মনোবিজ্ঞানী আবার আপন মনে মনের রাজ্যে ঘুরে বেড়ান- চেতনা ও 
অচেতনার অন্দরমহলে তাঁর আনাগোনা । সেখানে তানি তত্তের প্রত্যক্‌-বৃত্ত 
আর-একটা রূপ আ'ঁবজ্কার করেন- যার ধর্ম এবং চলনই আলাদা । তাঁর মতে 
বশবরহত্স্যের চাবিকাঠি হয়তো মনের কাছে আছে। মনই আসল তত্ব_জড় 
শুধু তার রঙ্গভাীম। আর চিৎ মন হতে স্বতন্দর অবাস্তব একটা-কিছু।... 
কন্তু জিজ্ঞাস আরও গভীরে তলিয়ে গেলে দেখতে পাবেন সত্যের আরেকটা 
মহত্তর লোক, যার মধ্যে মনের প্রত্যকৃ-বৃস্ত তত্ব আর জড়ের পরাক্‌ৃ-বৃত্ত 
তত্ব উভয়ের দর্শনকে বিপর্যস্ত ক'রে জেগে আছে আত্মা ও চিৎসন্তার পরমার্থ- 
তত্ব। সেখানে মনে হবে, জড় ও মন চিৎ-জগতের্ই অন্তর্গত ও আত্মতত্বের 
আশ্রয়ে স্ফারত একটা অবান্তর প্রাতভাস মাত। এমাঁন করে অন্তরূ্যাম্টর 
গভীরতায় জড় ও মনের তাঁত্বক প্রামাণ্যের দাব অনেকখাঁন খাটো হয়ে যায়। 
তখন তাদের মনে হয় অবরভূঁমর সত্য বলে-_এমন-ক তাদের অবাস্তব 
ভাবতেও দ্বিধা হয় না। 


* আধূনিক “আপেক্ষিকতাবাদ' এ-ধারণার ভিত নাঁড়য়ে দিলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের 
হাতে-কলমে পরাঁক্ষদ ও ত্বীনরুপণের জন্য এমন-একটা ফলোপধায়ক [সিদ্ধান্তের বানিয়াদ 
এখনও প্রয়োজন। 


8৭০ দব্য জীবন 


কিন্তু সান্তের সঙ্গে কারবারে অভ্যস্ত প্রাকৃত-ব্যাদ্ধর কাছেই তত্ববস্তুর 
এমন ভাগাভাগি। কারণ, অখণ্ডকে খাণ্ডত ক'রে তার একটি খণন্ডকে বেছে 
নিয়ে তাকেই সমগ্রের মর্ধাদা দেওয়া-এই তার স্বভাব। সান্তকে সাল্ত 
মেনেই কাজ করতে হয় বলে এছাড়া তার উপায় নাই। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে, 
বাম্ধর চালু-করা সান্তের কারবারে তার ওই মাপা-ওজনের বেসাঁত 'নয়ে 
আমাদের তুষ্ট থাকতে হয়-কেননা তত্বের পাঁরণাম 1হসাবে তারও ষে একটা 
প্রামাণ্য আছে, তাকেই-বা উপেক্ষা কার দি করে? ব্াম্ধর এই কাট-ছাঁটের 
সংস্কার এতই প্রবল যে, চংজগতে এসে সর্বময় বা সর্বগ্রাসী অখন্ডচৈতন্যের 
ভাবনাতেও মন খণন্ড-ব্যাদ্ধর ওই মোহটুকু ছাড়তত পারে না। সান্ত-প্রত্যয়ের 
পক্ষে অপাঁরহার্য ওই সামার বেড়া। তাই তার তত্দর্শনেও অনন্তে ও সান্তে, 
গচৎ ও তার প্রাতভাসে কি বিভৃঁতিতে ভাগাভাঁগ থাকে । তার মতে অনন্ত 
ঘচিৎসন্তাই সত্য, আর সান্ত প্রাতিভাস মিথ্যা । কিন্তু বিশবম্ভর অনাঁদ পর- 
চৈতন্যের অখন্ড সর্বাবগাহশী সম্যক্‌-দর্শনে ভাসে সমগ্র চিন্ময় তত্বরূপ- 
আর প্রাতিভাস দেখা দেয় সেই মহাঁবন্দুজ্যোতর তত্বময় বর্ণচ্ছটারূপে। 
চৈতন্যের এই উত্তরজ্যোতিতে 'বি*ব যাঁদ অবাস্তব বলে প্রাতিভাত হত, "চনল্ময় 
সত্যের সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদই যাঁদ তার তত্ব হত, তাহলে স্বয়ং খত-চিৎ হয়ে 
সে-পরচৈতন্য শাশ্বত কাল ধরে আঁবচ্ছেদে অথবা কম্প হতে কল্পান্তরে এই 
অনৃতের ভার দি করে বইতঃ কিন্তু তবুও এ-ভার সে বইছে। তাইতো 
প্রমাণ হয়, গব*বাঁবভূতির প্রাতিষ্ঠা চিৎস্বভাবের ধতেই-অনৃতে নয়।...কন্তু 
এই সম্যক-দর্শনে স্বভাবতই প্রাতিভাসিক-তত্বেরও রূপ বদলে যাবে । সান্ত- 
জীবের বাদ্ধি ও ইন্দ্রিয় যে-দৃষ্টিতে তাকে দেখে, তার জায়গায় ফুটবে আরও 
গভপর স্বতন্ত্র তত্তভাবের একটা প্রত্যয়_তার তাৎপর্যে দেখা দেবে নিগৃঢুতর 
আরেকটা সত্যের ব্যঞ্জনা, তার স্পন্দলশলায় আন্দোলিত হবে সক্ষমতর ও 
ধবাচন্রতর আরও-একটা ছন্দের কম্পন। তত্বের যে-পাঁরভাষা ও মনতনর যে- 
রশাত প্রাকৃত বুদ্ধ ও ইন্দ্রিয়ের কম্পনাপ্রসৃত, বৃহতের চেতনা তাদের সত্যা- 
নৃতের মিথুনে গড়া খণ্ডিত সংস্কার বলে জানবে। অতএব এক্ষেত্রে তাদের 
যুগপৎ বাস্তব ও অবাস্তব বলতেও বাধা নাই। কিন্তু তাতেই যে প্রাতি- 
ভাঁসক জগৎ অতাত্বক বা অবস্তু-সং হয়ে যাবে, তা নয়। তখন এই জগতেরই 
আরেকটা শচল্ময় রূপ ফুটবে সান্ত দেখা দেবে অনন্তেরই একটা শাক্তি স্পন্দ 
বা লীলায়নের ছন্দে। 

আনন্ত্যের চেতনাই অনাদ পরচৈতন্যের স্বরূপ। অতএব তার মধ্যে 
বৌঁচত্র্যের ভাবনা সংহত হবে অদ্বৈতানুভবের মহাবন্দুতে। আনন্ত্য-চেতনায় 
আছে অভঙ্গ সর্বগ্রাহস সর্বব্যাপী সর্বানয়ামক অতএব সর্বাবশেষক অথচ 
অখন্ড সমগ্রদর্শনের উল্লাস। তার দৃণ্টি ক্তুর স্বরূপ-সত্যে অন্দাবদ্ধ। তাই 
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রূপ ও স্পন্দের মধ্যে সে দেখে তত্ভাবেরই প্রাতর্প ও পাঁরণাম, তার সাল্ধনখ- 
শক্তর বিচ্ছুরণ ও রূপায়ণ। প্রাকৃত-বৃদ্ধি বলে : সত্যের মধ্যে অন্যোন্য- 
ব্যাবৃত্ত ধর্মের ঠাই নাই। অতএব প্রাতভাঁসক জগতের সঙ্গে যখন তত্ৃভূত 
বরন্মসত্তার বিরোধ কিংবা বিরোধাভাস দেখাঁছ, তখন জগৎ মিথ্যা হতে বাধ্য। 
আবার জাীবভাব যখন 'ব*্বভাব ও তুর্যভাব দুয়েরই বিরোধী, তখন জখবও 
মিথ্যা ।...কিন্তু সান্তবৃদ্ধর দৃষ্টিতে যা 'বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান, আনন্ত্যাবগাহশ 
বাাদ্ধ বা দৃন্টর কাছে তা বিরুদ্ধধর্মীক্রান্ত নাও হতে পারে। আমাদের মন 
যেখানে ধর্মের ভেদ দেখ, আনন্ত্যের দৃম্টিতে সেখানে আছে ভেদ নয়-_ধর্মের 
আপূরণ। তত্ব আর তত্রের প্রাতিভাস বস্তুত পরস্পরের আপূরক --অন্যোন্যা- 
[বরোধন নয়, কেননা প্রাতভাস তত্বেরই রূপায়ণ। সান্ত অনন্তেরই অন্যতম 
ব্ঞজনা-তার ব্যাবৃন্ত নয়। জাব তাই বিরাট ও 'বশ্বোত্তীর্ণেরই আত্মীবভাত 
_তাহতে স্বতন্দম কি তার বিরুদ্ধ একটা-কছু নয়। 'বরাটের বোঁশন্ট্যের 
বাহন 'চদৃঘন বিন্দুস্বরূপ সে-বিশ্বোত্তীর্ণের সঙ্গেও সাযূজ্য এবং সাধর্মের 
বশে সে আভন্ন। এই সর্বতোভাবী অদ্বৈতদর্শন কোনই বিরোধ দেখে না 
অরূপ তত্বভাবের পুরুরূপ আভব্যঞ্জনায়, স্বয়ম্ভু স্থাণুত্বের আধজ্ঠানে 
অনন্তের পাঁরভূ স্ফুরত্তায়, অন্তহীন একত্বের ভূতে-ভূতে রূপে-রূপে অগাঁণত 
বীর্ধাবভূঁতিতে "বাঁচত্র স্পন্দললায় আত্মাবচ্ছুরণে_কেননা এসমস্তই তো সেই 
অনাদ-সং অদ্বয়ভাবের বহুধা-বিলাস। এই দৃম্টিতে দেখলে জগবাঁবসৃম্টিকে 
মনে হয় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং আনবার্য একটা ব্যাপার, যার মধ্যে অপ্রাকৃত 
সমস্যা বলে কিছই নাই-কেননা 'যাঁন অনন্ত, তাঁর “পুরাণ প্রবৃত্ত” যে এই 
রূপ ধরবে, এ তো অপ্রত্যাশিত নয়। প্রাকৃত-বুদ্ধিতে সমস্যার ঘোর ঘাঁনয়ে 
ওঠে তার সান্তদৃম্টি অখণ্ডের মধ্যে খন্ডভাবনার 'বরোধ কল্পনা করে বলে। 
অনন্তের বহধা-প্রবৃত্তিকে স্বীকার করেও তার মধ্যে বিরোধটাকেই সে বড় 
করে দেখে । তার কাছে বক্ষের সত্তার সঙ্গে শক্তির, স্থাণত্বের সঙ্গে স্ফ;রন্তার, 
অদ্বৈত-স্বভাবের সঙ্গে স্বাভাঁবক বহুত্বের, পুরুষের সঙ্গে প্রকীতির বিরোধ 
চিরকাল লেগেই আছে। 'ি করে অনন্তস্বরূপ জগতরুপে পাঁরণত হলেন, 
শাশবত-সদৃভাবের মধ্যে কি করে কালের কলনা দেখা দিল--তা তলিয়ে বুঝতে 
এই সান্ত বাদ্ধ ও সশীমত হীন্দ্িয়ের প্রামাণ্যকে ছাঁড়য়ে যেতে হবে এক বশাল 
বাঁদ্ধ ও "চল্ময় হীন্দ্রয়সংবেদনের রাজ্যে। সেখানে আনন্তাচেতনার জ্যোতিঃ- 
সম্পাতে ব্যাদ্ধ ও হীন্দ্রয় অন্দীষক্ত হলে, অনন্তের ন্যায়-ব্দাক্তর রহস্য তাদের 
কাছে উন্মোচিত হবে। সেন্যায়ের বিধান শুদ্ধ-সল্মান্রের স্বভাবের 'নয়'_ 
তার মধ্যে তাঁর তত্তভাবের স্বতঃপ্রবর্তনার অনাতিবর্তনীয় পরম্পরা আছে। 
তাই তার অবয়বস্থাপনায় ফুটে ওঠে সল্মান্রের পর্বে-পর্বে উল্মেষের দ্যোতনা__ 
প্রাকৃত-মনের পণ্চাবয়বী য্াাক্তুর শৃঙ্খল নয়। 
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কিন্তু এরও পরে তর্ক উঠবে : এপযন্তি যা বলা হল, সে তো বিশবচেতনার 
বিবরণ মান্র নাবিশেষ ব্রহ্ম যে তারও ওপারে । কোনও উপাধ বা [বিশেষণ 
দয়ে তাঁকে সাঁমত করা যায় না। কিন্তু জব ও জগতের ভাবনায় ব্রহ্ম 
যখন সাঁমত ও খাঁণ্ডত হন, তখন জাীব-জগৎ অবশ্যই মিথ্যা ।...নার্বশেষকে 
বিশোঁষত করা যায় না- এ-ডীক্ত স্বতঃসিদ্ধ বটে। রূপ বা অরুপ, একত্ব বা 
বহত্ব, স্থাণুস্বভাব বা জঙ্গমভাব-তাঁর "পরে এসব কোনও বিশেষণেরই 
আরোপ চলে না। অর্থাৎ তিন রূপের বিসৃন্টি করলেও রূপ তাঁকে সীমিত 
করে না। বহহ-রূপে প্রকাশ হলেও বহ্যত্ব তাঁকে খাঁণ্ডত করে না। তাঁর 
স্পন্দলীলাতেও তিনি অক্ষৃব্ধ, সম্ভূতিতে নার্বকার। আত্মীবসৃম্টিতে যেমন 
[তান ফ্যারয়ে যান না, তেমনি সীমার বাঁধনেও সঙ্কুচিত হন না। বিভূতি- 
বিস্তরেও যে তত্বভাব নিঃশেষিত হয় না, এ শুধু ব্রক্মস্বভাবের সত্য নয়__ 
জড়েরও সত্য তা-ই । মৃক্তকা ঘটের 'নর্শণে সীমত হয় না, বায়ুর প্রবাহে 
বায়ূর স্বরূপহানি ঘটে না, তরঙ্গের উচ্ছ্বাসত উল্লাসেও সমুদ্রের বন্ধন নাই। 
সীমার সঙ্কোচ দেখে শুধ: আমাদের প্রাকৃত হীন্দ্রয় এবং মন। কেননা, সান্তকে 
অনন্ত হতে 'বাচ্ছন্ন ক'রে বা সীমায় ঘিরে তারাই তাকে স্বাতন্দ্যের একটা 
মর্যাদা দেয়। অতএব প্রাকৃত-বাদ্ধর এই কল্পনাই সত্যকার মায়া-নইলে 
অনন্তের মায়া নয়, সান্তও মায়া নয়। কারণ, অনন্ত বা সান্তের স্বরূপ-সত্তা 
ব্রহ্মেরই আশ্রত--প্রাকৃত হীন্ড্রয় ক মনের আশ্রত নয়। 

ব্রহ্ম অবাঙূমানসগোচর। তাঁর দকে খোলা আছে শুধু স্বানুভবের পথ । 
এই স্বানূভবেরও বোচিন্রের সীমা নাই। সমস্ত আস্ত-ভাবের নিঃশেষ প্রাতি- 
যষেধ দ্বারা তাঁকে যেমন আনর্বচনীয় অনন্ত সর্বশূন্য পরম অসং-রূপে পাওয়া 
যায়, তেমন আবার তাঁকে পাওয়া যায় আমাদেরই আঁস্ত-ভাবের সকল মৌল- 
1বভাতির চরম চমৎকারে। তখন সব-কছনুরই পরম 'তাঁন : তিনি পরম জ্ঞান, 
পরম জ্যোতি, পরম ভাব, পরম কান্তি-_তানই পরম শাক্ত, অথবা পরম 
শান্তির অক্ষোভ্য নৈঃশব্দ্য। আবার শহদ্ধ-সৎ শুদ্ধ-চিৎ শুদ্ধ-আনন্দ বা 
শুদ্ধ-শীক্তর আনরবচনীয় পরমসংবেদনেও পাই তাঁর পাঁরিচয়। অথবা কখনও 
ডুবে যাই পরা সংবিতের সেই অনুস্তর গহনে, যেখানে আছে সর্বভাবের আি- 
বাচ্য অদ্বৈতসমন্বয়ে অখণন্ড-সাঁচ্ানন্দের পরম প্রত্যয়। এই অননপাখ্য 
শস্থাততে, শহদ্ধ-সন্মান্রের এই অতলান্ত জ্যোতর্গহনে আতিচেতনার দুয়ার 
ঠেলে আমরা উপনীত হতে পারি নার্বশেষের উপান্তভূমিতে ।...স্বানূভবের 
এমনধারা কত বোৌচন্ত্য। অথচ প্রচালত ধারণা এই যে, ব্রক্মকে একমান্র জীবত্ব 
ও জগদভাবের 'নিরাকাতিতেই জানা যায় । কিন্তু সত্য বলতে জীবের পুরযার্থ 
শুধু ক্ষুদ্র বাবক্ত অহং-ভাবের নিরাকরণ। তার ফলে জীবস্বের চিন্ময় উত্তরা- 
য়ণদ্বারা জগৎকে আত্মসাৎ ও আতন্রম করে ব্রন্গ-সদ্‌ভাবের মহাগহনে সে 


ব্রহ্ম ও প্রপণ্টাবদ্রম ৪৭৩ 


অনুপ্রাবষ্ট হতে পারে। অথবা তার পথ হতে পারে নিরোধের কি আত্মো- 
চ্েদের পথ। কিন্তু সে-ীনরোধ জীবেরই সাধ্য, কেননা স্বোত্তরভমির আক- 
বরণে জীবই তো ঝাঁপিয়ে পড়ে একান্ত-নারবশেষের অনুভবে ।...আবার উত্তরা- 
য়ণের সাধনায় আত্মভাবকে পরা সম্তায় বা আতিসত্তায়, আত্মচৈতন্যকে পরা 
চেতনায় বা আতচেতনায়, আত্মানন্দকে আনন্দের পরমোল্লাসে বা আনন্দের 
আতভীম:ত উত্তীর্ণ করেও জীবের পূরুষার্থ সিদ্ধ হতে পারে ।...চেতনার 
উদয়নে 'াবশবাঁচতে আবিষ্ট হয়ে এবং আত্মচেতনাদ্বারা তাকে জারিত করে এক 
লোকোত্তর ভূমিতে উভয়কে সে উত্তীর্ণ করতে পারে। সে-ভঁমিতে ব্রহ্মাণ্ড 
[পণ্ডে অন:প্রাবন্ট-_পিন্ড ব্রক্মান্ডে পারব্যান্ত এবং উভল্যনরই ব্যান্টভাবনার 
[বিশেষণ হতে 'নম্ুক্ত হয়ে অদবতভাবে সমাহত। তাই সেখানে এক ও 
নানার দ্বন্দ্ব বগালত হয়ে যায় সৌষম্যের বৃহৎসামে, ফুটে ওঠে নিত্যসৃম্টির 
সহত্রদল লঈলার কমল- তাদাত্ম্যভাবনা ও অন্যোন্যভাবনার স্ফুরৎ-বীর্য সাম- 
রস্যের চরমকোটিতে হয় উল্লাসত! হীতি-ভাবের সাধনায়, নিত্যসৃষ্টর এই 
পরমা স্থাতিই আছে 'নার্বশেষ অনুভবের উপান্তাতম ভূমিতে । নোতি-ভাব 
বা ইীতি-ভাবের চরম প্রত্যয়ে, কত 'বাঁচন্র উপায়ে যে অক্ষরব্রন্মের অনুভব সম্ভব-_ 
প্রাকৃত বাঁদ্ধর কাছে সে একটা প্রহোলকা। কিন্তু এ-রহস্য প্রাঞ্জল হতে পারে 
তার কাদুছ, যাঁদ সে স্বীকার করে : আঁস্তত্বের প্রাকৃত অনুভব ও সংস্কারকে 
ছাঁড়য়ে বহু উধের্য রয়েছে ব্রক্ষের পরম সদ্‌ভাব। তাই আঁস্তত্বের প্রাতষেধ- 
দবারা অথবা অসতের প্রত্যয় ও অনুভব দ্বারা আমরা তাঁকে স্পর্শ কার যেমন, 
তেমাঁন তাঁকে পাই চরম ইতি-ভাবনার প্রতায় দিয়েও । কেননা, বিশ্বে যাশীকছু 
আছে, প্রকাশের তারতম্যসত্বেও সবই সেই তৎস্বরৃপ, তিনিই সবার পরাংপর 
তত্ব। আমরা যাকে সৎ বা অসৎ বাল, সে-সবার মধ্যে অন্তর্ধাম আত্মার্পে 
অনুস্যত হয়েও তিনি সর্বোস্তীর্ণ। তাই তাঁকে বাঁল অনুপাখ্য কিং 'স্বিদ। 

রহ্ষই পরমার্থসং_এই আমাদের মূল ?সদ্ধান্ত। তারপরে প্রশ্ন হয়, 
যা-কছু আমাদের অনুভবগোচর, সে কি সং না অসংঃ দার্শানক বিচারে 
কখনও সদভাব আর আঁস্তত্বের মাঝে একটা পার্থক্যের কথা ওঠে। ধরা হয় 
সদ্‌ৃভাব বাস্তব, ফিন্তু আস্তিত্ব বা তার ভান অবাস্তব। কিন্তু একথা টেকে, 
যাঁদ “অজঃ শাশবতঃ' এবং জাত-ভূতের মধ্যে একটা আত্ন্তিক বিচ্ছেদ থাকে। 
তখন অব্যক্ত-সংকেই বলতে পার একমান্র বাস্তব তত্ব। কিন্তু যা-কিছ; 
“আস্ত” তা যাঁদ হয় সদ্‌-বস্তুরই আত্মোপাদানের রুপায়ণ, তাহলে আর এ- 
[সম্ধান্ত টেকে না। 'আঁস্তি' যাঁদ হত শূন্য হতে ব্যক্ত অসতের একটা রূপ, 
তাহলে তাকে অবস্তু বলা চলত। আঁস্তত্বের ষেীবাভন্রভমমি আতিক্রম করে 
আমরা ব্রন্দ-সদভাবে অবগাহন কার, তারাও সত্য-কেননা অসত্য এবং অবদ্তু 
কখনও বল্তু-সাদ্ধির সরাঁণ হতে পারে না। তেমনি যা ব্রহ্ম হতে নিঃসৃত, 


৯০ 


৪৭8 1দব্য জীবন 


যা তাঁর শাশ্বত সদ-ভাব দ্বারা বিধৃত ও জারিত হয়ে স্বগত আধারে বিস্‌জ্ট, 
তারও বাস্তবতা অনস্বীকার্য। অব্যক্ত যেমন আছে, তেমান আছে ব্যক্ত 
ভাবও। কিন্তু বস্তুর ব্যক্ততা কোনমতেই অবস্তু হতে পারে না। কালাতাীত 
নত্যাস্থাত আছে, আবার আছে কালের কলনা। কিন্তু কালাতীত তত্বে যার 
মূল নাহত নয়, কালে তার আঁবর্ভাবও অসম্ভব। আত্মার চিৎস্বভাব যাঁদ 
আমার তত্ব হয়, তাহলে চিতের বিভূতিরূপে আমার মধ্যে যে ভাবনা বেদনা 
প্রভীতি 'বাচন্র বাঁন্তর প্রকাশ, তারাও তাত্বক॥। এমন-কি আমার যে-দেহ 
আত্মার বিগ্রহ ও আবাসস্বরূপ, তাকেও অসৎ কি অবাস্তব ছায়ার মায়া বলতে, 
পাঁর না।...এসব বিরোধাভাসের একমান্র সসগ্গত ব্যাখ্যা এই যে, কালাতত 
নিত্যতা আর কালাবিচ্ছন্ন নিত্যতা এক শাশ্বত ব্রহ্ম-সদৃভাবেরই দুটি বিভাব। 
বাস্তবতার বিভিল্ন ভূমিতে দুটি বিভাবই সত্য। কালাতাঁতে যা অব্যক্ত, তা-ই, 
কালে আভব্যক্ত। যা-কিছ আছে, বসৃন্টির 'বাঁশস্ট পর্বে বাস্তব হয়েই 
তা আছে এবং অনন্তের চেতনাতও ফুটে আছে তার সেই বাস্তবতারই রূপ । 

[বসষ্টমান্রেই যে সন্তার বিভূতি শুধু, তা নয়। চৈতন্য ও চিং-শাক্তর 
তারতম্যেও তাদের ধর্মের তারতম্য ঘটে, কেননা সন্তার ভূমি নিরাপিত হয় 
চৈতন্যের ভূঁম দিয়েই। এমন-ক আঁচাতও সংবৃস্তচেতনারই [বিশেষ একটা 
ভূমি ও বিভাতি-যার মধ্যে সন্তা অন্তর্লীন হয়ে আছে অসৎকল্প অব্যক্ত- 
ভাবের কুমেরুপ্রান্তে, যাতে এই তমিম্ত্রা থেকে জড়বিশ্বের অন্তর্গত সব-কিছুর 
আভব্যাক্ত হতে পারে। আতচেতনার মধ্যে চেতনা তেমনি পর্যবাঁসত হয়েছে 
শুদ্ধ-সন্মান্রের নাবিশেষ প্রত্যয়ে। এমন আতিচেতন ভূমিও আছে, যেখানে 
চেতনা যেন আত্মসংবং হারিয়ে সমাহত হয়েছে পরা সম্তার জ্যোতরগ্গহনে ॥ 
সেই গভীর হতে অথবা তারই মধ্যে আবার জান্গে সন্তার সংবিৎং- ও সান্ধনী- 
শীক্তর উল্লাস, জাগে বিজ্ঞান ও আত্মদর্শনের জ্যোতির্মাহমা। এই উল্মেষে 
মনে হতে পারে, তার তত্তভাবের বাঁঝ ন্যনতা ঘটল । 1কল্তু বস্তুত আঁত- 
মানসভূমিতে অতিচেতনা আর চেতনা একই তত্তের স্বর্প এবং সাক্ষী । 
অতএব পরম-ীশবের আত্মীবম্র্শ স্বরূপচ্যাঁতির সম্ভাবনা কোথায় 2...আবার 
এমন পরাৎপর ভূমিও আছে, যেখানে সন্তা আর চৈতন্যে কোনও বিশেষ নাই-__ 
যেহেতু তার মধ্যে দূইই পরমসামরস্যে বিগালিত। কিন্তু সম্তার এই অনুত্তর 
নিত্যাস্থাততে সন্ধিনী-শাক্তর পরম উল্লাস, অতএব সংঁবৎ-শাক্তরও 'নত্য- 
[বচ্ছুরণ আছে- কেননা সাঁন্ধনী- আর সংাবং-শাক্ত এখানে একাত্মক ও আঁব- 
নাভৃূত। শা*বতসন্তা ও শাশবতচেতনার এই যুগনদ্ধ 'স্থাতই পরমে*বরের 
পরমধাম, আর তার স্বর্প-বীর্য 'নার্বশেষের সৃন্টি-সামর্থা। এই স্থিতি 
চারফ্‌ জগতের প্রাতিষেধ নয়। নিাখল 'বিশবভাবনার স্বরূপ ও বৈভব এরই 
মধ্যে অন্তর্নীহত। 
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তব, জগতে অবাস্তবতা বলেও তো একটা-কিছু আছে। সবই র্র্ধ 
অতএব সদবস্তু যাঁদ, তাহলে তার মধ্যে এই অবাস্তবতার বোধ কোথাহতে 
আসে ? অবস্তু যাঁদ সন্তার বভাব নাও হয়, তবু সে চেতনার বান্ত কি 'বিভাতি 
তো বটেই। তাহলে চেতনার এমন-কোনও ভূমি বা পাঁরণাম কি নাই, যেখানে 
তার বৃত্ত ও বিভতি পূর্ত অথবা অংশত অবাস্তব ? এই অবাস্তবতার 
বোধকে অনাদ প্রপণ্টাবভ্রম বা মায়ার ধর্ম বলে না মানলেও জগতে বিভ্রম 
উৎপাদন করবার শক্ত আবিদ্যার যে আছে, একথা অনস্বীকার্য । দেখাছ, যা 
অবাস্তব তাকে কল্পনা করবার শাক্ত মনের আছে। এমন-ক যা বাস্তব নয়, 
অন্তত পনরাপ্নার বাস্তব নয়, তাকে স্ষ্টি করবার সামর্থাও তার আছে। 
জের বা বিশ্বের রূপও তো তার কাছে একটা 'বকল্প মান্র, যাকে পুরাপ্দীর- 
বাস্তব বা অবাস্তব কোনও পর্যায়েই ফেলা চলে না। কোথায় এই অবস্তু- 
বোধের আদ, কোথায়-বা তার অন্ত-াকিই-বা তার 'নামত্ত 2 নামত্ত ও নোম- 
স্তক উভয়ের উচ্ছেদেরই-বা 'কি ফল 2 সমগ্র জগ্‌দভাব স্বরূপত অবাস্তব নাও 
হতে পারে। কিন্তু এই-যে আবদ্যার জগৎ জুড়ে চলছে জল্ম ও মরণ সম্তাপ 
ও ব্যর্থতার নিত্য আবর্তন, তাকে কি অবাস্তব বলতে পারি না ? আবদ্যার ধবংসে 
তার সৃষ্ট এই জগতের বাস্তবতাও কি আমাদের চেতনায় লোপ পায় নাঃ 
এবং এই জগৎ-জাল হতে নির্গমনই কি আমাদের একমান্ু স্বাভাবিক কৃত্য 
নয় ?...একথা সত্য হত, যাঁদ আবদ্যা শুধু অজ্ঞানের শাক্ত হত-_তার সঙ্গে 
সত্য বা জ্ঞানেরও খানিকটা উপাদান জাঁড়য়ে না থাকত। কিন্তু আমাদের 
ব্যাবহারিক চেতনায় বস্তুত রয়েছে সত্য ও মিথ্যার একটা সংমশ্রণ। তার 
বান্ত ও 'বভাতিকে নিছক কঞ্পনা কি অমূলক একটা কাতি বলা চলে না। 
তার স্যা্ট ও রূপায়ণকে অথবা তার 'ব*বকজ্পনাকে তর্-অতত্তের 'মশ্রণ না 
বলে বরং বলতে পার তত্তের অর্ধ বোধ ও অর্ধপ্রকাশ। আবার চৈতন্যমান্রেই 
শীক্ত। অতএব তার মধ্যে সৃম্টির সামর্থ আছে। সুতরাং আবদ্যাচৈতন্যেও 
বিকৃত সৃম্টি ও 'বকৃত স্ফুরণের সংবেগ আছে-_স্বর্পশক্তির ভ্রান্ত ধারণা ও 
অপপ্রয়োগ বশত কর্মে প্রবৃত্ত আছে। সমস্ত জগংটাই একটা 'বসৃন্টি। 
শকন্তু তার মধ্যে আমাদের আবদ্যা একটা খান্ডত" সঙ্কীর্ণ ও অজ্ঞানোপহত 
[বিসৃস্টির প্রযোজক। তাই তার সৃষ্টি অখণ্ড সং-চিং-আনন্দের প্রথম ধর্মকে 
খানিকটা প্রকাশ ক'রে আবার খানিকটা আচ্ছন্ন করেছে। এই ব্যবস্থাই যাঁদ 
[চিরকাল কায়েম থাকত, আঁবদ্যার চক্রে আবার্তত হওয়াই যাঁদ জানতাম বিশ্বের 
[নয়াত, অথবা অংশত-আঁবদ্যা যাঁদ একটা প্রত্যয় ও পাঁরবেশের সৃন্টি না করে 
শনাঁখল বস্তু ও ক্রিয়ার হেতু হত--তাহলে সংসার হতে জীবের নি্রমণকেই 
বলতাম আবদ্যা-নিবাস্তর একমান্র সাধন এবং মূলা আবদ্যার নিবৃত্তিতে 
সংসারেরও উচ্ছেদ হত। কিন্তু আঁবদ্যা যাঁদ হয় পূর্ণাবদ্যার ঈদকে আঁভযান্রী 


৪৭৬ দিব্য জীবন 


অর্ধাবদ্যা মান্ত, তাহলে জড়প্রকীতর কবালত এই জণবনের দিগন্তে ফুটে ওঠে 
আরেক চিন্ময়ী উষার অরুণিমা, এক মহত্তর সম্ভাবনার দ্যোতনা। তখন 
আসন্ন প্রভাতের সূচনায় এই সামায়ক আঁধারেরও একটা সার্থকতা অনস্বী- 
কার্য হয়। 

আমাদের অবাস্তবতার ধারণা সম্পর্কে আরেকটা কথা ভাববার আছে, নইলে 
আঁবদ্যার সমস্যাটাকে আমরা হয়তো ঘুলিয়ে ফেলব। আমাদের মন-_-অন্তত 
তার একটা অংশ--বাস্তবকে যাচাই করে ব্যবহারের মাপকাঠিতে। তার কাছে 
তথ্য বা ভূতার্থের সত্যই বড়। তার দৃম্টতে তথ্যই একমাত্র তত্ব । কল্তু এই 
তথ্যভাব বা ভূতার্থের তত্তুভাবের চারপাশে সে জড়াবশ্বের অন্তর্গত এই পার্থিব- 
আঁস্তত্বের সীমার রেখা টেনে দেয়। অথচ পার্থিবজীবন বা জড়ের জগৎ একটা 
আংশিক বিসৃন্টি মান্র। তার মধ্যে পরমার্থসতের অনন্ত ভব্যার্থের একাঁটমান্র 
ব্যহ ভূতার্থের রূপ ধরেছে । এখানে বা এখনও মূর্ত হয়ে ওঠোঁন, এমন 
অন্যান্য ব্যহের তাতে 'নরাকৃতি হয় না। কালকিত 'বসৃম্টিতে নতুন ধারায় 
তত্তের আভব্যাক্ত হতে পারে। সন্তার যে-সত্য আজও মূর্ত হয়ান, তার 
অও্কুরিত সম্ভাবনা ভূতার্থের রূপে পল্লাবত হয়ে উঠতে পারে জড়ের 
জগতে_এমন-ক এই পৃথবীতে। আবার জড়াতীত ভুমির এমন সত্যও আছে, 
যারা বিসাঁষ্টর অন্য-কোনও কল্পের অন্তর্গত। এখানে তাদের রূপ না 
ফুটলেও তারা অবাস্তব নয়। এমন-ক কোনও বিশ্বেই যা বাস্তব নয়, স্তার 
এমন-কোনও সত্য অব্যক্তের মধ্যে বীজরুপে লীন থাকতেও পারে। আজও 
সে মূর্ত হয়ান বলে তাকে কোনমতেই অবাস্তব বলতে পার না। কিন্তু 
আমাদের মনের অন্তত 'একটা অংশ এখনও ব্যবহারের সংস্কারে আচ্ছন্ন রয়েছে। 
তার কাছে তথ্য অথবা ভূতার্থই হল তত্ব, তার বাইরে সব-কিছুই অতত্ব। অতএব 
এই মনের দৃষ্টিতে একধরনের 'নিছক ব্যাবহারিক অবাস্তবতা আছে। অর্থাৎ 
তার মতে, কোনও রূপসূস্টি তত্বত মিথ্যা না হলেও এ-জগতে যাঁদ তার মূর্ত 
সত্তা না থাকে, কিংবা তাকে বর্তমান পাঁরবেশে কি জীবনের বস্তুস্থিতিতে মূর্ত 
করে তোলা আমাদের সাধ্যাতীত হয়, তাহলে সে-রূপ অবাস্তব। কিন্তু একে 
অবাস্তবতার যথার্থ লক্ষণ বলা চলে না, কেননা এক্ষেত্রে বাস্তবতা অসং নয়_ 
আসদ্ধ মান্ত। এখানে সত্তার ব্যাভচার নাই, আছে শুধু বর্তমান বা বিজ্ঞাত 
তথ্যের ব্যাভিচার।...এছাড়া আরেকধরনের অবাস্তবতা আছে, যার মূলে রয়েছে 
মানসপ্রত্যয় বা হীন্দ্িয়াবজ্ঞানের বিপর্যয়। সেখানে মন ও হীন্দ্রয় তত্বকেই 
দেখে, 1কন্তু আবদ্যাকৃত সঙ্কোচের বশে চেতনার বাঁন্ত একটা মথ্যা রূপের 
সৃন্টি করে। এখানেও সত্তার ব্যাভচার নাই, অতএব একেও অবাস্তব বলতে 
পাঁর না। অবশ্য আমাদের ব্যাবহারক চেতনার ভূমিতে এইধরনের আঁবিদ্যা- 
জনিত বিভ্রমের প্রশ্ন তত গুরুতর নয়। আসল প্রশ্ন হল, আমাদের জীব- 
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চেতনা ও সংসারচেতনার মূলে যে-বিপর্যয় রয়েছে তাকে নিয়ে। অর্থাৎ তুলা- 
আবিদ্যার সমস্যা নয়, মূলা-আবদ্যা় সমস্যার সমাধান চাই। কারণ স্পম্ট দেখাছি, 
আমাদের সমগ্র জীবনদর্শনের 'পরে আমাদের অনুভবের সকল ক্ষেত্রে ষে 
সঙ্কুচিত চেতনার ছায়া পড়েছে, সে যে শুধু আমাদেরই জীবধর্মের বৌশিষ্টয 
তা নয়_মনে হয় নাঁখল জড়সৃম্টির মূলেও এই আঁববদ্যার প্রোতি আছে। তত্বের 
অখন্ডদর্শন যে অনাদ পরা সংবিতের স্বধর্ম, তার প্রবৃত্তি এখানে কুণ্ঠিত। তার 
জায়গায় দেখা দিয়েছে সঙ্কুচিত চেতনার খণ্ডদর্শন, অসমাপ্ত সৃন্টির পঙ্গু 
বৈকল্য, অথবা অর্থহশীন ক্ষণভঞ্গের আবর্তে সূঞ্টিচক্রের 'নিরন্ত আবর্তন। 
[বশবকে বিভ্রম না বলে যাঁদ 'বসান্ট বলে মান, তব আমাদের চেতনা শুধু 
তার একদেশকে বা খন্ড-খণ্ড অবয়নবকেই দেখে এবং তাকেই বাবক্তসত্তের 
মর্ধাদা দেয়। আমাদের সমস্ত বিভদ্রম ও প্রমাদের মূলে আছে এই সঙ্কুচিত 
ও 'বাঁবক্ত সংঁবতের ছলনা-_যা হয় অবস্তুকে সৃন্ট করে, নয়তো বস্তুকে 
[বকৃত করে। সমস্যাটা আরও জঁটল হয়ে ওঠে যখন দোঁখ, শুধু আমাদের 
চেতনাই নয়, আমাদের চেতনার রঙ্গভাঁম এই জড়জগতেরও আঁবরাব হয়েছে 
অনাদ-সং কোনও চিন্ময়তত্ব হতে নয়_আপাত-অসৎ এবং অঁচং একটা-কিছুর 
সাক্ষাৎ প্রবর্তনা হতে। এমন-ক আমাদের আঁবদ্যাও যেন এই আঁচাতিরই একটা 
আয়স্ত ও কৃচ্ছুসাধ্য পারিণাম মাত্র। 

তাহলে সমস্যাটা হল এই। ব্রন্ষের অসীম সংবিং-শাক্তি এবং অখণ্ড 
সান্ধিনী-শাক্ততে কোথাহতে এই সামার বেস্টন ও খণ্ডভাবের বিপর্যয় এজ 2 
ক করে এ সম্ভব হতে পারে-__এ যেমন একটা রহস্য, তেমান সম্ভব হলেও এর 
তাৎপর্যই-বা কি, ব্রন্ষের তত্ভাবের সঙ্গে এর সংঙ্গাঁতই-বা কোথায়__এও 
আরেকটা রহস্য। অতএব বি*বরহস্যের সমাধানে অনাঁদবিভ্রমের প্রশ্নটা মৃখ্য 
নয়__আসল প্রশ্ন, আবদ্যা ও আঁচাত এল কোথা হতে 2? অনাদি-চিৎ বা আতি- 
গচতের সঞ্গে বিদ্যা ও আঁবদ্যার সম্বন্ধই-বা ক ? 


পস্তম অধ্যায় 


বিচ্যা ও অবিদ্যা 


চাততমাঁচাত্তং চিনবদ বি বিদ্বান্‌। 
ধাগ্বেদ ৪1২১১ 


চাত্ত এবং আঁচাত্তকে আলাদা করে চয়ন করুন বিদ্বান। 
_ফাগ্বেদসধাহতা 081২।১১) 
দ্ৰে অক্ষরে ব্রচ্মপরে ত্বনচ্তে বিদ্যাবিদো নিছিতে হত গ্‌ড়ে। 
্ষরং ত্বাবদ্যা হ্যমৃতং তু (বিদ্যা বিদ্যাবদ্যে ঈশতে বস্তু সোহন্যঃ ॥ 
শ্বেভান্বতরোপাঁনষং ৫1১ 
বিদ্যা আর আবদ্যা-দুটিই 'নাহত আছে অনন্তের গহনে; কিন্তু তার মধ্যে 
আঁবদ্যা ক্ষরস্বভাব আর বিদ্যা অমৃতস্বর্প; আবার বিদ্যা ও আঁবদ্যা, উভয়ের 
ঈশবর 'যাঁন, তান আরেকজন। 
-খ্বৈতাশবতর উপানষদ (৫1১) 
জাজ্ঞো স্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোন্তভোগার্থযস্তা ৷... 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষং ১।৯ 
জ্ঞ এবং অজ্ঞ- দুজনেই জল্মরহিত; তাঁদের একজন ঈশ্বর আরেকজন অনাীশ্বর : 
আরও আছে জল্মরাহতা একজন-_তারই মধ্যে আছে ভোল্তা এবং ভোগার্থ। 
_শ্বৈতাশবতর উপনিষদ (১1৯) 


ফতায়নী দায়নশ সং দধাতে মিত্বা শিশং জজ্ঞতুবর্ধযল্তী।... 
বশ্বেদে ১০৫৩ 


খতাঁয়ন' আব মায়নী দুটিতে আছে যুস্ত হয়ে; শিশুকে নির্মাণ কারে জন্ম 
দিল তারা, করল তাকে সংবার্ধত। 
সখগ্বেদ (১০1৫৩) 


ইতিপূর্বে দেখোছ, নাখল আঁস্তত্বের মূলে রয়েছে সাতটি তত্ব_যারা 
দ্বর্পত এক অখণ্ডসতোর লালায়ন। দেখোঁছ : জড় চিৎসস্তারই হীন্টরয়গ্রাহ। 
বিভা মান্র-_চৈতন্যের আত্মরূপায়ণের সে উপাদান, তার স্ব-সংবিতের আলোকে 
ফুটেছে তার রূপ। যে-প্রাণশাক্ত নিজেকে জড়ে রূপায়িত করছে, যে-মন- 
শ্েতনা প্রাণশাক্তরূপে নিজেকে আভব্যক্ত করছে, যে-আতমানস মনকে 
নি'জর বারীবভূতির আকারে সান্ট করছে-সবাই তারা অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দের 
আত্মীবভাবনা। স্বরৃপধাতুর আপাতিক প্রাতিভাসে এবং ক্রিয়াশাক্তর পারস্পন্দে 
তাদের মধ্যে চিৎসন্তার বিপারণাম ঘটছে, কিন্তু সে-বিপাঁরণাম তাঁর তত্ব- 
দ্বর্পকে স্পশনও করছে না। জড় প্রাণ মন ও আতমানস এক অখন্ড সাম্ধনী- 
শাক্তরই 'বাঁচত্র বীর্য, এক সর্বসং সব্বাচৎ সব্বক্ুতু ও সর্বানন্দেরই বিলাস__ 
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কেননা সমস্ত প্রাতিভাসের পরমার্থ-তত্্ব হল ওই সর্বময় অখণন্ড-অদ্বয় সত্যের 
খচদাবেশ। শহধু-ষে তারা স্বরূপত এক, তা নয়। আআঁবর্ভীতর সপ্তধা- 
বোঁচন্ন্েও তারা পরস্পর ওতপ্রোত হয়ে জাঁড়য়ে আছে। সাতাঁট তত্ব যেন পরা 
সংবিতের অনন্ত শংক্রজ্যোতির সাতটি বর্ণচ্ছটা। আস্তত্বের মহাকাশে 'িচ্ছ- 
রত আত্মামায়ার এই বর্ণরাতিতে রাঁচিত তাঁর অপরূপ িতি-পট-_যার মধ্যে 
দেশ ও কালের টানা-প'ড়েনে তান বুনে চলেছেন সাতাঁট মৌলিক বর্ণাঁলর 
সমবায়ে খচিত অনন্ত-াবাঁচন্র রূপের পসরা । বৃহৎসামের ছন্দে গাঁথা তাঁর এই 
আত্মরূ্পায়ণের পূর্ব্যব্রত ধর্মাণি যা প্রথমান্যাসন*। সেই সুরের আহভোগে 
আবার ঝঙ্কৃত হল অন্তহীন রূপবৈচিন্র্ের মূছ্না--বািচন্র শাক্তর 'বাচন্রতর 
সম্বন্ধ ও পারণামের ব্যাতহারে এই আনব্চনীয় সুরসঞ্গাঁতর রহস্য হয়ে উঠল 
আরও 'নাবিড়। অস্তিত্বের এই সুরসপ্তককে খাঁষরা বলেছেন সপ্ত বাক্‌, যার 
আলোকের অপূর্ব সুষমায় ফুটে উঠেছে ব্যক্ত ও অব্যক্ত লোকরাজর উ্মিষন্ত 
শতদল। আবার এই আলোকেরই মায়াঞ্জম চোখে মেখে আমাদের নতে হবে 
জানা ও অজানার গোধূিরাগে ছাওয়া নিখিল বিশবলোকের মর্মপাঁরচয়।...একই 
বাণী, একই জ্যোতি--কিল্তু সপ্তধা বিচ্ছারত তার 'দবান্রুতু। 

অথচ এখানে দেখাঁছি অচিতিই যেন ব্যক্তজগতের মূল। চেতনাকে দেখাঁছ 
ধবদ্যার অভনপ্সায় বিধুর নাঁচকেতার রূপে । কিন্তু পরমার্থসতের আত্মস্বরূপে 
অথবা তাঁর সপ্তধা-্রতুতে আবিদ্যার এই প্রাদুভভাবের কোনও তাত্বক হেতু খুজে 
পাওয়া যায় না। বৃহৎসামের মধ্যে কোথাহতে এল এই অসাম, আলোর মধ্যে 
এই আঁধার, তাঁর িল্ময়শ সিসক্ষার অন্তহখন রসোল্লাদস এই খণ্ডভাবনার 
কার্পণ্য ১ আমাদেরই কল্পনায় যাঁদ বৈরাজসামের এক মহাসঙ্গশীতি ভেসে আসে 
যাকে এইসব বিবাদী সুরের বিসংবাদ ছঃয়েও যায়াঁন, তাহলে 'দব্য-পৃরুষের 
কল্পনাতেই-বা তা জাগবে না কেন 2 আর কল্পনা থাকলে বস্তুভূত অথবা আঁভ- 
প্রেত সৃন্টির আকারে কোথাও তার 'সম্ধর্পও আছে। এই 'দিব্যসম্ভাঁতর কথা 
বোদক খাঁষর অগোচর ছিল না। মতের সীমানা ছাঁড়য়ে তাঁরা সন্তা ও চেতনার 
শনর্বারত প্রম্ীক্তর এক বৃহত্তর ক্ষেত্ররুপে একে অনুভব করেছিলেন। 
*্বপ্রকাশের এই জোর্তিময় অব্যক্তকে তাঁরা বলেছেন_ 'সদনম খতস্য”, তস্য 
স্বে দমে” 'িতস্য বৃহতে', ফিতং সত্যং বৃহৎ । সৈখানে আদিত্যের খতায়নের 
চরমধামে সত্যেরই হরণ্যদন্যাততে সংবৃত রয়েছে সত্যের রূপ। চেতনার সহমত 
রাশ্ম ব্যৃহিত হুল “তদ একং-রূপে ফোটে সেখানে দব্-পুরুষের পরম 
প্রকাশ। আবার তাঁদের অনুভবে : সত্যান্তের 'মথুনে এ-জগতের জাল বোনা, 
তার মধ্যে খতের স্ফূরণ “ভুঁর অনৃত+ দ্বারা পাঁরভূত। 'অপ্রকেত সাঁলল' 
হতে, অনাঁদ অন্ধতাঁমম্তরা হতে বিপুল স্বধার বীর্যে এখানে হয় আদ্বতীয় 
জ্যোতির জল্ম। অমৃত ও দেবত্বের আঁধকার এখানে 'ছানিয়ে আনতে হয় মৃত্যু 
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অবিদ্যা সল্তাপ দৌর্বল্য ও কার্পণ্যের বদ্ধমূ্টি হতে। আনন্তযের ষে-খত- 
সুষমা শাম্বত 'সাঁঘ্ধর অকুণ্ঠ মাহমায় অসীম দৃডলোকে প্রাতাম্ঠিত, এই 
আধারেই তার লোকোন্তর আঁভব্যঞ্জনাকে তাঁরা জেনেছিলেন মানুষের আত্ম- 
রুপায়ণের তপস্যা বলে।...চেতনার অবরভূঁমি তার উত্তরভূমির প্রথম সোপান। 
আঁধার বস্তুত আলোকেরই ঘনবিগ্রহ। আঁচাঁতর মধ্যেই গৃহাহত হয়ে আছে 
আতাঁচিতর স্বরৃপবীর্য। খণ্ডবোধ ও অনৃতচেতনার যে-বণ্চনা, সে আছে 
শুধদ আমাদের উদ্দীপ্ত পৌরুষ অবচেতনার অতলগহন হতে খতম্ভরা অদ্বৈত- 
চেতনার খাদ্ধকে ছিনিয়ে আনবে বলেই। ভাবকের রহস্ময় সন্ধাভাষায় 
প্রাচীন খাঁষরা এই কথাই বলতে চেয়োছলেন। বাস্তবের দখনতালাঞ্ছিত 
মানুষের “দেবায় জন্মনে' এই-যে আনর্বাণ আকৃতি, তার আর কোনও তাং- 
পর্য থাকতে পারে না। এই অনৃতকবাঁলত জগতে কোথাহতে এল তার খত- 
প্রীতছ্ঠার সংশয়হধীন কঞ্পনা, তার অশাশবত চেতনার ক্ষণ খদ্যোতিকায় ?কি 
করে জব্লে উঠল দৈবী অভী"্সার লোলহান শিখা-যাঁদ 'দব্যজীবনের 'সাদ্ধ 
(বিশ্বের কোথাও শাশ্বত না হয়ে থাকবে আনন্দ অমৃত বিদ্যা ও বশর্ষের 
উপচয়ে ? 

বাস্তবিক লোকসৃম্টির আদর্শ সার্থক হতে পারে অখন্ড অদ্বৈতচেতনার 
সেই ভূমিতে, যেখানে আত্মার অনন্ত এশ্বর্য আত্মসংাীবতের অকুশ্ঠিত স্বধায় 
স্ফ্যারত হয়েছে। কিন্তু আমরা যে-লোকে আছ, তার মূলে রয়েছে একটা 
বিপরনতভাবনার সংবেগ। অনাঁদ আঁচাঁতর প্রবর্তনা এখানে প্রাণের মধ্যে 
স্কারিত হয়েছে খাঁণ্ডত ও সঙ্কুচিত আত্মচেতনার আকারে । এক স্বয়ম্ভূ 
তামসী শীক্তর কাছে আত্মসচেতন জীবের অবশ বশ্যতা আধারে স্বারাজ্য- ও 
সাম্রাজ্য-সাদ্ধর কৃচ্ছুসাধনায় ফুটে উঠছে-_অন্ধপ্রকৃতির মূঢ় আবর্তনের মধ্যে 
সে চাইছে প্রব্দ্ধ চেতনা ও সঙ্কল্পের স্বচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠা। মনে হয়, বিশ্বের 
দিকেণদকে ছেয়ে আছে এক অন্ধ জড়শাক্তর বিপুল বাধা, নিখিল জুড়ে এক 
দুর্ঘবার আঁদমানয়াতর মূঢ় সংবেগ (যাঁদও এখন জানি, আমাদের এ-আশঙকা 
নিরাধার)। আর তার প্রাতস্পার্ধরূপে দেখা দিয়েছে আমাদেরই প্রবৃদ্ধ 
চেতনা ও সঙ্কজ্পের ক্ষাণকা, যা সেই অনাঁদ জড়শাক্তির একটা খাঁণ্ডিত পাঁর- 
ণাম, তারই প্রশাসনে বিধৃত একটা ক্ষণভঙ্গের লীলা মান্ত। মনে হয় নাকি, 
এ-দুয়ের সংঘাতে অবশেষে জড়শাক্তই সর্বজয়া হবে? আপাতদৃম্টিতে 
আঁচাঁতি আমাদের আদ এবং অন্ত। অতএব তার বক্ষ হতে 'বচ্ছারত 
চিংকণকে একটা সামায়ক স্ফুরণ বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। আঁধারের 
বুকে স্ফাল-ঞ্গর দীপ্তি মুহূর্তের মধ্যে আঁধারেই তাঁলয়ে যাবে-_জাবাস্মার 
হয়তো এই 'নয়াতি। াবশ্বরূপ অ*্বথের ঘন-করাল পল্লবচ্ছায়ায় এ শুধু 
চকিতে ফটে-ওঠা ক্ষাণকার মঞ্জরী। অথবা, আত্মা যাঁদ শাশ্বতই হয়, তব 
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সে এখানে আগন্তুক মান্র। তার স্বধাম প্রপণ্চের অতাঁত কোনও লোকোত্তর- 
ভামতে_ অচাতর রাজ্যে সে শুধু দুদিনের অবাঞ্চিত ও অবজ্ঞজাত আঁতাঁথ। 
আঁচাঁতর অন্ধকারে চপলার ক্ষণদীপ্তি যাঁদ সে নাও হয়, তবু তার আবিভাবকে 
বলব একটা বিভ্রম-আতচেতন 'দব্যজ্যোতির একটা অবস্থলন ! 

তা-ই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে চারাদকে এই মূঢুতা আবিশবাস ও নৈরাশ্যের 
[বিরদ্ধে কেবল সে-ই তাল একে দাঁড়াতে পারে, ষে একটা আদর্শের দিব্যো- 
চাদ নিয়ে কোন্‌ লোকোত্তর ভূমি হতে এই মতে্যর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 
এই ধরণীর ধুলিতেই দন্যলোকের স্বপ্নকে সফল করবার 'দব্য প্রেরণায় উদ্দশশ্ 
হয়ে কোনও বাধাকেই সে মানবে না বাধা বলে, 1দব্মাহমার অলখদযতি আর 
অনাহতবাণীই সকল বিক্ষোভের মধ্যে তার চিত্তে জাগিয়ে রাখবে নীরম্থ 
তপস্যার প্রশান্ত বীর্ধ।...বাস্তাবক, বুদ্ধিমান মানুষ কোনাদনই এধরনের 
পাগলামিতে খেপে ওঠে না। গ্রহের ফেরে ওপারের আলেয়ার গপছনে দ্াদন 
ছোটাছুটি ক'রে অবশেষে এ-প্রয়াস যে একেবারে নিরর্থক এই ভেবেই সে 
আশ্বস্ত হয়। জড়বাদী 'স্থরব্যাম্ধ। আঁচাতর অনাতিবর্তনীয় শাসনকে 
মেনে নিয়ে তার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব ভোগৈ*বর্ষের আয়োজন ক'রে সে খুশী । 
তার 'সাঁদ্ধ বিদ্যা ও সুখ যাঁদ ক্ষণস্থায়ী ও খাঁণ্ডতও হয়, তাতে তার আপাত্ত 
নাই__কেননা সে জানে, মানুষের প্রব্দ্ধ চেতনা ও সঙ্কজ্প প্রকাতির ষন্রমূড় 
প্রশাসনকে কচ্ছুসাধনায় যতটুকু স্ববশে আনতে পারে ততটুকুই তার লাভ। 
ধর্মবাদী চাইছে দূ্ঢলোকের আলো । কিন্তু সেও ভাবে, পৃথিবীতে তো সে- 
আলো ফোটবার নয়। দব্যকাম '1দব্যরতি ও 'দব্যপ্রাণের সুধারসে প্লাবিত 
বৈকুণ্ঠের যে অনাবিল শনভ্রমাহমা, সে তো শাশবত হয়ে আছে 'বিরজার ওপারে । 
দার্শানক মরমীয়া জানে, বাহজর্গং অন্তজগাৎ সমস্তই চন্তের বিভ্রম. অতএব 
অলক্ষণ নার্বশেষতত্তে অথবা নির্বাণের মহাশন্যতায় আত্মীবলোপই মানুষের 
পুরুষার্থ। দৈবা মায়ায় সম্মোহিত জীব যাঁদ কখনও আঁবদ্যাকবাঁলত এই 
ক্ষাণকের মেলার মধ্যে দিবাসম্ভাতির স্বপন দেখে থাকে, তাহলেও তার ভুল 
একদিন ভাঙবেই। তখন সে আর আলেয়ার [পছন-িছ? ছুটতে চাইবে না।... 
তবু মানুষ আরেকটা দিকও ভেবেছে । অপরা প্রকৃতির আঁধার আর চিৎসত্তার 
জ্যোতি যাঁদ একই সত্তার এপঠ-ওপিঠ হয়, উভয়ের 'পছনে যাঁদ “একং সৎএর 
উদার ও অচল প্রাতিষ্ঠা থেকে থাকে, তাহলে দুয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটাবার-_ 
অন্তত শ্রুতির রহস্যাখ্যাঁয়কায় সূচিত সেতুবন্ধনের কল্পনাকে বাস্তবর্প 
দেবার প্রয়াস কি একেবারেই অর্থহশন? এমন-একটা সম্ভাবনার প্রাত নির্ড় 
শ্রদ্ধার বশে মানুষ যুগে-ঘুগে পৃথিবীর বুকে অমরাবতীর স্বপ্ন দেখে 
এসেছে । মানুষ পূর্ণ হবে, তার সমাজ নিখুত হবে, আলোয়ারের জগতে 
একাদন নেমে আসবেন বিষ্কু বৈকুণ্ঠ হতে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে, এই পাঁথ- 
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বীতে প্রতিষ্ঠত হবে “দাধুনাং রাজ্যম্‌” বা জগন্াপথর পুরী, এক নবীন 
মন্বক্তর নিয়ে আসবে শাশ্বত স্বর্গরাজ্যের সূচনা-যৃগে-ষুগে এমন-কত 
স্বপ্নের দেয়ালি মানুষের কল্পনায়। কিন্তু এ-কজ্পনার মূলে প্রত্াক্ষ- 
অনুভবের স্থির প্রত্যয় ছিল না। তাই চিরকাল ভাঁবষ্যের স্বগ্নদশীপ্ত 
আর বর্তমানের করালছায়ার মধ্যে মানুষের মন দোল খেয়েছে। কিন্তু 
এ-করালছায়া একেবারে অনপসার্ধ নাও হতে পারে। এই পার্ঘব প্রকীতির 
চিন্ময়পাঁরণাম হয়তো শুধু ভাবকের স্ব্নবিলাস নয়, হয়তো তার পিছনে 
আছে মহাশাক্তর নিগ্ড আকাঁতি। অথচ পরাভব ও কাপণণ্যের ণ্লানি 
মানুষকে বহন করতেই হয়, কেননা জ্ঞাতসারে হ'ক বা অজ্ঞাতসারে হ'ক, একটা 
স্বর্পাঁনষ্ঞ দ্বৈতবোধে আজ পর্যন্ত তার চেতনা জঙজারত। আর এই দ্বৈত- 
বোধ হতে তার মধ্যে দেখা দেয় চিত আর আঁচাত, দ্যলোক আর ভূলোক, 
ব্রহ্ম আর জগৎ, অসীম এক আর সসাীম নানা, বিদ্যা আর আঁবদ্যার মাঝে 
অন্যোন্যাবরোধের অনপনেয় ব্যবধান। কিন্তু এতক্ষণ নানাদক বিচার কপুর 
এইটুকু আমরা বুঝোঁছ, এই 'বরোধ-কল্পনার পিছনে রয়েছে আমাদের প্রাকৃত- 
মনের সংস্কার বা চরাভ্যস্ত খণ্ডদর্শনের য্যাক্ত। দেখোঁছ, আমরা যাকে বাঁল 
মাটির পৃথিবী, বোদক খাঁষর ভাষায় সেও “অশ্নবাসা 'হরণ্যবক্ষাঃ, তারও 
হৃদয়খানি প্রাতিষ্ভত রয়েছে “পরমে ব্যোমন্ত, সেও 'আঁদতিঃ কাঁবঃ, তারও 
মধ্যে গোপন রয়েছে “ভূঁজিষ্যং পান্রম্‌” - শদব্যসচ্ভোগের সুধাপান। আমাদের 
এই বর্তমান অবরসন্তাতেই 'নাহত রয়েছে তার আতাস্থাতর তত্ব এবং প্রোতি; 
অতএব নিজেরই উত্তরায়ণ ও রূপান্তরের সংবেগে স্বোত্তরভূমিতে আরুঢ় হয়ে 
আপন স্বরূপসত্তাকে পূর্ণমহিমায় প্রকট করা তো তার পক্ষে অসাধ্য নয়। 
তাই আচাত ও আঁবদ্যার সঙ্গে এই দ্বন্যুদ্ধে জয়নত্রী যে একাদন আমাদেরই 
অগ্কগতা হবে, এ-প্রত্যাশা অযৌক্তক কি ? 

কল্তু বিদ্যা আর আঁবদ্যার সহভাব সম্ভব হল কি করে, সে-প্রশ্নের 
সমাধান এখনও আমাদের বিচারে স্বচ্ছ হয়ে ওঠোঁন। একথা মানি, যে- 
পারবেশ হতে আমাদের যাল্া শুরু তার মধ্যে রয়েছে চল্ময় সত্যের সঙ্গে 
আদর্শগত একটা বরোধ- আলো-আঁধারের বিরোধের মত। আর, সে- 
বরোধের উপাদান য্াঁগয়েত্ছে আত্মা এবং 'বিশ্বাত্বা পুরুষের স্বরুপ সম্পর্কে 
জশবের অজ্ঞান। তারও মূলে রয়েছে বি*শবগত এক অনাঁদ আবদ্যা, আত্ম- 
সঙ্তকোচ হল যার পরিণাম। জাবনকে সে-আবদ্যা খাণ্ভত সন্তা ও চেতনার 
শভাত্ততে গড়েছে, জীবের সঙ্কল্প ও সাম্যের মাঝে টেনেছে বিভাজনের গভাীঁর 
রেখা, তার অল্তজের্যাতিকে করেছে খর্ব, তার জ্ঞানে বার্ষে ও প্রেমে এনেছে 
খণ্ডতার সঞ্ডকোচ। তার ফলে আধারে দেখা দিয়েছে অহামকা, তামাঁসকতা, 
শাঁক্তর কুণ্ঠা, জ্ঞান ও সঙ্কজ্পের অপপ্রয়োগ, বৈষম্য, দুূরববলতা ও দঃখতাপ। 
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দেখেছি, আবদ্যা জড় ও প্রাণের আশ্রত হলেও তার মূল কিন্তু মনঃপ্রকীতিতে। 
অখন্ড আঁমত চেতনাকে মিত সঙ্কুচিত ও 'বিশোষত করে খাণ্ডত করাই হল 
মনের ধর্ম এবং আঁবদ্যারও বশজ এইখানে । কিন্তু মনও তো 'বিশ্বের একটা 
মৌলিক তত্ব । সেও তো অদ্বয় এবং ব্রদ্ষস্বরূপ। সুতরাং তার মধ্যে যেমন 
খন্ডন ও বিশেষণের প্রবৃত্ত আছে, তেমান আছে একত্ব- ও সামান্য-প্রত্যয়ের 
দিকেও একটা ঝোঁক। মনের এই বিশেষণ বৃত্তিই আবিদ্যার আকারে দেখা 
দেয়। তখন উত্তরজ্যোতির উৎসমূল হতে 'বাবক্ত হয়ে খন্ডনব্যাপারকেই সে 
একান্ত করে তোলে । তাতে যে মনের 'বাঁশস্ট স্বভাবাঁট শুধু প্রকাশ পায় 
তা নয়, বশেষণণ বৃত্তির প্রাত এঁকান্তিক পক্ষপাতের দরুন জ্ঞানের একটা 
দিক ছাড়া আর-সব দিক তার দৃম্টি হতে ' আড়াল হয়ে যায়। মনের এই 
1বশেষ-দর্শনের পিছনে একত্বের সামান্যপ্রত্যয় অস্পম্ট একটা ভূমিকা মানত রচনা 
করে। তাই বিশেষের 'বাবক্তজ্ঞানকে সম্পূর্ণ ক'রে বহু 'বিশেষকে জোড়া 
খ্দয়ে সামান্যজ্ঞানের একটা আভাস রচনা করা ছাড়া তাকে তার ফিরে পাবার 
আর-কোনও উপায় থাকে না। বিশেষের প্রাত এই ঝোঁক বা অন্যব্যাবৃত্তই 
হল আঁবদ্যার প্রাণ। 

1বশেষের প্রাত ঝোঁক তাহলে চেতনার একটা অসাধারণ বাস্ত এবং 
আমাদের জীবনের সমস্ত অনর্ের মূলে আছে তারই প্রবর্তনা। এবার এই 
অন্যব্যাবৃত্তর সকল তত্ব আমাদের খংটিয়ে জানতে হবে। আবিজ্কার করতে 
হুব- শুধু তার স্বরৃপ- ও নিদান-কথাই নয়, দেখতে হবে কি তার শাক্ত ও 
প্রবৃত্তির ধারা, কোথায় তার চরম পাঁরণাম এবং কি করেই-বা তার উচ্ছেদ 
সম্ভব ।...বশ্বে আবদ্যার ঠাঁই হল কেমন করে 2 অন্তহীন পরা সংবিতের কোন্‌ 
শাক্তর ললায় তাঁর অখণ্ড আত্মচেতনাকে গুশ্ঠিত করে দেখা দিল একান্ত- 
বাবক্ত খণ্ডচেতনার এই বিশেষণ বৃত্তি? কোনও-কোনও দার্শনিক* বলেন : 
এ-জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর নাই-কেননা আঁবদ্যা বিশ্বের এক অনাঁদ রহস্য, 
তার হেতুনির্পণ আবিদ্যাপ্রসৃত বাদ্ধির সাধ্য নয়। আমরা শুধু বলতে পারি, 
আবদ্যা আছে এবং এই এই তার কাজ। বি"বমূল পরমার্থত সং না অসং__ 
সে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন অসম্ভব, তেমাঁন নিম্প্রয়োজন। দেখাছি, মায়া 
আছে-_আঁবদ্যা বা শবদ্রম তার একটা মৌলক 'বভাব। 'বদ্যা আর আঁবদ্যা 


* বৃদ্ধদেবের মতে জগত্রহস্য অব্যাকৃত থাকাই উচিত। কি করে পণস্কন্ধের সংযোগে 
অতাত্বক আত্মভাবের উদয় হল, তাকে আশ্রয় করে কি করে শুরু হল দুঃখময় সংসারের 
আবতন, এই ভব-চক্র হতে নিষ্কাতি পাওয়া যায় কেমন করে-_আমাদের এইটুকু জানলেই 
যথেম্ট। কর্ম আছে; 'মধ্যা সংযোজনবশত নাম-রূপ ও আত্মভাবের কল্পনাই দঃখহেতু; 
কর্ম আত্মভাব ও দুঃখ হতে বমূন্ত হওয়াই আমাদের প.র্যার্থ; এই শবমনীস্ত দ্বারা আমরা 
উত্তীর্ণ হব লোকোনতর শাশ্বত-খাতুর অধিকারে অতএব "বিমৃত্তিমার্গই আর্সত্য- এই তাঁর 
মত। 
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দুইই ব্রন্দের মায়াশীক্ততে নিরূঢ় একটা দ্বিদল বিভূতি মান্ত। এই দ্বৈতকে 
্বীকার করে বিদ্যার সহায়ে বিদ্যা-আবদ্যার পারে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য । 
তার জন্যে বিশ্বের সব-কিছুকে অশাশ্বত জেনে এই মায়ার খেলার অসারতা 
উপলব্ধি করে জাবন-সন্যাসকেই যাঁদ জীবনের সাধনা কার, তাতেই-বা 
আপান্ত কি ? 

কিন্তু আবদ্যার প্রশনকে এমন করে এড়িয়ে গিয়ে মানুষের মন তপ্ত হত 
পারে না। তাই দোখি, বুদ্ধদেবের অব্যাকৃত তত্ত্রকে ব্যাকৃত করবার চেষ্টা 
বৌদ্ধেরাও কিছু কম করেননি । যেসব দার্শানক আবদ্যার নিদানকথাকে পাশ 
কাঁটয়ে গেছেন, তাঁরাও কিন্তু অবিদ্যানিবৃন্তর পথ দেখাতে এমন-সব সুদূর- 
প্রসৃত 'সদ্ধান্তের অবতারণা করেছেন, যার্দের প্রাতথ্ঠা শুধু-যে আবদ্যার 
প্রবৃত্ত ও লক্ষণের একটা অভ্যুপগরমের "পরে তা নয়। আঁবদ্যাকে [বিশ্বের একটা 
মৌলিক তত্তের পর্যায়ে না ফেলে এসব উক্ত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবই হত না। 
বাস্তাবক, নিদানের আলোচনা না করেই ভৈষজ্যের ব্যবস্থাকে কোনমতেই 
আরোগ্যশাস্ত্ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত বলা চলে না। শুরুতেই 'নিদানকথাকে 
চেপে গেলে চাকৎসকের উীক্তি সতা না, কোনও গলদ আছে কিনা তাঁর 
ব্যবস্থাপন্রে, এসব 'বিচার করবার কোনও উপায় থাকে না। এমনও তো হতে 
পারে, আজ পর্যন্ত বেপরোয়া ছুরি চালিয়ে রোগ নিকাশ করতে গিয়ে রুগ- 
নিকাশের যে আস্ারক ব্যবস্থার চল রয়েছে, তার চাইতে সংজ্ঠু ও স্বাভাঁবক 
উপায়ে সর্বাওগীণ আরোগ্যের বিধান কোথাও আছে। তাছাড়া মানুষ মনন- 
ধর্মী, অতএব জ্ঞানের প্রসার ঘটানো তার স্বাভাবক ধর্ম। বুদ্ধি ?দয়ে 
আবিদ্যার স্বরূপ অথবা বিশ্বের কোনও মৌলতত্ত নিখংতভাবে জানা তার পক্ষে 
সম্ভব নাও হতে পারে, কেননা প্রাকৃত বুদ্ধি বস্তুকে জানে শুধু তার 
লক্ষণ বৌঁশল্ট্য ধর্ম প্রবৃত্ত ও অন্যোন্যসম্বন্ধের পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন দ্বারা 
-তার অতীন্দ্রয় স্বরৃপসত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিদ্বারা নয়। কিন্তু আবদ্যার 
বাহরঙ্গ প্রবাত্তর সক্ষনাতিসক্ষম পর্ধবেক্ষণে ভ্রমে তার রূপ আমাদের কাছে 
1নখত স্পম্ট হশুয় উঠতে পারে। এবং অবশেষে একাঁদন- বুদ্ধি দিয়ে নয়, 
আত্মস্বরূপের মধ্যে সত্যের জ্যোতির্ময় অপরোক্ষ অনুভবে- আমরা হয়তো 
তার বাণীরুপ এবং তার স্বরূপের আঁভজ্ঞা খংজে পেতে পারি। এমান করে 
বাদ্ধর শুদ্ধতে বোঁধর ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়ে আঁবদ্যার তত্তৃসাক্ষাৎকার সম্ভব । 
মানুষ বুদ্ধির সহায়েই বোধির দিকে চলে। সত্যের আকৃতি তার কাছে 
মনন- ও 'ববেক-সাধনার চরম পর্বে 'বোধর দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়। তখন 
উপরহতে জ্যোতির প্রপাতে না-জানার 'তামরাবরণ ভেঙে যায় এবং তার প্রবেগে 
“জানা' হয় "হওয়াতে রূপান্তরিত । 

একথা সত্য, মনোময় জীবের কাছে আবিদ্যার তত্ব আনর্চনীয়। কেননা, 
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তার ব্দাদ্ধ আবদ্যারই বিভূতি; অতএব ভেদচেতনার প্রথম উন্মেষে যে-ভূঁমিতে 
বাবক্তমনের 'বসৃস্টি, প্রাকৃত-বাদ্ধর সীমিত 'ববেকশাক্ত কোনমতেই সে 
আঁদবিন্দুতে উত্তীর্ণ হতে পারে না। কিন্তু এমন করে ধরতে গেলে শৃধু 
আঁবদ্যার তত্ব কেন, যেকোনও বস্তুর মূল ততই তো বাঁদ্ধর নাগালের বাইনুর। 
তাবলে ছুই জানা যায় না ভেবে মানুষ তো চুপ করে বসে থাকতে পারে 
না। এই আবিদ্যার মধ্যেই তাকে বিদ্যার তপস্যা করতে হবে। আঁবদ্যাকে 
স্বীকার করে নিয়েই তার রহস্যভেদের প্রয়াসে তাকে উত্তরায়ণের পাঁথক হতে 
হবে। দীর্ঘকালের নিরন্তর তপস্যা আবদ্যার সকল আবরণ একে-একে 
খাঁসয়ে ফেলে অবশেষে তাকে পেশছতে হবে সত্যের সেই উপান্তাভাঁমিতে, 
[হরণ্ময় পান্ধে আবিদ্যা যেখানে রচেছে তার আলোর আড়াল। চিন্ময়ণ প্রকাঁতির 
নবোন্মোষত সাধনসম্পদের বার্ষে তাকে পার হতে হবে আবদ্যার ওই অলীক 
অথচ দুরতায়া মায়া। 

আবদ্যাশাক্তর গাঁত-প্রকৃতি নিয়ে যে ধরনের আহলোচনা এতাঁদন আমরা 
করে এসোঁছ, তার চাইতে আরও গভীরে ডূবে এবার তার স্বরূপ ও 'িদান- 
সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও সূমাজঁত করতে হবে। প্রথমে চাই 
আঁবদ্যার আক্ষারক অর্থের একটা নখত 'ববৃতি। বিদ্যা ও আবিদ্যার বিবেক 
ধাঠ্বদের ধাঁষরাও করেছেন। তাঁদের কাছে বিদ্যা হল সত্য ও খতের অপরোক্ষ- 
চেতনা এবং তারই অনুকূলে যা-কছু। আর আবদ্যা হল সত্য ও খতের 
অচেতনা বা “আঁচান্ত'। এই আচাত্ত শুধু-ষে সত্যের বীর্যকে ব্যাহত করে 
তা নয়, তার প্রতশপসৃম্টির দ্বারা অসত্য ও অনৃতকে পৃষ্টও করে। আঁতি- 
মানস সত্যের দর্শন হয় যে-দব্যক্ষুতে, তার অভাবই আবদ্যা-তা-ই বোদক 
ধাঁষর “আঁচাত্ত” অর্থাৎ চেতনার অসামর্থ্য। বিদ্যা বা ণচান্ত' তার 'বপরীত-_ 
সে হল চিন্ময় দর্শন ও বিজ্ঞানের দিব্য সামর্থা। যে অপ্রকেতং সাললম, 
বা অচেতনার সমুদ্র হতে এ-জগতের উদ্ভব, ব্যাবহাঁরক প্রবৃত্তর দিক থেকে 
[বাচার করলে আঁচাত্তকে তার সমানর্ধমা বলতে পার না। তাকে বরং বলা 
চলল সঙ্কুচিত চেতনা-_অনৃতের, 'দাঁতর বা অল্পের চেতনা । সম্যকদর্শন 
অথবা খাতের, আদাঁতির বা ভূমার জ্যোতির্ময় চেতনা তার বিপরীত । সঙ্চকোচ- 
ধর্মী বলে অচীন্তর প্রত্যয় স্বভাবতই অনৃত-চেতনায় পর্যবাঁসত হয় এবং তার 
সুযোগ য়ে বত্রপত্র, দাতিতনয় বা দস্য্যরা মানুষের জ্যোতিরেষণাকে পরাভূত 
করে-_তার অন্তরের জ্ঞানদীপকে 'নিবাঁপত ক'রে “অদেবী মায়া" প্রভাবে সৃষ্টি 
করে 'মথ্যার 'িদ্রম। মায়ার প্রাচীন অর্থ ছল চিন্ময় ভ্রুতু বা সৃজনের দিব; 
প্রীতিভা- শাশ্বত পরমমায়শীর 'দব্যমায়া। কখনও-কখনও অবরজ্ঞানের প্রতাপ 
কাঁতিশাক্তকেও বলা হত মায়া-কুহকাঁ প্রবণক রাক্ষসের রক্ষোমায়া। কিন্তু 
পরের ষূগে মায়ার অর্থসহ্কোচ হতে অর্থের বিকার ঘটেছে। আমরা এখন 
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ভ্রম ও প্রাতিভাসের সৃন্টিকারিণী “অদেবা মায়াকেই মায়া বলে জানি। বেদে 
বস্তুর স্বরূপসত্যের অভিজ্ঞা হল 'দিব্যমায়া। তার মধ্যে আছে বস্তুর স্বরূপ 
ধর্ম ও প্রবান্তর খতম্ভরা প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা বা মায়াতেই প্রাতচ্ঠিত রয়েছে 
“দেবানাম্‌ অদব্ধা ব্রতানি'_চৎশাক্তরাজির শাশ্বত আবকাজ্পত কাতি ও সান্টর 
বর্য। এই দেবমায়াকে আশ্রয় করেই মানুষের আধারে জ্যোতিলোকের 'দব্য 
সামর্থ; নেমে আসে ।...শ্রযাতির এই দৃম্টিকে ন্যায়প্রস্থানের ভাবে ও ভাষায় 
এইভাবে তমা করা চলে : অবিদ্যা হল মনের সেই িভজ্যবৃস্ত বোধ, যার 
মধ্যে বস্তুর অখন্ড-স্বরূপের বা স্ব-ধর্মের প্রত্যয় নাই। একের বৃন্তে গাঁথা চিৎ- 
শাক্তর হাজারাট দল যে অন্যোন্যভাবের লণলায় 'বিশবময় ছাঁড়য়ে পল্ড়ছে-_এ- 
চেতনা তার নাই। তার ঝোঁক বিভক্তবৃন্ত বিশেষ ধর্ম, 'বাবক্ত প্রাতভাস অথবা 
একদেশশী সম্বন্ধের 'পরে। অখন্ডকে ছেড়েও যেন খণ্ডকে বোঝা যায়, বিশেষকে 
বুঝতে যেন বিশ্বকে বোঝবার কোনও প্রয়োজন নাই-_এই হল তার সত্যৈষণার 
ধারা। কিন্তু বিদ্যার লক্ষ্য সমাহার বা একত্বভাবনার দিকে । আঁতমানস চল্ময় 
বৃত্ত দিয়ে সে ব্তুর অখণ্ডস্বরূপের ও স্বধর্মের অনুভব পায়। সম্যক্‌-সম্বো- 
ধির জ্যোতিভূরীম হতে বিশ্বের চিন্নাবভূতির 'পরে তার উদার দর্শন ছড়িয়ে পড়ে 
_নাখল জগৎ যেমন করে বাঁধা পড়েছে মহে*্বরের দ্যলোকে আতত দৃস্টির 
আলিঙ্গনে । বোদক ঝাঁষর কাছে আচান্তও মায়া অর্থাৎ মূলত জ্ঞানেরই শান্ত, 
গিল্তু সঙ্চকোচের বশে তার যে-কোনও পবে" রয়েছে মিথ্যা ও প্রমাদের অতাঁকতি 
সংক্রমণের সম্ভাবনা। তাইতে বন্তুস্বরূপের বিকৃত প্রত্যয়ে তার পাঁরণাম ঘটে, 
ঘা খাতম্ভরা প্রজ্ঞার বিরোধা। 

উপ্পানষদের বেদান্তে পাই এই কঞজ্পনারই আরেক রূপ। সেখানে 'চান্ত 
আর অন্তর জায়গায় দেখা দিয়েছে বিদ্যা আর আঁবিদ্যার সুপাঁরচিত বিরোধ । 
পাঁরভাষার পাঁরবর্তন ধরে অেরিও বিপাঁরণাম ঘটেছে। সত্যের এষণা যেহেতু 
বিদ্যার স্বভাব, বিশ্বের মূলে যখন রয়েছে “একং সং" তখন বিদ্যার তাৎপর্য হল 
নার্বশেষ একাবজ্ঞান। আর অদ্বৈতচেতনার ভূমিকা হতে 'বিচ্যত নানাত্বের 
বাবক্ত জ্ঞানই হল আবদ্যা- যার পাঁরচয় পাই বিশ্বের ব্যাবহারিক প্রত্যয়ে । বেদের 
বাণশতে বিচিত্র ব্ঞনার যে অপরুপ এঁশবর্য, বিশবতোমুখী দ্যোতনার যে- 
ইন্দ্রধনচ্ছটা, খতভূৎ কম্পনার যে 'বিদযন্মম্ন হঁঞ্গত ছিল, পরের যৃগে দর্শনের 
ওজনকরা ভাষায় আর সে মরমীচিত্তের সাবলশলতার সন্ধান মেলে না। তব্দ 
আত্মস্বরূপের উদার উপলাব্ধর স্গে নাড়ীর যোগ একেবারে 'বাচ্ছন্ন হয়নি। 
এ-জগৎ একটা অনাঁদ বিভ্রম, বিশ্বের চেতনা স্বপন বা কুহকের চেতনা মান্র_ 
এই দৃম্টি নিয়ে আবদ্যার স্বরুপ ব্যাখ্যা করবার রেওয়াজ তখনও দেখা দেয়াঁন । 
উপাঁনষদে আবিদ্যাসেবীকে যেমন বলা হয়েছে : অন্ধের হাত-ধরা অন্ধের মত 
হেচিট খেয়ে চলেছে সে, বারবার ফিরে আসছে তারই জন্য ছড়ানো যে মরণের 
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জাল তার কবলে'; তেমনি আবার একথাও বলা হয়েছে : 'আবিদ্যার আঁধারে 
রয়েছে যে, তার চাইতেও 'নাঁবড় আঁধারে সে তাঁলয়ে যায় শুধু 'বদ্যাকেই যে 
আঁকড়ে থাকে; ব্রহ্গকে যে জানে বিদ্যা আর আঁবদ্যা, এক আর নানা, সম্ভাত 
আর অসম্ভাত বলে, আবদ্যা দিয়ে নানার অনুভব ধরেই সে চলে যায় মরণের 
পারে, আর বিদ্যা দিয়ে পায় অমৃতের আঁধকার।” কারণ, সেই স্বয়ম্ভুই পাঁর- 
ভূরুপে বহু হয়েছেন; তাই 'দব্য-পুরুষকে সম্বোধন করে উপানষদের খাষ 
উদান্তকণ্ঠে বলতে পারেন। : “ভুমিই তো ওই চলেছ বৃদ্ধ হয়ে লাঠিতে ভর করে, 
ভূঁমিই তো ওই কুমার আর কুমারী এই নীল-পাখার আর ওই লাল-চোখের 
পাঁখও যে ভুঁমিই। একথা খাঁষ বলছেন না, আবদ্যাচ্ছন্ন মনের কাছে এই হয়ে 
তুমি ফুটছ ঘেন। উপাঁনষদের অনেকজায়গায় সম্ভাতির চাইতে অসম্ভাঁতির 
দিকে ঝোঁক বেশী, একথা সত্য। তবু “সর্বং খাঁজ্বদং ব্রহ্ম” 'সর্বমাত্মসৈবাভূৎ'__ 
এই তার মূল সুর । 

উপাঁনষদে ভেদের যে-আভাস ছিল, পরের যুগে বেদান্তদর্শনে তা-ই হল 
পল্লাবত। একবিজ্ঞান যেহেতু বিদ্যা আর নানাত্বজ্ঞান যখন আঁবদ্যা, তখন 
এঁকান্তিক ও িভজ্যদর্শী তর্কবাদ্ধির কাছে বিদ্যা ও আঁবদ্যার সহচার কিছুতেই 
সম্ভব নয়। দুয়ের মাঝে যখন তত্তের এক্য নাই, তখন তাদের সমন্বয়ও 
অসম্ভব ॥। অতএব বিদ্যা শুধ্ বিদ্যা, আবিদ্যা' শুধু আবিদ্যাই। আঁবদ্যা বিদ্যার 
বিরোধী একটা বাস্তবতত্ব শুধু তার সঙ্কোচ নয়। আবিদ্যার তাৎপর্য কেবল 
না-জানাতেই নয়__তার বাস্তব পাঁরণাম বিভ্রম ও বণ্চনার সৃষ্টিতে, অবাস্তবের 
আপাত-প্রাতিভাসে, মিথ্যার কালিক প্রতশীতিতে। আবিদ্যার 'বষয়বস্তু আই 
কখনও সত্য ও শাশ্বত হতে পারে না। অতএব বিষয়ের নানাত্ব একটা বিভ্রম, 
আবদ্যাকাল্পত জগৎও অবাস্তব। যতক্ষণ জগতের আপাতিক প্রতশীতি, ততক্ষণ 
একধরনের বাস্তবতাও তার আছে বটে-_স্বস্নদশায় স্বপ্নের মত, বিকৃতমাস্তিচ্ক 
বা প্রলাপ রোগীর দৃষ্টিতে দীর্ঘাবলাম্বত ছায়াছাবর মত। কিন্তু যে-প্রতশীতি 
আদতে 1ছল না, অন্তেও থাকবে না মাঝখানেও সে থাকতে পারে না। অতএব 
প্রতনীতির জগৎ তত্ৃত মিথ্যাই। ব্রহ্ম এক এবং আঁদ্বতীয়, সুতরাং তিনি কখনও 
বহূরূপে পাঁরণত হতে পারেন না। একত্ব আর ,বহুত্ব পরস্পরাবরোধাী বলে 
একই শবশেষ্যে দুটি বিরুদ্ধ বিশেষণ কোনমতেই খাটতে পারে না। অতএব 
ব্রহ্মা সত্যস্বরূপ হয়েও সত্য জগৎ সৃষ্ট করতে পারেন না। “আত্মাই হয়েছেন 
সর্বভূত'_একেও বিশ্বের তত্বরূপ বলতে পার না। মন অথবা কোনও 
আনর্বচনীয় তত্রের মানসপারণামই 'নার্বশেষ-অদ্বৈতের ভূমিকায় নাম-রূপের 
বকম্প ফৃঁটিয়েছে। যা স্বরৃপত অরূপ অলক্ষণ ও 'নার্বশেষ, তাহতে বাস্তব 
রুপ ও বোঁচল্লের বিসৃস্টি কোনকালেই হবার নয়। অথবা [বিসৃম্টিকে যাঁদ 
কথাণ্িৎ-বাস্তব বলে মানতে হয়, তবু বলব এ শুধু কালের কলনা। তাই এ 
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ক্ষাণকের মেলা বদ্যার দীপ্তিতে শূন্যে মাঁলয়ে যায়_সূর্যোদয়ে কুজঝাঁটিকার 
মত ! 

পরমার্থ-সৎ ও মায়ার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের যে-দৃষ্টি, তা নিয়ে আধুনিক 
বেদান্তের এই চুলচেরা তক্দাষ্টর সঙ্গে সায় দেওয়া চলে না। এইজন্যেই 
বেদান্তের প্রাচীন ধারার প্রাতই বরং আমাদের পক্ষপাত। আধ্বীনক বেদান্তীর 
সর্বনাশা সিদ্ধান্তের মধ্যে ষে নিভশীক চিত্তের বজ্জদীপ্ত রয়েছে, তাকে প্রশংসা 
করতেই হয়। যতক্ষণ ব্যাস্টিতে সংশয় না থাকে, ততক্ষণ ন্যায়ের এইসব 
সক্ষমাতসূক্ষন সাধ্য-সাধনও যে অবাধিত, এও স্বীকার কার। র্রক্মই যে এক- 
মান্ত সত্য এবং আত্মভাব ও জগংভাব সম্পর্কে আমাদের প্রাকৃত-মনের সংস্কার 
যে আবদ্যাকলুষিত অতএব অপূর্ণ ও প্রমাদগ্রস্ত-_ বেদান্তীঁর এ-দুটি প্রধান 
অভ্যুপগমের সঙ্গে আমরাও একমত । তবু মানুষের বৃদ্ধির 'পরুর প্রচালিত 
মায়াবাদের দোদ্ণ্ডি আধপত্যকে 'নাঁবচারে মেন নিতে আমরা একেবারেই 
অক্ষম। কিন্তু বিদ্যা ও আঁবদ্যার স্বরুপ এবং আঁধকারকে তাঁলয়ে না বুঝলে 
এতাঁদনের অভ্যস্ত সংস্কারকে পালানো সহজ নয়। বিদ্যা আর আবদ্যা যাঁদ 
চেতনার অন্যোন্যব্যাবৃত্ত স্ব-তন্ত্র দুটি বৃত্তি হয়, তাহলে দুয়ের মধ্যে 
সমন্বয়সাধন অসম্ভব। তখন বিশ্বকে বিভ্রম বলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। 
আবদ্যাই যাঁদ জগৎ-ভাবের তত্ব হয়, তাহলে আমাদের ব*বানুভবকে এমন-ক 
[ব*বকেও ভ্রম বলে মানতে হয়। অথবা যাঁদ বাল, আবদ্যা আমাদের স্ব- 
ভাবের ধর্ম নয়, 1কন্তু চেতনার সে একটা শাশ্বত মৌল 'বিভাব মান্র-তাহলে 
গিবশ্বের সত্য আবদ্যাঁনরপেক্ষ হয় বটে। কিন্তু তাতে বিশ্বের অন্তভূক্ত থেকে 
[বিশ্বের স্বরূপ জানা জীবের পক্ষে অসম্ভব হয়। তার জন্য তাকে যেতে হয় 
'মনোবাণীর অতাঁতে বিশ্বব্যাকীতির ওপারে সেই লোকোত্তর অথবা উত্তরলোকের 
ন্ময়ধামে, চেতনা যেখানে শাম্বত-পুরুষের 'দব্ভাবের সমধর্মা হয়ে 
“সাঁম্টিতেও যেমন উপজাত হয় না, তেমান ব্হ্ষাণ্ডের প্রলয়েও হয় না বচালত।' 
কিন্তু শুধু শব্দের অর্থ ঘেটে বা তেরো নপুণ জাল বিস্তার করে এ-সমস্যার 
'সমাধান হবে না। তার জন্যে চাই চেতনার সকল তথ্যের সম্যক পর্যবেক্ষণ ও 
পুঙ্খানুপৃজ্থ পারশীলন। প্রাকৃত-চেতনার উধের্ অধে ও অন্তরালে যা-ীকছ7 
গৃহাহিত হয়ে আছে, অগ্র্যা-বৃদ্ধির তীক্ষ] এষণায় চাই তার মর্মসত্যের 
নিম্কাশন। 

নৈষা তকেণি মাতিরাপনেয়া” অধ্যাত্সসত্যের নির্পণ তর্কবৃদ্ধি দিয়ে হয় 
না। মনোবদ দাশশনক যাকে বকল্পবৃত্তি বলেন, শব্দজ্ঞানের অনুশপাতী সেই 
বস্তুশূন্য ভাবের কুহোলকা নিয়ে তকেরি কারবার। এই বিকল্পই তার কাছে 
একান্তবাস্তব, তাই তার মোহ কাটিয়ে উদার সমগ্রদ্টিতে জাবনের সত্য 
বরূ্পটি সে দেখতে পায় না। আপন মেজাজ ঝোঁক বা সংস্কার অন্সারে 
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জগৎকে আমরা নানান্ভাবে দোঁখ এবং সেই দেখাকেই বাঁদ্ধর কাছে যুক্ত 
দিয়ে সাজিরে তু'লি। তাই বাকে ভাব যাক্তবিচারে পাওয়া, বাস্তাবক তার মূলে 
থাকে প্রাক্তন সংস্কারের 'নিগন্ে প্রেরণা । যে-দর্শনের 'পরে হাক্তর নিভভর, সে 
যাঁদ সত্য ও সমগ্র হয়, তবেই যুক্তির প্রামাণ্য অনস্বীকার্য হবে। বতমান 
প্রসঙ্গে সত্যের সম্যক-দৃষ্টিতে চেতনার স্বরুপ এবং প্রামাণ্য চার করতে হবে, 
খুজতে হবে কোথায় আমাদের চিত্তধর্মের উৎস, কতটনকুই-বা তার আধিকার-_ 
কেননা এই গবেষণার ফলেই আমরা আত্মা এবং জগতের সত্ত্ব ও প্রকাতির মর্ম- 
পাঁরচয় পাব। প্রত্যক্ষ উপলাব্ধি দয়ে জানতে হবে- এই হল আমাদের জিজ্ঞাসার 
ধারা। তর্কব্যাম্ধ শুধু অপরোক্ষ অনুভবকে যুক্তর কাঞ্জমোয় সাঁজয়ে তার 
[বন্যাসকে মনের কাছে স্পম্ট করে তুলবে এছাড়া অনুভবের 'পরে তার কোনও 
নয়ন্্ণ চলবে না। অথবা যে-সত্য যুক্তির বাঁধা ছকে আঁটল না, তাকে ছেটে 
ফেলবারও কোনও আঁধকার তার থাকবে না। শীবদ্রম 'বদ্যা বা আবদ্যা-সমস্তই 
চেতনার ধর্ম অথবা পাঁরণাম। অতএব তত্ব ও বিভ্রমের, বিদ্যা ও আঁবদ্যার 'ক 
প্রকীতি, পরস্পরের কি-ই বা সম্বন্ধ, তা জানতে হলে চেতনার গভনরে আমাদের 
ডুবতে হবে। পরমার্থ-সতের তত্ব কি, বস্তুর স্বরূপ এবং প্রকীতিই-বা কি-এই 
হল আমাদের জিজ্ঞাসার মৃখ্য বিষয়। কিন্তু সল্মান্রের আঁভমখে একমান্র চেতনার 
পথ ধরে আমরা এগিয়ে যেতে পাঁর। কেউ যাঁদ বলেন পরমার্থ-সৎ আতিচেতন, 
অতএব তার রহস্যকে জানতে হলে চেতনাকে মুছে ফেলতে কি ছাড়িয়ে যেতে 
হবে, অথবা চেতনা নিজেই নিজের আঁতাস্থাত বা রূপান্তরদ্বারা সেই অগমের 
পরিচয় পাবে__তাহলেও তো একমাত্র চেতনার কাছেই ওই সর্বনাশা পথের খবর 
ধরা পড়ে। এ-পথ লা্তির হ'ক ভ্লান্তির হ'ক বা রূপান্তরের হ'ক, তার সাধনা 
ও শসাদ্ধর দায় তো চেতনারই। অতএব আমাদের পরমপারুষার্থ হল, এই 
চেতনাকে দিয়েই সেই আঁতচেতনাকে জানা । কোন্‌ নিগৃড় সামর্থের বশে, কোন্‌ 
ক্রম অবলম্বন ক'রে আতিচেতন ভূমিতে সে উত্তীর্ণ হতে পারে তার সূত্রা্ট 
আঁবম্কার করাই আমাদের একমান্র সাধনা । 

€িল্তু ব্যাবহাঁরক জখবনে চেতনার মানসর্‌পের সঙ্গেই আমরা পাঁরচিত। 
আমাদের কাছে চেতনা আর মন এক। তাই মনের আদম প্রবৃত্তির সমীক্ষা 
হবে এষণার গোড়ার কথা। অথচ মন আমাদের সমন্তার সবখাঁনি নয়। মন 
ছাড়াও তার মধ্যে আছে দেহ আর প্রাণ, আছে অবচেতনা আর অচেতনা--তারও 
পরে আছে এক অন্তর্যামী চল্ময়সন্তার উৎসমূলে অন্তশ্চেতনা আর আত- 
চেতনার 'নগুঢ় আবেশ । মনই যাঁদ সব হত, অথবা চেতনার মৌলিক রূপ বাঁদ 
হত মনোময়, তাহলে বিভ্রম কি আবদ্যাকে আমাদের জাবভাবের প্রসূতি বলা 
চলত। কেননা, মনোধর্ম যখন জ্ঞানকে সঙ্কুচিত বা আচ্ছন্ন করে, তখনই প্রমাদ 
ও শৃবদ্রমের সৃষ্টি হয়- আর এমনতর মনঃকাঁজপত' বিভ্রম দিয়ে আমাদের চেতনার 


১৩ 


৪৯০ 1দব্য-জীবন 


শুরূ। সুতরাং সহজই ধারণা হবে_ মনই আবিদ্যার জননশী, সে-ই আমাদের 
মধ্যে একটা মিথ্যা বিশ্বের বিভ্রম গড়ে তোলে । আসলে এ-জগৎ আমাদের "চন্তের 
প্রত্যকৃ-বৃত্ত বকল্প ছাড়া কিছুই নয়।...অথবা মন হয়তো একটা আশয় মান্র__ 
এক অনাদি আনর্বচনীয় মায়া বা আবদ্যাশীক্ত তাতে নিক্ষেপ করে অশাম*বত 
বিশ্বাবভ্রমের বীজ । এক্ষেত্রেও মন জননী-_তবে কিনা “বন্ধ্যা জনন”, কেননা 
তার সন্তান অবাস্তব। আর মায়া বা আবদ্যা এই প্রপণ্চের মাতামহখী, কারণ 
মায়াই মনের প্রসূতি । কিন্তু মাতামহখ.রহস্যের অবগনণ্ঠনে মুখ ঢেকে আছেন, 
তাঁকে তো চেনবার উপায় নাই। কে এই মায়া ? ব্রক্মই একমাত্র শা*বততত্ব হলে 
তাঁকে ছেড়ে তো মায়ার কল্পনা হতে পারে না। তখন শা*বততত্বের "পরেও 
একটা বিশবাবিকজ্পনা বা 'বিভ্রমচেতনার আরোপ করতে হয়। স্বীকার করতে 
হয় : প্রপণ্চের শিজ্পী কেউ আছে- হয় সে মন, অথবা তার অনুরূপ বৃহস্তর 
কোনও চেতনা । তারই প্রবর্তনায় বা অনুমতিতে প্রপণ্টাবভ্রমের সৃন্টি। অথচ 
কোনও দূর্বোধ উপায়ে সাাঁন্টর সঙ্গে জাঁড়য়ে গিয়ে সে-চেতনা নিজেই স্বকাঁল্পত 
[বন্রমের জালে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া যখন আর-কোনও তত্ব থাকতে 
পারে না, তখন ব্রন্ধই এই শাল্পচেতনা অথবা তার আধার ।...যাঁদ বলা যায়, 
অনাদি বিশববিভ্রমের প্রাতাবিদ্বকে বা তত্বের প্রাতিচ্ছাবকে মন শুধু দর্পণের 
মত গ্রহণ করে, তাহলেও গোল মেটে না। কারণ, এই মনের দর্পণ কোথাহতে 
এল, শাশ্বত তত্তভাবের এই অতাঁত্বক প্রাতাবিম্বই-বা এল কোথাহতে-_এ- 
প্রশেনের তখনও কোনও মীমাংসা হয় না। 'নর্বিশেষ ও অনির্দেশ্য তত্তের প্রাত- 
চ্ছাঁবও অনির্দেশ্য এবং নার্বশেষ। তাহলে সাঁবশেষ বি*বকে কি করে বাল 
1নার্বশেষ ব্রন্মের ছায়া 2 যাঁদ কেউ বলেন, দর্পণতল বন্ধুর বলেই প্রাতাবম্বের 
এই বিকীতি দেখা দেয়_ক্ষুব্খ সরসীর বাঁচভঙ্গে প্রাতাবাম্বত চন্দ্রকলার চণ্চল 
ছাঁবর মত, তাহলেও মানতে হবে মনের মুকুরে সত্যেরই ছায়া পড়ে খাঁণ্ডিত 
ও বিকৃত হয়ে, সুতরাং তাকে আকাশকুসূমের মত একান্ত অলীক ও নিরাধার 
মিথ্যা নাম-রূপের মায়া বলব কোন্‌ যাঁক্ততে £ অতএব একথা অনস্বীকার্য যে, 
এক অদ্বয়তর্তেরই আছে 'বাচন্র সত্যাবভতি, মনঃকজ্পিত জগ্গতের িন্রচ্ছাবিতে 
তারই ছায়া পড়ে বাঁকাচোরা হয়ে। প্রাতাঁবদ্বের বিকৃতি সত্য প্রকৃতিরই বিকৃতি, 
অতত্তের বিকৃতি কখনও নয়। জগং তাহলে 'মথ্যা নয়॥ সত্য জগৎকেই মনের 
কাত কি কল্পনা আমাদের কাছে উপাঁস্থত করে অপূর্ণ বা বিকৃত আকারে-_ 
এই কথাই সত্য। কিন্তু তাইতে প্রমাণ হয়, মনের প্রত্যক্ষ এবং ভাবনা তত্ুকে 
জানবার একটা প্রয়াস মান্র। তারও ওপারে আছে এক সত্য বিজ্ঞান বা খতম্ভরা 
প্রজ্ঞা, যা িশবাতশত তত্বের আধারেই পায় এক তাঁত্বক বিশ্বের অপরোক্ষ ও 
যথাভূত সংাঁবৎ। 

যাঁদ বিশ্বের মূলে পরমার্থ-সং আর আঁবিদ্যাচ্ছন্ন মন ছাড়া আর কিছুই 


বদ্যা ও আবদ্যা ৪৯১ 


না থাকত, তাহলে আঁবদ্যাকে ব্রন্মের স্বরৃপশাক্ত বলে মানতে হত এবং আঁবদ্যা 
বা মায়াই তখন হত বিশ্বের জননী । বাধ্য হয়ে তখন বলতে হত, বন্ধ স্বয়ংপ্রজ্ঞ 
হয়েও শাশ্বত মায়াশীক্ততে নিজেকে অথবা নিজেরই কোনও মায়াকাজ্পত প্রাত- 
ভাসকে মোহিত করছেন। মন সেক্ষেত্রে জীবের আবিদ্যাচেতনার্‌পে মায়ার বিভাতি 
মান্ত। যে-শাক্ততে ব্রদ্ধ নিজের 'পরে নাম-রূপের আরোপ করেন, তা-ই মায়া ॥ 
আর নাম-রূপকে সত্য বলে গ্রহণ করে যে-শাক্ত, তা-ই মন ।...অথবা ব্রহ্ম বিদ্রমকে 
বিদ্রম জেনেই সৃচ্টি করছেন যে-শীক্ততে, তা-ই মায়া। আর 'বিভ্রমের স্বরূপ 
ভুলে গিয়ে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করবার যে-শীক্ত, তা-ই মন।...কিল্তু ব্রন্মের 
আত্মসংবিৎ যাঁদ তাঁর অখণ্ডস্বরূপের চেতনাকে বহন করে, তাহলে এসব ফিকির 
খাটে না। ব্রহ্ধগ যাঁদ যুগপৎ জানা এবং না-জানা কিংবা অংশত-জানা অথবা 
অংশত-না-জানায় আত্মচেতনাকে খণ্ডিত করতে পারেন, অথবা তাঁর অন্তত 
একাঁট কলাও যাঁদ মায়াতে উপসংক্লান্ত হয়, তাহলে স্বীকার করতে হয়- ব্রচ্ম- 
চৈতন্যে এমন-একটা দ্বৈধ- বা বহঃধা-বৃত্তি আছে যার একাঁপঠ তত্বসধাবং 
আরেক পপ 'বনদ্রমসংাঁবং, একাঁদক আঁতচেতনা আরেকাঁদক আঁবদ্যাচেতনা। 
অখন্ডচেতনায় এমন বৃক্তভেদ ষ্ক্তিসঙ্গত না হলেও একে না মেনে যখন 
উপায় নাই, তখন বাধ্য হয়ে বলতে হঙ্-_চিজ্জগতের. এ একটা মনোবাণীর 
অগোচর আনবচনীয় রহস্য।...কিন্তু যাঁদ রহস্যবাদের আশ্রয় নিয়ে বিশ্বের 
তত্বুমীমাংসা করতে হয়, তাহলে এক সম্ভুঁতি বা সন্মান্রের বহূতে রূপায়ণ এবং 
বহর একীভাবে স্থাত বা পাঁরণাম একেও তো স্বচ্ছন্দে বিশ্বের নিত্যলীলা 
বলা চলে। যুক্তির কাছে এও প্রথমে একটা হেশ্মালি মনে হয়। অথচ এ যে 
আমাদের 'নত্যপারাচিত একটা তথ্য এবং তত্ব, এও অনস্বীকার্য। কিন্তু একথা 
মানলে পরে বিশবব্যাপারের ব্যাখ্যায় মায়াবাদকে টেনে আনবার কি প্রয়োজন ? 
তখন আমাদেরই অভ্ভুপগমকে উত্তরপক্ষরূপে স্থাপন করে কি বলতে পারি না 
এক শা*বত ও অনন্ত সন্মান্রই তাঁর শুদ্ধসত্বের অমেয় অনবগ্াহ সত্যকে চিং- 
শাক্তর 'িরন্ত মাঁহমায় বহ্ীবাচন্র ভঞ্গিতে ও ছন্দে, অগাঁণত রূপ ও স্পন্দের 
বৈখরী বিভূঁতিতে রূপায়িত করে চলেছেন 2 এই ভঙ্গি ও রূপ, এই ছন্দ ও 
স্পন্দ তাঁর অন্তহীন তত্তভাবেরই তাত্বিক রূপায়ণ গু বাস্তব পারণাম। এমন- 
ক আঁচাঁতি এবং আঁবদ্যাও অবাস্তব কিছু নয়। তারা তাঁর সংবৃত চেতনা ও 
স্বতঃসণীমিত বিজ্ঞানের বীর্য_ফুটেছে একটা প্রতশপ ভগ্গিতে। যে বস্তুসং 
আঁচাঁতর 'বিভূঁতিতে গূহাহিত হলেন, তিনিই আবার আবিদ্যার বিভতিতে 
আপনাকে প্রকট করে চলেছেন আবরপের উন্মোচনে । তাঁর কালকলনার এই 
লীলাকে সার্থক করবার জন্যই আঁচাত ও আঁবদ্যার এই 'তর্যষক বিক্ষেপ 
প্রয়োজন হয়। ব্রাহ্গী 'স্থাতর এই ভাবনাও যাাক্তুর বাইরে, কিন্তু তবু এর 
সমগ্রতাকে স্বতোঁবরোধে কণ্টকিত বলতে পারি না। একে সস্পস্টভাবে ধারণা 
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করবার জন্য চাই আমাদের আনন্ত্যসম্পাক্ত বিকম্পবৃত্তর সংস্কার এবং 
প্রসার। 

শুধু মনকে ধরে অথবা মনের আবদ্যাশীক্তকে 'দয়ে আমরা কোনাঁদনই 
জানতে পারব না জগতের তত্বরূপ কি, অথবা আতচেতন ভূমির কোনও 
রহস্যেরই প্রমাণাঁসম্ধ পরিচয় পাব না। কিল্তু মনের মধ্যে কেবল ষে আববিদ্যা- 
শাক্তই আছে তা নয় একটা খতাঁভমুখাঁ প্রবর্তনাও আছে। বিদ্যা আর 
আঁবদ্যা দ্যাদকেই মনের দুয়ার খোলা রয়েছে । আঁবদ্যার আঁদাবন্দু হতে শুরু 
করে প্রমাদের কুটিল পথে তার আভযান শুরু হল বটে, তবু উজান বেয়ে বিদ্যার 
মানসতার্ঘে উত্তীর্ণ হওয়াই তার চরম লক্ষ্য। সত্যৈষণা ও সত্যবিস্ান্ট অথবা 
1বদ্যাভনপ্সা নাচকেতা-মনের একটা মৌলিক প্রবার্ত-যাঁদও তার সামর্থ 
সীমত এবং গৌণ। কল্পনা ভাবচ্ছায়া বা সামান্যপ্রত্যয় দিয়ে মন যে সত্যের 
ছবি আঁকে, তারও মধ্যে থাকে সত্যাবিম্বেরই প্রাতাবম্ব বা আ-ভাস। আমাদের 
চেতনার গহনে বা লোকোন্তর ভূমিতে যা বাস্তব হয়ে আছে, মনের মধ্যে ওই 
আ-ভাসে ভাসে তার রূপরেখা । জড় ও প্রাণ ষে-তত্তভাবের রৃপায়ণ, মন তাকে 
কতটুকুই-বা জানে £ চিতেরও লোকোত্তর রহস্যগহনের সে কুণ্ঠাহত গ্রহতা ও 
অপট 'লাঁপকার মান্র। অতএব আমাদের মধ্যে সত্যের অখশ্ডরুপ ফুটতে 
পারে_ আতমানসে অবমানসে বা মনের গভীরগহনে লুকানো আছে চেতনার 
বত দ্যোতনা সে-সবার সাম্মীলত সমক্ষাতেই। নীচে উপরে সবাঁদকেই ছেয়ে 
আছে অসাম রহস্যের আঁধার--তার মধ্যে মন একটি ক্ষুদ্র দীপাশিখা যেন। এই 
শখাকে উজ্জ্বল করে আতিচেতনার ভাস্বর দযুতিতে মানস অবমানস আঁতি- 
মানস ও আঁচাতর সকল গহন যাঁদ আলোচিত করতে পারে, তবেই নাঁচকেতার 
অভা”সা তার লক্ষ্যে পেশছবে। 

অন্তরে অবগাহন করে এক সর্বানুস্যত পরা সংবতে যাঁদ চেতনার 
পর-অবর দুটি ভূমি 'মাঁলয়ে দিতে পারি, তাহলেই দেখ সত্যের আরেক রূপ। 
জাঁবভাব ও জগংভাবের সকল তথ্যের যাচাই করলে দেখ, এক অখন্ড সদৃভাবের 
লীলা সর্বত্র এমন-কি বহ্ত্বের চরম 'বিভাবনাও বিধৃত রয়েছে একত্বের 
প্রশাসনে । অথচ বহনত্বের প্রতীতি যে সত্য, এও অনস্বাকার্য। একত্ব আর 
বহৃত্ব একই সত্যের দুটি শিপিঠ, তাদের বিরোধ সঙ্কীর্ণ বাঁদ্ধর কল্পনা শুধু। 
সত্য বলতে একেরই লঈলা সকল: ঠাঁই। বাইরে যেখানে দুইএর খেলা, সেখানেও 
তাঁলয়ে দোখ দুই নাই, একই আছে। আমাদের চেতনায় ষে দুইএর দ্বন্ৰ, সে 
শুধু অখণ্ডসল্মাত্রের অদ্বয় সত্যের বি-রৃপ বিভূতি। এ ষেন একই আঁদত্য- 
দন্যাততে ছায়াতপের ঘ্বন্ব। চেতনার প্রসারে এ-দবন্ৰের বেদন মিটে যায়, কিন্তু 
একের বৌচিন্র্য তাতে ল:প্ত হয় না। যত' নানার খেলা এক পরমার্থ-সতের বহধা- 
রুপায়ণে মাঁলয়ে যায় এক অখণ্ড-সাঁচ্চদানন্দের রসোদ্গারে। যাকে সুখ- 
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দ5ঃখের দ্বন্দ বাল, তার মধ্যেও দেখোছি-দুঃখ অখণ্ড আনন্দেরই ছায়ার্প। 
দুঃখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে আনন্দেরই তীব্রসংবেগ । আধারের শাক্তদৈন্যে অনু- 
ভবিতা তাকে আত্মসাৎ করতে পারোন, সইতে পারোন তার বদযং-শহরন-_ 
তাই সে দেখা দিয়েছে দুঃখের রূপে । অতএব দুঃখ আনন্দাবরোধী তত্ব নয়, 
সে শুধু আনন্দের আভঘাতে চেতনার তির্ষক সাড়া মাত্র। তাই দোঁখ, 
আধারের শান্ত বাড়লে ও চেতনার প্রসার হলে, যাকে বাল দঃখ তাও সুখ 
হয়ে ফুটতে পারে॥। ব্যাবহাঁরক জীবনেও দেখি, অবস্থাবশেষে দুঃখ হয় 
সুখ, সুখ হয় দুঃখ । চেতনার প্রসারে দুইই হতে পারে ব্রন্মের আনন্দরূপ। 
তেমনি ষাকে বাল অশাক্ত বা দুর্বলতা, সেও আদ্বতীয় বি*বশাক্তর অথবা 
ব্রন্মের সঙ্কল্পশাক্তর একটা বিশিষ্ট ভ্গি মান্। ব্রন্মসঙ্কল্পের 'দক থেকে 
1বচার করলে দুর্বলতাকে বলব তাঁর শাক্তর আত্মসংহরণ করবার সামর্থা-_যাতে 
তার 'নরঙ্কুশ প্রবৃত্তকে পাঁরমিত করে একটি বিশেষ ধারায় বইয়ে দেওয়া চলে। 
অর্থাৎ 'বিশেষ প্রয়োজনে আত্মার 'িব্যক্রতুর পূর্ণবীর্যকে সীমার সঙ্কোচে 
ফুটিয়ে তোলবার সামর্থাই হল অশাক্তর সত্যর্প--অতএব তাকে শাক্তর 
1বরোধন তত্ব বলা যায় না।...তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে ঠিক এই ধারা ধরেই কি 
বলতে পাঁর না-_আবদ্যাও বিদ্যার বিরোধী নয়, সেও এক দিব্য কাবরুতু বা 
1চন্ময়ী মায়ার বিভূতি মানত 2 বস্তুত আবদ্যার মধ্যে অদ্বয় ।চিল্মার পুরুষ তাঁর 
জ্ঞানা-শাক্তকে স্ফুরিত করতে চাইছেন একটা সংহৃত সুমিত ও স্যানয়ত 
আকারে । অতএব 'আঁবদ্যায় প্রপণ্টের উদয় আর বিদ্যায় তার 'বিলয়” দঃয়ের 
মাঝে এই বিরোধের সম্বন্ধ সত্য নয়। বিদ্যা আর আবিদ্যা দুইই জগতে কাজ 
করছে একই অন্তর্গঢ় সংবিতের প্রশাসনে । প্রবৃন্ততে ভিন্ন হলেও তত্তে 
তারা এক। অতএব তাদের অন্যোন্যপাঁরণামও নিতান্তই সহজ এবং স্বাভাঁবক। 
হলেও সমকক্ষ নয়। আসলে বিদ্যাশাক্ত মুখ্য, আবদ্যাশাক্ত গৌণ। আঁবদ্যা 
ণবদ্যারই সঙ্কুচিত অথবা 'তর্যক বাঁন্ত। 

অজ্ঞ অথচ মতুয়ার বাদ্ধর৷ আড়ম্ট সংস্কার মুছে ফেলে স্বচ্ছন্দ'-ও সাবলশল 
দৃষ্টিতে জগতের 'দিকে তাকাতে পারলে তবে তার তত্ব জানা যায়। চৈতন্যই 
[বিশ্বের মূল, কিন্তু সে-চৈতন্য 'শক্ত”__অশক্ত নয়। চৎশীক্তই বশ্বের আধার 
এবং তাতেই তার প্রোত নাহত। সাধারণত দৌখ চিৎশাক্তর [তিনাট প্রবৃত্তি । 
প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ে 'নাখল [বিশ্বে আধান্ঠত পাঁরব্যাপ্ত আভানাবষ্ট এক 
শাশ্বত সর্বগত স্বয়ংপ্রজ্ঞ চেতনা-একত্ব আর বহনত্বের চতুচ্কোটিই যার প্রভায় 
প্রভা্বর। এই হল স্বয়ংসিম্ধ স্বয়ংপূর্ণ পরা সংবিতের আ-মর্শ, যার মধ্যে 
আত্মসংাবং ও সর্বসংবতের 'দিব্যসমাহার ঘটেছে । আবার সত্তার আরেক 
মেরুতে দোঁখ এই চেতনারই স্বয়ংবসম্ট বিরোধের বিলাস, অচিতিরূপে আপা- 
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[তিক আত্মবিলোপ যার চরম পাঁরণাম। আমাদের সাধারণদৃম্টিতে আঁচাত 
চেতনার একান্ত প্রাতষেধ- বাঁদও সে স্থাণু বন্ধ্যা বা অর্থীক্রয়াশন্য নয়। কিন্তু 
আমরা জানি, তার অচেতনা একটা প্রাতভাস মাত-_তার মর্মে নিগ্‌ঢ় হয়ে স্পান্দিত 
হচ্ছে 1দব্যমায়ার অকৃণ্ঠিত ঈশনার ধ্রুব িয়াতি। এ-দুটি মেরুর অন্তরালে 
তউস্থ হয়ে ফুটেছে চেতনারই খাণ্ডত সঙ্কুচিত আত্মসংবিং। কিল্ত 
এ-সঙ্কোচও প্রাতিভাস মার, কেননা সর্ব সংবতের 'দব্য প্রোত তারও [ভিতর 'দয়ে 
অন্তগ্গুঢ় হয়ে কাজ করে চলেছে । চেতনার এই তটস্থশাক্তকে মনে হয় 
অচেতনা ও আতচেতনার মাঝামাঝি একটা স্থাণু্‌ বিভাব যেন। কিন্তু উদার 
দৃষ্টিতে দেখলে বুঝি, এ শুধু মূঢ় বিক্ষেপশাক্ত নয়, বরং একে বলা চলে 
বিদ্যাশাক্তর একটা উপচীয়মান উৎক্ষেপ। এই তটস্থশাক্ত বা উৎক্ষেপশাক্তকেই 
আমরা বালি আবদ্যা। পূর্ণসধাবংকে স্বেচ্ছায় উপসংহৃত করবার যে-সামর্থ, 
জীবের মধ্যে তা-ই ধরে আবদ্যার রূপ এবং এতেই তার চেতনার বোঁশষ্ট্য 
প্রকাশ পায়। এইজন্যই তত্তৃত 'বদ্যাম্বরূপ হয়েও আবদ্যা আমাদের কাছে 
আবদ্যার্পে প্রাতভাত হয়। এখন চিংশাক্তর এই তিনাঁট বিভাবের নিদান 
ও অন্যোন্যসম্পর্ক নিরূপণ করাই হল আমাদের কাজ। 

বিদ্যা আর আঁবদ্যা তুল্যবল দুটি স্ব-তন্ত্র শাক্ত হলে তাদের বিরোধের 
জের ঠেকত গিয়ে চেতনার চরমকোটিতে-__নার্বশেষের যে-উৎস হতে তাদের 
যুগল ধারা নেমে এসেছে, তার মধধ্য তাদের সকল দ্বন্দের 'অবসান হত।* 
তখন বলা চলত- যথার্থ বিদ্যা হল নার্বশেষ আতিচেতনার সত্যকে জানা । 
এছাড়া জীব জগৎ বা প্রাকত-চেতনার সত্যকে জানার মধ্যে একটা অপূর্ণতার 
রেশ থাকবেই, িছ-না-কিছু অবিদ্যার খাদ মিশবেই। অপরা বিদ্যার আলো 
যত ডীস্কয়েই তুলি না কেন, আবদ্যার আলো-আঁধাঁরর মায়া তাকে ঘরে 
রাখবেই। হয়তো বিশ্বের মূলে যুগপৎ স্ব-তন্ন হয়ে কাজ করছে খতম্ভরা 
ফেলছে চরম অসত্য অনর্থ ও সন্তাপের অনপসার্ধ করালছায়া। 'চাতি আর 
অচিতি দুয়েরই একটা অনপেক্ষ চরমকোঁটি আছে। এ-দুয়ের সংঘাতে 'নাখল 
জুড়ে কেবল আ.লা-আঁধার ও ভাল-মন্দের রেষারেষ আর মেশামোশ চলছে। 
কোনও-কোনও দার্শানক যে বলেন, শিব আর আঁশব স্ব-তল্লভাবে দুইই সত্য, 
দুয়েরই একটা অন্যনিরপেক্ষ নির্বিশেষ রূপ আছে, হয়তো সেকথা অসঙ্গত 
নয়।...কন্তু এ-দর্শন যে সম্যক নয়, তাও আমরা জানি। জানি, বিদ্যা আর 
আবদ্যা একই আঁদিত্যচেতনার ছায়াতপের সুষমা । বিদ্যার সব্তোচেই আবদ্যার 


* পরবুহ্ষে বিদ্যা আর আঁবদ্যা দুইই শাশ্বত হয়ে আছে, একথা উপানিষদেও পাই। 
গকন্তু তার অথথ এই, পরা সংবতের স্বয়ংপ্রজ্ঞাতে নানাত্বচেতনা আর একত্ব-চেতনা সহচাঁরত 
হয়েই বিসৃষ্টির হেতু হয়েছে, অতএব তারা শাশ্বত আত্মসংবিতেরই দুটি বিভাব মাত। 


বিদ্যা ও আবদ্যা ৪১৫ 


আ-ভাস এবং এই সঙ্কোচকে আশ্রয় করে প্রাকৃত চেতনায় দেখা দিয়েছে খণ্ড- 
বাত্ত প্রমাদ ও বিভ্রমের গৌণ সম্ভাবনা । এই সম্ভাবনাকে ষোলকলায় পূর্ণ 
হতে দোঁখ অঁচাতির তামস জড়তায় চাতিশাক্তর সাকৃত অবগাহনে। আবার 
সেই তমিম্্রার মূড় গহন হতেই অজ্কুরিত হতে দোখি চেতনার উপচীয়মান 
দীপ্ত এবং তারই আলোকে বিদ্যাশাক্তির উন্মেষ। তাই আমরা জানি, আঁবদ্যা 
যত মূঢ় হ'ক, নিগ্‌ঢ় পাঁরণামশক্তির প্রোতিতে সে বিদ্যার ক্রমপ্রসারিত কুণ্ড- 
লনে রূপান্তারত হয়ে চলেছে। ক্রমে ভেঙে পড়বে তার বেষ্টনী, বন্তুর 
স্বর্পসত্য হবে পূর্ণ প্রকটিত, বিশ্বগত আবিদ্যার আবরণ দশর্ণ করে ফুটবে 
[ি*্বসত্যের আর্নবাণ দীপ্ত। এই ব্যাপারই ঘটছে : অন্তগ্গ্ঢ বিদ্যাশাক্তর 
উন্মেষে তিলে-তিলে সাধিত হচ্ছে আবদ্যার রূপান্তর উষার বুকে মরে গিয়ে 
তার অন্ধকার আলোকের নবচ্ছটা হয়ে ফুটে উঠছেশ। সেই রূপান্তরেই বিশ্বের 
মর্মচর সত্য বিদ্যাতের রেখায় সর্বগত পরমার্থ-সতের স্বরৃপদশীস্তিরূপে জবলে 
উঠবে। 'বিশবরহস্যের এই ব্যাখ্যা ধরে আমাদের সত্যের এষণা শুরু হয়েছিল৷ 
শদয়ে। জানতে হবে, যাণকছু গোপন হয় আছে তার উপরে নীচে বা অন্তরে 
_তার সঙ্গে কি সূত্রে সে বাঁধা। এমাঁন করেই আমরা আঁবিদ্যার প্রকাতি ও 
আঁধকারের পূর্ণ পাঁরচয় পেতে পাঁর। সেইসঙ্গে আমাদের দৃদ্টিতে ফুটে 
উঠবে, আবদ্যা যার সংকুচিত ও 'বিকৃত প্রকাশ সেই বিদ্যাশাক্তরও প্রকৃতি ও 
আধকারের পূর্ণচ্ছবি-_যার চরম প্রসার অখণ্ড আত্মসংাবং ও ব*বসংবতের 
যূগলর্‌পে অধ্যাত্মচেতার অন্তরে জবালায় সমগ্রসত্যের শাশ্বত দীপাঁল। 


অষ্টম অধ্যায় 
স্মৃতি আত্মসংবিৎ ও অবিচ্া 


্বভাবমেকে...বদচ্তি কালং তথান্যে। 
শ্বেতাদ্বতরোপানিষং ৬1১ 
স্বভাবের কথা বলেন কেউ, কেউ-বা বলেন কালের কথা । 
-শ্বৈতাশ্বতর উপানবদ (৬।১) 
দ্বে বাৰ রক্গণো রূপে কালশচাকালম্চ। 
ঈৈ্নন্যপাঁনঘৎ ৬1১৫ 
বর্গের দু রূপ- কাল এবং অকাল। 
রি মৈত্রী উপাঁনবদ ডে।১৫) 
ততো রান্রযজায়ত ততঃ সম্যদ্রো অর্পবঃ 2 
সম7দ্রাদর্ণবাদধি সংবংসরো অজার়ত। 
টনি বশ্বস্য ?দষতো বশশী 
ফাখ্বেদে ১০।১৯০।১,২ 
তারপর রাপ্রির জল্ম হল--তাহতে জল্মাল সন্তার প্রবহন্ত সমূদ্র। আর সেই 
সম্ন্তপ্রবাহের বূকে জল্মাল কাল-_উন্মিষল্ত বিশ্বের বশশ যে। 
খগ্বেদ (১০।১৯০।১-২) 


স্মরো ভূয়ান্‌॥ অস্মরক্তো নৈব তে কণ্চন...মক্বীরয বিজানীরন্‌। 
যাবৎ স্মরস্য গতং তত্লাস্য বখাকামচারো 
ছাল্দোগ্যোপনিষৎ ৭1১৩ 
স্মৃতি তার চেয়ে বড়; স্মৃতি নইলে মনন হয় না, হয় না বিজ্ঞান। যতদুর 
স্মৃতির গাঁতি, ততদূর সে হয় কামচারণী। 
-ছ্ছাচ্দোগা উপনিষদ (৭1১৩১ 


এব 'হ ভ্রষ্টা ক্প্রস্টা শ্রোতা আাতা রসায়ত! ঈন্তা বোদ্ধা কত বিজ্ঞানাত্আা পুরুষঃ। 
প্রশ্নোপানিষৎ ৪1১৯ 
ইনিই তো দ্রম্টা স্পন্টা শ্রোতা স্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা 'বিজ্ঞানাত্মা 


পুরূষ আমাদের মধ্যে। 
-প্রশন উপানষদ 91৯) 


বিদ্যা আর আঁবিদ্যা চেতনার দুটি দল। তার মধ্যে প্রথমে আমাদের দ্ষ্ট 
পড়বে আবিদ্যার *পরে, কেননা আঁবদ্যা চাইছে বিদ্যা হতে- এই আমাদের 
প্রাকৃতীস্থাতর গোড়ার কথা। একাঁদকে আছে অচিতির অন্ধতমঃ, আরেক- 
দিকে আত্মবজ্ঞান ও সর্ববিজ্ঞানের পূর্ণজ্যোতি। দুয়ের মাঝে এই আবদ্যা 
তটস্থ হয়ে কাজ করছে-_ আত্মা এবং বিশ্বের খাঁণ্ডত সংঁবং 'নিয়ে। আমাদের 
প্রথমেই প্রয়োজন তার গাঁত-প্রকাতির মোটামৃঁটি একটা হিসাব নেওয়া, এবং 
তা-ই ধরে আধারে অল্তগ্ঢ় বৃহত্তর চেতনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্পণ 
করা ।...কেউ-কেউ স্মৃাতিবান্তর "পরে বেশ জোর দেন। এমনও বলেন, 
মানুষ স্মাতসর্বস্ব--তার আত্মভাব গড়ে উঠেছে স্মাতকে আশ্রয় করে ॥ 


স্মৃতি আত্মসংবৎ ও আবদ্যা ৪৯ 


অনুভবের সঙ্গে অনুভব জুড়ে একই অনুভাবতার বান্তরূপে তাদের গেথে 
তুলে স্মৃতিই গড়ছে আমাদের চিত্তসত্ত্বের পাকা বাঁনয়াদ। একথা যাঁরা বলেন, 
জাঁবনকে তাঁরা দেখেন যেন কালের বুকে ঢেউয়ের মেলা; প্রবৃত্ত বা শ্লিয়্া- 
পঁরণামই তাঁদের মতে সত্যের স্বরৃপ। সমগ্র সদ-ভাবই একটা কর্মপ্রবাহ 
বা ক্রিয়াপরিণাম বা স্বয়ংতল্ম কোনও মহাশাক্তর লীলায়নে কার্য-কারণের একটা 
ধারা নাও যাঁদ হয়, তবু আমাদের সন্তা যে কর্মতীন্প্রত, এ-বষয়ে তাঁদের 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রিয়াপরিণাম শাক্তস্ফুরণের একটা ভাঙ্গ বা অবান্তর 
প্রয়োজক মান্ত। বলতে গেলে এ শুধু অর্থাক্রয়াকারতার একটা চিরাগত 
ব্যবস্থা- ভব্যার্থের অন্তহীন সম্ভাবনার একাটমান্র প্রকাশ । এ ব্যবস্থা বা 
প্রকাশও অপাঁরহার্য নয়। তার যাঁদ অদল-বদল হত, যা ঘটতে দেখাঁছ তার 
জায়গায় আর-কিছ ঘটত, তাহলেও আমাদের 'কছুই বলবার থাকত না। 
ব্তুর তত্ব তার প্রবৃত্তিতে নয় প্রবাস্তর পিছনে থেকে ক্রিয়াপাঁরণামকে যা 
শাসন 'নয়ল্লণ বা সার্থক করছে, তা-ই তার তত্ব । একটা-কিছুর ঘটনই বড় 
নয়, তার চাইতে বড় তার পিছনে রয়েছে যে ঘটক শাক্ত বা সঙ্কজ্প। তার 
চাইতেও বড় হল চেতনা-সঙ্কঞ্প যার স্ফুরদ-রূপ, বড় হল সম্তা-শাক্ত 
যার ভব্দ্‌-রুপ। কিন্তু স্মৃতি সত্তার একটা সপ্রয়োজন বান্ত মানত্। অতএব 
সে কখনও আমাদের স্বর্পধাতুর অথবা জীবসত্বের সবখানি হতে পারে না॥ 
আলোকের একটা ক্রিয়া যেমন বাকরণ, তেমাঁন চেতনারও একটা ক্রিয়া স্মৃতি। 
মানুষ স্মৃতিসর্বস্ব নয়-সে আত্মসর্বস্ব বা আত্মর্প। অথবা শুধু বাহবৃত্ত 
ব্যবহার 1দয়ে বিচার করলে মানুষ মনঃসর্বস্ব, কেননা মান্ষই মনোময় পুরুষ 
স্মাত মনের বহর শীক্ত এবং বৃশ্তর একাঁটমান্র। সম্প্রাত আত্মা জগৎ ও 
প্রকৃতিকে নিয়ে আমাদের কারবারে 'চিৎশাক্তর সে মৃখ্য পাঁরণাম, এই তার 
বিশেষত্ব । 

আঁবদ্যার স্বরূপ আলোচনা করতে িয়ে তবু স্মৃতিকে ধরেই শুরু করা 
ভাল, কেননা তাতে হয়তো জীবচেতনার কয়েকটি শবাঁশিস্ট ধর্মের নগূঢ় পাঁর- 
চয় 'মলবে। সাধারণত দেখতে পাই, মন তার স্মৃতিবৃন্তকে খাটায়- হয় 
আত্মস্মাতিরূপে, নয়তো অনুভবের স্মৃতিরূপে । , প্রথমত কালভাবনার সঙ্গে 
যুক্ত ক'রে আমাদের চেতনসতন্তার সম্পর্কে মন স্মৃতির প্রয়োগ করে। সে 
বলে, এখন আম আছি, আগেও ছিলাম, পরেও থাকব- কালের এই তিনাঁট 
ক্ষণভঙ্গো রয়েছে একই আঁম-র অন্ৃবাত্ত।” স্মাঁতর এই উপযোগ আমাদের 
আত্মসংাবতের গোড়ার কথা। এমনি করে কালের সংজ্ঞা য়ে মন জাব- 
চৈতন্যের শাশবতসত্তাকে প্রকাশ করতে চায়-_যাকে সে তথ্য বলে অনুভব 
করলেও তার যাথার্থয জানে না কি প্রমাণ করতে পারে না। স্মৃতি মনকে 
অতশতের খবর এনে দেয়, আর অপরোক্ষ আত্মসংঁবৎ চিনিয়ে দেয় শুধু বর্ত- 
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মানের ক্ষণাঁটকে। সংবং হতে পূর্ববৎ-অনুমান দ্বারা এবং স্মৃতির সহায়ে 
অতাতচেতনার আবচ্ছ্দ-প্রবৃস্তর সাক্ষ্য মেনে আপনাকে সে কঙ্পনা করে 
ভাবষ্যতে। কিন্তু অতাঁত বা ভাঁবষ্যতের বিস্তার কতখানি, তা সে জানে 
না। স্মৃতির সীমাই তার অতাঁতের সীমা। যখনকার স্মৃতি নাই, তখনও 
যে তার চেতনসন্তা ছিল, তা সে অনুমান করে অপরের সাক্ষ্য এবং পাঁর- 
পাশর্বকের অনুভব হতে। সে জানে, শৈশবের বাঁদ্ধহশন মূঢ়ুদশাতেও তার 
সত্তা ছিল, কিন্তু আজ তার সঙ্গে স্মাতর যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। জল্মের 
আগেও সে ছিল কি না. স্মৃতির বিচ্ছেদবশত আজ তা নিরুপণ করা তার 
পক্ষে দুঃসাধ্য। ভাঁবষ্যতের কোন খবরই সে রাখে না। বর্তমান ক্ষণের পরের 
ক্ষণেও নিজের আস্তত্ব তার কাছে নিশ্চিত নয়_তাঁকতি, সুতরাং তার সাধ্যের 
অনায়ন্ত যেকোনও ঘটনার দ্বারা তার তক ভ্রান্ত বলেও প্রমাঁণত হতে পারে। 
কেননা পরক্ষণে আস্তিত্বের সম্ভাবনা তার একটা প্রবল প্রত্যাশা ছাড়া ছুই 
নয়। অথচ তার মনের মধ্যে আছে আঁবচ্ছেদ-বৃন্ততার একটা বদ্ধমূল সংস্কার, 
যা সহজেই অমরত্ব-প্রত্যয়ের নিঃসংশয় রূপ ধরে। 

কিন্তু এই নিশ্চয়-জ্ঞান কোথা হতে আসে 2 এ কি মনের অনাঁদ-অতখত 
অনুভবের ছায়া-_বিস্মৃতির অতলে তাঁলয়ে গিয়েও যার আকার-প্রকারহীন 
একটা সংস্কার এখনও মনের মধ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে; না আমাদেরই 
সম্তার কোনও উত্তর বা গৃঢ়তর ভূমি আছে, যেখানে বস্তুত আমরা শাশ্বত 
স্বয়ম্ভূসত্তার সংবিতে ভাস্বর, আর সেই আত্মবিজ্ঞানেরই একটা 'স্তামিত প্রাতি- 
বিদ্ব পড়েছে এই মনের মধ্যে। অথবা হয়তো এ একটা কুহকের ছলনা--মরণ- 
প্রত্যয়ের মত। চেতনাকে সম্মুখে প্রসারত করেও মরণকে আমরা প্রত্যক্ষ 
অনুভবের এলাকায় আনতে পারি না, তাই আঁবচ্ছেদ-বৃন্তিতার নিঃসংশয় 
অনুভব নিয়ে বেচে থাঁকি। নাশ আমাদের কাছ্ছে একটা ব্যাম্ধকাজ্পত 
প্রত্যয় মান্র। তাকে নিশ্চিত জানলেও অথবা সস্পম্ট কল্পনা করতে পারলেও 
'একান্তবাস্তবরূপে অনুভকে ফ্যাটয়ে তুলতে পার না কেননা আমরা বেচে 
আছ শুধু বর্তমানে। অথচ মৃত্যু বিনাশ অথবা আমাদের এই বাস্তব- 
জাঁবনের তন্তুচ্ছেদ অস্তিত্বের একটা নরেট তথ্য। ভাবধ্যতে এই শরীরেই 
বেচে থাকব-এমন বোধ বা প্রাগনুভবদ্কে যতই প্রসারত কার না কেন, এক- 
জায়গায় অজানার কূলে এসে সে ঠেকে যাবেই। তখন তাকে কুহকের ছলনা 
না বলে উপায় নাই। চেতনসত্ব সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের মনে যে-সংস্কার, 
তার অযথাপ্রসার বা অপপ্রয়োগ হতে যেমন সশরীরে বারবার বে'চে থাকবার 
কল্পনা জাগে, তেমাঁন শা*বতচেতনার ভাবনাও হয়তো মনের একটা মায়া মান্র। 
অথবা হয়তো আমাদের বাইরে আছে বিশ্বের কিংবা ি*বাতাঁত একটা-ীকছ_র 
শাশ্বত অনুবাত্ত : সে চেতন বা অচেতন হ'ক, তার নিত্য-সদূভাবকে আমাদের 
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'্পরে আরোপ করে আমরা অমরত্বের এই বিকল্প সৃষ্ট কার। বস্তুত আমরা ওই 
শা*বত-সদ্‌ভাবেরই ক্ষণব্দদ্বুদ। কিন্তু তার 'নত্যত্বের উপরাগে উপরক্ত হয়ে 
আমাদের আধারচৈতন্যকেও মন নিত্য বলে ভাবে। 

প্রাকত-মন এসব সমস্যার সমাধান জানে না। এ নিয়ে অন্তহীন জজ্পনার 
সৃষ্ট ক'রে অবশেষে যুক্তির অজ্প-ীবস্তর সমর্থন দিয়ে কতগ্ল 'নর্ণয়হঈন 
মতবাদকে সে প্রাতিষ্ঠিত করে মান্। আমরা অমর- এও যেমন একটা “বাস, 
তেমান আমরা মর- এও একটা 'ব*্বাস। দেহের 'বিনাশে চৈতন্যেরও 'বনাশ 
হয় জড়বাদীর পক্ষে একথা প্রমাণ করা অসম্ভব। মৃত্যুর পরেও আমাদের 
আধারচৈতন্যের কোনও অবশেষ যে 'টকে থাকে, তার কোনও 'নিঃসংশয় প্রমাণ 
নাই__জড়বাদী এইটুকুই বলতে পারেন। কল্তু দেহের ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে 
আত্মারও ধংস আঁনবার্ধ, বস্তুতত্বের সমীক্ষা হতে একথা 1তান প্রমাণ করতে 
পারেন না। দেহের মৃত্যুতেই যে জীবসত্তের আয়ু ফাঁরয়ে যায় না, দুঁদন 
পরে আঁবশ*বাসীর কাছেও হয়তো তার সন্তোষজনক প্রমাণ উপাস্থিত করা 
সম্ভব হবে। কিন্তু তাতেও প্রমাণিত হবে চেতনসত্তবের অমরত্ব নয়-তার 
আবিচ্ছেদ-বৃত্ততার মেয়াদ-বৃদ্ধি শুধু। 

বস্তুত মনঃকাঁজ্পত এই শাশবত-সদ্‌ভাবের বোধ আর-কিছুই নয়_শাশ্বত 
কালের বুকে ক্ষণভঙ্গের একটা আঁবাচ্ছন্ন পরম্পরার বোধ ছাড়া। অতএব 
কালই শাশ্বত, চেতনসত্বের আবিচ্ছেদ ক্ষণবৃত্তিতা শাশ্বত নয়। অথচ মনের 
সাক্ষ্য হতে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, শা*বত কাল বলে বস্তৃুতই একটা- 
কছ7 আছে। হয়তো চেতনসত্ত্বের দৃস্টিতে আঁবচ্ছেদ অন্বান্তর যে-ভান, 
তার নাম কাল। অথবা হয়তো শা*বত আস্ততার আঁবচ্ছেদ প্রবাহকে অনু- 
ভবের পারম্পর্য ও যৌগপদ্য 'দয়ে মনে-মনে সে যে মেপে চলে, তাকেই বলে 
কাল এবং শুধু এতেই তার কাছে আঁদ্ত-ভাবের পাঁরচয় ফোটে । শাশবত- 
আঁস্তত্বর্প কোনও চেতনসত্ব কোথাও যাঁদ থাকে, তহলে সে হবে কালাতাত 
অর্থাৎ স্বয়ং অকাল হয়েও কালের আধার। এ বেদান্তের সেই পনত্যো 'নিত্যা- 
নাম্‌" : কাল তাঁর সংাবন্ময় কলা মান্র, যার সহায়ে তাঁর আত্মীবসৃষ্টিকে তানি 
দর্শন করেন। কিন্তু এই 'িত্যস্বরূপের কালকলনাহীন আত্মবিজ্ঞান আঁত- 
মানসভূমির তত্ব, অতএব তা আমাদের চেতনার উজানে । তাকে পেতে হলে 
হবে- নৈঃশব্দ্যের পরম গহনে অবগাহন ক'রে অথবা তারই ভিতর' দিয়ে শাশবত- 
ভাবের চেতনায় উত্তধর্ণ হয়ে । 

একটা কথা এই আলোচনায় স্পম্ট হয়ে ওঠে। অবিদ্যাই আমাদের মনের 
স্বভাব। অবশ্য আঁবদ্যা বদ্যার অত্যন্তাভাব নয়- বরং তাক বলতে পারি 
শবদ্যার নোমাত্তক সঙ্কোচ। কেননা তার মধ্যে বর্তমানের অপরোক্ষ অনুভবের 
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সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে পরোক্ষাবিযয়ক অতখতের স্মাতি এবং ভাঁবষ্যতের অনুমান 
এবং তাইতে কালাবচ্ছিন্ন পরম্পরায় সীমিত হয়ে জীবের আত্মপ্রত্যয় ও 
বিষয়ানূভব চলতে থাকে । কালকলনাময় শা*্বত-সদূভাব যাঁদ বস্তু-সতের 
ধর্ম হয়, তাহলে মানতে হবে- প্রাকৃত-মন তার স্বরূপ চেনে না। কারণ, তার 
নিজের অতাঁতকে স্মৃতির কাঁচৎ-কিরণে দণপ্ত 'বিস্মাতির প্রদোষচ্ছায়ায় সে 
হারয়ে ফেলেছে। তার ভাবষ্যতেরও রূপ না-জানার অন্ধ যবাঁনকার অন্ত- 
রালে ঢাকা আছে।, শুধু ঘটনার ম্বোতে তার বর্তমান ভেসে চলেছে- নাম- 
রূপের 'বাঁচন্র পসরা 'নিয়ে। তার মধ্যে ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে নিত্যপারণামের, 
চটল লাস্যে সে 'দশাহারা। বিশ্বব্যাপী স্ফুরত্তার এই 'িবপুল আভধান 
কোথায় চলেছে কে জানে-কে তার শাস্তা, কেই-বা তার বোদ্ধা !...কন্তু কাল- 
কলনাহনন শাশবত-সদৃভাব যাঁদ বস্তু-সতের ধর্ম হয়, তাহলে তাকে প্রাকৃত- 
মন আরও চেনে না-কেননা ওই অব্যক্তরগহনের যেটুকু আত্মর্পায়ণ দেশ ও 
কালে উতাক্ষিপ্ত হয়েছে, খাণ্ডত অনুভবের খদ্যোতিকায় ক্ষণে-ক্ষণে শুধু তারই 
সে পারচয় পেয়েছে। 

অতএব মন যাঁদ আমাদের স্বরূপেব সবখানি হয়, অথবা এই প্রাকৃত-মন 
তার দ্যোতকও হয় যাঁদ_তাহলে আমরা তো কালের প্রবাহে ভেসে-যাওয়া 
আবদ্যার বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই নই। বিদ্যার একটুখানি বর্ণলশলা মাঝে- 
মাঝে ঝাঁকয়ে ওঠে তার মধ্যে _এই তার এশ্বর্য শুধু !...কিন্তু মনেরও ওপারে 
যাঁদ আত্মীবদ্যার এমন বীর্য থাকে, কালকলনাহীন 'নিত্যসংাবৎ যার স্বরুপ, 
ভূত-ভাবিষ্যৎ-বর্তমানের পরমসমন্বয়ে ক্ষণ-শা*শবতের অনুপাখ্য এশ*বর্য যার 
কালদান্টতে ভেসে উঠেছে, অথবা কাল যার কালাতীত স্বরূপসন্তার বিভীত 
মান্ন : তাহলে বুঝব চেতনার 'দটি শাক্তি আছে- একটি বিদ্যা, অপরাট আবদ্যা ॥ 
হয় তারা ভিন্নধর্মী অতএব অসংসৃজ্ট, তাদের নিদান ও প্রবৃত্তি দুইই পৃথক, 
প্রত্যেকেই তারা স্বয়ম্ভু বলে অন্যোন্যাবাবক্ত 'নত্যদ্বৈত তাদের মধ্যে; নতুবা 
তাদের মধ্যে আছে এইধরনের যোগ : একই চৈতন্য বদ্যারূপে তার কালাতাঁত 
আত্মস্বর্পকে জানে, নিজেরই আধারে দেখে কালের কলনা ; আবার সেই বিদ্যাই 
তার মধ্যে বহিশ্চর খণন্ডবৃক্তিতে ফুটে ওঠে আবদ্যা হয়ে। সে-আঁবদ্যা কালের 
আধারে নিজেকে দেখে আত্মকাল্পত কাঁলক-সত্তার আবরণে গনাণ্ঠত হয়ে, এবং 
একমান্র গুন্ঠনমোচন দ্বারাই ফিরে যেতে পারে শাশ্বত আত্মাবদ্যার উত্তর 
আঁধকারে। 

আঁতচেতন 'বদ্যাশীক্ত এমন অসঙ্গ ও 'বাঁবক্ত যে দেশ-কাল-ীনামত্ত ও 
তাদের পাঁরণামকে জানবার সাধ্যই তার নাই-এ-কল্পনা নিতান্ত অযৌক্তিক । 
কারণ, তাহ'ল বিদ্যাশাক্তকে বলতে হয় আঁবদ্যাশীক্তরই আরেক মেরু । কল্পনা 
করতে হয়, অখণ্ড িল্মান্রের মধ্যে পূর্ণ আত্মসংবিতের সামর্থ নাই। তাই 


স্মৃতি আত্মসংাবং ও আবদ্যা ৫০৯ 


তার দুটি প্রান্তে আছে হীতি-মুখী আর নোৌত-মুখী দুটি মেরু। কাল- 
কালিতের অন্ধতামসের অনুরূপ কালাতাীঁতেরও অন্ধতামস আছে। অর্থাং 
অখন্ড চিল্মান্ত্র একদিকে যেমন নিজের ব্যাকৃতিকে জানে কিন্তু নিজেকে জানে 
না-_ তেমনি আরেকদিকে নিজেকেই জানে, তার ব্যাকাতিকে জানে না। এমাঁন 
করে তার মধ্যে আছে অনোন্যব্যাবর্তক এক তুল্যবল স্বরূপশাক্তর লীলা শুধু 
যা স্পম্টতই অসম্ভব । কিন্তু প্রাচীন বেদান্তের উদার দৃম্টি নিয়ে দেখলে 
বুঝি, আত্মচেতনাকে দ্বিখণ্ডিত না করে তার ভাবনা করা উচিত একই অদ্বৈত- 
চেতনার যুশ্মাবলাস বলে। একটি বিলাস মনের ভূঁমিতে_-পূর্ণ- বা অর্ধ- 
চেতনার দশীপ্ত নিয়ে, আরেকাঁট মনের ওপারে আতিচেতন ভূমিতে । একাঁট 
কালাবাচ্ছন্ন বিজ্ঞান, কালের শাসন মেনে চলত হয় বলে আত্মীবজ্ঞানকে সে 
[নগ্কাহত রেখেছে । আরেকাঁট কালাতঈত বিজ্ঞান, তাই আত্মীনরূপপিত কাল- 
কলনাকে সে-ই ফ্দাটয়ে তোলে মহেশ্বরের পূর্ণপ্রজ্ঞা নিয়ে। কাঁলক অনুভবে 
পুষ্ট হয়ে একাঁট তার নিজের পাঁরচয় পায়, আরেকটি তার কালাতঈত স্বরূপকে 
জানে বলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে িচ্ছৃরত করে চলে কাঁলক অনুভবের 
বর্ণরাগে। 

এইবার তাহলে বুঝতে পারব, উপানিষদের খাঁষ কেন বলোছলেন- ব্রহ্ম 
দ্যা এবং আবদ্যা দুইই, অতএব 'বদ্যায় ও আঁবদ্যায় ব্রন্মের সহবেদনই 
আমাদের দেবে অমৃতত্বের আঁধকার। বিদ্যা দেশ-কাল-নামত্তহীন ব্রহ্গ- 
চৈতন্যের সেই নিরূড বীর্য যা অখস্ড-সদৃভাবের স্বরৃপপ্রত্যয়কে ফ্যাটয়ে 
তোলে । এই আঁবকল্পিত চৈতন্যই সম্যক তত্বজ্ঞান। কেননা, তার শা*বত 
1বশ্বোত্রীর্ণ 'স্থাততে আছে শুধু আত্মসংাবৎ নয়, আছে বিশ্বের শাশ্বত 
কাঁলক পরম্পরার 'বধৃত 'বসৃম্টি বিজ্ঞান ও প্রশাসন। কালের পরম্পরায় 
কাঁলত চেতনার যে-বৃত্ত, তা-ই আঁবদ্যা। তার জ্ঞান ক্ষণসঞ্গী, তাই খাণ্ডত। 
দেশের খণন্ডতা ও নিামিত্তের জাটলজালে আভনাবষ্ট বলে তার আত্মভাবও 
খাঁডত। একত্বের বহুধাঁবাঁচন্র ভাবনায় নিজেরই কারাগারে সে বন্দী। 
একত্বাবজ্ঞানকে 'নগৃহিত রেখেছে বলে তাকে বাল আবদ্যা। সেইজন্যে 
নিজেকে কি জগৎকে পুরাপুরি বা সত্য করে সে জানে না, জানে না বিশ্বাত্মক 
বা বিশ্বাতীতের তত্ব। এই আববদ্যার মধ্যে থেকে ক্ষণ হতে ক্ষণে দেশ হতে 
দেশে 'নামন্ত হতে নিমিত্তান্তরে হোঁচট খেয়ে জীব চলেছে খণ্ডিত জ্ঞানের 
প্রমাদে বিভ্রান্ত হয়ে।* এ-আবদ্যা আচাতির অন্ধতামস নয়। এর মধ্যে 


* “আবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানা...জজ্ঘন্যমানাঃ পারষন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব ন?য়মানা 
ঘথাম্ধাঃ আঁবদ্যার মধ্যে থেকে ঘার্ণির পাকে ঘুরে মরে মেরা হেচিট খেয়ে-খেয়ে চলে 
আঘাতে জজশরত হয়ে অন্ধ 'দশারশীর পিছনে অন্ধের পালের মত। 

-মশ্ডক উপানিষদ ১1২1৮) 
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তত্বেরই দর্শন ও অনুভব হয় “সত্যান্তে মিথুনশকৃত্য। যে-বিদ্যা স্বরূপে 
অবগাহন না করে শুধু প্রাতিভাসের চণ্চল রূপ দেখে, এমন আলো-আঁধার 
তার মধ্যে থাকবেই ।...আবার ব্যক্তত্রদ্দের বিদ্যাকে 'নিরাকৃত ক'রে অন্বৈত- 
চেতনার অলক্ষণ অব্যপদেশ্য প্রত্যয়ে নিরুদ্ধ হয়ে থাকা সেও তো “ভূয় ইব 
তমঃ। সত্য বলতে কোনটাই ঠিক তম নয়। একটি যেমন শবন্দুচেতনার 
চোথধাঁধানো জ্যোতি, আরেকাঁট তেমাঁন অধচ্ছল্ন দৃষ্টিতে মেঘভাঙা আলোর 
ভিতর 'দিয়ে দেখা ছায়াছবির মায়া। পরা সংাঁবৎ এর কোনাঁটতেই একান্তভাবে 
নিরুদ্ধ হয়ে নাই-অক্ষর এক আর ক্ষর বহু তাঁর শাশ্বত সর্বসমন্বয়ী আ- 
[জ্ঞানের মহাসঞ্গমতনর্থে সহজের দন্যাতিতে 'নত্যাবলাঁসত। 

কালের প্রচণ্ড আকর্ষণে বিভজ্যবৃন্ত চেতনার বন্ধুর পথে অসহায়ভাবে 
মন চলেছে হোঁচট খেয়ে-খেয়ে একমান্র স্মাতির 'পরে ভর 'দয়ে__কোথাও 
থামবার কি জিরোবার তার উপায় নাই। কিন্তু স্মাতিই ক মনের ভর 
পুরাপ্ার সইতে পারে 2 আত্মসংবতের অভঙ্গ শা*বত অপরোক্ষ প্রতায় এবং 
বিশ্বের অভঙ্গ বা বর্তুল অপরোক্ষ অনভব- এ-দঃয়ের আকৃতি কার্পণ্যোপহত 
স্মৃতির স্বল্প 'বিভ্তে কি মেটে 2 শুধু বর্তমান ক্ষণে মন পায় আত্মসংবিতের 
অপরোক্ষ প্রত্যয়; বর্তমানের সেই সঙ্কীর্ণ পাঁরবেশে, দেশের উপাস্থিত 
ভূমিকায় ইন্ট্রিয়ের সহায়ে সে বিশ্বের অর্ধ-অপরোক্ষ খাণ্ডত একটা অনুভব 
পায়। তার এই ন্যনতাকে সে স্মৃতি কল্পনা ভাবনা ও প্রতীকী-চিন্তার 
রকমার 'দিয়ে পুরিয়ে নেয়। ে প্রাতিভাসের মেলা শুধু বর্তমান দেশ ও 
বর্তমান কালকে আধকার করে আছে, তাকে ধরবার ঘন্ হল তার হীন্দ্রিয়। 
আর বত'মানের বাইরে যা, পরোক্ষভাবে তার ছাঁব 'নজের মধ্যে ফুটিয়ে তোল- 
বার সাধন হল তার স্মৃতি কল্পনা ও ভাবনা। কেবল তার কর্তমানের 
অপরোক্ষ আত্মসংবিংকে কোনও যন্ত্র কি সাধনের পর্যায়ে ফেলা চলে না। 
অতএব তত্বভাব বা শা*বত-সদৃভাবের সত্য সে অনায়াসে জানতে পারে শুধু 
এই অনুভবেরই ভিতর 'দিয়ে। তাই তার সঙকীর্ণ দৃম্টিতে, যা আত্মানূভবের 
বাইরে, তা প্রীতভাস নয় শুধু-হয়তো তা প্রমাদ আবদ্যা ?ি 'বভ্রম, কেননা 
সেতো তার কাছে আত্মসংীবতের মত অপরোক্ষ তত্ব হয়ে ধরা দেয় না।...এই 
হল মায়াবাদীর 'সম্ধান্ত। তার কাছে সত্য শুধু শা*শবত আত্মা-_-মনের 
বর্তমান অপরোক্ষ আত্মসংবতের 'পছনে যাঁর আঁধন্ঠান। অথবা বৌদ্ধের মত 
বলা যেতে পারে : শা*বত আত্মাও একটা 'বন্রম বা মনের বিকজ্প মান্ন; সদ্‌- 
ভাবের একটা মিথ্যা সংজ্ঞা বা মিথ্যা বজ্ঞানকেই আমরা কল্পনা কার “আত্মা 
বলে। তখন মনের নিজেরই কাছে 'নাজেকে মনে হয় যেন খেয়ালী এক 
যাদূকর। মন আর মনের লশলা যুগপৎ আছে এবং নাইও- তত্ভাবের 
'স্থিতিস্বভাব এবং প্রমাদের ক্ষণভঙ্গ দুইই তাদের লক্ষণ। এ অদ্ভুত ব্যাপার 
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দি করে সম্ভব হয়, তা সে বুঝতে চায় অথবা চায়ও না। কিন্তু নিজেকে 
এবং নিজের বৃত্তকে নিঃশেষে ধংস ক'রে প্রাতিভাসের বিদ্রম হতে নিম্ন্ত 
হয়ে নিত্যস্বরূপের কালকলনাহান প্রশান্তিভে লীন হওয়া-একেই সে তার 
পুরুষার্থ বলে জানে। 

কিন্তু বাইরে কি তরে, আত্মচেতনার অতশত বা বর্তমান মুহূর্তে 
আমরা যে একটা গভীর ভেদের কল্পনা করি, বস্তুত তা আমাদের সঙ্কীর্ণ 
ও চণ্টল মনোবৃত্তির কারসাজি মান্। এই মনের পিছনে, একেই তার বাঁহরষ্গ 
প্রবৃত্তর সাধন ক'রে এক অচণ্চল চেতনা রয়েছে। বর্তমান স্থাতর সঙ্গে 
অতীত ও ভবধ্য 'স্থাতর কোনও অনুস্তরণীয় বিচ্ছেদের কজ্পনা তাকে 
পড়ত করে না। অথচ অতঈত বর্তমান ও ভাঁবষ্যতে প্রবহমান কালস্রোতেও 
সে ভেসে চলে। কিন্তু তার অথখণন্ডদৃন্ট তিনটি কালকেই একাঁট আঁবভক্ত 
প্রত্যয়ে সম্পুটিত করে, যার মধ্যে কালাতাঁত অব্যয়াত্মার অচণল রঙ্গপধঠে চলে 
কালাতআ্মার চণ্চল অনুভবের লাস্যলীলা। মন ও মনের বৃত্তিসমূহ প্রত্যাহৃত 
বানরুদ্ধ হলে আমরা এই নিত্যচেতনার অনুভব পাই-_কিন্তু প্রথম দর্শনে 
তার অচল-স্থাতিকেই উপলাব্ধি কাীর। তাকেই যাঁদ একান্ত করে দোঁখ. 
তাহলে বলতে পারি : সে শুধু কালাতীত নয়, সে নিাল্কিয় ও নিস্পন্দ__ 
ভাবনা কল্পনা স্মাতি সঙ্কঙ্প মনন কোনও-কিছরই এতটুকু হিল্লোল তার 
মধ্যে নাই। সে আপ্তকাম আত্মসমাহত, অতএব 'বশবকর্মের কোনও সাড়াই 
তাকে চকিত করে না। তখন মনে হয়, এই অক্ষরচৈতন্যই সত্য, আর-সমস্তই 
অসৎ রৃপকল্পনার 'মথ্যা বজম্ভণ অথবা অপারমার্থিক রূপের মেলা- অতএব 
স্বপ্ন মান্র। কিন্তু এই 'নার্বকজ্প আত্মসমাধান চৈতন্যেরই বাঁন্ত ও পাঁরণাম-. 
মনন স্মাতি ও সঙ্কল্পে তার আত্মীবাকরণের মত। একমাত্র সেই 'নিত্য- 
স্বরুপই তত্বাত্বা, যাঁর মধ্যে আছে কালকাঁলত ক্ষরবৃন্তি ও কালমৃূল অক্ষর- 
স্থাত দুয়েরই সমার্থয। আর এই বাঁত্ত ও 'স্থাত উভয়ই সমকালীন, নইলে 
তাদের সন্তা অসম্ভব হত। তাদের একটি শাশ্বত হয়ে আছে, আরেকাঁটি 
প্রাতভাসের মেলা সাঁন্ট করছে- এও তাদের তত্ব নয়। এই 'নিত্যস্বরূপকে 
গীতাতে বলা হয়েছে “পর-পুরুষ” “পরমাত্মা” বা" “পরব্রহ্ম-হিনি সর্বভূত- 
মহেশ্বররূপে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের ভর্তা । 

কালাবাচ্ছন্ন মনোময় আত্মসংঁবতেই চিদাভাতসর গোড়ার পাঁরচয়। এহাদক 
থেকে মন ও স্মৃতিকে এতক্ষণ 'বচার করে দেখোছ। কিন্তু আত্মানূভবের 
সঙ্গে আত্মসংবিৎকে জাঁড়য়ে এবং িষয়ানুভবের সঙ্গে আস্মানমভবকে জাঁড়য়ে 
তাদের ষাঁদ বিচার কার, তাহহলও একই সিদ্ধান্তে এসে পেশছব-_যাঁদও তথ্যের 
ভারে সমৃদ্ধ হয়ে তখন সে-বিচার আমাদের কাছে আবদ্যার স্বরূপকে আরও 
উত্জবল করে ফুটিয়ে তুলবে । এবার দেখা যাক, বিচারে আমরা কি পেলাম। 


৫08 দিব্য-জশবন 


এইটুকু বুঝোঁছ : আমাদের মধ্যে আছেন এক শাশ্বত চিল্মর়পুরুষ, বান 
কালকলনাহাীঁন আত্মচৈতন্যের অচণ্চল স্থাতর "পরে মনের চণ্চল বৃত্তির 
প্রাতষ্ঠা রচেছেন_ আবার 'নাখল কালস্পন্দকে আতমানস বিজ্ঞানের কুক্ষিগত 
করে মনের বৃত্তি দিয়ে সেই স্পন্দলশলাতে 'বলাঁসত হচ্ছেন। 'তাঁনই ধরছেন 
বাহশ্চর মনোময়সত্ের রুপ। ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে চলেছে তাঁর চটুল নৃত্য । 
আত্মস্বরূপের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে কালস্পান্দত অনুভবের সঙ্গেই [তানি 
যুক্ত। সেই কালস্পন্দনেও অনাগতের অব্যক্ত 'সিম্ধসত্তাকে তান আঁবদ্যা ও 
অসত্তার আপাতিক তমার অন্তরালে ঠোঁকয়ে রেখেছেন_ শুধু বর্তমানের 
উজ্জ্বল মুহূরতাটকে আস্বাদন ক'রে পরমূহূর্তেই আবার তাকে ঠেলে দিচ্ছেন 
স্মৃতির ক্ষীণদীপে অর্ধালোকিত ওই অব্যক্তের নেপথখ্যগৃহে। এমাঁন করে 
অগ্রুব-চণ্ল সত্তার ক্ষাণক 'বিলাসে তিনি 'ব*বজোড়া এই অগধ্লুব-চণ্লের 
পসরাকে শুধু ছযয়ে-ছঃয়ে চলেছেন ।...কিন্তু এও তাঁর এঁকান্তিক সত্য পারচয় 
নয়। ভ্রমে জানব, বস্তুত 'তাঁন শা*শবতকাল ধরে আঁতমানস বিজ্ঞানে ধ্রুব 
ও স্বধাবান্‌ নিত্যস্বরূপ হয়ে আছেন। যাদের তিনি স্পর্শ করছেন, তারাও 
অধ্রব বা অশাশ্বত নয় কেননা এ যে কালের ঢেউএ মানসভোগের ল'লায়নে 
শনজেকেই তিনি আস্বাদন করে চলেছেন। 

অনুভব ও কর্মের আশয়রূপে চিৎসন্তার সব প:ঁজ কালের ভান্ডারেই 
জমা থাকে। অতশতের (এবং অনাগতেরও ) সেই পঠঁজকে বাঁহশ্চর মনোময়- 
সত্ব অহরহ ব্রমান বিত্তের রূপ দিয়ে চলেছে। সেই বিস্তের কারবারে যা 
মুনাফা জোটে, তাকে অতনতের ভাণ্ডারে সে জমা দেয়, কিন্তু জানে না ষে 
অতশীতও তার মধ্যে 'নত্যবতমান হয়ে আছে। আবার ওই পঠাঁজ হতে 
প্রয়োজনমত জ্ঞান ও 'সাঁদ্ধর 'বন্ত আহরণ ক'রে সে অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় 
প্রবাশ্তর চলাতি কারবারে তাকে ঢালে এবং তার ধারণায় তা-ই অনাগতের নবীন 
বন্তে ফে'পে ওঠে। আঁবদ্যা বস্তুত পুরুষের আত্মীবদ্যার এমন-একটা উপচার, 
যা দিয়ে তান বিদ্যাকে কালাবাচ্ছনল্ল অনুভব ও কর্মের উপযোগী করে 
তুলছেন। আমরা তাকেই বাঁল “জান না", যাকে পধাজ হতে তুলে নিয়ে 
এখনও মনের কারবারে খাটাইীন অথবা যাকে খাটানো 'শেষ করে 'দয়োছ। 
নইলে ভতরে-ভিতরে আমরা সবই জানি। কেননা, অন্তরের অন্তঃপুরে 
দেশ-কাল-নিমিত্তের যথাযোগ্য পারবেশে আত্মার স্বচ্ছন্দ উপযোগের অপেক্ষাতে 
সবই তৈরী হয়ে আছে। এমনও বলা চলে, আমাদের এই বাঁহশ্চর জীবসত্ত 
গৃহাচর শা*বত আত্মারই একটা উৎক্ষেপ। অন্তহীন ভব্যার্থের সম্ভূতিকে 
শনয়ে জুয়া খেলবে বলে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কালের অঙ্গনে । ক্ষণভঙ্গের 
চটুল ছন্দে নিজেকে সে বেধেছে পদে-পদে অনাগতের বিস্ময় ও কৌতুককে 
আস্বাদন করবে বলে। কি যেন তার হারিয়ে গেছে, আবার তাকে খ:জে 
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আনতে হবে। যুগষ্গান্তের আকৃতিতে টলমল চিত্তের এষণা আর সাধনা 
[নিয়ে সুখ-দুঃখের ও আলো-ছায়ার জালবোনা সংসারের দুর্গম পথে তাকে 
চলতে হবে স্বারাজোর হৃতগোৌরবকে আবার জিনে নিতে । তাই আত্মসংবং 
ও আত্মসন্তার পূর্ণতাকে সে আড়াল করে রেখেছে, নইলে নির্ঢ় বর্ষের তশক্ষ! 
প্রকাশে আত্মস্বরূপের মহিমাকে উদঘাটিত করবার অবসর সে কোথায় পাবে ? 


নবম অধ্যায় 


স্ৃতি অহস্তা ও স্বান্ুভব 


অনৈষ দেবঃ স্বপ্নে প্রতানুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনূভবাত, দষ্টং চাদ্টং চ শ্রুতং 
চাশ্রুতং চানুভূতং চানন্ভূতং চ সচ্চাসচ্চ সর্বং পশ্যাত, সর্ব পশ্যাত 
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এইখানেই মনরূপশী এই দেবতা, একবার যা অনুভব করেছিলেন বারবার তা 
চিরে অনুভব করেন স্বপ্নে-যা দেখা এবং না-দেখা, যা শোনা এবং না-শোনা, যা 
অনৃভূত এবং অননূভূত, যা সং এবং অসং-_-সব দেখেন '্তিনি। 'তাঁনই সব তাই 


দেখেন। 
প্রন উপানষদ (81৫) 
গ্বর্‌পাবাস্থাতমদান্তষ্তদভ্রংশোহহংত্ববেদনমূ। 
মহোপনিষৎ ৫1২ 
স্বরূপে অবাস্থাতিই মান্ত; স্বরূপ হতে ভ্রষ্ট হলেই আমে অহন্তার বেদনা । 
-মহোপানষদ ৫ে1২), 


একঃ সম্‌দ্রো ধরুণো রয্সীণামস্মদ ধৃূদো ভূরিজল্মা বি চচ্টে। 
ধণ্বেদ ১০1৫১ 


এক সম্দ্ররূপে ধারণ করেছেন যান সকল স্রোতের ধারা, বহন জন্মের মধ্যেও 
এক ধিনি, তিনিই দেখছেন আমাদের হৃদয়কে 
_খগ্বেদ ০1৫1১) 


মনোময়সত্তের অপরোক্ষ আত্মসংাঁবংই আনে তার মধ্যে 'বাঁচন্র প্রত্যক-বৃত্ত 
অনদভবের আঁবরাম পরম্পরার পিছনে তারই নামরুপহখন শাশবত-সদভাবের 
চেতনা, জীবধাতুর মনোময় ব্যাকৃতির অন্তরালে আবচ্কার করে জীবচেতনা- 
ময় পরা প্রকাতির নিত্যস্থাত, অহন্তার পিছন দেখে আত্মাকে। মনোভূমি 
আতিক্রম ক'রে এই আত্মসধাঁবৎ শাশ্বত বর্তমানের কালকলনাহণন নিত্যভূমিতে 
উত্তীর্ণ হয়েছে। আত্মসংবিতৈর এই নিত্যভূমি আবক্পিত, ভূত-বর্তমান- 
ভাবষ্যরূপ মনঃকাজ্পত বিভাগের দ্বারা অপরামূন্ট। দেশ- বা নমিত্ত- 
ভেদের পরামর্শও তার মধ্যে নাই। কারণ, মনোময় জীব যাঁদও সচরাচর বলে 
'আমি দেহবানু, আমি এখানে, আমি ওখানে, আর-কোথাও থাকব আম, তবু 
অপরোক্ষ আত্মসংবিতে প্রতিম্ঠিত হলে সে দেখে, এ শুধু তার. নিত্যপারণামী 
প্রত্কৃ্-অনুভবের ভাষা-এতে পাঁরবেশ ও বাঁহর্জগতের সঙ্গে তার বাহশ্চর 
চৈতনার একটা বহিরগ্গণী সম্বন্ধ মাত্র প্রকাশ পায়। 'বিবেকদ্বারা এই স্থূল সম্বন্ধ 
ছতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সে অনুভব করে-_-বাইরের এ-বকারেও তার অপ- 


স্মৃতি অহন্তা ও স্বানুভব ৫০৭ 


রোক্ষানূভূত আত্মস্বরূপ নির্বকার, আবকজ্পিত, দেহ মন বা দেহ-মনের 
কর্মক্ষেত্রের বিপারণামে অপরাম্ন্ট। অতএব নিজেও সে স্বরূপত অলক্ষণ 
অব্যবহার্য নিধধর্মক আপ্তকাম আত্মরতি শুদ্ধ-সল্মান্রে নিত্যতৃপ্ত নিরঞ্জন 'চন্মান- 
স্বভাব ।...এমাঁন করে আমরা স্থাণ্‌ আত্মার অনুভব পাই-_-শাম্বত “আস্মি? 
অথবা পুরুষাঁবধতা কি কালকলনাদ্বারা আঁবাশস্ট 'নার্বকম্প “আঁষ্ত"ই যাঁর 
বাচক। 

কিন্তু এই আত্মচৈতন্য একাধারে য়েমন কালাতাঁত, তেমান মহাকালরূপে 
আত্মপ্রাতীবাম্বিত কালেরও 'তাঁন অধাীশবর। কাল তাঁর চিত্রবহ অনুভবের 
নিমিত্ত অথবা প্রত্যকৃ-বৃত্ত ক্ষেত্র শুধু । তখন “অহমাস্ম” এই তাঁর শাশ্বত 
শৈব-প্রত্যয়_যার অপারণামী "চিন্ময় ভূমিকায় আবার্তত হয়ে চলেছে কাল- 
কাঁলিত চিল্ময় অনুভবের তরঙ্গমালা। বাঁহশ্চর চেতনায় গ্রহণ-বজনের নিত্য 
দোলা আছে-_-অনুভবের প:ঁজ বাড়য়ে-কমিয়ে প্রাতমূহূতেই সে তার 'নিজের 
রূপের অদল-বদল ঘটায়। গুহাচর আতা এই 'বিপাঁরণামের ভর্তা ও আধার 
হয়েও স্বয়ং ?নীর্বকার। কিন্তু বাঁহশ্চর আত্মার মধ্যে নিয়ত অনুভবের পষ্টি- 
সাধনা চলছে, তাই “পূর্বক্ষণে যা ছিলাম এখনও তা-ই আছ” এমন আব- 
সংবাদিত ডীক্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব। এই বাঁহশ্চর কালাত্মাতে বাস করে 
বলে অক্ষরাস্থাতর 'দকে গায়ে আসা বা তার মধ্যে বাস করবার অভ্যাস 
যাদের নাই, তারা এই স্বতঃপাঁরণামী মনোময় অনুভবের ওপারে থাকবার কথা 
কঙ্পনাও করতে পারে না। নিত্যস্পান্দত টন্তই তাদের আত্মা, তাই অসঙ্গ 
বলতে পারে : আত্মা বিজ্ঞানসন্তান ও চিত্তের জবন ছাড়া ৰকছুই নয়। দীপ- 
ণশখার আবিচ্ছেদ-বৃত্তিতা কল্পনা মান্ন। শাশ্বত আত্মা বলে ছুই নাই-_ 
অনুভবসন্তানের পিছনে আছে শুধু নিঃস্বভাব শূন্যতা । জ্ঞানের অনুভব 
আছে কিন্তু জ্ঞাতা নাই, সন্তার অনুভব আছে কিন্তু শা*বত-সৎ বলে কিছু 
নাই। ক্ষণভঞঙ্গুর অবয়বের সমাহার থাকলেও সত্যকার অবয়বী নাই। অথচ 
এই ক্ষরাঁবধৰংসণ প্রত্যয়ের কল্প-মেলন হতে দেখা 1দয়েছে জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়ের, 
সৎ সত্তা ও সন্তানূভবের একটা বিভ্রম।...অথবা কালকবাঁলত জাীবসত্ব এমনও 
ভাবতে পারে “একমান্র কালই তত্ব এবং আমরা কালের 'বসৃম্টি।+...এমাঁন করে 
যাঁরা প্রত্যাহারের সাধনা করেন, তাঁদের মতে জগৎ বাস্তব হ'ক কি অবাস্তব 
হক, তার মধ্যে একটা 'নিত্যসত্তার বা শাশ্বত আত্মভাবের 'বিভ্রমই চলছে। 
আবার যাঁরা আবচল আত্মাস্থাততে প্রাতিষ্ঠত হয়ে সব-কছনতেই চশ্চল 
অনাত্মার লীলা দেখেন, তাঁদের মতে কিন্তু শা*বত-সন্মান্তই বাস্তব, আর তার 
মধ্যে চলছে অবাস্তব জগতের একটা শবভ্রম এবং এই জগতাবভ্রমও চেতনার 
একটা কারসাঁজ শদধু। 


৫০৮ 1দব্য-জঈবন 


কিন্তু কোনও মতবাদের ঝামেলায় না গিয়ে, বাহশ্চর চেতনার তথ্যগুলিকে 
একবার খ:টিয়ে দেখা যাক, তার কোনও তত্ব পাই কিনা । প্রথমেই তার নিছক 
প্রত্যক্-বৃত্তর রূপা চোখে পড়ে। অবিরাম বয়ে চলেছে ক্ষণ-বিন্দুর একাঁট 
ধাবমান স্রোত, মুহূর্তের জন্যেও তাকে স্তাঁম্ভত করা অসম্ভব। হয়তো 
দেশসংস্থানের কোনও 'বিপর্যাস ঘটছে না, কিন্তু তব্য প্রাতানয়ত বিপাঁরণামের 
একটা স্পন্দন চলছে-_যেমন চেতনাদ্বারা সাক্ষাৎ-অধ্যাষত দেহাপিন্ডে, তেমাঁন 
তার পরোক্ষবাঁসত পারিবেশের গ্রহে । দুটি আবাসই সমানভাবে তাকে 
বিক্ষৃন্থ করছে, যাঁদও সাক্ষাৎসম্বন্ধ রয়েছে বলে ক্ষুদ্র আবাসের বিক্ষোভটাই 
চেতনায় বেশী স্পম্ট। পশ্ডদেহের সঙ্গে তার চেতনা সাক্ষাংযোগে যুক্ত, 
তাই তার বিকার সহজেই তাকে বিচালিত করে। কিন্তু ব্রক্মান্ডদেহের সঙ্গে 
তার যোগ পরোক্ষ- হীন্দ্রয়সাশ্নক্ষে এবং 'পিশ্ডের পরে ব্রক্মান্ডের আভঘাতের 
মধ্যস্থতায় । এইজন্যে বিকারের চেতনাও সেখানে পরোক্ষ। কালপাঁরণাম 
অত্যন্ত দ্ুত বলে সহজেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু দেহ ও পাঁরবেশের বিকার 
এত দ্রুত নয় বলে সহজে চোখে পড়ে না। অথচ সেও প্রাতমূহ্‌তে বাস্তব, 
তারও গাঁতিরোধ করা আমাদের অসাধ্য । মনোময় জীব তাহুক খেয়াল করে, 
যখন মনোময় চেতনার 'পরে তার প্রভাব পড়ে-মনোময় অনুভব ও মনোময় 
শরীর যখন তার দ্বারা সংস্কৃত বা বিকৃত হয়। কেননা, পিন্ড 'ক ব্রহ্মাণ্ডের 
নিরন্ত পাঁরণাম একমাত্র মন দিয়েই সে ধরতে পারে ।...অতএব ক্ষণ-বন্দ ও 
দেশ-সংস্থানের আবরাম পাঁরবর্নের সঙ্গে-সঙ্গে দেশ ও কালদ্বারা 
অব্ছিল্ন সমগ্র পাঁরবেশের ক্ষণে-ক্ষণে বিপারণাম ঘটছে এবং তার 
ফলে মনোময় জবসত্বেরও অফুরান কায়াবদল হচ্ছে। এই জীবসত্তই আমাদের 
বাহশ্চর- অথবা আভাস-আত্মার বিগ্রহ । দার্শনিক পাঁরভাষায় পাঁরবেশের এই 
বিপারণামকে বলে নামিন্তপ্রবাহ। মনে হয়, এই প্রবাহের মধ্যে পূর্বক্ষণাঁট 
যেন পরক্ষণের হেতু, অথবা পরক্ষণাঁট পূরর্ষণাবাচ্ছিন্ন পান্- শক্তি- বা বন্তু- 
সমূহের পাঁরণাম। অথচ যাকে আমরা “হেতু বলাছ, আসলে তা হয়তো 
“প্রত্যয়” মান্র।...অতএব অপরোক্ষ আতসংবৎ ছাড়া মনের অল্পাধিক অপরোক্ষ 
এবং নিত্যপাঁরণামী একটা প্রত্যক-অনুভব আছে। এই অনুভবকে সে 
দু"ভাগে ভাগ করেছে : একটি প্রত্যক্‌-বৃস্ত অনুভব- তার চিন্তসত্বের অফুরন্ত 
বাত্তপাঁরণামকে আশ্রয় ক'রে, আরেকটি নিত্যপারবর্তমান পাঁরবেশের পরাক্‌- 
বৃত্ত অনুভব। মনে হয় এই পাঁরবেশই বুঝি অংশত বা পুরাপ্ার তার 
চত্ত-সত্তবকে গড়ে তুলছে-_কিল্তু আসলে চিন্তসত্বের ব্যাপারদ্বারাও পরিবেশের 
বিপারণাম চলছে ।...বস্তুত এসমস্ত অনুভবই প্রত্যকৃ-বৃত্ত কেননা যাকে 
পরাক্‌-বৃত্ত বলোছ, তাকেও মন জানে প্রত্যক্‌-চেতনারই বাঁন্ত 'দয়ে। 

স্মৃতির যে কতখান গুরুত্ব, এই প্রত্যক্‌-অননভবের ক্ষেত্রে তা স্প্ট হয়ে 
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ওঠে। অপরোক্ষ আত্মসংাঁবতের বেলায় স্মৃতি শুধূ মনকে তার অতনত সস্তা 
সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছিল এবং অতাঁত ও বর্তমান একই মনের ধারা- 
বাহকতাকে 'দয়োছল নৈশ্চিত্যের মর্ধাদা। 'কিল্তু বৌশিষ্ট্যাবগাহশী অথবা 
বাহ্চর প্রত্যক্‌-অনুভবে স্মাতর গুরুত্ব ফুটে ওঠে অতীত ও বর্তমান অনু- 
ভবের মধ্যে সেতুবন্ধনে, যাতে বাহশ্চর মনের খাপছাড়া অগোছাল ভাব দূর 
হয়ে তার ব্যাপ্রয়ায় একটা ধারাবাহকতা বজায় থাকে। তাহলেও স্মাতর 
ব্যাপারকে আতরাঞ্জত করে দেখা আমাদের উঁচত হবে না, অথবা তার "পরে 
চেতনার সেইসব বৃত্তি আরোপ করা চলবে না যা বস্তুত মনোময়সত্বের আর- 
কোনও শাক্তাবশেষের 'িভূঁতি। আমাদের অহংবোধ যে কেবল স্মাত 'দয়ে 
গড়া, তা নয়। হীন্দ্রিয়মানস এবং সমন্বয় বাদ্ধর মাঝে স্মাতির শুধু দূতী- 
য়ালি চলে : বৃদ্ধির কাছে সে এনে হাঁজর করে অতঁত অনুভবের ষত স্টয়, 
যাকে বাহশ্চর জীবনের ক্ষণপরম্পরার আঁভযানে বয়ে বেড়াতে পারে না বলেই 
মন অন্তঃপুরের অন্তরালে গোপন রাখে। 

একটু বিশ্লেষণে কথাটা ধরা পড়ে। সমস্ত মানসব্যাপারেরই চারটি উপা- 
দান আছে : মনশ্চেতনার বিষয়, বৃত্ত, নিমিত্ত এবং বিষয়ী। অন্তরাবৃত্তচক্ষু 
সাক্ষীর প্রত্যক্‌-অনুভবে বিষয় হল চেতনসত্তেরই কোনও অবস্থা বাত্ত বা 
তরঞ্গ_ যেমন ক্লোধ হর্ষ শোক ইত্যাদি কোনও বেদনা, ক্ষং-পিপাসা প্রভৃতি 
প্রাণজ তফা, ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভাতি অন্তঃপ্রাণের কোনও সংবেগ, অথবা হীল্ডরয়- 
সংবৎ ইীন্দ্রিয়াবজ্ঞান বা কোনও মননবৃত্ত। মনশ্চেতনার বৃত্ত বা ক্রিয়া 
বলতে বুঝি, সাক্ষীর দ্বারা এইসব মনোভাবের পর্যবেক্ষণ বা বিচার, অথবা 
তাদের একটা মানস সংবেদন মান্র যার মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও বিচার সংবৃত্ত 
এমন-কি নিশ্চহও হয়ে থাকতে পারে। চিত্ত-পুরুষ তখন বোঁশিস্ট্যাবগাহশী 
বৃত্ত 'দয়ে মনের ক্রিয়া এবং 'বষয়কে কখনও পৃথক করে, কখনও-বা মালনুয়- 
[মাঁশয়ে একাকার করে দেয়। উদাহরণরূপে বলা চলে : একসময় চিত্ত-পুরূষ 
যেন ক্লোধচেতনার বৃস্ততে রূপান্তারত হয়ে গেল। তখন সে বাত্তর 'বাবস্ত 
মন্তা কি দ্রষ্টা নয়, অথবা বৃত্তির বেদনা বা ক্রিয়ার "পরে তার কোনও প্রশাসন 
নাই। আবার কখনও সে বৃত্তাকার হয়েও বৃত্তির সাক্ষী ও মন্তা--তখন তার 
মনে জাগে আম ভ্লুদ্ধ* এই অনুব্যবসায়। প্রথম কল্পে বিষয়ণী বা িন্ত- 
পুরুষ, চিত্তের প্রত্যক্‌-অনুভবের বৃত্তি এবং তার বিষয়রূপে মনোধাতুর ক্লোধ- 
ময় পারণাম-_সব মিলোমিশে সম্ট হয়েছে স্পান্দিত চিংশাক্তর একটা উদ্বেলন। 
ণিল্তু দ্বিতীয় কল্পে আছ্ছে তার একটা ত্বরিত 'বশ্লেষণ এবং বিষয় হতে 
প্রত্যক-অনুভবের অংশত-াববিক্ত একটা বাঁস্ত। এই তটস্থপ্রায় বৃশ্তর সহায়ে 
আমরা চিংশাক্তর স্পন্দ ও পরিণামের অনুভবে প্রত্যক্‌-চেতনার স্ফুরন্ত 
রুপাটই যে আস্বাদন কার তা নয়-াবাবক্ত হয়ে সাক্ষীর ভূমিকার থেকে 
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িজেকেও খটয়ে দৌখ। এমন-ক তটস্থভাব প্রবল হলে ভাব ও কর্মকে 
অথবা বৃত্তিসার্প্যদক খানিকটা নিয়ন্মিত করবার অধিকারও আমাদের জন্মায়। 

কিন্তু সাক্ষীর এই আত্মপর্যবেক্ষণের মধ্যে সাধারণত কিছ? খুত থেকে 
যায়। কারণ, এসবজায়গায় বিষয় হতে বৃত্তরই আংঁশক বিবেক ঘটে মান্র_ 
অর্থাৎ "চত্ত-পূরূষ চিত্তবৃত্ত হতে একেবারে আলাদা হয়ে যায় না, বরং দুয়ে 
িলোৌমশে একাকার হবার সম্ভাবনাই হয় প্রবল। চিত্ত-পরদষ বেদনাবান্তর 
সঞ্গে সারুপ্য হতেও নিজেকে পুরাপুরি বাঁচাতে পারে না। আমি যখন 
বুদ্ধ, তখন আমার সংবিতে আছে আমারই চেতনাধাতুর ক্রোধময় পাঁরণামের 
একটা প্রতায় এবং সেই পাঁরণামেরও একটা সাক্ষিপ্রত্যয়। কিন্তু এই সাক্ষ- 
প্রত্যয়ও যে বাঁত্তর পাঁরণাম_-আমার স্বরুপ নয়, একথা আমার খেয়ালে আসে 
না। তাই চিত্তবৃত্তর সঙ্গে আমিও একাকার হয়ে জাঁড়য়ে যাই-কোনমতেই 
ধনজেকে স্ব-তন্্ ও 'বাবক্ত করে রাখতে পাঁর না। অর্থাৎ অন্নব্যবসায়ের 
সময়ও আমার মধ্যে প্যর্ণীবাবক্ত অপরোক্ষ আত্মসংবিৎ জাগেোন। তখনও 
আম ব্যাত্তপাঁরণাম এবং তার অনুব্যবসায় হতে পৃথক নই। যে-চংশাক্ত 
আমার মনোময় ও প্রাণময় প্রকৃতির উপাদান, তার বিপুল সমদদ্রে আমার এই 
বাত্তচৈতন্যের তরঙ্গরমালা উত্তাল হয়ে উঠেছে-_আঁমও এক হয়ে আছি তাদের 
সঙ্গে। চিত্ত-পুরুষকে যখন প্রত্যক্‌-অনুভবের বান্ত হতে সম্পূর্ণ পৃথক কার, 
তখন আমার মধ্যে প্রথম জাগে বিশুদ্ধ অহন্তার সংবৎ এবং সবার শেষে 
ফোটে সাক্ষিপূরূষ বা মনোময়পুর্ষের পূর্ণ চেতনা । এ-প্নরুষই ্রুদুদ্ধ হয়ে 
ক্রোধকে দর্শন করেন, কিন্তু ক্রোধ ি দর্শন কারও বৃত্তিদ্বারা তাঁর স্বরূপ 
সগীমত বা পরামন্ট হয় না। অগাঁণত বান্ত ও অন্নব্যবসায়ের অফরল্ত 
পরম্পরার [তানি সাক্ষী। এও তানি জানেন, এই পরম্পরা তাঁর স্বরূপের 
পাঁরণাম। আবার স্বরূপকে তান এই পরম্পরার অন্তগ্গঢ আবিকাঁল্পত ভর্তা 
ও আধাররূপে অন্ভব করেন। তাঁর চিৎশীক্তর 'নত্যপাঁরণামী রুপায়ণ বা 
খতায়নেও তাঁর স্বরূপস্থাতি ও সাদ্ধনীশক্তর মহিমা অক্ষুব্ধ থাকে। 
অতৃএব একাধারে তান যেমন অক্ষরস্বভাবে 'স্থিত কালাতাঁত আত্মা, তেমনি 
আবার 'নতাসম্ভূত কালকলনাময় আত্মাও। 

স্পন্টই বোঝা ধায়, এখানে দুটি আত্মার কথা হচ্ছে না। একই চিৎসত্তা 
[চিৎশাক্তর তরঙ্গদোলায় নিজেকে উদ্বেল করেছেন-_নিজেরই 'বাঁচত্র স্পন্দ- 
পরম্পরায় নিজেকে আস্বাদন করবেন বলে। কিন্তু এই উদ্বেলনে তাঁর তাঁত্বক 
কোনও 'বকার, কোনও ক্ষয় কি উপচয় ঘটছে না। যে জড় বা শাক্ত জড়জগতের 
আঁদ উপাদান, নৈজ্ঞানিক বলেন অবয়বসংষোগের নিত্য অদলবদলেও তার 
কোনও হ্রাস-বাদ্ধি হয় না। এও ঠক তা-ই-_যাঁদও প্রাকৃত প্রমাতার দৃষ্টিতে 
দেখা দেয় রূপের 'নিত্যপাঁরণাম। কেননা, প্রমাতার প্রত্যক্ষ পাঁরচয় শহধ 
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প্রীতিভাসের সঙ্গে, তার অন্তরালে যে সন্তা শাক্ত বা উপাদান রয়েছে তার 
কোনও খবর সে রাখে না। কিন্তু ওই গ্হাচরের বার্তা যখন তার চেতনায় 
পেশছয়, তখন দস্ট প্রাতভাসকে সে অবাস্তব বলে উীঁড়য়েও দিতে পারে না। 
প্রমাতা তখন দেখে, একাঁদকে আছে আবকারণী এক সত্তা শাক্ত বা উপাদানতত্ব-_ 
তার স্বরূপ হীন্দ্রয়গ্রাহ্য নয় বলেই তাকে প্রাতভাঁসক বলা যায় না; তেমাঁন 
আরেকাদকে আছে ওই তত্ববস্তুর সম্ভাতি-তার সত্য পাঁরণাম বা বাস্তব 
আ-ভাস। এই সম্ভূতি বা পাঁরণামকে আমরা বলি প্রতিভাস, কেননা ব্যাব- 
হারিক ভূমিতে চেতনায় হীন্দ্রয়সন্নিকর্ষ ও হীন্দ্রুয়সংবিতের প্রয়োজনায় তার 
রূপ ফোটে পরোক্ষ হয়ে-_অপরোক্ষ-চৈতন্যের অনুপাঁহত অখন্ডব্যাপ্তি ও 
সর্বাবগাহা সম্ভাতিসংবতের দীপ্তিতি তার মর্মপাঁরচয় ধরা পড়ে না। আত্মার 
বেলাতেও তা-ই। অপরোক্ষ আত্মসংাবতে তান সং, অপাঁরণামী॥। কিন্তু 
মনোময় সান্নকর্ষ ও অনুভবে সম্ভূতির চিন্রলশলায় তান 'নিত্যপারণামী। তাঁর 
এই পরিণাম রুপাঁটকেই আমরা চিনি- চেতনার অনপাঁহত শহদ্ধাবজ্ঞন দিয়ে 
নয়, তার মনোময় উপাধির পরকলার ভিতর 'দয়ে। 

এই-যে অনুভবের পরম্পরা, চিন্তবৃত্তর দ্বারা উপাঁহত প্রমাতৃূচৈতন্যের 
এই-যে পরোক্ষ বা গৌণ ব্যাপার-_স্মৃতির প্রয়োজন এইখানেই । ক্ষণভঙগ 
আমাদের চিত্তবান্তর একাঁট মৌলধর্ম। নিজেকে ক্ষণপরম্পরায় 'বাশ্লম্ট না 
করে সে তার অনুভবের সংহাতিকে খুজে পায় না ি ধরে রাখতে পারে না। 
পাঁরণামের যে-তরঙ্গকে অথবা সত্তার যে-চিংস্পন্দকে সদ্য-সদ্য জানাছ, তার 
বেলায় স্মৃতির ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন। আম রেগে উঠলাম-__এটা হল সম্ম্দ্ধ 
প্রত্যয়ের ব্যাপার, স্মৃতির নয়। দেখাঁছ যে আম রেগোছ- এটাও স্মৃতির 
নয়, হীন্দ্িয়াবজ্ঞানের ব্যাপার। কিন্তু অনুভবকে কালপরম্পরার সঙ্গে বখন 
যুক্ত কার, অখণ্ড বাঁস্তপাঁরণামকে যখন ভূত-বর্তমান-ভাবষ্যতের পরম্পরায় 
ভেঙে বাল “এইতো এখান রেগে উঠোছলাম' কিংবা রেগে আছ-_-এখনও রাগ 
পড়োনি' অথবা “একবার রাগ ধরোছিল, আবার যাঁদ এমনটি ঘটে তাহলে আবার 
রাগব', তখনই অনুভবের সঙ্গে স্মৃতিও যোগ দেয়। বর্তমান বৃত্তিপারণামের 
সঙ্গেও স্মৃতির সাক্ষাৎ যোগ ঘটে, যখন তার নিমিত্ত হয় অংশত বা সম্পূর্ণ 
অতীতের কোনও ঘটনা । যেমন, বর্তমানের সদ্যোনামত্তের বশে নয়, কিন্তু 
অতাতের কোনও অন্যায় কি দুঃখের স্মৃতিতে এখন যাঁদ নতুন করে চিন্তে 
শোক বা রাগের ভাব জাগে; অথবা কোনও সদ্যোনিমিত্ত যাঁদ অতাঁত 'নাঁমত্তের 
স্মৃতি জাগিয়ে এখন ওই ভাবের সৃম্টি করে। অতাঁত অন্তগ্্ঢ হয়ে আছে 
চেতনার অন্তরালে আঁধচেতন হয়ে। শুধু-যে আছেই, তা নয়-__-তার ক্রিয়াও 
অনেকসময় বর্তমানে প্রসার্পিত হয়। কিন্তু তবু তাকে চেতনার উপরমহলে 
ধরে রাখতে পাঁর না, তাই হারামণির কোঠা হতে আবার তাকে খ'জে বার 
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করতে হয়। এইট আমরা করি অন্তঃকরণের যে উদ্বোধন ও সংযোজন 
বৃত্তি দিয়ে, তাকে বলি স্মৃতি। বাঁহশ্চর মনোময় অনুভবের সব্কণর্ণ ক্ষেত্রে 
এখন যার আঁস্তত্ব নাই, অন্তঃকরণের আরেকটি বৃত্ত দিয়ে তাকে আমরা 
চেতনার পুরোভাগে টেনে আনি । এই বৃত্তিকে বাল কঙ্পনা। স্মাতর চেয়েও 
তার শাক্ত বড়- কেননা সাধ্য হ'ক বা অসাধ্য হ'ক, ভব্যার্থের বিপৃল সমারোহকে 
সে-ই আমাদের আবিদ্যার আসরে নামিয়ে আনে। 

কালিক পরম্পরার মধ্যে আমাদের অনুভবের যে-আবচ্ছেদবৃন্তিতা, তাও 
মূলত স্মৃতিধর্শী নয়। এমন-কি স্মৃতির কোনও প্রয়োজনই থাকত না, যাঁদ 
ব্যাবহারিক চেতনায় একটা অখণ্ড ব্যাপ্তি থাকত--ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে তাকে 
যাঁদ ছ্টতে না হত মুজ্টিচ্যত পূর্কক্ষণকে পিছনে ফেলে অথচ অনাঁধগত 
পরক্ষণের এতটুকু আভাস না পেয়েও। কালোপাঁহত সম্ভাতর তত্ব ক অন 
ভব স্বগতভেদশূন্য একটা প্রবাহ বা সমুদ্রের মত। শুধু আবদ্যার সংকীর্ণ 
বাস্তর দ্বারা অবাচ্ছন্ন সাক্ষী চৈতনাই ভেদব্াদ্ধ দিয়ে তাকে খাণ্ডিত করে, 
কেননা স্রোতের উপর চণ্চলপক্ষ পতঙ্গের মত তাকেই কেবল ক্ষণে-ক্ষণে এাদক- 
ওঁদক ছুটতে হয়। তেমাঁন দেশোপ্পাহত সদৃভাবও যেন স্বগতভেদহশীন একটা 
প্রবহন্ত সম্দ্র। তারও মধ্যে শুধু ওই সাক্ষী চৈতন্যই খণ্ডতা দেখে, কেননা 
ইন্দ্রিয়বণত্তর প্রসার সঙ্কীর্ণ বলে সমগ্রের অংশটুকু তার নজরে পড়ে। তাই 
অখণ্ড বস্তুর বহুধা-র্‌পায়ণকে সে স্বয়ংঁসম্ধ 'বাবক্ত বস্তুর রূপ দেয়-যেন 
তারা অখণ্ড আঁধচ্ঠান হতে স্ব-তল্ন এক-একটি তত্ব । দেশে ও কালে বস্তুর 
একটা সংস্থান কি বিন্যাস থাকলেও, তার মধ্যে একমাত্র আবদ্যাই ভেদ বা 
ফাঁকের কল্পনা করে। মনঃক্পিত এই ফাঁকটুকু পরতে 'কি' ভেদটুকু জুড়তেই 
চন্তবৃন্তর নানা কসরত আমাদের প্রয়োজন হয়। তার মধ্যে একটি হল স্মৃতি। 

আমার মধ্যে সংসার-সমৃদ্রের একটা বিপুল প্রবাহ বয়ে চলেছে । ক্লোধ 
হর্য শোক প্রভাতি চিত্তের বৃত্ত ওই আঁবচ্ছেদ প্রবাহের একটা দীর্ঘানূবৃন্ত 
তরঙ্গ মান্ন। স্মৃতির সংবেগ এই অনুবাত্তর সাধন নয়-_যাঁদও প্রবাহের বুকে 
ষে-তরগ্গ হয়তো 'মাঁলয়ে যেত, তার আয়াম বা আবান্তর সহায় সে হতে 
পারে। বস্তুত চেতনায় ঢেউ জাগে 'কি তার দোলন চলে আধারে অন্তর্গ় 
চংশাক্তর প্রবেগে-তার স্বতঃপ্রবৃত্ত বিক্ষোভের ধাক্কায় এীগয়ে চলে আমার 
বৃত্তির প্রবাহ। স্মৃতি শুধু এই বিক্ষোভের মেয়াদ বাড়ায়। তার জন্যে, 
হয় সে চিত্তের ভাবনাকে আবার বিক্ষোভের 'নামত্তের সঙ্গো জুড়ে দেয়, নয়তো 
চিত্তের বেদনায় তার প্রথম হলকাকে জাগিতয় তোলে । এইভাবে সে বিক্ষোভের 
আবৃত্তির একটা সার্থকতা সপ্রমাণ করে। নইলে বিক্ষোভ একবার দেখা 
শদয়েই হয়তো মাঁলয়ে যেত, আবার ঠিক অনুরূপ 'নামস্ত উপাঁস্থত না 
হলে তার ব্যর্থান অসম্ভব হত। একই অথবা অনুরুপ 'নিমিত্তের বশে একই 
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তরঙ্গের স্বাভাবিক ব্যথানকেও স্মৃতি-জন্য বলা চলে না- আভনব বিচ্ছিন্ন 
বিক্ষোভেরই মত; স্মৃতি শুধু আবৃত্তির সহায়ে 'বক্ষোভকে পাকা করে, মনকে 
আরও তার অধীন করে। জড়জগতে যেমন শীক্ত ও রূপধাতুর লশলা- 
বৌচন্র্ের মধ্যে একই কার্য-করণের যান্দিক আবৃত্তি দোখ, মনের জগতেও দোঁখ 
ঠিক একইধরনে নামন্তের আবৃত্তিতে চলছে পাঁরণামের আবাত্ত-যাঁদও 
এখানে মনঃশাক্তুর স্বোরতা আর মনোধাতুর সাবলশলতা অপ্নক বেশী । অতএব 
এমন কথাও বলা চলে, 'নাখল প্রাকৃতশাক্তর মধ্যেই অবচেতন একটা স্মৃতির 
লশলা আতুছ- শাক্তর সঞ্চে শাক্ত-পাঁরণামের গাঁটছড়া সে-ই বেধেছে । তাহলে 
কিন্তু স্মাতি শব্দটার অর্থব্যাপ্তি সীমা ছাঁড়য়ে যায়। আমরা এইটুকু বলতে 
পার, চিৎশাক্তর তরঙ্গবৃত্ত আবৃত্তিধর্মী। এইভাবে সে তার নিজের স্বরুপ- 
ধাতুর বাঁচন্র স্পন্দনকে নিয়মের বন্ধনে বাঁধে। সত্য বলতে, স্মৃতি সাক্ষী 
মনের একটা কৌশল মান্। এই কৌশলে সে তার পৌনংঃপ্ানক স্পন্দনবাঁন্তর 
মালাকে কালের কলনায় গেথে নেয়। তাতে তার অনুভব কালের ছন্দে 
রূপাঁয়িত হয়। বিচ্ছিন্ন বৃত্তকে সংহত ও সুসম্বম্ধ ক'রে তার সৎকল্পশাক্ত 
যেমন তাদের আরও কার্যোপযোগণ করে তোলে, তেমাঁন বাদ্ধিশাক্তও তাদের 
দেয় উত্তরোস্তর উপচীয়মান অর্থব্যঞ্জনার মর্ধাদা। পূর্ব্য আচাতর মধ্যে ষে 
পারস্ফুট আত্মচেতনার সাধনা চলেছে, মনোময় জীব যে-সাধনায় আত্মপরি- 
ণামের লীলায়নে ফুটিয়ে তুলছে আত্মবিদ্যার অরুণ আলো-স্মৃতি সেই 
সাধনার একটা মৃখ্য ও অপাঁরহার্য সাধন। কিন্তু তাবুল সে-ই একমান্র সাধন 
নয়। এই সাধনা ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ "চিত্তের জ্ঞানা- ও ইচ্ছা-শাক্তর সমন্বয়ী 
বাত প্রত্যক-অনুভবের সমস্ত উপাদানকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে অখণ্ড 
সৌষম্যের সুরে ঝঙ্কৃত করে না তুলতে পারে। অন্তত এই তো দেখাঁছ 
প্রকীতি-পাঁরণামের তাৎপর্য। এইভাবে সে জড়জগতের আপাত-মননহাঁন 
আত্মানাবস্ট শাক্তর মূহ্াভঙ্গে ধারে ধীরে জাগিয়ে তুলছে মনের 
দশপনী। 

মনোময় অবিদ্যার অরেকটি সাধন হল অহংবোধ, মনোময় জাব যা দিয়ে 
নিজের সংবিৎ পায়-__-যা শুধু তার প্রবৃত্তির বিষয় 'নামত্ত ও ব্যাপারেরই চেতনা 
নয়, তাদের অনুভাবতারও চেতনা । প্রথমত মনে হয় স্মৃতিই বুঝি অহং- 
বোধের একমান্ন উপাদান, সে-ই বুঝি বলে যায় “ষে-আম রেগে উঠোছলাম 
একটু-আগে, সেই আমিই আবার রেগেছি কি এখনও রেগে আছি ।' কিন্তু 
বস্তুত স্মৃতি তার নিজের চেষ্টায় এইটুকু শুধু বলতে পারে, শচত্তবান্তর 
একই আসরে ঘটেছে একই ব্যাপারের পুনরাবৃন্ত।” আসলে এখানে দেখা 
দিয়েছে মনোধর্মের একটা ব্যান, অর্থাৎ মনোধাতুর উদ্বেল তরঙ্গের একটা 
পুনরুচ্ছবাস--অলোৌকিক সন্মিকর্ষ দিয়ে মন যার প্রত্যক্ষ অনুভব পায়? 
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স্মতি এই 'বাভন্ন ক্ষণের আবৃত্তির মধ্যে যোগাযোগ ঘটায়, যাতে অল্তঃকরণ 
বুঝতে পারে_এসব একই মনোধাতুর একধরনের স্ফুরদ্রূপ এবং একই অল্তঃ- 
করণ তাদের গ্রহীতা। অহংবোধ স্মাীতর পাঁরণামও নয়, কীতও নয়। সে 
যেন চিত্তের একটা নিত্যস্থায়শ প্রুবাঁবন্দু, যাকে আঁকড়ে ধরে অন্তঃকরণ চিত্ত- 
ক্ষেত্রে নজের সণ্চরণকে ছন্দোময় করে-নইলে তাকে এলোমেলোভাবে চার- 
দকে ছিটকে বেড়াতে হত। অহন্তার স্মৃতিতে অন্তঃকরণের এই ধ্রঃবলক্ষ্য 
পুষ্ট হয়, স্থির হয়--কিল্তু তাবলে স্মৃতই তার উপাদান নয়। খুব সম্ভব 
ইতর প্রাণীর মধ্যে এই ব্যান্টত্বের বোধ বা অহংচেতনা খুব গভীর নয়। 
হীন্দ্িয়চেতনাকে আশ্রয় করে কালের প্রবাহে ভেসে চলেছে শহধু আত্মসারূপ্য 
ও অন্যাবাঁবক্ততার একটা অস্পন্ট কিংবা অনাতস্পন্ট অনুবৃত্তিবোধ_াবশ্লেষণ 
কর”ল পরে পশদর অহংএর এই চেহারাই আমরা দেখব। কিন্তু মানুষের 
মধ্যে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনের জ্ঞানা-শাক্তির একটা সমন্বয়ী বৃত্তি, যা 
অন্তঃকরণ- ও স্মৃতি-বৃত্তির সমবায়ে অহন্তার সস্পজ্ট একটা চেতনা গড়ে 
তোলে (অবশ্য তার সঙ্গে জাঁড়য়ে থাকে অহংবোধের অব্যভিচারত আদিম 
বোধিপ্রত্যয়টকুও )। এই অহংকে কেন্দ্র করেই তরাঙ্গত হয় “সংজ্ঞা” বেদনা 
ভাবনা ও স্মাতি। স্মৃতি থাক্‌ না থাক্‌, সব বাস্তর মূলে যে একই অহং 
তাতে কোনও সংশয় নাই। সমন্বয়ী বৃত্তি বলে : এই হাজার রুূপবৌচিন্র্য- 
সত্বেও সচেতন মনোধাতু একই চেতনপুরুষের 'বিভূতি; বোধ বা বোধের 
শনবাত্ত, স্মৃতি বা বিস্মৃতি, বাহশ্চর চেতনা অথবা সুষ্যাপ্ততে নিম্ন অন্তরা- 
বৃত্ত চেতনা-সমস্তই তার বান্ত। স্মৃতি গড়বার আগেও সে যেমন ছিল, 
তেমাঁন তার পরেও আছে। শৈশবে-বার্ধক্যে, নিদ্রায়-জাগরণে, আপাত-চেতনায় 
বা আপাত-অচেতনায় জেগে আছে সে-ই। যে-কাজের স্মৃতি আছে অথবা 
যার স্মৃতি নাই-_সবারই সে' কর্তা । তার আত্মভাবের সকল বপাঁরণামের অন্ত- 
রালে সে-ই রয়েছে নিত্যাস্থর ।...মানুষের মধ্যে জ্ঞানা-শীক্তর এই-ষে সমন্বয় 
বৃত্ত, এই-যে আত্মসংবিং ও প্রত্যক-অনুভবের রূপাঁবগ্রহ, পশুর স্মাতিপটিত 
ও ইন্দ্িয়পঁটিত অহন্তার চাইতে অনেক উচ্চে এর স্থান-_-অতএব একেই যথার্থ 
আত্মবিজ্ঞানের প্রাতবেশী বলতে পার ।...প্রকীতির ব্যক্ত এবং অব্যক্ত লীলার 
অন্তঃপুরে প্রবেশ' করলেও দোঁখ, যেখানেই অহন্তার বোধ বা স্মৃতি আছে, 
তারই ?পছনে আছে জ্ঞানা-শীক্তর একটা অন্তর সমন্বয়ী বাত্ত। ব*ব- 
ব্যাপী চৎশাক্তর আশ্রয়ে থেকে ব্যাবহারিক প্রয়োজনে এই অহন্তাকে সে-ই 
ফুটিয়ে তুলছে। প্রকাতি-পাঁরণামের আধানক পর্বে এই সমন্বয়ী বাত্ত 
মানুষের বাম্ধতে সমাঁধক বিকাঁসত, যাঁদও ব্দাদ্ধর প্রবান্ততে ও উপাদানে 
এখনও অনেক কুণ্ঠা এবং অপূর্ণতা রয়ে গেছে। অঁচিতিরও অন্তরালে অব- 
%চতন বিজ্ঞানের একটা প্রোতি, বস্তুর স্বভাবে নিরুঢ় এক মহত্তর প্রজ্ঞার অন্- 
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শাসন প্রচ্ছন্ন রয়েছে_যা বিশবসম্ভাতির প্রমস্ততম তাণ্ডবের মধ্যেও রাঁণত করে 
সমন্বয়ের একটা ছন্দ, বুদ্ধিকৃত নিয়ল্মণের আনে একটা আভাস। 

একটা ব্যাপারে স্মৃতির গুরুত্ব বিশেষ করে নজরে পড়ে। একই আধারে 
কখনও-কখনও ব্যান্তসত্তার একটা দ্বৈতভাব ব্যাসত্গ বা বিষোজন দেখা দেয়। 
পর-পর বা পর্যায়ক্রমে একই মানুষ অহংএর দুটি ভূমিকায় অবতণর্ণ হয়। 
প্রত্যেক ভূমিকায় তার স্মৃতি শুধ; সেই ভূমিকার অনুভব ও কর্মের মধ্যে 
সমন্বয় ঘটায়- অপর ভূমিকার কথা তার মনেও থাকে না। এতে মনে হয়, 
'বাভন্ন ব্যাক্তসন্তা যেন দানা বেধে উঠেছে একই মানূষের মধ্যে। কেননা, 
এক ভূমিকায় সে যে-মান্ষ, আরেক ভূমিকায় সে-মানুষ সে নয়-_তখন তার 
নাম-গ্োন্র ভাবনা-বেদনা সবারই রূপান্তর ঘটেছে । এ-অবস্থায় স্মাতই ব্যাক্ত- 
সত্তার সবখাঁন- এমন কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।...কিল্তু অহংএর িষোজন 
না ঘটেও স্মৃতির বিযোজন ঘটতে পারে_যেমন সম্মোহত দশায়। সম্মোহত 
ব্যাক্তর মধ্যে কখনও অনুভব ও স্মৃতির এমন-একটা রাজ্য ভেসে ওঠে, যার 
সঙ্গে তার জাগ্রতের কোনই পরিচয় ছিল না। কিন্তু তাবলে নিজেকে সে 
আলাদা একটা মান্ষ মনে করে না। আবার কখনও মানুষ অতীত জীবনের 
সব কথা এমন-কি নিজের নাম শুদ্ধ ভুলে যায়, তবুও তার' অহংবোধ বা ব্যক্তি- 
সন্তার কোনও বিপর্যয় ঘটে না। তাছাড়া চেতনার এমন ভূঁমিও আছে, যেখানে 
স্মৃতির ফাঁক না থাকলেও আধারের আতদ্রুত পরিবর্তনে মনশ্চেতনার এমন 
আশ্চর্য রূপান্তর হয় যে, নূতন ব্যাক্তসত্তা নিয়ে মানুষের যেন নবজন্ম ঘটে। 
সে-র্পান্তর এত আমূল যে, মনের যোগসত্র না থাকলে তার অতাতক্ক সে. 
বত'মানের ভূমিকায় দাঁড়য়ে স্বকারই করত না- যাঁদও সে বেশ জানে, তার 
জন্মান্তর ঘটেছে এই দেহে এবং এই মনোধাতুতেই ।...অন্তঃকরণকে 'ভীঁত্ত করে 
প্রত্যক-অনুভবশ মন স্মৃতির সৃতায় তার অনুভবের মালা গেথে চলে। কিন্তু 
তার মধ্যে মনের সমন্বয়ী বৃত্তিই স্মীতর আহৃত সকল উপকরণকে, তার 
অতনত-বর্তমান-ভাঁবষ্যতের যোগাষোগকে সনসম্ব্ধ করে জুড়ে দেয় একটি 
“আমি'র সঙ্গে যে আমি অনুভব ও ব্যাক্তসত্তার বৌচিন্র্য এবং কালের ক্ষণভগ্গ 
সর্তেও সর্বদা একরূপ। ৪ 

মনোময় জঈবের অহংবোধ তার যথার্থ আত্মবোধ-স্ফুরণের উদ্যোগপর্ব 
মান্র। আঁচাত হতে আত্মচৈতন্যের দিকে, আত্ম-আঁবদ্যা ও বিশ্ব-আবদ্যা হতে 
পূর্ণ-বিদ্যার দিকে শরীরী মনের আভিষান চলেছে । তার মধ্যে একটিজায়গায় 
এসে সে এই অহংএর পাঁরচয় পেল, যার নিত্য-সদৃভাবে তার বাঁহশ্চর চেতনা- 
শবভাঁতির 'বাচন্র প্রত্যয় গাঁথা রয়েছে। এই অহংকে চেতনাবভূতির সঙ্গে 
খানিকটা সে ঘুলয়ে ফেলে । আবার আরেকাঁদকে তাকে মনে করে প্রাকৃত- 
শবপারণাম হতে 'বাঁবক্ত একটা উৎকৃষ্টতর তত্ব হয়তো-বা শা*বত ও নার্বকার 
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একটা সত্ব ।...শৈষ-পযন্তি, সমন্বয় করতে গিয়ে ভেঙে-দেখা যে-ব্াদ্ধির স্বভাব, 
তার পরামর্শে প্রত্যক-অনুভবকে সে শুধু বি-ভাতর ক্ষেত্রে সীমিত রাখতে 
পারে। ভাবতে পারে : নিত্যাবপাঁরণামই আত্মভাবের স্বর্প, এছাড়া স্থাণু- 
ভাবের কল্পনা মনের একটা খেয়াল মান্র। থাকা নয়-_হওয়াই সম্তার তত্ব 1... 
পক্ষান্তরে শাশবত-সদভাবের অপরোক্ষ চেতনাতে প্রত্যকৃ-অনুভবকে সে 
নর্দ্ধ রাখতে পারে-_বিভূঁতস্পন্দের সংাঁবংকে এাঁড়য়ে যাবার উপায় না 
থাকলেও, 'কিংবা তাকে হীন্দ্রয় ও মনের মায়া কি কালগ্রস্ত অবরসত্তার একটা 
[ভ্রম বলে নিরাকৃত করতে পারে। 

কন্তু একটা কথা স্পম্ট। বাবক্ত অহংবোধের উপর যে-আত্মজ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠা, তা অসম্পূর্ণ। একমান্র বা মৃখ্যত একে আশ্রয় ক'রে এমন-কি এর 
প্রাতিক্রিয়াবশে যে জ্ঞানের সৌধ রচিত হবে, তাকেও পূর্ণাঙ্গ কি দূঢমূল বলা 
নিরাপদ হবে না। প্রথমত এধরনের জ্ঞান শুধু আমাদের বাহিশ্চর িত্তবান্তর 
লীলা। এই আধারে আত্মীবভাবনার যে বিপুল উচ্ছলন অন্তর্গঢ় হয়ে 
চলেছে, তার সম্পর্কে একে জ্ঞান না বলে বলতে পারি অজ্ঞান।...দিবতশয়ত, 
ব্যম্টি আত্মার সীমিত অনুভবের মধ্যে সত্তা ও পারণামের যেটুকু তত্ব আছে, 
এ-ন্ভানে কেবল তার পরিচয় মেলে। তার বাইরে সমস্ত বিশবই তার কাছে 
অনাত্মা। অর্থাৎ বিশ্বকে সে আত্মার আত্মীয় বলে জানে না--তার 'বাবস্ত 
চেতনার কাছে ও যেন বাইরের একটা-কিছু। তার কারণ, ব্যন্টর আত্মসন্তা 
ও আত্মপরিণাম তার কাছে অপরোক্ষ, কিন্তু এই বিপুল বিশ্বসম্তা ও বিশব- 
প্রকৃতি তো অপরোক্ষ নয়। এখানেও দেখাছ, অজ্ঞানের বিপুল অমাঁনশার 
বুকে খণ্ডজ্ঞানের শুধু একাঁট খদ্যোতিকা !...তৃতীয়ত, এ-জ্কানে পূর্ণ আত্ম- 
জ্ঞানের অথবা অখণ্ড বোধিচেতনার ভিত্তিতে সন্তা ও পাঁরণামের সত্য 
সম্পর্কের পাঁরাচাত হয় না। আঁবিদ্যা বা খাশ্ডত-বুদ্ধিই সে-পাঁরচয়সাধনের 
ভার নেয়। তার ফলে, পরমজ্জানের আঁভষান্রী মনের তীপব্রসংবেগ প্রাকৃত বাদ্ধি 
এবং সঙ্কজ্পের সংযোজনী ও বিষোজনী বাঁন্ত 'দিয়ে অনুত্তরের রহস্য ভেদ্‌ 
করতে চায় । অতএব আমাদের বর্তমান অনুভব ও সম্ভাবনার মাপকাঠিতে 'বিচার 
ক'রে অথন্ডসন্তাকে সে 'দিবখাঁণ্ডত করে এবং তার একাঁটি কোটকে যুঁক্তর শাঁণত 
আঘাতে ছেটে ফেলে। এই এঁকান্তিক সাধনায় কেবল এইটুকু প্রমাণিত 
হয় যে, মনোময় জব একাঁদকে যেমন পাঁরণামের সকল' লীলাকে আপাতদান্টিতে 
নস্যাং ক'রে অপরোক্ষ আত্মসধাবতে সমাহত হতে পারে, তেমাঁন আবার স্থাণু 
আত্মসংবিংকেও আপাতত বাদ দিয়ে শুধু পাঁরণামের লশলাতেও সে আঁভ- 
নাবষ্ট হতে পারে। মনের দুটি দিক তখন দ্বন্যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। 
উপেক্ষিত পক্ষকে তারা অবাস্তব অথবা চিত্তের একটা খেয়াল মনে করে। এক- 
পক্ষ বলে : ব্রহ্ম আত্মা বা জগং আশ্পাঁক্ষক সত্য মান; এরা মনগড়া তত্ব 


স্মৃতি অহন্তা ও স্বানূভব &১৭ 


অতএব যতক্ষণ মনের বৃত্তি ততক্ষণ এদের আয়। তেমান আবার আরেক 
পক্ষ বলে : জগৎ আত্মার একটা অর্থীক্রিয়াকারা স্বশ্ন মাত্র; অথবা ব্রহ্ম ও আত্মা 
মনের একটা বিকল্প বা অর্ন্রয্নাকারী একটা বিভ্রম। এতেই প্রমাণ হয়, 
প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে সত্তা আর পাঁরণামের সত্য সম্পক্ণট ধরা পড়োন। কেননা 
একদেশন জ্ঞানের 'পরে নির্ভর বলে এ-দুটির মাঝে বিরোধকেই সে দেখেছে 
_ সমাধানের কোনও ইঞ্গিত সে খঃজে পায়নি।...কিন্তু অভঙ্গ সম্যক-জ্ঞান 
চিৎপাঁরণামের লক্ষ্য। বুদ্ধির ছহীরতে চেতনার একটি বভাবকে আরেকাঁট 
বিভাব হতে 'বাচ্ছন্ন করে আত্মা ক জগতের পূর্ণ পারচয় মিলবে না। 
কারণ, স্থাণ্‌ আত্মাই ষাঁদ একমান্্র তত্ব হত, তাহলে সংসারের আঁক্তত্বও হত 
অসম্ভাবত। যাঁদ চলা" প্রকৃতিই সব হত, তাহলে 'বিশ্বপাঁরণামের কল্পাবর্তন 
চলত, কিন্তু তার মধ্যে অচিতি হতে চিতের উন্মেষের কোনও প্রযোজনা থাকত 
না। এই-যে আমাদের খন্ডচেতনা বা আবিদ্যার বুকে জবলছে উত্তরায়ণের 
একটা আঁনর্বাণ অভী*সা, আত্মভাবের অখণ্ড খতচিল্ময় অনুভবের সঙ্গে সর্ব- 
ভাবের ভাস্বর বিজ্ঞানকে যুক্ত করে জ্ঞানাসাদ্ধর একটা অনাঁতবর্তনীয় 
আকৃতি-তখন তার সম্ভাবনা কোথায় থাকত ? 

আমাদের প্রাকৃতসত্তা নিত্যসন্তার একটা বাঁহরাবরণ মাত্র-আর ওইখানেই 
আঁবদ্যার পূর্ণ আঁধকার। জানতে হলে 'াজের গহনে অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান 
1বদদ্যুং নিয়ে তলিয়ে যেতে হবে। এক বিপুল সন্তা অন্তর্গঢ় হয়ে আছে 
চেতনার গভীরে-_-বাইরের রূপায়ণ তার অতিক্ষদ্র ও স্তামত প্রাতিবিম্ব মান্। 
বাহশ্চর প্রাণ ও মনের বৃত্তি স্তম্ভিত হলেই জাগে স্থাণ্‌ আত্মস্বরূপের বস্ত- 
সত্ত্ব প্রত্যয়। তান গৃহাহত হয়ে আছেন। কেবল আত্মসন্তার বোঁধজাত 
প্রত্যয়ের বিজলীঝলকে বাইরে তাঁর আভাস ফুটে ওঠে, আর দেহ-প্রাণ-মনের 
অহংপ্রত্যয়ের ধূমল ছায়ায় তাঁর কদার্থত রূপের পরিচয় পাই। তাঁর সত্যকে 
জানতে হলে মনকে স্তব্ধ করে ডুবতে হবে পরমনৈঃশব্দ্যের গহনে ।...কিন্তু 
বাহঃসত্তার চারষণণ বিভূতিও তেমাঁন আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির গভীরে নিহিত 
এক বিশাল সত্যের আতক্ষুদ্র স্তিমিত প্রাতাঁবম্ব মান্র। বাঁহশ্চর স্মাতও 
চেতনার একটা খাণ্ডত পঞ্গুবৃত্তি, এক অন্তশ্চর আঁধচেতন-স্মৃতির গুহা 
হতে সে তার পঠাঁজ কুঁড়য়ে আনে। কিন্তু ওই আঁধচেতন-স্মৃতির ভান্ডারে 
জমা আছে আমাদের ভবস্তরোতোবাহত সকল অনুভবের প্রাতাীলিপি- এমন-কি 
মন যাদের দেখোঁন বা বোঝোঁন, তাদেরও ছবি ওইখানে তোলা আছে । আমাদের 
বাহশ্চর কম্পনাও আঁধচেতনার সিদ্ধ লীলাকজ্পনার বপুল বর্ণেশ্বর্ষের 
ছিটেফোঁটা নিয়ে তার রাঁঙন ছাব আঁকে । এই বাহঃপারণামী দেহ-প্রাণ-মনের 
জোগান আসছে এক অমেয়-বিপুল মনের অতিসূক্ষ প্রত্যয়ের ভাণ্ডার হতে, 
এক অফুরন্ত প্রাণশাক্তর উচ্ছৰাসত স্পন্দলীলার উৎস হতে, সক্ষতর ও 
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উদারতর গ্রহণশাক্তর আধারর্পণী এক ভূতসূক্ষবময় রুপধাতুর বিশাল সম্ভার 
হতে। গচারী "চংশাক্তর এই রহস্ময় প্রবৃত্তর পিছনে আছে এক 
চৈত্যসস্তার আধিজ্ঠান। তাকে আমাদের ব্যাক্তভাবনার সত্য প্রতিষ্ঠা বলে 
জানি। আমাদের অহন্তা তারই মুখোস পরে আধারের বাঁহরঙ্গনে 
বিচরণ করছে। বস্তুত ওই গূহাশায়ী অন্তরাত্মাই আমাদের আত্মানূভবের 
সঙ্গে বশ্বানূভবের জ্বাড় মিলিয়ে উভয়কেই তাঁর গভশরবোৌদত্বের মহিমায় 
ধরে আছেন। দেহ-প্রাণ-মনকে অবলম্বন ক'রে যে বাঁহমুখ অহন্তার প্রকাশ, 
সে শহধু বিশ্বপ্রকীতির একটা উপারচর কীন্রিম সৃম্টি। তাই, আমাদের অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের 'ভত তখনই পাকা হয়, যখন এই আধারের গহনে ডুবে এবং তার 
বাহরঙ্গনে বিচরণ ক'রে আমাদের হৃংশয় পুরুষ এবং আত্মপ্রকীতি উভয়েরই 
সমগ্র পরিচয় নিতে পার। 


দশম অধ্যায় 
তাদাত্সযবিজ্ঞান ও বিভক্তত্ঞান 


আত্মনাত্বানং পশ্যনাত্বান। গীতা ৬1২০ 
আত্মা দিয়ে আত্মাকে দেখে তারা আত্মার মধ্যে। 

_গীতা ডে।২০) 
যন্ত্র হি দ্বৈতমিব ভৰবাঁতি তাঁদতর ইতরং পশ্যাত, তাঁদতর ইতরং শৃণোতি, 
তাঁদতর ইতরং মন্‌ভে, তাঁদতর ইতরং »্পৃশাঁত, তাঁদতর ইতরং বিজানাতি। মন্র 
তস্য সবমায্মৈবাড়ভ্তথকেন কং ববজানীয়াৎ। যেনেদং সর্বং 'িবিজানাতি স আত্ম।... 
সর্বং তং পরাদাদ্যোহন্যন্রাত্নঃ সর্বং বেদ; ইদং ব্রক্জ, ইমানি ভূভানীদং পর্বং 
যদয়মাত্বা ॥ 

বৃহদারপ্যকোপনিষৎ ৪1৫ 1১,৭ 
যেখানে দ্বৈতই যেন থাকে, সেখানে একজন আরেকজনকে দেখে শোনে ছোঁয় 
ভাবে না জানে। কিন্তু যখন তার সব হয়ে যায় আত্মাই, তখন কি 'দয়ে জানবে সে 
কাকে? আত্মা 'দয়েই তখন জানে সে এই যা-কিছু রয়েছে । ...সবাই তাকে ছেড়ে 
যায়, আত্মাতে ছাড়া আর-কোথাও দেখে যে সবাইকে; কারণ এই যা-কিছু, সবই 
বক্ম--সর্বভূত এবং এই যা-কিছু সবই এই আত্মা। 
_-বৃহদারণ্ক উপানষদ (91৫&1১৫,৭) 
পরাণ খানি ব্যতৃণৎ জ্ৰয়স্ডু্তস্মৎ পরাঙ্‌ পশ্যাতি নাল্তরাত্মন্‌। 
কশ্চম্ধশরঃ প্রত্য ত্তচক্ষরমূ ছা 
কঙঠোপনিধৎ ৪1১ 
বাইরের দিকে ইন্দ্রিয়ের দুয়ারগল খুলে দিয়েছেন স্বয়ম্ভূং তাই বাইরেই 
সব-কিছ; দেখে মানুষ, অন্তরাত্মাতে নয়। কখনও কোনও ধার পুরুষ আত্মাকে 
দেখেন মুখামুথি আবৃত্তচক্ষু হয়ে অমৃতত্বের আকাতি 'নিয়ে। 

-কঠ উপাঁনিষদ (81৯) 
নহি ঘষ্ট; দৃষ্টোর্বপারলোপো বিদ্যতে। ন হি বন্তর্বত্তেঃ । ন হি শ্রোভুং শ্রতেঃ। লাহি 
বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতোর্বপরিলোশ্ো 'বদ্যতেই ।॥ ন তু তদ্‌ শ্বিতীয়মাস্ত 
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দ্রষ্টার দৃষ্টির 'বপারলোপ হয় না, বন্তারও হয় না বচনের বিপারলোপ ।... 

তেমনি হয় না শ্রোতার শ্রাতির...অথবা বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের কেননা তারা অবিনাশশ; 

কিন্তু তার দোসর বা তার থেকে বিভন্ত তো কিছুই, নাই, যাকে সে দেখবে বলবে 
শুনবে কি জানবে। 

_বৃহদারণ্যক উপনিষদ (81৩।২৩-৩০) 


আমাদের বাঁহমুখ প্রত্যয় অর্থাৎ নিজেকে অন্তরের বৃত্তিকে কি বাহ- 
জর্গতের বিষয় ও ব্যাপারকে দেখবার যে মানসী দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের চারাঁট 
প্রকার বা ধরন হতে তার প্রামাণ্য ও গভীরতার তারতম্য নিরুপিত হয়। 
জানার মূল ধরন হল তাদাত্্যবোধ দিয়ে জানা । এই ধরনটি সবার অন্তর্গড় 
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আত্মভাবের নৈসার্গক ধর্ম। দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞান নৈসার্গক নয়, উৎপাদ্য; 
অপরোক্ষ-সান্নকর্ষ হল তার সাধন। তার মূলে কখনও থাকে নিগেতাদাত্ম্য- 
[জ্ঞানের আবেশ; কখনও-বা তাদাত্ম্যবিজ্ঞান হতে উৎসারিত হয়েও কার্যত 
সে তাথেকে 'বিষুক্ত হয়ে পড়ে, তাই তার প্রত্যয়ে বীর্য থাকলেও পূর্ণতা থাকে 
না। তৃতীয় ধরনের জ্ঞানে বিষয়ী বিষয় হতে বিভক্ত হয়েও অপরোক্ষ- 
সান্বকর্ষকে তার সাধন করে, এমন-কি তার মধ্যে আংাঁশক তাদাত্যবোধেরও 
অভাব হয় না। চতুর্থ জ্ঞানাঁট প্দরাপ্নীর বিভজ্যবৃন্ত জ্ঞান; .তার সাধন হল 
পরোক্ষ-সান্নিকর্ষ। সান্নকৃষ্ট বিষয়কে গ্রহণ করা তার ধর্ম, যাঁদও সে নিজের 
অজ্ঞাতসারে অন্তরের প্রাক্তন সধাবং ও বিজ্ঞানের ভান্ডার হতে আহরণ বা 
তরজমা করেই তার বিষয়কে জানে ।...অতএব প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞানের চারাঁট 
সাধন আছে : তাদাত্্যবোধ 'দয়ে জানা, অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ-সান্নকর্ষ "দিয়ে 
জানা, 'বিভজ্যবৃত্ত বা বাহিরষ্গ অপরোক্ষ সন্ষকর্ষ দিয়ে জানা, এবং অবশেষে 
পরোক্ষ-সন্নিকর্ষ 'দয়ে বিষয়কে নিজের থেকে একেবারে আলাদা করে 
জানা । 

প্রাকৃতাঁচত্তে প্রথম ধরনের জ্ঞানের বিশুদ্ধ রূপ দোখ আমাদের স্বরূপ- 
সত্তার অপরোক্ষ সংবিতে। এই জ্ঞানের বিষয় কেবল আমাদের আত্মসদভাবের 
[বিশুদ্ধ প্রত্যয়টকু ছাড়া আর-কিছুই নয়। জগতের আর-কোনও বিষয় 
সম্পর্কে প্রাকৃতাঁচত্তে এধরনের সংবেদন জাগে না।...কিন্তু প্রত্যক্‌-চেতনার 
সংস্থান ও বৃত্তিসম্পাকতি জ্ঞানেও তাদাত্ম্যসংাবতের খানিকটা আভাস থাকে, 
কেননা এক্ষেত্রে জ্ঞাতার বৃত্তিসার্প্য একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ক্লোধবৃত্তর 
উদাহরণ আতুগই 'দিয়োছ : ক্রোধ হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে এমনভাবে আমাদের গ্রাস 
করতে পারে যে, তখনকার মত মনে হবে আমাদের সমস্ত চেতনা ব্দাঝ 
ক্রোধের একটা উত্তাল তরঙ্গ মান্র। প্রীত শোক হর্ষ প্রভৃতি ভাবোচ্ছৰাসেরও 
এমাঁন করে উড়ে এসে চেতনার সবখানি জুড়ে বসবার সামর্থ্য আছে । কখনও- 
কখনও চন্তাতেও এমনটা হয়। িন্তক “আম'কে ভূলে গিয়ে আমরা হয়ে 
যাই চিন্তাময় বা চিন্তনময়। কিন্তু আঁধকাংশক্ষেত্রে এর মধ্যে একটা দ্বৈধ- 
বাত থাকে : আমাদের একভাগ রূপান্তাঁরত হয় চিন্তায় ক ভাবোচ্ছৰাসে, 
আরেক ভাগ তার সঙ্গে কতকটা মাখামাখি হয়ে চলে কিংবা পাশে-পাশে থেকে 
তাকে অন্তরঙ্গ অপরোক্ষ-সন্মিকর্ষ দিয়ে জানে। এই অন্তরঞ্গ ভাবটা 
অনেকসময় তাদাত্মপ্রত্যয় বা বৃত্তিসারূপ্যের কাছাকাছি যায়। 

এইধরনের তাদাত্ভাব অথবা একই সময়ে আংশিক বিবেক 
এবং আংশক তাদাত্ম্য সম্ভব হয় বৃত্তির পরিণাম আমাদের সন্তান্স 
পারণাম বলেই। বাঁত্িমান্রেই আমাদের মনোময় এবং প্রাণময় ধাতু ও শাক্তর 
ব্যাকীত হলেও, সম্ভার একাঁটমান্র অংশকে তারা দখল করে থাকে। তাই তাদের 
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বারা গ্রস্ত হয়ে তদাকার হতে আমরা বাধ্য নই। ইচ্ছা করলেই আমরা তটস্থ 
হয়ে সন্তাকে তার কালাবচ্ছিল্ন পরিণাম হতে 'বাবক্ত রাখতে পারি-__পারিপামের 
দ্র্টা ও শাস্তা হয়ে অনায়াসে তার আঁব্র্ভাব কি তিরোভাব ঘটাতে পারি। 
এইভাবে অন্তশচর তউস্থবৃত্তর সহায়ে অর্থাৎ মনোময় বা শুম্ধসত্ময় 
1ববেক 'দিয়ে মনোময় বা প্রাণময় অপরা প্রকৃতির শাসন হতে 'নজেকে 
আমরা খানিকটা এমন-ফকি কখনও পুরাপুরি নির্মৃক্ত করতে পাঁর-_-অনায়াস 
মাহমায় প্রাতিষ্ঠত হতে পার সাক্ষী চেতা প্রশাস্তার আসনে । অতএব 
অন্তবৃত্তির জ্ঞানের দুটি ভাগ আছে। একাঁদকে আছে চিত্তের ধাতু ও বৃত্তির 
তাদাত্ম্যস্পৃম্ট অন্তরঙ্গজ্ঞান। এই অল্তরঞ্গবোধ এত 'নাঁবড় ষে বাঁহজ্গিতের 
অনাত্মবস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনাই চলে না, কেননা সে-জ্জানে আছে শুধু 
বস্তুর 'বাবস্ত ও পরাক্‌ৃ-বৃত্ত প্রত্যয়। আবার আরেকাদকে আছে তটস্থ- 
দৃষ্টির জ্ঞান। তটস্থ হলেও সেখানে দ্রষ্টার মধ্যে অপরোক্ষ-সান্নকর্ষের 
সামর্থয আছে, যা প্রকৃতির মূঢ় পারবশ্য হতে তাকে মুক্ত ক'রে আত্মভাব ও 
জগৎভাবের সমগ্রতার সঙ্গে বৃস্তকে ফুক্ত করবার স্বচ্ছন্দ আঁধকার দেয়। এই 
তটস্থ ভাবটুকু না থাকলে আত্মপ্রকীতির স্পন্দ পারণাম ও প্রবৃত্তির আবর্তে 
আমরা আত্মাস্থাতর স্বাতন্ত্য ও বিজ্ঞানময় ঈশনা হারয়ে ফেলি। তখন আত্ম- 
প্রকৃতির স্পন্দবৃন্তকে অন্তরগ্গভীবে জানলেও আয়ন্তে রাখবার মত তাকে 
খ১টিয়ে জান না। কিন্তু বৃক্তিতাদা"আ্যর সঙ্গে যাঁদ সমগ্র প্রত্যক-সন্তার 
তাদাত্ম্যবোধ জড়িয়ে থাকে, অর্থাৎ বান্তপারণামের উদ্বেলনে সম্পূর্ণ অব- 
গাহন করে ভাব ও কর্মের চরম অভিনিবেশের মধ্যেও যাঁদ নিজেকে মনোময় 
সাক্ষণী চেতা ও শাস্তা করে রাখত পারি, তাহলে প্রকাতির কবল হতে মুক্ত 
পাই। শকল্তু ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। আমাদের প্রাকৃত চেতনা দ্বিধা- 
বভক্ত। তার যেটা প্রাণের মহল, সেখানে আছে জীবনধর্মের তাগিদ-_ 
কামনা হৃদয়াবেগ ও কর্মপ্রমন্ততার আকারে । তারা মনকে দখলে আনতে, গ্রাস 
করতে চায়। আবার মনও চায় এই জুলুম এড়য়ে প্রাণকে আপন বশে 
আনতে । কিন্তু মনের পক্ষে তা সম্ভব হয় একমান্র বাঁবক্তভাবকে বজায় 
রেখে, কেননা আববেকেই তার মরণ ঘটে- প্রাণের ম্রোত তখন তাকে অকুল- 
পানে ভাসিয়ে নেয়। কিন্তু বিভক্তচেতনার দুটি কোটির মধ্যে তাদাত্ম্যভাব 
দ্বারা একটা সাম্য আনা যাঁদও সম্ভব, তবু সাম্য বজায় রাখা সহজ নয়। 
আমাদের মধো আছে এক মন-আত্মা। "চত্তবেক্গর সাক্ষী থেকে সে তাকে 
মুক্ত দেয়-হয় নিজে তার আস্বাদ পেতে, নয়তো কোনও জীবনধর্মের জোর- 
তাগিদে বাধ্য হয়ে। আবার তার সঙ্গে আছে এক প্রাণ-আত্মা_ প্রকৃতির 
স্রোতে ভেসে যাওয়াই তার স্বভাব। অতএব আমাদের প্রত্যক-অনুভবে আছে 
 চৈতন্যবাত্তর এমন-একটা ক্ষেন্, যেখানে প্রত্যয়ের তিনাঁট ধারা এসে মিলেছে__ 
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তাদাত্মযবোধ-জন্য জ্ঞান, অপরোক্ষ-সাল্নকর্ষঘাটত জ্ঞান এবং তাদেরই আশ্রত 
[বিভক্ত-জ্ঞান। 

মন্তা ও মননের মাঝে তফাত করা আরও কঠিন। সাধারণত মন্তা মননের 
মধ্যে ডুব দিয়ে তদাকার হয়ে তার প্রবাহে ভেসে চলে । ঠিক মননের ক্ষণেই 
যে মন্তব্যের সাক্ষী হয়ে সে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, তা নয়। তার 
জন্যে হয় তাকে পিছন ফিরে স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়, নয়তো পথের মধ্যে 
থমকে দাঁড়য়ে হানতে হয় সমীক্ষকের তঈক্ষম দৃষ্ট। একল্তু তবু মনন যাঁদ 
চিত্তের সবখানি না জুড়ে থাকে, তাহলে একইসঙ্গে মনন ও মানসাক্রয়ার 
সচেতন 'নিয়ল্মণে অন্তত আংাশক সাফল্য লাভ করাও অসম্ভব নয়। এ- 
সাধনার পূর্ণাসদ্ধি তখনই আতুস, যখন মন্তা মনোময়-পুরুষের ভূমিকায় 
[নিজেকে প্রত্যাহত করে মনঃশাক্তর বিক্ষেপ হতে সম্পূর্ণ সরে দাঁড়াতে পারে। 
সাধারণত আমরা মন্তব্যের আবর্তে তলিয়ে যাই--বড়জোর মননক্রিয়ার অস্পম্ট 
একটা চেতনা তখন আমাদের মধ্যে ভেসে থাকে । কিন্তু তা না করে আমরা 
মনশ্চক্ষে মননের মিছিল শুরু হতে শেষপযন্তি দেখেও যেতে পার : এবং 
খাঁনকটা নিস্পন্দ অন্তর্দম্টি দয়ে, খানিকটা-বা মননদ্বারা মননকে অন্াবদ্ধ 
করে তাদের নাড়ীনক্ষত্রের সকল খবর নিতেও পার। আঁববেক বা তাদাত্ম্য- 
ভাবের পারমাণ যা-ই হ"ক, আমাদের অন্তর্বাত্তর জ্ঞানের দাট ধারা আছে__ 
একটি বিবেক, আরেকটি অপরোক্ষ-সান্নকর্ষ। তটস্থদশাতেও এই সাল্ন- 
কর্ষের 'নীবড়তা অটুট থাকে । কেননা যে-কোনও জ্ঞানবাত্তর মূলে সাক্ষাৎ- 
সংযোগের একটা আবেশ ও অপরোক্ষ-সংাঁবতের একটা প্রত্যয় আছে, যার মধ্যে 
তাদাত্মভাবের কতকটা রেশ থেকেই যায়। ব্াদ্ধ যখন অন্তবৃত্তকে লক্ষ্য 
করে ক জানে, তখন তার মধ্যে 'বাবক্তভাবনার প্রাধান্য থাকে । আর যখন 
সংজ্ঞা বেদনা বা কামনার সঙ্গে মনের স্ফুরদৃবৃত্তর অন্ষগ্গ ঘটে, তখন অন্ত- 
রঙ্গ-ভাবনা হয় মুখ)। কিন্তু এই অন্ষঙ্গের বেলাতেও মনের মননবৃর্তি 
মাঝখানে দাঁড়য়ে সাক্ষীর তটস্থ 'বাঁবক্তভাবনাকে জাঁগয়ে তুলতে পারে এবং 
বত-অন_ষক্ত মানস স্ফুরণ অথবা প্রাণ ও শরীরের বৃন্তিকেও আপন শাসনে 
আনতে পারে । স্থুলশরণীরের যে-বৃত্তিগ্ীলি আমাদের চোখে পড়ে, তাদেরও, 
আমরা এই দ্যাট উপায়ে জানি এবং চালাই : স্বচ্ছন্দ অল্তরগ্গভাবনা "দিয়ে 
শরীরকে এবং শারীরবৃত্তিকে যেমন আত্মীয় বলে জানি, তেমনি মনের 'বাবিক্ত- 
ভাবনা দ্বারা তটস্থ থেকে তাদের শাসনও কাঁর।...এমনি করে আধারের অন্দর- 
মহলের যে-খবরটুকু পাই, তা অনেকটা উপরভাসা এবং অপূর্ণ হলেও তার 
মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ ও অব্যবাহত অপরোক্ষ-অনুভবের আমেজ থাকে । 
কিন্তু বাঁহজগগতের জ্ঞানে এই অন্তরঙ্গভাবনার পাঁরচয় পাই না। কারণ, 
সেখানে দর্শন বা অনুভবের বিষয় হল অনাত্মা এবং অনাত্মীয়, অতএব তার 
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সঙ্গে চেতনার অব্যাহত অপরোক্ষ-সন্লিকর্ষ কোনমতেই ঘটতে পারে না। 
সাম্নকর্ষের জন্য সেখানে হীন্দ্রয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয় তো বিষয়ের 
অব্যবাহত অন্তরজ্গ বিজ্ঞান দেয় না--শুধু তার ভূমিকার্পে বিষয়ের একটা 
আদল সে সামনে ধরে, এই তার কাজ। 

আশ্রয় করে চলে। তাই তার ধরনধারনে আগাগোড়া পরোক্ষ-বোধের ছাপ 
পড়ে। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে আমরা কোনাঁদনই তদাকার হয়ে যাই না-এমন-কি 
মানুষের সঙ্গেও নয়, যাঁদও মানুষ আমাদের সমানধম্শী। নিজের সত্তায় যেমন 
ডুবতে পারি, অপরের সম্তায় তেমন পারি না। অব্যবাহত অন্তরঙ্গ এবং 
অপরোক্ষ প্রত্যয় নিয়ে নিজের গাঁত-প্রকীতির অপূর্ণ-বিজ্ঞান আমাদের দ্বারা 
যাঁদ-বা সম্ভব, অপরের বেলায় তাও সম্ভব নয়। তাদাত্যবোধ দূরে থাকুক, 
অপরোক্ষ-সান্নকর্ষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে অচল। আমাদের মধ্যে চেতনার সঙ্গে 
চেতনার, সন্তার সঙ্গে সত্তার, ধাতুর সঙ্গে ধাতুর কোথায় সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঃ 
অপরের সঙ্গে আমাদের তথাকাথিত সাক্ষাৎ যোগ শুধু হীন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায়__ 
ওই একাঁট পথে পাই তাদের যা-কিছ7 সরাসার খবর। মনে হয়, দেখা শোনা 
বা ছোঁয়ায় যেন জ্ঞেয়স্তুর সঙ্গে একটা অপরোক্ষ অন্তরঞ্গতার সম্পর্ক 
স্থাঁপত হল। কিন্তু আসলে তা নয়। হীন্দ্রিযরজ্ঞানের অপরোক্ষতা বা অন্ত- 
রঙ্গতাকে বিশ্বাস করতে পার না- কেননা হীন্দ্রিয় আমাদের কাছে হাঁজর করে 
বস্তুর একটা প্রাতিবি্ব, অথবা তাকে উপলক্ষ্য করে চিত্তের একটা কম্পন, 
অথবা নাড়চক্রের প্রাতিবেদন। এছাড়া বস্তুস্বভাবের অন্তরঙ্গ স্পর্শটুকু 
দেবার আর-কোনও আয়োজন তার সাধ্য নয় বাস্তবিক হীন্দ্রিয়র সাধনসম্পদ 
এমান অফলা, এমান 'নচ্কিণ্ঠন তার দৈন্য যে, এই যাঁদ আমাদের জ্ঞানসাধনের 
পধাঁজ হয়, তাহলে আমরা জানবই-বা ?ক-_অনৈশ্চত্যের একটা কুহোলিকা 
ছাড়া ?...কন্তু এর মধ্যে এসে জোটে গ্রহণ-মনের বোঁধবীত্ত, হীন্দ্রিয়জনিত 
ওই প্রাতীবিম্ব বা কম্পনের ইশারাকে সে রুপান্তরিত, করে বস্তুর প্রত্যয়ে। 
সেইসঙ্গে প্রাণময়বোধর বৃত্তি হীন্দ্রিয়সম্লিকর্যজনিত আরেকধরনের কম্পন 
হতে বস্তুর বীর্য বা শীক্তরুপ আঁবচ্কার করে। অবশেষে গ্রহীতৃ-মনের 
বোধিবৃত্ত এইসব উপকরণ হতে এক নিমেষে বস্তুর একটা যথাযথ ভাব গড়ে 
তোলে। এই ভাবময় রূপের যা-কছ ন্যনতা, অখণ্ডগ্রাহী ব্যাদ্ধ এসে তা 
পূরণ করে। বোধিবৃত্তির আঁদব্যহ যাঁদ অপরোক্ষ-সান্নকর্ষের পারণাম হত, 
অথবা তার মধ্যে সর্বপ্রাহণ বোঁধমানসের অকুণ্ঠ-ঈশনাময় বাঁত্তর একটা সমা- 
হার থাকত, তাহলে বাঁদ্ধর তদারকের কোনও প্রয়োজন হত না। তখন তার 
ডাক পড়ত হীন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের আবিজ্কর্তা বা সমাহর্তার ভূমিকায় শুধ। 
1কল্তু এক্ষেত্রে বোৌধর আলম্বন হল একটা প্রাতাবিদ্ব বা হীন্দ্রয়ের পেশ-করা 
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একটা পরোক্ষপ্রমাণ দালল-বষয়ের সঙ্গে চেতনার অপরোক্ষ-সান্নকষের 
প্রত্যয় নয়। আবার হীন্দ্র়িজন্য প্রতিবিম্ব বা কম্পনের মধ্যে আছে বস্তুর 
অপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত পারচয়- বোঁধর দীপ্তিও কুয়াসার আবরণ পার হয়ে খিল- 
বীর্য হয়ে এসেছে । তাই আলো-আঁধারতে গড়া তার বস্তুরূপের কল্পনাতে 
প্রমাদ বা আনশ্চয়তা-অন্তত-পক্ষে অপূর্ণতার অবকাশ থাকে। হীল্দ্রয়জ- 
বোধের ন্যনতা, প্রাকৃতমনের প্রত্যয়ে নৈশ্চত্যের অভাব এবং তার আহৃত 
তথ্যের তাৎপযানরূপণে বৈকল্য-এইসমস্ত কারণ মানুষকে তার 'িবচার- 
বুদ্ধি পুজ্ট করতে বাধ্য করেছে। 

আমাদের জগতজ্কানের কাঠামাটা তাই নিতান্তই নড়বড়ে। তার মধ্যে 
আছে প্রথমত বস্তুর ইন্দ্রিয়জ প্রাতাবিম্বের একটা কাঁচা উপকরণ, তার সঙ্গে 
গ্রহীতূ-মন প্রাণময়-মন ও গ্রহণ-মনের বোধবৃত্তজাত বিবৃতির সমাহার এবং 
সবার উপরে বদ্ধ দয়ে সে-ীববাঁতির পাদপূরণ, পাঁরমার্জন, উপসংখ্যানভূত 
জ্ঞানের সংযোজন ও সমূহ জ্ঞানবৃন্তর সমন্বয়সাধন। কন্তু তবু আমাদের 
জগতজ্ঞান কত সঙ্কীর্ণ এবং অপূর্ণ, তার অর্থাববৃতিতে কত আনিশ্চয়তা । 
সে-অপূর্ণতার *লানি মেটাতে কল্পনা জল্পনা ভাবনা ও অনুমান, নিষ্পক্ষ 
ধাঁক্ত-ীবচার, িজ্ঞাতনর মাপজোখ অথবা ইন্দ্রিয়জ সাক্ষ্যের যাচাই সংশোধন 
ও সম্প্রসারণ _এমন কত-কিছুর ডাক পড়েছে । অথচ এত করেও আমাদের 
ভাণ্ডারে স্তৃপাকার হয়ে উঠেছে অর্ধীনশ্চিত অর্ধশাঙ্কত পরোক্ষজ্ঞানের 
সণয়, বিষয়ের ক্পমৃর্তির ইঙ্গিত ও ভাবময় প্রাতর্পের ব্যঞ্জনা, সামান্য- 
প্রতায় ও সাধারণাঁবাধর কল্পনা, 'বিচিন্তর মতবাদ ও অভ্যুপগমের বাহুল্য এবং 
তার সঙ্গে সংশয়ের বিপুল ভার আর তাকে 'ঘিরে 'জজ্ঞাসা ও বিতকের অন্ধ 
আবর্তন। বিদ্যার সঙ্গে শাক্তও এসেছে । কন্তু বিদ্যা অপূর্ণ বলে শাক্তর 
প্রয়োগও আমরা জান না- এমন-ীক বিদ্যা ও শাক্তর ধারা কোন্‌ খাতে বইলে 
তারা সার্থক হবে, সেও আমাদের অজানা । তার সঙ্গে আত্মজ্ঞানের অপূর্ণতা 
জুটে আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় করেছে। একে তো সে-জ্ঞান 
আকিণ্টিংকর এবং অতি করুণ তার শীর্ণতা--তারপর তারও আঁধকার আমাদের 
বাঁহশ্চর জশবনের সঙ্কর্ণ সীমাকে ছাঁড়য়ে যায়ান। শুধু আভাস-আত্মা 
এবং অপরা প্রকীতির খানিকটা খবর আমরা জান- জানি না আত্মস্বরূপের 
সত্য পাঁরচয় অথবা জীবনরহস্যের মর্মকথা। মানুষের মধ্যে আত্মার জ্বান বা 
আত্মার 'নিয়ল্মণ নাই, জগংশীক্ত ও জগতজ্ঞানের ব্যবহারে নাই প্রজ্ঞা অথবা 
সম্যক সঙ্কল্পের প্রোত। 

অবশ্য আমাদের এই প্রাকৃত দশাও বিদ্যার দশাই বলতে গেলে--কিন্তু 
সে-বদ্যাকে জাঁড়িয়ে আছে আবিদ্যার নাগপাশ। তাই আত্মস্কোচের দরুন তা 
অনেকটা আঁবদ্যার পর্যায়ে এস দাঁড়য়েছে। তাকে বিদ্যা না বলে বরং বলতে 
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পার বদ্যা-অবিদ্যার মথুন। এ না হয়ে উপায়ও ছিল না-কেননা আমাদের 
জগৎজ্ঞানের মূলে আছে উপরভাসা বিভক্তদ্‌ষ্টির একটা প্রত্যয়-_কতকগ্যাল 
পরোক্ষ সাধন যার অবলম্বন। নিজেকে খাঁনকটা অপরোক্ষভাবে জানলেও 
আমাদের সে-জানা সীমার সথ্কোত্চ পঞ্গ হয়ে আছে। কারণ ব্যবহারের 
ভূমিতে আমরা আত্মসন্তার একটা বহিরঞ্গ পাঁরচয় শুধু পাই- আত্মার সত্য 
স্বরূপকে, জীবপ্রকাতির মূলাধারকে, মানুষের কর্মপ্রেরণার গঞ্গোন্রীকে চান 
না। আত্মজ্ঞান যে আমাদের নিতান্ত ভাসা-ভাসা, সেকথা বলাই বাহদল্য। 
তাইতো আমাদের কাছে সবই রহস্যের গৃণ্ঠ'ন ঢাকা : চেতনা-ভাবনার উৎস 
একটা রহস্য, হৃদয়-মন-ইন্ড্রিয়ের সতারূ্প একটা রহস্য জীবনের আদি-অন্ত 
ও সাধনার অর্থও একটা রহস্য। এ-আঁধারের যবাঁনকা অপসৃত হত, যাঁদ 
আমাদের আত্মজ্জান ও জগতজ্ঞান সত্যের পূর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাঁসত হত। 
এই সঙ্কোচ ও অপূর্ণতার কি কারণ, তা খ*জতে শিয়ে দোখ-_চিন্তের 
পরাকৃ-বৃস্তকেই আমরা প্রাণপণে আঁকড়ে আছি : পরাঙ্-মুখধ চেতনা দিয়ে 
নিজের চারাঁদকে যে দদললজ্্য প্রাচীর রচেছি, তার আড়ালে হাঁরয়ে গেস্ছ 
গভনীরবেদী আত্মার আনিরুক্ত মাঁহমা, অখণ্ড আত্মপ্রকাতির যত নিগ্‌ঢ় রহস্য। 
হয়তো জীবচেতনার পক্ষে এ-আড়ালের প্রয়োজন ছল, নইলে বৃহত্তর চেতনার 
[বপুল-গভশর সত্যের উদ্বেল আন্দোলনের ছোয়াচ বাঁচিয়ে শুধু নিজের 
অহংটকে কেন্দ্র করে দেহ-প্রাণ-মনের ব্যম্টিভাবনা তার পক্ষে সম্ভব হত না। 
এই দেয়ালের মধ্যে যে দুটি-একটি ফাঁক বা জানলা আছে, তার 'ভতর 'দয়ে 
অন্তরাত্বার গৃহাশয়নের দিকে যখন তাকাই তখন ছায়ালোকের রহস্যময়তা 
ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না।...আবার প্রাকৃত চেতনাতুকও প্রতিক্ষণ সতর্ক 
থেকে ব্যাম্ট-অহংকে আগলে রাখতে হয়- শুধু নিজের অদ্বয় আনন্ত্যের 
গভীর স্পর্শ হতে নয়--বিশবগত আনন্ত্যের নিত্য-উদ্বেল বিক্ষোভ হতেও। 
এখানেও সে দুয়ের মাঝে আরেকটা দেয়াল খাড়া করে; তার অহংকে কেন্দ্র করে 
যারা ঘন হয়ে নাই, তাদের সে নির্বাঁসত করে দেয়ালের বাইরে- অনাত্মা” নাম 
দয়ে। কিন্তু তাকে এই অনাত্মা নিয়েও ঘর করতে হয়, কেননা সে তার 
আশ্রত এবং সগোন্--বলতে গেলে অনাত্মার বুকেই, তার বাসা। অতএব তার 
সঙ্গে যোগাযোগের পথটা খোলা তাকে রাখতে হয়। দেহের মধ্যে অহংএর 
যে-বান্দশালা, তার দেয়ালের বাইরে তাকে পা বাড়াতে হয়-আপন গরজেই 
অনাতআ্মার কাছে হাত পাতবে বলে। চারাদক ঘরে যে অনাস্মীয়ের মেলা, 
তাদেরও উপেক্ষা করলে তার চলে না- কেননা যে-কোনও উপায়ে তাদের বশে 
এনে মানুষের ব্যম্টি ও সমণ্টি অহন্তার প্রয়োজনে মজনর-খাটানোর দায় যে 
প্রকৃতিরই একটা বিধান। তাই দেহের মধ্যে ইন্ট্রিয়ের দুয়ার 'দয়ে যে চেতনার 
পথ খোলা আছ্ছ, সেই পথে অনাত্মীয় বহর গিতের সঙ্গে প্রয়োজনমত তার দেখা 
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শোনা আনাগোনা বা কাজ-কারবার চলে। এই পথে মনেরও চলাফেরা- যাঁদও 
এছাড়াও তার যোগাযোগের নিজস্ব সাধন আছে। ইন্টাসাদ্ধর আশ প্রয়ো- 
জনে মন সব 'দিয়ে জ্ঞান-তন্ের একটা কাঠামো গড়ে, কেননা চারাঁদকের এই 
[বিরাট অনাত্সীয় পাঁরবেশকে যথাসম্ভব বশে এনে কাজে লাগানো, এবং দূর্বশ 
হলেও অন্তত কারবার চালানো তার সঙ্গেএই হল মনৃষ্যমনের গোপন 
আকৃতি। মনের রচিত জ্ঞানতন্্ দিয়ে সে-আকৃতিকে যথাসাধ্য তৃপ্ত করবার 
চেল্টা চলে। কিন্তু মনের জ্ঞান বিষয়ের বাহ্যজ্ঞান। তাতে জগতের সদর- 
মহলের কিংবা তার পরের মহলের খবর মেলে শুধু । ব্যাবহাঁরক প্রয়োজন 
তাতে মিটলেও সে-সার্থকতা সঙ্কীর্ণ এবং আনাশ্চিত। তেমান, বিশবর্শাক্তর 
আভঘাত থেকে বাঁচবার জন্য যে-বর্ম সে এটেছে, তাও দুর্ভেদ্য ক পুরা- 
মাপের নয়। প্রবেশ-নষেধের নোঁটশ অঁটা থাকলেও অনাত্মা-জগং কোন ফাঁকি 
দয়ে যেন ঢুকে পড়ে, মনের সর্বাঙ্গ মুড়ে তাকে আপন ছাঁচে গড়ে তুলতে 
চায়। তার চিন্তা সঙ্কম্প হৃদয়ের আবেগ ও প্রাণের উদ্দীপনা জর্জারত হয় 
অপরের বা বিশ্বপ্রকীতির তৃণ হতে এইধরনের অনাত্মীয় শাক্তর শরক্ষেপে। 
তার আত্মরক্ষার বর্ম শেষপর্যন্ত তিরস্করণীতে রুপান্তারত হয়-__তাই' 
বাহজগতের সঙ্গে এই ক্রিয়াব্যাতহারের পরা খবর সে জানতে পারে না। 
শুধু হীন্দ্রয়ের পথ কি আনিশ্চিত মানসপ্রত্যক্ষের সহায়ে অথবা হীন্দ্রিয়- 
প্রতাক্ষকে ভীত্ত করে অনুমান 'দয়ে তার জ্ঞানের সণ্য় সে আহরণ করে। 
কেবল এইটুকু তার আলোর জগং। আর সব ছেয়ে আছে আবদ্যার 
অমানিশায়। 

অতএব, বাঁহশ্চর অহংএর সও্কীর্ণ পাঁরসরকে ঘিরে এই-ষে নিজের চার- 
দিকে আমরা নিরাপত্তার জোড়া-দেয়াল খাড়া করছি, ওই হল আমাদের 'বিদ্যা- 
কণ্চুক বা আবদ্যার হেতু । এই গুঁটিপোকার বাসা বাঁধাই যাঁদ আমাদের এক- 
মাত্র জীবনধর্ম হত, তাহলে আবদ্যার কোনও প্রাতিকার ছিল না। 'কন্তু সত্য 
বলতে, এমন করে অহংএর গুটি বাঁধা 'বশবব্যাপদ চিৎশাক্তর একটা সামায়ক 
আয়োজন মান্ত। তার উদ্দেশ্য, গৃহাচর জীবাত্মা যেন বিরাটের নামত্তরূপে 
বাহঃপ্রকীতিতে নিজেরই একটা প্রাতির্প অথবা আবিদ্যার আধারে ব্যম্টি- 
ভাবনার একটা প্রতঈক্‌, গড়ে তুলতে পারে। বিশ্বব্যাপী আঁচিতির অমানশা্‌ 
হতে কলায়-কলায় চেতনার উন্মেষের এই একমান্ত্র ধারা। আত্মা এবং জগৎ 
সম্পর্কে আমাদের যে-আবদ্যা, তা আত্মন্তভান ও 'বিশবজ্গকানের অখন্ডজ্যোতির্য় 
প্রত্যয়ের দকে তখনই এগিয়ে যেতে পারে- যখন আমাদের সত্কীর্ণ অহং ও 
তার অধধচ্ছল্ল চেতনা ধীরে-ধীরে অন্তরাবৃত্ত সত্তা ও চেতনার মহাবৈপূল্যের 
দিকে উন্মীলিত হয়। এই তার স্বরুপাস্থাতর সত্য পাঁরচয়। এমাঁন করে 
আত্মস্বর্পকে শুধদ সে জানে না- আত্মব প্রতীয়মান বাঁহজ্গংকেও জানে 
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তার আত্মা বলে। কেননা তার সম্যকৃ-বিজ্ঞানের এক মেরুতে রয়েছে জশীব- 
প্রকৃতিকে কুক্ষিগত ক'রে এক বিরাট বশ্বপ্রকীত, আরেক মেরুতে রয়েছে 
জীবের আত্মভাবের অন্তহীন অনুবৃত্তরূপে এক লোকোত্তর সল্মান্রের 
অমেয়তা। জীবাত্বাকে তার আপন-হাতে-গড়া অহং-চেতনার প্রাচশর ভাঙতে 
হবে, 1পন্ডদেহের সঙকীর্ণ পারিসর ছাড়িয়ে যেতে হবে--বিরাট ব্রহ্মান্ডদেহকে 
করতে হবে আত্মসন্তার দ্বারা বাঁসিত। কেবল পরোক্ষ-সাল্নকর্ষ 'দয়ে না 
জেনে, সেই জানার সঙ্গে তাকে অপরোক্ষ-সন্নিকর্ষ দিয়েও জানতে হবে- 
'তাকে উত্তীর্ণ হতে হবে তাদাত্মবিজ্ঞানের জ্যাতিরলোকে। তার আত্মভাবের 
এই সাঁমিত সান্ত প্রত্যয়কে করত হবে সীমাহণন সাল্তের প্রতায়ে রূপান্তারত 
-আনন্ত্যের নিঃসঈম মহানশীলমায় সম্প্রসারত। 

এমান করে আত্মবোধ আর বি*ববোধ_ এই দুটি 'সদ্ধির দিকে চেতনার 
'আঁভযষান চলেছে। তার মধ্য আত্মবোধই আমাদের প্রথম সাধ্য। কেননা 
অন্তরাবৃত্ত হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে পেলে বিশ্বের মধ্যেও আমরা 'নজেকে 
পাব। প্রথমে ডুবতে হবে নিজের মধ্যে_ওইখানে থাকতে এবং ওইখানে থেকে 
বাঁচতে শিখতে হবে। তখন প্রাকৃত দেহ-প্রাণ-মন হবে চেতনার দেউীঁড় শুধু । 
বাস্তাঁবক বাইরে আমরা যা-ীকছন হয়োছ, তার মূলে আছে অন্তরের প্রযো- 
জনা। অলখের গভশর-গহন হতেই জাবনের নিগন্ড প্রেতি আসে, আদুস স্বতঃ- 
পাঁরণামী রৃপায়ণের সংবেগ। ওই অতলতা হতেই আমাদের চিন্তে প্রেরণা 
জাগে, বাদ্ধির 'পরে বোধির আলো পড়ে জাগে জীবন-ছন্দ, মনের আকাাতি, 
সঙ্কল্পের স্বয়ংবরণ। সবই চলে স্বত-উৎসারত স্বাতন্দ্যের লীলায়। শুধু 
মাঝে-মাঝে বিশবশাক্তর অতাঁক্তি উদ্বেলন ি-যেন নিগন্ডে প্রবর্তনায় তাদের 
মোড় ঘ্বারয়ে দেয়। কিন্তু আত্মশীক্তর এই উৎসারণ ও বিশ্বশীক্তর এই 
প্রবর্তনা আমাদের বাহমুখ প্রকাতির শাসনে ব্যাবহারক জগতে অনেকটা 
শানগাঁড়ত এবং বিশেষ করে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অতএব অন্তশ্চর ওই 
প্রবর্তক আত্মার স্বরূপের সঙ্গে মালয়ে জানতে হবে বাহশ্চর এই 'নীমস্ত- 
আত্মার পৃঙ্খানুপুঙ্খ পারচয়_দুয়ে মিলে কি করে তারা জীবনের গৃহস্থালি 
চালাচ্ছে তার রহস্য আবন্কার করতে হবে। 

আত্মস্বরূপের যেটুকু মূর্ত হয়ে উঠেছে, বাইরে শুধু তারই পাঁরচয় 
পাই। তারও কতটুকুই-বা আমরা জান ? সমগ্র ব্যাবহাঁরক জাবনটাই 
আমাদের কাছে অস্পম্টের একটা পটভূঁমিকা মান্র--নাশ্চিত প্রত্যয়ের রূপরেখায় 
বা আলোকাঁবন্দূতে খঁচিত। অন্তরাবৃত্ত হয়েও নিজের যে-পাঁরচয় পাই, 
তাতে দেখি শুধু কতগ্ীল খাঁণ্ডিত রেখাচিত্রের সমাহার-ন়ীজের অখণ্ড 
'ছাঁবাট তার মধ্যে অর্থের পাঁরপূর্ণ ব্যঞ্জনা নিয়ে ভেসে ওঠে না। কিন্তু এই 
সীমিত আত্মজ্গঞানকেও আচ্ছন্ন ও বিকৃত করে আঁবদ্যার একটা বিক্ষেপশাক্ত। 
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আত্মদর্শনের 'নর্মলতা প্রাতনিয়ত কল্মাষত হচ্ছে বাহ্মূখ প্রাণ-আত্মার 
অবাঞ্ীত আভঘাতে। সে চায় মননধর্মী চিন্তকেও তার দাস ক'রে যল্মের মত 
খাটিয়ে নিতে, কেননা প্রাণ-পুরুদ্ষের লক্ষ্য আত্মপ্রাতিষ্ঠা, কামনার 'সাম্ধ, 
অহংএর তর্পণ- আত্মার বিজ্ঞান নয়। অতএব অনুক্ষণ সে মনের উপর চাপ 
দিয়ে তার ইন্টাসাদ্ধর অনুকূল আভাস-আত্মার একটা মনোময় বিগ্রহ গড়ে 
তুলতে চাইছে । নিজের ও পরের সামনে মনকে দিয়ে সে আমাদ্দর অলীক- 
প্রায় একটা কজ্পমূর্তি খাড়া কারয়ে নিতে চায়_যা হবে তার আত্মপ্রাতষ্ঠার 
আধার, কামনা ও কর্মের সমর্থক, অহামিকার রসায়ন। প্রাণের এই দুরাগ্রহের 
লক্ষ্য শুধ্‌ আত্মসমর্থন ও আত্মপ্রাতম্ঠাই নয়। কখনও-কখনও তা ঝোঁকে 
আত্মগহ্হণ ও আঁতমান্রায় আত্ম-অসুয়ার্প মনোবিকারের দকে। এও এক- 
ধরনের অহমিকার 'বিলাস বা তার একটা প্রতঈপ রূপ। প্রাণময় অহংএর এই 
আরেকটা ঠাট বা ঢং। বস্তুত প্রাণময় অহংএ প্রায়ই চালবাঁজ আর নাটুকে- 
পনার একটা 'মশ্রণ থাকে । সে যেন সবসময় একটা-না-একটা ভূমিকায় 
নেমে নিজের কাছে_আবার পরেরও কাছে আভনয় করছে। এমনিভাবে 
তোড়জোড় কর আত্ম-আবদ্যার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় আত্মবণ্ণনার ঘোর। 
কেবল অন্তরের মধ্যে ডুবে গিয়ে এই অনর্থের উৎসমূলকে আঁবচ্কার করেই 
তার অন্ধতা আর জটপাকানোর হাত হতে নিম্কৃতি পেতে পারি। 
আমাদের বাহশ্চর শারীরচেতনার অন্তরালে এক বিশাল অন্তশ্চর মন- 
আত্মা প্রাণ-আত্মা এবং ভূতসূক্ষমময় দৈহ্য-আত্মা অন্তর্গঢ় হয়ে আছে। তার 
মধ্যে অনু্প্রাবষ্ট অথবা তার স্গে তাদাত্ম্যোগে যুক্ত হয়ে আমরা আবচ্কার 
করত পারি-কোন্‌ উৎস হতে আমাদের ভাবনা ও বেদনা উৎসারিত হয়, 
কর্মের প্রেষণা জাগে, শাক্তর 'বাঁচত্র ব্যাপ্রয়াতে বাইরের মানুষটা গড়ে ওঠে। 
বস্তুত আমাদের এই আধারেই প্রাতনিয়ত চলছে এক গূহাহত পুরুষের মনন 
ও দর্শন, প্রাণপুরুষের নিগঢ় প্রাণন ও আস্বাদন, ভূতসক্ষণময় পুরুষের 
স্থূল দেহ ও হীন্দ্রয় দিয়ে বিষয়ের সংবেদন। অন্তরের প্রোতি আর বাইরের 
আঁভঘাত দুয়ের সংঘাতে 'বিক্ষুব্-জাঁটল হয়ে উঠছে আমাদের ভাবনা আবেগ 
ও বেদনা, যাঁক্ত-বাাদ্ধ তাদের গোছাতে শিয়েও ভাল করে গুছিয়ে উঠতে 
পারছে না-এই হল আমাদের জীবনের সদরমহলের খবর। কিন্তু অন্তরের 
অন্তঃপুরে দোখ অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় শাক্তর তপস্যা স্বাধিকারকে আতি- 
কলম করে যায়ান। অন্তরাবৃত্ত দৃষ্টির 'নর্মল আলোকে তখন পরিজ্কার করে 
চিনে নিতে পারি তাদের প্রত্যেকের আঁবামশ্র প্রবৃত্তি, বাবক্ত সামর্থ, স্বতন্ত্র 
উপাদান ও অন্যোন্যসঞ্গমের পাঁরপূর্ণ একাটি ছাব। তখন বুঝতে পারি, 
বাহশ্চর চেতনায় বরোধ ও সংঘাত আমাদের অন্যোন্যাবরোধা দেহ-প্রাণ-মনের 
বিষম ও বিপরীত বাস্তর ক্ষুত্থ আলোড়নেই উত্তাল হয়ে ওঠে। আবার সে- 
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আলোড়নের মূলে থাকে আধারের নিগ্‌ঢ় অথচ ফলোন্মুখ বাচন্র সম্ভাবনার 
সংঘর্ষ অথবা চেতনার প্রত্যেক ভূমিতে 'বাভন্ন ব্যাক্তসন্তার অন্তর্বন্ব-ষা 
আমাদের বাইরে ফুটে ওঠে পাঁচামশেলী ধাত ও ঝোঁকের রকমারতে। কিন্তু 
বাইরে তারা তালগোল পাঁকয়ে একটা লশ্ডভণ্ড ব্যাপার বাধিয়ে তুললেও, 
অন্তরের গহনে ডুবে গিয়ে আমরা তাদের স্ব-তল্দম ও 'বাবক্ত গাত-প্রকাতির 
একটা স্ঠু পারচয় পাই। তাই মনোময় প্রাণ-শরীর-নেতা* পুরুষের অথবা 
মধ্য আত্মনি' প্রাতিজ্ঠিত চৈত্যপুরুষের প্রশাসনে তাদের নিয়ল্তিত করা তখন 
কাঠন হয় না-যাঁদ মন ও চেতনার সত্াসঙ্কম্পের একটা জোর এই সাধনার 
পিছনে থাকে। এইখানেই সতর্ক থাকতে হয়, কারণ প্রাণময়-অহংএর আকাতি- 
দ্বারা চালিত হয়ে আমরা যাঁদ আঁধিচেতনায় অবগাহন কার, তাহলে একাঁদকে 
যেমন সমূহ বিপদ বা বপর্যয় ঘটবার সম্ভবনা আছে, তেমাঁন আরেকাঁদকে 
কামনা অহঙ্কার ও আত্মপ্রাতষ্ঠাকাঙ্ষার আতস্ফশীতিতে বিদ্যার উপচশয়মান 
বর্ষের জায়গায় দেখা দিতে পারে আবদ্যাশীক্তর ভ্রুমিক উপচয়। আঁধচেতন 
ভূমিতে থেকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই প্রবাস্তর কোন্‌ ধারা আধ্যাঁত্মক 
অর্থাৎ অন্তর হতে উৎসারত, আর কোন্‌ ধারা আঁধভোৌতক বা আধদৌবক 
অর্থাৎ বাইরে থেকে আভিস্‌স্ট। তখন মহেশবরের স্বাতন্ত্য নিয়ে তাদের 
প্রশাসন করা যায়, ইচ্ছামত বৃত্তির গ্রহণ বর্জন ও নির্বাচন দ্বারা সৌষম্যের 
উদারছন্দে অনায়াসে নিজেকে গড়ে তোলা যায়। এই স্বচ্ছন্দ 'ির্মাণকৌশল 
কেবল আমাদের অন্তরপরুষেরই জানা আছে- বাহ্রের 'জোড়াতাঁল-দেওয়া 
মানৃবটার হয় তার জ্ঞান নাই, নয়তো তাকে প্রাপ্ার রূপ দেবার সামর্থ7 
নাই। বারবার ওই অল্তরগহনে ভুবতে পারলেই অন্তরপুরুষের কণ্চ:ক খসে 
যায়, বাইরের 'নামত্তচেতনার 'পরে 1খিলবণর্ধ প্রশাসনের কুণ্ঠা দূর হয়ে যায়। 
স্বমাহমার ভাস্বর দশীপ্ততে তখন তান আমাদের এই জড়বিশ্বের জীবন- 
বোদতে জবলে ওঠেন। 

অন্তরপুরুষের বিজ্ঞান আর বাঁহর্মখ িন্তের উপরভাসা জ্ঞান এ-দুয়ের 
মাঝে উপাদানের কোনও তফাত নাই। তাদের তফাত শুধু স্পম্টতা আর 
অস্পম্টতায়। বাঁহমখ জ্ঞানে যেন আলো-আঁধারের *লুকাচ্ীর চলছে । আর 
অন্তরের বিজ্ঞান দিবালোকের মত স্বচ্ছ_কেননা যেমন সমর্থ এবং অপরোক্ষ 
তার সাধনস্পন্দ, তেমন ছন্দঃসুষমা তার বৃত্তিযোজনায়। ব্যাবহারিক চেতনায় 
তাদাত্মযাবজ্ঞান আত্মভাবের একটা অস্পম্ট প্রত্যয় ও আংশিক বৃত্তসার্প্যের 
রূপ ধরে। কিন্তু অন্তরে তার স্বানভবের অস্পম্টতা ও সংছুবদনের কুণ্ঠা 
ঘুচে যায়, সমগ্র আন্তরসন্তার অন্তরষ্গ অপরোক্ষসংবতের স্বানর্মল দন্যাততে 
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সে উজ্জল হয়ে ওঠে। তখন অখাঁণ্ডত প্রাণময় ও মনোময় সত্তার চিন্ময় 
দীপ্তি যেন আমাদের কাছে করামলকের মত হয়। তাই আমরা তখন বীর্যময় 
ভাবনার অপরোক্ষ নাবড় সান্নকর্ষ"বারা প্রাণ- ও মনঃ-শাক্তর ছন্দোময় সমগ্র- 
পাঁরণামকে অন্ববিদ্ধ ও জারিত করতে পারি। আত্মসম্ভাতির প্রত্যেকটি পর্বে, 
আত্মপ্রকৃতির বর্তমান ভূঁমিতিও পুরুষের অসঙ্কুচিত আত্মর্পায়ণে তখন অনু- 
ভব কাঁর যোগযুক্ত চেতনার তাদাত্ম্যবোধের 'নাঁবড়তা- যাকে! বলতে 'পাঁর বৃত্তি- 
সার্প্যেরই চিল্ময় স্ব-তল্ন সংবেদন। এই অন্তরঙ্গ প্রত্যয়ের সঙ্গে আবার 
জাঁড়য়ে থাকে সাক্ষিপুরুষদ্বারা প্রকাঁতিলীলার তটস্থ দর্শন। অতএব তাদাত্ম্য ও 
বিবেকরূপ জ্ঞানের এই' চিন্ময় ুগলবৃত্তিতে সমগ্র সম্ভার সম্যক জ্ঞান ও প্রশাসন 
আরও স্বচ্ছন্দ হয়। অল্তরপুর্ষ তখন প্রাকৃতপুরুষের সমস্ত বৃত্তিকে 
দেখেন তটস্থ হয়ে অথচ মর্মভেদী গভীর দৃষ্ট দিয়ে। তাইতে তার আত্ম- 
বণ্চনার ঘোর ও প্রমাদের বিড়ম্বনা কেটে যায়্-_আত্মভাবের প্রত্যক-বৃত্ত পাঁর- 
ণামের দর্শন ও অনুভব তাঁক্ষ. স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের বিদুযল্ময় রেখায় 
জলে ওঠে মনের পটে, গভীরবেদী পুরুষের আনমেষ দৃম্টিই তখন হয় সমগ্র 
প্রকীতির বিজ্ঞাতা অনুমন্তা এবং শাস্তা। মনোময়পুরুষ এবং চৈত্যপুরূষের 
দবারাজ্যাসাদ্ধিতে শ্রাণবাসনার সংবেগ অধ্যাত্মপ্রেরণার সম্পূর্ণ অনুগত হয়। 
এ বশীকার ও দেশনা প্রাকৃতমনের স্বগ্নেরও অগোচর। এমন-কি দেহ ও 
ভূতশাক্তও আন্তর মন ও আন্তর সঙ্কজ্পের শাসনে এসে চৈত্যপুরুষেরই 
স্ববশ করণে রূপান্তারত হয়। কিন্তু মনোময়পুরুষ ও চৈতন্যপুরুষের স্তামিত- 
ভাবের সুযোগ নিয়ে প্রাণচেতনা যাঁদ প্রবল ও উদ্দাম হয়, তাহলে তীব্র- 
ংবেগের বশে প্রাণের অন্তর্ভৃমিতে প্রবেশ করবার ফলে সাধকের শাক্তলাভ 
হতে পারে বটে, 'কন্তু তার 'ববেক ও তটউস্থ দৃষ্টি সেইসঙ্গে অনুজ্জহল হয়ে 
পচ্ড়। তখন জ্ঞানের শাক্ত ও আধকার বাড়লেও তার আবিলতা ও বিপথ- 
চারণার ব্যসন দূর হয় না। আগে যেখানে ছিল ব্াদ্ধষুক্তের আত্মশাসন, তার 
জায়গায় হয়তো দেখা দেয় একটা উচ্ছঙ্খল প্রমন্ততার বপল প্রবেগ, অথবা 
আঁতসংযমিত অথচ ভ্রান্ত অহামিকার দুরাগ্রহ। এতে আশ্চর্য হবার কছুই 
নাই, কেননা সাধকের আঁধচেতনা তখনও বিদ্যা-আবদ্যার সম্গমক্ষেন্রে। তার 
মধ্যে যেমন আছে বিদ্যার বৃহত্তর প্রকাশ, তেমান আছে আত্মম্ভার অতএব 
গাঢ়ুতর আবদ্যার অবকাশ। আত্মবিদ্যার প্রসার এই ভূমিতে স্বাভাবক হলেও 
তাকে অভঙ্গ সম্যক-জ্ঞান বলা চলে না, কারণ অপরোক্ষ-সাক্বকর্ষজনিত 
সংঁবংই আঁধিচেতনার মবখ্যশীক্ত-_তাদাত্মপ্রত্যয় নয়। তাই বিদ্যার বিপুল 
বীর্য ও বিভূতির সান্নকর্ষ যেমন তার পক্ষে স্বাভাবিক, তেমাঁন সে অবিদ্যারও 
1বপুল বার্ধ ও বিভাতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। 

1কন্তু অপরোক্ষ-সান্মবকর্ষের বৃহৎ যোগে জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়াও 
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'আঁধচেতনার একটা বোশল্ট্য। প্রাকৃতমনের মত হীন্দ্রয়গ্হবত রূপ ও স্পন্দকে 
মনোময় এবং প্রাণময় বোধিবাত্ত ও যাঁক্ত-বাদ্ধি 'দয়ে সংস্কৃত ক'রে বিশ্বের 
পাঁরচয় গ্রহণ করবার প্রয়োজন তার হয় না। আঁধচেতন-প্রকৃতিতে অবশ্য 
সূক্ষর ইন্দ্রিয়সংবিতের একটা অন্তগ্গ় সামর্থ্য আছে- শব্দ স্পর্শ রূপ রস 
ও গন্ধের 1দব্যসংবিল্ময়ী একটা প্রবৃত্ত আছে। কিন্তু সে যে কেবল জড়- 
জগতের বিষয়ের প্রাতিচ্ছবি চেতনায় ফুটিয়ে তোলে, তা নয়। স্থূল হীল্দ্িয়ের 
সঙ্কীর্ণ সামর্থেযর সঈমা ছাড়িয়ে লোকান্তর হতেও সে বিষয়বত প্রবাত্তর 
শবাঁচন্র স্পন্দন আনে । এই 'দিব্-করণ যে রূপ বা ছাঁব ফাঁটয়ে তোলে, অনেক- 
সময় তারা বাস্তব না হয়ে প্রতীকণ হয়। তারা ভব্য-রূপের আভাস আনে, 
অপর-কোনও সত্বের ভাব চিন্তা ক আকৃতির ব্যঞ্জনা অথবা বিশবশাক্তর 
কোনও নিগ্‌ঢ় বীর্ধ বা সম্ভাবনার মূর্ত দ্যোতনা জাগায়। 'বি"বভুবনে এমন- 
কিছু নাই, যাকে সে কম্পমার্ততে ভাবের কায়ায় বা রুপঘন বিগ্রহে ফাটিয়ে 
তুলতে পারে না। বস্তুত বাঁহর্মানে নয়, আঁধচেতন মনেই আছে চন্তাসংক্রমণ 
পরাচত্তজ্ঞান দূরদর্শন প্রাতিভঙ্ঞান প্রভাত নানা অলৌকিক 'বভাতি। আমাদের 
বাহমুখে ব্যাক্তসত্তা ব্যান্টভাবনার আঁবরাম সাধনায় আবদ্যার প্রাচীর গড়ে 
'অন্তরে-বাইরে যে-ব্যবধান খাড়া করেছে, তার কোনও ফাঁক বা 'চিড়ের ভিতর 
দদয়ে এইসব সিদ্ধি আঁধচেতনা হতে বাহশ্চেতনায় সংক্রামিত হয়। কিন্তু 
এমনভাবে আবরণ ভেদ করে আসতে হয় বলে অধিচেতন সংবিতের বৃত্তি 
অনেকসময় [িপথচারণায় চিত্তকে ব্যামোহগ্রস্ত করে--বিশেষত তার অর্থ আঁব- 
“কারের ভার যাঁদ প্রাকৃতমনের 'পরে পড়ে। সে-মন তো জানে না আধচেতন 
বাঁত্তর চলন কি ধরনের, কি রীতিতে কল্পিত হয় তার ইশারা, কি রূপের 
ভাষায় তার আলাপচাঁর চলে। আঁধচেতনার রূপক বুঝতে বা তার ভাবের 
মধ্যে ঠিক-ঠিক ঢুকতে হলে চাই বোধ ও বিবেকের নিগড্ুতর সামর্থ্য, অল্ত- 
মূখ চিত্তের সক্ষতর নৈপুণ্য। তব আঁধচেতনার সাব ষে হীন্দ্িয়শাঁসত 
বাঁহশ্চেতনার সন্কীর্ণ গাণ্ড ভেঙে আমাদের জ্ঞানের প্রসারে দূর-দিগল্তের 
আম্বাস আনে- একথা অনস্বীকার্ষ। 

কিন্তু তার চাইতে বড় হল অধিচেতনার সেই "দিব্য "সামর্থ, যা দিয়ে অপর 
চেতনা বা বিষয়ের সঙ্গে তার অপরোক্ষ চিন্ময় যোগ ঘটে। তার জন্য অন্য- 
কোনও সাধনের প্রয়োজন হয় না শুধ্‌ তার আত্মভাবের অনুগত 'দব্য- 
সংবিতের স্বরূপশাক্ত ছাড়া, ঘা চিত্তসত্তবের অপরোক্ষবৃত্ত দিয়ে জানে বিষয়ের 
তত্বরূপ। বিষয়কে সংবিতের রসে জারিত ক'রে অল্তস্তলে অন্বাবদ্ধ হয়ে 
সে তার নিগ্ড়তম রহস্য আহরণ করে। বাইরের কোনও 'লঙ্গ বা অনুভাবকে 
আশ্রয় না ক'রে চিত্তসত্তেরই "পরে চিত্তসত্ের অপরোক্ষ সংস্পর্শ বা আবেশ 
গ্বারা ভাবনা বেদনা ও শাক্তর স্বতঃসণ্গার জ্যোতির্ময় দ্যোতনাকে সে স্ফুারিত 
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করে। এমানি করে অন্তরপ্দরুষ সব-কছুযর অপরোক্ষ অন্তরঙ্গ স্বতঃস্ফৃত 
ও নিখত পাঁরচয় পান। ষেপ্প্রত্যক্ষলোক এবং তারও বাইরে 'বিশ্বপ্রকাতির 
যে অদৃশ্য নিগড়শাক্তর পারমণ্ডল আমাদের ঘিরে আছে, অজ্ঞাতসারে তাদের 
আঁভঘাতে আমাদের দেহ প্রাণ মন ও চেতনা প্রাতিনিয়ত দূলছে। প্রাকৃতচিন্ত 
তার সন্ধান রা€খ না, কিন্তু অল্তরপূরুষের আঁধচেতন সংঁবং তার সকল তত্ত্ব 
জানে। আমাদের বাহর্মনেও কখনও-কখনও এমন চেতনার আভাস জাগে, 
যার মধ্যে অপরের ভাবনা বা অন্তরের আন্দোলনের ছায়া পড়ে, হীন্দ্রিয়সাম্ব- 
কর্ষকে প্রত্যক্ষভাবে বাহন না করেও বিষয় বা ঘটনার জ্ঞান ফোটে, অথবা 
এমানতর আর-কোনও অলৌকিক সামর্থের পাঁরচয় মেলে। “কিন্তু এসব 
শক্তর প্রকাশ যেমন অনিয়ত, তেমান তার ধরন নিতান্ত কাঁচা এবং অস্পম্ট। 
তারা আমাদের গৃহাচর আধচেতনসন্তার বিশিষ্ট ধর্ম। অতএব তার শাক্তি ?ক 
বৃত্তর উদ্বেলনে তারা চেতনার উপরস্তরে ভেসে ওঠে । আধুনিক গবেষকেরা 
আঁধচেতনার এই বাঁহার্বচ্ছুরণকে 'অধ্যাত্ব-রহস্য' খেতাব দিয়ে একটু-আধট? 
নাড়াচাড়া করছেন, যাঁদও সাধারণত এসব ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের গূহাহত 
গহবরেষ্ঠ আত্মার সম্পর্ক খুবই কম। আসলে তারা পড়ে অধিচেতনার আঁধ- 
কারে 'স্থত অন্তর্মন অন্তঃপ্রাণ ও ভূতসূক্ষমময় সম্তার এলাকাতে । কিন্তু 
এক্ষেঘেও আধুনিক বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত ও যথেষ্ট ব্যাপক হত 
পারে না। কেননা তাঁরা এসব তথ্যের যাচাই করেন বাহর্মনের মাপে_ তার 
পরোক্ষসান্নকর্ষের পদ্ধাতকে প্রমাণ মেনে। বাহর্মনে আধচেতন বভাঁতির 
প্রকাশকে অসাধারণ অপ্রাকৃত বা আতিপ্রাকৃত মনে হয়। অতএব তাদের অপূর্ণ 
বিরল ও দ্যার্নরীক্ষ্য আবর্ভাব নিয়ে গবেষণা চালাতে গেলে তার ফল কখনও 
সন্তোষজনক হতে পারে না। তারা যে-অন্তশ্চেতনার স্বাভাবক বৃত্ত, তার 
সঞ্গো বাহর্মনের ব্যবধানের প্রাচীর যাঁদ ভাঙতে পারি, অথবা স্বচ্ছন্দে ডুবতে 
ক বাসা বাঁধতে পার যাঁদ চেতনার গহনগহায়, তাহলেই আমরা এই আঁভনব 
বজ্ঞানরাজোোর সকল পাঁরচয় পাব এবং তাকে আমাদের সমগ্রচৈতন্যের এলাকা- 
ভুক্ত করে উদ্বুদ্ধ আধারশীক্তির পারমণ্ডলে তার আলো ছড়িয়ে দিতে পারব। 

বাহশ্চর মন দিয়ে অপর মানূষকেও প্রতাক্ষভাবে জানবার উপায় নাই__ 
যাঁদও জানি তারা আমাদের সগোন্র, আমাদের সবার দেহ-প্রাণ-মন এক ছাঁচে 
ঢালা। মানুষের শরীর-মনের একটা মোটামুটি তত্ব আমরা জান। তার 
অন্তরের আন্দোলনের যে-পারিচয় বাইরের চিরদৃস্ট অনুভাব বা প্রত্যয়ের 
আকারে নিয়ত ফুটে উঠছে, ওই তত্বীবচার তাকেও আমরা কাজে লাগাই। 
মন্ষ্যপ্রকীতির এই সংক্ষিপ্তসারের স্গে আমরা জ্যাড় ব্যক্তিগত চারিন্র ও চাল- 
চলন সম্পর্কে আমাদের আভজ্ঞতা। নিজেক যতটুকু জানি, স্বভাবত তারই 
মাপে অপরকে বুঝতে এবং বিচার করতে চাই। কথা এবং আচরণ থেকে 
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পরের মনের ভাব ধরতে চাই, সমবেদনার অন্তদর্যম্ট দিয়ে বুঝতে চাই তাকে। 
কিন্তু মোটের উপর এই তত্তঁজিজ্ঞাসার ফল যেমন অনিশ্চিত, তেমাঁন আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভ্রমসগ্কুল। পরচারল্লের অনূমানে প্রায়শ থাকে আমাদের মন- 
গড়া সিদ্ধান্তের ভেজাল--বাইরের অনুভাবের ব্যাখ্যায় শুধু আন্দাজে-িল- 
মারার ধূষ্টতা। মনষ্যচারন্রের সাধারণজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের নাঁজর ব্যাক্তগত 
বৈশিন্ট্যের অধরা-ধারায় ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন-কি যাকে বাল অন্তর্দৃষ্টি, 
তারও আড়ালে কত-ষে ফাঁক লুকিয়ে থাকে! বাস্তাবক মানৃষ কেউ কাউকে 
চেনে না। অত্যন্ত ফিকা একটুখানি সমবেদনা ও অন্যোন্য-অনুভবের হালকা 
ডোরে সবার হৃদয় বাঁধা। নি"জকেই-বা আমরা কতটুকু জানি। তারও 
চাইতে কম জানি পরকে- এমন-কি হৃদয়ের যারা আত কাছে তাঁদকেও। 
[কল্তু আঁধচেতনার গভশর গহনে ভূবলে জাগে চারাঁদককার ভাবনা-বেদনার 
অপরোক্ষ সংবং-চেতনায় লাগে তাদের আভিঘাতের দোলন, সমুখ দিয়ে ভেসে 
যায় তাদের চলচ্ছবি। অপরের 'িত্তীলাপ পাঠ করা তখন আর কাঁঠন ক 
আনশ্চিত ব্যাপার নয়। যারাই একসঙ্গে মিলেছে কি আছে, তাদের মধ্যে 
চলছে মন প্রাণ ও ভূতসংক্ষের একটা 1নঃশব্দ অন্যোন্যাবানময় । মানুষ তার 
কোনই খবর রাখে না- শুধু কথায় কাজে বা বাইরের সংঘাতে ইন্দ্য়গ্রাহ্য হয়ে 
চেতনাকেই সে আন্দোলিত করে এবং তারই উদ্বেলনে বাঁহশ্চেতনায় রূপ ধরে। 
এই নিত্যাবাঁনময় চলছে। বাইরে তার ক্রিয়া পরোক্ষ, কেননা পরস্পরের আঁধ- 
চেতনাকেই সে আন্দোলিত করে এবং তারই উদ্বেলনে রূপ ধরে বাঁহশ্চেতনায়। 
1কল্তু যখন আঁধচেতন ভূমিতে আমরা জেগে উঠি, তখন অন্তরে-অন্তরে এই 
ব্যাতষঞ্গ ক্রিয়াব্যাতহার ও অন্যোন্যাবানময়ের চেতনাও আমাদের মধ্যে সুস্পজ্ট 
হয়ে ওঠে। তখন আর আমাদদর অসহায়ভাবে তাদের আঁভঘাত সইতে হয় 
না-_তাদের গ্রহণ বা বর্জন করা, তাদের থেকে আত্মরক্ষা করা বা 'বাঁবক্ত হওয়া 
সমস্তই হয় আমাদের ইচ্ছাধীন। অপরের সঙ্গে এখন আমাদের যে-যোগাযোগ, 
তা প্রায়ই জ্ঞানত বা ইচ্ছাকৃত নয় এবং অনেকসময় আমাদের অজ্ঞাতসারে তা 
অপরের হয়ত আনম্টকর। কিন্তু আঁধচেতন ভূমিতে আর্‌ঢ় পদরষের পক্ষে 
এ-বাধা নাই। তাঁর চিত্তের যোগে থাকে সজ্ান আনকৃূল্যের প্রসাদ, হৃদয়ে- 
হৃদয়ে জ্যোতিঃসুধাময় আত্মীবাঁনময় ও আতিথেয়তার সার্থক অবদান, হৃদয় 
দিয়ে হৃদয়কে বোঝবার ও অন্তর্যোগে যুক্ত হবার একটা নিবিড় আয়োজন। 
আর প্রাকৃত ভূমিতে চিত্তের যোগে আছে শুধু একটা 'বাঁবক্ত আসঙ্গোর বোধ-_ 
যা না-বোঝা এবং ভূল-বোঝার বেদনায় কণ্টকিত, পরস্পরের পাঁরচয় যেখানে 
প্রমাদশী মনের দুবর্যাখ্যায় ভারাক্রান্ত ব'লে মিলনের আশাও শঙ্কাঁবধূর | 
আঁধচেতনভূঁমিতে আরূডঢ় হলে আঁবগ্রহ বা নৈর্বাক্তক বি*বশাক্তর সঞ্চো 
আমাদের কারবারে আকুরকটা গুরুতর পাঁরবর্তন আসবে। এই শাক্তগদাঁল 
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আমাদের কাছে কার্যানুমেয়; তাদের ক্রিয়া ও পাঁরণামের যেটুকু হীন্দ্ুয়গ্রাহ্য, 
তা-ই দিয়ে তাদের পাঁরচয়। তার মধ্যে শুধু জড়শাক্তর খানিকটা তত্ব আমরা 
জানি-অথচ অদৃজ্টচর মনঃশাক্ত ও প্রাণশক্তর একটা বিপুল আবর্তের মধ্যে 
আমাদের বাস। তাদের আমরা 'চানও না- এমন-কি তারা যে আছে, তাও 
জান না। এই অদৃশ্য রাজ্যের স্পন্দ ও ন্রিম্মার সংাবৎ জাগতে পারে আমাদের 
মধ্যে অন্তগ্ঢ় আধচেতনার স্ফুরণে কেননা অপরোক্ষসাল্নকর্ষ ও অল্তদর্শষ্ট 
দিয়ে, প্রাতিভ দিব্যসংবং দিয়ে এই অতীপীন্দ্রয়লোকের তত্ব আধিন্চতনাই জানে ॥ 
চেতনার সদরমহলে তার বার্ত সে পাঠায় বটে, কিন্তু বাহম্মখ চিত্তের মূঢ়তায়, 
তা দেখা দেয় নানা দুরবোধ হীঙ্গত হঠাঁশয়ার আকর্ষণ-ীবকর্ষণ পূর্বাভাস, 
ভাবনা ও অস্পম্ট বোঁধপ্রত্যয়ের শীর্ণ ও বিকলাঙ্গ আকার 'নয়ে। এইসব 
বিশবশাক্তর সাম্প্রাতিক লক্ষ্য ও পাঁরণামকেই যে অন্তরপনরুষ তাঁর অপরোক্ষ- 
সান্নকর্ষজাঁনত বাস্তবপ্রত্যয় দিয়ে জানেন, তা নয়। তাদের বর্তমানের ক্রিয়াকে 
ছাঁড়য়ে রয়েছে যে অনাগত পরিণামের সম্ভাবনা, তারও কতকটা আভাস তানি 
পান। আমাদের আধচেতনায় আছে কালের ব্যবধানকে উল্লজ্ঘন করবার অধৃব্য 
বর্য। তাই তার তারে সৃদূর দেশের বা প্রত্যাসন্ন কালের বার্তা স্পান্দত হয়, 
এমন-কি কখনও তার চোখের সামনে সরে যায় দিগন্তলন অনাগতেরও যব- 
[নকা। অবশ্য এই প্রাতিভজ্ঞান আঁধচেতনার ধর্ম হলেও তা পূর্ণাঙ্গ নয়, 
কেননা এর মধ্যে বিদ্যা ও আঁবদ্যার সংমশ্রণ আছে বলে এ-দশ'নে যেমন সত্য 
আছে, তেমাঁন অছে প্রমাদেরও অবকাশ । তাদাত্মবোধ নয়, অপরোক্ষসান্নকর্ষ- 
জনিত জ্ঞানই অধিচেতনার সাধন। কিন্তু সাল্নকর্ষ আছে বলেই 'বাঁবক্ত- 
বোধেরও ছোঁয়াচ লেগেছে তার গায়-_ যঁদও সে-বাঁবক্তপ্রত্যয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ- 
যোতগর যে-নাবড়তা, তার আভাসটুকুও আমাদের ব্যাবহ্যারক অনুভবে মিলবে 
না। বিদ্যা এবং আঁবদ্যা উভয়কে ফাঁপিয়ে তোলবার যে একটা ব্যামশ্র প্রবাক্ত 
রয়েছে আমাদের প্রাণময় ও মনোময় অন্তঃপ্রকাতিতে, তার প্রতিকার সম্ভ্ 
আরও গভ+রে ভূবে গিয়ে চৈত্যসস্তার সাক্ষাৎকারে-_াযাঁন জীবের দেহ ও প্রাংণর 
ভর্তা । এই চৈত্যসত্তার প্রাতিভূরূপে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক চিন্ময় 
জীবসত্ত, প্রাকৃত আধারে যা অতিসূক্ষন চিদ্বীজকে নাহত করে। ব্যবহার" 
দশায় আধারের মূখ্য সাধন নয় বলে এই চিদ্বীজের ক্রিয়া স্তাঁমিত ও সং্কুচিত ॥ 
বাস্তবিক প্রাকৃতদশায় জীবাত্মাকে জীবের ভাব ও কর্মের সাক্ষাৎ প্রভু এবং 
[নয়ন্তা বলা চলে না_ কেননা আত্মপ্রকাশের জন্য সবসময় তাকে মনোময় প্রাণ- 
ময় ও অন্লময় সাধনের *পরে নির্ভর করতে হয়। মনঃশাক্ত এবং প্রাণশাক্ত 
প্রীতনিয়ত তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে আভভূত করতে চাইছে। কিন্তু আঁধচেতনার 
গভগতুর অবগাহন করে একবার যাঁদ সে তার 'নগঢ় বৃহৎ স্বরূপের সঙ্গে 
ধনত্যযোগে যুক্ত হয়, তাহলে তার এই পরানর্ভর স্বভাবের কার্পণ্য ঘ7চে যায়_ 


তাদাত্ম্যাবজ্ঞান ও বভক্তজ্ঞান ৫৩৫ 


স্বারাজ্যাসদ্ধির অকুণ্ঠ বীর্য তার করায়ত্ত হয়। সংপ্রবৃদ্ধ জীঁবাত্মার মধ্যে 
তখন ফোটে তত্বদর্শনের স্বরসবাহী চিন্ময় দীপ্তি, জাগ এক স্বতঃসিম্ধ 
1বিবেকখ্যাঁতর অগ্র্যা বৃর্তি-যা সত্যকে আঁবদ্যা ও আঁচাতির মিথ্যা হতে 'বাঁবক্ত 
করে, দৈবী মায়াকে পৃথক করে আসুরী মায়ার ছলনা হতে। এমান করে 
জাবাত্মা আধারের সর্বাংশের ভাস্বর আঁধনায়ক হয় এবং তার এই জাগতিতে 
অধ্যাত্মজীবনের মোড় ফিরে যায় সম্যক্‌-বিজ্ঞান ও সম্যক-রূপান্তরের 'দিকে। 

এই হল আঁধচেতনার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের সংক্ষিপ্ত পারচয়। কিন্তু 
আপাতত এই অন্তর মহাভূমির ধরন হতে তার 'নখংত রূপাঁট আমরা আবি- 
শ্কার করতে চাই। দেখতে চাই তত্বৃজ্জানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি। পূর্বেই 
বলেছি, বিষয়ের সঙ্গে কি চেতনার সঙ্গে চেতনার অপরোক্ষসাম্নকর্ষ দবারা 
তাদের তত্ব জানা-এই হল আঁধচেতনার মুখ্য ধর্ম। কন্তু তাঁলয়ে দেখলে 
বুঝতে পারি, এর মূলে রয়েছে তাদাত্যবোধের নিগন্রে প্রত্যয়, বিষয়ের 'বাবক্ত- 
সংাবতের আকারে তাদাত্ম্যসংঁবতের একটা তজ্মা। আমাদের প্রাকৃতচেতনার 
বাঁহশ্চর প্রত্যয়ে যেমন জীুবর সঙ্গে জগতের পরোক্ষসান্নকর্ষের সংঘাতে দীপ্ত- 
জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ জহলে ওঠে, তেমনি আঁধচেতনাতেও কোনও অলো কিক- 
সান্নকর্ষের বশে নিগুড প্রাকসদ্ধ জ্ঞানের একটা ঝলক বাইরে আপনাকে 
ফুটিয়ে তোলে। বস্তুত বিষয় এবং 'বিষয়ীতে রয়েছে একই চৈতন্য । এই 
তাদাত্ম্য বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সান্নকর্ষে আত্মচেতনায় জাগায় স্বানীহত অথচ 
সুপ্ত অনাত্মসংবিং। বাঁহর্মনে এই প্রাকসদ্ধ জ্ঞান দেখা দেয় আজত জ্ঞানের 
আকারে । কিন্তু আঁধচেতনায় এ যেন পূর্বানুভবের স্মৃতি-ফুটে উঠেছে 
ভিতর থেক। আবার এ-জ্ভান আবামশ্র বোধিপ্রত্যয় হলে, আন্তরসংাঁবতে 
তার স্বতগপ্রামাণ্যের স্বচ্ছতা থাকে। আর সান্নকর্ষজ বষয়জ্ঞন হলেও তার 
মধ্যে থাকে স্বারাঁসক প্রত্যভিজ্ঞার অব্যবাহত প্রত্যয় ।...বাহশ্চেতনায়, সত্যকে 
দেখাঁছ আমরা বাইরে-এই হল জ্ঞানের ধারা : বিষয়ের সত্য যেন আমাদের 
পরে বষয়েরই একটা প্রক্ষেপ। বিষয়ের সংস্পর্শে হীন্দ্রিয়বোধের উদ্রেক, 
অথবা বিষয়ের বাস্তবরূপের একটা সংবিন্ময় প্রাতরূপের উদ্বোধন- এই হল 
ব্যাবহারক জ্ঞানের রীতি। বাহর্মনের কাছে জ্ঞানের পারচয় এইটুকুতে 
সাঁমত-কেননা বাঁহজগৎং আর নিজের মাঝে যে-দেয়াল সে গড়ে তুলেছে তার 
মধ্যে আছে শুধু ইন্দ্রিয়সংীবতের ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে বিষয়ের বাইরের 
রুপটাই সে দেখে, তার অন্তররহস্যের কোনও সন্ধান পায় না। কিন্তু ভিতরের 
যে-দেয়াল তার অন্তগ্্চ সন্তা থেকে তাকে পৃথক করেছে, তার মধ্যে আগে- 
থেকে তৈরী-করা অমন-কোনও ফাঁক নাই। তাই অন্তরগহনের কোনও খবর 
সে জানে না- দেখতে পায় না সত্তার গভীর উৎস হতে জ্ঞানের স্বচ্ছন্দ উৎসারণ। 
অতএব ব্যবহারজগতের নিত্যদ্ট ব্যাপারকেই তত্ব বলে না মেনে তার উপায় 
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নাই; অর্থাৎ বাহ্যবস্তুই তার কাছে জ্ঞানের মৃখ্য প্রয়োজক। তাই মনের সহায়ে 
থেকে আরোপিত হয় চিত্তের 'পরে। যা আমাদের সততায় নাই, 'বিষয়জ্ঞানে 
তাকেই দেখাঁছ যেন মনঃকাঁজপত একটা ছবির আকারে । অতএব জ্ঞান আমাদের 
কাছ একটা প্রাতাবম্ব বা বিষয়সংস্পর্শে ডীদদুক্ত একটা 'নর্মাণকায় মান্ত। বস্তুত 
বিষয়সান্বকর্ষে অন্তরের গভীরগহনে যে নিগ্‌ঢ় সত্বোদ্রেক, তাকেই বাল জ্ঞানের 
হেতু । ওতেই বিষয়ের একটা অন্তর্গ্ঢ স্বরূপাবিজ্ঞান অন্তর হতে উৎক্ষিপ্ত 
হয়, কেন্ননা বষয় তত্বৃত আমাদের বিরাট আত্মআবের অন্তর্ভৃক্ত। কিন্তু 
আঁবিদ্যাচ্ছন্ন বাঁহশ্চর জীবাত্মার বাইরে-ভিতরে খাড়া রয়েছে দ্যাট প্রাচীরের 
ব্যবধান, যা আত্মস্বর্প ও জগৎস্বর্পের জ্ঞান হতে তাকে বাত করেছে। 
তাইতে আমাদের প্রাকৃতচেতনায় অন্তরের 'িনগূঢ বিজ্ঞানের একটা বিকল রূপ- 
রেখা বা অপূর্ণ প্রাতর্প শুধু ভেসে ওঠে। 

বাহর্মনের কাছে আচ্ছন্ন ও অপ্রত্যক্ষ হয়ে আছে এই-যে তাদাত্ম্চেতনার 
গঢ়েসণ্টারী প্রবাস্ত, অপরোক্ষসংবিতের দীপ্ততে তাও জলে ওঠে _ যখন ব্যাম্টি- 
ভাবনার নিগড় ভেঙে আঁধচেতনা বোঁরয়ে পড়ে াব*বচেতনার মহাবৈপুল্যের 
ঈদকে এবং বাঁহশ্চর চেতনাকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলে সেই সংবেগের শ্রোতে। 
আঁধচেতনা আর িশবচেতনার মাঝে আছে সূক্ষমতর মনোময় প্রাণময় ও ভূত- 
সুক্ষমময় কোশের ব্যবধান_ যেমন 'বিম্বপ্রকৃতি হতে আমাশ্দর বাহঃপ্রকৃতি পৃথক 
হয়ে আছে স্থূল অল্নময় কোশের বাধায়। কিন্তু আধচেতনার চারদিকে যে- 
দেয়াল, তা এত স্বচ্ছ যে তাকে বরং বেড়া বলা যায় দেয়াল না বলে। তাছাড়া 
আঁধ্চতনাকে ঘিরে আছে এক চিন্ময় পারমণ্ডল, যা ওই কোশগীলির বাইরে 
প্রচ্ছারিত হয়ে গড়ে তুলেছে তার নিজের একটা পাঁরচেতন জ্যোতির্ময় পাঁরবেষ। 
এই প্রভামন্ডলের ভিতর 'দয়ে সে বি*শবজগতের খবর পায়, এমন-কি বাইরের 
কোনও আঁভঘাত আধারে প্রবেশ করবার আগেই তার সম্পর্ক সচেতন হয়ে 
তার গতিবিধিকে নিয়ন্তিত করতে পারে । এই পঁরিচেতনার পারবেষকে যথেচ্ছ 
[বস্ফাঁরিত করে ববময় নিজেকে প্রচ্ছারিত করবার সামর্থ্য আধচেতনার আছে। 
প্রচ্ছুরণের ফলে ক্রমে এমন-একটা সময় আসে, যখন তার চারাঁদক থেকে 
শবাঁবক্তবোধের বেড়া ভেঙে পড়ে, ব*বসত্তার সঙ্গে একাকার হয়ে আঁধচেতনা 
রূশ্পান্তারত হয় িশবচেতনায় এবং সর্বাত্মভাবের অপ্রমেয় ওুদার্ষে। এমনি 
করে বিরাট পুরুষ ও বিরাট প্রকাতির মধ্যে অবগাহন করবার স্বাচ্ছন্দ্য হতে 
জীবের মধ্যে প্রমুক্তির একটা বিপুল প্রবেগ সণ্ারত হয়। সে তখন হয় 
বিশবচেতন বৈ্বানর পুরুষ । এই সাধনার 1সাঁদ্ধতে প্রথম তার মধ্যে জাগে 
বি*বাধিবাস 'বশ্বাত্মার অনুভূতি । তার ত৭ব্রতায় ব্যম্টিত্বের বোধ বিল-প্ত হয়ে 
অহ্ন্তার প্রলয়ও ঘটতে পারে বিশ্বসম্তার মধ্যে। আবার এমনও হয় : বিশব- 
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শীক্তর নির্বারত কিরণস্লাবনের কাছে উন্মাষত হয় বিকাঁসত চেতনার শতদল 
_সধাসারে আভাঁষক্ত হয় দেহ-প্রাণ-মনের প্রাতাট অণু, িল:প্ত হয় ব্যম্টি- 
প্রবাস্তর স্বতন্ত্র অনুভব। কিন্তু আঁধকাংশক্ষেত্েই অনুভবের প্রসার হয় 
সীমিত : বিরাট পুরুষ ও বিরাট প্রকৃতির অপরোক্ষসংবিতে জশবের মন প্রাণ 
ও দেহ দলে-দলে উন্মিষত হতে থাকে [বশ্বমন বিশ্বপ্রাণ ও 'বিশবজড়ের 
নিরন্ত শাক্তর আভবেকে। এই উন্মেষের ফলে বিশ্বের সঙ্গে জীবের একটা 
একাত্মবোধ অর্থাৎ আত্মচেতনায় বিশ্বের এবং িশবচেতনায় আত্মার স্মানাবড় 
অন্তরভব হয় সাধকের প্রায়ক অথবা আবচ্ছেদ একটা উপলাব্ধি। আর সেই- 
সঙ্গে স্বভাবত “মদাত্মা সর্বভূতাত্রাএই অনুভবাঁট জাগ্রত হয়। তখনই 
সাধকের চিত্তে ফোটে বিরাট পুরুষের সম্ভার স্ানীশ্চত অপরোক্ষপ্রত্য়-_ 
তাকে আর শুধু ভাববাঁসত অনুভব বলে মনে হয় না তার। 

কন্তু তাদাত্ম্যবোধের "পরেই বিশ্বচেতনার প্রাতষ্ঠা, কেননা 1বশবাত্মা 
নিজেকে জানেন সর্বভূতের আত্মা বলে। আতস্বরূপে স্বভূত তাঁতেই "স্থিত, 
সমস্ত প্রকাতি তাঁর স্বায়া প্রকৃতি। সর্বাধার বলে আধেয়ের সবন্ত তদাত্মক 
হয়ে তিনি অন-প্রাবন্ট ও অন্স্যত। আবার তদাত্মকা 'স্থাতর সঙ্গে জাঁড়য়ে 
আছে তাঁর আতাস্থাত। তাই তাদায্্যবোধের দিক দিয়ে যেমন তাঁর মধ্যে 
আছে অদ্বয়ভাব ও সর্বাবিজ্ঞান, তেমনি আতাস্থতির 'দক দিয়ে আছে সর্ব- 
গ্রাীসতা ও সর্বানুবেধ_ আত্মচৈতন্যের লোকোত্তর পাঁরবেশের মপুধ্য ব্যম্ট ও 
সমন্টির অপরোক্ষ প্রত্যয় এবং তার সঙ্গে জাঁড়য়ে ব্যান্ট ও সমাষ্টর মর্মাবগাহশ 
'নাবড় অনুভব । 'বশ্বাত্মা গুহাহত হয়ে আছেন ব্যান্টতে এবং সমাম্টতে, অথচ 
সমান্টকে ছাঁড়য়েও আছেন। অতএব তাঁর আত্মবোধে এবং জগৎবোধে এমন- 
এক 'ববেকশাক্ত আছে, যা বিষয়ের অন্তার্নীবস্ট 'বিশবাঁচৎকে ওই আধারেই অব- 
রুদ্ধ থাকতে দেয় না। এইজন্যই ব্যাম্টভাবনা ব্যাক্তর এঁকান্তিক স্বধমের 
অন্দকূল হলেও 'বরাট পুরুষের পক্ষে তা বন্ধনের কারণ নয় । তাই তান 
ভূতে-ভূতে নিজেকে 'বিভাবত করলেও তাঁর সর্বাধার সন্তার মহিমা কুশ্ঠিত 
হয় না। এইখানে তাহলে পাই এক ব্রক্গাপ্ডগত তাদাজ্স্ের আধারে অগাঁণত 
গপণ্ডতাদায্ম্যের সমাবেশ। কেননা, [িশবচেতনার মধ্যে যাঁদ 'বাবিক্তপ্রত্যয়ের 
কোনও লশ্লা থাকে কি দেখা দেয়, তাহলে এই ফুগল তাদাত্ম্য হবে তার 'ভা্ত 
এবং তাতে কোনও বিরোধের সৃম্টি হবে না। সাম্নকর্ষকে বজায় রেখেই 
প্রত্যাহারদ্বারা বাবিক্ত হয়ে জানবার প্রয়োজন কোথাও যাঁদ থাকে, তাহলেও 
সেখানে 'বাঁবক্তভাব থাকবে তাদাত্ম্যভাবের কুক্ষিগত, অভেদে সাল্নকর্ষই হবে 
সেখানকার সান্নকর্ষের স্বরূপ-কারণ সর্ব আধেয় বিষয় আধাররুপী আত্মার 
একদেশ মাত্র। ভেদভাব ঘখন মুলোচ্ছেদী হয়ে দেখা দেয়, তখনই অভেদভাব 
আপন স্বরুপকে নিগৃহিত ক'রে ঈষৎীবদ্যার একটা উচ্ছ্বাস পরোক্ষে কি 


১৬ 
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অপরোক্ষে উৎক্ষিপ্ত করে, যা নিজের উৎসমূলকে জানে না। অথচ তখনও 
অভেদভাব বা তাদাত্ম্যবাধেরই এক বিপুল সমুদ্রে প্রাতীনয়ত উদ্বেল হয়ে 
উঠছে ব্যবাহত কি অব্যবাহত জ্ঞানের তরঙ্গোচ্ছবাসে বা শীকরোতক্ষেপে। 
এই হল জ্ঞান বা চেতনার দিক। তাছাড়া আছে ক্রিয়া বা শাক্তর দিক। 
দেখাছ, বিশ্বশাক্তর বিপুল গ্লাবন, আবরাম তরঙ্গদোলা, দি-ক-দকে প্রবাহত 
ননর্বারত খরধারা। তারা গড়ছে ভাঙছে আবার গড়ছে কত বস্তু ও ভূতের 
মেলা, বূনছে 'ছিশ্ড়ছে কত 'বাঁচন্র স্পন্দ ও ঘটনার জাল--ভূতে-ভুতে অনুপ্রাবিষ্ট 
ও ব্যাহত, আবার ভূত হতে ভূতান্তরে প্রবাহত ও উৎসাঁরত হয়ে চলেছে 
তারা যেন কোন্‌ 'িরূদ্দেশের আভসারে। প্রত্যেক প্রাকৃতজীব যূগপৎ এই 
শাক্তপ্রবাহের আধার ও ক্ষেপণযল্্। জশব হতে জশবে বয়ে চলেছে মনঃশাক্ত 
ও প্রাণশীক্তর আবিরাম ম্লোত। জড়শক্তির বপুল প্লাবনের মত তারাও উত্তাল 
হয়ে উঠছে 'বশ্বপ্লাবী বন্যার উদ্দাম প্রবাহে। শীক্তর এই বিশাল 'বিক্ষেপ 
আমাদের বাঁহর্মনের প্রত্যক্ষের অগোচর। কিন্তু অল্তরপুরুষ তাকে জানেন__ 
অবশ্য অপরোক্ষসাল্লকর্ষের সহায়ে। 1ব*বচেতনায় অবগাহন করে পুরুষ 
1ি*বশাক্তর এই লীলাকে আরও ব্যাপকভাবে জানেন নিজেরই স্পন্দিত সন্তার 
'নাবড় অনুভবে । এ-অবস্থায় জ্ঞান পূর্ণতর হলেও তার 'ক্রিয়াপারণাম কিন্তু 
আংাঁশক হয়, কেননা বিরাট পুরুষের সঙ্গে তদাত্মক হয়ে স্বরূপে অবস্থান 
জশবের পক্ষে সম্ভব হলেও তার ফলে বিরাট প্রকৃতির সত্যে সাব্রুয় তাদাত্মা- 
বোধ সর্বাংশে সিদ্ধ হয় না। সাধকের 'বাবক্ত আত্মসত্তার বোধ লুপ্ত হলেও 
তার প্রাণ ও মনের খাতে শাক্তর ধারা স্বভাবত ব্যম্টিভাবনার বোৌশম্ট্যকে 
স্বীকার করেই বইবে। আধারে বিশবশীক্তর প্রবাহই বইবে তখন-_জনবস্থ 
শীক্তকৃটে প্রারব্ধের লশলাকে অনুসরণ করা হবে তার রীতি । কারণ, ব্যম্টি- 
আধারে শাক্তকূটের কাজই হল শাক্তর বিচিত্র ধারা হতে 'বাঁশস্ট কতগদাঁল 
শাক্তর নির্বাচন সংহরণ ও রূপায়ণ এবং সেই রূপাঁয়ত শাক্তকে খাতবন্দী 
করে একটা ধারায় বইয়ে দেওয়া। সমৃহশাক্তর আ'নয়ান্মিত প্লাবন সম্ভাঁবত 
হলে এই শাক্তকৃ্ট অকেজো হয় পড়ে_তখন তাকে বাতিল করা কি নিশ্চেম্ট 
রাখাই সঞ্জত। এ-অবস্থায় ব্যান্ট দেহ-প্রাণ-মনের আধারে তার নৈর্বাক্তকতাকে 
থাত কি কেন্দ্র করে বইবে শুধু বিশ্বশাক্তর আঁবশিম্ট ও আনিয়ান্মিত 
একটা স্রোত, তার মধ্যে ব্ম্টিজীবলীলার কোনও সার্থকতাই রূপাক্িত হবে 
না। এ-অবস্থা লাভ করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্য প্রাকৃতমনের 
ভাঁমিকে ছাঁড়য়ে অধ্যাত্মচেতনার সমূচ্চাশখরে উঠতে হয়। 'বশ্বাত্মভাবের মধ্যে 
অচল-প্রাতম্ঠার অনুভব যেখানে ম্খ্য, সেখানে বিশ্বব্যাপ্ত আঁধচেতনাতে থাকে 
বশবাত্মা এবং সর্বভূতের আত্মার সঙ্গে অভেদাঁসাঁদ্ধর জ্ঞান। কল্তু এই জ্ঞান 
ক্লিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে তাদাত্মাবোধকে পাঁরণত করে শুধু সর্বগত চিন্ময় 


তাদাত্্যাবিজ্ঞান ও বিভক্তজ্ঞান ৫৩৯ 


অপরোক্ষসন্নিকর্ষের বিপুলতর বার্ধে ও গভীরতর অন্তরঞ্গতায়। সর্বজখবে 
সর্বভূতে চেতনার সিদ্ধবীর্য তখন সংক্রামিত হয় তীব্রসংবেগের সার্থক ও 
স্দানীবড় উচ্ছলনে, সবাইকে আত্মসাৎ ও জারিত করবার সামর্থ্য হয় অকুণ্ঠিত, 
অন্তরঞ্গ দর্শন ও অনুভবের প্রাতিভশীক্ত হয় উচ্ছ্বাসত এবং এই বৃহত্তর 
মুক্তপ্রকীতিকে আশ্রয় করে আধারে উল ওঠে জ্ঞানা-শাক্ত ও ক্রিয়া-শাক্তর 
বাঁচত্র 'বিভাঁতি। 

অতএব আঁধচেতনাকে 'বিশবচেতনায় প্রসারিত করেও আমরা জ্ঞানের আঁধ- 
কারকে বিস্তৃত কারি মান্র, কিন্তু তার সর্বাবগাহণী আদ্যচ্ছন্দের পাঁরচয় পাই 
না। যাঁদ আরও এগিয়ে গিয়ে তাদাত্মবোধের শুদ্ধ স্বরূপাঁট চিনে নিতে 
চাই, কি করে এই তাদাত্ম্যাবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানশাক্তর প্রবর্তক আধার বা 
নিয়ামক হয় তার রহস্য যাঁদ বুঝতে চাই, তাহলে অন্তঃস্থ মন প্রাণ ও ভূত- 
সুক্ষেন্»র এলাকা ছাড়িয়ে আমাদের ঢড়তে হবে আঁধচেতনার আর দুটি প্রত্যন্ত- 
ভুমি অর্থাৎ অবচেতনার "পরে ফেলতে হবে সন্ধানী চিত্তের আলো, ছপশ* বা 
অন্যাবদ্ধ করতে হবে আতচেতনার লোকোত্তর ধাম। কিন্তু অবচেতনায় সবই 
আঁধারে ঢাকা-বিশ্বাত্মবভাবনা সেখানে গণচেতনার মত আচ্ছন্ন, ব্যাম্টিভাবনাও 
তমোময় অনৈসার্গক বিকলাঙ্গ ও মৃূঢ়সংস্কার দ্বারা বাহত। অবচেতনায় 
আছে এক তামস তাদাত্ম্যসংধাবৎং, যেমন আছে জানি অচিতির মধ্যে। কিন্তু 
সৈ-সংবিৎ অপ্রকাশ-তার রহস্য অব্যক্ত। আর লোকোন্তর আতচেতনার 
সতরে-স্তরে আছে প্রভাস্বর চিৎপ্রকাশের নিবারিত মাহমা। বিদ্যাশাক্তর 
গঙ্ছোন্লী সেইখানে- তাদাত্স্যাবিজ্ঞান আর বিভক্তজ্ঞানের যুগলধারা উৎসারত 
হয়েছে ওই মহাভূমি হতে। অতএব ওইখানে গেলে জানতে পারব তাদের 
'নদানকথা- তাদের প্রবৃত্তভেদের সকল রহস্য। 

কালাতীত পরমার্থসতের যে-আভাসটুকু আমাদের আধ্যাত্মক অনুভবে 
উপসংক্রান্ত হয়, তা-ই দিয়ে বুঝতে পারি, সন্তা আর চৈতন্য সেখানে এক। 
সাধারণত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের কতকগ্যাল বাঁন্তকে আমরা বলে থাঁক চেতনা; 
এই বাত্তগ্ালর অভাব বা উপশম যেখানে, সে-অবস্থাকে বাল অচেতনা । 
1কন্তু যেখানে চেতনার কোনও স্ফ:ুট ব্যাপার ক মিশানা নাই, এমন-কি বিষয় 
হতে উপসংহৃত হয়ে চেতনা যেখানে শহদ্ধসল্মানতরে সমাহিত কিংবা আপাঁতক 
অসত্তায় সংবৃত্ত, সেখানেও তার আস্তত্ব সম্ভব। বস্তুত চৈতন্য সম্তায় সম- 
বেত তাকে বলতে পার সত্তার রস। অতএব চৈতন্য স্বয়ম্ভুদ্বর্প- আৰয়া 
উপশম আবরণ সংবরণ বা নিরুচ্ছবাস আত্মসমাধান_কছুতেই তার বিপাঁর- 
লোপ হয় না। সুষ্বাপ্ততে জড়সমাধিতে সংাবংহারা দশায় এমন-কি অভাবের 
প্রতীতিতেও সত্তার সঙ্গে এই চৈতন্য আঁবনাভূত হয়ে আছে। কালাতীত পরম- 
স্থাততে চেতনা সন্তার সঙ্গে একীভূত অতএব নস্পন্দ। 'কল্তু তাবলে 
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তাকে পৃথক একটা তত্ব বলতে পার না_ সেখানেও তাকে জান আত্মসত্তায় 
সমবেত শুদ্ধ নার্বকল্প আত্মসংবিৎ বলে। সেখানে জ্ঞান 'নিজ্প্রয়োজন, তাই 
তার বৃত্ত নাই। সন্তা নিজের কাছে নিজেই প্রকাশিত বলে, নিজেকে জানতে 
[ক নিজের আঁ্তত্বকে অনুভব করতে সেখানে বৃত্তির কোনও প্রয়োজন হয় না। 
[বশ্হম্ধসম্মান্রের বেলায় একথা যেমন সত্য, তেমাঁন সত্য লোকাঁদ সর্বসতের 
বেলাতেও । চিন্ময় স্বয়ম্ভূসন্তার আত্মসংবিৎ যেমন স্বারাঁসক, তেমাঁন স্বার- 
সক তাঁর সর্বসধাবং। কিন্তু তার জন্য তাঁর আত্মীবমশশ জ্ঞানবৃত্তর 
প্রয়োজন হয় না, কেননা তাদাত্ম্যবোধের চরম চমংকারে এক অখণ্ড স্বরসবাহী 
সংঁবতের মধ্যে ফুটে ওঠে বিষয়-বিষয়ীর সামরস্য। স্বয়ম্ভুসং নিজেই সব 
হয়েছেন বলে তাঁর আত্মসংঁবৎ স্বভাবত সর্বসংব'তির আঁবনাভূত। এমাঁন 
করে আপন কালাতীতাস্থিতিকে জানেন বলে পরমপূুরুষ এক স্বানূভবের 
1বলসনে তাঁর কালকলনাময় সত্তাকে এবং তার অন্তর্ভূক্ত যা-কিছ সব জানেন। 
তাঁর এই অনুভবও স্বরসবাহ পরাৎপর সর্বাবগাহ এবং বৃত্তিশন্য। একেই 
বলে স্বর্‌পাবিশ্রান্ত তাদাত্ম্যসংবিং। ব্বসত্তার অনুভবে এই সংবিংই ধরে 
স্বরৃপান্দগত স্বতঃপ্রকাশ কারণহাঁন 'বিশবচেতনার আকার, যার মধ্যে বিশ্বাত্বা 
নিজেই বিশ্বর্প হয়ে নিজেকে আস্বাদন করেন। 

[কিন্তু এই 'বিশহদ্ধ স্বানুভবের স্বধা ও বীর্য হতে শহদ্ধসংবতের 
আরেকটি 'বভতি উৎসারিত হয়, যাকে স্বানাভবের আদ প্রচল্‌দ-রূপ বলে 
মনে হ'লেও বস্তুত সে তার একটা স্বাভাবিক ভাঙ্গ-কারণ পরমপুরুষের 
আত্মসধাবতের প্রত্যেকটি 'বিভূতি বস্তুত তাদাত্ম্যসংবিতের প্রকারভেদ মান্। 
গজের শাশ্বত স্বরূপাঁস্থাতর কোনও বকার কি বপাঁরণাম না ঘটিয়ে, এই 
আত্মসংাবতে অন্তভশবনা ও অন্তর্যামত্বের একটা গৌণ অথচ আঁবনাভভূত 
সংবং দেখা দতে পারে। স্বয়ম্ভু পরমপুরুষ আপন আঁদ্বতীয় সন্তাতে 
অনুভব করেন সর্কভূতের সম্তা। আবার সবাইকে আত্মসত্তায় অল্তর্ভীবিত 
করে অনুভব করেন 'নজেরই সন্তা চৈতন্য আনন্দ ও শীক্তর স্বর্পাবভূতি- 
রূপে। সেইসঙ্গে আত্মারূপে ভূতে-ভূতে সাল্মীবিন্ট হয়ে অন্তর্যামী আত্ম- 
স্বভাবের ব্যাপ্ত দিয়ে বিন্দূতে পান লিম্ধূর অনুভব । কিন্তু তাঁর আত্ম- 
সংবিতের এই ব্রিপুটী সকল অবস্থাতেই স্বরসবাহী স্বতহসিম্ধ স্বতঃস্ফর্ত 
এবং ক্রিয়া-করণ- বা ব্ত্তি-শন্য। কেননা, জ্ঞান এখানে ্রিয়ারুপ নয়, আত্ম- 
স্বভাবে নিত্যসমবেত শদ্ধসত্বর্প মান্ত। সমস্ত অধ্যাত্ম অনুভবের মূলে 
আছে এই তাদাত্মযজন্য তাদাত্মাসংবিং, সর্বাত্মভাবনার প্রত্যয় যার স্বাভাবিক 
রস। আমাদের চেতনার ভাষায় তাকে তমা করে পাই উপনিষদের এই 
বিজ্ঞানান্রপুটৰ : “স্ভূতকে দর্শন করা আত্মাতে' 'আত্মাকে দর্শন করা সর্ব- 
ভূতে” 'ঘাঁর মধ্যে আত্মাই হয়েছেন সর্বভূত'_অর্থাৎ অন্ততভাবনা অন্তযামিত্ব 
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ও তাদাত্মের অপরোক্ষসংবিং। কন্তু অনুত্তরসংবতে এ-দর্শন চল্ময় স্বানু- 
ভব মান্ত। সে যেন সনম্মান্রের স্বয়ম্প্রভা--আত্মাকে বিষয় করে আত্মার অনু- 
ব্যবসায়াত্মক 'বাবক্তদর্শন পর্যন্ত নয়। কিন্তু এই অনুস্তর আত্মসংবতে 
ফোটে পরম-পুরুষের আবিনাভূত স্বরূপশাক্তর নিত্যসমবেত উল্লাসরূপে এক 
আভনব চিদাীবলাস-যাকে ঠিক পরা সংঁবতের আত্মসমাহত স্বর্পাঁনষ্ঠ 
স্বয়ম্প্রভা ও স্বতঃপ্রামাণ্যের আদ্যচ্ছন্দ বলা চলে না। এই চাদ্বলাস 
অন্দস্তরের একটা নতুন ভাঁঙ্গ, যার মধ্যে আমাদের পারাঁচত জ্ঞানের প্রথম 
সূচনা। এতে যেমন চেতনার একটা ভূমি আছে, তেমনি আছে জ্ঞানেরও 
*পন্দ বা বাত : চিৎস্বরৃপ নিজেকেই জানছেন জ্ঞাতা ও জে্ঞয়ের, বিষয়ী ও 
বিষয়ের দুটি কোটিতে 'িনজেকে বিভক্ত ক'রে । অথবা বলা যায়, এ যেন 
তাঁর আত্মসংবিতের মধ্যে িষয়-বিষয়ীর স্বাঁবমর্শময় একটা সম্পুট। কিন্তু 
তাঁর এ-চিাদ্বলাসও স্বরসবাহশী ও স্বতঃপ্রমাণ-__তাদাত্যবোধেরই এ একটা 
বাশ্ত। এখনও এর মধ্যে বিভক্তজ্ঞানের আভাস দেখা দেয়ান। 

কিন্তু বিষয়ী যখন আত্মাবষয় হতে খাঁনকটা দূরে সরিশয় নেন ?নজেকে, 
তখাঁন দেখা দেয় তাদাত্ম্যবোধের শাক্তপাঁরণামের একটা তৃতীয় পর্ব। তার 
মধ্যে আছে এক টিন্ময় স্বগতদর্শনের নিবিড়তা, চিদাবেশের সর্বানস্যত 
একটা ব্যাপ্তি, সর্বভূতকে আত্মস্বরূপে দর্শন স্পর্শন ও রসনের একটা 'দিব্য 
উল্লাস। বিষয়ের মর্ম অবগাহন করে প্রজ্ঞাদ্ন্টিতে তাদাত্মবোধের সর্বগ্রাসণ 
ব্যাপ্তচৈতন্য দিয়ে তার স্বরূপ ও আধেয়কে চিনে নেওয়া-এ-ভূঁমর এই এক 
[বশেষত্ব। প্রত্যক্ষ সেখানে নিম্পন্ন হয় তাদাত্মপ্রত্যয়দ্বারা। তারপর এ- 
ভুমিতে আছে এক চিন্ময় সামান্যপ্রত্যয়, যাকে বলতে পাঁর মননের স্বরুপধাতু। 
অবশ্য এ-মনন অজানাকে আঁবজ্কার করে না আমাদের মননের মত। আত্ম- 
স্বর্পেঅধিগত 'বিষয়কেই সে ফাঁটয়ে তোলে নিজের ভিতর খেকে তারপর 
1চদাকাশে অথাৎ আত্মসংবিতের প্রসারিত পটভূঁমিকায় তাকে স্থাপন ক'রে 
আত্মসংঁবল্ময় সামান্যপ্রতায় দিয়ে তাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে। তাছাড়াও 
এ-ভমতে আছে এক চিন্ময় রসোল্লাস_ সামরস্যের পরম অনুভবে যেন 
অদ্বৈতসম্পুটের সঙ্গে অদ্বৈতসম্পুটের মেশামেশি, সন্তায়-সন্তায় চেতনায়- 
চেতনায় আনন্দে-আনন্দে অন্যোন্যসঙ্গমের এক আনিবচনীয় উচ্ছলন। আবার 
এখানে আছে অভেদে ভেদাভাসের আনন্দঘন নিবিড় চেতনা, রস-রাতর নিত্য- 
সম্প্রয়োগে পরমসাম্যের অসমোধর্য আস্বাদন, শাশ্বত অদ্বয়স্বরূপের শীক্ত সত্য 
ও সত্তার 'বাঁচন্র ভাবনায় অরুপের রুৃত্পর মেলায় আনন্দের নিরন্ত আন্দোলন । 
[চংশাক্তর এই লীলায়নে মহাকাশের বুকে সম্ভূতির বর্ণরাগ বিচ্ছৃরিত হয়ে 
পড়ে আত্মর্পায়ণের ইন্দ্রধন্‌ হয়ে। কিন্তু অনন্তের 'চাঁদ্বলাসরূপে এসব 
শাঁক্তই তাঁর স্বরূপশাক্ত-_তারা ব্যাহত পাঁরকাঁল্পত ক বিসৃ্ম্ট করণশীক্ত 
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নয়। তারা সেই চিন্ময় অদ্বয়তত্বের স্বগতসংবন্ময় প্রভাস্বর স্বরূপধাতু-- 
তাদের 'ক্রয়াতে আত্মাই কর্তা কর্ম করণ ও আধার। শহদ্ধাচংই এখানে দৃক 
শক্ত, শহদ্ধাচংই বেদনায় স্পন্দমান, শুদ্ধাচৎই বিশেষ ও সামান্য-প্রতায়ের 
আকারে স্বয়ংজ্যোতির্ময়। এসমস্তই তাদাত্ম্াবজ্ঞানের লীলা-_অখণ্ড- 
সংঁবতের বহধাঁবসৃ্ষ্ট আত্মভূমিকায় তার স্বরূপশক্তির স্বতঃসগরণ। 
পরমপুরুষের অনন্ত স্বানৃভবের বহার দুটি কোটিতে : একদিকে রয়েছে 
তাঁর নিরূপাঁধক একরস তাদাত্মপ্রত্যয়, আরেকাঁদকে বহুধাবলাঁসত তাদাত্ম- 
প্রত্যয়। একাঁদকে আত্মসমাহত স্বরূপানন্দ, আরেকাঁদকে অদ্বৈতরসভাবিত 
ভেৈদভাবনার আনিবচনীয় রসোদ্‌গার । 

অভেদভাবকে আভভূত করে ভেদভাব যখন প্রবল হয়, তখনই দেখা দেয় 


1বভক্তজ্ঞানের আভাস। আত্মার প্রত্যয়ে তখনও বিষয়ের সঙ্গে তাদাজ্মের 
বোধ জাগরূক রয়েছে৷ কিন্তু তব স্বগত ভেদভাবনাকে সেখানে তান একান্ত 


করে দেখেন। এর মধ্যে প্রথমত আত্মা এবং অনাত্মার ভেদ জাগে না- জাগে 
শুধয নিজের আত্মা এবং পরের আত্মা এই দুটি কোট মান্র। খানিকটা 
তাদাত্মজন্য তাদাত্যবোধ তখনও থাকে । কিন্তু প্রথমে তার উপরে চাপে 
ব্যাতষঙ্গ- ও সান্নকর্ষ-জন্য জ্ঞানের ভার, তারপর তাকে আঁভভূত ক'রে জ্ঞানের 
এই শেষোক্ত পর্যায় হয় সর্বেসর্বা। তখন অভেদপ্রতায়কে মনে হয় গৌণ- 
অন্যোন্যসান্নকর্ষের হেতু নয়, তার পারণাম। অথচ তখনও 'বাবক্ত আত্ম- 
ব্যহের মধ্যে নিগডুভাবে অনুস্যত হয়ে থাকে অভেদভাবের সর্বগ্রাসী সর্ব- 
ব্যাপী ও. সর্বান্বয়ী অন্তরগ্ণপ্রত্যয়। অবশেষে তাদাত্যবোধ চলে যায় 
নেপথ্যের অন্তরালে । তখন সত্তার সঙ্গে অপর সন্তার, চেতনার সঙ্গে অপর 
চেতনার যে-খেলা চলে, 'নিগঢ় তাদাত্ম্বোধ তার আধার হললও সে-বোধের 
অনুভব থাকে না। তার জায়গায় দেখা দেয় প্রত্যক্ষগ্রহণ ও অন্যোন্যসান্ন- 
কর্ষের অনুবেধ ব্যাতিষগ্গ এবং অন্যোন্যাবানময়। এই ক্রিয়াব্যাতহারে তখন 
সম্ভব হয় জ্ঞান অন্যোন্যসংাবৎ বা িষয়সংাবংএর অল্পাবস্তর অন্ত- 
রঙ্গতা। আত্মার সঙ্গে আত্মার অন্যোন্যসষ্গমের বোধ এখানে নাই, আছে 
অন্যোন্যাশ্রয়ের অনুভব। তাই এখনও অপরকে মনে হয় না একান্ত 'বাবিক্ত 
ও অপাঁরজ্ঞাত একটা পৃথক সত্তা বলে। অবশ্য এর মধ্যে চেতনার কার্পণ্য 
রয়েছে, কন্তু তব্দ পববযাবজ্ঞানের খাঁনকটা আভাস তাতে আছে-_যাঁদও 
স্বভাবধর্মের পূর্ণতা হাঁরয়ে বিজ্ঞান এখানে খন্ডভাবনার দ্বারা খিলবীর্য 
হয়েছে। 'বিভজ্যবৃত্ততা এ-বজ্ঞানের সাধন বলে এ বড়জোর পেশছতে পারে 
অন্যোন্যসান্নধ্যে-কন্তু তাদাত্ম্যভাবে নয়। চেতনার মধ্যে বিষয়ের অন্তর্ভাব 
এখনও সম্ভব, এখনও পারিতোগ্রাহশী সংবিং দিয়ে চেতনা বিষয়কে জানে। 
ণকন্তু এই অন্তভণবনা চেতনাবাহর্ভূত বিষয়ের অন্র্তভাবনা। তাই আত্মা 
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তাকে অপন করে নেয় অজত বা পুনরাধগত জ্ঞান 'দয়ে। এইজন্য [বিষয়ে 
আভাঁনাবস্ট হয়ে, তাকে ধঈরে-ধীরে আত্মসাৎ করে তবে চেতনার বিষয়বোধ 
সম্পূর্ণ হয়। এখানেও বিষয়কে অন্াবদ্ধ করবার সামর্থ্য চেতনার আছে, 
কন্তু সে-অনবেধ ব্যাপ্তিধর্মী নয় বলে তাদাত্যবোধে তার পর্যবসান ঘটে না। 
বিষয়ে অন:প্রাবষ্ট চেতনা তাই সাধ্যমত বিষয়ের তথ্য আহরণ ক'রে 'বষয়ীর 
কাছে উপস্থাঁপত করে। চেতনার সঙ্গে চেতনার মর্মাবগাহী অপরোক্ষ- 
সাল্নকর্ষ এখনও সম্ভব এবং তাতে অন্তরগ্গাবজ্ঞানের বিদন্যধাঁশখা কখনও 
হয়তো ঝাঁলক দিয়ে ওঠে, কিন্তু তার ব্যাপ্ত অথবা স্থাঁয়ত্ব হয় সীীমত। 
খচল্ময় দাাষ্ট ?ক চিন্ময় অনুভবের অপরোক্ষসংঁবিৎ 'দয়ে বিষয়ের অন্তর-বাহর 
দেখা বা অনুভব করা-_-এও এখানে অসম্ভব নয়। তাছাড়া সত্তায়-সত্তায় 
চেতনায়-চেতনায় আছে অন্যোন্যসঙ্গম ও অন্যোন্যাবানিময়ের লীলা, আছে 
ভাবনা বেদনা ও বাঁচত্র শীক্তরাঁজর ব্যাতষত্গ-যাদের আভযান কখনও সম- 
বেদনা ও মিলনের দিকে, কখনও-বা 'বরোধ ও সংঘর্ষের 'দকে। কখনও 
এঁক্যের সাধনা চলে অপরকে গ্রাস করে, কখনও-বা অপর চৈতন্য বা সত্তাদ্বারা 
স্বেচ্ছায় গ্রস্ত হয়ে। অথবা কখনও পরস্পরের অন্তভাবনা ব্যাপন ও জারণা 
দ্বারাই চলে একত্বাসাঁদ্ধর প্রয়াস। এইসব ক্রিয়া এবং ক্রিয়াব্যাতহারকে বিজ্ঞাতা 
অপরোক্ষসন্নিকর্ষ দিয়ে জানেন এবং তাঁর এই জ্ঞানকে 'ভাত্ত করে গড়ে 
তোলেন তাঁর সম্বন্ধের জগৎং। চেতনার সঙ্গে বিষয়ের অপরোক্ষসান্নকর্ষ- 
জনিত জ্ঞানের উৎস এইখানে । কল্তু এ-জ্ান অন্তরপুরদষের পক্ষেই স্বাভা- 
বক। আমাদের বাঁহঃপ্রকীতি তাকে ভাল করে চেনে না বলে এ তার এলাকার 
বাইরে থেকে যায়। 

বিভজ্যবৃন্ত আঁবদ্যার এই সূচনাতেও বিদ্যার বিলাস আছে। কন্তু 
বিদ্যা এখানে সনীমত ও বিবিক্তদর্শী। অন্তগ্ঢ় একের আধারে এখান 
খান্ডতসত্তার লশলা চলছে- যার পারণামে দেখা 1দচ্ছে প্রচ্ছন্ন এক্যের একটা 
আভাস মান্র। স্বরসবাহশ পূর্ণ তাদাত্ম্যসংবৎ এবং তজ্জন্য জ্ঞানবৃত্ত পরার্ধ- 
লোকের ধর্ম। আর এই অপরোক্ষসান্নকর্ষজন্য বজ্কান বিশেষ করে দেখা দেয় 
জড়াতীত মনশ্চেতনার সমচ্চতম শিখরে । এসব ভূমি আমাদের প্রাকৃতচেত- 
নার কাছে আঁবদ্যার আচ্ছাদনে আড়াল হয়ে আছে। মনের জড়াতীত ভূমির 
অবরভাগে এই সংবিৎ উনীকৃত হন ফোটে-াবাঁবক্তভাবনার স্পম্টতর ছাপ 
'নয়ে। যা-কছু জড়োত্তর, তার মধ্যে এই অপরোক্ষসন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানের 
দ্যোতনা আত্ছ কি থাকতেও পারে। আমাদের আধিচেতনার এই হল মুখ্য 
সাধন-_বলতে গেলে তার সংবতের মূর্ধন্যনাড়ী। কেননা, অধিচেতন- বা 
অন্তর-পুরুষ বলতে গেলে অবচেতনার প্রত্যন্তভূমির 'পরে ওই পরাধচেত- 
নারই একটা পুরঃক্ষেপ। অতএব তার মধ্যে সেই উত্তুঙ্গ উৎসের চেতনার 
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বাঁশম্ট ধারা অনুস্যত রয়েছে এবং গোল্রসম্পর্কে তার সঙ্গে আঁধচেতনার 
আত্মীয়তা বেশী 'নাবড়। প্রাকৃতভূমিতে আমরা অচিতির তনয়; কিন্তু 
অন্তরের অন্তরে আমরা পেয়োছ প্রাণ মন ও চেতনার উত্তরভূমির উত্তরা- 
ধিকার। তাই যতই অন্তরে ডুবি, অন্তরে থাকি, অন্তরের অন্তরে দল মোঁল 
ফুলের মত, অন্তরের বিত্তে সমূম্ধ হই, ততই আমরা মুক্ত হই আঁচাত- 
জননীর মুড বাহবন্ধন হতে, এগিয়ে চলি আঁতচেতনার সৌরকরোজজবল 
পথে-আজ যার সকল আভাস আড়াল হয়ে আছে আবিদ্যার তিমিরাবরণের 
অন্তরালে । 

সত্তা হতে সন্তার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদে পূর্ণ হয় আবদ্যার ভরা। চেতনার 
সঙ্গে চেতনার অপরোক্ষসন্লিকর্ষ তখন হয় সম্পূর্ণ তিরম্কৃত অথবা স্থূল 
প্রলেপে আহ্ছম্ন-যাদও আঁধচেতনায় তার সুক্ষ স্পন্দন নিরন্তর চলতেই 
থাকে। তেমন আধারে অন্তগ্গ্ঢ় তাদাত্ম্যভাবনার পারব্যাপ্তি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন 
ও পরোক্ষবৃত্ত হয়ে থাকে। সত্তার বাঁহর্ভাগে দেখা দেয় পাঁরপূর্ণ 'বাবিক্ততার 
বোধ-_অখণ্ডচেতনা খশ্ডিত হয় আত্মা ও অনাত্সার দুটি কোটিতে । অনা- 
আর সঙ্গে কারবার করতেই হয়, অথচ তাকে জানবার কি আয়ন্ত করবার 
কোনও প্রত্যক্ষ উপায় থাকে না। প্রকৃতি তখন সৃন্টি করে যোগাযোগের 
পরোক্ষসাধন_স্থূল হীন্দ্রয়সান্নকর্ষ দিয়ে, সংজ্ঞাবহা ও আজ্জাবহা নাড়ীর 
ব্যাপার "দিয়ে, মনের সমন্বয় বৃন্তর সহায়ে স্থূল হীন্দ্রয়বৃত্তির অনুগ্রহ ও 
আপূরণ করে। কিন্তু এসমস্তই পরোক্ষজ্ঞানের সাধন; কেননা চেতনাকে 
এখানে অবশ হয়ে করণবৃত্তর অনুবর্তন করতে হয়-_তাই বিষয়ের সঙ্গে 
অপরোক্ষ যোগ তার সম্ভব হয় না। এদের সঙ্গে দেখা দেয় যাীক্ত ব্বাদ্ধ ও 
বোধি। মন ও ইন্দ্রিয়ের আহৃত পরোক্ষ তথ্যরাজিকে সাজিয়ে-গুছয়ে তারা 
অনাত্মবস্তুকে জানতে কি হাতের মুঠায় এনে আত্মসাৎ করতে যথাসাধ্য প্রয়াস 
করে, অথবা খাঁণ্ডতসন্তার ব্যবধানকে যথাসম্ভব সংধাক্ষপ্ত ক'রে অনাত্মবস্তুর 
সঙ্গে অন্তত আংঁশক এক্য অনুভব করতে চায়। কিন্তু পরোক্ষজ্ঞানের 
সাধনগুলি স্পম্টত অপর্যাপ্ত এবং অনেকসময় অকেজো । তাতে আবার মনের 
বৃত্ত প্রকারান্তরে তাদের মূলাধার হওয়াতে সমস্ত জ্ঞানের গোড়াতেই দেখা 
দেয় একটা আনশ্চয়তা। এই ন্যনতা আমাদের' জড়ভূমর স্বভাবধর্ম। অচিতি 
হতে প্রকাশের কুণ্ঠা নিয়ে যা-কছু আবির্ভূত হয়, তারই মধ্যে এই গলদ 
দেখা দেয়। 

আচাতকে বলতে পাঁর আতিচেতনার প্রতীপ ছায়া। আতচেতনার 
মতই সে 'নার্বশেষ, তেমান স্বতগীক্রয়_অথচ সম্মূট চেতনার এক বিরাট 
কুণ্ডলনে সংবৃন্ত। এ যেন সন্তার নিজের মধ্যে নিজের প্রলয়--নিজের 
আনন্ত্যের অতলতায় তার আত্মীনমজজন। স্বয়ম্ভুসস্তায় প্রভাস্বর আত্ম- 
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সমাধান যেন এখানে রুপান্তরিত হয়েছে অন্ধতামন্রের মধ্যে আত্মনিগৃহনে, 
খশ্বেদের বর্ণনায় যাকে বলা হয়েছে তম আসীৎ তমসা গূড়মআঁধার যেন 
গুণ্ঠিত হয়েছে আধারে । তাই আঁচাঁতকে দেখায় যেন অসতের মত। 
জ্যোতির্ময় 'নির্ট আত্মসংবিতের জায়গায় দেখা "দিয়েছে আত্মীবস্মৃতির 
অতলগহনে চেতনার নিমজ্‌জন। সন্তায় চেতনা অনস্যত হয়েও ল্তু তার 
মধ্যে জেগে নাই। অথচ এই সংবৃত্ত চেতনাতে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে নগ্ড এক 
তাদাত্মযবোধ। সেই বোধে নাহত আছে অব্যক্ত আনন্ত্যের যত নমীলিত 
সত্যের সংাবং। তাই এই অন্তর্গঢ় সংঁবৎ যখন স্টিতে সাক্রুয় হয়, তখন 
নরূঢ় বিজ্ঞানের খতম্ভরা প্রবৃত্ত নিয়ে সে নিখত করে ফাটিয়ে তোলে 
[বিশ্বের শতদল। কিন্তু চেতনা নয়, শাক্ত তার কাতর আদ্যচ্ছন্দ। নাঁখল 
জড়পদার্থের মধ্যে নিঃশব্দে নিষন্ন রয়েছে সদ্ভূতবিজ্ঞানের কুণ্ডালনী সন্তা ও 
শক্তি-স্বতঃপারণামী বোধ যার বিগ্রহ । অচক্ষু হয়ে এই বিজ্ঞান সম্যক- 
দর্শী- স্বতঃক্ফর্ত বাঁদ্ধবরূপে আকারত করে চলেছে তার আঁচন্তিত অব্যক্ত 
কজ্পনারাজ। তার নিমীলত দৃষ্টর অব্যর্থ আলোক-তাীর বদ্ধ করছে 
সকল রহস্যের মর্মস্থল, অসাড়তার আচ্ছাদনে ঢাকা অবরুদ্ধ সংবেদনরূপে 
[ি*বময় সে ছড়িয়ে পড়ত্ছ অগপ্রমন্ত নৌশ্চত্যের নিঃশব্দ সণ্টারে_পিন্ডে ও 
বহ্ধান্ডে যা-ীকছু তার ঘটাবার নিরগকুশ হয়ে তা ঘাঁটয়ে তুলছে। আঁচাতর 
এই স্থিতি ও ক্রিয়া স্পষ্টতই বিশুদ্ধ অতিচিতির স্থিতি ও ক্রিয়ার অনুরূপ 
শুধু তার মধ্যে লোকোত্তরের অনাদি স্বরূপজ্যোতি আত্ম-অবিদ্যার 
ঘনান্ধকারে রুপান্তারত হয়েছে। জড়াবগ্রহে অনস্যত থেকেও এইসব শক্ত 
স্ব-তন্্র হয়ে কাজ করে চলেছে 'বিগ্রহের নির্বাক অবচেতনার অনালোকে। 

এই বিজ্ঞনের দৃষ্টতৈ আরও স্পম্ট করে বুঝতে পার, চেতনা ক করে 
কুণ্ডলমোচন করে পর্বে-পর্বে তার সহম্রদল পাঁরণামের মধ্যে জেগে ওঠো। 
সাধারণভাবে এই চিন্ময় উল্মেষের কথা আগেই বুলাছি। আমরা জান, জড়- 
বিগ্রহের ব্যম্টিসত্তা অন্বময়-_মনোময় নয়। কিন্তু তবু তার মধ্যে আছে 
আধচেতনার এক নিগ্‌ঢ় আবেশ-নাখল অচেতনাবগ্রহের মধ্যে আদ্বতীয় 
12525757785 যে প্রাতিনিয়ত 'নয়ন্মিত করছে। 
এমনও শৃনোছ : জড়বস্তুমান্েরই পাঁরপাশ্বিক বন্তুসংস্পর্শের ছাপকে 
সংস্কারর্‌পে গ্রহণ ও ধারণ করবার সামর্থা আছে। তাছাড়া নিজের থেকে 
শাক্তাবাকরণ করাও তার একটা ধর্ম। এইজন্য অলৌকিক উপায়ে যেকোনও 
বন্তুর অতাঁত হাতহাস আঁবন্কার করা, অথবা তার িকার্ণ শাক্তর সম্পর্কে 
সচেতন হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। জড়ের এই অলৌকিক ধারণাশাক্ত ও 
শাক্তাবক্ষেপের মূলে আছে অব্যঢ় অথচ নিরূড এক মহাসংবিতের আবেশ, 
যা জড়াবগ্রহে পারব্যাপ্ত থেকেও এখনও তাকে উদ্দ্যোতিত করে তুলতে 
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পারেনি। বাইরে থেকে আমরা দেখি, উদ্ভিদ ও ধাতুদ্রব্যর মত অচেতন 
পদার্থেরও বিশেষ কতকগ্দীল শাক্ত ধর্ম বা স্বারাঁসক প্রভাব আছে--অথচ 
এদের সন্তরিয় বা সণ্টারত করবার কোনও সাধন কি উপায় তারা জানে না। 
বস্তু বা ব্যাক্তবিশেষের সম্পর্কে এলে, অথবা কোনও প্রাণীর ব্াদ্ধিপূর্বক 
ব্যবহারেই এইসব শাক্ত কার্যকরী হয়ে ওঠে। এইথেকে দ্রব্যগ্ণকে আধার 
করে মান্মষ একাধিক বিজ্ঞানও গড়ে তুলেছে। কিন্তু দ্রব্গণ তত্তত 
পৌরদষেয়সত্তার ধর্ম_অব্যাকৃত উপাদানমান্রের ধর্ম নয়। তারা চিৎপুরুষেরই 
শীক্ত-সম্মূচ্ছিত আচাতর স্মীপ্ত হতে জেগে উঠেছে তাঁর তপোবাীর্ষের 
প্রবেগে। নির্ট অথচ আত্মসমাহিত চিন্ময় শীক্তর এই-যে মূ ষল্লাচার, 
জশবজগতের প্রথম পর্বে তা ফুটে ওঠে অবমানস প্রাণনস্পন্দে যার মধ্যে পাই 
সংবৃত্ত ইন্দ্রিয়সংবিতের আভাস মান্। আদম জীবদেহ চায় আলো-বাতাস 
এবং পহন্টি-চায় একটুখানি হাত-পা ছড়াবার জায়গা । কিন্তু তার অন্ধ 
আকৃতি তখনও অন্তব্ত্ত, স্থাণুবিগ্রহের কারাগারে বন্দী। নিসর্গবৃত্তিকে 
স্ফুটর্প দিয়ে নিজেকে বাইরে আকার দেওয়া কি বাঁহজগতের সঙ্গে প্রত্ক্ষ 
যোগস্থাপন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আঁদজীবের স্থাণুভাব জীবন- 
লঈলার 'বাঁচত্র ছন্দে ঝঙ্কৃত হবার জন্য নয়। তাই সে বাইরের আঁভঘাতকে চুপ 
ক'রে হজম করে। অসাড়ে হয়তো সে আঘাত করে, কিন্তু স্বেচ্ছায় নিজেকে 
অন্যের 'পরে চাপাতে পারে না। এখনও তার মধ্যে আচাতিই প্রবল । অন্ত- 
গ্ঢ সংবৃত্ত তাদাত্ম্যভাবদ্বারা আঁবস্ট হয়ে এখনও আঁচাতিই আধারে কাজ 
করে চলেছে, জ্ঞানের সচেতন সাধন দিয়ে বাইরের সঙ্গে যোগ ঘটাবার সামর্থ 
এখনও তার আজ হয়ান। প্রগাঁতর এই পর্বাট দেখা দেয়, প্রাণ যখন হয় 
ব্ক্তচেতন। তার মধ্যে দৌখ, বন্দী চেতনার বাইরে আসবার জন্য আকুলি- 
শবকাঁল। এই ব্যাকুলতাই 'বাবিক্ত জীবসন্তায় জাগায় বাইরের জগৎসন্তার সঙ্গে 
সচেতন যোগস্থাপনের একটা অনাতবরতনীয় প্রয়াস। সেপ্্রয়াস প্রথমত 
অন্ধ ও সঙ্কুঁচিত। 'কন্তু বাইরের সঙ্গে ব্লমেই তার লেন-দেনের কারবার 
বেড়ে চলে। শুধু পারিপাশ্র্বিকের নাড়া পেয়ে সাড়া দেওয়াই নয়, নিজের 
প্রবৃত্ত ও প্রয়োজনকে চাঁরতার্থ করবার জন্য ভিতরের সণ্চিত সামর্থযকে 
বাইরে স্ফদরিত ও আরোপিতও সে করতে পারে। এমাঁন করে যোগাযোগের 
পধাঁজ বাড়য়ে জীবধর্মী জড়বিগ্রহ ক্রমে তার চেতনাকে উন্মাষিত করে 
অচেতনা বা অবচেতনার 'স্তামত দীপ্ত হতে সঙ্কীর্ণ বিভক্তজ্ঞানের ধূসর 
আদুলাকে। 

অতএব বিবিক্তচেতনার ক্রামক উন্মেষের মধ্যে দেখতে পাই, স্বয়ম্ভূ 
অনাঁদ পৌরুষেয়সংবিতে অন্তগ্ঢ় চিদ্‌বীর্ষ কি করে চরম 'সাদ্ধর 'দকে 
কলায়-কলায় ফুটে ওঠে। এইসব শাক্ত গৃহাহিত ও সংবৃত্ত তাদাত্ম্যবোধের 
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*বর্পশাক্ত-অবদামত হয়ে ছিল আধারে । এবার তারা শীর্ণকায় নয় 
শাঁঙ্কত চরণের স্তিমিত সঞ্চারে ব্রমেন্রমে বাইরে এল। প্রথমে দেখা দিল 
নিতান্ত অপস্ট ও আচ্ছন্ন একটা সম্ম*্ধসংবৎ_জবনযোনি-প্রযত্র ও 
প্রচ্ছন্ন বোধির প্রেরণায় ধীরে-ধীরে রূপান্তরিত হল সে সস্পন্ট হীন্দ্রয়সংাবতে। 
তারপর ফুটল প্রাণনধর্মী মনের প্রত্যক্ষসংবিং--তার পিছনে রইল আচ্ছন্ন 
চৎ-দন্ট ও আচ্ছন্ন চিতের বিষয়ানুভব; হৃদয়ের আকম্প্র আবেগ খজতে লাগল 
অপর হৃদয়ের স্পর্শ । অবশেষে বাহশ্চর চেতনায় ভেসে উঠল সামান্যপ্রত্যয় 
ভাবনা ও য্াক্ত- জ্ঞানের সকল তথ্য আহরণ করে গড়ে তুলল বিষয়ের সামান্য 
ও বিশেষ দুট রূপেরই পারিচয়। কিন্তু এতেও বিজ্ঞানের পূর্ণতা এল না, 
কেননা বিভজ্যবৃত্ত আবদ্যা ও তিরস্করণী আঁচাঁতর আদম কুণ্ঠা তাকে বিকল 
করেই রাখল। এখনও বাঁহরত্গসাধনের 'পরে সব-কিছুর নিভ'র, স্বারাজ্যের 
আধকারে কেউ স্ব-তন্ত্র নয়। চেতনার "পরে চেতনার সাক্ষাৎ প্রভাব নাই : 
মনোময় চেতনা [বিষয়কে পেতে চায় পঁরিতোগ্রহণ ও অনুবেধের একটা কৃপ্িম 
আয়োজন 'দিয়ে--তাতে বিষয়কে আয়ত্তে আনা কি তার মর্মে প্রবেশ করা সম্ভব 
হয় না। আঁধচেতনার হাতে রয়েছে তার একমান্ন প্রতকার। বাঁহশ্চর মন ও 
হীন্দ্রয়ের মধ্য আধচেতনার কোনও নিগড শীক্তর মুক্তধারা খন নির্বারিত 
প্রবাহে বয়ে যায় মনোময় বুদ্ধির উপরাগে তার স্বভাবের স্বচ্ছতাকে রাঁঞ্জত 
না ক'রে, তখনই কেবল সত্তার গভীর হতে নূতন সাধনার অস্পন্ট সূচনা 
জাগে। কন্তু আভনবের এই সূচনাও নিয়ম নয়--নিয়মের ব্যতিক্রম মান্র। 
তাই আমাদের আঁজতি ও অভ্যস্ত জ্ঞানের দৃষ্টিতে তাকে মনে হয় অনৈসার্গক 
বা আতপ্রাকৃত একটা-ীকছু। একমান্র হৃদয়গহার গ্রাল্থাবাকরণ অথবা তার 
মধ্যে অবগাহন করেই আমরা অন্তরঙ্গ অপরোক্ষসংবিতের সণ্টয়ে বাঁহশ্চর 
পরোক্ষসংবতের ভান্ডার আপাৃরিত করতে পাঁর। অন্তরাত্বার গভনর গহনে 
অথবা আতচেতনার উত্তঙ্গ শিখরে প্রবুদ্ধ চিত্তের প্রদনপ্ত শিখা যাঁদ জহলে 
ওঠে, তবেই জীবনকে আঁধকার করে অধ্যাত্মাবজ্ঞানের অমোঘ প্রবর্তনা- তাদাস্ম্য- 
বোধ যার আধার শান্ত ও স্বরূপধাতু। 


একাদশ অধ্যায় 


অবিগ্ভার অবধি 


অয়ং লোকো লাষ্তি পর ইতি মান । 


কঠোপনিষং ২।৬ 
যে মনে করে, শুধু এই লোকই আছে--আর কোনও লোক নাই। 
_কঠোপাঁনবদ হে1৬) 


অনন্তে অন্তঃ পারবশতঃ। 
অপাদশশীর্ষা গুহমানো অন্তা। 
হাশ্ষেদ 91১1৭, ১১৯ 


অনন্তের অন্তরে ছাঁড়য়ে আছে...অপাদ, অশশর্ষ_-নিগাহত ক'রে দুটি অক্ত॥ 
_খাশ্বেদ (81১1৭.১১) 


ধঘ এবং বেদাহহং ব্রজ্জাস্মাতি শ ইদং ভবাত। অথ যোহন্যাং দেবতাম্‌পাস্তেহন্যো 
হসাবন্যোহ্হসঙ্জীতি, ন স বেদ) 
বৃহদারশ্যকোপনিষঘং ১1৪ 1১০ 


যে জানে 'আম ব্রহ্গ' সে হয় এই যা-কিছু সব; আর ষে অন্য দেবতার উপাসন। 
করে আত্মাকে ছেড়ে, ভাবে 'দেবতা পৃথক আর আঁমও পৃথক" কিছুই জানে 

না সে। 
বৃহদারণ্যক উপানিষদ (১৪1১০) 


সোঙ্মমাত্মা চতভুদ্পাৎ। জাগারতস্থানো বাহঃপ্রজ্ঞ...প্থ্‌ুলভূুক প্রথম পাদঃ। 
স্বস্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞং...প্রোববিস্তভুক্‌ শ্বিতীয্পঃ পাদঃ। সঘ;্তষ্থান একীভূত 
প্রজ্ঞানঘন এবানল্দময়ো হ্যানন্দভুক ভূতশক্স£ পাদঃ। এষ সবেশ্বির এখ পর্বজ্র এদো- 
ইচ্ভর্যামশী। অদৃষ্টম অলক্ষণমূ... একাত্মপ্রত্যক্সসারং চতুর্থমূ। স আত্মা, স বিজ্েয়ঃ ॥ 


মাপ্ভ্ক্যোপনিষখ ২--৭ 


এই আত্মা চতুষ্পাৎ। জাগাঁরতস্থান বাহঃপ্রজ্ঞ স্থূলভুক আত্মা এই প্রথম 
পাদ; স্বপ্নস্থান অন্তপ্রজ্ঞ প্রাবাবস্তভুক্‌_এই দ্বিতীয় পাদ; সষুপ্তস্থান একীভূত 
প্রজ্ঞানঘন আনন্দময় আনন্দভুক--এই তৃতীয় পাদ; সর্বে*বির সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী, 
অদ্ট অব্যপদেশ্য একাত্মপ্রত্যয়সার-__-এই চতুর্থ পাদ। এই তো আত্মা, একেই 
জানতে হবে। 
-মাণ্ডুক্য উপনিষদ (২-৭) 
অঞ্গঞ্ঞমাত্ঃ প্যরুযো মধ্য আত্মনি তিত্ঠতি। 
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ] 
কঞ্ঠোপনিষত 51১২, ১৩ 


অঙুষ্ঠমান্র পুরুষ, আছেন আমাদের আত্মার মধ্যথানে; ভূত-ভব্যের ঈশান 
[তিনি..শতানই আছেন আজ, 'তাঁনই থাকবেন কাল । 
_কণঠ উপাঁনষযদ (৪81১২,১৩১ 


আবদ্যার অবাধ ৫৪৯ 


অদাত্মযবোধের আভযান্নী এই বাবক্তবোধ বা আঁবদ্যার একটা বিস্তৃত 
পরিচয় নেবার সময় হয়েছে এতক্ষণে । আবদ্যাই আমাদের মন- 
শ্চেতনার ধান্রী। মনুষ্যলোকেরও অবরভূঁমতে চেতনার ষে-প্রকাশ, তারও 
মূলে আছে এই আবিদ্যার একটা ছন্নতর রূপ। সত্ব ও শাক্তর উত্তাল তরঙ্গ- 
থেকে। আর তার সংঘাতে ঘটছে চিত্তসত্বের রূপায়ণ, জাগছে দেশ ও কালের 
ভাঁমকায় আত্মা এবং অনাআ্মার মনোময় প্রত্যয় ও মনোবাসত হীন্দ্য়সংাবৎ। 
আমাদের মধ্যে এই হল আবদ্যাশক্তির পাঁরচয়। এরই মধ্যে চলছে অপূর্ণ 
সংবিতের ক্রামক উপচয়-_কালপাঁরণামের নিত্যস্পান্দত প্রবাহ এবং দেশ- 
সংস্থানের পরাকৃ-বৃস্ত আধারকে অবলম্বন ক'রে। কালের প্রবাহে জব 
শুধু নিতা-বর্তমানের অপরোক্ষসংবং নিয়ে ভেসে চলেছে। অতঈতের 
অপাত্য়মাণ ম্োতের কবল হতে প্রত্যক ও পরাক্‌ অনুভবের খাঁনকটা সে 
বাঁচাতে পারে স্মৃতির সহায়ে। এই প:ঁজি হতেই ভাবনা সঙ্কম্প ও প্রষয় 
বারা দেহ-প্রাণ-মনের বাঁধনদ্বারা সে তার বতমানের স্থাত এবং ভাবষ্যতের 
সম্ভাবনা রচে। আধারে আঁবস্ট যে-সান্ধনন-শাক্ত মানুষের বতমানকে গড়ে 
তুলেছে, তার প্রোতির ইশারা রয়েছে আমাদের অনাগত সম্ভূতির উপচীয়মান 
বিপুল 'দগল্তের দকে। আত্মপ্রকাশের নানা উপকরণ ও িষয়ানূভবের 
বাঁচনতর সণয়, ক্ষণভঙ্গের মেলা হতে কুঁড়িয়েনেওয়া খণ্ডজ্ঞানের পধাজ-_ 
শিথিল মুন্টিতে মানুষ এদের আঁকড়ে আছে। তার ইন্দ্িয়াবজ্ঞান স্মৃতি 
বুদ্ধি ও সঙ্কঙ্প এই 'বিক্ষপ্ত সণ্চয়কে গেথে তুলছে 'নত্যন্তন অথবা 'নত্য- 
আবার্তত সম্ভীতির আয়োজনে । ব্বীদ্ধকৃত এই সমাহারকে আশ্রয় করেই 
দেহ-প্রাণ-মনের শাক্ত সচল হয়ে তার সাধ্যকে সম্ভাবিত এবং 'সাদ্ধকে প্রকট 
করে। চেতনার যত অনুভব ও শাক্তর ষত 'বিক্ষেপ, আধারে তাদের পঙ্জ- 
ভাবের সমাহার ও সমন্বয় ঘটে জীবসত্বকে লক্ষ্য করেই। অহংবোধের একটি 
বন্দুকে কেন্দ্র করে তারা দানা বেধে ওঠে_কেননা এই অহন্তাই প্রকৃতির সং- 
স্পর্শে পুরুষের প্রত্যক্‌-অনুভবকে উদ্রিক্ত ক'রে তাকে সঞ্কীর্ণ চিত্তক্ষেত্রের 
একটা বাঁধাধরা অভ্যাসে পারণত করে । অহন্তা না থাকলে আমাদের সমস্ত অনু- 
ভব হত যেন ভ্রোতে-ভেসে-যাওয়া তৃণখণ্ড বা শৈবালের দল। তাদের 
অসম্বদ্ধতার মধ্য অহন্তাই প্রথম ছন্দ ও সঙ্গতি এনেছে। এই অহংবোধ 
থেকে মনশ্চেতনার মধ্যে বাঁদ্ধর ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে আরেকটি কিম বিন্দু- 
চেতনা, যাকে বলতে পার অহংজ্জান বা আত্মভাব। সম্ম্্ধ অনুভব অহং- 
বোধকে আশ্রয় করে দানা বাঁধবার পর এই অহংভাবে সমার্পত হয়। প্রাণ- 
চেতনার ভূমিতে অহংবোধ আর মনশ্চেতনার ভূমিতে অহংজ্ঞান_এই দুটিতে 
মিলে আত্মার একটা কীত্িম প্রতণক খাড়া রাখে, যাকে আমরা 'বাঁবক্ত আত্মভাব 


&&০ দব্জশবন 


বলে জানি। এই 'বাবন্ত অহঙ্কার গহাহিত িৎসত্তার বা যথার্থ আত্মভাবের 
প্ররতিভূ। বাঁহশ্চর মনের ব্যান্টভাবনা অহরহ অহংকে কেন্দ্র করে আবাতত 
হচ্ছে। এমন-ক তার ব*বাহতৈষণাও স্ফীতকায় অহমিকার একটা রূপ। 
অহংএর এই কনীলককে আশ্রয় করেই প্রকীতির চাকা ঘুরছে আমাদের মধ্যে। 
এমাঁনতর আত্মকোন্দ্রুকতার বিধান ততাদন কায়েম থাকে, যতাঁদন না তার 
প্রয়োজন নিঃশোষিত হয় চিন্ময় আত্মপ্রুষের আঁবিভাবে-াযান যুগপৎ চেতনার 
চন্র গাঁতি ও কীলক, একাধারে নাভি ও পাঁরাধ। 

কল্তু আত্মানসন্ধানের ফলে দেখতে পাই, প্রত্যক-অনুভবের যে সমাহার 
ও সমন্বয়কে আমরা ব্যাবহারক জীবনের ভীত্ত করোছ, তার মধ্যে আমাদের 
জাগ্রতচেতনারও সবটহকুকে পোরা যায় না। বর্তমানের চলন্ত প্রবাহে বিষয় 
এবং বিষয়ীর যে মনোময় সংবৎ ও অনুভব আমাদের বাঁহশ্চর-চেতনায় অহরহ 
ভেসে উঠছে, তার কতটকুই-বা আমরা খেয়ালে আন ? তারও আত সামান্য 
অংশ অতীতের সর্বনাশা গহ্বর হতে স্মৃতির ভান্ডারে সাণ্চত হয়। সেই 
প্মৃতির সঞ্চয়ের সামান্য ভাগ বাঁধা পড়ে বাদ্ধির সমন্বয়সূত্রে, আবার তারও 
আত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ নিয়ে চলে সঙ্কল্পশাক্তর কর্মসাধনা। জড়বিশ্বে যেমন, 
তেমান আমাদের প্রাকৃতচেতনার দৈনন্দিন লীলাতেও দেখি, প্রকৃতির গৃহ- 
স্থাঁলতে যেন কোনও বাঁধূনি নাই। অনেকখানি ছেটে ফেলে ক হাতে রেখে 
কাজ চালাতে সামান্য-কছু বেছে নেওয়া, কঞ্জস-উড়নচন্ডর মত একদিকে 
হাত গুটিয়ে রেখে আরেকাঁদকে খুলে দেওয়া অপচয়ের সদাব্রত, যেব্যয় কি 
সণ্য়টুকু নিরর্থক নয় তারও শীর্ণ পারমাণ নয়ে ছানামান খেলা শুধু 
মনে হয় এই যেন প্রকীতির রত। কিন্ত বাইরে এমনটা দেখালেও ভিতরের 
কথাটা 'কন্তু অন্যরকম। প্রকাতি যা যত্ন ক'রে সণ্য় করে না কি কাজে লাগায় 
না, তা যে মিছামাছ খোয়া যায় বা নস্ট হয়-তা নয়। তার বোশর ভাগ সে 
গোপনে- গোপনে আমাদের আধারকে গড়ে তুলতে ব্যবহার করে। আমাদের 
পুষ্ট সম্ভাত ও কর্মশীক্তর অনেকখাঁন জোগান আসে তার ওই গোপন- 
ভান্ডার হতে । আমাদের সচেতন বাঁদ্ধ সঙ্কজ্প বা স্মাতকে তার জন্য বাহবা 
দেওয়া যায় না। তার চাইতে অনেক বেশ পধাজ থেকে তার নতুন গড়নের 
উপকরণ 'িসাবে। ' আমরা হয়তো তার ইতিকথা বেমালুম ভুলে গেছি 
পুরাতনের সণয়কেই ব্যবহার করাছি আঁভনবের সান্ট ভেবে। অথচ যে- 
উপকরণকে ভাবাছ আমাদের নতুন সূন্টি, আসলে তা অতীতের অলক্ষ্য 
পাঁরণামের সমাহার মান্র_তার কথা আমরা ভুললেও প্রকীতি কিন্তু ভেলোন। 
আমাদের কোনও অনুভবই অকেজো নয়। দীর্ঘকাল ধরে প্রকৃতির ষন্্শালায় 
চলছে আমাদের গড়ে তোলবার সাধনা । তার মধ্যে অনুভবের কোনও উপাদানকে 
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বর্জন করা চলে না- যদি কখনও সমস্ত প্রয়োজন চুকে গিয়ে ভাঁবষ্যতের 
ঘাড়ে একটা বোঝা হয়ে সে না দাঁড়ায়। চেতনার যেটুকু উপরে জেগে আছে, 
তাথেকে একটা-ীকছু সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে। কেননা একটু ভেবে 
দেখলেই ব্যাঝ, প্রকীতপারণামের আত সামান্য অংশই আমাদের চেতনায় ভাসে । 
তার বোঁশর ভাগ কাজ-কর্ম চলছে অবচেতনার আড়ালে-যেমনাট দেখাছ 
তার জড়ের লীলায়। 'িনজেকে যা বলে জান শুধু তা-ই নয়, তার চাইতে 
আমরা ঢের বড়। সাঁত্য বলতে আমাদের ক্ষাণক সত্ব আমাদের বিপুল সত্তার 
সমুদ্রে একটা রাঁঙন বুদ্বুদ মান্র। 

এমন-ক জাগ্রৎংচেতনার একটা উপরভাসা পারচয় নিতে গিয়েও দেখি, 
নিজের ব্যান্টসন্তা ও ব্যম্টিপারণামেরও অনেকখাঁন আমাদের সম্পূর্ণ অগ্গো- 
চর। গ্রাছ-পালা মাঁট-পাথর যেমন আঁচাতর শামল, এও যেন ঠিক তা-ই। 
1কল্তু মনস্তত্তের পরাঁক্ষা ও সমনক্ষাকে যাঁদ প্রাকতচেতনারও ওপারে প্রসারত 
করতে পারি, তাহলে বিজ্ঞানের উপচীয়মান আলোকে দেখি, আমাদের সমগ্র 
সম্তার কী বিশাল প্রদেশ জুড়ে আছে এই তথাকাঁথত আঁচিতি বা অবচেতনা 
(বস্তৃত তাকে গ্‌ড্চেতনা বলাই উচিত 'ছিল); আর আমাদের জাগ্রতের সংঁবং 
জুড়েছে আধারের কতটুকু ঠাঁই ! তখন বুঝি, জাগ্র মন ও অহন্তা এক 
অন্তগ্গ্ঢ় 'বশাল আধচেতন আত্মভাবের 'পরে ক্ষাণকের একটা আরোপ মান্র। 
অথবা সে-গ্‌টোত্মার আরও সঠিক সংজ্ঞা হবে 'অন্তরপুর্ষ'-যাঁর অনুভবের 
সামর্থ জাগ্রতের সামর্থযকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের মন ও অহন্তা 
যেন আঁস্তত্বের কল্লোলিত সমুদ্রের বুকে জেগে আছে পর্বতাঁশখরের মত-- 
পর্বতের বিশাল অবয়ব 'নমজাঁজত রয়েছে সমুদ্রের অতলগহনে। 

এই গুড়োআ্বা ও গৃঢ়চেতনাই আমাদের সত্য ও সমগ্র জীবসত্; বাঁহঃসত্ত 
তার একটা অংশ ও প্রাতিভাস অথবা বাইরের প্রয়োজনে বাছাইকরা খন্ডর্প 
মাত্র। বাহজগতের বিরামহীন আভঘাতের কতট,ুকুই-বা আমরা জানি। 
কিন্তু যা-কছ আমাদের আধারকে বা জগৎকে স্পর্শ করে, অন্তরপুরুষ সবার 
খবর রাখেন। অন্তশীবনেরও 'নিত্যপারণামের সামান্য পাঁরচয়ই পাই; কিন্তু 
অন্তরপুর্ষ তার সকল কথা এত খঠটয়ে জানেন যে, মনে হয় কিছুই ব্াঁঝ 
তাঁর চোখ এড়ায় না। প্রত্যক্ষের কতটুকুই-বা জাঁময়ে রাখি স্মৃতির ভাগ্ডারে ? 
যা জমাই, তাও সময়মত হাতের কাছে পাই না। কিন্তু অন্তরপুরষ কিছুই 
ফেলেন না, হাতের কাছে সব তান গঁছয়ে রাখেন। প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির যে- 
ব্ঞজজনা বা যে যোগাযোগ আমাদের মাজত মন-বৃদ্ধির বোধগম্য, আমরা শুধু 
তাদের নিয়ে জ্ঞানের সূন্নে সমন্বয়ের জাল বুনতে পাঁর। কিন্তু অন্তর- 
পুরুষের ব্যাদ্ধকে মাজত করে তোলবার দরকার হয় না। কেননা, আমরা 
[বিশ্বাস করতে কি পূরাপ্যার মানতে না চাইলেও একথা সত্য যে, তাঁর বা্ধ 
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প্রতাক্ষ ও স্মৃতির সকল তথ্য ও যোগাযোগের সূত্র অনায়াসে গাঁছয়ে রাখতে 
পারে। তাদের পাঁরপূর্ণ ব্যঞ্জনা তার আধিগত যাঁদ নাও থাকে, তব তাকে 
আয়ত্ত করতে তার একম্‌হূর্ত বিলম্ব হয় না। তাছাড়া, জাগ্রংমনের মত 
শুধু বাহ্যোন্দ্রয়ের উদ্থই তার প্রত্যক্ষের সম্বল নয়। সক্ষেনান্দ্রিয়ের সাধনকে 
অবলম্বন করে তার প্রত্যক্ষের অধিকার অকল্পনীয় সুদূরতায় প্রসারিত হয়-__ 
যার প্রমাণ পাই প্রাতিভজ্ঞানের নানা 'নিদর্শনে। বাঁহশ্চর সঞ্কল্প বা প্রবাত্তর 
সঙ্গে অধিচেতন প্রোতির কি সম্পর্ক, আজও আমরা তা তাঁলয়ে বাঁঝানি। 
এখনও আধিচেতনাকে ভুল করে অচেতনা বা অবচেতনা বাল, নাড়াচাড়া কাঁর 
তার কতকগ্দাল অপাঁরচিত ও অপাঁরণত বিভাঁতি নিয়ে অথবা রুগ্‌ণ মনৃষ্- 
চিত্তের কতগ্দাল অনৈসার্গক বিকার নিয়। কিন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে গভশরে 
ডুবলে দেখি, আমাদের সমগ্র চিত্তপরিণামের পিছনে আছে অন্তরপুরুষের অবা- 
ধত প্রত্যয় ও 'নর্বারত সম্ক্প বা প্রোতর সংবেগ। তাঁর নিগ্‌ঢ় সাধনা ও 
[সাদ্ধর যে-অংশ সকল বাধা কাটয়ে প্রাকৃতজীবনে ভেসে ওঠে, আমরা শুধু 
তাকেই দেখ চত্তপাঁরণামের সূপপরিচিত আকারে । অতএব যথার্থ আত্মজ্ঞানের 
প্রথম সোপান হল আমাদের এই গুটোত্মা অন্তরপন্রুষাঁটিকে চিনে নেওয়া। 
নিজেকে ভাল করে জানতে গিয়ে এই আধচেতন আত্মার জ্ঞানকে যাঁদ 
তাহলে দোখ আসলে এই অধিচেতনাই আমাদের ব্যাবহারকসন্তার সকল 
উপাদান জোগায়। আমাদের প্রত্যক্ষ সঙ্কজ্প স্মৃতি বুদ্ধি সমস্তই তার 
প্রত্যক্ষ স্মৃতি সঙ্কম্প ও ব্াদ্ধর ব্যাপারের একটা সঙ্কলন মান্র_এমন-ক 
আমাদের অহন্তা তার আত্মচেতনা ও প্রত্যক্‌-অনুভবের একটা ক্ষুদ্র বাঁহশ্চর 
প্রাতরূপ। আঁধচেতনা যেন উত্তাল সমুদ্র, আর তার বুকে উদ্বেল হয়ে উঠছে 
আমাদের এই "চত্তপরিণামের তরঙ্গদোলা ।...কন্তু কোথায় এই আঁধচেতনার 
সামা, কতদূর তার ব্যাপ্ত? কি তার স্বরূপ সাধারণত যা-কিছ্‌ আমাদের 
জাগ্রতে ভাসে না, তাকেই আমরা তথাকথিত অবচেতনার কোঠায় ফেলি । কিন্তু 
আধচেতনার সবখানি না হ'ক, অনেকখাঁনতকই ওই নামে ডাকা চলে না। 
কারণ, অবচেতনা বলতে আমরা বুঝি একটা আচ্ছন্ন অস্পম্ট অচেতনা বা অর্ধ 
চেতনা । কিংবা কল্পনা কার জাগ্রংচেতনার তলায় একটা মগনচৈতন্যের রাজ্য, 
যা জাগ্রতের মত গোছানো নয় বলেই তার চাইতে অপকৃম্ট- অন্তত স্বাতল্ত্যের 
অভাবই তার অপকর্ষের হেতু । কিন্তু অন্তদর্ণান্ট নিয়ে চেতনার গহনে ডুবলে 
দোঁখ, আধচেতনার মধ্যে যাঁদও পাতালপুরণীর অভাব নাই, তব তার কোনও- 
এক দেশকে অধিকার করে জবলছে চৈতন্যের এক বিশাল জ্যোতি-_বাহ- 
শ্চেতনার চাইতেও অবারিত তার প্রাতষ্ঠা ও ঈশনা, আমাদের দৈনান্দন কর্মের 
সে অনিমেষ সাক্ষী। এই আমাদের গৃহাঁহত অন্তরপুরূষ- একেই জান 
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আধিচেতন আত্মা বলে। অবচেতনা হতে তান 'বাবস্ত, কেননা অবচেতনা 
আমাদের আত্মপ্রকীতির জঘন্যতম গূহ্যভাীম। তেমান, আমাদের সমগ্রসম্তার 
একদেশ উদ্দ্যোতিত করে জেগে আছে আতচেতনার উত্তরজ্যোতি, যার মধ্যে 
পাই 'পরতঃ$ পরঃ” আত্মার সাক্ষাংকার। এই আতিচেতনভূঁমিকেও স্বতন্ন একটা 
মর্যাদা দতে হবে, কেননা এ আমাদের আত্মপ্রকীতির গ্‌হ্যতর মূর্ধন্যলোক। 

কিন্তু তাহলে অবচেতনার স্বরূপ কি? কোথায় তার শুরু ? জাগ্রতের 
সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ? মনে হয়, সে ষেন আঁধচেতনারই একটা অংশ; তাহলে 
তার সত্গেই-বা তার কি সম্পর্ক 2...আমাদের দেহচেতনা আছে, আছে দেহাত্ম- 
বোধ; অথচ দেহের আঁধকাংশ রিয়া আমাদের মনের কাছে বস্তুত অচেতন। 
শুধু মনই যে তাদের খবর রাখে না, তা নয়; আমাদের আতস্থূল দৈহ্যসত্তাও 
তো জানে না তার অন্তঃপুরে কি ঘটছে-এমন-কি তার নিজের সন্তা সম্পর্কেও 
মে সচেতন নয়। তার যে-অংশটুকু অন্তঃকরণের আলোপুক আলোকিত এবং 
বাঁদ্ধর দ্বারা অবোক্ষত, তাকেই সে জানে অথবা বলতে গেলে সে-সম্পর্কে 
একটা সংবেদন মান্র জাগে তার মহ্ধ্য। উীদ্ভদ বা ইতরপ্রাণীর মত আমাদের 
এই শরীরের কাঠামোটা জড়ে প্রাণের লালা চলছে, অথচ তার আঁধকাংশ 
আমাদের কাছে অবচেতন- কেননা তার ক্রিয়া বা প্রাতিক্রিয়ার আত সামান্যই 
আমাদের নজরে আসে । প্রাণব্ণাস্তর সব না হ'ক, বোশর ভাগ রয়েছে যবানকার 
অন্তরালে; শুধদ তার অনৈসার্গক প্রকাশের সংঁবংটাই আমাদের চেতনায় 
তীক্ষণ হয়ে বাজে। তাই প্রাণের তর্পণের চাইতে তার বদভূক্ষা, স্বাস্থ্যের 
ছন্দের চাইতে ব্যাঁধর বকার, জীবনের স্বচ্ছন্দ লীলায়নের চাইতে মৃত্যুর রুট 
আকাঁস্মকতা মনে হয় তটব্রতর। প্রয়োজনের তাঁগদে সচেতন দৃ্টির কাছে 
প্রাণলশলার যতটুকু ধরা পড়ে, অথবা সুখ-দুঃখের উত্তালতায় যতটুকু তার 
বেদনার তল্ল্ীতে প্রহত হয়, তার যে-সংঁবৎ নাড়ীতন্নে কি দেহযন্মে ক্ষুব্ধ 
আলোড়ন জাগায়_আমরা শুধু তারই খবর জাঁন। তাই মনে হয়, আমাদের 
দৈহ্যপ্রাণও বাঁঝ নিজের বৃত্ত সম্পর্কে সচেতন নয়॥। হয় সে ডীদ্ভদের মত 
সংজ্ঞাহশন বা অন্তঃসংজ্ঞা, নয়তো আঁদজীবের মত তার মধ্যে জেগেছে শুধু 
চেতনার অঞ্কুর। অতএব যতটুকু তার অন্তঃকরণের দ্বারা আলোকিত এবং 
বাদ্ধর দ্বারা অবেক্ষিত, ততটুকু সম্পকেহই তার সচেতনতা । 

1কন্তু সাধারণত মনের বৃত্তি বা সংঁবতের সঙ্গে চেতনাকে আমরা ঘহালয়ে 
ফোলি। তাই এ-সদ্ধান্ত আতরঞ্জন এবং প্রমাদদোষে দনস্ট। দেহ ও প্রাণের 
কতকগ্যাল বাঁত্তর সঞ্গে মন খাঁনকটা জাঁড়য়ে যায় বলে তাদের মননে হয় মনো- 
বৃত্তির শামিল; তাইতে সমগ্র চেতনাকেই মনোময় ভাবতে আমরা অভ্যস্ত। 
[কন্তু অন্তরাবৃত্ত হয়ে মনকে সাক্ষীর আসনে বসালে দোঁখ, প্রাণ এবং দেহ-_ 
'এমন-কি প্রাণের স্লতম দৈহ্যপ্রকাশ পর্য্ত--নিতাল্তই আত্মসচেতন। দেহ 
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ও প্রাণবাত্তর অন্তরালে আছে এক আচ্ছন্ন অন্নময় ও প্রাণময় সত্তা, যার চেতনা 
কতকটা হয়তো আঁদতম জীবের সম্মৃশ্ধসংাঁবতের মত। মানুষের মন সেই 
সংবতে উপরক্ত হয়ে তাকে খাঁনকটা মনোময় করে তুলেছে- এইমাত্র তফাত॥ 
অথচ সে-চেতনার একটা স্বাধীন চলন আছে, তাকে কোনমতেই আমাদের মত 
মনোধর্মী বলা যায় না। তারও মন আছে বললে বুঝতে হবে, সে-মন দেহে 
এবং দৈহ্প্রাণে সংবৃত্ত ও গুহাহত। আত্ম-চেতনা সেখানে ব্যুৃহিত নয়__ 
তাই তার মধ্যে আছে শুধু বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত, প্রাণের স্পন্দন, আকৃতির 
আলোড়ন, অভাবের তাড়না, ব্দভুক্ষা, সুখ-দুঃখ-মোহ, নানা নিসর্গবাত্ত ও 
প্রকীতিশাসিত প্রষত্বের একটা আকারপ্রকারহশীন বোধ মান্র। এ-বোধ মনশ্চেত- 
নার চাইতে অপকৃষ্ট হলেও তার অস্পম্ট সঞ্কীর্ণ অথচ স্বতঃস্ফর্ত একটা 
সংবং আছে। আমরা যাকে মনের বিশিষ্ট লক্ষণ মনে করি, পুরাপুরি সেই 
স্বাতল্ত্য তার নাই বলে তাকে অবমানস নাম দিতে পারি বন্ট-কিন্তু আমাদের 
অবচেতনার নিদ্মহলের বাঁসন্দা তাকে বলতে পারি না। কারণ মনকে এই 
বোধ হতে 'বাঁবক্ত রেখে পিছনে সরে দাঁড়ালে দোখ, এও নাড়ীতন্্বাহত 
সম্মৃ্ধপ্রত্যয়ময় স্বতঃস্ফূর্ত একটা চেতনার বৃত্ত । মানসসংাবৎ হতে তার 
সংবতের ধরন আলাদা । কেননা বিষয়সাল্নকর্ষে সাড়া দেবার একটা নিজস্ব 
ধারা, 1বাঁশন্ট একটা বেদনাবোধের সামর্থ তারও আছে_যার জন্যে মানস- 
সংাবতের মুখাপেক্ষী তাকে হতে হয় না। সত্যকার অবচেতনা কিন্তু এই 
অন্ন-প্রাণময় আধার হতে আলাদা একটা-কিছু। তাকে বলতে পার চেতনার 
উপকূলে আচাঁতর পাঁরস্পন্দ। আপন সংবেগকে চিন্তসত্বে রূপান্তারত কর- 
বার জন্য যেমন সে তাকে উতাক্ষিপ্ত করে, তেমান অতীত অনুভবের সংস্কার- 
সমূহকে আকর্ষণ করে তার গভীর-গহনে। সেইখানে তারা সণ্টিত হয় অচে- 
তন অভ্যাসের বীজরূপে- বাঁহশ্চেতনায় প্রাতিনিয়ত ঘটে তাদের 'বাক্ষপ্ত 
ব্যখথান। অবচেতনায় সাঁণত এই আশয়গদীল তার প্ররোচনায় অনর্থের বাহন 
হয়ে যেন কোন অজানা উৎস হতে উৎসাঁরত হয় আমাদের স্বপ্নে বাঁতিকে 'ি 
মৃদ্রাদোষে, বাসনার অতাঁক্তি সংবেগে, দেহ-প্রাণ-মনের নানা জটিল বিক্ষোভে 
ও শবপর্যাসে, আত্মপ্রকীতির অন্ধতম আকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত নিঃশব্দ 
তাড়নায়। 

কন্তু আধচেতনার মধ্যে অবচেতনার এই মূঢ়তা নাই। মন ও প্রাণশাক্তর 
পরে তার পাঁরপূর্ণ স্বাতল্প্য রয়েছে, রয়েছে 'বষয়ের ভূতসূক্ষণময় সুস্পষ্ট 
চেতনা । জাগ্রতের মতই তার সকল সামর্থ্য : সূক্ষ ইন্দ্রিয়সংবৎ ও হীন্দ্িয়- 
ধিজ্ঞান, সর্বগ্রাসী স্মাতর বিপুল পরিসর, বুদ্ধি সওকল্প ও আত্মচেতনার 
আততীব্র বববেচনশাক্ত__সবই তার মধ্যে আরও পূস্ট ব্যাপক ও জোরালো 
হয়ে আছে। তাছাড়া তার এমন সামর্থযও আছে যা মনের সামর্থযকে বহহদুর 
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ছাঁড়য়ে গেছে। প্রত্যকৃ-বৃক্ততে হক বা পরাক্‌-বৃত্তততিই হ'ক, সম্ভার 
অপরোক্ষসংবিং আছে বলেই আঁধচেতনার জ্ঞান ক্ষিপ্র, সঙ্কম্পের 'সাঁদ্ধ অব্য- 
বাহত, বুদ্ধি মর্মীবগাহণী, আকৃতির তর্পণও সৃগভশীর। আমাদের বাহমনকে 
কোনমতেই বিশম্ধমনোধমশী বলা যায় না, কেননা তাকে আস্টে-পৃষ্টে বেধে 
পঙ্গ7 করে রেখেছে দেহ ও দৈহ্যজীবনের সঙ্কোচ, নাড়াীতন্ত্ ও হীন্ড্রিয়বৃস্তির 
আড়ঙ্টতা। সত্য বলতে অধিচেতন আত্মাই যথার্থ মনোধর্শী-_কারণ এইসব 
সঙ্কোচ্চের বাঁধন কাঁটয়ে মনের স্বচ্ছ প্রকাশ তারই মধ্যে ঘটেছে। স্থূল মন 
ও হীন্দ্রয়ের স্বরূপ এবং বৃত্ত সম্পর্কে সচেতন থেকেও তাদের সে ছাঁড়য়ে 
গেছে। শুধু তা-ই নয়, ওইসব বৃত্তি বহুলপাঁরমাণে তারই সৃষ্ট বা প্রবা্তত। 
তাকে অবচেতন বলতে পারি এই অর্থে যে, বাঁহশ্চেতনায় আপনাকে পৃরা- 
পুরি প্রকট না ক'রে যবাঁনকার আড়ালে থেকে সে কাজ করে যায়। কিন্তু 
তাহলে তাকে অবচেতন না বলে বরং বলা উাচত অন্তশ্েতন ও পাঁরচেতন-__ 
কেননা একাধারে বাঁহশ্চেতনার অন্তর্ধামী ও পাঁরমণ্ডল দুইই হল এই আঁধ- 
চেতনা । আঁধচেতনার এই পাঁরচয় অবশ্য তার অন্দরমহলের পাঁরচয়। নইলে 
বাঁহশ্চেতনার খুব কাছাকাছি তার যে-সদরমহল, তার মধ্যে খানিকটা আঁবদ্যার 
অরাজকতা আছে। এইজন্য অন্তররাজ্যে ঢুকে এই সাঁন্ধচেতনার আলো- 
আঁধারির মধ্যে যারা থমকে দাঁড়ায়, দ্যাদকের টানে অনেকসময় তারা বিভ্রান্ত 
ও 'বপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবু এ-আবিদ্যা অবচেতনার আঁবদ্যা নয়--বরং 
বলতে পার এই অন্তরিক্ষলোকের ধূমল মায়া যেন অচাতর সগ্যো্র। 
আমাদের সত্তার দেখাছ 'তনাঁট উপাদান : একটি অবমানস ও অবচেতনা 
আমরা যাকে মনে কার অচেতনা; দেহ-প্রাণের অনেকখানি দখল করে সে 
জীবনের অন্নময় বনিয়াদ গড়েছে । তার পরে আছে আঁধিচেতনা, যা অল্তর্মন 
অন্তঃপ্রাণ ও ভূতসূক্ষে'র অখন্ড সমবায়ে গড়েছে আমাদের অন্তশ্চেতনা; 
জীবচেতনা বা চৈত্যসন্তা তার ভর্তা। আর সবার উপরে আছে এই জাগ্রৎ- 
চেতনা, যা অবচেতনা ও আঁধচেতনার 'নগ্‌্টু প্রোতির একটা উদ্বেল উচ্ছবাস। 
গকন্তু এতেও আমাদের আধারের পাঁরিচয় সম্পূর্ণ হল না । কেননা, প্রাকতচেতনার 
অন্তরালে শুধূ-যে অন্তশ্চেতনাই গুহাহিত হয়ে আছে তা নয়_এক লোকোত্তর 
পরা সংবিং তাকে আবৃত করে রয়েছে আপন পক্ষপুটে। এই পরা সধাবংও 
আমাতদর স্বরূপ; বাহশ্চর মনোময় জীবসত্ব হতৈ 'বাবক্ত হলেও শুদ্ধ আত্মা 
হতে সে 'বাবক্ত নয়। ওই অনুত্তরভূমি পযন্ত আমাদের চিদাকাশের ব্যাপ্তি। 
অবশ্য অধিচেতনাই আমাদের অন্তরপুরুষ। বিদ্যা-আবদ্যার সঙ্গমতীর্থে 
সৈ দাঁড়য়ে আছে জ্যোতির্ময় সামর্থের বিপুলতায় ভাস্বর হয়ে, জাগ্রথচেতনার 
কুঁণ্ঠিত কল্পলোককে আঁতক্রম ক'রে। কিন্তু তব্দ তাকে আমাদের সমগ্র 
সত্তার মহে*শবর অথবা তার পরাৎপর রহস্য বলতে পারি না। জাগ্রংচেতনা 


৫৫৬ দব্য-জীবন 


অবচেতনা ও আঁধিচেতনার 1তিনাট ভূমি ছাঁড়য়েও অন্তরাবৃন্ত অনুভবের 
ণবদযৎদশীপ্ততে কখনও জাগে এক সর্বাতিশার়ী পরা সংঁবতের 'দিব্য মাঁহমা__ 


যাকে মানুষ আঁভাহত করে পরমাত্মা ঈশ্বর ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তমের অস্পজ্ট 
সংজ্ঞায়। ওই অনুত্তরধাম হতে এই চেতনায় নেমে আসে অপ্রতর্য আবেশের 


বৈদ্যতণ- পরব্যোমে আঁধান্ঠত ওই পরা সংবতের দিকেই আমাদের পরম- 
চেতনার নিত্য আভষান। অতএব আমাদের সত্তার সমগ্র পাঁরমণ্ডলকে বন্টন 
করে আছে আঁতাঁচাত ও আঁচাতর এক 'বরাট বৃত্তচাপ, আমাদের আঁধচেতনা 
ও জাগ্রংচেতনা যার কুক্ষিগত। তার স্বরুপ আপাতদৃম্টিতে আমাদের প্রাকৃত 
চেতনার কাছে অপ্রতক্য অগম্য ও অজ্ঞাত। 

[কন্তু জ্ঞানের প্রসারের সঞ্গে-সঙ্গে এই আঁধদৈবত পরমপ্নরূষের স্বরূপ 
আমরা জানতে পাঁর। ইনিই আমাদের “হৃদি সাল্াবিস্টঃ অন্তরতম ব্যাপ্ততম 
পরাৎপর আত্মচেতনা। অনত্তরের তুঙ্গশৃঙ্গে অথবা আমাদেরও চেতনায় প্রাত- 
ফাঁলত সাঁচ্চদানন্দ 1তাঁন- অন্তহীন মনোবাণীর অতাঁত খতাঁচন্ময় তাঁর 'দব্য 
কাবক্রুতুর বীর্যে সাঁন্ট করেছেন এই ভূতগ্রাম ও জীবুলাক। তিনিই পর- 
মার্থসৎ, নাঁখলের শ্র্রম্টা ও ধাতা। বিশ্বাত্বরূপে তিনিই দেহ-প্রাণ-মনের 
কণ্সকে নিজেকে আবৃত করে অন্তর্গঢ় হয়ে নেমে এসেছেন তথাকাঁথত 
আঁচাতিতে, অন্তর্ধাম হয়ে নিয়মিত করছেন তার অবচেতনাস্থাঁতকে তাঁরই 
আতমানস বিজ্ঞান ও সঙ্কল্পের প্রশাসনে। আবার আঁচাত হতে সম্াখত 
হয়ে অন্তশ্চেতনার আঁধপাঁতিরূপে ওই প্রজ্ঞা ও সন্কল্পের খতময় বিধানে 
নিয়াল্পত করছেন তার আঁধচেতনাস্থাতকে। পাঁরশেষে আঁধচেতনা হতে 
1তানই প্রাতাক্ষপ্ত করেছেন আমাদের এই বাহশ্চেতনাকে এবং তাতে অন্- 
আঁনশ্চয়তাকে। আঁধচেতনা ও অবচেতনাকে যাঁদ বাল “সমুদ্রোই্ণবঃ' যা 
উচ্ছবাসত হয়ে উঠেছে মনশ্চেতনার ফৌনল তরঙ্গদোলায়, তাহলে অতি- 
চেতনাকে বলব সেই সমুদ্রেরই আধার পাঁরগন্তা আধবাস 'নামত্ত ও নয়ন্তু- 
রূপে এক মহাকাশের অসীম িস্তার। এই উত্তর-আকাশে আমরা পাই 
চিল্ময় আত্মস্বরূপের স্বরসবাহী নিরূডট অনুভব-া নিরদদ্ধাচত্তের "পরে 
প্রশান্তবাহতার প্রাতাবম্বন অথবা গুহাহিত পুরুষের তন্তাধিগমদ্বারা সাধন- 
লভ্য কোনও প্রত্যয় ময়। এই আঁতচেতনার আকাশ সন্তরণ করেই আমরা 
উত্তপর্ণ হই পরমপদে ও চরমাবিজ্ঞানে_অনৃভবের লোকোত্তর কোটিতে । যে- 
আঁতচেতনভাঁমকে অবলম্বন করে অচ্দস্তর আত্মস্বরূপের পরমাস্থাতিতে 
আমরা পেশছই, তার সম্পর্কে আমাদের আঁবদ্যা প্রগাঢতম-অথচ আঁচাঁতর 
তমঃসম্পৃটকে 'বদীর্ঁণ করে এরই দিকে চলেছে নাঁচকেতার অভা "সার 
আভযান। বাঁহশ্চেতনার প্রাতি আমাদের এই-যে দ:রাগ্রহ, লোকোত্তর ও 


অবিদ্যার অবাধ &৫৭ 


গুহাহিত আত্মস্বর্তপর প্রাতি এই-ষে অন্ধতা, একেই বল আমাদের মূল 
অবিদ্যার প্রথম আবরণ। 

মানুষের বাঁহশ্চর জবন কালের পাঁরণামন্তরোতে ভেসে চলেছে। যে 
পরাকৃ-বৃন্ত মনকে আমাদের স্বরূপ বলে জানি, এই পাঁরণামপ্রবাহের অনাঁদ 
অতাঁতকেও যেমন সে জানে না, তেমনি জানে না তার অকৃল ভাবষ্যকেও। 
শদধয বর্তমানের সঙকীর্ণ পাঁরসরটুকু-তারও সবখাঁন নয়-তার স্মৃতির 
ভাণ্ডারে জমা আছে। এ-জীবনেরও কত স্মৃতি তার হারয়ে গেছে, কত 
রহস্য তার ঢাকা রয়েছে যবনিকার অন্তরালে । আমরা নাঁব্চারে বি"বাস 
কার : দেহজন্মের দয়ার 'দিয়ে এই প্রথম আমরা জগতে এসোছ, আবার দেহ- 
নাশের আরেক দুয়ার দিয়ে বোরয়ে যাব এখানকার দ্যাদনের খেলা সাঙ্গ 
করে- আস্তত্বের এই ক্ষাণকাবলাসেই আমাদের সন্তার পারিচয়। অথচ এ- 
[বিশ্বাসের মূলে আছে লোকায়াতকের মত এই মনোভাব : এছাড়া দিছুই 
তো দেখিনি শুনান কি মনে করে রাঁখাঁন আমরা ! অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত 
প্রবল যুক্তি বটে, কিন্তু িচারশশল চিত্তের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা সন্দেহ। হতে 
পারে, আমাদের জড়াশ্রিত প্রাণ মন ও অল্লময় কোশের এ-ই তত্ব কেননা 
মৃত্যুতেই তাদের প্রলয়। কিন্তু এ তো জীবের কালকৃতপরিণামের যথার্থ 
পরিচয় নয়। আতিচেতনাই আমাদের বৈ*বানর আত্মার স্বরূপ । সেই আঁতি- 
চেতন আত্মাই আঁধচেতন হয়ে আচাতর গহম হতে এই বাঁহশ্চেতন পুরুষকে 
জল্ম-মৃত্যুর সীমাঁত্কত অশাশবত চৈতন্যলশলার নায়কর্‌ূণে উৎসারত করে। 
অথচ' অচেতন প্রকৃতির উপাদানে গড়া এই মর্ত্য বিগ্রহ আত্মারই অনন্ত 
রূপায়ণের একটি সামাঁয়ক ভাঁঞ্গ মান্ত। আমাদের আত্মস্বরূপ অজর অমর। 
নটের একাট ভূমিকার আঁভনয়ে যেমন নটলশলার অবসান হয় না, অথবা কাঁবর 
আত্মর্পায়ণ যেমন নিঃশেষ হয়ে যায় না একাঁটমান্র কাঁবতাতে, তেমাঁন একটি 
দেহের মরণেই আত্মারও মরণ হয় না। মত্াবগ্রহ বদ্তুত আত্মার একটিমাল্র 
ভাঁমকা, অথবা তাঁর অন্তহধন 'সিসক্ষার একটিমান্র কাব্যরুপ। পাঁথবীতে 
গবাভল্ল মনষ্যদেহে একই জাবাত্া বা চৈতাসন্তার জন্মান্তরকে আমরা সত্য 
বলে মানি আর না-ই মান, আমাদের আত্মসত্তার কালকৃতপাঁরণাম যে সুদূর 
অতশতের গহন হতে অনাগতের ধূসর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত, একথা 
অনস্বীকার্য। কারণ আঁতিচেতনা অথবা আঁধিচেতনাকে কোনমতেই কালের 
ক্ষণকলগলার মধ্যে বন্দী করে রাখা যায় না। আঁতিচেতনা শাশ্বত কালাতাঁত 
_কাল তার একটা ভাঁঞ্গ মান্। আর আঁধচেতনার কাছে কাল 'বাঁচন্ন অনু- 
ভবের অল্তহখন পটভূমিকা শুধু । অনাঁদ অতাঁত ও অনন্ত ভাবধ্যতে জীব- 
সংত্বর ব্যাপ্তি থাকবে না_ একথা অকজপনীয়। অথচ আমাদের বর্তমান সন্তার 


৫৫৬৮ 1দব্য-জগবন 


অর্থ খঃজে পাই যে-অতাত দিয়ে, মন তার কতটুকু জানে_অতিবাস্তব স্থূল 
আঁস্তত্ব ও তার খাঁনকটা স্মৃতি ছাড়াঃ এ-জানাকে কি জানা বলেঃ আর 
যে-ভবিষ্যতের অদৃশ্য আকর্ষণে পরিণামের বর্তমান ধারা নিয়ান্পিত হচ্ছে, 
বলতে গেলে মন তার কিছুই জানে না। আঁবদ্যার সংস্কারে আমরা এমনই 
আচ্ছন্ন যে, আমাদের মতুয়ার বাঁদ্ধ ভাবে : অতাতকে জানা যায় শুধু স্মাতর 
কঙ্কাল 'দয়ে, যেহেতু সে লুপ্ত; আর ভাবষ্যংকে জানাই যায় না, কেননা সে 
অজ্ঞাত। অথচ অতাঁত আর ভাবষ্যৎ দুই 'নাহত আছে এই বত্মানে : 
গুহাহত চেতনার আবচ্ছেদ শাশ্বত অনুবৃত্তিতে অতীত কাজ করছে সংবৃশ্ত- 
রূপে, আর ভাঁবষ্যং আছে স্ফুরণোল্মুখ হয়ে। কালপাঁরণামের শাশ্বত রূপকে 
যে জান না, এই আমাদের আঁবদ্যাজাত আরেকটি সর্বনাশা সঙ্কীর্ণ 
প্রত্যয়। 

কিন্তু এইখানেই মানুষের আত্ম-আবদ্যার শেষ নয়। কারণ শুধু-ষে তার 
আতিচেতন আঁধচেতন ও অবচেতন স্বরূপাঁট সে চেনে না তা নয়__তার এই 
বর্তমান জগৎংটাকেও সে জানে না। অথচ তাকে বিষয় বা 'নামত্ত করে অহরহ 
জগতের ক্রিয়াপারণাম চলছে, আবার জগৎকে বিষয় .ও আশ্রয় করে নিত্য 
স্পান্দত হচ্ছে তারও নিজের প্রবৃত্ত। কিন্তু আবদ্যার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে 
সৈ ভাবে, এ-জগংটা তার সম্ভার বাহর্ভৃত সম্পূর্ণ বাবক্ত একটা-কছন। 
যেহেতু জগৎ তার ব্যান্ট প্রাকৃতরূপ ও অহন্তার বাইরে, অতএব জগৎ তার 
দান্টতৈ অনাত্মা। ঠিক এই ভূল হয় তার আতচেতন স্বরূপ সম্পর্কেও। 
প্রক্মকে প্রথম সে মনে করে নিজের থেকে পৃথক একটা তত্ব_এমন-কি তাঁকে 
কল্পনা করে লোকবাহ্য ঈশ্বর বলে। আধিপ্চতন আত্মার প্রথম সাক্ষাংকারেও 
তার মনে হয়, সে যেন আত্মাবাঁবস্ত এক বিরাট পুরুষ বা বিরাট চেতনার 
সম্মুখে এসে দাঁড়য়েছে_এই প5রুষই তার স্বতন্ত্র ভর্তা ও নিয়ন্তা। জগতের 
[দকে তাঁকয়ে তার মনে হয়-_তার দেহ-প্রাণ এই বিশাল সমনদ্রের একটি ফেন- 
বদ্ব্দ মাত্র এবং এ-ই তার স্বরুপ ।...কিন্তু আঁধচেতনার সম্যক-অনুভবে তাকে 
একাধারে আত্মব্যাপ্ত ও বিশ্বব্যাপ্ত বলেই প্রত্যক্ষ কার। আতহচতন আত্ম- 
্বরূপের সাক্ষাৎকারে বিশবকে অনুভব কার তাঁরই লালাবিভূতিরূপে- দোঁখ 
নাঁখল বিশ্বের সব-কিছুই অখণ্ড অদ্বয়স্বরূপ, সব-কিছুই আমাদের আত্ম- 
স্বরুপ। দেখাঁছ, এর অখন্ড ভূতপ্রকাতির মধ্যে এই দেহ একটা জড়ের গ্রন্থি, 
এক আবভক্ত প্রাণসমুদ্রে এই প্রাণ একটা আবর্ত এক িচ্ছেদহখন 'বিরাট্‌- 
মনের আয়তনে এই মন একটা বাচন্রবার্তাবহ অথবা রৃপকৃৎ আধার মান, এক 
অথণ্ড অনন্ত চিদাকাশে আমাদের জীবচেতনা ও ব্যক্তিসন্তা যেন অবর্ণ জ্যোতির 
একটা ঝলক বা রা*মরেখা। অহংবোধই অভেদের মধ্যে ভেদবুদ্ধিকে পাকা 
করে। আর তার ভান্তিতি আমাদের বাহশ্চর আবদ্যাচেতনা গড়ে তোলে তার 


আবিদ্যার অবাধ ৫১ 


বান্দশালার কঠিন প্রাকার-যাঁদও তাকে ভেদ করা একেবারে অসাধ্য নয়। 
অহন্তাই বলতে গেলে অবিদ্যার সবচাইতে দুর্মোচন গ্রল্থি। 

যেমন স্মৃতি দিয়ে ঘেরা একটুখানি কাল ছাড়া কালকসন্তার আর-সবটাই' 
আমাদের অজানা, তেমনি আমাদের দৌশিকসত্তারও-বা কতটুকু জান-_ শুধু 
এই একটি দেহের সঙ্কীর্ণ পাঁরসরে বাঁধা ক্ষুদ্র আয়তনটি ছাড়া ঃ মন ও 
হীন্দ্রয়ের সঙ্কুচিত চেতনায় পাই শুধু এরই প্রত্যক্ষ অনুভব, এর সঙ্গে আমাদের 
প্রাণ ও মনকে একাত্ম বলে জানি। আর বাইরর পারবেশকে ভাব একটা 
অনাত্মবস্তু মান্র, যার সঙ্গে আছে কেবল প্রয়োজনর সম্পক।..কারও-কারও মতে 
দেশ কিছুই নয়-বস্তু বা জীবাজ্মার সহভাব ছাড়া। সাংখ্যমতে জীবাত্মা 
অসংখ্য এবং স্ব-তল্ম। অতএব তাদের অনুভবের ক্ষেত্ররপী এক অখন্ড 
প্রকৃতি দিয়েই তাদের সহভাব সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সহভাব 
যে আছে, তা অনস্বীকার্য; এবং শেষপর্য্ত এক অদ্বয়সত্তার আধারে সহভাবের 
কম্পনাতেই তার পর্যবসান ঘটে। সেই অদ্বয়সন্তার আত্মপ্রসারণের ষে প্রত্যক্‌ 
কল্পনা, তাকে বাল দেশ। এক আঁদ্বতীয় চিল্ময়সন্তাই নিজের আত্মভাবকে 
আধার ক'রে তাঁর চিংশাক্তর সগ্চরণক্ষেত্র কল্পনা করলেন- এই হল তাঁর দেশ- 
ভাবনার তত্ব ।...চৎশাক্ত পারকীর্ণ হয়ে নাহত হল বিচিন্র দেহে প্রাণে ও 
মনে; জাবাত্মা সেই বহুভাবনার একটিতে মান্র আঁধিন্ঠিত। তাই আমাদের 
মনশ্চেতনাও ওই একাঁট আধারে আঁভানাবস্ট হয়ে তাকেই ভাবল আত্মা, আর- 
সবাইকে ভাবল অনাত্মা। এমাঁন করে অতীত ও অনাগতকে বাদ দিয়ে, এই 
একাঁট জীবনের চারাঁদকে আবিদ্যার কুণ্ডল রচনা ক'রে তাকেই সে সমগ্রসন্তার 
মর্যাদা দল। অথচ অখণ্ডের মধ্যে এমন ভাগাভাগও একটা বিকল্প মান, 
কেননা সমস্ত 'বাঁশম্টপ্রত্যয়ের পিছনে আছে সামান্যপ্রত্যয়ের উদার ভূমিকা । 
অখন্ড সামান্যমনকে না জেনে আমাদের এই বাশিম্টমনকেও কোনমতেই ঠিক- 
ঠিক জানতে পার না। নিজের প্রাণের তত্ব জানতে হলে ডুবতে হয় অখণন্ড- 
প্রাণের তত্বে, এই দেহটির পাঁরচয় খংজতে হয় অখণ্ড ভূতপ্রকৃতির রহস্য মল্থন 
করে। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ব্যাম্টর প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় সমাম্টপ্রকৃতির বিধান 
দয়ে_তাদের প্রত্যেকটি প্রবৃন্তর পিছনে আছে অখন্ডপ্রকৃতির প্রশাসন ও 
প্রবর্তনা। কিন্তু এই-যে অখন্ডসন্তার সমদূদ্র নিরন্তর বয়ে চলেছে আমাদের 
প্লাবত ও জাঁরত করে, তার চৈতন্যের সঞ্গে আমরা কতটুকু যোগ রেখে 
চুলছি 2 শুধু বাহর্মনে ভেসে ওঠে তার যেটুকু রূপ ও সঙ্গাঁতি, সেইটনকুর 
সঙ্গে আমাদের যা পাঁরচয়। এই জগৎ আমাদের মধ্যে নিঃশবাঁসত রূপাঁয়ত ও 
মননে স্পান্দিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভাব, জগৎ হতে 'বাঁবস্ত হয়ে আমরা 
শুধু বেচে আছ ভাবাছ আবার্তত হাচ্ছ নিজেকে কেন্দ্র ক'রে। আমাদের 
কালাতীত আতচেতন আঁধচেতন অথবা অবচেতন আত্মভাবের খবর যেমন 


&৬০ ধদব্য-জশীবন 


জানি না, তেমান এই বিশ্বাত্মভাবেরও কোনই সন্ধান রাঁখ না। তবু এইটুকু 
বাঁচোয়া, আমাদের এই আঁবদ্যার মর্মমূলে নিহিত আছে নিজেকে পাওয়া ও 
ীমজেকে জানার অকুন্ঠিত প্রোতি--তাই আপন স্বধর্মের অনুশাসনে শা*শবত- 
কাল ধরে চলেছে তার বিরামহীন সাধনার জৈন্ররথ। মানুষ মনোময় জীব। 
তার মধ্যে এক বহুমুখী আবদ্যা অহরহ রুপান্তারত হতে চাইছে সর্বাবং 
বদ্যাশাক্ততে-এই তার চেতনার পাঁরচয়। অথবা আপ্রকাঁদক থেকে বলতে 
পারি, বিষয়ের সঙ্কণীর্ণ বিবিক্তসংঁবং তার মধ্যে ফুটে উঠতে চাইছে অভঙ্গ- 
চেতনা ও সম্যক্প্রজ্ঞজার সহম্দল মাঁহমায়। 


জ্বাদশ অধ্যাক় 


অবিগ্ভার নিদানকথা 


তপপসা চশয়তে ভজ্জ ততোহযেদাভজায়তে । 
অল্নাৎ প্রাণো অনঃ সত্যং লোকাঃ ॥ 


মৃণ্ডকোপানষঘং ১।১1৮ 


তপঃশান্ততে ঘটে বর্ষের প্রচয়) তাহতে অভিজাত হয় অন্ন-_অল্ন হতে প্রাণ মন 


এবং লোকসমূহ। 
--মৃন্ডকোপানবদ (১1১1৬), 


সোহকাছয়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েভ। গস তপোষতপ্যত। সপ তপস্তশ্বা ইং 
অর্বমসৃজত যাদদং [কিণ্। তৎ সন্টবা হদেবানপ্রা [বিশং। তদনঃপ্রাবশ্য সঙ্গ 
ত্যঙ্চান্ভবৎ। নিরদন্তং চানিরন্তং চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বজ্ঞানং চা বিজ্ঞানং চ। 
সত্যং চানৃতণ। সত্যমভবৎ যাঁদদং 'কিন্। তৎ সত্যামত্যাচক্ষতে। 
তৈত্তিরশয্োপনিষ্বৎ ২1৬. 


তানি কামনা করলেন, 'বহু হয়ে প্রজাত হব আম”; তারপর তপঃসমাহিত হলেন 
তিনি-_সেই তপোবাীর্ষে এইসব সষ্টি করলেন : সৃষ্টি করে অনুপ্রাবষ্ট হলেন তাতে; 
অন:প্রাবষ্ট হয়ে হলেন সৎ ও ত্যৎ, হলেন নিরুস্ত ও আনরুস্ত, হলেন বিজ্ঞান ও 
আবিজ্ঞান, সত্য ও অনৃত। সত্যই হলেন তিনি--হলেন এই যা-কিছু সব : 


তাঁকে বলে 'তৎ সং) 
-তৈন্তিরীয় উপনিষদ (২1৬), 
তপো ত্তজ্ষেতি। 
তোত্তরীয়োপাঁনষত, ৩।২,৫ 
তপ-ই ব্রহ্ষ। 
- তৌত্তরীয় উপাঁনষদ (৩।২।৫), 


কথাটা অনেকখান পারজ্কার হয়ে এসছে; এবার তাহলে আঁবদ্যাসমস্যার: 
গোড়া ধরে বিচার করা 'সম্ভব হবে। কিসের প্রয়োজনে চেতনার কোন পাঁরণামে 
আবদ্যার উদ্ভব, এখন আমাদের তা-ই দেখা আবশ্যক। এক অখণ্ড অদ্বয়- 
ততই পরমার্থসৎ--এই 1সদ্ধান্তকে 'ভাত্ত করে চলবে আমাদ্দর বিচার, দেখতে 
হবে আবদ্যাসম্পাকত 'বাভন্ন মতবাদ তার সঙ্গে কতখানি খাপ খায় ।...প্রথম 
প্রশ্ন এই : অনুভ্তর সন্মান্র 'যাঁন, নিশ্চয় তান নির্বিশেষ চন্মানও-_অতএব 
কোনমতেই তিনি আবদ্যার বশ হতে পারেন না। তাহলে তাঁকে আশ্রয় করে 
কি করে আঁবদ্যার প্রবৃত্ত ও স্থিত সম্ভব হল, কোথাহতে এল এই আত্ম- 
সন্কোচক বাবক্তজ্ঞানের 'বাঁচন্ত বিলাস ? যাঁকে আবিভক্ত বলে জানি, তাঁর 
মধ্যে অনন্তকাল ধরে এই বিভক্তবং প্রতায়ের সার্থক পাঁরণামের ললা 
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করে চলছে 2 শহদ্ধসল্মাত বখন অখণ্ড-অদ্বয়, তখন তাঁর মধ্যে আত্ম-আঁবদ্যা 
থাকতেই পারে না। বিশ্বের বা-কছু সমস্তই যখন তাঁর আত্মস্বর্প, তাঁর 
চিন্ময় 'বিপারণাম অথবা আত্মব্যাকীতি, তখন এমনাঁট হতেই পারে না ষে, তাদের 
স্বভাব ও স্বধর্মের সত্য পাঁরচয় কি তা তান জানেন না। আমরা বাল 
বটে অহং ব্রহ্মাঁস্ম” “জীবো ব্রদ্ৈব নাপরঃ; অথচ আত্মা বা বব কারও স্বরূপ 
আমরা চিনি না। তাহতে এই বিপরীত সিদ্ধান্তই কি আনবার্! হয়ে পড়ে 
না যে, স্বরূপত যা আবদ্যালেশশ্‌ন্য, তারই মধ্যে দেখা দিল আবদ্যার কালিমা 
_আত্মসগ্কল্পের কোনও 'নগ় প্রবর্তনাতে হ'ক অথবা স্বভাবধর্মের কোনও 
নিয়ম ?ক যোগ্যতাবশেই হ'ক, আঁবদ্যার আঁধারে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তেই 
হয়েছে? যাঁদ বাল : অবিদ্যার আশ্রয় মন স্বয়ং মায়ক অ-ররক্গ ও অসৎ এবং 
ব্রহ্ম আদ্বতীয় পরমার্থসৎ, সৃতরাং অসতের অন্তভাবী মনের আঁবদ্যাদ্বারা 
কোনমতেই 'তাঁন স্পৃম্ট হতে পারেন না- তাহলেও কিন্তু সমস্যা মেটে না; 
কারণ ব্রহ্মকে অখণ্ড-অদ্বয়তত্ব বলে স্বীকার করলে আর মায়ার ফাঁক দিয়ে 
গলবার রাস্তা থাকে না। আঁবদ্যার তত্ব বোঝাতে গোড়াতেই মায়াকে মানব 
ব্রহ্ম হতে পৃথক বলে, আবার তখনই অবাস্তব বলে তাকে উীঁড়য়ে দেব_এ 
শুধু মনোবাণীর একটা মায়া, যা দিয়ে আমরা ব্রন্মে সম্ভাঁবত অদ্বৈতহানির 
স্বাবরোধকে ঢাকতে চাইছি। দুটি অন্যোন্যাবরোধী তত্বকে আমরা দাঁড় 
কারয়োছ মুখামুখি ক'রে : একাঁদকে বিদ্রমলেশশ,ন্য ব্রহ্ম, আরেকাঁদকে আত্ম- 
ঘবন্রমোৎপাঁদকা মায়া; অথচ অদ্বৈতৈর গাঁটছড়ায় বাঁধতে চাইছ দুজনকেই ! 
ব্রহ্মই যাঁদ অখণ্ড পরমার্থসৎ হন, তাহলে মায়া অবশ্যই রহ্গশাক্তি-_তাঁরই 
চৈতন্যের বীর্য অথবা সত্তার পাঁরণাম। আবার জীবাত্মা যখন ব্রহ্গস্বরূপ 
অথচ আত্মমায়ার অধীন, তখন তার মধ্যে ব্রহ্মই তাঁর নিজের মায়ার কবাঁলত। 
শকন্তু এ-সম্ভাবনাকে স্বরূপসত্যের মৌলিভাব বলে মান্ব ক করে? বন্ষের 
মায়াবশ্যতার একমান্র অর্থ হতে পারে- আত্মপ্রকৃতিরই কোনও নগবীর্ষের 
কাছে তাঁর আত্মপ্রকাতির বশশীভাব। সে হবে সর্বাধিবাস চৎস্বরূপের চিন্ময় 
স্বাতন্ত্যের একটা 'বলাস, তাঁর আত্মবভাবনী সর্বাবদ্যার একটা লালায়ন। 
অতএব আঁবদ্যা ব্রক্মস্পন্দেরই অঙ্গণভূত, তাঁর চৈতন্যের স্বেচ্ছাস্বীকৃত পাঁরণাম। 
কারও বলাৎকারে নয়, আপন খাঁশতে জেনে-শুনেই বিশ্বাবসান্টর প্রয়োজনে 
অবিদ্যার সত্কোচকে তিনি অঙ্গীকার করেছেন__এই কথাই সত্য। 
জীবাত্মা আর পরমাতআ্মা এক নয়, দুয়ের মধ্যে নিত্যভেদ আছে, কেননা 
জীব অশ্পজ্ঞ এবং ব্রহ্ম অখণ্ডচিল্ময় অতএব সর্বজ্ব_একথা বলেও আঁবদ্যার 
সমস্যা চাীকয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, এ-কজ্পনায় সন্তাদ্বৈতের অনুস্তর ও 
'স্বগ্রাহখী অনুভব বাধিত হয়। প্রকাতির ক্রিয়াপরণামে যতই ভেদ থাকুক, 
এর অদ্বৈত সততায় যে সবক বিধৃত ও সমাহত, চিত্তের এই সামান্য- 
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ঙ 
প্রত্যয়কে অস্বীকার করে আমরা এক পা-ও চলতে পারি না।...তার চাইতে 
ভেদে অভেদের তত্বকে স্বীকার করা সহজ, কেননা 'বিশ্বব্যাপারের সবর প্রত্যক্ষ 
করাছ এই ভেদাভেদের লীলা । বলতে পার : প্রহ্মের সঙ্গে আমাদের অভেদও 
আছে, ভেদও আছে। স্বরূপসত্তায় অতএব স্বরৃপপ্রকতিতে আমরা ব্রন্ষের 
সঙ্গে এক, কিন্তু আত্মার বিভাবে দুয়ে ভেদ আছে বলে সে-ভেদ দেখা দিয়েছে 
প্রকৃতির ক্রিয়াতেও। কিন্তু এ-সিম্ধান্তে তথ্যভাষণ হয় মান্র, হয় না তার 
অন্তার্নীহত সমস্যার তত্বীনর্পণ। স্বর্পসত্তায় ব্রন্মের সঙ্গে যার অভেদ- 
ভাব আছে, 'চৎসন্তায়ও তাঁর সঙ্গে এবং সবার সঙ্গে ওই অভেদভাব যে বজায় 
খাকবে- একথা খুবই সঙ্গত। তাহলে সেই অদ্বৈতসন্তা আত্মভাবের স্ফুরদ- 
রূপে এবং ক্রিয়াপারণামে ক করে ভেদপ্রত্যয়ের কবাঁলত হপুব-কি করে সে 
আবদ্যাগ্রস্ত হবে £ তাছাড়া ভেদাভেদাসদ্ধান্তের ন্যনতা ধরা পড়ে আরেক- 
দকে : জাবাত যে শুধু ব্রন্দের স্থাণুস্বর্পে সমাপন্ন হতে পারে তা নয়, 
তাঁর সান্রুয়স্বভাবের সঙ্গে একাত্মক হয়ে যাওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়৷... 
অথবা সমস্যার মূলোচ্ছেদ করতে পাঁর এইভাবে : আঁষ্তত্বের যত সমস্যা, সবই 
জ্ঞানগম্য ভাবের সমস্যা। তার ওপারে আছে আঁবিজ্ঞেয় বস্তু, যাকে আমরা 
ভাবপ্রত্যয় দিয়ে কোনকালেই জানতে পারব না। স্যান্ট না হতেই ওই আঁব- 
জ্ঞেয়ের মধ্যে মায়ার খেলা শুরু হয়ে গেছে। অতএব মাঁয়ক সৃম্টির অন্তভূর্তি 
থেকে তার নিদানকথা জানব ক করে 2 জড়াবিজ্ঞানীর অজ্ঞেয়বাদের মত এও 
একধরনের অজ্ঞেয়বাদ-_চিততত্বকে আশ্রয় ক'রে। কিন্তু সব অজ্ঞেয়বাদেরই 
শবরুদ্ধে আপাতত এই-এ শুধু বাদ্ধর পরাভব, অর্থাৎ চেতনার বর্তমান 
আপাতসত্কোচকে আত সহজেই মেনে নিয়ে জিজ্ঞাস মনের দুঃসাহসকে 
দাঁবয়ে রাখা শুধু । প্রাকৃতচিত্তের এ-নিরবীর্তাকে না হয় সইতে পারি : 
গকন্তু যে-জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, তাকে কি করে এমন বীর্ধহন ভাবব? রক্গ 
যেমন নিজেকে জাতনন, তেমাঁন জানেন আঁবদ্যার হেতুকেও । অতএব যে-জীব 
্রন্মস্বরূপ, তারও কাছে কেন জ্ঞানের সকল দুয়ার উদ্ঘাঁটিত হবে না, অখণ্ড 
ব্হ্মতত্বকে জেনে কেনই-বা সে তার বর্তমান আঁবদ্যার উৎসমূল আঁবিচ্কার করতে 
পারবে না? 

অবিজ্ঞেয় তত্ব বলে কিছ থাকলে সে কি ব্রন্মেরই এক পরাৎপর স্থাত 
হবে নাঃ অনুভবের চরমে আমরা তাঁকে জান সং চিৎ ও আনন্দের পরম 
ভাবপ্রত্যয়রূপে। তারও ওপারে আছে তাঁর অভাবপ্রত্যয়_উপনিষদ যাকে 
বলেছেন অসং। “অসংই ছিল সবার আগে, অসং হতে হল সতের জন্ম”_ 
উপনিষণ্দর উীক্তটি এই। সম্ভবত বুদ্ধের নির্বাণেরও এই মর্মরহস্য। 
খনর্বাণন্বারা বর্তমানাস্থাতির প্রলয় ঘটানোর অর্থ হয়তো এমন-এক লোকোত্তর 
ভূমিতে আরূঢ় হওয়া, যেখানে আত্মভাবের সংস্কার কি অনুভবও অবাঁশম্ট 
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থাকব না-আ+স্তপ্রত্যয় হতেও বিমুক্তিতে ঘটবে পরমপুরুষার্থের আনি- 
বণ্চনীয় 'সাদ্ধ।...অথবা অসং হয়তো উপাঁনষদের অনুপাখ্য ও 'নির্পাঁধিক 
ভূমানন্দ_যা আনিরুক্ত, ভাবাতত, সত্তা ও চেতনার চরম প্রতায় ও বিবৃতিকেও 
যা ছাড়িয়ে গেছে। হীতিপূর্কে অসতের এই অর্থই আমরা মেনে নিয়োছ-_ 
অনন্তের পথে অল্তহশন আঁভসারে কোথাও দাঁড় টানতে চাই না বলে।... 
অথবা অসৎ হয়তো সং হতে পৃথক একটা-কিছু- হয়তো নিরুপাধিক সন্তার 
ভাবনাও অচল সেখানে । বৈনাঁশকের চতুচ্কোটাবানমুক্ত বনাশ; তাহলে 
এই অসৎ। 

কিন্তু বিনাশের সর্বশূন্যতা তো কিছুরই কারণ হতে পারে না-এমন-কি 
প্রাতভাস বা বিভ্রমেরও নয়। অতএব নিরুপাখ্য অসতের এ-অর্থ সঙ্গত ন৷ 
হলে তাকে বলতে হয় নিত্য-অব্যক্ত 'নার্বশেষ শাক্তযোগ্যতা মাত্র। আনন্ত্যের 
সে যেন এক আনির্বচনীয় শৃন্যতার প্রহেলিকা, যাহতে যেকোনও মহূর্তে 
সাঁবশেষ শীক্তযোগ্যতার উদ্ভব হতে পারে, কিন্তু তার দুটি-একটি মান্ন কখনও 
পর্যবাঁসত হয় ভূতার্থের প্রাতিভাঁসক রৃপায়ণ। যা-কছু ফুটতে পারে এই 
অসৎ থেকে : কি ফুটবে বা কেন ফুটবে, কেউ তা বলতে পারে না। অর্থাৎ 
বলতে গেলে এ যেন পরম নির্ধখাঁতর গর্ভাশয়, যাহতে অতাঁক্ত সৌভাগোর- 
না দুর্ভাগ্যের বশে আবিভভতি হয়েছে বিশ্বের এই খতচ্ছন্দ।...অথবা বলতে 
পার, বিশ্বে সত্যকার ধতায়ন বলে কছুই নাই। আমরা যাকে খতঙচ্ছন্দ 
ভাব, সে শুধু হীন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তির একটা চিরাভাস্ত সংস্কার-একটা মনের 
1বিকল্প। অতএব বিশ্বের আদিকারণ খোঁজবার চেস্টা পণ্ডশ্রম মান্র। ওই 
পরম নিখখাতর গর্ভাশয় হতে অকজ্পনীয় যত বিরোধ, অসম্ভব যত অনাসান্ট 
আবির্ভীত হতে পারে। এ-জগংটাও কি তা-ই নয়_নানা বৈষম্য ও ধাঁধায় 
কল্টাকত একটা রহস্যময় প্রহোলিকা £ অথবা হয়তো শেষপর্যন্ত এ-জগং একটা 
আঁতকায় ভ্রান্তি-এক অন্তহীন অর্থহণীন উৎকট প্রলাপ মান্র। অতএব পরা সং- 
বি ও পরা বিদ্যা নয়-_পরম আঅচাত ও আবিদ্যাই সম্ভবত একমান্র জগংকারণ। 
এমন বিশ্বে সব-কিছুই সম্ভব : হয়পতা ণকছু-না* হতেই এখানে “সব-ীকছুর, 
আ'বভাগব হয়েছে। মনের মনন হয়তো মননহাীন শাক্ত অথবা অচেতন জড়ের 
একটা 1বকার মান্র। সবন্ত প্রকীতির যে খতম্ভরা লীলা দেখাছ, 'মিছাই তাকে 
ভাবাছ স্বভাবসত্যের রৃপায়ণ। আসলে এ শুধু শাশ্বত আত্ম-আবদ্যার মল্লা- 
বর্তন_স্বকৃৎ চিল্ময়সগ্কল্পের স্বতঃপারণাম নয়। কে জানে, হয়তো শা*বত 
সম্ভাতি শাশ্বত 'বনাশেরই একটা নিত্যপ্রাতিভাস মান্ন।...বিশবরহস্য সম্পর্কে 
নকল জল্পনাকেই তুল্যবল ভাবতে পার, কেননা য্বীক্তর দিক থেকে তাদের 
সপ্রমাণ কি িষ্প্রমাণ দুইই বলা চলে। িশ্বচক্র-প্রবর্তনের কোনও আদাবন্দু 
বা নিশ্চিত লক্ষ্য যেখানে খুজে পাওয়া যায় না, সেখানে মনে হয় সব-কিছুই 


আবদ্যার নিদানকথা &৬৫ 


ড় 
₹তো সম্ভব। এইধরনের সব মতেই মানুষের সায় ছিল; এবং ভুল করে 
থাকলেও তাতে লাভ ছাড়া তার ক্ষতি হয়ান িছুই-কেননা ভুলের ভিতর 
দিয়েই মন সত্যের পথ খঃজে পায়। ভুল যেমন বিপরীত ভুলকে ভাঙে, তেমনি 
একটা নতুন সিম্ধান্তেরও ইশারা আনে; এমান করে ভুলে-ভুল ঠোকাঠুি 
করে জিজ্ঞাসার আভষান এগিয়ে চলেছে নির্ভুল সত্যের দিকে । কিন্তু বৈনা- 
[শকব্ুদ্ধির এই রায়কে চরমপর্ষ্ত ঠেলে নিলে দশশনের সারা ইমারতটাই 
ভেঙে পড়ে । কারণ, দর্শন আবিষ্কার করতে চায় খতম্ভরা প্রজ্ঞাকে, নিখাতর 
অরাজকতাকে নয়। অজ্ঞেয়বাদই যাঁদ হয় সকল জিজ্ঞাসার শেষ, তাহলে 
তত্বীজজ্ঞাসার এত আড়ম্বরের ক প্রয়োজন ছিল ঃ উপানষদের ভাষায় বলতে 
গেলে, দর্শন সার্থক হয়-যাঁদ একবিজ্ঞানে সর্বাবজ্ঞানের সূত্রাটি সে খংজে 
পায়। তাই আঁবজ্ঞেয়কে নিছক জানার-বাইরে বলতে চাই না; মন 'দিয়ে তাকে 
জানা যায় না, এই কথাই বরং মানতে পাঁর। ধকছুই নাই” তা নয়; 'একটা- 
কিছ” আছে--তারই চরম চমৎকারের পরম প্রকাশকে বলাছি আবজ্ঞেয়। 
মানুষের মন তুঙ্গতম সানুতে আরোহণ ক'রে পাখা মেলে দিয়েও তার পার 
পায় না। কিন্তু সে-বস্তু খন নিজের কাছে প্রকাশ, তখন আমাদেরও কাছে 
প্রকাশ হতে তার বাধা কোথায় £ সে-প্রকাশের আলোতে আমাদের সম্ভাঁবত 
ত্তানের চরম প্রকাশ তো মান হবে না, বরং সে আত্মদর্শন ও স্বানুভবের 
এশবর্ষে ঢেলে দেবে মহত্তর 'সাদ্ধ ও বৃহত্তর সত্যের বীর্য। অতএব “একটা- 
কছু; আছেই-যাকে এমন করে জানা যায়, যাতে তারই মধ্যে তাকে দিয়েই 
ঘটে সকল সত্যের চরম স্থিতি ও পরম সমন্বয়। তাকে আমাদের জানতে 
হবে; ওই “একটা-কছুই” হবে আমাদের দর্শন ও মননের আঁদাবন্দ। 
জিজ্ঞাসার পথে চলতে হবে তাকেই ধরে_তবে না সকল রহস্যের সমাধান 
হবে। কেননা, ওই তৎস্বরূপের ভাবনাই আমাদের দিতে পারে স্বংতাবরোধ- 
কণ্টাঁকত বিশ্বের রহস্যকুণ্টিকার সন্ধান । 

এই যে একটা-কছন'_ বেদান্ত বলছে এবং আমরাও বরাবর বলে এসেছি 
তার প্রকাশ অখন্ড সাঁচ্চদানন্দে অর্থাৎ সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের পরা 
ভ্রপুটীতে। আবিদ্যার রহস্য বুঝতে হলে যাত্রা করতে হবে এই প্রথমজাত 
সত্য হতে। বশুদ্ধ-চৈতন্য বিদ্যারূপে নিজেকে প্রকাশ করেও সে-বিদ্যাকে 
এমনভাবে সীমত করল, যাতে অবিদ্যার প্রাতিভাস সম্ভবপর হল। চৈতন্যের 
এই স্ব-তল্ল বৃত্তির মধ্যেই আমরা সমস্যার ঈী্সিত সমাধান খংজে পাব। 
চৈতন্যের শাক্ততে যে স্বাভাবিক স্পন্দলশলা আছে, আঁবদ্যা তারই 'বিসৃন্টি। 
অতএব অবিদ্যা স্বরূপতত্ব নয়- ক্রিয়াজন্য 'বিক্ষেপ মান্র। তাই আবদ্যার তত্ব 
'জানবার জন্য চাই চৈতন্যের এই শীক্তর্পের বিশ্লেষণ। পরা সংবং স্বভাবত 
পরা-শাক্তশালনী; চিতের প্রকাতিই শাক্ত। জ্ঞান অথবা ক্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রে 
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পাঁরণম্মান অথবা সম্ট্যল্মুখ ভাবনার বীঁষে তপঃসমাহিত শাক্তর ষে- 
আভনিবেশ, তাহতেই বিশ্বের বিসৃন্টি হয়েছে। অর্থাৎ স্বাবমর্শময় চিংপুরুষ 
যেন তাঁর অন্তার্নীহত নিখিল ভাবের বীঁজ ও পাঁরণাঁতকে আত্মনির্ঢ তপের* 
তাপে ফুটিয়ে তুলছেন। তাঁর এই স্বরূপসত্যের ও ভব্যার্থের ভাবনাই হল 
সৃষ্টিবীজ। আমাদের প্রাকৃতচেতনাকে বিশ্লেষণ করলেও দেখতে পাই, 
যেকোনও বিষয়ের আভমুখে তপঃশাক্তর এই প্রেরণাতেই তার সম্ভাবত 
ক্রিয়াশাক্তর সর্বাপেক্ষা দধর্ধ পাঁরচয়। এই তপস্যার বীষই রয়েছে তার 
সকল জ্ঞান কর্ম ও সৃস্টির মূলে। তপস্যার দুটি ক্ষেত্র আছে আমাদের 
মধ্যে : একাঁট আধ্যাতআ্ক লোক বা অন্তর্গত, আরেকাঁট আঁধিভৌতিক লোক 
বা বাঁহজগৎ। কিন্তু অন্তরে-বাইরে বিষয়ের এমন ভাগাভাঁগ করে তপঃ- 
শাক্তর প্রকৃতি ও পাঁরণামে একটা দ্বৈধভাব আনা আমাদের বেলায় খাটলেও 
অখণ্ড-সাঁচ্চদানন্দের বেলায় কিন্তু খাটে না। কারণ, াবশ্বের সমস্ত-কিছুই 
যখন তাঁতে রয়েছে, সবই যখন তনি-_-তখন আমাদের সীমিতমনের 'বিভক্তবৎ- 
প্রত্যয় তো কোনমতেই তাঁর স্বভাবে আরোপত হতে পারে না।.. দ্বিতীয়ত, 
আধারের সমগ্রশাক্তর একদেশ মান্র আমাদের ঈীপ্সত প্রযতে স্ফারত হয়_ 
সে-প্রযত্র বাহ্য কি মানস, যা-ই হ"'ক না কেন। শাক্তর বাঁকটুকুর স্ফূরণ 
বাহশ্চেতনার কাছে হয় অবচেতন অথবা আতিচেতন, অতএব অনা প্সিত। 
প্রযত্রের সঙ্গে ইচ্ছার এই যোগ-বিয়োগ হতে ব্যাবহারিক জবনে গুরুতর 
কতগদীল 'বপাঁরণাম দেখা দেয়। কিন্তু অখণ্ড সাচ্চদানন্দে এই প্রযত্রভেদ 
বা তার বিপাঁরণাম নাই_কেননা সমস্তই যে তাঁর অখন্ড আত্মস্বরূপ, সমস্ত 
প্রযত্ন ও তার ফল যে তাঁর অখন্ড সত্যসঙ্কল্পের পাঁরস্পন্দ, তাঁর চাতি-শাক্তর 
উচ্ছলন। আমাদের বেলায় চেতনার ক্রিয়া যেমন স্ফারত হয় তপে, তেমনি 
হয় তাঁরও। কিন্তু তাঁর তপঃ অখন্ডসল্মান্রের সর্বতোগ্রাহশী সংাবতের সর্বাব- 
গাহী অখান্ডত তপস্যা । 

কিন্তু এইখানে প্রশ্ন হতে পারে : পরমার্থসতে ও মহাপ্রকৃতিতে আছে 
চরত্ব এবং অচরত্ব, অক্ষর স্বর্পাঁস্থাতি এবং ক্ষরস্বভাব স্ফুরত্তা দুইই। সৃতরাং 


» তপঃ শব্দের যৌগিক অর্থ তাপ-_রুড় অর্থ শান্তর যে-কোনও বিলাস, 'চিৎশান্তর 
আত্মগত অথবা বিষয়গত আবিচল সাধনাভিনিবেশ। প্রাচীনেরা কল্পনা করেছেন, তপ হতে 
শবশ্বের সৃষ্টি হল+-অশ্ডের আকারে; আবার তপ বা 'চিৎশান্তর হৃদয়ের তাপে সেই অস্ড 
শবদশর্ণ হয়ে বোরয়ে এলেন প্রকাতি-স্থ পুরুষ_ডিম হতে পাঁখর ছানার মত। ইংরাজী 
গ্রন্থে সাধারণত তপস্যার অনুবাদ করা হয় 19781)02; এ-অননবাদটি একেবারেই ভুল। 
এদেশের তপস্বশঈদের তপঃসাধনায় 71551791105 বা পণড়নের নামগন্ধও ছিল 
না। এমন-কি যেসব কৃচ্ছ তপস্যার মধ্যে আত্মনিগ্রহের ভাব ছিল, 'শরীরস্থ ভূতগ্রামের কর্শন, 
তাদেরও লক্ষ্য ছিল না : সেখানে তপস্যা্বারা দৈহ্যপ্রকাতির কবল হতে চেতনাকে মুস্ত করা, 
অথবা চেতনার অলোক উত্তপনদ্বারা কোনও আধ্যাত্মিক বা লৌকিক সিদ্ধি অর্জন অজঁন করাই 
ছল সাধকের উদ্দেশ্য । 


আবিদ্যার নিদানকথা ৫৬% 


যে-ভূমিতে শাক্তর নিমেষে সকল গাঁত স্তব্ধ হয়ে আছে, সেখানে এই তপঃশাক্ত 
ও তার আঁভাঁনবেশের কি স্থান, কি কাজ? তপংশাক্তকে সাধারণত আমাদের 
মধ্যে চৈতন্যের সন্রিয়স্বভাবের সঙ্গে যুক্ত ভাব, বাইরের কি ভিতরের শাক্ত- 
স্পন্দনেই তার প্রকাশ দোঁখ। যা আমাদের মধ্যে স্থাণ্‌ হত আছে, সে তো 
ক্রিয়ার জনক নয়; অথবা সে শনধু ইচ্ছাঁবষুক্ত যাল্লককয়ার প্রবর্তক মাত্র? 
তাই তাকে সঙ্কজ্প বা চিৎশাক্তর সঙ্গে আমরা যুক্ত ভাবি না। কিন্তু এই 
স্থাণ্প্রকৃতিতেও ক্রিয়ার সামর্থ্য অথবা স্বতঃক্রিয়ার স্ফুরণ যখন সম্ভাবিত, 
তখন তারও মধ্যে সম্মৃ্ধবৎ সত্বোদ্রেক অথবা স্বতঃস্ফূর্ত চিংশাক্তর একটা 
আবেশ আছে। অথবা তার মধ্যে আছে প্রবার্তকা তপঃশাক্তর একটা নিগ্‌ঢ় 
ভাবনা কিংবা 'িবার্তকা তপঃশাক্তর প্রতশপতা। হয়তো এই অনী”্সত 
ন্রুয়ার পিছনে আছে আমাদেরই আধারে িগ্‌ড় কোনও বৃহত্তর অজ্ঞাত চং- 
শীক্ত বা সওকল্পের প্রবর্তনা। তাকে সঙ্কল্প যাঁদ নাও বাল, তবু তাকে 
শাক্তাীবশেষ বলে মানতেই হবে। সে-শাক্ত হয়তো নিজেই ক্রিয়ার প্রযোজক, 
অথবা 'বিশবশাক্তর সান্নকর্ষে আভাসে 'ক আভঘাতে সাড়া দেওয়া তার স্বভাব । 
এও জানি, বাঁহঃপ্রকীতির মধ্যে যাকে স্থাণু অসাড় বা 'নীক্ক্ুয় ভাব, তারও 
আত্মধৃাঁতর মূলে আছে এক গড় আবরাম স্পন্দন, আপাতস্থাণুত্বের আধার- 
রূপে আছে শাক্তরই সাক্রুয়তা। অতএব এখানেও দেখাছি, সব-কিছু সম্ভব 
হচ্ছে শীক্তর সান্নিধ্যে, বিশ্বের সমস্তই তার তপোবিভূতি।...কন্তু এই চরত্ব 
ও অচরদ্তর দ্বৈত পার হয়ে আমরা পেশছতে পাঁর এমন-এক লোকোত্তর 
ভূমিতে, যেখানে চেতনা নিস্তরখ্গ প্রশান্তিতে নিমান্জত হয়ে যায়- স্তব্ধ হয়ে 
যায় দেহ ও মনের সকল ক্রিয়া। সুতরাং চেতনারও দেখাঁছ দা রুপ : এক 
রূপে সে সক্রিয়, স্পন্দমান_-নিজের ভিতর হতে উৎসারত করে চলেছে জ্ঞান 
ও কর্মের ফোয়ারা, অতএব তপই তার ধর্ম; আরেক রূপে চেতনা 'নাক্ক্ুয়, 
অ-শক্ত, শুদ্ধ স্বরূপাঁস্থাতি মান, অতএব তপের অভাবই তার ধর্ম। কন্তু 
সাত্য ক সেখানে তপের অভাব ? অখণ্ড স্চদানন্দের ভাবাভাবের এই ভেদ কি 
বন্তুতই সার্থক ঃ কেউ-কেউ বলেন- হাঁ, ব্রন্ষমে এমনতর ভেদের একটা সার্থ- 
কতা আছে। সগণ ও 'নর্গণভেদে ব্রন্মের দুটি বিভাবের কল্পনা এদেশের 
দর্শনের যেমন একটা প্রধান ও ফলোপধায়ক সিদ্ধান্ত, তেমাঁন সাধকের অধ্যাত্ব- 
অনভবেও তার সমর্থন আছে। 

প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি। স্থাণুভাবের সাধনায়, 'বাশস্ট খণ্ডজ্ঞান 
হতে আমরা উত্তীর্ণ হই অখণ্ড সর্বসমন্বয়ী জ্ঞানের বিপুল ওঁদার্ষে। তারপর 
স্থাণুত্বে প্রাতিষ্ঠিত থেকে যাঁদ লোকোত্তরের দিকে নিজেকে সম্পূর্ণ উল্মীলিত 
কার, তাহলে অনুভব কার এক [বিপুল শাক্তপাতের সংবেগ, যাকে কোনমতেই 
সঞ্কীর্ণ অহন্তার নিজস্ব 'বিন্ত বলতে পাঁর না। 'বিশ্বাত্মক অথবা 'বি্বোত্তীর্ণ 


৬৮ দব্য-জগবন 


এই শাক্তর আবেশে আমাদের মধ্যে খুলে যায় তখন জ্যোতির দঃয়ার, 
নেমে আসে জ্ঞান কর্ম বীর্য ও 1সাদ্ধর [বপুল গ্লাবন-যাকে কিছুতেই নিজের 
স্বায়ত্ত স্পন্দ বলে ভাবত পারি না। অনুভব কার, এ সেই সাঁচ্চদানন্দঘন 
পরমদেবতার উল্লাস- আমরা শুধু তার আধার বা 'নামত্ত মাত্ত। অচলাস্থাতর 
দুটি বিভাবেই আধারে এই 'সাদ্ধর অবতরণ হয়_ কেননা উভয়ক্ষেত্নে ব্যাম্ট- 
চেতনা আবিদ্যার সঙ্কীর্ণবৃত্তিকে পরিহার ক'রে নিজেকে মেলে ধরে পরা 
স্থাতি অথবা পরা কাতর দিকে। শেষোক্ত পন্থায় শীক্তর উৎসমূখ খুলে 
ঘায়, আধারে নেমে আসে জ্জান ও কর্মের উচ্ছল প্লাবন; অতএব তাকে বাল 
তপের বিভূতি। কিন্তু প্রথমোক্ত পন্থায় অর্থাৎ পরা 'স্থাতর দিকে আত্মো- 
হমীলনের ফলে উদ্বুদ্ধ হয় জ্ঞান ও আভনিবিষ্ট একাগ্রভাবনার সামর্থ্য, অথবা 
চেতনার সূচীমুখ বদ্ধ হয় নিস্পন্দ আত্মোপলাব্ধির 'নাঁবড়তায়। কিন্তু 
এই আত্মধৃঁতিতিও তো শাঁক্তর পাঁরচয় রয়েছে, অতএব এও তো তপঃ। 
সুতরাং চংশাক্তর একাগ্র আঁভানিবেশকে তপঃ বললে, ব্রন্মের সগ্‌ণ ও নির্গণ 
উভয়াবধ চৈতন্যের ধর্ম বলে তাকে মানতে হবে। এও স্বীকার করতে হবে, 
আমাদের স্থাণত্বেরও মূলে এক অদৃশ্য তপঃশাক্তর আঁধন্ঠান বা প্রবর্তনা 
রয়েছে। চৎশাক্তর তপোবীর্য নাখল সৃন্টি কীত ও স্ফুরত্তার যাবংস্থায়ী 
আধার; আবার এই তপোবাীর্য সমস্ত স্থাণ্‌ত্বের অন্তগ্গ্ুঢ ভর্তা অটল টলছে 
না এরই আবেশে । এমন-কি অক্ষরস্বভাবের চরম 'নাক্কুয়াতে, অল্তহখন 
ফ্তব্ধতায় বা শাশ্বত নৈঃশব্দ্যেও রয়েছে এই তপোবীর্ষেরই শিলাঘন 
আভিনিবেশ। 

1কন্তু আপাতত হবে : তাহলেও শেষপর্যন্ত দুটি বিভাবে তো ভিন্নই 
মানতে হয়, কেননা দুয়ের ফল তো দেখাঁছ পৃথক । নর্গণ-্রন্ষে সমাপাত্তর 
ফলে ঘটে ভবের নিবৃত্তি, আর সগুণে সমাপান্তর ফলে চলে ভবের অনুবাৃত্ত। 
কিন্তু লক্ষ্য করত হবে, ব্যা্টচেতনা একভূঁম হতে আরেক ভূমিতে উত্তীর্ণ 
হবার সময়েই তার মধ্যে এই পার্থক্যের বোধ জাগে । বিশ্বে অনুস্যত ব্রহ্গ- 
চৈতন্যের অনুভবে তাঁকে জানি বিশ্বাক্রয়ার মূলাধাররূপে; আবার বিশ্বোতীর্ণ 
্রহ্ষচৈতন্যকে অনুভব কাঁর 'বিশ্বক্রিয়া হতে প্রত্যাহৃত শাক্তর ব্যাতরেকমুখী 
একটা সংবেগর্পে। কিন্তু 'বশ্বাক্রয়ায় সান্ধনী-শাক্তর বিলাস যাঁদ তপো- 
বীর্ষের বভূঁতি হম্ম, তাহলে তপোবীর্য দ্বারা সন্ধিনী-শাক্তর বিশবাবম্থ প্রত্যা- 
হারও সাধিত হয়। ব্রন্ষের নিগ্ণ ও সগুণ িদ্ভাব পরস্পরাবরোধী ও খাপ- 
ছাড়া দুটি আলাদা তত্ব নয়। একই চৈতন্য, একই শাক্ত তারা-_অখণ্ডসত্তার 
এক কোটতে যেমন রয়েছে আত্মসংহরণের স্তব্ধতায় নিবিষ্ট, তেমাঁন তার 
আরেক কোঁটতে আত্মোচ্ছলন ও আত্মোল্মলনের পাঁরস্পন্দে হচ্ছে উৎসারিত। 
এ যেন স্তব্ধ জলাশয় হতে বয়ে চলেছে বহমুখা প্রণালিকার চণ্ল স্রোত। 


আবদ্যার নিদানকথা &৬৯ 


বাস্তবিক প্রতোক কর্মস্পন্দনের পিছনে আছে সম্ভার শান্তবশর্ষের এক অচল- 
প্রাতিষ্ঠা কর্মপ্রবাহের সে-ই উৎস ও ধারক। এমন-কি শেষপর্য্ত কর্মের 
অন্তরালে থেকেও তার সঙ্গে সম্পর্ণ আবাবক্ত না হয়েই সে হয় কর্মের 
নিয়ন্তা। অস্পন্দ সন্তাই স্পান্দিত হয় কর্মে কিন্তু কর্মের মধ্যে নিঃশেষে 
নিজেকে ঢেলে 'দিয়ে একেবারে সে একাকার হয়ে যায় না। কেননা কর্ম যত বৃহৎ 
হ'ক, তার প্রবাহ উৎসারত হয় যে-উৎস হতে, তাকে সে কোনমতেই সম্পূর্ণ 
ফঁরয়ে ফেলতে পারে না। শাক্তর কোনও প্রকাশই শাক্তমানকে নিঃশেষ 
করতে পারে না- অব্যক্ত শাক্তর একটা 'বপুল সণয় থেকেই যায় তার মধ্যে। 
ফর্মস্পন্দন হতে নিজেকে সংহত ক'রে আত্মচৈতন্যে প্রাতিশ্ঠিত থেকে যখন 
নিজের কর্মধারা লক্ষ্য কার, তখনও দোঁখ, যে-কোনও কর্ম ক কম-সমান্টর 
পিছনে আছে আমাদের সমগ্রসম্তার একটা আবেশ। অখন্ড স্বরৃপ- 
স্থাঁতর 'বশ্রান্ততে সে যেমন 'নার্বকার, তেমাঁন আবার শাক্তর সশীমত 
বিচ্ছুরণে চণ্টল। কিন্তু তার 'নার্বকারত্ব সামর্থযহশীন জড়ত্ব মান নয়--বরং 
তাকে বলতে পার আত্মসংহৃত শাক্তর উদ্যত স্থাণ্‌ত্ব। এই ভাবাঁট আরও 
বৃহৎ হয়ে ফুটে উঠবে আনন্ত্যের চেতনাতেও। কেননা, যেমন নৈঃশব্দ্যের 
নিত্যাস্থাতিতে, তেমাঁন বিস্াষ্টির উৎসারণেও অন্তহীন অমেয় তাঁর বারের 
প্রকাশ । 

সব-কিছ নিঃসৃত হল যে-স্তব্ধতা হতে, সে কি নিরুপাধিক, না আত্ম- 
সংহরণের ভূমিকায় পারদশ্যমান কর্মস্পন্দের দ্বারা 'বাঁশম্ট-_এ-প্রশন এখানে 
অপ্রাসঙ্গক। শুধু এইটুকু জানলেই যথেষ্ট, নির্গণ আর সগুণ রক্গে 
ভেদের কজ্পনা প্রাকৃতমনের পক্ষে সপ্রয়োজন হলেও আসলে আছেন একই 
ব্রহ্ধ-_দুঁট ব্ক্ম নয়। এক পরমার্থসংই তপঃশীক্তর সংহরণে যেমন নির্গণ 
ও 'নাল্কুয়, তেমাঁন তপঃশাক্তর উচ্ছলনে তিনিই আবার সগুণ ও সাক্রয়। 
কর্মস্পন্দ বা বসৃষ্টির প্রয়োজনে এ যেন একই সম্ভার দুটি মেরু, অথবা 
শীক্তর একটা 'দ্বদল প্রকাশ। স্তব্ধতা হতে উৎসারত কর্মস্পন্দ একটা 
কুণ্ডলাবর্ত রচনা করে স্তব্ধতার বুকে ফিরে যায় আবার এক নূতন আবে 
উৎসারিত হবার জন্যে । ব্রন্দের 'নর্গণভাবে প্রকাশ পায় তাঁর তপঃশাক্তর 
স্বাঁবমর্শময় স্তব্ধতা অর্থাৎ নিস্পন্দ বার্ষের আত্মসমাহত একাগ্রভাবনা। 
আবার তাঁর সগুণভাবে ফুটে ওঠে সেই তপঃশাক্তরই উচ্ছলন- স্তব্ধতার 
গভীর সন্টয় হতে উৎসারত করে চলে সে লক্ষকোট কর্মতরঞ্গের অন্তহীন 
উদ্বেলন। অথচ প্রত্যেকাট তরঙ্গের উচ্ছবাসত গাঁতিতেও অন্দাবদ্ধ হয়ে আছে 
তার একান্ত আঁভাঁনবেশ এবং তার প্রবেগে ঝলকে-ঝলকে তাহতে 'বসৃন্টি হচ্ছে 
সন্তার সঙ্গোপন সত্য ও নিরুদ্ধ সামর্থ। এই উচ্ছলনেও শক্তির একাগ্র- 
ভাবনা আছে--কন্তু সে-ভাবনা বহুমুখী বলে আমরা তাকে মনে কার পাঁর- 
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ধীর্ণতা। বাস্তাবক শাক্ত সেখানে দল মেলে, ছাঁড়য়ে পড়ে না ; ব্রন্মের যে- 
শার্তবিক্ষেপ, তা আত্মবাহ্ভূত মহাশূন্যের অবাস্তবতায় হারা হবার জন্য নয়। 
আত্মসন্তার অন্তহীন পরিসরে তাঁর শাক্তর লশলায়ন চলে_ অফুরন্ত রূশ্পা- 
তর ও পাঁরণামেও তার বীর্য সধক্ষপ্ত ক উনীকৃত হয় না। অতএব 
নিগনণাস্থাতককে বাল শাক্তর বিপুল সংহরণ- ব্রন্দের তপঃ সেখানে 'বাঁচন্র 
দপন্দলশলা এবং রূপায়ণের আধন্ঠান ও প্রবর্তক। তাঁর সগ্ণভাবেও শাক্তর 
সংহরণ আছে, কিন্তু তপঃশাক্তর আভানিবেশ সেখানে স্পন্দে এবং পাঁরণামে। 
যেমন জাঁবে, তেমাঁন 'শিবে- শাক্তর দুটি বিভাবই অন্যোন্যাপেক্ষ। তারা এক 
অখন্ডসন্মান্রের কর্মস্পন্দের দুটি মেরুরূপে যুগপৎ আঁবনাভূত হয়ে আছে। 

পরমার্থসৎকে তাহলে অচলাস্থাতর স্তব্ধতা বলতে পার না যেমন, 
তেমনি তাঁকে বলতে পারি না চলৎসন্তার শা*বত স্পন্দ। অথবা কাদুলর বুকে 
পর্যায়ক্রমে এ-দ্যাটর আবর্তনও তান নন। বস্তুত দুটির কোনাঁটকেই রন্ষের 
'একমান্র আবকঞ্পিত তত্তভাব বলা চলে না। আবার দুটি বিভাংবের মাঝে 
বরোধের কথা তখনই ওঠে, যখন ব্রহ্গচৈতন্যের বৃত্তর দক থেকে তাদের 
দেখ যখন, তখনই বাল ব্রহ্ম সাক্রুয়, জঙ্গম। আবার সেই মহাবন্দকেই যখন 
দোখ স্পন্দ হতে নিবৃত্ত হয়ে চিদ্ঘন স্তব্ধতায় যুগপৎ সংহৃত, তখন বাল 
র্হ্ধ 'নাক্কুয়, স্থাণু। এমাঁন করে একই বক্ষ যুগপৎ সগুণ ও গণ, ক্ষর 
ও অক্ষর; এ নইলে ওইসব সংজ্ঞার কোনও অর্থই হয় না। বস্তুত ক্ষর এবং 
অক্ষর দুাট স্ব-তন্ত্র তত্ব নয়_-তারা একই তত্তের অন্যোন্যাপেক্ষ দুটি বিভাব 
মান্র। সাধারণত জীবের প্রবৃত্তদশা ও নিবৃত্তদশার মধ্যেও আমরা এমানতর 
ভেদের কল্পনা কার। ভাব, প্রবৃত্তিতে জব আঁবদ্যাচ্ছ্ন- যে-নিবৃত্তভাব 
তার সত্য স্বরূপ, তার কোনও খবর তখন সে রাখে না। কিন্তু 'নিবৃত্তর 
আভাসদত্তা শুধু । নিদ্রা ও জাগরণের মত দাট দশাতক আমরা পর্যায় 
ক্রমে অনুভব কার বলেই এমনাঁট হয়। জাগ্রতে আমরা নিদ্রাকে যেমন ভুলি, 
তেমাঁন 'নিদ্রাতে ভূঁলি জাগ্রংকে। কিন্তু পধায়ন্রমে 'নদ্রা-জাগরণের এই 
আবর্তন ঘটে আমাদের সমগ্রসত্তায় নয়__তার একাঁটি অংশে শুধু । অথচ ভুল 
করে ওই একদেশকেই আমরা ভাবি সত্তার সবখাঁন। অন্তরের গভনরে তাঁলয়ে 
গেলে অনুভব করি এক বৃহত্তর সম্তা নিত্যজাগ্রত রয়েছে আমাদের মধ্যে 
ঠকছুই তার দৃস্ট এড়ায় না। এমন-কি আমাদের বাঁহশ্চর খাণ্ডিতচেতনার 
কাছে যে-ভূঁম মূঢ়, তার মধ্যে যা-কছু ঘটে তাও সে জানে। নিদ্রা কি জাগরণ 
বারা কোনকালেই তার সংঁবৎ সীমিত হয় না। যেব্রহ্গ সর্বজীবের অখন্ড 
্বরূপসত্তা, তাঁরও সঙ্জো আমাদের এমনি সম্পর্ক। আঁবদ্যার ভূমিতে নিজেকে 
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আমরা একীভূত করোছ মনোময় অথবা চিন্ময়-মনোময় খান্ডিতচেতনার সঙ্গে । 
গতর আবর্তে পড়ে তার স্থাণভাবকে এ-চেতনা ভুলে যায়। আবার এই 
চেতনাতেই গাঁতর সংবিৎ হারিয়ে যায় যখন, তখন স্থাণৃত্বে সমাহত হয়ে তার 
কর্তভাব হতে সে 'বাবক্ত হয়ে পড়ে। পাঁরপূর্ণ স্থাণ্‌ত্বের অচলপ্রাতষ্ঠায় 
মন তখন হয় নিঃসপ্ত বা সমাহত- অথবা িল্ময় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মুক্তি 
পায়। কর্মচণ্চল খশ্ডিতসন্তার মধ্যে যে আঁবদ্যার ঘোর ঘনিয়ে আসে, এই 
নৈঃশব্দ্য তার ক্লিষ্টতা হতে নিম্কীতি আনে। কিন্তু সেইসঙ্গে সে জ্যোতি- 
ময় পান্রদ্বারা অপাবৃত করে রদ্ষের ক্ষরসত্যের মুখ, জ্যোতির্ময় বিবেকদ্বারা 
নিজেকে তাথেকে বিচ্ছিন্ন রাখে । সাধকের চিন্ময় মনশ্চেতনা তখন আত্ম- 
সমাহত থাকে আবচল নৈঃশব্দ্যের স্বরূপাস্থাতিতে; এবং তার ফলে-_হয় 
কর্তৃচেতনার সামর্থ্য তার লুপ্ত হয়, নয়তো কর্মের প্রাতি জল্মায় বরাগ। এই 
অশব্দযোগ ব্রাহ্মী স্থাতির পথে আভিযান্রী সাধকের পক্ষে 'বশ্রামের একটা 
বিশেষ ভূঁমি। কিন্তু এর চাইতে মহত্তর ভূমি আছে, যেখানে আমাদের অখণ্ড- 
সত্তার সম্যক সার্থকতা ঘটে-_-প্‌রুষের ক্ষর ও অক্ষর দুটি স্বভাবেরই যুগপৎ 
প্রমুক্তিতে। যান ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের ভর্তা, নৈঃশব্দ্য এবং গুণলশল। 
উভয়ের দ্বারা অনুপ্পাহত 'যাঁন, সেই তৎস্বরূপে অবগাহন ক'রে তখনই 
সাধকের পরমপনরুষার্থ 1সদ্ধ হয়। 

কারণ একথা সত্য নয় যে, ব্র্ম একবার নিস্পন্দ 'স্থতি হতে নেমে 
আসদ্ছন স্পন্দের দোলনে, আবার তাঁর শাক্তস্পন্দ হতে নিবৃত্ত হয়ে উত্তীর্ণ 
হচ্ছেন নিস্পন্দ স্থাতিতে। এই যাঁদ অখণ্ড অদ্বয়তত্তের স্বরূপ হত, তাহলে 
বিশ্বের 'স্থাতিকালে নির্গণব্রদ্ষের সত্তা অসম্ভীবত হত- শুধু ল্রিয়াশীক্ত 
ছাড়া কোথাও কিছুই থাকত না। আবার বিশ্বের প্রলয়ে সগুণব্রন্মেরও প্রলয় 
ঘটত, অক্ষর নৈঃশব্দ্যের পরমাঁনবাস্তই হত সন্তার স্বরুপ । কিন্তু ত৷ 
তো হচ্ছে না। 'নাখল 'ব*বস্পন্দে, তার আঁভীনাঁবস্ট গাঁতর বহুধাবোচিন্রো, 
আমরা যে অনুভব করাছি এক শাশ্বত 'নিস্পন্দতা ও আত্মনাবষ্ট প্রশান্তির 
আবেশ ও বিধাতি। এ কি সম্ভব হত, যাঁদ স্পন্দেরও অন্তরে অন্তর্ধামী 
ভর্তারূপে স্তব্ধতার আভনিবেশ না থাকত ? পূর্ণরন্ষে একই সময়ে ক্ষর- ও 
অক্ষর-ভাব দুটিই রয়েছে__জাগ্রৎ আর স্প্তির মত দুয়ের মাঝে পর্যায়ের 
কোনও দোলন নাই। শুধু আমাদের আধারের একদেশে আছে প্রবৃত্তির 
এমনতর একটা আবর্তন; তার সঙ্গে নিজেকে একণভূত করে আমরাই দুলতে 
থাকি আবদ্যার এক কোটি হতে আরেক কোটিতে । কিন্তু আমাদের অখণ্ড- 
সন্তার মধ্যে তো স্বগতাঁবরোধের এই দ্বন্ব নাই। তাই অক্ষরস্বভাবকে পেতে 
গিয়ে ক্ষরস্বভাবের সংাঁবংকে তার মুছে ফেলতে হয় না। আবিদ্যাসন্কুচিত 
খাণ্ডতসত্তার কুণ্ঠাকে পারহার করে আমরা যখন প্রকীতি-পুরুষের সম্যক- 
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বিজ্ঞান ও অখণ্ডপ্রম্ক্তর চেতনায় ফিরে যাই, তখন ক্ষরভাব ও অক্ষরভাবের 
যৌগপদ্য আমাদেরও আয়ত্ত হয়। তার ফলে বি*শবচেতনার এই দ্যাট কোটিকে 
অনায়াসে আমরা ছাঁড়য়ে যাই-প্রকীতির সংযোগে অথবা বিয়োগে প্রকাটত এই 
দুটি আত্মবিভূতির কোনাঁটই আর তখন একান্তভাবে আমাদের বাঁধে না। 
গীতায় আছে, “পুরুষোত্তম ক্ষরের ওপারে এবং অক্ষর হতেও উত্তম”; ক্ষর 
ও অক্ষরের সমবায়েও তাঁর পূর্ণ পাঁরচয় মেলে না। তাঁর মধ্যে ক্ষরভাব ও 
অক্ষরভাব যুগপৎ দুটিই রয়েছে-একথার এমন অর্থ নয় যে, একপাদ ক্ষর 
ও ত্রিপাদ অক্ষরের দুটি ভঙ্গনাংশ জুড়ে তাঁর অভঙ্গ সন্তা গড়ে তোলা হয়েছে। 
কেননা তাহলে ব্ক্গকে বলতে হয় আবদ্যার সমান্টি : তাঁর অক্ষর 'ত্রিপাদ কেবল 
যে ক্ষরপাদের প্রাত উদাসীন তা-ই নয়, তার চলনেরও কোনও খবর সে রাখে 
না। আবার তেমনি তাঁর ক্ষরভাবও অক্ষরভাবকে জানে না, কেননা ক্ষরত্ব হতে 
নিবৃত্ত না হয়ে অক্ষরসমাপাত্তও তার সম্ভব হয় না।...কল্পনা করতে পারি, 
দাটি ভঙগনাংশের সমামন্ট হয়েও পূর্ণব্রক্ম উভয়ের অতশত তউস্থ ও 'বাবক্ত 
একটা-কিছন : তাঁর সন্তার দুটি কোঠাতেই চলছে এক আনব্চনীয় মায়ার 
ললা। আপন ঝোঁকে ক্ষরের জগতে সে যা-খুশি-তাই করছে, অথবা কর্ম 
হতে ছুট নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে আছে অক্ষরাস্থিতিতে-ব্রহ্ম তার কিছুই জানেন 
না, বা সে-সম্পকে কোনও দায়ও তাঁর নাই।...কন্তু স্পম্টই বোঝা যায়, ব্রহ্মই 
একমাত্র পরমার্থসৎ হলে তাঁর সগুণ 'নর্গণ দুটি ভাবকেই তান জানেন। 
কিন্তু দ্বাটর কোনাঁটই তাঁর অনুস্তর পরাস্থাতি নয়--অথচ পরস্পর বিরুদ্ধ 
ধমশি হলেও তারা তাঁর বিরাট চৈতন্যেরই অন্যোন্যাপুরক দাট বিভাব। শাশ্বত 
স্তব্ধতায় সমাহিত হয়ে ব্রহ্ম নিজের ক্ষরস্বভাবের লশলা জানছেন না--তাঁর এমন 
বাবক্তীস্থাত কোনমতেই সত্য হতে পারে না। বরং ক্ষরাতদত বলেই আপন 
সবাতন্ম্যের মাহমায় তানি তাঁর ক্ষরভাবেরও আধার তাকে ধরে আছেন 
অক্ষোভ্য প্রশান্তির শাশ্বত বীর্ষে, আত্মসমাহত তপস্যার 'নিত্যাস্থাতি হতেই 
সন্টারত করছেন তার মধ্যে প্রবর্তনার সংবেগ। আবার ক্ষরস্বভাব ব্রহ্ম অক্ষর- 
স্থাত হতে 'বাবক্ত হয়ে তার কোন খবর জানেন না- একথাও সত্য হতে পারে 
না। কারণ 'নত্য সর্বগত ব্রহ্ম নিশ্চয় তাঁর ক্ষরলীলারও ভর্তা, তার “হাঁদ 
সাম্ববিস্টঃঃ হয়ে আপন প্রভাবে কবলিত করে আছেন তাকে-_অথচ শাক্তর 
প্রচণ্ডতম আবর্তের মধ্যেও শাশ্বত প্রশান্তিতে স্তব্ধ অবন্ধন ও আনন্দময় 
হয়ে আছেন। বস্তুত নির্বণাস্থাততে হ'ক বা গুণলীলাতে হ'ক, তাঁর 
অনুত্তর পরমার্থসত্তার সংবিৎ দূটিতেই নিতস্ফূর্ত। কেননা, তাঁর এই দ্হাট 
1বভাতর যে বার্ ও সার্থকতা, তার গোপন উৎস আছে ওই অনুস্তরপদের 
সবমাহমার বীর্ধে। আমাদের অনুভবে তারা যে 'বাবক্ত ও সঙ্গাঁতহীন হয়ে 
দেখা দেয়, তার কারণ একান্তভাবনা 'দিয়ে আমরা তাঁর একটি বিভাবকেই 
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আঁকড়ে ধার এবং এই এঁকান্তিকতার ফলে পূর্ণব্রহ্গের অখণ্ড আবেশের প্রসাদ 
হতে 'নজেদের বণ্টিত কারি। 

আরেকাঁদক থেকে 'বচার ক'রে পূর্বেও বলোছি এবং বর্তমান আলোচনা 
হতেও এ-ীসদ্ধান্ত আনিবার্ধ হয়ে পড়ছে যে, পরব্রক্গ বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে 
কিছুতেই আবদ্যার আশয় কিংবা তার 'বিভজ্যবৃত্ততার প্রবর্তক বলা চলে না। 
আবিদ্যা আমাদের অখণ্ডসত্তার একটা একদেশশ বৃত্তি মাত্। অথচ আমরা 
তাকেই মনে করাছ আমাদের সবখানি- যেমন না কি দেহের মধ্যে থেকে স্মাঞ্ত- 
জাগ্রতে দোলায়মান বাঁহশ্চর খণ্ডচেতনাকেই ভাবাছি আমাদের স্বরৃপ। 
অখণ্ডের সবটুকু না 'নয়ে শুধৃ-যে তার একি অংশের সঙ্গে নিজের অবিবেক 
ঘটানো- এই হল আবদ্যার উপাদানকারণ। অতএব ব্লন্দের পরমার্থভাবে অথবা 
তাঁর অখণ্ড পূর্ণতার মধ্যে অবিদ্যার স্বভাবাঁস্থাত যাঁদ অসম্ভব হয়, তাহলে 
[বিশ্বে তত্তৃত মূলা আবদ্যা বলেও কিছু থাকতে পারে না। মায়াকে যাঁদ 
শাশ্বত ব্রক্মচৈতন্যের নিত্যাবভূঁতি বাল, তাহলে তাকে আঁবদ্যা কিংবা তার 
সগোন্ই-বা বাল কি করে 2 বস্তুত মায়া আত্মবিদ্যা ও সর্বাবদ্যার স্বর্পশাক্ত 
এবং যুগপৎ সে 'বিশ্বাত্তীর্ণ ও বিশ্বাত্ক-_এই কথাই তখন মানতে হয়। 
সে-মায়াতে আবদ্যার লীলা একটা গৌণাঁবভূঁতি মানত, বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে 
তার খাণ্ডত ও আপোক্ষক সন্তা পরে দেখা 'দয়েছে_মনে হয় এই যাীক্তই 
সঙ্গত ।...তাহলে জীবের বহনত্বের সঙ্গে কি আঁবদ্যার কোনও স্বারসিক সম্বন্ধ 
আছে? ব্রহ্ম যখন নিজেকে বহুধা বিভাবিত দেখেন, তখনই কি আবদ্যার 
আবর্ভাব হয় ? ব্যাষ্টজীবের একটা সঞ্কলনই ক তাঁর বহীবভাবনার তত্ব ? 
প্রত্যেক জীব স্বভাবতই সমূহের একাঁট 'বাঁবস্ত অংশ মাত্র, কারও চেতনার 
সঙ্গে কারও চেতনার যোগ নাই-_তাই অপরকে বাঁহশ্চর ও অনাত্মীয় সত্তা বলে 
জানা ছাড়া তার আর-কোনও উপায় নাই। দেহের স্গে দেহের অথবা মনের 
সঙ্গে মনের যোগেই জীবের সকল আত্মীয়তা পর্যবাঁসত হয়, তার চাইতে গভীর 
কোনও এঁক্যভাবনার সামর্থযও তার নাই।-এই ধক রব্রন্গের বহুভাবনার 
পরিচয় ?...কিন্তু পূর্বেই বলোছ, এ-অনুভব চেতনার সবচাইতে বাইরের 
স্তরের নিশানা মান্র_ যেখানে দেহ-প্রাণ-মন সবারই বৃত্তি বাহমুখ। কিন্তু 
এর চাইতে সুক্ষ] গভশর ও বৃহৎ চেতনার বাঁন্তও এই আধারে আছে। 
ধবচ্ছেদের প্রাচীর ক্রমেই 'ফিকা হয়ে যাচ্ছে এবং অবশেষে অবিদ্যার আবরণ খসে 
গিয়ে অভেদের স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতিতে 'ব*বভুবন গ্লাবিত হয়ে গেছে ! 

মহাপ্রকৃতি আত্ম-আবদ্যার অন্ধতাঁমস্্রায় ঝাঁপয়ে পড়েছে। আবার সেই 
রয়ণের আভযান। বহদধাপারকীর্ণ তার চেতনা-খণ্ডে-খশ্ডে অন্তহান 
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দ্বন্দের তুমুলতায় বিক্ষুব্খ; তার মধ্যে এক্যের ভাবনাকে সার্থক করতে হবে 
ওই খাঁন্ডত জাবচেতনাকেই আশ্রয় করে। তার উত্তরায়ণ-প্রবাত্তর আঁদ- 
বন্দ; হল দেহ-যার মধ্যে আপাতভেদের প্রতীত সবচাইতে উগ্র হয়ে দেখা 
দয়েছে। দেহের সঙ্গে দেহের যোগাযোগে বাহ্যসাধন একমাত্র অবলম্বন । 
সেখানে বাঁহঃসন্তার ব্যবধানকে মেনে চলতেই হয়। দেহের মধ্যে দেহের অন:প্রবেশ 
সম্ভব অন্দাবদ্ধ দেহকে বিদীর্ণ করে, অথবা শ্রাকাসিম্ধ বিদারণজানিত 
কোনও অবকাশকে আশ্রয় করে। দেহের সঙ্গে দেহের আত্যান্তিক মিলন ঘটে 
অবয়বের বিশ্লেষণ ও গ্রসন দ্বারা। এক পক্ষ আরেক পক্ষকে কবাঁলত ও 
জীর্ণ করার ফলে পরস্পরের আন্তীকরণ ঘটে, অথবা আত্মহারা সংমশ্রণে 
উভয় পক্ষের প্রলয় ঘটলে তবে মিলন সম্পূর্ণ হয়। মন যখন দেহের সঙ্গে 
আঁবাবক্ত হয়, তখন দেহের সঙ্কুচিত বৃক্ততে তারও স্বাচ্ছন্দ্য পদীড়ত হয়। 
নইলে দেহের চাইতে সুক্ষ! বলে দ্দাট মন পরস্পরকে আহত বা ভক্ত না 
করেও পরস্পরের মধ্যে অনপ্রাবন্ট হতে পারে-_ এমন-ঁকি পরস্পরকে ক্ষ: না করে 
মনোধাতুর অন্যোন্যাবানময়, অথবা একটি মনের মধ্যে আরেকটি মনের অন্ত- 
ভাবও অসম্ভব নয়। তব; প্রত্যেক মনের মধ্যে অন্যাবাবিক্ত একটা স্বকীয়তা 
আছে, এবং তাকে ধরেই যে সে আপন স্বাতল্ম্য খজবে- এও স্বাভাঁবক। 
কিন্তু আত্মচেতনায় ফিরে গেলে পর 'মলনের বাধা ধীরে-ধীরে কমে গিয়ে 
অবশেষে সম্পূর্ণ অপসারত হয়। চৈতন্যের ভূমিতে আত্মার সঙ্গে আত্মার 
তাদাত্ম্যবোধ, আত্মার দ্বারা আত্মার পারিব্যাপ্তি এবং আত্মাতে আত্মার অনু- 
প্রবেশ- এমনিতর সর্বাত্মভাবের সকল লালায়নই সম্ভব। আর এ-অনুভব 
সিদ্ধ হয় স্ব্দীপ্ত বা নির্বাণের 'বাবক্তবোধশূন্য অলক্ষণ কৈবল্যে নয়-_ষার 
মধ্যে দেহ প্রাণ ও জবচৈতন্যের সকল ভেদ ও বোৌশিস্ট্য লুপ্ত। দ্ধের পূর্ণ- 
জাগ্রং চেতনাতেই এই প্রাতিবোধ জাহগ, যা নাখল ভেদবোৌচত্রের সাক্ষী 
ও রাঁসক হয়েই অনায়াসে তাদের ছাঁড়য়ে যায়। 

অতএব আঁবদ্যা এবং তার 'বিভজ্যবৃত্ততার সঙ্কোচ জীববহত্বের অনু- 
স্তরণীয় স্বভাবধর্ম নয়, অথবা ব্রন্দের বহহীবভাবনার এঁকান্তিক স্বরূপও নয়। 
ব্রক্ম যেমন সগুণ ও নির্গিণভাবের অতঈত, তেমান একত্ব ও বহত্বেরও ওপারে । 
আত্মস্বরূপে অবশ্য তিনি আঁদ্বতীয়। কিন্তু সে-একত্ব আত্মসঙ্কোচের দ্বারা 
বহ্যাবভাবনার সামর্থ্য হতে তাঁকে নিবৃত্ত করে না-দেহ ও মনের বিভক্তবৃত্তি 
একত্বের মত। ব্রহ্মের একত্‌ গাঁণতের সংখ্যৈকত্ব নয়, যার মধ্যে এক-শ'র ঠাঁই 
হয় না বলেই এক-শ'র চাইতে তাকে খাটো ভাঁব। এক আদ্বতীয় ব্রন্ষে 
যেমন এক-শ'র ঠাঁই আছে তেমাঁন এক-শ'র প্রত্যেকের মধ্যে আবার তান এক। 
আত্মস্বরূপে তান আঁদ্বতীয়। তাই বহর মধ্যে একমান্র তিনিই আছেন 
এবং বহুও তাঁর মধ্যে আছে এক হয়ে। অর্থাৎ ব্রন্মের চদাত্মভাবের একত্রে 
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জড়িয়ে আছে তাঁর জীবাত্মভাবের বহত্বসংাীবং। আবার তাঁর বহুজখবরূপে 
আত্মভাবের চেতনায় অন্স্যত হয়ে আছে সর্বজীবের তাদাত্যভাবের অনুভব। 
প্রত্যেক জীবে অন্তর্ধামী চিন্ময়পুরুষরূপে তান “হাঁদ সান্নাবস্টঃ রয়েছেন 
_-আপন একত্বের অপ্রচ্যত সংঁবৎ 'নিয়ে। আবার তাঁর জ্যোতিতে জ্যোতম্মান 
জীবাত্মা যেমন অদ্বয়স্বরূপের সঙ্গে তার তাদাত্ম্য অনুভব করে, তেমান অনু- 
ভব করে সর্বাত্মভাবের উল্লাস। দেহাত্বোধে সঙ্কুচিত আমাদের বাঁহশ্চর 
চেতনা আজ আঁবদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে-বিভক্তবৃত্তি প্রাণ ও 'বভজ্যবৃত্ত 
মনের সঙ্গে নিজেকে ঘ্ালয়ে ফেলে । কিন্তু প্রাতিবোধের দশীস্তিতে তার সং- 
বংকেও উজ্জল করে তোলা অসম্ভব নয়। সূতরাং বহ্ত্বভাবনাকে 
কোনমতেই আঁবদ্যার অপারহার্য প্রযোজক বলা চলে না। 

পরেই বলেছি, আবদ্যার তরঙ্গ দেখা দেয় অনেক পরে_ অবসাঁপর্ণ* 
ধারার শেষের দিকে, যখন মন তার চিল্ময় ও আতিমানস আঁধচ্ঠান হতে 'বাবক্ত। 
এই পার্থবজীবনে তার চরম ঘোর ঘাঁনয়ে ওঠে, যখন বহুধাপাঁরকীর্ণ বান্টি- 
চেতনা বিভজ্যবৃস্ত মনের সহায়ে মূর্তরূপে অধ্যস্ত হয়, কেননা একমান্ত 
মূর্তরূপকেই বলা চলে বিভাজনের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ অবলম্বন। কিন্তু 
সূর্তরূপের স্বরূপ কি ? এখানে তাকে দেখাঁছ কুণ্ডাঁলিত শাক্তর একটা বিগ্রহ- 
রূপে ক্রিয়ার আবরাম আবর্তে রচিত ও বিধৃত সত্তার সে যেন একটা গ্রল্থি। 
সে যাঁদ লোকোত্তর কোনও সত্য বা তর্বের বিচ্ছুরণ বা বিভীতিও হয়, তবু 
এখানে তার মধ্যে স্থায়িত্ব বা নিত্যত্বের এতটুকু আভাস দেখতে পাই না। 
অখণ্ডরূপেও যেমন সে নিত্য নয়, তেমান তার উপাদানভূত পরমাণ্‌ও "নিত্য 
নয়-কেননা পরমাণুও শাক্তিগ্রাল্থি মান্। শাক্তর আবরাম কুণ্ডলনেই পরমাণুর 
আপাতস্থাণুত্ব দেখা দিয়েছে, সুতরাং কুণ্ডালত শীক্তকে শাথিল করে পর- 
মাণুর অবয়বের বিশরণও অসম্ভব নয়। রূপকে আশ্রয় করে শীক্তস্পন্দের 
যে একাণ্র তপঃ, তা-ই তাকে ধরে রেখেছে সত্তার বক্ষে এবং তা-ই হয়েছে 
শবভাজনের স্থূল অবলম্বন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, প্রকীতর গ্‌ণলীলায় যা- 
1কছু ঘটছে, তারই মধ্যে আছে 'বিষয়কে আশ্রয় করে শক্তিস্পন্দের একটা একাগ্র 
তপঃ। অতএব আবিদ্যারও মূলে আছে আত্মসমাহত একাণ্র তপেরই 
প্রবর্তনা- অর্থাৎ শীক্তর একটা 'বাবক্ত স্পন্দ*ুক নিয়ে চিৎশাক্তর স্বচ্ছন্দ 
লশলায়ন। আমাদের মধ্যে চিত্ত এই আবিদ্যার ক্ষেত্র। ব্যাক্তচেতনাকে আশ্রয় 
করে চিংশাক্তর যে-বাবিজ্তস্পন্দ, তার সঙ্গে চিত্ত তদাত্মক হয়ে যায়। শুধু 
তা-ই নয়, স্পন্দের প্রত্যেক 'বাঁবক্ত পাঁরণামের সঙ্গে তার তাদাত্ম্য ঘটে! এই 
বাত্তসারুপ্যই চেতনার চারাদকে গড়ে তোলে 'বাবক্ত বোধের একটা প্রাচীর 
এবং তার ফলে চিত্ত যেমন তার সমগ্রসন্তার পাঁরচয় পায় না, তেমনি অপর 
শরীর চেতনাকে বা বি*বচেতনাকে জানাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়। অতএব 
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চন্তের এই এঁকান্তিক বৃত্তির মধ্যেই আঁবদ্যার রহস্য খ'জতে হবে- যে-আঁবদ্যার 
আপাতিক ছায়ায় ঢেকে আছে মনোময় শরীরী পুরুষের চেতনা, জড়প্রকীতির 
আপাত-আঁচাঁতিতে ফুটেছে যার বিপুল অমানিশার করাল মায়া। এই-যে 
সর্বানবেশন সর্বাবভাজন সর্বাবস্মরণ তপঃসমাধি, বিশ্বের এই অব্যক্ত প্রাত- 
হার্যের স্বরূপ 'কি- এখন তা-ই আমাদের প্রশন। 


শয়োদশ অধ্যায় 


চিতিশক্তির এঁকাস্তিক অভিনিবেশ ও অবিদ্যা 


হাতণ্চ সভ্যণ্ঠাভশদ্ধাৎ তপসোহধ্জায়ত । 
ততো রান্ন্যজায়ত ভতঃ সমৃত্রো অর্পবঃ £ 
| হাশ্বেদে ১০।১৯০।১ 
সত্য এবং খত জাত হল অভশদ্ধ তপঃ হতে; তাহতে জাত হল রান্রি এবং রান্রি 
হতে অর্ণ-বান্‌ সমদদ্র। 
স্া্নেবদে (৯০।১৯১০।১) 


ব্রন্মের বিশ্বভাবনায় ফুটে উঠছে একত্ব ও নানাত্বের অন্যোন্যসংবৎ--এই 
তাঁর বিরাট-ভাবের তত্ব। আবার স্বরৃ্পত 'তাঁন একত্ব এবং নানাত্ব উভয় 
উপাধির অতাঁত অথচ উভয়ের আধার ও সংবেত্তা-এই তাঁর তত্তৃভাবের 
পাঁরচয়। অতএব এই তত্বদর্শনের *পরে দাঁড়য়ে বলা চলে, চাতি-শাক্তর 
একটা গৌণপাঁরণাম হতেই আবিদ্যার সৃষ্ট সম্ভব। অখন্ডসন্তার খাণ্ডিত 
জ্ঞান অথবা খাণ্ডত ক্রিয়ার 'পরে আঁভানাবষ্ট চেতনার যে-ঝোঁক সত্তার আর- 
বাকিটুকু ছেটে ফেলে তার সংঁবৎ হতে, তাকেই বাল আবিদ্যা। এই আঁভ- 
নিবেশের ধরন অনেকরকম হতে পারে । কোথাও নানাত্বকে বাদ দিয়ে একত্ব 
আপনাতেই আপনি আঁভীানাবন্ট; কোথাও নানার আভনিপুবশ আত্মস্পন্দের 
[বাঁশম্ট ধারার প্রাত- একত্বের সর্বগ্রাহণী সংাবতের 'দকে না তাঁকয়ে ; কোথাও- 
বা দোখ ব্যন্টি জীবের 'নাবষ্ট আত্মরাতি নিজেকে জাঁড়য়ে-একত্ব ও নানাত্ব 
দুয়ের কথা ভুলে গিয়ে, কেননা তার 'বাবক্ত প্রাকৃতচেতনায় ও-দযাট রয়েছে 
অপরোক্ষ-সংবতের বাইরে । আবার কোথাও চৎপারণামের 'বাশিস্ট কোনও 
ভূমিতে দেখা দেয় এঁকান্তিক আঁভনিবেশের একটা সামান্যাবাঁধ-যার মধ্যে 
উপাঁর-উক্ত 'তিনাট ধরেরই সমাবেশ ঘটে। তখন দেখতে পাই 'বাঁবক্ত চিতি- 
ক্রিয়ার একটা 'বাবিক্ত স্পন্দলীলা । কিন্তু তার আধার হয় প্রকাঁতির গমপাররিরা 
-পৌোৌর্ষেয়বোধ নয়। 

মনে হয় আবদ্যাকে চাতিশাক্তর এমাঁনতর এঁকান্তিক আভনিবেশর্পে 
কল্পনা করাই য্যক্তসঙ্গত, কেননা এ-সম্পর্কে অন্য-কোনও অস্যুপগম 
ষথেম্ট প্রামাণিক কিংবা ব্যাপক নয়। অখণ্ড পূর্ণরক্ পূর্ণস্বভাবে প্রাতীঙ্ঠিত 
থেকে অবিদ্যার জনকরূপে কাঁজ্পত হ'তে পারেন না, কারণ তাঁর অখণ্ড 
পূর্ণত্বের তাৎপর্যই হল পূর্ণপ্রজ্ঞা বা সর্বসধাবৎ। যান আদ্বতীয় সং- 
স্বরূপ, বহুকে কোনমতেই তাঁর অখন্ডচিল্মর সন্তার বাইরে ফেলে রাখা যায় 
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না, কেননা তাতে বহত্বের সত্তা অসম্ভাবিত হয় । শুধু এইটুকু বলতে পার, ' 
হয়তো বিশবলীলা হতে তটস্থ ব্রহ্ম আত্মচৈতন্যের কোনও লোকোত্তরভূমিতে 
সমাবষ্ট থেকে জীবের মধ্যেও ওই তটস্থ-বৃত্তিকে সণ্চারিত করতে পারেন। 
..তেমনি বহর অথন্ডসমস্টি অথবা প্রত্যেক ব্যন্টাবভূঁতিও যে সমান্ট অদ্বয়- 
তত্বকে অথবা অপর ব্যাম্টাবভূতিকে জানে না, তা নয়। কারণ বহ্:ত্ব বলতে 
আমরা বুঝি, এক 'দিব্য-পুরুষেরই সর্বময় আবেশ। তার মধ্যে ব্যা্টিভাবনা 
থাকলেও, অখন্ড বিরাটচৈতন্যের সমাবেশহেতু নিাখলের সঙ্গে এক চিন্ময় 
তাদাত্ম্যভাবনাও রয়েছে এবং তার সঙ্গে সম্পুটত হয়ে আছে অনুত্তরের 
অনাদসদৃ্ভাবের একরসপ্রত্যয়। অতএব আবদ্যা আত্মচৈতন্যের স্বভাবধর্ম 
তো নয়ই, এমন-কি জীবাত্মারও স্বভাব নয়। চিন্ময় প্রকৃতির বিশেষাভিমুখাী 
প্রবীত্ত যখন কর্মের প্রাতি একান্তিক আঁভাঁনবেশবশত আত্মস্বরুপকে এবং 
আত্মশাক্তর অখণ্ড পরিচয়কে ভুলে যায়, তখনই আবদ্যার সূচনা হয়। সৃতরাং 
আবদ্যার বৃত্তকে কোনমতেই অখণন্ডসত্তার অথবা অখন্ড সাঁন্ধনী-শাক্তর সমগ্র 
পাঁরণাম বলা চলে না। কেননা পূর্বেই বলোছি, সমগ্রতার পাঁরচয় পূর্ণ- 
প্রজ্ঞাতে_ খণ্ডচেতনায় নয়। অতএব আঁবদ্যা চাতিশাক্তর একটা বাঁহশ্চর 
খণ্ডিত বৃত্তি মাত্। ব্যাকৃতির বিশেষ-একাট ধারার প্রাতি তার আভানবেশ। 
যা তার এলাকার বাইরে অথবা যার বৃত্ত পারস্ফুট নয়, তাকে ভূলে থাকাই 
তার স্বভাব। আঁবদ্যার কুহোলকায় প্রকীতি আত্মার প্রত্যয়কে স্বেচ্ছায় আবৃত 
করেছে, ভুলেছে সর্বময়কে। তাঁদের পাশ কাটিয়ে বা পিছনে রেখে সে এখন 
নাজেকে একান্তভাবে 'নাঁবস্ট রাখতে চায় সত্তার কোনও বাঁহর্মখ লীলায়নে। 

অনন্ত সলম্মান্রে ও তাঁর অনন্ত সংবিতে তপঃশাক্ত আঁবনাভূত হয়ে আছে 
চাতিশাক্তর নির্ঢ় বীর্যরূপে। এ যেন অনন্তসংাঁবতের আত্মনির্ঢ কিংবা 
আত্মসংহৃত স্বাঁবমর্শ অথবা বষয়াবমর্শ। কন্তু সেোীবমর্শের বিষয় হয় সে 
গনজে, নয়তো তার সত্তার কোনও স্পন্দ বা বিভতি। এই আত্মসমাধান যখন 
স্ব-গত বা স্বরূপাঁনন্ঠ, তখন সে ধরে আবকাল্পিত স্বাঁবমর্শের রূপ- আত্ম- 
স্বরূপের মণিকোঠায় প্রত্যক-বৃত্তির পূর্ণগ্রস্ত প্রবিলয়ে অথবা আত্মহারা 
আত্মনমজূজনে। আবার কখনও এই আত্মসমাধান সর্বগত, কিংবা সমগ্র- 
বহুত্বের অখণ্ডপ্রত্যয়ে উদ্ভাঁসত, অথবা সমগ্রেরই কলায়-কলায় বহুভগ্গিম 
অনুভবে বিলাঁসিত। হয়তো কখনও তার মধ্যে আত্মসত্তার বা আত্মস্পন্দের 
একদেশের প্রাত বিবিক্ত একটা আঁভাঁনবেশ দেখা দেয়-যেন একটি কেন্দ্রে বদ্ধ 
হয়ে একাগ্রতার সূচীমূখ বৃত্তে অথবা আত্মসন্তার একাটমান্ন বাহবৃন্ত 
[িভীতিতে সকল ভাবনা লীন হয়ে আছে। সবার আগে, স্ব-গত আঁভানিবেশের 
এক প্রত্যন্তে আছে আতিচেতনার নৈঃশব্দ্য, আরেক প্রত্যন্তে আঁচাতর 
অসাড়তা। সর্বগত আভানবেশ তার পরে; তার মধ্যে আছে সং-চিং-আনন্দের 
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অথণ্ডসংাবং অথবা আতিমানসের সম্যকৃসমাধি। তৃতীয় ধাপে আছে বহুধা- 
বৃন্ত আঁভানবেশ অথবা অধিমানসের সংবর্তৃল প্রত্যয়। আর চতুথ ধাপে 'বাবস্ত 
আভানবেশ-_আবিদ্যার যা বিশেষ ধর্ম। পরা সংবিতের অনুত্তর সমাক- 
প্রত্যয়ে চেতনার এই চারটে বিভাব বা শীাক্তই সান্দ্র-সংহত হয়ে আছে-যেন 
এক আঁদ্বতীয় পরাৎপর পুরুষের অখণ্ডদৃম্টতে আত্মাবমর্শের সমকালেই 
ভাসছে সর্ব তোবিলাসত এই আত্মাবভূঁতির অবিভক্ত প্রত্যয়। 

এই আঁভনিবেশ বা আত্মসমাধানের অর্থ যাঁদ হয় বিষয়ীর আত্মানর্ 
স্বাঁবমর্শ অথবা বিষয়াবমর্শ, তাহলে এ যে চিংসত্তার স্বভাবধর্ম-_একথা 
দবীকার করতেই হবে। কারণ অন্তহীন প্রসারণ অথবা 'বাকরণ চৈতন্যের 
্বধর্ম হলেও তার পাঠভূমিতে আছে চেতনার আত্মনির্ঢ় সর্বাধার স্বধার 
[বিলাস। তার শাক্তর আপাতিক বিক্ষেপ বস্তুত অপক্ষয় নয়_বাভন্ল ব্যহে 
শক্তির সমাবেশ মাত্। আআানর্ড় অভিনিবেশ আধাররূপে তার পিছনে আছে 
বলেই তার বাহব্ন্ত বিক্ষেপ সম্ভব হয়েছে। অতএব আধারের একদেশে ক 
একটি স্পন্দবাস্ততে, অথবা একটি বিষয় কি 'বিষয়ীতে পরাক্‌-বৃত্ত বা প্রত্যক-- 
বৃত্ত চেতনার একান্তিক আভাঁনবেশে, চিৎস্বরূপের অখন্ডসংাঁবৎ নিরাকৃত অথবা 
পরাবৃত্ত হয় না। কেননা, এ-আঁভাঁনবেশ তাঁর তপঃশাক্তরই আত্মসংহরণের একি 
ভাঙ্গ মান্। একান্তিক আভনিবেশের পিছনে আবার অবশিষ্ট আত্মজ্তানের 
একটা সমূহন থাকে । তখন তার মধ্যে সর্বগ্রাহী সংঁবৎ থাকতেও আঁভ- 
নিবেশের কাজ চলে যেন মূটের মত। এ-অবস্থাকে নিশ্চয় আবদ্যার ভূমি বা 
বৃত্ত বলা চলে না। কিন্তু আভানবেশের বৃত্তি দিয়ে চেতনা কখনও অনা- 
ব্যাবৃত্তর একটা প্রাচীর খাড়া করে তার চারাঁদকে এবং শাক্তস্পন্দের একটি- 
মাত্র ক্ষেত্রে বিভাগে বা আধারে আপনাকে অবরুদ্ধ রেখে নিজের মধ্যে শুধু 
তারই সংঁবং জাগয়ে রাখে, অথবা অপরকে জানে আত্মসত্তার বাঁহর্ভূত 
বলে। তখনই জ্ঞানের মধ্যে দেখা দেয় একটা আত্মসঞ্কোচনী বৃত্তি, বাবিক্ত- 
জ্ঞানের আবির্ভাব যার পাঁরণাম; এবং চরমে তা-ই ধরে অর্থীক্রয়াকারশ আবিদ্যার 
শবাশস্ট রূপ। 

আমরা মানুষ অর্থাৎ মনোময় জীব। আমাদের চেতনায় একান্তিক আঁভ- 
নিবেশ ফুটে ওঠে কি আকারে, তার পরিচয় নিত গিয়ে অবিদ্যার স্বরুপ 
এবং তার ব্যাবহাঁরক তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকটা স্পস্ট হয়ে 
আসবে। একটা কথা গোড়াতেই বলে রাখা ভাল। সাধারণত মানুষ বলতে 
আমরা তার অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য কার না। অতাত বর্তমান ও ভাঁবষ্যতের 
খাত বেয়ে চলেছে চেতনা ও শাক্তর একটা আপাত-আবিচ্ছেদ প্রবাহ-তারই 
একটা সমাহারকে আমরা নাম 'দিয়োছ মানুষ । মনে হয়, এই শাক্তপন্ই 
যেন মানুষের সব কাজ করে চলছে-সে-ই যেন তার মননের মন্তা, তার 
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ভাবের অনুভবিতা। আসলে এই শীক্ত চাতিশাক্তর একটা ধারা__যা সম্প্রাত 
আঁভীনাবষ্ট হয়ে আছে অন্তরঙ্গ ও বাহরঙ্গ কর্মের কালাবাচ্ছন্ন প্রবাহে ॥ 
কিন্তু আমরা জানি, এই শাক্তধারার পিছনে আছে চেতনার এক 'বপুল সমুদ্র। 
ধারাকে সে চিনলেও ধারা তার কোনও খবর রাখে না, কারণ বাহ্যক্ত এই 
শাক্তিধারা অদৃশ্য এক মহাশক্তির একদেশশী একটা পাঁরণাম মান্। মানুষের 
আধচেতন আত্মাই হল ওই সমুদ্র। তার মধ্যে আছে তার আতিচেতন অব- 
চেতন অন্তশ্চেতন ও পাঁরিচেতন সন্তার সমাবেশ এবং সকলকে জাঁড়য়ে তার 
জীবাত্মা বা চৈত্যসম্তা। আর বাইরের প্রাকৃত-মানূষটা হল ওই ধারা। তার 
মধ্যে অন্তগ্্ঢ সম্তার শক্তিস্পন্দ বা তপঃ আঁভানাঁবন্ট হয়ে আছে চেতনার 
বাহর্বাটতে-বাঁহরঞ্গ কতগ্াল কর্মের জঞ্জাল নিয়ে। কিন্তু তপঃশাক্তর 
বৈশীর ভাগই প্রচ্ছন্ন রয়েছে চেতনার অন্তঃপূরে । চিৎসত্তার অস্পম্ট গোধুঁল- 
লোক হতে একটা ছায়াময় সংবং হয়তো উপক দেয় মানুষের অন্তরে, কিন্তু 
বাইরে বাঁহরঙ্গ প্রবান্তর এঁকান্তিক আঁভানবেশে তার কোনও আভাসই জাগে 
না। এই তপঃশাক্ত যে নিজের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞান, তা নয়। অন্তত 
তার অন্তঃপুরে বা চেতনার গভীরে, আমরা অজ্ঞান বলতে ধা বুঝি, তার 
কোনও নিশানা নাই। কেবল বাঁহরগ্গ কর্মের প্রাত এঁকান্তিক আঁভাঁনবেশ- 
বশত তার বৃহত্তর আত্মস্বরূপকে যেন সে ভূল আছে ওই বাঁহম্মখীনতারই 
প্রয়োজনে এই হল তার অজ্ঞানের তাৎপর্য। অথচ সমস্ত কর্মের প্রকৃত 
কর্তা ?কিন্তু সম্ভার অল্তঃসমূূদ্র_তার বাহর্ধারা নয়। বাঁহরঙ্গ কর্মের উত্তালতা 
জেগেছে গভীর সমুদ্রের আলোড়ন হতে- চেতনার বাঁহর্চচ্ছবাস হতে নয়। 
তরগ্গচেতনা তরঙ্গের বাইরে কিছুই দেখছে না-ওই দোলনেই সে আভ- 
ধনাবম্ট, ওই তার প্রাণ। অতএব নিজকে সে তাদের কর্তা ভাবতে পারে_ 
গিল্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। বম্তুত অন্তঃসমূদ্রুই আত্মার স্বরূপ। 
অখন্ড সংবিং-শাক্ত ও অখণ্ড সাঁন্ধনী-শীক্তর সে আধার, অতএব আঁবদ্যার 
এতটুকু আভাসও তার মধ্যে নাই। এমন-কি তরষ্গকেও স্বরূপত অজ্ঞান 
বলা চলে না, কেননা তারও মধ্যে ভুলে-যাওয়া সংবতের একটা অন্তর্গ়্ 
সণ্য় আছে, নইলে তার কাতি কি স্থিত দুইই অসম্ভব হত। কিন্তু তরঙ্গ 
আত্মীবস্মত-আপন দোলনে সে বিভোর হয়ে আছে। যতক্ষণ দোলন আছে, 
ততক্ষণ তার আবেশে সে আত্মহারা_তার বাইরে আর-কিছুর 'দিকে তাকাবার 
অবসরট:কুও তার নাই। অতএব স্বরূপানষ্ঠ অনাতবর্তনীয় আত্ম-আঁবদ্যা নয়, 
ব্যাবহারক প্রয়োজনে উদ্ভূত সঙ্কীর্ণ আআঁবস্মীতই হল এই একাঁন্তিক 
আভানিবেশের স্বরুপ। এই আঁভনিবেশই আঁবদ্যার প্রবর্তকি। 

জান, মানুষ তপঃশাক্তর একটা আবিচ্ছেদ প্রবাহ-_কালকলনাময় চেতন 
শাক্তই তার আত্মপরিচয়। অতীত কর্মের সণ্চিত প্রবেগকে সে মূর্ত করে 
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তোলে তার বর্তমানে এবং ওই অতাঁত ও বর্তমান কর্মের সমবায়ে গড়ে তোলে 
তার সিদ্ধ ভবিষ্যংকে। অথচ সে তন্ময় হয়ে আছে শহধু বর্তমান মহূর্তাটতে, 
ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরের তরঞ্গদোলায় ভেসে চলেছে তার জীবন। চেতনার এই 
বাঁহশ্চর বৃত্তকে আঁকড়ে আছে বলেই তার অনাগতকে সে জানে না, 
অতাঁতেরও সবটুকু জানে না-শুধু স্মৃতির জালে যেটুকুকে বর্তমানের 
ডাঙায় টেনে তুলতে পারে সেইটুকু ছাড়া। আবার সে যে শুধু অতাঁতের 
মধ্যে বেচে আছে, তাও নয়। স্মৃতির জালে যাকে সে টেনে তোলে, সে 
তো অতীতের বাস্তব রূপ নয়-অতীতের সে প্রেতচ্ছায়া। যা মরে গেছে 
ফৃঁরয়ে গেছে নাস্তি হয়ে গেছে, স্মৃতিতে ভর করে তার একটা কঞ্পছাব 
তার সামনে অতশতের রূপ ধরে ভেসে ওঠে।..কিন্তু এসমদ্তই আঁবিদ্যার 
বাহরঙ্গ বৃত্তর খেলা। আমাদদের অন্তর্গট খত-চিৎ তো তার অতাতকে 
ভোলেনি। অতীত জীবন্ত হয়েই আছে তার মধ্যে স্মৃতির গুহায় মুমূর্হ 
হয়ে নয়। সে-অতনত জাগ্রত জীবন্ত স্পন্দমান ফলোল্মখ। চংশাক্তর 
[নগুঢ প্রেরণায় মাঝে-মাঝে চেতনার উপরের কোঠায় সে ভেসে ওঠে স্মীতর 
আকারে, অথবা সত্য বলতে অতাঁত কর্ম বা অতাঁত কারণের পাঁরণামরূপে । 
কর্মবাদের তত্বও হল তাই। অন্তগ্গঢ ধত-চিতের ভাঁবষাদর্শনেরও সামর্থ্য 
আছে : এই আধারের গুহাগহনে রয়েছে প্রাতিভসংবিতের এক উদার ক্ষেত্র, 
সম্মূখে ও পশ্চাতে প্রসারিত যার জ্যোতির্ময় পাঁরমণ্ডল-_কালসংবিৎ কাল- 
দন্ট ও কালাবজ্ঞানের সূক্ষন চেতনা নিয়ে। এই অন্তর্গহনে এমন একটা- 
ছু আছে, যার সত্তা তিনাঁট কালে আবিভক্ত হয়ে ছাড়িয়ে পড়েছে, আপন 
কুক্ষিগত করে রেখেছে কালের যত আপাতাবভাগ, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে 
নজের মধ্যে উদ্যত রেখেছে ফোটাবার অপেক্ষায় ।...অতএব বর্তমানের মধে; 
এমাঁন করে তন্ময় হয়ে যাওয়া, এই হল এঁকান্তিক আঁভানবেশের দ্বিতনয় পর্ব, 
যা আধারে সঙ্কোচ ও জটিলতার জউকে আরও পাকিয়ে তোলে। কিন্তু তাতে 
কর্মের আপাতধারা সহজ ও সরল হয়, কেননা তার মধ্যে থাকে শন্ধ* কালের 
অখণ্ড অনন্ত প্রবাহের ব্যঞ্জনাকে আচ্ছন্ন ক'রে বর্তমান ক্ষণের একটা বাশন্ট 
পরম্পরা । 

তাই বাঁহশ্চর চেতনায়, ব্যাবহাঁরক জীবনের 'নিত্যস্পন্দনে মানুষ শন্ধন 
একটি-ক্ষণের মানুষ। একাঁদন ছিল অথচ আজ নাই_এমন অতাঁতের মানযও 
সৈ নয় যেমন, তেমান অনাগত দূরের মানুষও সে নয়। তার বতমানের সঙ্গে 
ধিতের কল্পনার । নাট কালের মধ্যে অহংবোধের একটা আঁবচ্ছেদ 
অনূস্যাতি রয়েছে, কিন্তু সে-বোধও মনগড়া একটা সূত্র মা্র-_ভুত-ভাঁবব্যৎ- 
বর্তমানকে গ্রাস ক'রে পাঁরব্যাপ্ত স্বরৃপসন্তার একটা বাস্তব চেতনা তাকে 
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আশ্রয় করে নাই। তারও 'ীপছনে আত্মভাবের একটা বোধ আছে। কিন্তু 
সেবোধি আবিক্পিত তাদাত্ম্প্রত্যয়ের একটা আধারচেতনা মান্র, তাই ব্যাক্ত- 
ভাবের বিপারণামে সে বিক্ষুব্ধ হয় না। আবার আত্মসত্তার বাহরঙ্গনে মানুষ 
শুধু ক্ষাণকের মানুষ অন্তগ্গঢ় নিত্য মানুষ নয়। অথচ এই ক্ষাণকসত্তাতে 
তার অখণ্ডসত্তার সত্য কি সমগ্র পাঁরচয় নাই। এতে আছে শুধু বাঁহশ্চর 
জীবনের তাঁগদে তারই গাঁণ্ডর মধ্যে আবাতিত একটা ব্যাবহারক সত্যের 
সংবেদন। অবশ্য এও সত্য--অবাস্তব নয়। সমগ্রসন্তার আংঁশক প্রকাশের 
দক দিয়ে তাকে যাঁদ সত্য বাল, তাহলে অপ্রকাশের 'দকে তাঁকয়ে তাকে বলব 
আবিদ্যা। আর এই আঁবদ্যার অপ্রকাশস্বভাব ব্যাবহারক সত্যকে শুধূ সঙ্কু- 
চিত করে না--করে বিকৃত। তাইতে মানুষের সচেতন জীবনেও অনুভূত হয় 
আবদ্যার অন্ধ প্ররোচনা । সে পথ চলে অর্ধসত্য অর্ধামথ্যা খাণ্ডত বিজ্ঞানের 
নরেশ মেনে- আত্মার স্বরূপসত্যের অনুশাসনে নয়, কেননা সে-স্বরূপের 
সংাবং তার 'বলপ্ত। অথচ তার আত্মস্বরূপই অন্তর্যামিরুপে জীবনের হাল 
ধরে আছেন প্রাতপদে তিনিই তার শাস্তা ও 'নিয়ল্তা। অতএব যে বাঁধা 
খাতে তার জীবনধারা বয়ে চলে, তাও বস্তুত অন্তগ্চৃঢ বিদ্যাশাক্তর 'নার্মীত। 
এর মধ্যে বাঁহশ্চর অবিদ্যাশীক্ত প্রয়োজনবশে একটা সীমার বেড়া খাড়া করে, 
জুবাটয়ে আনে বর্তমান ক্ষণের উপযোগী নানা মালমসলা। তাইতে মানুষের 
চেতনায় ও কর্মে বর্তমানের রঙিন মায়ার ছাপ পড়ে যায়। এমান করে, একই 
কারণে বর্তমান জীবনের নাম-রূপের সঙ্গে মানুষ নিজেকে ঘ্যালয়ে ফেলে । 
তাই তার কাছে জল্মপূর্কের অতশত আর মরণোত্তর ভাঁবষ্যৎ দুই সমান অন্ধ- 
কার। অথচ সে যাকে ভোলে, তার অন্তগঢ় অখন্ডচেতনা “কিন্তু তাকে ভোলল 
না। তার ধরবা স্মৃতির গোপন ভান্ডারে সমস্তই সণ্চিত থাকে 'নিত্যবর্তমানের 
*ফুরন্ত সামর্থ নিয়ে। 

প্রাকৃতচেতনায় এঁকান্তক আভনিবেশের একটা ব্যাবহাঁরক দিক আছে। 
তার প্রকাশ গৌণ এবং সামায়ক হলেও তার মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ ইশারা 
আছে। এক অর্থে বাঁহশ্চর মানুষকে বলা চলে ক্ষণজীবী। এই বর্তমান 
জীবনেই সে সংসারের রঙ্গমণ্ে ক্ষণে-ক্ষণে একাধিক ভূঁমকার আঁভনয় করে 
চলেছে। একাঁট ভূমিকায় অবতরণ হবার সময় তার একান্তিক আভনিবেশ 
ওতেই তাকে তন্ময় করে, ক্ষণেকের জন্য নিজের আর সব-কিছ7 ভুলে গিয়ে 
একাঁট 'বভাবকেই সে একান্ত মুখ্য করে তোলে । হয়তো কিছুক্ষণের জন্য 
সে হল যোদ্ধা, আভিনেতা, কাব, কি এমনতর একটা-কিছু। তার এই হবার 
মূলে আছে আধারে 'নাহত সাঁন্ধন-শাক্তর একটা 'বাঁশল্ট প্রবাত্ত_ আছে তার 
তপঃ, তার অতাঁত হতে প্রচ্ছারত চিদ্‌বার্ষের প্রেতি এবং ক্লিয়া। এমনি 
করে এঁকান্তিক আভানবেশের কাছে অন্তত কিছুদকালের জন্য জের একটা 
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[দিককে সে যে ছেড়ে দিতে পারে, শুধু তা নয়। তার কর্মের সাফল্য অনেকটা 
নির্ভর করে সব ভুলে এই আত্মহারার মত বত'মানের মধ্যে ডুবে যাবার 'পরেই। 
অথচ একথা স্পন্ট যে, সামায়ক কর্মের মধ্যেও আমরা গোটা মানুষটার পারপূর্ণ 
কতৃত্বের পরিচয় পাই, শুধু তার বিশেষ-একটা িভাবের নয়। যা সে করছে, 
যে-ধরনে করছে, চারিত্রের যেসব বৈশিম্ট্যের ছাপ পড়ছে তার কর্মের 'পরে-_ 
সেসমস্তই তার স্বধর্মের প্রকাশ, তার ব্াম্ধি প্রাতভা ও শিক্ষাদক্ষার ফল। 
তার মধ্যে আছে অতাঁতের আশয় ও সংস্কার শুধু এ-জন্মের নয়, আছে 
জল্ম-জল্মাম্তরের সাত কর্মের বিপাক। আবার শুধু অতাঁতই-বা কেন-_ 
তার সঙ্গে জাঁড়:য় আছে তার বর্তমান ও ভাবষ্যং দুইই, আছে তার পারবেশের 
প্রভাব। এরা সবাই তার কর্মের নিয়ন্তা। বর্তমানের যোদ্ধা আঁভনেতা বা 
কবির পাঠ তার আধারে 'নাহত তপঃশাক্তর একটা বাবক্ত বিভীতি। তার 
সান্ধনী-শাক্তই ব্যৃহিত হয়ে আপনাকে ফুটিয়ে তুলছে আত্মবীর্ষের এই 'বাঁশষ্ট 
প্রকাশে । তপঃশাক্তর যে বিশেষ প্রবৃত্তি তার মধ্যে দেখা দিল, সে যেন 
ক্ষণেকের তরে আর সব-ীকছু ভুলে গিয়ে ওই একটি কাজে তল্ময় হয়ে 
আপনাকে ঢেলে দিল। অথচ সত্য বলতে 'কছুই তার হারায়ান__চতনার 
পিছনে সবাই তারা সারাক্ষণ জাগ্রত এবং উদ্যত হয়ে আছে, আরব্ধ কর্মের 
'পরে অলক্ষ্যে সণ্টারিত হচ্ছে তাদের প্রভাব, অদৃশ্য তুলির টানে ফুটিয়ে 
তুলছে তারা বর্তমানের রূপ। তপঃশক্তর এই সন্ডকোচের সামর্থ্য দৈন্য বা 
দুর্বলতার পাঁরচয় নয়, বরং তাকে বলতে পাঁর চেতনার একটা মহাবীর্য। 
বর্তমানের প্রাতি এঁকান্তিক আঁভাঁনবেশহেতু মানুষের এই-যে আআবিস্মাতি 
ঘটে, মৌল আত্মবস্মৃতি হতে তার ধরন কল্তু আলাদা । কেননা এক্ষেত্রে 
মনের চারাঁদকে যে-ব্যবধানের প্রাচীরটা গড়ে ওঠে, তা খুব দডঢ়ও নয়, স্থায়ও 
নয়। ইচ্ছা করলেই মন যে-কোনও সময়ে খশ্ডিতবর্তমানের আভানবেশ ছেড়ে 
ফিরে যেতে পারে বৃহত্তর আত্মভাবের উদার পাঁরসরে। কিন্তু বাইরের 
মানুষটার পক্ষে ভতরের মানুষটার নাগাল পাওয়া এত সহজ নয়। ইচ্ছামান্ 
চেতনার অন্দরমহলে কেউ ঢুকতে পারে না। অনৈসার্গক বা অতিপ্রাকৃত 
উপায়ে মনের বিশেষ-কোনও অবস্থায় কখনও-কখনও মানুষ অন্দরের ছাড়পন্র 
পায় বটে, কিন্তু সেখানকার স্থায়ী বাঁসন্দা হতে হলে চাই দর্ঘকালের দশ্চর 
তপস্যা-গভশরতা উত্ত্ঞ্গতা ও বিস্তার তিন দিকেই চাই আত্মবোধের ব্যাপ্তি। 
তবু তো সে অন্দরে ঢুকতে পারে। অতএব দুটি আত্মীবস্মৃতির মাঝে 
তফাতটাও আপাতক মান্র_তাঁত্বক নয়। বস্তুত উভয়ক্ষেত্নে আছে একান্তিক 
আভনিবেশের একইধরনের প্রবৃত্ত । কেননা, উভয়ক্ষেত্রে পুরুষ তন্ময় হচ্ছে 
তার 'বিশেষ-একটি বিভাব কর্ম কি শীক্তর প্রকাশের মধ্যে যাঁদও প্রত্যেক 
ক্ষেত্রের পাঁরবেশ ও কর্মধারা স্বতল্্। 


৫৮৪ দিব্য-জীবন 


এই এঁকান্তিক আভানবেশের ফলে পুরুষ যে কেবল বৃহত্তর আত্মভাবের 
বিশেষ-কোনও 'বিভাবনাতে তন্ময় হয়ে যায়, তা নয়। বর্তমান কর্মের মধ্যে 
নিজেকে ড্বীবয়ে দিয়ে তার পাঁরপূর্ণ আত্মবিস্মীতিতেও আঁভানবেশের 
আরেকটা 1দক প্রকাশ পায়। আঁভনেতা তীব্র অভিনিবেশবশত সে যে আঁভ- 
নেতা একথা ভুলে গিয়ে পান্রের সঙ্গে একেবারে একাকার হয়ে যায়। সেষে 
নিজেকে সাত্য-সত্য রাম কি রাবণ ভাবে, তা নয়। কিল্তু ওই নামে সঙ্তকোতিত 
বাঁশল্ট চাঁরত্র বা কর্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ তদাত্মক হয়ে তার আসল আভনেতার 
রূপাঁট সে ভুলে যায়। তেমান কাবও ভুলে যায় ষে, সে মানুষ বা কাঁবকর্মের 
কর্তা : ক্ষণেকের তরে সে একটা ভাবোদ্দঈপগ্ত নৈর্বাক্তক তপোবাীর্য মান্র_ 
ভাষায় ও ছন্দে যার রূপায়ণ চলছে; এছাড়া তার আর-সব ডূবে গেছে 
বিস্মৃতির অতলে । যোদ্ধা নিজেকে ভুলে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে রূপান্তরিত 
হয় রণদদর্মদের দুর্বার তাড়নায়, জিঘাংসার উন্মাদনায়। তেমনি প্রচণ্ড ক্লোধে 
মানুষ চলাঁতি কথায় “জ্জানশূন্য' হয়ে যায়; আরও জোরালো ভাষায় তাকে 
'ক্লোধময়' বললে বর্ণনাটা হয় এর চাইতে সনস্পম্ট ও সঙ্গত। এইসব সংজ্ঞায় 
সত্যের একটা তাত্বক বিবৃতি আছে। কিন্তু তবু তাতে মানুষের সমগ্র 
সম্তার পারপূর্ণ সত্যটি প্রকাশ পায় না শুধু তার চেতনার তপএক্রয়ার 
িশেষ-একটা ব্যাবহারিক দিক ছাড়া। বৃত্তির উত্তালতাযর় সে যে আত্মহারা 
হয়ে যায়, তাতে ভুল নাই। মুহূর্তের মধ্যে তার প্রবৃত্তির একটা দিক ছাড়া 
আর সবাঁদক ঢাকা পড়ে যায়, আপনাকে সংযতভাবে চাঁলত করবার সামর্থ 
লুপ্ত হয়ে যায়। কিছ-ক্ষণের জন্য উত্তোজত চিত্তের একান্তিক সংবেগ হয় তার 
কর্মের সারাথ- এমন-কি সে যেন ওই সংবেগেই রুপান্তরিত হয়। প্রাকৃত- 
মানুষের ক্ষৃত্খ চিত্তে আতআবিস্মৃতির মান্রা সাধারণত এই পর্যন্ত চড়ে। কিন্তু 
[কিছুক্ষণ পরেই আবার সে ফিরে আসে আত্মসংাবতের বৃহত্তর আবক্ষৃথ্ধ 
আয়তনে-_ যার মধ্যে আত্মবিস্মৃতি জাগিয়েছিল সামায়ক একটা তরঙ্গ মান্ন। 

কিন্তু ব*বচেতনার মহাবৈপুল্যের মধ্যে এই আত্মবিস্মীতিকে চরম কোটিতে 
উত্তীর্ণ করবার একটা সামর্থ্য আছে। অবশ্য মানষের অচেতনা সে চরম- 
কোটি নয়, কেননা জাগ্রৎংচেতনাই মানুষের বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম বলে অচেতনার 
ঘোর তার চিত্তে স্াচরস্থায়শ হতে পারে না। তাছাড়া অচেতনা একটা অভাব- 
বাচ শব্দ বলে পপ্রাতযোগী চেতনার "পরেই তার তাৎপর্য নির্ভর করছে। 
তাই মানুষের অচেতনায় নয়_জড়প্রকৃতির আচাতিতে আমরা খুজে পাই আত্ম- 
ধিস্মৃতর চরম কোঁটি। অবশ্য আত্মীবস্মৃতিও বশ্বচেতনার আপেক্ষিক 
ধর্ম মাঘ, সুতরাং তাকে একান্ত চরম মনে করলে ভুল হবে। মানুষের জাগ্রৎ- 
চেতনায় এঁকান্তিক আভনিবেশের ফলে আবিদ্যার ষে সাময়িক সঙ্কোচ দেখা 
দেয়, এই অচিতিও ঠিক সেইধরনের। কারণ আমাদের আবদ্যার পিছনে যেমন 


চাতশাক্তর এঁকান্তিক আভাঁনবেশ ও আবিদ্যা ৪৮৫ 


আছে বিদ্যার আবেশ, তেমনি পরমাণ্তে ধাতুখণ্ডে উীচ্ভদে জড়প্রকাতির 
প্রত্যেক ব্যাকাতি ও শাক্ততে আছে এক অন্তঙ্গ্ঢ় চেতনা সম্কল্প ও বাদ্ধর 
ললা-_যা প্রকতির আত্মীবস্মৃত নির্বাক রূপায়ণেরও অতগত একটা তত্ব । 
উপাঁনষদ তাকেই বলেছেন “চেতনপ্শচতনানাম সবই চেতন আর সেই চেতনেরও 
চেতন তিনি। তাঁর 'নত্যসান্নধ্য এবং চিদাবেশ বা তপঃ ছাড়া প্রকতির কোনও 
কাজ চলতে পারে না। বিশ্বে যে অচাতর লীলা দেখছি, তাকে বালি প্রকাতি। 
তার মধ্যে তপঃশাক্তর একটা আত্মসমাহিত অথচ বাহ্বস্ত স্পন্দ আছে। শান্তি 
নিজের স্পন্দলীলায় এমন তদ্‌গত হয়ে আছে সেখানে যে, তার সে-অবপ্থাকে 
বলা চলে অন্ধতামম্্র বা জড়সমাধ। মূছ্ধাভ্গে সে যে আপন স্বরূপে 
ফিরে যাবে, মনে হয় এ-সামর্থ্য তার লোপ পেয়েছে। অবশ্য তারও মধ্যে 
আছে অখণ্ড চিৎপুরুষের আঁধম্ঠান, আছে তাঁর চিৎশক্তির লশলা। কিন্তু 
প্রকৃতি তাদের পিছনে রেখে শুধু কর্মস্পন্দময় জড়সমাধিতে আচ্ছন্ন ও আত্ম- 
বিস্মৃত হয়ে আছে। প্রকৃতি ক্রিয়াশাক্ত, আর পুরুষ চিৎসত্তা। সত্তা আর 
শীক্তর আঅবিনাভাবই পরমার্থতত্ব। 'কল্তু এখানে দেখাঁছ, অচেতন প্রকাতি 
পুরুষের সংবিৎ হারয়ে আচতির নণরল্ধর অন্ধকারে তাঁলয়ে গেছে, আবার 
ধরে-ধীরে চেতনার উন্মেষে মার ঘোর ভেঙে তার ওই হারানো সংঁবৎ 
ফিরে পাচ্ছে। প্রকৃতি পুরুষের যে-র্পাঁবগ্রহকে গড়ে তুলছে, তার মধ্যে 
আপনাকে ঢেলে দিয়ে পুরুষও যেন অচেতন অন্নময় প্রাণময় বা মনোময় সত 
হয়ে যান : অথচ প্রত্যেক রূপায়ণে তাঁর তত্বরুপাঁট থাকে আবিচ্যত। তাই 
অন্তর্গ্ঢ় চিৎসন্তার 'দিব্যবিভাই প্রকাতির ক্রিয়াশীক্ততে অন্তর্ধযামরূপে আবিষ্ট 
হয়ে অচেতনা হতে চেতনার পর্বে-পর্বে তাকে ফুটিয়ে তোলে। 

মানুষের জাগ্রঘাচত্তের আবদ্যার মত অথবা তার সং্তরচিন্তের অচেতনা কি 
অবচেতনার মত, প্রকাতির আঁচাতও একটা বাঁহরগ্গ বৃত্তি মাত্। বস্তুত তার 
মধ্যে সর্বাচতের পাঁরপূর্ণ আবেশ অন্তর্নিহত রয়েছে। তাই আঁচতিকে 
বলতে পার অন্তশ্চিতেরই প্রাতভাস। কিন্তু প্রাতিভাসকতার পরাকাচ্ঠা 
আমরা দেখতে পাই একমান্র অচিতিতেই, কেননা চত্তত্ব এখানে সম্পূর্ণ অব- 
লৃপ্ত- আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চহ। অবশ্য চিৎই বিশ্বের একমানর তত্ব-াকল্তু 
আঁচাঁততে দোঁখ তার একান্ত প্রাতষেধ। অর্থাৎ তত্বভাবকে সম্পূর্ণ 'নার্জত 
ক'রে তার প্রাতিভাস এখানে জয়ী হয়েছে। চিতের আর্মীনগ্হন এখানে 
এতই অনড় যে, চিৎপাঁরণামের তীব্রসংবেগেও তার মীক্ত ঘটে না- ষতক্ষণ 
অচিাতির নাগপাশ প্রকৃতির অন্য-কোনও রূপায়ণে এসে একটুখান 'শাথিল 
নাহয় । এমান করে পশুচেতনায় অচিতির ঘোর তরল হয়ে আসে খন্ড- 
সধাঁবতে। অবশেষে মনৃষ্যচেতনার চরমে দেখা দেয় প্রকীতির চিন্ময় প্রবাত্তর 
'একটা প্রাথামক সূচনা- যার মধ্যে চিত্প্রকাশের সম্ভাবনা পূর্ণ তর হলেও তব 


৯০) 


৫৮৬ 1দব্য-জীবন 


সে বহিরগ্গই। কিন্তু আঁচতপ্রকাতি আর চিংপ্রকৃতির মধ্যে এ-ব্যবধান নিতান্তই 
প্রাতিভাসক বা আপাঁতিক- বাহজগিতের প্রাকৃত মানুষ আর অন্তগতের 
আসল মানুষের ব্যবধানের মত, যাঁদও সেখানে ব্যবধানের পাষাণপ্রাচর অত- 
খানি অনড় নয়। তত্বদৃম্টিতে, একই খতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রশাসন চলছে বিশ্বের 
সর্বত্র; অতএব জড়প্রকীতির অচাতিতেও দোখ একই এঁকান্তিক আঁভানবেশের 
লীলা । মানুষের জাগ্রৎচন্ত যেমন তার চারদিকে আত্মসঙ্কোচের একটা 
প্রাচীর খাড়া করে, অথবা কমের প্রাত আভনিবেশে আত্মহারা হয়ে যায় ক্ষণে- 
ক্ষণে, তেমনি আঁচতপ্রকাতিতেও দেখি একইধরনের তল্ময়তা- শাক্তর স্ফুরণে 
ও ন্রিয়ার ব্যাপারে তেমনি করে আপনাকে হারিয়ে ফেলা । দুয়ের কেবল এই 
তফাত, প্রকৃতির আচাঁতিতে আত্মসঙ্কোচ পেশছেত্ছ আত্মাবস্মাতর চরম 
কোঁটতে। তাই সে একটা সামায়ক মূঢ়বাত্ত নয় শুধু, 'নাঁখল জড়প্রকীতির 
ওই হল কর্মের ধারা। প্রকাতির আচাতকে বলতে পারি আবামশ্র আত্ম- 
আবদ্যা। আর মানুষের খন্ডজ্ঞান ও সামান্য-অজ্ঞান হল প্রকাঁতর খাণ্ডিত 
আত্ম-আঁবদ্যা-আত্মীবদ্যার আঁভমুখে তার উধর্বপারণামের একটা 'নাশ্চিত 
নিশানা । কিন্তু বিচার করে দেখলে শুধু এই দুটি আবিদ্যার কেন, সকল 
আবদ্যারই স্বরূপ হল তপঃশাক্তর একটা বাহ্যত-এঁকান্তিক আত্মীবস্মৃত 
আঁভাঁনবেশ। তার মধ্যে সন্তার চদাবীর্য শার্তস্পন্দের একটি ধারায় বা 
একদেশে তল্ময় হয়ে শুধু তারই সংবিৎংকে জাগিয়ে রাখে, অথবা আপাত- 
দৃষ্টিতে শুধু ওই একটি লীলায়নে আপনাকে ফুটিয়ে তোলে। নিজের রচা 
নার্স্ট গাণ্ডর মধ্যে এই আবদ্যার একটা অর্থান্রয়াকাঁরতা এবং সার্থক 
প্রামাণ্য অবশ্য আছে। কিন্তু তার বাইরে সে নিতান্তই বহিরঙ্গ প্রাতিভাঁসক 
ও একদেশশ একটা ব্যাপার বলে, কোনমতেই তাকে অখন্ড স্বরূপতত্বের মর্যাদা 
দেওয়া চলে না। অবশ্য “তত্ব' কথাটা আমরা ব্যবহার করাছ গৌণ অর্থে 
মুখ্য অর্থে নয়। কেননা, একাহসাবে আবদ্যাও একটা বস্তু, অতএব সেও 
তাত্বৃক। কিন্তু তাবলে আবদ্যা কখনও আমাদের সমগ্র সত্তা নয়। তাকে 
স্ব-তন্ত করে দেখতে গেলে তার সতার্‌পাঁটও বিকৃত হয়ে ওঠে বাঁহশ্চর 
চেতনায় । আসলে, সংবৃন্ত বিজ্ঞান ও (চেতনা ' পর্বেপপর্কে বিকশিত করে 
চলেছে তার অন্তগ্গ় সত্যকে- এই হল আঁবদ্যার পারমার্থক তত্ব । চলার 
পথে অচাতি এবং অজ্ঞান ফুটে ওঠে তারই সার্থক পাঁরণামরূ্পে। 
অবিদ্যার মৌল প্রকৃতি তাহলে এই। আঁবিদ্যা বস্তুত 'চাতিশাক্তরই একটা 
বাবক্ত বাত্ত। আপাতদৃন্টিতে সে ষেন তার অখণ্ড তত্বরুপাঁট ভূলে গিয়ে 
তল্ময় হয়ে আছে নজর কাজে। তাই তার মধ্যে দেখা 'দয়েছে- আত্মসঙ্কোচ 
ও আত্মবিভাজনের একটা প্রাতিভাস--যা পরমার্থত সত্য না হলেও ব্যবহারের 
দক দিয়ে একান্ত সত্য 1...আবদ্যার স্বরুপ জানলে এবার তার হেতু আধার 
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ও প্রবাস্তর তত্ব বোঝাও কঠিন হবে না। বিশ্বব্যাপারে আবদ্যার সার্থকতা 
ধরা পড়ে, যখন দোখ আবদ্যা ছাড়া বিবাবিসৃন্ট নিরর্থক অথবা অসম্ভব 
হত। কিংবা সম্ভব হলেও সৃষ্টির ব্যাপারকে কোনমতেই সম্পূর্ণভাবে বা 
বর্তমান রাঁতিতে রূপ দেওয়া চলত না। আতি 'বাচত্র আবদ্যার লগলা-_ 
কিন্তু তার প্রত্যেকটি বভাব সৃ্টির সমগ্র তাৎপর্ষের সঙ্গে সুসষ্গত অতএব 
সপ্রয়োজন। শা*বতমানুষের সত্তা কালাতীত। আঁবদ্যা নইলে সে-মানুষ 
কালের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে তার তরঙ্গদোলায় ক্ষণ হতে ক্ষণাল্তরে 
আন্দোলিত হয়ে চলতে পারত কিঃ অথচ মানুষের বর্তমান জীবনের এই 
তো ধারা। অআঅতিচেতন বা আঁধচেতন ভূমিতে প্রাতষ্ঠিত থেকে তার পক্ষে 
ব্যম্টিমনের গৃহায় বসে জগতের সঙ্গে 'বাঁচন্র সম্বন্ধের জট-পাকানো আর 
জট-ছাড়ানো সম্ভব হত কি? অথবা হয়তো তখন তার সে-কাজের ধরনই 
হত অন্যরকম। বাবক্ত অহংচেতনার গ্রশ্ডিতে না বেধে, নিজেকে শুধু 
িশবাত্মভাবের মাহমায় প্রাতম্ঠিত রাখলে কোথায় থাকত তার 'বাবক্ত ব্যাক্ত- 
সন্তা--তার দাঁস্টভাঙ্গ ও কর্মের বোশিষ্ট্য ? অথচ তার ওই এঁকান্তিক 
আত্মকৌন্দ্রকতাই হল বিশবব্যাপারে অহংবোধের 'বাঁশস্ট একটা দান। নজেকে 
ঘরে মানুষ কাল চিত্ত ও অহন্তার অবচ্ছেদে আবিদ্যার এক-একটা প্রাচীর 
খাড়া করেছে--বিষ্বের অমেয় ওুঁদার্য ও আনন্ত্যের জ্যোতিঃ্লাবন হতে 
আপনাকে আগলে রাখবার জন্য। নইলে বিশ্বের বুকে তার কালাবাচ্ছন্ন ব্যাম্ট- 
ভাবকে সে গ'়ে তুলবে কেমন করে 2 শুধু এই-একাঁট জীবনকে কেন্দ্রে করে 
বাঁচতে হবে তাকে-অতঈত ও অনাগতের অন্তহশন বিস্তারকে ভুলে গিয়ে । নইলে 
অতনঈত যাঁদ সবসময় উদ্যত থাকত তার চেতনায়, তাহলে বর্তমানের সম্ব্ধ- 
জালকে পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ইচ্ছামত নিয়ন্রিত করতে সে পারত না। 
কারণ বত'মান প্রয়োজনের তুলনায় তার জ্ঞানের ভাণ্ডার তখন এত বৃহৎ হত 
যে, তাতে তার কর্মের ভারকেন্দ্রু হত বিচলিত, তার অর্থ এবং ধরন যেত বদলে । 
মানুষ বাসা বেধেছে মনের মধ্যে, তাকে গ্রাস করেছে দেহাশ্রয় জীবনের 
স্থুলতা-আঁতমানস আছে তার চেতনার আড়ালে। এ নইলে চারাঁদকে 
এই-যে ভেদ খন্ডতা ও সঙ্চকোচের বৃত্ত দিয়ে তার মন আবদ্যার দুর্গপ্রাকার 
খাড়া করেছে, তা কখনও সম্ভব হত না-অথবা সে-ব্যবধান হত প্রয়োজনের 
তুলনায় অ[তমান্রায় শীর্ণ এবং স্বচ্ছ। 

ষে-প্রয়োজনে এঁকান্তিক আঁভানবেশর্পী আঁবদ্যার উদ্ভব অপাঁরহার্য 
হয়েছে, সে হল চিৎপুরুষের আপনাকে হাঁরয়ে আবার খুজে পাবার খেলা । 
এই আনন্দলীলার আয়োজনেই প্রকীতির মধ্যে থেকে নিজেকে তিনি আবিদ্যার 
আবরণে আড়াল করেছেন। অবশ্য আঁবদ্যা নইলে যে 'িশ্বাবসাৃজ্ট অসম্ভব 
হত, তা নয়। কিন্তু তার ধারা হত বর্তমান ধারা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্। 
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ব্রন্ষের সিসক্ষা তখন চাঁরতার্থ হত শুধু উত্তরলোকের বিসৃদ্টিতে, অথবা 
নিত্যজগতের 'পাঁরণামহাীন প্রস্তারে-যার মধ্যে প্রত্যেকাট সত্ব থাকত আপন 
স্বভাবধর্মের অখন্ডজ্যোতিতে দীণ্ত। কিন্তু তাহলে পাঁরণামের আবর্তনে 
সাঁষ্টর এই-ষে প্রতীপ ধারা, এ অসম্ভব হত। এখানে যা লক্ষ্য, ওখানে তা 
হত ধ্রুবা স্থাত। এখানে যা বিবর্তনের একটা ধারা, ওখানে তা চিরন্তন 
সত্বসামান্য মান্ত। আত্মসত্তা ও আত্মপ্রকৃতির বিপরীত কোটিতে 'নিজেকে 
আস্বাদন করবার জন্যই সাচ্চদানন্দ নেমে এদুসছেন জড়ের আঁচাতিতে । আবিদ্যার 
প্রাতভাস তাঁর একটা বাইরের মুখোস শুধু । তার আড়ালে নিজেকে তিনি 
গোপন রেখেছেন নিজেরই 'চাতিশীক্ত হতে। তাইতে সে-শাক্ত আপনভোলার 
মত তন্ময় হয়ে ভূবে আছে আপন রুপায়ণের লীলায়। এই রূপাবিগ্রহের 
মধ্যে ধীরে-ধীরে জীবচেতনা ফুটে উঠছে-আঁবদ্যার প্রাতিভাসিক ব্যাপ্রিয়াকে 
মেনে নিয়ে। অথচ আসলে সে-আবিদ্যাও আদ্য আঁচাতর গর্ভ হতে উন্মাষিত 
বদ্যারই ফুটন্ত ফুল। এই ফুল-ফোটার পর্বেপর্বে গড়ে উঠছে যে নিত্য- 
নৃতন পাঁরবেশ, তাকে আশ্রয় করে চলছে জীবের আত্ম-আবিজ্কারের সাধনা 
এবং তারই জ্যোতিতে ঘটছে তার জীবনের দিব্য রৃপান্তর-যে-জীবন দীর্ঘ 
যুগব্যাপখ উত্তরণের তপস্যায় সার্থক করতে চাইছে আঁচাঁতর অন্ধমিম্ত্রায় 
তার অবতরণের প্রয়োজনকে। বৈকুণ্ঠের নিত্াধামে আছে আনন্দজ্যোতির 
পৃর্ণোচ্ছবাস, তারও পরে আছে লোকোত্তর আনন্দের 'দব্যভাীম। আঁবদ্যার 
[নিরানন্দ অন্ধকার হতে যথাসম্ভব দ্রুতগাঁততে তার কৃলে উত্তীর্ণ হওয়াই এই 
বিশ্বচন্রাবর্তনের লক্ষ্য নয়। অথবা অতৃপ্ত চিত্তের হাহাকার নিয়ে বিদ্যার 
[নম্ফল এষণায় আবিদ্যার খাতে মিথ্যা পাক খেয়ে মরা- এও তার নিয়াত নয়। 
ধিশ্বলীলার এই তাৎপর্য হলে আঁবদ্যা হত সর্বাচৎ ব্রন্মের একটা দুর্বোধ 
প্রমাদ, অথবা তেমান দর্বোধ একটা লক্ষ্যহীন দুঃখহত নিয়াতর অন্ধতাড়না। 
িন্তু বন্তৃত আবদ্যার সাধনার মূলে আছে বক্ষে আত্মরাতির একটা নগ্ 
প্রোত। মানুষের দেহে আত্মা নেমে এসেছেন জন্মের দ:য়ার-পথে, যুগ হতে 
যুগান্তরে আবার্তত হয়ে চলেছে মানবজাতির প্রগাঁতর তপস্যা-কিন্তু কেন ? 
সৈ'কি এইজন্যই নয় : 1বিশ্বোত্তীর্ণ মাহমায় বা বিশবভাবনায় নয় শুধহ, এছাড়া 
আরও আঁভনব উপায়ে রহ্ম চান তাঁর নিত্যাসদ্ধ আনন্দস্বভাবের অন্দভব, 
জড়দেহের কারাগারে নিজেকে বন্দী করে তার আঁধার ও নিরানন্দের মধ্যে 
ফুটিয়ে তুলতে চান আনন্দ ও জ্যোতির নন্দনকানন, নিজের স্বরূপকে আবৃত 
করে আবার কচ্ছতপস্যায় সে-আবরণ ঘ্চয়ে পেতে চান আত্ম-আঁবচ্কারের 
আনন্দ। এরই জন্যে খতম্ভরা 'বিশবপ্রজ্ঞার 'পরে নেমে এসেছে আঁবদ্যার 
কণ্টুক। কিন্তু িশবলীলার পক্ষে আবিদ্যা অপাঁরহার্য হলেও বিদ্যার সে 
একটা গোণবাত্তই। অথচ সে একটা সাকৃত অবতরণ-প্রমাদ অথবা স্থলন 
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নয়, দেবশাক্তর একটা আন্ক্ল্য- সৃষ্টির অভিশাপ নয়। তাইতো মনে 
হয় : অখণ্ড ব্রহ্মানন্দের সহশ্রদল এশ্বর্যকে ফুটিয়ে তোলা একটি রূপ- 
[বগ্রহের চিদ্ঘন 'নাবড়তায়, আনন্ত্যের এমন-একাটি সম্ভাবনাকে মূর্ত করে 
তোলা যাকে আর-কোনও উপায়ে রূপ দেওয়া অসম্ভব ছিল, এককথায় এই 
জড়ের পাষাণ কু'দে বার করা দেবতার চিন্ময় নিকেতন-_জড়াঁবশ্বে অবতীর্ণ 
[চিৎপদুরদবের 'পরে আছে বুঝ এই মহাতপস্যার দায়। 

আবদ্যা প্রকৃতির একটা বাহরঙ্গ বৃত্তি মাত্র_অল্তরাত্মায় কিন্তু তার আঁধ- 
টান নাই। এমন-ক প্রকৃতির সবখান জুড়েও সে নাই। কেননা প্রকীত 
সর্বাচৎ ব্রন্দের ক্রিয়াশীক্ত- তাই তার সমগ্র বৃত্তিকে কোনমতেই আবদ্যাগ্রস্ত 
বলা চলে না। বস্তুত প্রকৃতির অখণ্ড অনাদ জ্যোতিঃশাক্তর একটা বিশিষ্ট 
বিভাতিরূপে আঁবদ্যার আবির্ভাব। ককন্তু কোথায় এ-বিভতির উৎসমূল ? 
শুদ্ধসল্মান্রের কোন্‌ তত্বকে আশ্রয় করে তার 'বসৃষ্ট 2 অখণ্ড সৎ চিৎ 
আনন্দের আনন্ত্যে নিশ্চয় আবদ্যার কোনও স্থান নাই। কেননা সেসব 
লোকোত্তর মহাভূমি হল শুদ্ধসল্মান্রের প্রুবপদ--ওই 'দব্যগঞঙ্গোত্রীর অম্লান 
শদদ্রতা হতেই বিশ্বের যা-কিছ? নেমে এসেছে এই দ্ৈবধকাতর 'বিসন্টির 
আঁবলতায়। অতএব ব্রাহ্মী স্থিতিতে আবদ্যার ছোঁয়াচ থাকতেই পারে না। 
আতমানসেও আঁবদ্যা নাই । কেননা আঁতিমানস সত্য উদ্ভাঁসত হয়ে আছে অনন্ত 
জ্যোতঃশাক্তর ভাস্বর মহিমায়, তার সান্ততম লণলায়নেও সে-শক্তির পারপূর্ণ 
আবেশ রয়েছে, তার মধ্যে বৌচন্রের চেতনাকে নিত্য জাঁড়য়ে আছে একত্বের 
সর্বাবগাহী চেতনা ।...কিন্তু আতমানসের নশচে ম'নর ভূমিতেই আত্ম- 
সংবিতের তত্বকে তিরস্কৃত করা সম্ভব হয়। কারণ মন চিৎপৃরুষের সেই 
শক্ত, যা ভেদব্যদ্ধকে সৃন্টি ক'রে তাকেই কায়েমী ক'রে চলে । নানাত্ববোধ 
তার মৃখ্যবৃত্ত, যাঁদও তার পিছনে একত্ববোধের একটা প্রচ্ছন্ন আভাস গৌণ 
হয়ে থাকে- তার প্রবান্তর অপরোক্ষ সাধনরূপে নয়। মন আতমানসের একটা 
জন্য অবান্তরবিভূঁত মাত্র, তাই একত্ববোধ তার স্বভাবধর্ম নয়। আতিমানসের 
আত্বশে, তার দপ্তর প্রাতিফলনে তার মধ্যে একত্বের একটা অস্পল্ট আভাস 
জেগে ওঠে। এই আভাসজ্ঞানের অবলম্বনটুকুও যাঁদ না থাকে, মন আর আঁত- 
মানসের মাঝে একটা যবনিকার অন্তরাল সম্ট হয়ে সত্যের জ্যোতিকে যাঁদ 
1তরস্কৃত করে, অথবা তার ফাঁকে-ফাঁকে ওপারের দু-একটি রাম যাঁদ এপারে 
এসে ছটকে পড়ে এবং আবছা আলোর টুকরা 'দিয়ে রচে শুধু বিকৃত প্রাত- 
চবির মায়া-_তাহলেই চেতনায় দেখা দেবে আবদ্যার প্রাতভাস। উপনিষদ 
বলেন, মনের নিজের গড়া এমান-একটা যবাঁনকা আছে আতমানসকে আড়াল 
ক'রে। এ আঁধমানসভূমির সেই ণহরল্ময় পান্র' যা আঁতমানস সত্যের মুখকে 
আঁপাহত রেখে তার আভাসপক প্রাতিচ্ছ্যারত করে। মনের মধ্যে ওই হিরণ্ময় 
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পান্রই আবার দেখা দেয় অস্বচ্ছ ধ্যামলপ্রায় আবরণ হয়ে। তার ফলে অবাঙ-- 
মুখ মনের দৃম্টি নানাত্বের "পরে আভানাবস্ট হয়। যে-একত্বের নাঁভবিন্দ 
হতে নানাত্বের 'বাঁকরণ, তার প্রাত পরাঙ্মুখ হয়ে নানাত্বকেই সে তার প্রবাত্তর 
মুখ্য আশ্রয় করে এবং অবশেষে একত্বের স্মাত বা বৃত্তিকে আশ্রয় করবার 
কল্পনাও তার মুছে যায়। অথচ তখনও একত্বই তার বাঁন্তর গোপন আশ্রয়, 
তার প্রচ্ছন্ন ভাবনাকে স্বীকার না ক'রে এক পা-ও সে চলতে পারে না। 'কল্তু 
আভানাবস্ট মনঃশাক্ত জানে না কোথায় তার উৎস, কোথায় তার বৃহত্তর 
স্বরূপের পূর্ণপ্রকাশ। এমান করে আপন প্রবর্তক শাক্তকে ভুলে গিয়ে 
রুপায়ণণ শাক্তর ললায়নে মন এতই তন্ময় হয়ে যায় যে, শাক্তর সঙ্গে একা- 
কার হয়ে আপনাকে পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেলে। কর্ম-সমাধিতে সম্পূর্ণ আত্ম- 
[বস্মৃত হয়ে স্বস্নসণ্টারীর আচ্ছন্ন চেতনা নিয়ে কর্মকে সে চালিয়ে নিলেও, 
তার সম্পর্কে সুস্পম্ট সংবিং তার থাকে না। চেতনার অবরোহের এই শেষ 
ধাপ। এ যেন স্য্ীপ্তর অতল গহ্বরে তার 'ামজজন- জড়সমাধির অথৈ 
গহনে ডুবে গিয়ে জড়প্রকাতির মর্মমূলে অ্কুরিত হয়ে ওঠা ক্রিয়াশাক্তর প্রোত- 
রূপে । 

একটা কথা মনে রাখতে হবে। খাঁণ্ডত রিয়া ও রূপায়ণের প্রাত আভ- 
নিবেশবশত একটা সশগীমত ক্ষেত্রে চাতিশক্তির যে কুশ্ঠিত ব্যাঁপ্রয়া, তাতে তার 
অখণ্ডস্বভাব কিন্তু কোনকালে সত্যকার খণ্ডভাবনায় ক্ষ হয় না। 'নজের 
সবকছুকে পিছনে রেখে একাঁটি 'বভাবকেই সে যখন বর্তমানের তাঁগদে 
কর্মক্ষেত্রের সঙ্কর্ণ পাঁরসরে এাগয়ে দেয়, তখনও তার উহ্য শাক্তর প্রভাব 
সৈখান থেকে ল:প্ত হয় না-পুরহীক্ষপ্ত শীক্তর কাছে সে গপ্ত হয়ে থাকে 
মান্। বস্তুত শীক্তর অভঙ্গ বীর্যই সেখানে আঁবন্ট থাকে আঁচাতির আবরণে 
আড়াল হয়ে । আর অভঙ্গ আত্মভাবদ্বারা আঁধিম্ঠিত ওই অভঙ্গ শাক্ত তার পুরঃ- 
ক্ষিপ্ত বীর্যবিভূঁতির সহায়ে তার বিশিষ্ট স্পন্দললার সকল ক্রিয়া নির্বাহ করে, 
তার সকল রূপায়ণে আঁবিস্ট হয়।...আবার এও লক্ষণীয়, আবদ্যার আবরণ 
দূর করতে আধারাস্থত চল্ময় সন্ধিনী-শাক্ত তার এঁকান্তিক আভানিবেশের 
বশর্যকে চালত করে প্রাকৃতধারার বিপরীতমুখে। ব্যম্টি-চেতনায় প্রকাতির 
পরহাক্ষিপ্ত স্পল্দনকে নির্দ্ধ ক'রে গুহাহত অন্তর-পুরুষের প্রতি তার 
আঁভানবেশকে সে একাগ্র করে। সে-অন্তরপুরূষ হতে পারেন কৃটস্থ আত্মা, 
চৈত্যপ্রুষ, মনোময় বা প্রাণময় পুরুষ। যা-ই হ'ন না তানি, চেতনায় তাঁর 
স্বরুপ কিন্তু উদ্ঘাঁটত হয় অন্তরাবৃত্ত আঁভনিবেশের ফলে । স্বরূপজ্ঞানের 
পর সন্ধিনী-শাক্তর প্রয়োজন হয় না প্রতীপ আঁভাঁনবেশকে আঁকড়ে থাকবার 
তখন সে ফিরে যায় তার অভঙ্গসংঁবতের উদার ব্যাপ্তিতে, অথবা সংর্কতুল 
চেতনার সম্পৃটে জাঁড়য়ে ধরে পুরুষের ভাব ও প্রকৃতির ক্রিয়া, কৃটস্থ আত্ম- 
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স্বরূপ ও আত্ম-শীক্তর বিভুতি, আধারস্থ চিংকেন্দ্র এবং তার সাধনসামগ্রণ 
উভয়কেই। তখন তার 'বিসৃঁষ্টি সমস্ত সম্কোচ হতে নির্মুক্ত িপুলতর 
চৈতন্যের পাঁরমণ্ডলে অন্তর্ভাবিত হয় : অন্তরাবিষ্ট প্রুষতত্বের 'িস্মতি- 
বশত প্রকৃতির যে-বিকার, তার ন্যনতা আর তখন চেতনাকে স্পর্শ করে না। 
অথবা সন্ধিনী-শীক্ত তখন তার 'বিসৃষ্ট সকল 'বিভতিকে স্তব্ধ ক'রে প্রুষ 
ও প্রকাতির উধ্বতর ভূমিতে সমাহত হতে পারে। কিন্তু তার আত্মসমাধানে 
অবরভূঁমির সঙ্গে সকল যোগ ল:প্ত হয় না। বরং আধারসন্তাকে উপরপানে 
আকর্ষণ ক'রে সেইসঙ্গে উধ্বশীক্তর প্রপাততক সে নামিয়ে আনে অবরভূমিতে 
এবং 'দিব্যজ্যোতির স্লাবনে তার পূর্বতন বিসৃম্টির আমূল রুপান্তর ঘটায়। 
এই রূপান্তারত সত্তা তখন উধ্বভূমি হতে "বাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে না-আভিনব 
আত্মবিসৃম্টির উদারতর পরিবেশের মধ্যে সে উধ্বশীক্তর মহত্তর এ*বষের 
িলাসরূপে ঠাঁই পায়। আধারস্থ চিংশাক্ত যখন মনোময় হতে আতমানস 
ভূমিতে তার পাঁরণামের উৎসার্পণী ধারাকে উত্তীর্ণ করে, তখন আমাদের সমগ্র 
সন্তায় ঘটে এমনিতর একটা লোকোত্তর রূপান্তর ।...কিন্তু “সাঁম্ধর প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে আমরা দেখাঁছ একই তপঃশক্তির 'বাভন্ন পাঁরণাম-ক্ষেত্র ও প্রয়োজনের 
বাভল্লতা অন্সারে। সর্বত্র চলেছে অনন্তস্বরূপের 'জ্ঞানময়ং তপঃর 
সাধনা-যার মূলে আছে তাঁর ক্রমান্বিত শাক্তর 'বলাস এবং আত্মীবভাবনার 
প্রোতি। 

এই যাঁদ-বা হয় আবদ্যাপারণামের তত্ব, তবু প্রশ্ন হতে পারে : পূর্ণ- 
চিন্ময় যান, তাঁর চংশাক্তর একদ্দশী প্রবৃত্তিতে অবিদ্যা ও আঁচাতর এই 
আপাত বিলাসট-কুই-বা দেখা দেবে কেন ? তাকে মেনে নিলেও তো সকল গোল 
চোকে না। তারও পুর তার গাঁত প্রকৃতি ও আঁধকার সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা 
উদ্যত হয়েই থাকে আমাদের চিন্তে কেননা এসব তর্তবু খখটয়ে না জানলে আঁবিদ্যা 
সম্পর্কে আতঙ্ক যেমন আমাদের ঘুচবে না, তেমনি বশবব্যাপারে এই শক্তির 
সার্থকতাকে হ্‌দয়ঙ্গম করে তার আন্কৃল্যের সুযোগ নিতেও আমরা কুশ্ঠিত 
হব।...কিন্তু আবদ্যার রহস্য আসলে আমাদের বিভজ্যবৃন্ত বুদ্ধির একটা 
অলশক জল্পনা । দুটি ভাবের মধ্যে বুদ্ধি দেখে ক কল্পনা করে একটা ন্যায়ের 
রোধ এবং তাকে সে ধরে নেয় বাস্তবের বিরোধ বলে। তার ফলে বিরুদ্ধ 
দুটি ভাবের সহভাব ও একত্বকে সে অসম্ভব বলে সিদ্ধান্ত করে বহস। বিদ্যা 
আর আবদ্যার মাঝেও প্রাকৃতব্দ্ধির কজিপিত এমনতর একটা বিরোধ আছে। 
[কিন্তু এতক্ষণের আলোচনায় আমরা জেনেছি, আবিদ্যা বিদ্যাশীক্তরই একটা 
আত্মসঙ্কোচনী বৃত্তি। ব্যাবহাঁরক প্রয়োজনের তাগিদে উপস্থিত কর্মের 
প্রতি একান্তিক আঁবানিবেশদ্বারা 'িাজেকে সে সংহত করে। তার আভ- 
নবেশের ফলে চেতনার একটি 'বাশিষ্ট ক্ষেত্র যেমন উজ্‌জঙল হয়ে ওঠে, তেমনি 
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তার বাকী অংশ ঢাকা পড়ে আবছায়ার অন্তরালে । কিন্তু তাবলে অন্তর্গ্ 
সমগ্র চৈতন্যের পাঁরপূর্ণ সন্তা ও ক্রিয়ার ষে কোনও অভাব ঘটে সেখানে, তা 
নয়। আধারের অখণ্ড চৈতন্যই সেখানে কাজ করে যায়--কিন্তু আত্মপ্রকীতির 
'পরে স্বকাল্পত এবং স্বারোপিত নিয়মের শাসন মেনে। চেতনার স্বেচ্ছাকৃত 
সকল সঙ্কোচই বহন করে শবাশম্ট আকৃতির বীর্য দৌর্বল্য নয়। আঁভ- 
নিবেশমাত্রেই আছে চিন্ময় সাঁন্ধনী-শাক্তির প্রোতি--তার অক্ষমতা নয়। সত্য, 
বটে, আতমানসের আভনিবেশে আছে বহুধা-বিসৃষ্ট অথচ অখণ্ডগ্রাহণ 
আনন্ত্যের বৈপৃল্য। অথচ প্রাকৃত আঁভানবেশ বিভজ্যবৃত্ত এবং সামার 
সঞ্ককোচে পাঁড়ত। এও সত্য, সে-আভাঁনবেশ সৃষ্টি করে বস্তুর তত্বরূপের 
সম্পর্কে একটা প্রতাপ বা খণ্ডিত ভাবনা একটা মিথ্যা কিংবা অর্ধ সত্য প্রজ্ঞপ্তি। 
কিন্তু বিদ্যাকে এমানি করে খাণ্ডত ও,সঙ্কুচিত করবার প্রয়োজন কি ছিল, তাও 
আমরা এখন জান। প্রয়োজন*ক একবার যাঁদ স্বীকার করি, তাহলে তাকে 
সার্থক করবার সামর্থযকেও-বা স্বীকার করব না কেন, কেনই-বা সে-সামর্থযকে 
মানব না পরমার্থ সত্তার পরম শীক্তরই বিলাস বলে 2 বস্তুত, বিশিষ্ট বিভা- 
বনার প্রয়াজনে এই-যে আত্মসঙ্ঞোচের সামর্থ্য, এ তো শুদ্ধসল্মান্রের পরম 
চিতিশাক্তর সঙ্গে অসমঞ্জস নয়ই; বরং অনন্তস্বরৃশের 'বাঁচন্রীবভূতির একটি 
প্রকাশ যে এই ধারাতে হবে, তা-ই €কি একান্ত প্রত্যাশিত ছল না ? 

'যান প্রপণ্টাতীত, নিজের মধ্যে বিশ্বের প্রপণ্ট যাঁদ তানি ফুটিয়ে তোলেন, 
তাতে তাঁকে সীমার বাঁধন তো পরতে হয় না-কেননা বিশ্বের বিসৃষ্ট যে 
তাঁরই পরাৎপর সন্তা চৈতন্য শাক্ত ও আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলন। অনল্ত 
যাদদ 'নজেরই মধ্যে সান্ত প্রাতভাসের অন্তহীন অন্যোন্যসঞ্গমের মেলা গড়ে 
তোলেন, তাত 1ক প্রকাশ পায় তাঁর শাক্তর কুণ্ঠা-না তাঁর স্বাভাঁবক আত্ম- 
বিভাবনার এশবর্য ১ এক যান, নানাত্বভাবনার সামর্থ্য তাঁর একত্বের মাঁহমাকে 
সঙ্কুচিত করে না কেননা নানাত্বের মধ্যে তিনি যে আত্মসন্তার উল্লাসকেই 
আস্বাদন করেন 'বাঁচন্ররূপে। বরং এই বৌচিত্র্ের উল্লাসেই তাঁর অনন্ত 
একত্বের যথার্থ পাঁরচয়-_ ব্াদ্ধকাঁজ্পত সংখ্যেকত্বের সান্ত আড়ম্টতার মধ্যে 
কোথায় সে-মহিমা ? তেমাঁন, আঁবদ্যাকে যাঁদ জানি 'চিৎপুরূষের স্বতঃসমাহিত 
চবতঃসঙ্কোচী 'বাঁচত্র আভাঁনবেশের সামর্থ বলে, তাহলে তাকে তাঁর স্বতঃ- 
সধাবল্ময় 'বিদ্যাশীক্তর বৌচন্রযাবিধায়ক ছন্দোলনলা বলেই-বা মানব না কেন? 
আঁবদ্যা তখন আর তুচ্ছ অথবা হেয় নয়-প্রপণ্ঠাতীতের প্রপণ্াঁবসৃষ্টির সে 
একটা বাঁশম্ট ভাঁঙ্গ। অনন্তের অন্তহীন সান্তভাবনার অথবা বহুর আধারে 
একেরই বিচিন্ন আত্মরাতির সাধনরূপে তার মর্ধাদা তখন অনস্বীকার্য । চেতনার 
অন্তহীন সামর্থযের একাঁট কোঁটতে আছে আত্মসমাধানক্বারা প্রপণ্চের 
ধিস্মাত-_অথচ সাঁন্ধনী-শাক্তর প্রোতবশত জগদ্ভাবের অন্ুবৃত্তি তখনও 
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চলতে থাকে। আবার তার আরেক কোটিতে আছে বিশ্বব্যাপারে সমাহিত 
হয়ে আত্মস্বরূপের বিস্মীত-__অথচ আত্মার আবেশে সেখানেও চলছে বিশ্বের 
ব্যাপ্রয়া। কিন্তু চিদ্বীর্ষের এই আপাত-1বরোধকে ছাড়য়ে আছে অখণ্ড 
সাঁচ্চদানন্দের স্বয়ংপ্রজ্ঞ অভঙ্গসত্তার মাহমা। এই কাঁজপত 'বরোধ সে-মাহি- 
মাকে খর্ব তো করেই না, বরং তারই ভিতর "দিয়ে ফুটে ওঠে তাঁর অবাঙ্মানস- 
গোচর আনর্বচনীয়তার রহস্যঝলমল দ্যোতনা। 


চতুর্দশ অধ্যায় 
অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রতিকার 


নাদত্তে কস্যাঁচং পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভ্ভুঃ। 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মূহ্যন্তি জম্তৰঃ ॥ 


গীতা ৫1১৫ 
'বিভু গ্রহণ করেন না কারও পাপ বা কারও সুকৃত; অজ্ঞান দ্বারা আবৃত রয়েছে 
জ্ঞান, তাইতে বিমুগ্ধ হয় মতের মানুষ । _গ্রীতা (৫1১৫) 


অমন্যতান্যতাত্বানো বৈ তে। তাঁদদে মূঢ়া উপজাীবন্ত্যাভষবহ্গিনোহনতাভিশং- 
1সনঃ সত্যামবানৃতং পশ্যান্তি ইন্দুজালবাদতি। 
মৈত্রযপানিঘৎ ৭1১০ 


তত্ব ছাড়া আত্মার আরেকটা ধারণাই উপজীব্য তাদের; তাই তারা মূঢ় আভি- 
যবঙগী অনৃতশংসী- যেন ইন্দ্রজালের বশে অনৃতকে তারা দেখে সতোর মত। 


--মৈল্লী উপাঁনষদ (৭1১০) 


আবদ্যায়ামল্তরে বতমানাঃ 
জঙ্ঘন্যমানাঃ পাঁরযান্ত মাঃ অন্ধেনৈব নীরমানাঃ যথাম্থাঃ ॥ 
মূণ্ডকোপাঁনষং ১1২1৮ 
অবিদ্যার মধ্যে থেকে ঘুরে মরে তারা- হোঁচট খেয়ে-খৈয়ে চলে আঘাতে জর্জাঁরত 
হয়ে, অন্ধ 'দিশারীর পিছনে অন্ধের পালের মত। 
-_মৃন্ডকোপাঁনষদ (১1২1৮) 
বাশ্ধিষক্কো জহাতীহ উতভে সুকৃতদ,ক্কৃতে। 
গখতা ২1৫০ 
যে বৃদ্ধিষুস্ত, সে ত্যাগ করে সূকৃত ও দুষ্কৃত উভয়কেই। 

_গতা (২1৫০) 
আনন্দং ক্গণো ীবদ্যান্‌। এভং হ বাৰ ন তপাঁত কিমহং সাধ; নাকরবমং িমহং 
পাপমকরবামিতি। স ঘ এবং বিদ্বান উভ্ভে হ্েবৈষ এতে আআনং স্পৃণতে। 

তৈত্তিরীয়োপনিষং ২।৯ 
রঙ্গের আনন্দকে জেনেছে যে, তাকে সন্তপ্ত করে না এই ভাবনা : “কেন আম 
ভাল কাজ করিনি, কেন আম মন্দ কাজ করলাম! আত্মাকে: যে জানে এনদৃটি 


ভাবনা হতেই নিচ্কৃত পায় সে। 
-তৈত্তিরীয় উপানষদ (২।৯) 


ইমে চেতারো অনৃতস্য ভূরেঃ। 

ইম ফতস্য বাবৃধ্দর্যরোণে শশগ্মাসঃ প্রা আঙতেরদব্ধাঃ | 
ফাগ্বদ ৭1৬০।৬ 
এদের আছে ভূর অন্তের চেতনা; এরা খাতের আধারে ওঠে বেড়ে_আঁদাতর 
শান্তমান্‌ অধব্য পুত্র এরা। _দ্বেদে (71৬০।৬) 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আশিবের নিদান এবং প্রাতকার ৫১৫ 


প্রথমোত্তমে সত্যং মধ্যতোখনৃতং তদ্দেতদনৃতমভয়তঃ সত্যেন পারগহসতং পত্য- 
ভুয়মেব ভবাত। 
বৃহদারপ্যকোপাঁনঘত ৫161১ 


প্রথম আর শেষ অক্ষর দুটি সত্য, মাঝখানে আছে অন্ত; এই অনৃত তাই 
সত্যদ্বারাই পারগৃহশত দুদক হতে, অতএব সত্যই তার সন্তার নিভর।* 


_বৃহদারণ্াক উপনিষদ (৫1৫1১) 

অখণ্ড স্বতঃসংঁবতের বিস্মাতিহেতু বিদ্যাশাক্তর যে-আত্মসহ্কোচ, তা-ই 
যাঁদ হয় আবিদ্যার স্বরুপ এবং একাট 'বাঁশম্ট ক্ষেত্র অথবা বিশ্বস্পন্দের বাঁহঃ- 
কণ্ণুকের প্রাতি এঁকান্তিক আঁভনিবেশ যাঁদ তার প্রবৃত্তর ধারা হয়-তাহলে 
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অনর্থ বা আশবের আস্তত্বকে আমরা ব্যাখ্যা করব 
কেমন করে 2 জীবনরহস্য কি জগত্রহস্য যার দিকেই মানৃষের দৃষ্টি পড়ুক 
না কেন, কোথাহতে তার মধ্যে এল আঁশবের করাল ছায়া-_ এই বেদনাময় প্রশ্ন 
চিরকাল তার চিত্তকে পাঁড়ত করে এসেছে। অন্ত্গড় সর্বাবদ্যাদ্বারা 
আবিষ্ট সঙ্কণর্ণ বিদ্যাশাক্তকে অবলম্বন করেই যে 'িয়াতকৃত নিয়মের সখীমত 
পাঁরসরে গড়ে উঠবে বি*বাঁবধা"নর একটা বিশেষ ধারা-_বিশবম্ভরা চাতিশাক্তর 
এই প্রবীত্তকে অবশ্য দুর্বোধ কি অসঙ্গত মনে করতে পাঁর না। কিন্তু তার 
মধ্যে অসত্য আর প্রমাদ, অধর্ম আর অনর্থেরও সমাবেশ যে অপারহাষ একথা 
স্বীকার করি কি করে ? সর্বগত ব্রহ্গসত্তার চিন্ময় লীলায় কোথায় খংজে পাব 
এ-দুরি*তর সার্থকতা £ অথচ ব্রহ্মতত্বের সম্পর্কে আমাদের ধারণা যাঁদ যথার্থ 
হয়, তাহলে কোথাও-না-কোথাও এইসব বিরুদ্ধ প্রাতভাসের আবিভশবের 
একটা তাংপর্য ও সার্থকতা আছে, বিশ্বের ধতময় বিধানের কোনও-না-কোনও 
আনুকূল্য সাঁধত হচ্ছে তাদের দ্বারা। কারণ পাঁরদৃশ্যমান বিশ্বের সব- 
[কিছুই যখন ব্রহ্ধ, তখন ব্রন্মের পারপূর্ণ অব্যাভচারত আত্মবিদ্যা তাঁর সর্ব- 
1বদ্যারই নামান্তর । অতএব তার মধ্যে অসত্য ও অশিবকে একটা যদৃচ্ছা- 
কল্পিত অথবা আকাঁস্মক উৎপাত বলে গণ্য করা যায় না। কিংবা বলা যায় 
না, বশ্বপ্রজ্ঞ ব্ন্মের চিৎশাক্ততে এ শুধু একটা আনচ্ছাকৃত আত্মবিস্মৃতি বা 
বন্রমের ছলনা । অথবা এ কেবল হৃংশয় পুরুষকে অতীর্কতে বন্দী করবার 
একটা কুৎাসং চক্রান্ত করা হয়েছে, যার ফাঁদে একবার পা দিলে সহজে আর 
গোলকধাঁধার প্যাঁচ হতে তাঁর নিম্কাতি নাই! এও বলতে পারি না, এ একটা 
অনাঁদ শাশ্বত দূর্বোধ প্রহেলিকা। সর্বজ্ঞ সর্বগুরু ঈশবরও তার রহস্য 


* দুটি সত্যের একটি জড়জগতের সত্য, আরেকাঁট আতচেতন চিংজগতের সত্য। 
দুয়ের মাঝে আছে প্রত্যক-বৃত্ত এবং মনোমন্ন চেতনার অবান্তর সত্য। তারা অসত্যদ্বারা বিদ্ধ 
হতে পারে। কন্তু সে-অসত্যও নিজেকে গড়ে তোলে উপর হতে বা নীচ হতে সত্যের উপাদান 
আহরণ করে। তাই দুটি প্রত্যন্তলোক হতেই তার 'পরে চাপ পড়ছে তার অনৃত কম্পনাকে 
গশবনসত্যে এবং অধ্যাত্মসত্যে রূপান্তরিত করবার জন্যে । 


৫১৬ 1দব্য-জশবন 


জানেন না, সৃতরাং আমরাই-বা জানব কি করে।...এই তামস মায়ারও পিছনে 
আছে 'বিশ্বপ্রজ্ঞার একটা সার্থক প্রোতি, সর্বাচতের একটা অকুণ্ঠ ঈশনা- যা 
আমাদের স্বানৃভব এবং 'বশবানূভবের বর্তমান কল্পে একটা অপারহার্য 
প্রয়োজনকে 'সদ্ঘ করছে। আঁ্ততত্বর এহাঁদকটা এবার আমাদের আরও 
খংাটয়ে বুঝতে হবে; দেখতে হবে কোথায় তার উৎস, কতট,কুই-বা তার তাঁত্ব- 
কতার সামা এবং 'বশব-প্রকীতিতে কোথায় তার স্থান। 

এ-সমস্যার বিচার হতে পারে 'তন 'দক থেকে : পরমার্থসতের সঙ্গে এর, 
ক সম্পর্ক, 'বশ্বব্যাপারের কোথায় এর উৎস এবং কোথায় 'স্থাত ব্যন্টি- 
জশবের 'পরে কতখাঁন এর প্রভাব এবং আঁধকার। স্পম্টই দেখাছ, পরমার্থ- 
সতের মধ্যে অসত্য ও আঁশবের নিদান খুজে পাওয়া যাবে না, কেননা তাঁর 
স্ব-ভাবে এধরনের কোনও-কিছুর সন্তাই অকল্পনীয়। এরা আঁবদ্যা ও আঁচাতর 
[বসৃঁম্ট- শুদ্ধসম্মানের মৌল বা প্রথমজ বিভূঁতি নয়। 'বিশ্বোস্তীর্ণ চেতনা, 
অথবা 'বিশ্বাত্মা ি*বভাবন পুরুষের অনন্তবশর্যের স্বধর্মও এরা নয়।... 
কখনও তর্ক ওঠে : সত্য ও শিবের যেমন চরম কোটি আছে, তেমাঁন আছে 
অসত্য এবং আঁশবেরও ; 'কংবা এতটা না হলেও, তারা অন্যোন্যসাপেক্ষ 
নশ্চয়ই। এই ভূমিতেই আছে 'বদ্যা আর আবিদ্যা, সত্য আর অসত্য, শিব 
আর আঁশবের দ্বন্দ। এই আপোঁক্ষকতাকে আশ্রয় করে তাদের সত্তা, তার 
বাইরে দ্বন্বাতীত ভূমিতে তাদের কোনও আঁস্তত্বই নাই ।...কিম্তু এসব দবন্দ- 
সম্পর্কের স্বরূপসত্যের তো এই পাঁরচয় নয়। প্রথমত, স্পম্টই দেখাঁছ অসত্য 
আর আঁশিব অবিদ্যার পাঁরণাম মানত; যেখানে আবিদ্যা নাই, সেখানে তারাও 
নাই-সত্য আর শিবের সঙ্গে এইখানে তাদের তফাত। অতএব 'দব্য-পুরুষে 
তাদের স্বয়ম্ভূসত্তা অথবা পরমা প্রকতিতে তাদের সহজ-স্থাত কোনমতেই 
কল্পনা করা চলে না। বিদ্যার যে-সঙ্কোচে আবদ্যার উদ্ভব, তার বাঁধন যাঁদ 
খসে যায়, আবদ্যা যাঁদ নিজেকে হাঁরয়ে ফেলে বিদ্যার উদার জ্যোতিতে, 
তাহলে অসত্য এবং আশবও অপগত হয়। কেননা তারা উভয়েই অচেতনা 
ও 'বিকৃতচেতনার পারণাম। অতএব আঁবদ্যার অপসারণে অখন্ড সত্যচেতনার 
আঁবর্ভাবে অসত্য ও আঁশিবেরও কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই থাকে না। তাই অসত্য, 
ও অশিবের নিরপেক্ষ সত্তা বা পরাকাম্ঠা কিছুতেই সিদ্ধ হতে পারে না। এরা 
গিশবভুবনের চলাতি+পথের উপসূ্টি মাত। এরা আলোর কমল নয়, আঁচাতর 
অন্ধতমঃ হতেই ফুটেছে এই অসত্য আশব ও সন্তাপের কালোর ফুল । 
পক্ষান্তরে, সত্য ও শবর মধ্যে এমন-কোনও অবগুণ নাই, যা তাদের চরম- 
ত্বের সহজ প্রকাশকে ব্যাহত করতে পারে। সত্যে-মথ্যায় ও -শবে-অঁশিকে 
আপোঁক্ষকতার যে-্বন্, তা আমাদের অনুভবাঁসদ্ধ তথ্য হলেও তত্ব নয়_ 
তাও ব্যাবহারিক চেতনারই একটা উপসৃষ্টি। এই দ্বন্বকে অস্তিত্বের শাশবত 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আঁশবের 'নিদান এবং প্রাতকার ৫১৭ 


স্বভাবধর্ম বলতে পারি না, কেননা মানুষী চেতনার পঙ্গু বিচারেই তাদের 
সতাতা নিরূপিত হয়েছে। সে-বিচারকে ছেয়ে আছে খানিক-জানা খানিক- 
না-জানার আললা-আঁধারি। 

সত্যকে আমরা আপেক্ষিক মনে কার, কেননা আমাদের 'িদ্যাকে ঘিরে 
রয়েছে আবিদ্যার বেড়া। মানৃষের সত্যদৃম্টি বাইরের প্রাতভাসে আটকা পড়ে 
যায়, কিন্তু সেখানে তো বস্তুস্বভাবের পূর্ণ পাঁরচয় মেলে না। আরও গভগরে 
তলিয়ে গিয়ে যেটুকু আলোর দেখা পাই, তাও শুধ্য আন্দাজ অনুমান বা 
আভাসের মায়া- অপান্দশ্ধ তত্বের দর্শন তো নয়। তাই আমাদের 1সদ্ধান্তের 
মধ্যে থাকে একদেশদার্শতা জল্পনা বা কীন্রমতার প্রাচর্য। সত্যের সঙ্গে 
পরোক্ষসন্বিকর্ষজনিত অনুভবকে ভাষায় রূপ দিতে যাই যখন, তখন তার 
মধ্যে ফোটে তত্বর্প নয়- শুধু তার প্রাতচ্ছাব বা রেখার মায়া, শুধু ছায়াময় 
মানসপ্রত্যক্ষের শব্দময় ছায়া। তাকে কি করে বাল সত্যের সত্যাবগ্রহ, কি করে 
তাকে অপরোক্ষের মর্যাদা দিই 2 এইসব প্রাতচ্ছবি বা রূপরেখা স্বভাবতই 
অপূর্ণ এবং অস্পম্ট, তাদের মলন করেছে আঁবদ্যা ও প্রমাদের ছায়ানুচরেরা । 
একটি সত্যের উপরোধে আর-সব সত্যকে তারা খোঁদয়ে দেয় ক ঠোঁকয়ে রাখে । 
এমন-কি তাদের স্বীকৃত সত্যকেও তারা পুরাপুরি প্রামাণ্যের মর্যাদা দেয় না। 
সত্যের একটি প্রত্যন্তভাগ মান্র বিসার্পত হয় রূপের কূলে. তার বাঁকটুকু 
থাকে ছায়ায় ঢাকা-অদশ্য বিকৃত বা সন্দিগ্ধদর্শন হয়ে। এমন কথাও বলা 
চলে, মনের ছায়াছবিতে সত্যের সত্যর্প কোনকালেই ফুটতে পারে না : মন 
যাকে দেখায়, সে তো সত্যের নিরাবরণ নিরঞ্জন বিগ্রহ নয়- তাকে যে ঢেকে 
রয়েছে অনৃতের নিচোল। অনেকসময় ওই 'াীচোলের আবরণটুকুই আমাদের 
চোখে পড়ে। কিন্তু চেতনার অপরোক্ষবাঁত্ত বা তাদাত্্যপ্রত্যয় 'দয়ে সত্যকে 
জানার ধরন তো এমন নয়। সে-দর্শনেও সীমার সঙ্কোচ থাকতে পারে। 
"কিন্তু যতটুকু তার প্রসার, তার মধ্যে তার প্রামাণ্য অব্যাহত। আর নির্বাধ 
প্রামাণ্ই আনে পরমার্থতত্বের প্রথম সূচনা । অপরোক্ষদর্শন বা তাদাত্ম্য- 
প্রত্যয়েও ভ্রান্তির ছায়াপাত হতে পারে-মনের আহৃত নানা সংস্কার, আঁত- 
ব্যান্তিদ্‌স্ট অনুমান কি তত্বাবধারণের বৈকল্যবশত ॥ কিন্তু বস্তুর তত্বরূপে 
সে-্রান্তি উপসংক্রান্ত হয় না। তাদাত্মযদৃম্টি অথবা তর্বানূভবের স্বতঃ- 
প্রামাণ্ই হল বিদ্যার স্বরূপ এবং তার স্বয়ম্ভাব সন্তাতে অন্তর্গন়্ হয়ে আছে। 
1কন্তু আমাদের মন দেখে তার গোৌণর্‌প-যার প্রামাণ্য সংশয়িত, যার মধ্যে 
স্বতঃসদ্ধতার স্বচ্ছতা নাই। আঁবদ্যার স্বরূপে িল্তু এই স্বয়ম্ভাব বা 
স্বতঃপ্রামাণ্যের অভাব স্বাভাবিক। আবিদ্যার সন্তা নির্ভর করছে বিদ্যার স্কোচ 
অবরোধ বা অভাবের 'পরে। তেমান প্রমাদের মূলে আছে সত্য হতে স্খলন, 
অন্তের মূলে আছে সত্যের বিকৃতি বিরোধ কি 'নিরাকীতি। কিন্তু বিদ্যার 


&১৯৮ দব্য-জনীবন 


সম্পর্কে এমন কথা বলা চল না যে, আবদ্যার সত্কোচ অবরোধ বা অভাবই 
তার স্বরুপ । মানুষের চিত্তে কখনও হয়তো দোখ, আঁবদ্যার সঙ্কোচে ফি 
নিরোধে বিদ্যার উন্মেষ অর্ধচ্ছন্ন আলোক হতে অন্ধকারের অপসরণে, 
কখনও-বা দোঁখ আবদ্যারই 'বদ্যায় রূপান্তর । 'কল্তু তবু জান, সন্তার গভীর 
গহনে আতুছ 'বদ্যার স্বভাবাস্থাতি। সেখান হতেই আমাদের চেতনায় তার 
স্ব-তন্ন আবিভাব ঘটে। 

খতচেতনাই বের আধার, আর আঁশিব বেচে থাকে শুধু অনৃত- 
চেতনাকে আশ্রয় করে। আঁবামশ্র ধতচেতনাতে শুধু শিবেরই স্থান আছে। 
অশিবের খাদ সেখানে থাকতেই পারে না, কিংবা অশিবের এতটুকু আভাস 
থাকতে শিবের আঁবভাব হয় না। কিন্তু সত্য ও প্রমাদের মত প্রাকৃতমনের 
কাল্পত শিব আর আঁশবের সংজ্ঞাও অনিশ্চিত এবং আপেক্ষিক। বশেষ- 
কোনও দেশে অথবা কালে যা সত্য, অন্যকোনও দেশে বা কালে হয়তো তা 
প্রমাদদুস্ট। আজ আমরা যাকে মনে করছি শবময়, অন্য-কোনও দেশে বা 
কালে তা-ই হয়তো আঁশবের নিদান। আবার এও দেখ : আমরা যাশুক 
বলাছ 1শবময়, তার পাঁরণাম হল অনর্থ; যাকে ভাবাছি আশব, চরমে তা দেখা 
দিল কল্যাণের মৃর্ততে। কিন্তু শিব হতে অপ্রত্যাশিতভাবে আঁশবের উৎপান্ত 
হয় যখন, তখন তার মূলে থাকে বিদ্যার সঙ্গে আবদ্যার সংমিশ্রণজনিত 
ব্যামোহ এবং খতচেতনার সঙ্গে অনৃততচতনার সাওকর্ষ_যার জন্যে অজ্ঞান 
অথবা প্রমাদকে আমরা কল্যাণসাধনার 'দশারী কাঁর। কখনও-বা আঁশবের 
অনাহৃত উপদ্রবে শবের সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়। আবার আঁশব 
হতে শিবের আঁবরভাব যখন হয়, তখন সে অপ্রত্যাশিত বিপরীতপাঁরণামের 
মূলে থাকে অন্তর্গঢ় কোনও খতময় চেতনা ও শাক্তর আবেশ যা অনৃত- 
চেতনা ও অনৃতসঙ্কষ্পকে আপন বীর্যে পরাভূত করে। অথবা হয়তো 
কল্যাণশীক্তর অতাঁকতি আর্বভাবে অমগগলও হয়ে ওঠে মঙ্গলের নিদান। 
1শব-আশবের এই সাপেক্ষত্ব ও ব্যামিশ্রতা মানবচেতনারই বিশিষ্ট ধর্ম_ 
মানুষের জীবনে 1বশ্বশাক্তর লীলায়নের এই ধারা। শিব ও আঁশবের 
স্বরৃপসত্যের কোনও পাঁরচয় এতে নাই। আপীাঁস্ত হত পারে, জড়প্রকীতির 
অনর্থ_ যেমন দেহের যল্নণা ইত্যাদি-_বিদ্যা ও আবিদ্যার অথবা খতচেতনা ও 
অনৃতচেতনার ধার ধারে না, জড়প্রকীতির স্বভাবেই নিহিত রয়েছে তাদের 
মূল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত দুঃখকম্টের নিদান হল বাঁহশ্চেতনায় চিৎ- 
শাক্তর সঞ্চকোচ_ যাতে আমাদের প্রাকৃত আধার পুরুষ ও প্রকাতির মধ্যে সাম- 
রস্যের সূত্র খুজে পায় না, অথবা 'বিশবশাক্তর সকল আঁভঘাতকে স্বচ্ছন্দ হয়ে 
আত্মসাৎ করতে পারে না। নতুবা জ্যোর্তিময় চেতনার অকুণ্ঠ আবেশে, চিন্ময় 
সম্ধিনী-শক্তির নিরঙ্কুশ প্রোতি'ত বেদনাবোধের কোনও ঠাঁই হত পারে না। 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের নিদান এবং প্রতিকার ৫১৯ 


অতএব সত্য ও অসত্যের অথবা কল্যাণ ও অকল্যাণের দ্বন্দ্ব দুটি স্ব-তল্র 
বস্তুর আপেক্ষিক দ্বন্ধ নয়। এদের বিরোধ যেন আলো-ছায়ার বিরোধের 
মত। আলো না থাকলে ছায়া পড়ে না, কিন্তু তাবলে আলোর প্রকাশের জন্য 
ছায়ার তো কোনও প্রয়োজন নাই। অতএব ব্রন্মের কোনও-কোনও মৌল- 
বিভাবের বিরোধী প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর যে-সম্পর্ক, আসলে তা কিন্তু 
আত্যাঁন্তক বিরোধের সম্পর্ক নয়। “সত্যং শিবং' নিশ্চয় ব্র্ধর দুটি মৌল- 
বভাবের পাঁরচয় বহন করে। কিন্তু তাবলে অসত্য এবং আশবকে তাঁর 
মৌলাবভূঁতি বলা চলে না- কেননা আনন্ত্য অথবা শাশবত-সদভাবের কোনও 
বীর্য তো নাই তাদের মধ্যে। এমন-কি স্বয়ম্ভু ব্রন্দে তাদেরও স্বয়ম্ভাব নাহত 
আছে বীজাকারে, এমন কথাও বলা চলে না__স্বতঃাঁসদ্ধ স্বভাবের প্রামাণ্য তো 
দরের কথা। 

সত্য ও শবের প্রকাশ থাকলে অসত্য ও আশবেরও কল্পনা এসে জোটে তার 
সঙ্জে- একথা অস্বীকার করা যায় না; কারণ যার ভাব আছে, তার অভাবও 
অকল্পনীয় নয়। সৎ চিত আনন্দের প্রকাশ হতেই সম্ভব হল অসৎ আঁচৎ ও 
নরানন্দেরও প্রকাশের কল্পনা । আবার কম্পনা হতে দেখা দল তাদের 
আপাঁতক অপারহার্য বাস্তবাঁসা্ধ_কেননা যা-কছু সম্ভাঁবত, তাতেই 
নাহত রয়েছে বাস্তবে পারণত হবার একটা অনাতিবর্তনীয় প্রবেগ। অতএব 
ব্হ্মসদভাবের 'দব্যাবভাঁতিতে যেসব 'িবরোধের আভাস জেগে ওঠে, তাদের 
বেলাকতিও ঠিক এই নিয়মই খাটবে। অর্থাৎ স্ফুরণোল্মুখ ব্রাহ্ম চেতনায় 
'িসষ্টর আঁদপবেই যাঁদ দেখা দেয় এইসব বিরোধণ প্রত্যয়ের সূচনা, তাহলে 
তাদের পরোক্ষ পারমার্থিকতাকে তো মানতেই হয়। বিশবভাবনার সঙ্গে তাদের 
অচ্ছেদ্য সম্পর্ককেও স্বীকার না করে আর উপায় থাকে না তখন।...কন্তু 
গোড়াতেই লক্ষ্য করা উচিত, অসত্য ও আঁশবের সম্ভাবনা দেখা 'দয়েছে বিশ্বের 
ধিসৃষ্টতেই। কালাতীত সংস্বরূপে তাদের 1সদ্ধসন্তা অকজ্পনীয়। কেননা, 
যে একত্ব ও আনন্দ কালাতাঁতের স্বরৃপধাতু, তার সঙ্গে অসত্য ও অশিবের 
কোনই সামঞ্জস্য নাই। িশ্বেও তাদের স্থান হতে পারে না, যতক্ষণ না সঙ্কু- 
চিত বাঁত্তহেতু দেখা দেয় সত্য ও 'শবের একদেশী ও আপেক্ষিক রুপায়ণ, 
অথণ্ড সত্তা ও চৈতন্য পাঁরকীর্ণ হয়ে না পশ্ড় এবাবক্ত সম্ভা ও চৈতন্যের 
1বকজ্পনায়। কারণ, বিশবচেতনার বহুধাবৈচিন্র্যের মধ্যেও যেখানে চিংশাক্তর 
'বাভন্ন ধারার একপ্রত্যয়সার অনোন্যসঞ্গম, সেখানে আত্মীবজ্ঞান ও অন্যোন্য- 
ণবজ্ঞান ফুটে ওঠে স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত সত্যরূপেই। অতএব সেখানে 
দাজেকে বা পরস্পরকে না জানবার ক্ষীণতম আশঙ্কাও থাকতে পারে না। 
স্বতঃসধাবল্ময় অদ্বৈতচেতনার 'ভীন্ততে অখণ্ডসতোর প্রাতিষ্ঠা যেখানে, 
সেখানে কি করে অসত্যের ঠাঁই হবে 2 যেখানে অনৃতচেতনা ও অনৃতসঙ্কল্পের 


"৬০০ দব্য-জণীবন 


বণ্চনা নাই বলে অসত্য ও প্রমাদে তাদের পর্যবসান ঘটে না, সেখানেও আঁশিবের 
প্রবেশাধিকার নাই। চেতনায় 'বাঁবক্তবোধ যখন জাগে, তখনই দেখা দের 
অসত্য ও আশবের সম্ভাবনা । কিন্তু তবু তাদের এই যৌগপদ্য একেবারে 
অপারহার্য নয়। 'বাবক্ত পর্ষদের মধ্যে অদ্বৈতচেতনা সস্পন্ট জাগ্রত না 
হয়েও যাঁদ পরস্পরের ভাবের যোগ 'নাবড় হয় এবং খন্ডাবজ্ঞানশাসত 
সবভাবধর্ম হতে বিচ্যাতি না ঘটে, তাহলে সেখানে আঁশবের প্রবেশের কোনও 
পথ থাকে না কিংবা সতা ও সৌষম্যের একচ্ছন্র প্রভাব ব্যাহত হয় না। অতএব 
'অসত্য ও আঁশবের পারমার্থক সন্তা তো নাইই-_এমন-কি 'বিশবব্যাপারেরও 
তারা অপাঁরহার্য অঙ্গ নয়। বিশ্বব্যাপারে তাদের আঁবর্ভাব ঘটে প্রকীতি- 
পাঁরণামের এক বিশেষ পর্বে অর্থাৎ 'বাঁবক্তভাব যখন পর্যবাসত হয় 
অন্যোন্যবরুদ্ধতায়, আবদ্যা যখন বিদ্যাকে আবৃত ক'রে সে-আবরণের 
ভূমিকায় রচে অনৃতচেতনা ও অনতজ্ঞানের বিক্ষেপ এবং তাইদ্ত সঙ্কল্পে ও 
বেদনায় কর্মে ও চেতনায় অনৃতের আবর্ত ঘুঁলয়ে ওঠে।...প্রশন হবে, বিশব- 
বসাঁন্টর কোন পর্বসাষ্ধতে দ্বন্বাবরোধের এই মেলা দেখা দেয় 2 মনে হয়, 
1বভজ্যবৃত্ত প্রাণ ও মনের মধ্যে চেতনার যে ব্লামক আত্মীনগূহন, অথবা আঁচি- 
তর গহনে তার যে আত্মনিমজ্‌জন- এ-দুয়ের যেকোনও ভূমিতে বিরোধের 
প্রথম সূচনা অসম্ভব নয়। তখন আবার প্রশ্ন ওঠে : অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও 
আঁশব-__এরা কি প্রাণ ও মনের স্বাভাঁবক ধর্ম-_প্রাণময় ও মনোময় ভূমির 
প্রাকাঁসদ্ধ 'বিভাতি £ না আতর তমোভাবদ্বারা প্রাণে ও মনে সংক্রামিত 
'হয়েছে বলেই জড়াবিসৃন্টির বৈশিষ্ট্যরূপে তারা দেখা দিয়েছে ঃ আরও একটা 
প্রশন : জড়াতণত প্রাণ ও মনের ভূমিতেও যাঁদ তাদের আঁস্তত্ব খুজে পাই, 
তাহলে ক মনে করব তারা সে-ভূমির অনাঁদাঁসদ্ধ কোনও ধর্ম? কেননা, 
এমনও তো হতে পারে, জড়াঁবসৃষ্টির স্বাভাবিক পাঁরণামহেত অথবা তার 
উৎসর্পণের ফলে জড়াতীত ভূমিতে তারা উপচারিত হয়েছে।...এ-সদ্ধান্ত যাঁদ 
সমীচীন না হয়, তাহলে কি কজ্পনা করা চহল : 'বি*শবমন ও বিশ্বপ্রাণেই 
তাদের প্রথম সূচনা দেখা দিয়েছে অজড়ভূমির ফলোল্মুখ ধর্মরূপে, কেননা এই 
উপক্রমাঁণকাটনকু না থাকলে তাদের আঁবভশব এখানে সম্ভব হত না। হয়তো- 
বা আঁচাতর সিস্ক্ষার অপাঁরহার্য পাঁরণামস্বর্প সমাম্ট প্রাণমনেরই সহজ 
ধর্ম তারা । ৃ 

জড়ের রাজ্য ছাঁড়য়ে গেলেও যে এসব অনর্থের একটা স্বধাম খুজে 
পাওয়া যায় লোক-লোকান্তরে_ এমন-একটা চিরাগত সংস্কার পরম্পরাপ্রাপ্ত 
প্রত্যয়ের আকারে সণ্চিত আছে মানুষের মনে। এই পৃথিবীর .বুকে প্রাণশাক্ত 
ও প্রাণাশ্রয়ী মনের লশলায়নে ষেসব বিকৃত বিপর্যস্ত ও বিসংবাদী শক্ত এবং 
ব্যাকৃতির বিক্ষোভ দেখি, তাদের উপধাভামি আমরা খুজে পাই জড়োত্তর 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আশিবের 'নিদান এবং প্রতিকার ৬০১ 


জগতে-যেখানে প্রাণচণ্চল মন ও প্রাণের বীর্ধাবভীতির বিপুল উৎস 'নাহত 
রয়েছে। আঁধচেতনভূমির অনুভব বলে : বিশ্বে এমন-সব অপার্থিব শক্ত 
যে আছে, শুধু তা-ই নয়। সেসব শীক্তর আধারর্পে এমন অপার্থিব জশবও 
থাকা সম্ভব, যাদের মূলা প্রকৃতি আতসক্ত হয়ে আছে আঁবদ্যাতে, ্তামিত 
চেতনার অন্ধতামম্ত্রায়, শক্তির অপপ্রয়োগে, আনন্দের তির্ষক 'বিলাস। এক- 
কথায় আমরা যাকে বলি অশিব, তার সঙ্গে কার্যকারণের ওতপ্রোত সম্বন্ধে 
তারা জাঁড়য়ে আছে। এসব শীক্ত বা সত্বের কাজ হল পৃথিবশর জণবের 'পরে 
তাদের প্রতশপ প্রবৃত্তির ভার চাপানো । বিশ্বের মধ্যে তারাও চায় স্বারাজ্যের 
অকুণ্ঠ আধকার, তাই সত্য শিব ও জ্যোতির উপচয়কে ব্যাহত করবে এই তাদের 
পণ-_ বিশেষ করে মানুষের অন্তরে 'দিব্চেতনা ও 'দিব্যভাবনার উল্মেষকে 
পরাভূত করাই যেন তাদের ব্রত। সাষ্টর এইদিকটার বাতি আমরা পাই 
শব ও আশব, খত ও 'নির্ধাত, দেবশাক্ত ও বৃন্রশাক্তর নিরন্তর দ্বন্দে_ 
পাঁথবীর সর্বদেশের সংাহতায় ও পুরাণে, গুহ্যাবদ্যার সকল অনুশাসনে যুগে- 
যুগে যার কাঁহনন বার্ণত হয়ে এসেছে। 

দেবাসুর-দ্বন্দবের এই পৌরাণিক কল্পনা 'বন্দুমান্র অযৌক্তক নয়, কেননা 
আধ্যাত্মক অনুভবের "পরে এর প্রামাণ্য প্রাতচ্ঠিত রয়েছে। জড়কে একমান্র 
সত্য ভেবে মনকে কুনো করে না রাখি যাঁদ, জড়োত্তর ভূঁমিকে স্বীকার করবার 
মত সহজ ওঁদার্য যাঁদ আমাদের থাকে, তাহলে এসব 'সম্ধান্তের যৌক্তকতাকে 
অস্বীকার করবার কোনও কারণ দেখি না। বিশ্ব ও বশ*বভূতির আয়তন ও 
প্রাতিষ্ঠারূপে বিশবাতআ্মার চিল্ময়ভাবনা যেমন আছে, তেমাঁন রয়েছে বি*বশা ক্তরও 
সবন্রসণ্চারী নিরঙ্কুশ প্রেতি। এই আদ্যা শাক্তর আবার আছে বহুমুখী 
একটা প্রসৃতি, 'বাচন্রবীর্যের একটা িভাবনা, অথবা বি*শবতোমূখ প্রবর্তনার 
অজন্্র লীলায়ন। বিশ্বে যা-কছন মূর্ত হয়ে উঠছে, তার পিছনে আছে শক্ত 
ক শাক্তব্যহের আধন্ঠান। সে-শক্তি চায় আধারের পূর্ণতা বা পদীষ্ট, তার 
অব্যাহত 'ক্রয়াতে খোঁজে আপন প্রাতিচ্ঠা; অর্থাৎ আধারের 'সাঁদ্ধ উপচয় ও 
ঈশনাতেই তার সার্থকতা । বনান্টর আভদঘাতেও আধার যাঁদ অটুট থাকে, 
জয়ন্ত্রীতে সে যাঁদ হয় দরধর্য, তাহলে শাক্তরও আয়ু বেড়ে যায়, তার আত্ম- 
রূপায়ণ সার্থক হয়। যেমন আছে বিদ্যার বীর্ধাবভাীতি অথবা জ্যোতির 
শাক্তানচয়, তেমান আছে আবদ্যারও বীর্যাবভীতি এবং অন্ধতামন্ের তামস 
শীক্তরাঁজ। আঁবদ্যা ও আঁচাতর রাজ্যকে চিরায় করাই তাদের সাধনা । যেমন 
আছে সত্যের শাক্ত, তেমাঁন আছে অসত্যেরও শাক্ত। অসত্যই তাদের উপ- 
জীব্য, অসত্যের প্নাম্ট ও বিজয়ই তাদের সাধ্য। এমন শীক্ত আছে, শবের 
সত্তা ভাবনা ও প্রোত যার প্রাণ; তেমাঁন আশিবের সত্তা ভাবনা ও প্রোতিদ্বারা 
অন্প্রাণত শাক্তরও অভাব নাই। অদৃশ্যলোকের এই সত্যকে প্রাচনেরা 


শে 
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রুপকের ভাষায় বর্ণনা করেছেন আলো ও আঁধারের, শিব ও অশিবের ছ্বন্- 
রূপে । তারা চায় জগ্গংকে গ্রাস করতে, মানুষের জীবনকে আপন খুশিতে 
চালিয়ে নিতে। বেদে আছে দেবতাদের সঙ্গে বৃন্দের ও 'দাতপুত্রদের 
সংঘর্ষের কথা; পরবরশ ষূগে তারা কাঁল্পত হয়েছে অসর রাক্ষস ও 'পশাচ- 
রুপে । জরথদশত্রীয় ধর্মে আছে দাট 'মইনন্য' বা শান্তির দ্বন্দের কথা; পরের 
যুগে সৌমাটক ধর্মে এই বিরোধই চিন্রত হয়েছে একাদিকে ঈশ্বর এবং তাঁর 
দেববাহনী, আরেকদিকে শয়তান ও তার অনৃচরবর্গের বিরোধরূপে। সব 
কাঁহনীর একমান্র তাৎপর্য : এমন-সব অদৃশ্য শাক্ত ও সত্ব আছে এ-জগতে, 
যাদের একদল মানুষকে নিয়ে চলে সত্য ও শিবের 'দব্য জ্যোতির্ময় পথে, 
আবার আরেক দল তাকে ঘুরিয়ে মারে অসত্য ও আঁশবের অন্ধতমিম্রায়_ 
অদেবী মায়ার গোলকধাঁধায়। আধুনিক মন বিজ্ঞানের আঁবন্কৃত বা অনুস্জ্ট 
অদৃশ্যশাক্ত ছাড়া আর-কোনও শীক্ত মানতে চায় না। একথা সে ভাবতেই 
পারে না, জড়জগতে অহরহ দেখাঁছ মানুষ পশহ পক্ষ সরীসৃপ মাছ পোকা- 
মাকড় কি জীবাণুর যে-মেলা, তার বাইরে আর-কিছু সৃষ্ট করবার সামর্থ 
প্রকৃতির থাকতে পারে। কিন্তু জড়ধর্মী অদৃশ্য বিশবশাক্ত অজীব পিশ্ডের 
'পরে ক্রিয়া করছে- একথা বিজ্ঞান স্বীকার যাঁদ করতে পারে, তাহলে প্রাণধমনি 
ও মনোধর্মী অদৃশ্য বি*বশক্তি যে মানুষের প্রাণ-মনের "পরেও ক্রিয়া করবে_ 
একথা মানততই-বা তার আপান্ত কিঃ প্রাণ ও মন জড়াতীত অপুরদষায় শাস্তু 
হয়েও যাঁদ চেতনভূত সন্টি করতে পারে, অথবা পুরুষকে শরীরী করে তুলতে 
পারে জড়ের জগতে, এমন-ক জড়কে ব্যবহার করতে পার আপন শাঁক্তর 
বাহনরূপে- তাহলে স্বধামে থেকে তারা যে অদৃশ্য সৃক্ষমতর উপাদানে চেতন- 
বগ্রহ সূম্টি করবে, অথবা জড়প্রকীতির অন্তর্ভুক্ত জীবের "পরে প্রভাব বস্তার 
করবে, এও তো কিছু অযৌক্তক কি অসম্ভব নয়। যেসব পুরাণকথা অতনত 
যুগের বি*বাস ও অনুভবের উপর গড়ে উঠেছে, তাদের স্বীকার কার আর 
না কার, একটা-কছ_ সত্যকে 'ভীত্ত করে যে তাদের কল্পনা, একথা অস্বীকার 
করা চলে না।...তাহলেই বলতে হয়, এই পার্থবজীবনে অথবা আঁচাতর উধর্ব- 
'পরিণামের কোনও পর্বে শিব ও আঁশবের বাঁজশাক্ত 'নাহত নয়। বস্তুত 
অন্তারক্ষের প্রাণশাক্ততে নিগৃঢ় থেকেই এই পৃথিবীতে তারা এক জড়াতীত 
মহাপ্রকীতর 'বসষ্টিরূপে প্রাতিফালত হচ্ছে। 

এর প্রমাণ পাই, যখন বাঁহশ্চেতনা হতে অন্তরাবৃত্ত হয়ে প্রবেশ কার 
আধারের গভনর গৃহায়। তখন দোঁখ, মানুষের হৃদয় মন ইীন্দ্রির়চেতনা কিছুই 
তার আপন শাসনে নাই। এক আনবণ্চনীয় বিশ্বশাক্তর 'নামত্ত হয়ে সে 
কাজ করে চলেছে- জানে না কোথায় তার কর্মশাক্তর উৎস। জড়ভূমি হতে 
অন্তরাবৃত্ত হয়ে মানুষ যখন অবগাহন করে আঁধচেতনার গ্রহনে, তখনই সে 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের, নিদান এবং প্রাতকার ৬০৩ 


এই শাক্তর প্রত্যক্ষ অনুভব পায় এবং আধারের "পরে তার ক্রুয়াকে আপন 
বশে আনতে পারে। ক্রমে সে বুঝতে পারে, কত অতা্কত শান্তর আকর্ষণ 
তার ডাইনে-বাঁয়ে, কত ভাবের ইঞ্গিত ও প্রবৃত্তির প্রেরণাকে আপন মনের 
স্বাভাঁবক বৃন্ত ভেবে তাদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে সে ক্ষতাবক্ষত হয়েছে। 
তখন সে উপলব্ধি করে, সে যে অচেতন জগতে আঁচৎ জড়ত্বের বীজ হতে 
আঁবর্ভৃত চেতনার আলেয়ারূপে আত্ম-আবদ্যার অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধ,, 
তা নয়। বস্তুত সে চৈতন্যাবগ্রহরূপে বিশবন্ভরা পরা প্রকাতির মূর্ত আকৃতি 
_-বিদ্যা ও আঁবদ্যার এক মহাসংগ্রামভীম তার জীবন। তার মধ্যে একাঁদকে 
রয়েছে আচাতির অমানিশা হতে ডীন্মাষত "চল্ময় প্রকাতির কৃচ্ছতপস্যা, 
আরেকাঁদকে উপচীয়মান 'চাতিশাক্তর ইশারা- বিপুল জ্যোতিলেোকের অদ্ট 
“দগন্তের দকে। যে-শীক্তরাজ তাকে চাঁলত করতে চাইছে-বিশেষ করে 
[শিব ও আশবের শাক্ত--তারা বিশ্বপ্রকীতিরই সথ্চগোপন বীর্যঘ। শুধু-ষে 
এই জড়জগৎ তাদের রঙ্গপাীঠ, তা নয়। তাকেও ছাড়িয়ে তারা ব্যাপ্ত রয়েছে 
প্রাণ ও মনের জড়োত্তর বিপুল প্রসারে । 

এক্ষেত্রে একটা বিষয়ের গুরুত্বসম্পর্কে আমাদের প্রথমেই অবাহত হওয়া 
প্রয়োজন। সাধারণত দেখা যায়, এসব জড়াতত শাক্তর উদ্বেলন মানুষের 
বাঁধাধরা মাপকে বহুগুণে ছাঁড়য়ে গেছে। একাদকে তাদের মধ্যে যেমন আছে 
ঠদব্য আসুর বা পৈশাঁচক বীর্ষের আতমান্ুষ 'বপুলতা, তেমাঁন আবার 
মানুষের আধারেও গড়ে ওঠে তাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা রূপায়ণ, মনষ্যত্বের 
মাহমায় অথবা কার্পণ্যে তদের প্রকাশ ঘটে। কখনও ক্ষণে-ক্ষণে, কখনও-বা 
দশর্ঘকাল ধরে আধারে আঁবস্ট হয়ে মানুষকে তারা চাঁলয়ে ফেরে- কর্ম ও 
প্রবৃত্তির নিয়ন্তা হয়ে তার সমগ্র প্রকীতিকে করে জারত। এই জারণের ফলে 
মানুষ হয়তো মনুষ্যোচিত ভাল-মন্দের সীমা হতে নিক্ষিপ্ত হয় অনেক দরে। 
[বশেষত তার মধ্যে মন্দের ভাগটা কখনও চরমে উঠে মানুষের পাঁরমাণব্াদ্ধকে 
অপ্রাকৃত দানবীয় বৈপূল্যের অমেয়তা। তখনই প্রশ্ন হয় : আশবশাক্তর চরম- 
কোঁট থাকতে পারে না_একথা মনে করা ভুল নয় কি? মানশুষর মধ্যে 
একাঁদকে যেমন আছে সত্য-শিব-সুন্দরের চরম-কোঁটর প্রাতি একটা উদ্যত 
অভশপ্সা এবং ব্যাকুলতা-তেমাঁন আসরশক্তির অপ্রমেয় উপচয় এবং দঃ 
ও সন্তাপের অকজ্পনীয় তীব্রতা দেখে মনে হয় না কি, আরেকদিকে অসত্য 
আঁশিব ও অসুন্দরেরও একটা পরাকাম্ঠা তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠতে চাইছে 2... 
িল্তু একটা-কিছ অপ্পারমেয় হলেই যে তার অন্যানরপেক্ষ একটা পরমকোঁটিও 
থাকবে, একথা তো সত্য নয়। কারণ পরা কোট বা পরমত্বকে তো পারমেয় 
পদাথ" বলা চলে না। স্বভাবতই সে সকল পাঁরামীতর অতাঁত- শুধু ইয়ত্তার 
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বৈপুল্যে নয়, স্বরূপসত্তার নিরঙ্কুশ স্বাতন্দ্যেও সে অপারমেয়। তাই সে 
একাঁদকে যেমন 'অণোরণীয়াম”, আরেকাঁদকে তেমাঁন 'মহতো মহশীয়ান্। সত্য 
বটে, মনোরাজ্য হতে অধ্যাত্মরাজোর 'দকে বতই এগিয়ে চাঁল-_আর এই চলাটাই 
হল পরা কোটির দিকে চলা-ততই আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠে শাক্ত জ্যোতি 
শান্তি ও আনন্দের একটা উপচাীয়মান সংবেগ, একটা সক্ষন্াতিসক্ষত্র পাঁর- 
ব্যাপ্তি, ষাকে বলতে পারি আমাদের সামার বাঁধন কাটবার নিশানা । কিন্তু 
এই অমেয়তার অনুভব প্রথমে আনে প্রম্দীক্তর দ্যোতনা, উধ্বম্োতা বা*বতো- 
ব্যাপ্তির ব্ঞ্জনা। তখনও তার মধ্যে স্বয়ম্ভূসত্তার অন্তগ্্ঢ অনপেক্ষ স্বাত- 
ন্র্যের মাহমা ফোটে না-যা নাক পরা কোট বা পরমপদের স্বরূপ । দুঃখ 
ও অশিব কোনকালেই পরা ভূমিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না-কেননা তারা 
জন্যপদার্থ, অতএব স্বভাবতই সীমার সং্কাচে কুণ্ঠিত। তাই বেদনা অপারিমেয় 
হলেই, হয় সে নিজেকে বা আধারকে বিনম্ট করে, নয়তো পর্যবাঁসত হয় 
অসাড়তায়; কদাচিৎ আনন্দোচ্ছবাসেও তার রূপান্তর ঘটে। তেমাঁন অকল্যাণও 
যাঁদ একান্ত এবং অপাঁরমেয় হয়ে ওঠে, তাহলে হয় সে জগংকে নয়তো 
অকল্যাণের আধারকে বিধবস্ত করবে, অথবা ব*বচরাচরের সঙ্গে নিজেকে 
চূর্ণাবচূর্ণ করে মিশিয়ে দেবে অসতের মহাশন্যতায়। অবশ্য অসত্য ও 
আশবের তামস শাক্ত নিজের আতিস্ফীতিতে আনন্ত্যের কোঠায় যেন পেশছতে 
চায়। কল্তু তবু তাদের বৈপুল্যকে অপাঁরমেয়ই বলতে পাঁর-_ অনন্ত নয়। 
কখনও-বা তাদ্দর চরমে দেখা দেয় অচাতির মত আনন্ত্যের একটা অতলগহন 
যেন; কিন্তু বস্তুত সে-অনন্ত অনন্ত নয়, অনন্তের আভাস মান্র স্বয়ন্ভাবই 
পরকোটিত্বের একমান্্ লক্ষণ-_ এখন সে-স্বয়ম্ভাব স্বরূপসত্যই হ'ক, অথবা 
স্বয়ম্ভূসতের নিতাসমবেত ধর্মই হ'ক। অসত্য প্রমাদ আশব_ এরা 'বিশবশাক্ত 
হলেও অনপেক্ষস্বভাব নয়। কেননা, তাদের আস্তিত্ব নির্ভর করছে স্বাবরোধন 
তত্তের বিপ্যয় বা প্রাতিষেধের 'পরে। অতএব তারা কোনমতেই সত্য ও শিবের 
মত অনপেক্ষ স্বয়ম্ভূতত্ব অথবা পরাৎপর স্বয়ম্ভুসত্তার স্বগতাঁবভাব হতে 
পারে না। 

এসব তামস শাক্তর জড়পূর্ব ও জড়াতীত সত্তার সম্পর্কে আমরা যে- 
প্রমাণ আহরণ করোছি, তাহতে কিন্তু আরেকটা সংশয় জাগে। মনে হতে 
পারে, এরা কি তবে বিশ্বের কোনও অনাদি মৌলক তত্ব ঃ কিন্তু লক্ষ্য 
করতে হবে, জড়াতীত ভূমিতে প্রাণের অবরলোকেই এদের স্থান, তার উধের্ 
এদের গাঁতাবাঁধ নাই। 'বায়ু-লোকের লোকপালের অনূচর তারা-এই হল 
প্রাচণীনদদর উীক্ত। বলা বাহুল্য, তাঁদের কাছে বায় ছিল প্রাণতত্বের প্রতীক, 
তাই বায়ূলোক বলতে বুঝব অন্তারক্ষ-__যেখানে প্রাণতত্তের প্রাধান্য। অতএব 
এইসব প্রতপশাক্ত কখনও বিশ্বের আদ্যা শাক্ত নয়। আসলে তারা প্রাকৃত- 
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প্রাণের আয়তনে মখ্যপ্রাণ বা মনের বিসৃষ্টি। জড়াতীত ভূমিতে থেকেও 
পার্থবপ্রকীতিতে তাদের প্রভাব সংক্রামত হয় এইভাবে : অবরোহপ্রকাঁতির 
সংবৃন্তশাক্ততে যেসব লোক সন্ট হয়েছে, তাদের সঞ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে 
আরোহপ্রকীতির বিবৃত্তশৃক্তিতে সূস্ট কতগ্বাঁল সমান্তরাল লোক। এসব লোক 
ঠিক যে পার্থবপ্রকাতির বিসৃম্টি, তা নয়। এরা দেখা দিয়েছে অবসার্পণণ 
লোকধারার উপকণ্ঠে, পাঁর্ঘব উধর্বপারিণামের প্রাকৃসিদ্ধ আশ্রয়রূপে। এই- 
খানেই আশবশাক্তর আবির্ভাব হতে পারে_ অবশ্য স্বগতধর্মর্পে প্রাণের 
সবখানি জুড়ে নয়, কিন্তু সম্ভাবত একটা বাঁজসত্তার্পে, যা অবশেষে নিয়াতি- 
বশেই আঁচাঁত হতে উন্মিষ্ত চৈতন্যের ক্ষেত্রে অঙ্কারত হয়। মোট কথা, 
অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আশবের নিদান আমাদের খংজতে হবে আঁচাতির মধ্যে 
-কেননা চেতনার আভমুখে আঁচাতির যাত্রা শুরু হয় খন, তখন সেই পথের 
বাঁকে দোঁখ তাদের রূপায়ণ। মনে হয়, ওইখানেই তাদের আবির্ভাব শুধু 
স্বাভাঁবক নয়, অপারহার্যও বটে। 

আঁচাত হতে প্রথম হল জড়। জড়ের মধ্যে অসত্য বা আঁশব বলে কিছুই 
নাই, কেননা অসত্য এবং আঁশবের সৃম্টি হয় খাণ্ডত ও আবিদ্যাচ্ছন্ন বাহশ্চর 
চেতনার বাঁস্ততে। জড়শীক্ততে কি জড়পদার্ধে চেতনার এমন-কোনও বাঁহঃ- 
স্ফুট আভব্যাক্ত বা সাড়া আমরা খখজে পাই না। তার অন্তরগহনে নিগুঢ় 
হয়ে আছে যে-চেতনা, তা আঘম্বতীয় একরস নাল্ক্ুয়। বস্তুর আধারশাক্ততে 
সমবেত ও তদগত হয়েও সে-চেতনা নিঃসাড়। শুধু অন্তগ্ঢ় অব্যক্ত ভাবনা 
দয়ে সে শাক্তর বিগ্রহকে ধরে আছে, এইটুকু তার প্রবর্তনা। এর বাইরে তার 
'ক্রয়াশীক্তর আর-কোনও প্রকাশ নাই : সে যেন আত্মীবসম্ট শাক্তর রূপায়ণে 
আত্মহারা ও নিঃসুপ্ত-_নিজেকে প্রকাশিত বা সংন্রামত করবার কোনও প্রচেষ্টাই 
যেন তার মধ্যে নাই। কঠ উপাঁনষদের ভাষায়, জড়াবিগ্রহেও চৈতন্য 'রূপং 
রূপং প্রাতিরুপং বভূব'। কিন্তু সে-প্রাতিমাতে মনোবিগ্রহের আবেশ নাই বলে 


তাতে আত্মসচেতন ক্রিয়া বা প্রাতীক্রিয়ার কোনও আভাস দেখা দেয়ান। তাই 
একমান্ন চেতনজীবের সংস্পর্শে এলেই জড়ের শুভাশুভ শাঁক্তর পরিচয় মেলে। 


1কল্তু সে-শুভাশুভের 'নারখ হল স্পৃম্ট জীবের ইজ্টানিষ্ট অথবা হতাহতের 
বোধ। অতএব তারা জড়বস্তুর স্বভাবধর্ম নয়। * যে-শাক্ত জড়কে আপন 
স্বার্থে ব্যবহার করছে, অথবা যে-চৈতন্য জড়ের দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে, তারাই তার 
মধ্যে এই দ্বন্বধর্মকে আরোপ করছে । আগুন মানুষকে পোড়ায় ক গরম 
রাখে_ এর ভাল-মন্দের ভাবনা মানুষেরই, আগুনের নয়। মানুষের ইচ্ছা- 
আনিচ্ছার কোনও পরোয়া না করে আগুন তার কাজ করে যায় মান্। বনৌ- 
ষাঁধতে রোগ সার বা বিষ প্রাণহরণ করে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্েই দ্রব্গুণের 
শুভাশুভ পাঁরণাম নিভভর করছে দ্রব্যের 'পরে নয়, তার প্রযোক্তার 'পরে। এও 
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লক্ষণশয়, বিষ প্রাণ নিতেও পারে দিতেও পারে, ওষুধে রোগ সারাতেও পারে 
বাড়াতেও পারে । সূতরাং বিশুম্ধ জড়ধর্ম তটস্থ উদাসঁন-_-ভাল-মন্দের 
কোনও দায়ই তার নাই। মানুষ তার 'পরে ভাল-মন্দের আরোপ করে মান্র। 
পরমা প্রকৃতিতে শিব-অশিবের দ্বন্ব যেমন নাই, তেমানি নাই জড়প্রকাতিতেও : 
একটি তাকে পোরয়ে গেছে, আরেকাঁট পড়ে আছে তার নীচে । কিন্তু জড়- 
বিজ্ঞানের এলাকা ছাড়িয়ে রহস্যবিজ্ঞানের গভীর গবেষণাকে যাঁদ প্রামাণিক 
বলে মান, তাহলে হয়তো বিষয়টার আরেকটা চেহারা দেখতে পাব। 
রহস্যাবদ্যা বলে, জড়ের সঙ্গে চেতনশাক্তর একটা নৈসার্গক যোগাযোগ আছে 
এবং সে-শাক্তযোগের পাঁরণাম শুভ কি অশুভ দুইই হতে পারে। কিন্তু 
তব্দ একথা অনস্বীকার্য যে, এই শাক্তযোগেও বস্তুর তটস্থ ধর্ম ব্যাহত হয় 
না। কেননা তার ক্রিয়ার মূলে কোনও ব্যাম্টচেতনার সাক্ষাৎ প্রোত নাই-_ 
সে শুধু অপরের প্রযোজনায় শুভ অশুভ অথবা শুভাশৃভ পাঁরণামের বাহন 
মাত্। অতএব শব-আঁশবের দ্বন্থা জড়তত্ত্বর সহজধর্ম নয় বলে জড়প্রকীতিতে 
তার আস্তত্ব আমরা খধ্জে পাই না। 

এই দ্বন্ব দেখা দেয় চেতন প্রাণের ভূমিতে এবং প্রাণের মধ্যে মনের স্ফুরণে 
তার পূর্ণ রূপ স্ফুরিত হয়। প্রাণময় মন, বাসনামানস এবং হীন্দ্রিয়মানস 
যেমন আশববোধের তেমনি আশববস্তুরও শ্রম্টা। পশুর জীবনে আঁশব বা 
অনর্থ একটা বাস্তব সত্য। দৌহক কম্ট এবং কম্টবোধ, পরকৃত উৎপাঁড়ন 
ভ্ুরতা সংঘর্ষ ও বণ্চনা-এসব পশুজীবনের প্রত্যক্ষ অনর্থ। কিন্তু এই 
অনর্থবোধের সঙ্গে অধর্মবোধ জাঁড়য়ে নাই, কেননা পশুর মধ্যে পাপ-পৃণ্যের 
কোন বালাই নাই-প্রাণের রক্ষণ এবং পোষণ অথবা প্রাণপ্রবৃত্তির পারতর্পণের 
খাতরে তথাকাঁথত ভাল-মন্দ সকল কর্মই তার মঞ্জুর হয়ে আছে। সুখ- 
দুঃস্খর বেদনায় অথবা প্রাণবাসনার তাঁপ্ত কি অতৃষ্তিতে অবশ্যই শিব-আশবের 
প্রচ্ছন্ন রূপ অনস্যত হয়ে আছে-অনুকৃূল ও প্রীতকূল হীন্দ্রিয়সংবেদনের 
আকারে । কিন্তু মনের মধ্যে ধর্মীধর্মের বোধে তারা স্পন্ট হয়ে ওঠে শু 
মান্মষের চেতনাতে। অবশ্য এহতে তাড়াতাঁড় এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত 
হবে না যে : পাপ-পুণ্য মিথ্যা মনের সংস্কার মান্র; সূতরাং প্রকৃতির সকল 
িক্ষেপে উদাসীন থাকা, কংবা সব-কিছনুকে সমানভাবে গ্রহণ করাই আমাদের 
পুরুষার্থ, অথবা তার বিধানকে দৈব্যব্রত বা স্বভাবের প্রবর্তনা মনে করে সব- 
কছ্‌কে সমান মর্যাদা দেওয়াই আমাদের সমন্বয়বাদ্ধির চরম পারচয়। মানি, 
এও সত্যের একটা দিক। প্রাণ ও জড়ের একটা অবরসত্য আছে, বেখানে যুক্ত 
পেশছয় না। সেখানে সমস্তই নিষ্পক্ষ এবং তটস্থ। সে-সত্যের দাঁষ্টতে 
সব-কিছুই প্রাকৃতিক তথ্য মাত্র এবং তা-ই নিয়ে চলছে প্রাণের সাঁন্ট প্দাম্টি ও 
বিনাম্টর লশলা। বিশ্বশীক্তর এই তিনাঁট নিয়তস্পন্দের মধ্যে একটা অপাঁর- 
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হার্য অন্যোন্যযাগের সম্ব্ধ আছে । অথচ স্বস্থানে তারা কেউ কারও চেয়ে 
খাটো নয়।...আবার আছে িবেকদষ্টর সত্য : প্রকাতির সমস্ত তথ্যকেই সে 
দেখে জড়- এবং প্রাণ-প্রবৃন্তর আবশ্যক সাধনরূপে; সে-দৃম্টি তটস্থ নিষ্পক্ষ 
নার্বকার_-সব-ীকছুই তার সমানভাবে গ্রাহ্য। এ-দ্‌স্টি দার্শীনক ও বৈজ্ঞা- 
[নকের। তাঁদের বাদ্ধ সাক্ষীর আসনে বসে সব দেখে এবং বুঝতেও চায়, 
কিন্তু বিশবশাক্তর লীলাকে ভাল-মন্দের কোঠায় ভাগ করবার চেম্টাকে মনে 
করে নিরর্থক ।...এরও পরে আছে অধ্যাত্মচেতার তত্তবদৃম্টির সত্য, যা যুক্তিকে 
ছাঁড়য়ে গেছে । সে-দ্‌ম্টিতে ভাসছে বিশ্বের ভব্যর্প। প্রকতির সব-ীকছ্‌কে 
সে নিষ্পক্ষ হয়ে গ্রহণ করে_ আবদ্যা ও আঁচাতর জগতের সত্য এবং স্বাভাবক 
লক্ষণ বা পাঁরণামর্পে; অথবা দেবতার লালাজ্ঞানে প্রশান্ত চিত্তের কারুণ্য 
নিয়ে সমস্তই সে মেনে নেয়। সে জানে, আজ যা অনর্থের আকারে দেখা 
দয়েছে, তার কবল হতে 'িম্কাতির একমাত্র উপ্পায় আছে চেতনা ও বিজ্ঞানের 
উত্তরায়ণে। তাই স্তব্ধাচিত্তের প্রতীক্ষা 'নয়ে সে বসে আছে। তবু আনুকল্য 
সম্ভব ও সার্থক যেখানে, সেখানে আনুকূল্য বিতরণেও তার কার্পণ্য নাই।... 
1কন্তু তাসত্তেও রয়েছে আমাদের চেতনার এই অন্তারক্ষলোক-_ যেখানে শিব 
আর আঁশবের দ্বন্দ্ব এতই' সত্য যে, তুচ্ছ কি নিরর্থক বলে তাদের ঠেলে ফেলতেও 
পারি না। এই প্রবুদ্ধচেতনার রায়কে প্রামাণ্যের নারথে ক্ষেত্রাবশেষে যা-ই 
মনে কার না কেন, তব্য এ যে প্রকাতিপারণামের একটা অপাঁরহার্য পর্ব 
একথা অনস্বীকার্য। 

কিন্তু কোথা হতে এই দ্বন্বচেতনা জাগল ? মানুষের মপ্ধ্য এমন কি 
আছে, যা ভাল-মন্দের উদ্যত বোধকে তার জঈবনে এতখান শাক্তমন্ত করে 
তোলে 2 শুধু; বাঁহরঙ্গ ব্যাপার দেখে বিচার করলে বলতে পারি, প্রাণময় 
মনের মধ্যেই এই দবন্বোধের অঙ্কুর দেখা দেয়। তার প্রথম মাপকাঠি হল 
ব্যাক্তর হীন্দ্র়সংবৎ : যা-কিছহ প্রাণময় অহন্তার অনুকূল সুখাবহ ও হিত- 
কর, তা-ই ভাল; আর যা-কছু তার প্রাতিকূল দুঃখদায়ক আনস্টকর বা 
বিনাষ্টর সাধন, তা-ই মন্দ ।...তার দ্বিতীয় মাপকাণঠ সামাজিক হিতবোধ : যা 
সংঘজীবনের অনুকূল তার জন্য সংঘান্তর্ভুক্ত ব্যাক্তর কাছে যা-কছ দাঁব 
করা যেতে পারে তার দায়রূপে, সংঘজীবন ও ব্যাক্তজঈীবনকে পুষ্ট তপ্ত উন্নত 
ও সুশৃঙ্খল করতে যা-কছু সেবা আদায় করা চলে ব্যাক্তির কাছ থেকে, তা-ই 
ভাল; আর সামাজিক দৃষ্টিতে যার পাঁরণাম বা প্রবর্তনা সমাজধর্মের প্রাতকূল, 
তা-ই মন্দ।...তারপর চিন্তনশশীল মন নিয়ে আসে তার নিজের মাপকাতি- 
ভাল-মন্দের 'বচার করতে চায় সে ব্দাম্ধর 'ভীত্ততে : কল্যাণ ও অকল্যাণের 
একটা তাঁত্ক রূপ আছে; তার মূলে কাজ করছে হয়তো যুক্তির বিধান, কি 
বিশ্বব্যাপ্ত স্বভাবের বিধান, কি কর্মের বিধান। এমনি করে যুক্তিকে ভাবা- 
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বেগকে রসবোধকে অথবা আত্মরাঁতকে ভাত ক'রে একটা ধর্মসংাহতা সে খাড়া 
করে ।...আবার ধর্মব্দ্ধি এসে দাঁড়ায় ধতচেতনার পোষকরূপে; প্রকৃতি অনতের' 
ধান্রী বা প্রবার্তকা হলেও ঈশ্বরের শাসন খতময়, তাঁর বাণী খতম্ভরা; 
এমন-কি সত্য ও খতই ঈশ্বর, তাছাড়া আর ঈশ্বর নাই_এই তার রায়।... 
[কন্তু মনে হয়, মানুষের আচারে এবং 'বচারে খতচেতনার এই-ষে স্বাভাবক 
প্রবর্তনা, তার গভীরে আছে আরেকটা নিগ্ড়তর সত্যের আবেশ । এসমস্ত 
মাপকাঠিই হয় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং আড়ম্ট, নয়তো জাঁটল এবং ব্যামিশ্র। 
তাদের প্রামাণ্ও আনাশ্চত, কেননা মানুষের প্রাণে বা মনে কোনও পাঁরবর্তন 
ক বিবর্তন দেখা দলে এসব আদর্শেরও 'বপর্যয় ঘটে। অথচ হৃদয় বলে, 
চেতনার গভীরে কোথাও একটা শা*বতসত্যের প্রাতষ্ঠা প্রচ্ছ্র আছে, তাকে 
সহজে জানবার 'নগৃট় সামর্থাও আছে আমাদের মধ্যে। অর্থাৎ ধতপ্রবৃত্তির 
সত্যকার প্রেষণা আসে অন্তরের গভীর হতে, চৈত্যসন্তার চিন্ময় ভূমি হতে। 
সাধারণত একে আমরা বাঁল ধর্মীধ্মববোধ। স্বরূপত দৃক-শাক্ত হলেও তার 
আধখানা বোধ আধখানা মন-তাই এ-বোধ অগভীর কৃত্রিম ও আঁব*বস্ত। 
সত্যকার ধতবোধ আছে এই চেতনার আরও গভশরে-ব*বতশ্ক্ষুর চক্ষুরূপে 
প্রকৃতির অন্তজের্যাতরূপে সে আমাদের মাঝে জবলছে। অথচ বাইরে তার 
ক্রিয়া 'স্তামত, বাহশ্চর চেতনার আবর্জনায় তার রূপ আচ্ছন্ন । 

কিন্তু এই গূহাঁহত সাক্ষিচৈতন্য বা সাক্ষজীবের স্বরূপ কি £ কল্যাণ- 
অকল্যাণবোধের কি সার্থকতাই-বা আত্ছে তার কাছে 2...কেউ বলবেন : জগতে 
অনর্থ এবং পাপ আছে- এই বোধ হতে শরীরী জীবের চিন্তে জাগে আঁচাতি 
ও আবিদ্যাদ্বারা আচ্ছল্ন জগতের তত্ৃজ্ঞান। জীব বুঝতে পারে-_জগৎ অনর্থ 
ও সন্তাপে জজশীরত, এখানকার সুখ ও কল্যাণ আপেক্ষিক মান্। অতএব 
এর প্রাত বিমুখ হয়ে অনপেক্ষ ব্রন্মসন্তার উপলাব্ধকে সে করে তার পুরুষার্থ। 
জীবের কাছে কল্যাণ-অকল্যাণবোধের সার্থকতা এই ।...আবার কেউ বলবেন : 
এবোধ হতে মানুষের হৃদয়ে জাগে কল্যাণসেবন ও অকল্যাণপারহারের 
প্রবৃন্তি। তার ফলে যখন তার চিত্তশ্দীদ্ধ ঘটে, তখন ঈশ্বরের কল্যাণতম 
রৃপকে দর্শন'করবার জন্য জগং হতে' বিমুখ হয়ে সে তাঁর দিকে ধাঁবত হয় 1... 
অথবা কুশলকর্মসাধনার 'পরে জোর 'দয়ে বৌদ্ধ হয়তো বলবেন : এবোধ 
মানুষের আবদ্যাকলষিত অহংগ্রাল্থ বিকীর্ণ করবার পক্ষে সহায় হয়ে আত্ম- 
ভাব ও দুঃখ হতে বিম্ীক্ত আদুন।..কল্তু এমনও হতে পারে, খতচেতনার 
স্ফুরণ চিৎপাঁরণামের একটা অপাঁরহার্য অগ্গ। একে অবলম্বন করে জীব 
আঁবদ্যার গহন হতে উত্তীর্ণ হয় চিন্ময় অদ্বৈত'জ্যাঁতর সত্যলোকে, পায় 
দিব্চেতনা ও 'দিব্যজীবনের স্বরাট আধকার। আমাদের প্রাণ-মন কল্যাণ কি 
অকল্যাণ দুয়েরই দিকে অপক্ষপাতে ঝকতে পারে । কিন্তু একমাত্র চৈত্য- 


অসত্য প্রমাদ অধম ও আশবের 'নিদান এবং প্রাতকার ৬০৯ 


পুরুষ ববেকদৃষ্টি দয়ে তাদের মাঝে একটা ভেদের রেখা টানেন। সে-বিবেক 
নিশ্চয় মনঃকজ্পিত ধর্মাধর্মবিবেকের চাইতে উদার ও গভীর । আধারে 
নাবিষ্ট চৈত্যপুরুষই সত্য-শিব-সন্দরের নিত্য পৃজারী, কেননা এই পৃজাতে 
তরি প্ান্ট। অবশ্য অসত্য আঁশব ও অসংন্দরের সংস্পর্শে আসা তাঁর অখন্ড 
অনুভবের একটা অবজরনীয় অঞ্গ--কিল্তু দৈবী সম্পদ বাড়বার সঙ্গে-সহ্খে 
তাদের ছাঁড়য়ে যাওয়াও নিয়াতির বিধান। চিৎপরিণামের পর্বেপর্কে 
সর্বতোমখ অনুভবের স্বাদ পিস্পলকে আস্বাদন করাই গৃহাহত চৈতা- 
পুরুষের ষ্বভাব। তান যে জীবনরাঁসক, তার পাঁরিচয় সকল মান্নাস্পর্শ হতেই 
তাদের অন্তর্গঢ় 'সৌম্য মধুর আহরণে, তাদের 'দব্য প্রয়োজন ও আকৃতির 
আঁবজ্কারে। এমাঁন করে 'বাঁচত্ত অনুভবের সোমপান্র হতে আনন্দসধা পানে 
আমাদের প্রাণ ও মনের প্যান্ট ঘটে, তারা আঁচাতর অন্ধলোক হতে উত্তীর্ণ 
হয় পরা সংঁবতের 'দিব্যধামে, আবদ্যার খণ্ডবোধজরজর অনুভবকে রূপান্তারত 
করে সম্যকৃ চেতনা ও সম্যক্‌-বিজ্ঞানের বৃহৎসামে। হৃদয়গ্হায় চৈতাযপ্ুরুষ 
আধিচ্ঠিত রয়েছেন এইজন্যই-জল্ম হতে জল্মান্তরে অনুসরণ করে চলেছেন 
উত্তরায়ণের পথে উপচীয়মান আলোকের 'নিরল্ত আঁভযান। জাবের পুষ্টি 
এবং উপচয় ঘটে “অন্ধং তমঃ' হতে জ্যোতিলোকে, অসত্য হতে সতো, দুঃখ- 
সন্তাপ হতে বিশ্বব্যাপী পরমানন্দের স্বধাতম উত্তরণে । চৈত্যপুরুষের 
ঠববেকদৃ্টিতে শিব-আশিবের যে-রূপ ফোটে, মনঃকল্পিত কৃত্রিম আদর্শবাদের 
সঙ্গে তার সঙ্গাঁত না থাকাই সম্ভব। কারণ চৈত্যপূর্ষের ধতবোধ আরও 
গভনর। প্রাণের কোন্‌ ধারা উত্তরজ্যোতির আভমুখনী, কোন্‌ ধারা পরাঙউ্মুখ, - 
তার ধ্ুবচেতনা তাঁর আছে। সত্য বটে, অবরজ্যোতি যেমন ভাল-মন্দের নীচের 
তলায় পড়ে আছে, তেমাঁন উত্তরজ্যোতিও দুয়ের দ্বন্দ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু 
তার অর্থ এ নয় যে, নিম্পক্ষ তটস্থবাত্ত নিয়ে বিশ্বের সব-কছুকে আমরা 
সমান দরের মনে করব, অথবা ভাল-মন্দ সকল বৃক্তিতেই সমানভাবে সাড়া 
দেব। নিদ্বন্দ্ভীমি বলতে বুঝ এমন লোক, যেখানে বৃহত্তর খতের বিধান 
প্রবর্তিত হয়েছে বলে মনঃকাঁজপত দ্বন্দাবধূর বধানের কোনও অবকাশ বা 
প্রয়োজনই নাই। পরমার্থসত্যের একটা স্বধর্ম আছে, যা সকল 'বাঁধানষেধের 
গপারে। তেমান আছে 'বি*শবজনীন এক পরমকল্যাণ-ষা স্বর়ম্ভূ স্বয়ম্প্রজ্ঞ 
স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃশাসিত ও বস্তুস্বভাবে নিত্যসমবেত, অথচ যার মধ্যে আছে 
সাবলীলতার অন্তহধন ব্যঞ্জনা ও পরম আনন্ত্যের জ্যোতির্ময় নির্কুশ চিদ্‌- 
1[বলাস। 

অসত্য এবং আঁশব তাহলে আঁচাতিরই স্বাভাবক পাঁরণাম; অর্থাং 
আবদ্যার লশলায়নে আঁচাতি হতে প্রাণ ও মনের স্ফুরণের সঞঙ্গে-সঙ্গচে তাদের 
আঁবর্ভাব ঘটে। এইবার দেখতে হবে_কি তাদের উদ্ভবের রীতি, কাকে 
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আশ্রয় করে তারা টিকে আছে, তাদের কবল হতে নিম্কীতির উপায়ই-বা কি। 
আঁচাঁত হতে প্রাণচেতনা ও মনশ্চেতনার বাঁহর্ধাক্ততেই অসত্য ও আঁশবের 
আবির্ভাবের রীতি ধরা পড়ে। এই আবির্ভাবের দ্বাট নিয়ামক তত্ব আছে। 
তাদেরই প্রশাসনে অসত্য ও আঁশবের অব্যাহত যুক্মপ্রকাশ সম্ভব হয়। 
প্রথমত, অচাতর গ্রহনে এক স্বতহাসদ্ধ বিজ্ঞানের নিগ্‌ঢ় অব্যক্ত চেতনা ও 
বীর্য অল্তলশন হয়ে আছে, এবং তাকে ছেয়ে আছে 'অল্লময় ও প্রাণময় 
চেতনার একটা আঁনর্বাচ্য আকারপ্রকারহীন িশ্ডিত ভাবনা। এই ছায়াচ্ছ্ 
রুষ্ট আবরণের ভিতর 'দিয়ে মনশ্চেতনাকে আপন পথ কেটে নিতে হয় এবং 
তার আড়ম্ট তামাঁসকতার ম্পরে দখল জমাতে হয় স্বতঃসিদ্ধ বিজ্ঞানের স্বচ্ছতা 
নিয়ে নয়_বকল্পনার কার্িমতা দিয়ে। কারণ, তখনও আধারকে আচ্ছন্ন 
করে রয়েছে আবদ্যার ঘোর, আঁচৎ জড়ের অন্ধতামিম্রময় গুরুভার ।...আবার 
এইসঙ্গে প্রাণের ষে 'বাবিক্ত রৃপায়ণ চলে, আপনাকে তার প্রাতান্ঠিত করতে 
হয় নিষ্প্রাণ জড়ধর্মের অসাড়তার সঙ্গে লড়াই করে। সে-অসাড়তার ঝোঁক 
বস্রাস্তর 'দকে_ নিষ্প্রাণ অচাতর সনাতন তামাঁসকতার '্দকে। এই মাধ্যা- 
কর্ষণ ও বিকলনশীক্তর টানের সঙ্গে যুঝে-যুঝে প্রাণের নিজেকে টাকিয়ে 
রাখতে হয়। বাবক্ত প্রাণাবগ্রহের মধ্যে অন্যোন্যাসঙ্গের বা অবয়ব-সঙ্কলনের 
একটা সাঁমিত প্রয়াস আছে। এই নিয়ে তাকে বাঁহজগতের সঙ্গেও লড়তে 
হয়। সে-জগং তার একান্ত পাঁরপল্থী না হলেও সেখানে অতাকতি আপদের 
লেখাজোখা নাই। অথচ এই জগতেই তাকে টিকে থাকতে হবে, এবং টিকতে 
হলে নিজেকে প্রাতিন্ভত করতে হবে-_ছিনিহুয় নিতে হবে জীবনের প্রকাশ 
ও প্রসারের একটা উন্মুক্ত ক্ষেত্র। এমনি করে পর্বে-পর্বে চেতনার যে-উন্মেষ 
ঘটে, তার ফলে ব্যাক্তির প্রাণময় ও অশ্নময় বিগ্রহের আত্মপ্রাতিষ্ঠার দাবিই মৃখ্য 
হয়ে দেখা দেয়। অন্ন ও প্রাণের উপাদানে এইভাবে প্রকৃতি যে-আধার গড়ে 
তোলে, তা বস্তুত চেতনার বাঁহঃপ্রকাশের বাহন হলেও "চিন্ময় সত্যজীব প্রথমত 
তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকেন। তারপর মনশ্চেতনার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে 
প্রাণময় ও অন্নময় জীবের আধারের পুষ্টি ঘটে এবং তার মধ্যে ক্রমে জেগে 
ওঠে দেহাত্মা প্রাণাত্মা ও মন-আত্মার অহংপ্রাতিষ্ঠার তাগিদ। আমাদের এই-যে 
বাহশ্চর চেতনা ও বাঁহম্মুখ জীবনধারা, তার বর্তমান রূপাঁটর মূলে প্রকীতি- 
পাঁরণামের এই দুটি'আঁদম ও মৌল বিধানের প্রেরণা রয়েছে। 

চেতনার প্রথম উল্মেষে তাকে একটা অতার্কত বিস্ময় বলেই মনে হয়। 
?ংশাক্ত জড়ের সগ্গোন্র নয়, অথচ আঁচতপ্রকৃতির বুকে তার অহেতুক আঁবিভভাব 
হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে চলে তার মল্থর আত্মপ্রকাশের কৃচ্ছুসাধনা ! ক্ষণ- 
ভঙ্গুর আধারে জীবের আঁবর্ভাব। জল্মকালে তার কোনই জ্ঞান থাকে না- 
শুধু বংশক্রমাগত একটা স্বর্পযোগ্যতা ছাড়া। সূতরাং আবদ্যার বিদ্যাভি- 
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মূখ মল্থর প্রগাঁতর সেই তো যোগ্য সাধন। এইটুকু প:ঁজ নিয়ে তার জ্ঞানের 
আহরণ আপ্যায়ন ও সণ্চয়নের সাধনা চলে। তিলে-তিলে সে যেন মহাশ্‌ন্যের 
বুকে ফুটিয়ে তোদল সৃন্টির শতদল। কেউ হয়তো কল্পনা করবেন : চেতনা 
অনাঁদ-আঁচাঁতরই একটা বল্নতাল্মত রুপান্তর ছাড়া আর-কছু নয়। আঁচতি 
মস্তি্ককোষে বাঁহজগতের কতগাঁল ছাপ রেখে চলেছে । আবার কোষের 
স্বাভাবিক প্রাতীক্রুয়া বা সত্তোদ্রেকের বশে সে-লাপর অর্থোম্ধার হয়ে তার 
জবাব বোরয়ে আসছে । এই ছাপ-পড়া এবং তার প্রাতক্লিয়াতে সাড়া-জাগা_ 
একেই বাল চেতনা ।...এ 'কল্তু চেতনার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। এতে পাই 
শুধু তার যান্নিক ব্যাপারের একটা বাহদর্ষ্ট পারচয়__তার স্বরূপের তত্ব 
নয়। তাছাড়া, মাস্তজ্ককোষের অচেতন 'লাঁপ ও সাড়া কি করে সচেতন প্রতাক্ষে 
পর্যবাঁসত হল, কি করে তাহতে বিষয়ের এবং সেইসঙ্গে নিজেরও সচেতন 
প্রত্যয় জাগল-_এর কোনও মীমাংসা কিন্তু এই ব্যাখ্যাতে নাই। অথচ তারও 
পরে আছে চেতনার 'বাঁচন্র বান্ত--আছে ভাবনা কম্পনা জল্পনা, দৃস্ট-বিষয়কে 
নিয়ে বাাঁদ্ধর কত স্বচ্ছন্দ কসরত। আঁচাতির যাল্নিক-ব্যাপার হতে এগুলি 
জাগে কেমন করেঃ বস্তুত জড় হতে চেতনা ও বিজ্ঞানের উন্মেষ তবেই 
সম্ভব হয়, যাঁদ জড়ের মধ্যে প্বেই নিহিত থাকে চেতনার নিগৃড় আবেশ 
এবং তার স্বরৃ্পশাক্তর মল্থর ক্রুমমবিকাশের একটা প্রোতি। তাছাড়া পশ- 
জীবনের নানা তথ্য হতে এবং আমাদেরও উল্মিষন্ত মনের নানা ব্যাপার হতে 
এই সিদ্ধান্তই আবার্য হয়ে পড়ে যে, এই 'নগঢ় চেতনাতেও বিজ্ঞান বা 
বজ্ঞানশাক্তর এমন-একটা অন্তশ্চর ধারা আছে_যা পাঁরবেশের সঙ্গে প্রাণ- 
শাক্তর সংঘাতে আপনাহতে বাঁহশ্চেতনায় উৎসারত হয়। 

পশুতে আত্মচেতনার প্রথম উন্মেষে দেখা দেয় চিৎশাক্তর দুটি প্রবৃত্তি। 
স্বভাবতই পশহচেতনা অজ্ঞ ও অসহায়--বিশ্বের অজানা পাঁরবেশে অনাভজ্ঞ 
বাঁহশ্চরবাত্তর সামান্য পাঁজই তার সম্বল। তাই অন্তগ্্ঢ় চাতিশাক্ত তার 
চেতনার সদরমহলে বোধির একটা ক্ষীণতম দীপশিখা জবালয়ে রাখে । তার 
আলোকে তার জনবনযান্রা নির্বাহিত হয়, তার আপনাকে টিকিয়ে রাখবার 
আবরাম প্রয়াস চলে। অবশ্য পশন স্বয়ং এই বোধর নিয়ামক নয়, বরং এর 
দ্বারাই তার সকল ব্যবহার নিয়ামত। তার চেতনার অন্নময় ও প্রাণময় 
ধাতুর মর্মকোষে অবস্থাবিশেষে কি প্রয়োজনবশে আপনাহতে এই বোঁধির 
দাত ঝাঁকয়ে ওঠে। বোধির বাঁহঃপাঁরণাম তিলে-তিলে আধারে সাত হয়ে 
স্বতঃস্ফূর্ত সহজপ্রবৃত্তর আকার ধরে-_া দরকার হলে পশ্যর ব্যবহারে 
মুহৃতেই সক্য় হয়ে উঠতে পারে। এই সহজপ্রবৃত্ত পশুর জাতিসম্পদ, 
তাই জল্মের সঙ্গেই পশুব্যাক্তি তার পূর্ণ আধকার পায়। বোঁধর প্রত্যেক 
প্রকাশে বোধ অভ্রান্ত। কিল্তু সহজপ্রবৃত্তি সাধারণত অভ্রান্ত হলেও প্রমাদের 
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অবকাশও তাতে আছে। তার ভুল হয় কি প্রয়াস ব্যর্থ হয় বাহশ্চেতনা বা 
অপাঁরণত ব্াদ্ধর প্ররোচনায় । কখনও-বা পারবেশের পারবর্তন ঘটা সত্বেও 
সংস্কাররশে সহজপ্রবৃত্তি আগের ধারাতেই যন্তের মত কাজ করে যায়__তাতেও 
তার বিপদ ঘটে ।...বোধি ছাড়া জ্ঞান আহরণের দ্বিতীয় সাধন হল প্রাকৃত 
ব্যাম্টসত্বের হীন্দ্রিয়সান্নকর্ষ"বারা আত্মবাহর্ভত জগতের বোধ। এই বোধকে 
আশ্রয় করে প্রথম জাগে সম্মূশ্ধ হীন্দিয়সংবিৎ ও ইীন্ড্রিয়াবজ্ঞান, তার পরে 
ব্যাদ্ধজাত প্রত্যয় । কিন্তু হীল্দিয়ব্যাপারের মূলে চৈতন্য যাঁদ অল্তঃস্যত না 
থাকত, তাহ'লে সাল্সকর্ধ হতে সংঁবং ক বিজ্ঞান জাগা সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক 
আধারে আঁধচেতনার আবেশ আছে। অবচেতন প্রাণশাক্ত তার সদ্যোজাত 
অভাব ও আকৃতির প্ররোচনায় এই আঁধচেতনায় উপসংক্রান্ত হয়ে তাক উন্মুখ 
করে তোলে। হীন্দ্রিয়সাল্নকর্ষ আবার এই উন্মুখীনতাকেই বেদনাবোধে এবং 
বাহব্স্ত সত্ত্বোদ্রেকে উদ্দীপ্ত করে। তাইতে আধারে বাঁহজগতের একটা 
সুস্পষ্ট সধাঁবৎ ক্রমে পদাঞ্জত হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রাণশাক্তর আভঘাতত বাঁহ- 
শ্চেতনার উন্মেষ ঘটে এইজন্যে যে, সান্নকর্ষের কর্তা ও কর্ম উভয়ের মধ্যে 
1চংশাক্তর একটা প্রাকাঁসদ্ধ আঁভাঁনবেশ আছে-আঁধচেতনার অব্যক্ত সামর্থয- 
রূপে । সাল্নকর্ষের গ্রাহক বা বিষয়ীর আধারে প্রাণশাক্ত যখন তীক্ষ7 ও উল্মৃখ 
হয়ে ওঠে, তখন এই আঁধিচেতনাই বাঁহশ্চেতনায় আভিঘাতের জবাবে সড়ার 
আকারে ফন্টে ওঠে। তার এই উল্মেষ প্রথম রচে পশ7র প্রাণময় মন এবং অবশেষে 
চৎ-পাঁবণামের ধারা বেয়ে রূপান্তারিত হয় মানুষের মননশশল ব্যাদ্ধতে। 
অন্তঃস্যত আধচেতনার পূর্ণরূপ যাঁদ বাইরে প্রকাশ পেত, তাহলে 
বষয়ীর চেতনার সঙ্গে বিষয়ের অল্তার্নীহত আধেয়ের সাক্ষাৎ যোগ ঘটত 
এবং তার ফলে বিষয়ীর জ্ঞান হত অপরোক্ষ। কিন্তু তা সম্ভব হয় না প্রথমত 
আঁচাতির ব্যাঘাতবশত, দ্বিতীয়ত অপূর্ণ অথচ উপচীয়মান বাঁহশ্চেতনাকে 
আশ্রয় করে মন্থর ক্রমাবকাশই চিৎপাঁরণামের 'নয়ীতি বলে। তাই অন্তর্গ্ট 
চিংশাক্ত প্রাণ-মনের বাহবৃন্ত স্পন্দন ও ব্যাপারদ্বারা নিজেকে অস্পম্টভাবে 
প্রকাশ করে মাত। অপরোক্ষসংবিতের অভাব অবগ্রহ বা অগ্রাচ্র্যবশত বাধ্য 
হয়ে তাকে পরোক্ষজ্ঞানের সাধনরূপে সাঁন্ট করতে হয় হীন্দ্রিয় ও সহজবৃত্তির 
একটা কাঠামো । এই বাহমুথখ জ্ঞান-বুদ্ধির আধার হয় অব্যাকৃত চৈতন্যের 
পূর্বকর্টিত একটা ক্যহ-যাকে বলা চলে অন্তঃপ্রকীতির সর্বপ্রথম বাঁহম্দখ 
ব্যাকৃতি। প্রথমত এই ব্যহে চৈতন্যের ক্ষীণতম একটা আভাস থাকে । তার 
পাঁরচয় আমরা পাই হীন্দ্রিয়সংীবতের অস্পন্ট বৃত্তিতে এবং সত্বোদ্রেকের অন্ধ 
সংবেগ। ভ্রুমে কায়সংস্থানের যতই উন্নাত হতে থাকে, ততই এই পিণ্ডিত 
চেতনা সংহত ও সংস্পন্ট হয় প্রাণন-মন ও প্রাণময়-বুদ্ধর আকারে। ীকন্তু 
তাদের মধ্যে গোড়ায় স্বয়ংচল যল্বং-বৃত্তর প্রাধান্য থাকে। তা 'দয়ে ব্যাব- 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আঁশবের নিদান এবং প্রাতিকার ৬১৩ 


হাঁরক জশবনের নানা প্রবৃত্ত আকৃতি ও প্রয়োজনের তাঁগদই মেটানো চলে। 
প্রথমত এইসব ক্রিয়ার মূলে থাকে বোধ ও সহজপ্রবাস্তরই প্রেরণা, এবং 
আধারের অন্তঃস্যত চেতনা বাইরে ফুটে ওঠে দেহ-প্রাণের আশ্রত 'চাতিধাতুর 
স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনে। মনের প্রথম স্পন্দন যখন দেখা দেয়, তখন প্রাণচেতনার 
এই যল্ন-তল্ের সঙ্গে সে জাড়য়ে যায়- চেতনার স্বরলিাপিতে প্রাণময় ইন্ট্িয়- 
সংবতের সূুরই চড়া হয়, আর মনের সুর থাকে খাদে। কিন্তু ধীরে-ধীরে 
মনের মধ্যে নিজেকে নিম্মুক্ত করবার তপস্যা শুর হয়। প্রাণের সংস্কার 
আকৃতি ও প্রয়োজনের তাঁগদ মেটানো এখনও তার কাজ হলেও, এবার 
ফুটতে থাকে মনের স্বকীয় বৈশিল্ট্য_ভুয়োদর্শন িসক্ষা কলানৈপনণ্য সাঁভ- 
প্রায় কতি ও সঙওকজ্পাঁসদ্ধির প্রয়াসরূপে। সেইসঙ্গে হীন্দ্রয়সংবিং ও অন্ধ- 
প্রবাস্তর মধ্যে লাগে ভাবাবেগের আমেজ । তাইতে প্রাণবৃত্তির মূঢ় প্রীতক্রিয়াতে 
আতিশয় সুক্ষন্ন ও সুকুমার বেদনাবোধের একটা প্রতি ও দরদ অন:প্রাবিষ্ট হয়। 
এখনও মন প্রাণের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে, এখনও তার মধ্যে উচ্চস্তরের বিশুদ্ধ 
বাস্তকলাপ দেখা দেয়ান। সহজ-প্রবৃত্ত ও প্রাণময়-বোধর একটা বিপুল 
পাঁরবেশ এখনও তার সণ্চরণক্ষেত্র। তাই এখনও ব্দ্ধবাত্তর উপচয় যেন 
আলাদা-একটা জোড়াতাড়ার ব্যাপার, যাঁদও পশনজীবনের উন্নাতির সঙ্গে তারও 
উন্মেষ অপারহার্য। 

মানুষের স্বাভাবক পশুভাবের সঙ্গে যখন বাদ্ধর যোগ ঘটে, তখন 
মানূষের সচেতন ইচ্ছাশাক্তর প্রবর্তনায় পশুভাব অবিল-প্ত এবং সাক্রুয় থাকা 
সত্তেও তার প্রভূত পাঁরবর্তন পারমারজন ও উধর্বায়ন ঘটে। প্রাণময়-বোধি ও 
সহজপ্রবাত্তর যন্াচার ক্রমেই শিথিল হয়, আত্মসচেতন মনোময়-প্রজ্জার তুলনায় 
তার পূর্বতন প্রাধান্য অনেকপারমাণে ক্ষুপ্ণও হয়। বোধির মধ্যে আর আগের 
মত শুদ্ধ বোধিত্ব থাকে না £ প্রাণময়-বোধির প্রবল প্রকাশেও প্রাণধর্ম মনো- 
ধর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। আর মনোময়-বোধকে তো 'নিখাদ বোঁধি বলাই 
চলে না, কেননা মনের কারবারে তাকে চালু করবার জন্য স্বভাবতই তার মধ্যে 
অন্য-ীকছুর ভেজাল মেশানো প্রয়োজন হয়। অবশ্য পশনতেও বাহশ্চর 
চেতনার প্রভাবে বোধিব্যন্ত ব্যাহত বা রুপান্তারত হতে পারে। কিন্তু সে- 
প্রভাব সাধারণত ক্ষীণ বলেই তার ফলে প্রকাঁতির £বতঃস্ফূর্ত যাল্ত্িক বিধানের 
[বশেষ-কোনও বিপর্যয় ঘটে না। কিন্তু মনোময় মানুষের বোধি যখন চেত- 
নার সদরমহলে আসতে চায়, তখন অর্ধপথেই তার রূপান্তর ঘটে। কেননা 
তখন তার সহজ বাণীর তমা হয় মনের প্রজ্ঞাবাদে, জ্ঞানের আদ উৎসকে 
আচ্ছন্ন করে ফুটে ওঠে মনঃকাঁষ্পিত টীকাভাষ্যের বাহল্য। সহজবৃন্তিরও এই 
দশা : তার বোধজাত সহজতার সঙ্গে মনোধর্মর সংমশ্রণ ঘটে এবং তাইতে 
তার চলনে একটা আঁনশ্চয়তা দেখা দেয়। অবশ্য বুদ্ধির সজাগ বাত্ত এই 


৬১৪ দব্য-জীবন 


আনশ্চিতবৃন্তিকে দূর করতে চায়, কেননা বুদ্ধির সব-াকছুকে সাঁজয়ে- 
গুছিয়ে নিজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার একটা স্বাভাবক ও সাবলাল প্রবণতা 
আছে। তাই মনের মধ্যে বুদ্ধিবান্তর উন্মেষে সহজপ্রবৃন্তর সকল দায় 
একেবারে না মিউলেও ভ্রমে তার অনেকখাঁন ঝাঁক এসে পড়ে বৃদ্ধির 'পরে। 
প্রাণের মধ্যে মনের উন্মেষে উৎসার্পণন চিংশাক্তির সামর্থ ও অধিকার সুদূর- 
প্রসারী হয়। £কল্তু তার সঙ্গে প্রমাদের সম্ভাবনাও সমান তালে বেড়ে চলে । 
কারণ, মনের জ্যোতিরভিযানে প্রমাদের ছায়া তার নিত্য অনুচর এবং চেতনা 
ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে এই ছায়ার পাঁরসর স্বভাবত তার মধ্যে 
বেড়েই চলে । 

চিৎপারণামের প্রত্যেক পর্বে বাঁহশ্চেতনার দুয়ার যাঁদ বোধির দকে খোলা 
থাকত. তাহলে প্রমাদের সম্ভাবনাও 'তিরোহত হত। কারণ বোধ হল আধারে 
ধনগ্ঢ় আতমানসের জ্যোতিঃসম্পাতের একটা ঝলক। তার ফলে খতাঁচতের 
যে-উন্মেষ ঘটে, পাঁরসর একান্ত সঙ্কাঁচত হলেও তার প্রবাস্ত কিন্তু নিঃসংশয় 
ও নিরঙ্কুশ হয়। এ-অবস্থায় কোনও সহজপ্রবৃত্তি গড়ে উঠলে বোধির সঙ্গে 
তার যোগ অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল হত। অর্থাৎ প্রকীতপারণামের 
নতুন ছন্দে অথবা অন্তরে-বাইরে পাঁরবেশের পাঁরবর্তনে কোনমতেই তার 
তালভঞ্গ হত না। তেমান, বাদ্ধও গড়ে উঠত বোধির অনুকূল হয়ে_ 
বোঁধর বাণশকে মনের ভাষায় তরজমা করতে গিয়ে তাকে কোথাও সে বিকৃত 
করত না। হয়তো তার শাণিত দশীপ্তর খরধার খানিকটা কুণ্ঠিত হত অবর- 
কর্মের প্রয়োজনে-যাঁদও এই অবরকর্মের সাধনা হত তার একটা গৌণবৃত্তি 
মাত্র, এখনকার মত মৃখ্যবৃন্ত নয়। কিন্তু তাহলেও কোথাও তার পদস্থলনের 
সম্ভাবনা থাকত না, কিংবা তার কুঁণ্ঠিত তমোভাগ জ্যোতির্ভীগকে অসত্য বা 
প্রমাদের গহনে নাঁময়ে আনত না।...অথচ তা হতে পারল না। কারণ, 
বর্তমান রূপধাতুর বাঁহঃপ্রকাশ হয়েছে জড়ে এবং প্রাণ আর মনকে তার 
আশ্রয়ে থেকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। এই জড়ের মধ্যে আঁচিতির আবেশ 
এতই গভশর যে, তার প্রভাবে আচ্ছন্ন বাহশ্চেতনা অন্তজের্যাতির দীপনীতে 
সহজে আর সাড়া দিতে পারছে না। অলখের অতাকতি ইশারা আসে বটে 
ভিতর হতে-_কিন্তু তবু অপূর্ণ হলেও বাইরের জগতের তথ্যই তার কাছে 
স্‌স্পম্ট ও সহজবোধ্য। অতএব ভিতরের ইশারাকে উপেক্ষা করে বাইরের 
স্পঙ্টভীষণকে সে আধক মর্ধাদা দেয়। বাধ্য হয়ে তাকে এই ন্যনতা 
আঁকড়ে থাকতে হয়, কেননা খতচিতের মল্থর বিকাশ ঘটানো হল প্রকৃতির 
আঁতপ্রার়। প্রকৃতি বেছে নিয়েছে কৃচ্ছত-তপস্যার পথ। আঁচাঁতকে তাই 
ধারে-ধীরে ফুটিয়ে তুলছে সে আবিদ্যায়, আবিদ্যাকে করছে ব্যামিশ্র সঙকীর্ণ 
একদেশণ জ্ঞানের আধার : এমনি করে বহ7 সাধ্যসাধনায় তার মধ্যে জাগিয়ে 
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তুলছে খতচিৎ ও খাতচ্ভরা প্রজ্ঞার হিরণ্যদাীতর সম্ভাবনা । এই উত্তরায়ণ ও 
রুপান্তরের পথে আমাদের অপূর্ণ মনোময়-প্রজ্ঞা একটা অপারহার্য পর্ব- 
সংক্রমণের আয়তন মান্র। 

বস্তৃত ব্যাবহারিক জগতে দেখাঁছ, চিৎপারণামের লশলা চলছে চিৎ- 
সত্তার দুটি কোটির অন্তরালে । একাঁদকে রয়েছে আবদ্যার বাহ্বৃন্ত-ধারে- 
ধরে বিদ্যাশাক্ততে তার রূপান্তর ঘটছে; আরেকাঁদকে আছে অল্তর্গট 
চিতশাক্তর এমন-একটা আবেশ, যার মধ্যে বিদ্যাশক্তর সকল বিভতি পাঞ্জত 
হয়ে রয়েছে- আবদ্যার মধ্যে ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠবার অপেক্ষায়। বাহর্কত্ত 
আঁবদ্যাতামসের মধ্যে সম্ভূতিসংবিং বা বভূঁতিসংবিতের এতটুকু আভাস নাই, 
অথচ তা-ই 'বিদ্যাশীক্ততে রূপান্তারত হচ্ছে_কেননা 'চাতিশাক্ত সংবৃত্ত হয়ে 
রয়েছে তার মর্মগহনে। চেতনার অত্যন্তাভাব আঁবদ্যার স্বভাব হলে তার 
[বপাঁরণাম অসম্ভব। অথচ দেখাছ, আঁচাত রূপান্তারত হতে চাইছে চাততে 
_এই যেন তামস আঁবদ্যার সাধনা । প্রথমত তার মধ্যে দেখা দেয় অজ্জানের 
অন্ধতাঁমন্র-বাইরের আভঘাতে এবং প্রয়োজনের তাঁগদে সে-তামন্ত্রার বুকে 
বেদনার সাড়া জাগে । তারপর সে ফোটে 'জজ্ঞাসাব্যাকুল আবদ্যার আকারে। 
তখন জগতের যাবতীয় শক্ত ও বস্তুর সম্মিকর্ষ তার জ্ঞানের সাধন হয়_- 
পাথরে চকমাঁক ঠোকার মত আঘাতে-আঘাতে তারা সংাঁবতের স্ফ্লিঙ্গ 
জ্গাঁগয়ে তোলে। আমরা তাকেই বাল অন্তর্গ্ঢ় চৈতন্যের সত্বোদ্রেক। কিন্তু 
বাহ্ঁবৃস্ত অবিদ্যাতামস এই সত্বোদ্রেককে অভিভূত ক'রে অস্পম্ট এবং অপূর্ণ 
একটা প্রত্যয়াভাসে পাঁরণত করে। বিষয়-সন্িকর্ষহেতু বোধর যে-সাড়া, 
আবদ্যাতামস হয় পুরাপ্দার তার তাৎপর্য ধরতে পারে না, নয়তো তাকে বিকৃত 
আকারে গ্রহণ করে। তবু এই উপায়েই আধারচৈতন্যের প্রথম সমুদ্রেক ঘটে, 
দেখা দেয় নিসর্গ- অথবা অভ্যাস-জাত সহজজ্ঞানের একটা আদম সণ্ণয় এবং 
তাকে আশ্রয় করে সংঁবৎশাক্ত কলায়-কলায় উপচিত হয়। প্রথমে জাগে 
গ্রাহকসংাঁবতের একটা অনাতস্ফুট আভাস। তার পরে সেই আভাসই পাঁরণত 
হয় সমর্থ সংবংশাক্ততে, বিষয়ের তাৎপর্যগ্রাহখ বাদ্ধবৃত্ততে, উদ্বুদ্ধ- 
চেতনার কমরপ্রেরণায়, কজ্পনাপ্রণোদত প্রবৃত্তির প্রযোজনায়। এমাঁন করে 
অর্ধশাবদ্যা আর অর্ধ-আঁবদ্যার সধমশ্রণে ধীরে-ধীরে মেলতে থাকে চেতনার 
দল। জানাকেই আশ্রয় করে সে অজানার দিকে হাত বাড়ায় : 'কন্তু জ্ঞান তার 
অসম্পূর্ণ কেননা 'বিষয়সান্নিকর্ষে যেমন সে পুরাপুরি নাড়া খায় না, তেমান 
পুরাপুঁর সাড়াও দেয় না। তাই বিষয়ের সংস্পর্শকে সে ভুল বোঝে এবং 
ভুল বুঝে বোঁধজাত সত্বোদ্রেককেও বিকৃত করে। এইভাবে দাদক থেকে 
তার পরে এসে পড়ে ভুলের মার । 

স্পস্টই দেখাছ, এ-অবস্থায় ভ্রম ক প্রমাদ চিৎপাঁরণামের অপাঁরহাষণ 


৬১৬ দিব্য-জীবন 


অওগ হবে। অবিদ্যাতামস হতে তার সামান্যবাস্তকে আশ্রয় করে যেখানে 
বদ্যার £দকে মন্থর গাঁতিতে চেতনার উধর্বপাঁরণাম শ্যরু হয়েছে, সেখানে তাকে 
যে প্রমাদকেই অপারহার্ 'নামত্ত এবং সাধন করে অগ্রসর হতে হবে একথা 
বলাই বাহুল্য। উল্মিষন্ত চেতনাকে পরোক্ষ উপায়ে জ্ঞান আহরণ করতে 
হচ্ছে। সুতরাং তার প্রামাণ্য সম্পর্কে আমাদের অংশত কৃতাঁনশ্চয় হওয়াও 
অসম্ভব। কারণ 'বিষয়সন্লিকর্ষে প্রথম একটা জড়ধর্মী রূপাভাস প্রতীক 
প্রাতাঁবম্ব বা সংবিংকম্পন মান্ন জাগে । তার পাঁরণামে দেখা দেয় প্রাণচেতনার 
একটা সম্মুদ্ধ সংাবং। তাতে অর্থের আরোপ ক'রে হীন্দ্রয় এবং মন তাকে 
মনোময় ভাবে বা রূপে পারণত করে। তারপর এমনিতর মনের আহৃত বক্তু- 
জ্ঞানের মধ্যে 'বাঁচত্র সম্বন্ধের যোজনা করতে হয়। যা জানা যায়নি, পর্য- 
বেক্ষণ দ্বারা তাকে আবিষ্কার করে সণ্ণত অনুভব ও জ্ঞানের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নিতে হয়। প্রাতি পদে নানা ব্যঞ্জনা নিয়ে দেখা দেয় অতার্কত কত 
তথ্য, কত অর্থ ব্যাখ্যা ও 'বিচার_ বিচিত্র সম্বন্ধের কত জালপ্বানা। তাদের 
পরখ করে কাউকে গ্রহণ কাউকে-বা বজন করতে হয়। এই জটলার মধ্ো 
ভ্রমের অবকাশ কোথাও থাকবে না, এমন দাঁব করলে জ্ঞান-আহরণের অনেক 
রাস্তাই বন্ধ হয়ে যায়। ভূয়োদর্শন মনের একটা মূখ্য সাধন। কিল্ত্‌ 
ভূয়োদর্শন ব্যাপারটা অত্যন্ত জাঁটল, কেননা তার প্রাত পরে আছে অজ্ঞানো- 
পহত ভুয়োদর্শশ চেতনার ভুল করবার সম্ভাবনা । হীন্দ্রয় এবং হীন্দ্িয়মানস 
একটা তথ্যকে সহজেই ভুল বুঝতে পারে। তাছাড়া 'বিষয়গ্রহণের বেলায় আমরা 
তার কত-কিছ বাদ দিয়ে চাল, তথ্য বাছতে কি জুড়তে ভুল করি. অজ্ঞাতসারে 
শনজের ব্যাক্তগত সংস্কার 'দয়ে বিষয়কে বিকৃত করে দেখি। এমনিতর 
জোড়াতাড়ার শেষে মনের পটে বস্তুর যে-প্রাতর্প আঁকা হয়, তাকে খাঁট বা 
পূর্ণাঙ্গ বলব কোন্‌ সাহসে ? আবার এই প্রত্যক্ষের ভুলের বোঝার সঙ্গে এসে 
জোটে অনুমানের তুল, তকের ভুল, বিচারবাঁদ্ধির ভুল। অতএব তথ্যের সঙ্কলন 
যেখানে অপূর্ণ এবং আনিশ্চিত, সেখানে তাকে 'ভীত্ত করে একটা সিদ্ধান্ত 
খাড়া করলে সেও যে অপূর্ণ এবং আনশ্চিত হবে, সেকথা বলাই বাহল্য। 
প্রাকৃতচেতনায় জ্ঞানের আঁভষান জানা হতে অজানার 'দিকে চলেছে। 
অনুভবের সণ্য় স্মৃতি সংস্কার ও বিচার দিয়ে সে জ্ঞানের একটা কাঠামো, 
না রঙের নক কট মনের ছক বে তোলে বাঁধাধরা একটা ছাঁদ 
ও মূহূর্তেমৃহূতে* তার অবয়বের অদলবদল ঘটছে। নতুন-কোনও 
রা ররর রর মারার রর 
রা রা রা নতুনে-পুরানোতে 
জোড় না মিললে কোনরকম গোঁজামিলের ব্যবস্থা হয়, অথবা নতুনকে বাতিল 
করা হয়। 'কন্তু জ্ঞানের যে-কাঠামোকে আমরা মানদণ্ড করোছ, তা ষে নতুন 
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বিষয় কি জ্ঞানের নতুন ক্ষেত্রের সঙ্গে খাপ খাবেই, জোর করে তো এমন কথা 
বলা যায় না। এমনও হতে পারে, নতুনকে পরানোর সঙ্গে মেলাতে গিয়ে 
গরামলটা আরও বেশী হল, অথবা তাকে বাতিল করাটা ভুল হল।...এমাঁন 
করে তথ্যকে ভুল দেখা এবং ভুল ব্যাখ্যা করা তো আছেই, তাছাড়াও আছে 
জ্ঞানের অপপ্রয়োগ-তথ্যের ভুল যোজনা, কল্পনার ব্যভিচার, বস্তুস্বরূপের 
কদর্থনা ইত্যাদর আকারে মনোময় প্রমাদের একটা জটল জাল। অবশ্য 
গোধুলর আলোকে দীপ্ত মনোরাজ্যের এই প্রদোষচ্ছায়ায় আছে গুহাহত 
বোধির প্রেরণা ও সত্যভাবনার নিগ্‌ঢ় প্রোতি-যা ভ্রমকে সংশোধন করে অথবা 
বাদ্ধকে সংশোধনের তাগিদ দেয়, তার মধ্যে বস্তুর তর্তরূপের জিজ্ঞাসা এবং 
অব্যাভচারী জ্ঞানের একটা আকাত জাগায়। কিন্তু মন তার ইশারা বুঝতে 
পারে না বলে মানূষের অন্তরে বোধির আঁধকারও সঙকীর্ণ-বলতে গেলে সে 
যেন পরতন্ত্র সেখানে । কারণ অন্রময় প্রাণময় বা মনোময়-যে-ভূমির বোধই 
হ'ক না কেন, আমাদের প্রাকৃতচেতনায় ভেসে ওঠে তার 'নরাবরণ বিশহদ্ধ 
রূপটি নয়, কিন্তু মনের রঙে রাঙানো অথবা মনের নীলঘন কণ্চ৮কে আবৃত 
একটা ছদ্মরূপ। এই কণ্ুককে ভেদ করে বোঁধির আসল চেহারাটি ধরা শক্ত। 
তাই মনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, মনের "পরে তার কি কাজ, তা না বুঝতে 
পেরে মানৃষের অর্ধচেতন অস্থির বুদ্ধি বোঁধর ব্যাপারকে উপেক্ষার দৃম্টিতে 
দেখে। বিষয়ভেদে বোধিরও ভেদ আছে। ভূতার্থের বোধ, ভব্যার্থের বোধি, 
সর্বাধার অন্তর্যামী সত্যের বোঁধ- প্রত্যেকের ধারা স্বতল্ল। কিন্তু আমাদের 
মন সহজেই তাদের ঘাঁলয়ে ফেলে। এমাঁন করে জড়ো করা অর্ধজনর্ণ উপা- 
দানের এলোমেলো একটা স্তূপ এবং তা-ই দিয়ে পরাঁক্ষাচ্ছলে গড়ে তোলা 
নিত্য-নতুন কাঠামো, আত্মা ও জগৎ সম্পকে” মনের কোণে লালন করা একটা 
আড়ম্ট-কাঁঠন অথচ ব্যামশ্র সংস্কারজজারত ধারণা, অধধেক-গোছানো অর্ধেক- 
অগোছানো অর্ধেকি-সত্য অর্ধেকশীমথ্যা অপূর্ণ জ্ঞানের নানা আবজনাতে 
বোঝাই করা 'নিজেকে- এই হল মান্‌ষের প্রাকৃতজ্ঞানের পাঁরচয়। 
প্রমাদমাত্রেই ষে স্বরূপত অসত্য, তা নয়। হয়তো সে সত্যের অপূর্ণ 
ছাঁব, ভব্যার্থের একটা আভাস বা ফলোন্মুখ জল্পনা । যখন জানি না কিন্তু 
জানত চাই, তখন অনেক আঁনাশ্চত এবং অপরণীক্ষত সম্ভাবনাকেও আমাদের 
মেনে নিতে হয়। তার ফলে একটা অপূর্ণ বা অন্চিত প্রকল্পও যাঁদ মনের 
মধ্যে গড়ে ওঠে, অপ্রত্যাঁশিতভাবে অজানা সত্যের দুয়ার খুলে দেওয়ায় তারও 
হয়তো সার্থকতা ঘটে। তখন সে-প্রকল্পকে ভেঙে নতুন করে গড়ে অথবা 
তার অন্তাঁনশহত গোপন সত্যকে আবিচ্কার করে অনুভবের ভান্ডারে আভ- 
নব সম্পদও আমরা আহরণ করতে পাঁরি। ভ্রমসঙ্কুল ব্যামিশ্র-জ্ঞানও চেতনা 
বদ্ধ ও যাক্তর উপচয়ে ক্রমে জ্ঞানসাঙ্কর্ষের ভিতর দিয়ে আত্মজ্ঞান ও জগৎ- 
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জ্ঞানের আঁবামশ্র তাত্বক প্রত্যয়ে পেশছতে পারে। এমান করে অনাঁদ 
অচাতর সর্বগ্রাসী বাধা ধীরে-ধীরে কেটে যেতে পারে, প্রবৃদ্ধ মনশ্চেতনার 
দীপনীতে জবলে উঠতে পারে অখন্ড বিজ্ঞানের ভাস্বর দ্যুতি, তার স্পর্শে থরে- 
থরে বিকসিত হতে পারে অপরোক্ষসংাবৎ ও বোধিচেতনার 'নর্গঢ় বীর্য, এবং 
সে-বীর্য আধারের পারমাজিত ও প্রাতবৃদ্ধ সাধনসম্পদকে তার বাহন করে 
এই সংসারের বুকে মানসব্দাদ্ধকে গড়ে তুলতে পারে তার সত্য প্রাতভূ ও 
দত্যের 'নর্মাতার্পে। 

কিন্তু এইখানে চিৎপাঁরণামের দ্বিতীয় নিমিত্ত এসে বাধার সৃন্টি করে। 
কারণ আমাদর জ্ঞানের আকৃতি যে মানসবদীঘ্ধর স্বাভাবিক সঙ্কোচদ্বারা 
ব্যাহত একটা নৈর্যাক্তক মনোময় ব্যাপার মান্র, তা নয়। এছাড়াও আমাদের 
আছে অহন্তার দ;রাগ্রহ। আছে দেহের অহং, প্রাণের অহং; তারা আত্মজ্ঞান 
বা জগৎজ্ঞানের সত্যকে আঁবিচ্কার করতে চায় না-চায় প্রাণের স্বাধকার- 
প্রীতিচ্ঠা। তারও পরে আছে মনের অহং; সেও স্বরাজ্যের আঁধকার খ:জছে, 
অথচ প্রাণের প্রোতি তাকে ব্যবহার করছে প্রাণবাসনা ও প্রাণধর্মকে চাঁরতার্থ 
করবার সাধনরূপে। মনের পুন্টির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মধ্যে মনোময় 
ব্যাক্তচেতনাও পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাকে ঘরে দেখা দেয় মনের মেজাজে 
সংস্কারে ও আত্মরপায়ণে ব্যাক্তিগত বৈশিম্ট্যের একটা ঝোঁক। এই বাঁহশ্চর 
মনোময় ব্যাক্তচেতনা কিন্তু আত্মকোন্দ্রক। জগতের সব-কছুকে সে 'নজের 
দৃম্টিকোণ হতে দেখে । তাই সে পায় শুধু নিজের "পরে তাদের প্রভাবের 
পাঁরচয়-তত্বের পাঁরচয় নয়। একটা-কছুকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা তার 
পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তার সমস্ত দেখার সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে নিজস্ব 
ঝোঁক আর. মেজাজের বাহল্যট্কু, চলছে নিজের রাঁচি ও সৃবিধার আওতায় 
সত্যের সাজানো-গোছানো বা বাছাই-ছাঁটাই। ভুয়োদর্শন বা যাঁক্ত-বিচার 
সবার 'পরে এই মানসব্যাক্তত্বের প্রভাব ও শাসন রয়েছে । সে-ই ব্যান্ট অহং- 
এর দাবদাওয়ার সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে চলে । কখনও-কখনও মনের মধ্যে 
নৈর্বযাক্তক যাঁক্ত ও তত্বের তীব্র একটা পিপাসা দেখা দেয়। কিন্তু বশনদ্ধ 
নৈর্বযাক্তক দৃম্টি এ-পাঁরবেশে ফুটবে কি করে 2 বদ্ধ যতই মার্জত সতর্ক 
ও কঠোর হ'ক, জগতের তথ্য ও ভাবকে গ্রহণ করতে কিংবা মনের আহৃত 
জ্ঞানকে আকার 'দতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে সত্যকে যে সে মোচড় 'দয়ে বসে! 
এমন করে সত্যের কত-ষে বিকৃতি ঘটে, তার লেখাজোখা নাই। মনের অঙ্গনে 
দিনেদনে মিথ্যার জঞ্জাল স্তৃপাকার হয়ে ওঠে। ক্রমে সত্যকে মিথ্যা 
করবার ঝোঁকটাই হয় স্বাভাবক। তখন অচেতন বা অর্ধসচেতনভাবে বেড়ে 
ওঠে ভূল করবার প্রবণতা, সত্য-মিথ্যার বিবেক না করে তথ্য ক ভাবকে গ্রহণ 
করতে আর সঙ্কোচ হয় না-কেননা মনের গ্রহণবান্তর মূলে তখন কাজ 
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করছে তার ব্যাক্তগত রুচি মেজাজ যোগ্যতা বা সংস্কার। মনের এই অবস্থাই 
হল অসত্যবীঁজ অগ্কুরিত হবার উর্বর ক্ষেত্র। এখানে ভুলের দুয়ার নানাঁদকে 
খোলা রয়েছে। তাই অন্দরমহলে কখনও সে ঢোকে চোরের মত, কখনও-বা 
হানা দেয় দুধর্ষ দস্যর মত-অথচ তাকে না মেনেও উপায় নাই। অবশ্য সে- 
পথে সত্যও এসে বাসা বাঁধতে পারে কিন্তু তার আগমন মঞ্জার পায় স্বাঁধ- 
কারের দাবতে নয়, মনের খোশখেয়ালে। 

সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান অনুসারে ব্যাক্তচিন্তের তিনাট থাক আছে-_তামাঁসক 
রাজাঁসক ও সাত্বক। তামাঁসক চিত্তের মূলে রয়েছে মোহাচ্ছল্ন অসাড়তার 
আবেশ--অচাতির সে-ই প্রথম সন্তান। রাজাঁসক ন্তে কাজ করছে ভাবাবেগ 
ও কর্মচাণ্চল্যের ক্ষুব্ধ উত্তালতা। আর সাত্তবক চি্তকে ঘরে আছে আলোর 
সুষমা, সাম্যের ছন্দ ।...তামস বুদ্ধির আঁধিম্ঠান অন্নময় চিত্তে । ভাব তার 
মধ্যে কোনও সাড়া জাগায় না। অসাড় 'নাক্কুয় অন্ধতার প্রেরণায় চিরাচারত 
সংস্কারের যে-বোঝা একবার মাথায় তুলে নিয়েছে, তাকে সে চিরকাল আঁকড়ে 
থাকবে। অভ্যস্ত ভাবকেও সে গ্রহণ করে আচ্ছন্ন হয়ে। নজর কুণ্ডলীকে 
কিছুতেই প্রসারিত করতে চায় না বলে নতুন ভাবের ধাক্কা পেলে সে বিদ্রোহ? 
হয়ে ওঠে। স্বভাবতই সে গোঁড়া--অচলায়তনের বাসিন্দা, তাই পরম্পরাগত 
জ্বানের কাঠামোকেই আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে । কলুর বলদের মত বাঁধা পথে 
পাক খেয়ে মরাই তার কর্মের রাঁতি। তাই তার বীর্য কুণ্ঠিত হয় কেবল 
অভ্যস্ত চিরাগত চিরপারচিত বাদ্ধর-বালাইশন্য সৃতরাং 1নরাপদ আচারের 
অনুবর্তনে। যা-কছু নতুন বলে তার আরামশয়নে 'বঘ. ঘটায়, তাকেই সে 
দুহাতে ঠেকাতে থাকে !...রাজাঁসক ব্দীদ্ধর আধিচ্ঠান প্রাণময় "চত্ত। তার 
আবার দুটি ধারা : একাঁট আত্মরক্ষার প্রেরণায় উগ্র ও উত্তাল। ব্যাক্তমানস 
এবং তার অনুকূলে যা-কিছু তার আকৃতিসম্মত বা জীবনদর্শনের উপযোগন, 
তাকেই সে চায় প্রাতষ্ঞা করতে। কিন্তু তার মনোময় অহন্তার প্রাতকূল 
ক ব্যক্তগত বৃদ্ধির রুচাবর্দ্ধ যা-কিছু, তার প্রাতি সে খড়াহস্ত। 
আরেকধরনের রাজাঁসক বুদ্ধি নিত্য-নতুনের উপাসক- তার হৃদয়ে আবেগ, 
1চত্তে দররোগ্রহ, গাঁতিতে ঝঞ্জার মত্ততা। সে আঁস্থর, 'নিতাচণ্চল, উদ্দাম। তার 
ভাবনায় সত্যের শান্ত দীপ্তি নাই, আছে খরধার বুদ্ধির যুষুৎসা, গাঁতর 
উচ্ছলতা, আঁভনবের এষণা ।...সাত্বক বুদ্ধি সত্যাঁপপাস। সত্যের সম্পর্কে 
ঘথাসম্ভব উদার হয়েও সে সতর্ক ও বিচারশীল। যা-কিছন সত্য বলে প্রাতি- 
ভাত হয়, তাকেই সে মানয়ে নেয় নিজের মতের সঙ্গে কিন্তু বিনা পরখে 
নয়। যা গ্রহণযোগ্য তাকে গ্রহণ করতে তার 'দ্বধা নাই, কেননা কুশলশী শিল্পীর 
মত সমন্বয়বৃদ্ধির সৌষম্য দিয়ে সে সত্যের প্রাতমা গড়ে। কিন্তু মানস 
প্রজ্ঞার দশীপ্তিতে স্বাভাবিক একটা সত্কোচ আছে বলে সাত্বক বুদ্ধির দশীপ্তও 
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কৃশ্ঠিত। তাই অতুযুদার হয়ে সত্য ও জ্ঞানের সকল িভাবকে সমভাবে গ্রহণ 
করা তার সাধ্য নয়। প্রব্দ্ধাচত্তের অহং তার নিত্য সহচর বলে, তার ভূয়ো- 
দর্শন যাক্ত বিচার বা রুচি সব-কিছুর 'পরে এই অহংএর ছাপ পড়ে ।...বেশীর 
ভাগ মানুষেই দেখা যায় এই 'তিনাঁট গুণের একাট-না-একাটর প্রাধান্যের সঙ্গে 
আর-দ্যাটর সংমশ্রণ। তাই একই চিত্ত হতে পারে এক বিষয়ে উদার সাবলীল 
ও সৌধম্যময়, আরেক বিষয়ে উত্তাল অসাঁহফু সংস্কারাচ্ছন্ন ও বৈষম্যে বিক্ষুব্ধ, 
আবার আরেক বিষয়ে আচ্ছন্নবুদ্ধি ও পরাঙমুখ। ব্যাক্তভাবের এই-যে 
সঙ্কোচ. এই-যে নিজের চারাদকে ব্যহ রচনা করে যা-কিছ অপাচ্য তাকে 
প্রত্যাখ্যান করবার একটা চেষ্টা, জীবচেতনার পনান্টর দিক 'দয়ে এরও একটা 
সার্থকতা আছে। পাঁরণামের ধারায় আজ যেখানে সে পেশছেছে, সেখানে 
তার আত্মপ্রগাতর প্রয়োজনে দেখা দিয়েছে আত্মপ্রকাশের একাটি বিশেষ 
ভঙ্গি, অনুভবের একটা বিশেষ ধরন। এই বৈশিষ্ট্য এখন হবে- প্রকাতির না 
হ'ক-_অন্তত তার প্রাণ-মনের 'নয়ন্তা। অতএব আপাতত এনুকই তার ধর্ম 
বলে মনতে হবে। বাক্তভাব দ্বারা মনশ্চেতনার এই-যে সমায়ন, সত্যের 
চারাদকে এই-যে মানাঁসক রাঁচি ও মেজাজের বেষ্টনী, একে স্বভাবের আইন 
বলে স্বীকার করতেই হতব- যতাঁদন না ব্যাক্তচেতনা উত্তীর্ণ হচ্ছে িশবচেতনার 
উদার লোকে, যতাঁদন না তাকে উন্মনা করে তুলছে উন্মনী ভমর সূদূর 
আহবান। কিন্তু ঠিক এই কারণে এ-অবস্থায় ভুলের ফসল যে অপাঁরহার্য- 
রূপেই ফলতে থাকে, তাও অনস্বীকার্য । চারাদকে এত বাধা আছে বলেই 
যেকোনও মুহূর্তে আমাদের জ্ঞানে অসত্যের বিকীতি দেখা 'দিতে পারে, 
অচেতন বা অর্ধজাগ্রত চিন্তে ঘাঁনয়ে আসতে পারে আত্মবণ্ণনার ঘোর, জাগতে 
পারে দয়ার হতে সত্য জ্ঞানকে খোঁদয়ে দেবার দরব্দাম্ধ, রুূচিসম্মত মিখ্যা- 
জ্ঞানকে তত্বৃজ্ঞান বলে প্রচার করবার তৎপরতা নলজ-জভাবে আত্মপ্রকাশ করতে 
পারে। 

এই তো গেল জ্ঞানের গলদ। কিন্তু এর পুনরাবাত্ত দেখা দিতে পারে 
সঙ্কল্প এবং কর্মের ক্ষেত্রেও। আঁবদ্যা হতে জাগে অনৃতচেতনা এবং তাহতে 
দেখা দেয় '“দরিত' বা ব্যবহারের একটা দুষ্ট ধরন-_ কোনও ব্যাক্ত বন্তু বা 
ঘটনার সংস্পর্শে চিত্তের একটা দন্ষ্ট প্রাতীক্রয়া। অন্তশ্চেতনার গভীরতম 
অন্তস্থল হতে চৈত্যসন্তার যে-অনশাসন প্রবৃত্ত অথবা নিবান্তির প্রেরণা নিয়ে 
আসে, তাকে উপেক্ষা করে বাঁহশ্চেতনা ক্রমে যেন আপন খাঁশমত চলতে 
অভ্যস্ত হয়। আসলে কিন্তু অপ্রবুদ্ধ প্রাণ-মনের ইঙ্গিতকেই সে মান্য করে 
চলে, নিজেকে প্রাণময় অহংএর উদ্ধত দাবর কাছে 'বাঁকয়ে দেয়। প্রকীতি- 
পাঁরণামের দ্বিতীয় সূত্র যাকে বলেছি অনাত্মবৎ প্রতীয়মান জগতে প্রাণসত্তার 
আত্মপ্রতিষ্ঠার 'বাবিক্ত প্রয়াস- এইখানে তা দেখা দেয় পাঁরণামের মৃখ্য সাধন 





অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও অশিবের 'নিদান এবং প্রাতিকার ৬২৯ 


হয়ে। বহিশ্চর প্রাণ-আত্মা কর্তৃত্বের অহওকারে স্পার্ধত হয়ে ওঠে এইখানে 
এবং তার এই আঁবদ্যামূড্ স্পধ্ন প্রধানত আধারে উদ্বেল করে তোলে যত 
বিসংবাদ ও বৈষম্য, জীবনকে বাইরে-ভিতরে বিক্ষুত্খ করে জাগায় দৃত্কাতি ও 
অনর্থের কুটিল প্ররোচনা। প্রাকৃতপ্রাণ যতক্ষণ অমার্জত আনিয়ান্তত ও 
আদিমসংস্কারে জঙশীরত থাকে, ততক্ষণ সত্য সম্যক্‌-চেতনা বা সম্যক-কর্মের 
কোনও ধার সে ধারে না। তার লক্ষ্য তখন আত্ম-প্রাতিষ্ঠা, প্রাণশাক্তর উপচয়, 
ভোটগ*ব্ষের সাধনা, প্রবৃন্তর তর্পণ এবং বাসনার নিরঙ্কুশ চাঁরতার্থতা । 
এমনি করে প্রাণপুরুষের সকল দাঁব ও প্রয়োজন মিটিয়ে চলাই হয় প্রাকৃত- 
প্রাণের একমান্র কর্তব্য। এ-কর্তব্য পালন করতে সত্য ন্যায় বা কল্যাণ 
কোনও-কিছ_র প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবার তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রাণের সঙ্গে 
গাঁড়য়ে আছে মন, আর জীবচেতনা। মের গহনে আছে খত ও শিবের 
কল্পনা, চেতনায় আছে তার 'নগ্ড় অনুভব। অতএব মনকে কাবু করে প্রাণ 
হুমাঁক ?দয়ে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় আত্মপ্রীতষ্ঠার অন্ধ আকৃতির 
একটা মঞ্জার। সে চায়, তার নিজস্ব প্রবৃত্ত বাসনা ও প্রাতিষ্ঠাকে মন সত্য 
ন্যায় ও কল্যাণ বলে ঘোষণা করুক-কেননা এমনিতর একটা সমর্থন পেলেই 
তার নিরঙ্কুশ আত্মপ্রাতষ্ঠার পথ 'নচ্কণ্টক হবে। কিন্তু একবার মনের সায় 
পাবার পর আর তো তাকে আদর্শীনম্ঠার কোনও দায় বহন করতে হবে না। 
তখন সত্য-শিবের সাধনায় জলাঞ্জাল দিয়ে একমাত্র প্রাণময় অহংএর তৃপ্তি পুঁজ 
বল ও মাঁহমা অজনের সাধনাই হবে তার পুরুষার্থ। প্রাণপুরুষের চাই আজ- 
প্রসারণের একটা প্রশস্ত অবকাশ, চাই স্বারাজ্যের অকুণ্ঠ অধিকার-সবাইকে 
সব-ীকছুকে তার হাতের মুঠায় চাই। তাকে বাঁচতে হবে, আপনাকে প্রীতি- 
ত্ঠত করতে হবে, জুড়তে হবে বসন্ধরার অনেকখান ঠাঁই নইলে হাত-পা 
ছাঁড়'য় সে স্বচ্ছন্দ হবে কেমন করে ? এ-দাব যেমন তার নিজের জন্য, তেমাঁন 
তার গোষ্ঠীর জন্য । নিজের অহংকে এবং সেই সঙ্গে গোষ্ঠীর অহংকেও তার 
তপ্ত করতে হবে। শুধূ কি তা-ই 2 জগতের দরবারে এ উদ্যত দাঁব তার ভাব 
আদর্শ কল্পনা প্রতায় ও স্বার্থের খাতিরে : কেননা এসমস্তই তার 'নজস্ব 
অহন্তা ও মমতার প্রাতরূপ, অতএব এদের ভারও জগতের 'পরে চাপাতে হবে। 
আর যাঁদ তা সাধ্যে না কুলায়, তাহলে অন্তত বাইরের মার থেকে ছলে-বলে- 
কৌশলে তাদের বাঁচয়ে রাখতেই হবে। তার জন্যে ষে-পথ তাকে ধরতে হবে, 
তার ধারণা বা খেয়াল অনুযায়ী কখনও তা হবে ন্যায়সঙ্গত; কখনও-বা 
ন্যায়ের মুখোস প'রে আড়াল থেকে সে লেলিয়ে দেবে উলঙ্গ বর্বরতা বণনা 
ও মিথ্যাচার, সর্বধৰংসী আততায়িতা ও প্রার্াহংসার উন্নত তাণ্ডব। ইন্ট- 
সাদ্ধর জন্য সাধনশুদ্ধির কোনও প্রয়োজন নাই; যা-ই তার সাধন হ'ক, ধমের 
যে-ব্ীলই মুখে থাকুক, ভোগাকাত্ক্ষার নিরঙ্কুশ তর্পণ হবে তার সাধনার 
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মূলমন্ত্র ।...শুধ্‌ সাংসারিক স্বার্থের জগতে নয়, ভাবের ও ধর্মের জগতেও 
মানুষের প্রাণময় অহং নিয়ে এসেছে আত্মপ্রাতিষ্ঠা ও দ্বন্দ-সংঘর্ষের উগ্রতা-_ 
অত্যাচার বলাংকার অসাহফূতা অপরের কণ্ঠটরোধ ও ধর্ষণকে তার 'সাধন 
করেছে। এই কলহষের ছোঁয়াচ হতে বাঁম্ধর সতোষণা এবং অধ্যাত্সসাধনার 
উদার ক্ষেত্রও নিষ্কৃতি পায়ান।...শুধু আত্মপ্রাতিষ্ঠার প্রমন্ততা নয়, তার সংষ্গ 
আছে যা-কছু আত্মপ্রসারের পাঁরপল্থী অথবা অহন্তার অবমন্তা, তার প্রাত 
একটা তদব্র ঘৃণা ও বদ্বেষ। তখন প্রাণপ্রকৃতির সাধন প্রতিক্রিয়া অথবা দুরা- 
গ্রহরূপে দেখা দেয় ভ্রুরতা বি*বাসঘাতকা প্রভৃতি যত অনর্থ। কামনা ও প্রবৃ- 
1ত্তর নিরঙ্কুশ পারতর্পণে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সে করে না। এমন-কি তার জন্য 
বেদনার বন্ধুর পথে বা ধ্বংসের করাল গহহরে নেমে ষেতেও তার দ্বিধা নাই, 
কৈননা প্রকৃতির অন্ধ আবেগ তার মধ্যে এনেছে প্রাণের প্রতিজ্ঞা ও তর্পণের 
উল্মাদন।, প্রাণশাক্ত ও প্রাণসম্তার নির্বাধত রূপায়ণের প্রোতি- শুধু আত্ম- 
রক্ষার আকৃতিই নয়। 

কল্তু তাবলে প্রাণপুরুষ শুধু এই ধাতুতেই গড়া, সে পাপাত্মা পাপ- 
সম্ভবঃ' এইমাত্র তার পাঁরচয়_এমন সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত। অবশ্য সত্য ও 
শিবের সঙ্গে প্রাণপুরুষের মৃখ্য কারবার না থাকলেও তার প্রাত একটা প্রবল 
আকর্ষণ তার থাকতে পারে- যেমন তার একটা সহজ আকর্ষণ আছে আনন্দ ও 
সৌন্দর্যের প্রাতি। প্রাণশান্ত আধারে যা-কিছু গড়ে তোলে, তার সঙ্গে-সঙ্যে 
সত্তার গভীরে কোথায় যেন আনন্দের একটা প্রত্রবণ খুলে যায়। সে-আনন্দের 
উচ্ছলন যেমন মগ্গলে তেমাঁন অমঙ্গলে, যেমন সত্যে তেমান' মিথ্যায়, যেমন 
জীবনের তর্পণে তেমনি মরণের উন্মাদনায়, যেমন আরামে তেমনি পণড়ায়, 
যেমন নিজের মর্মদহনে তেমাঁন পরের যন্ত্রণায় আবার যেমন নিজের তেমনি 
পরের হর্ষে সুখে ও কল্যাণে । কল্যাণ অথবা অকল্যাণ দুয়ের মধ্যেই প্রাণশক্তি 
অপক্ষপাতে আত্মপ্রাতিজ্ঠার তৃপ্ত খোঁজে। তার অন্তরে আছে পরোপকারের 
আগ্রহ, আসঙ্গের স্পৃহাআছে ওদার্ধ প্রীতি নিম্ঠা ও আত্মত্যাগ : আত্মস্বার্থ 
অথবা বিশবাহত, আত্মোৎসর্গ বা পরের সর্বনাশ-_দুয়েরই প্রাতি তার সমান 
অনুরাগ। অর্থাৎ তার সমস্ত কর্মে আছে প্রাণকে সংপ্রাতষ্ঞ ও সার্থক করবার 
একটা অদম্য স্পৃহা । প্রাণসন্তার এই প্রকাশে স-কুর স্থান নিশ্চয় আছে, কিন্তু 
তা-ই তার প্রবৃত্তর নিয়ামক নয়। প্রাণপ্রবৃত্তর এই ধারাকে আমরা দোঁখ 
মানুষের নীচের ধাপে- ইতর প্রকতির নিরাবরণ প্রমন্ততায়। কিন্তু মানুষের 
মধ্যে আছে মনের ধর্মবোধের এবং অধ্যাত্সমচেতনার কল্যাণে জাগ্রত একটা 
[ববেক-শাক্ত, তাই প্রাণপ্রবৃত্তির প্রকাশ সেখানে কুণ্ঠিত ও ছন্নর্প। কিন্তু 
এততেও তার স্বভাবের বদল হয়ান। প্রাকত-জগতে আত্মা এবং আত্মশাক্তর 
প্রকট 'ক্রুয়া আমরা কোথাও দেখতে পাই না। সেখানে প্রাণপুরদষ ও প্রাণ- 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আঁশবের দান এবং প্রাতকার ৬২৩ 


শাক্তর এই আত্মপ্রাতিষ্ঠার উন্মাদনাই হল প্রকৃতির মৃখ্য করণশাক্ত। এ না 
থাকলে আমাদের দেহ-মন অচল হত, ব্যর্থ হত- এ-সংসারে থেকে তাদের সকল 
সম্ভাবনাকে সার্থক করা অসম্ভব হত। ককল্তু এই বাহ্্বৃত্ত প্রাণপূর্ষের 
অন্তরালে সত্যকার প্রাণময়-পুরুষ গূহাহত হয়ে আছেন। তাঁকে জীবনের 
পুরোধা করতে পারলেই প্রাণের স্পর্ধিত অহামকা শান্ত হয়ে প্রাণশাক্ত আত্ম- 
শক্তির অনুগামী এবং চিন্ময় সত্য-পৃরুষের মহাবীর্ময় সাধন হয়। 

এই হল তবে জীবের চেতনায় ও সঙ্কল্ে অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আঁশবের 
অভ্যঙ্থানের তত্ত। আবদ্যাতামসের পাঁরণালম চেতনার যে-সঙ্কোচ দেখা দেয়, 
তা-ই হল প্রমাদের কারণ। সেই সঞ্কোচকে এবং তজজাঁনত প্রমাদকে আঁকড়ে 
থাকবার 'বাবক্ত প্রয়াস থেকে আসে অসত্য; আর প্রাণের অহামকাদ্বারা 
'নিয়ন্িত অনৃতচেতনা হতে হয় আঁশবের আবিভাব। কিন্তু স্পম্ট দেখাছ, 
তাদের পরতন্ত্ প্রকৃতি 'বি*বশাক্তরই একটা উতক্ষেপ- আত্মবিভাবনার উল্লাসে 
উত্তরায়ণের পথে তার একটা প্রাতিভাপিক বিসৃন্টি মান্ত। অতএব মহাপ্রকাতির 
লশলায়নেই এই প্রাতিভাসের তাৎপর্য খজতে হবে ।...আগেই দেখোঁছ, জশব- 
ভাবকে স্নাস্থত করবার জন্য প্রাণময় অহংএর উন্মেষ 'বিশবপ্রকৃতির একটা 
কৌশল মান্র। অবচেতনার অব্যাকৃত পশ্ডভাবের সঙ্গে যে-জঈীবনচেতনা 
জাঁড়য়ে আছে, তার মৃক্ত চাই-_-অচিাতির পাঁরণামদ্বারা চাই চেতন পুরুষের 
আঁবভ্গব। তার জন্যে অহংবোধকে কেন্দ্র করে প্রাণের 'বাঁবক্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার 
আয়োজন। বস্তুত জীবের অহং একটা অর্থীত্রয়াকারী অবাস্তব প্রাতিভাস 
মাত্র। তার মধ্যে বাঁহশ্চেতনার ভাষায় গূহাহত আত্মস্বর্পেরই একটা বিবৃতি 
ফুটেছে, অথবা ব্যবহারের জগতে দেখা 1দয়েছে সত্য আত্মারই একটা মনোময় 
প্রাতিচ্ছবি। আঁবদ্যা তাকে ফূগপৎ অপর পুরুষ এবং অন্তর্যামী দব্য-পুরুষ 
হতে পৃথক করেছে। তবু চিৎপারণামের গোপন আকৃতি তাকে নঃশব্দে 
ঠেলে নিয়ে চলেছে বোচিন্র্যের মধ্যে একত্ব-সদ্ধির তপস্যার দিকে । সে সসাম, 
তবু্‌ তার অন্তরে বেজে উঠেছ্ছে অসীমের আকুল-করা বাঁশির সূর। আবিদ্যার 
ভাষায় এই আকৃতির তজ্মা হয় আত্মপ্রসারণের আকাঙ্ক্ষায় : সসীম হতে 
চায় অসাম সান্ত, বিশবজগ্রৎকে চায় গ্রাস করতে, সব-ীকছনর অন্তরে আঁবিষ্ট 
হয়ে চায় সামরস্যের সম্ভোগ--এমন-কি সম্ভুক্ত হয়েও চায় নিজেরই কামনার 
পাঁরতর্পণ, অপরের মধ্যে বা অপরের সহায়ে নিজেরই সম্তার উপচয়। অপরকে 
করায়ন্ত করে তার সন্তা ও বীর্যকে যাঁদ সে আত্মসাৎ করতে পারে, তাতে যাঁদ 
তার আত্মপ্রাতিষ্ঠার এতটুকু আনুকূল্য হয়, অবন্ধন প্রাণের আনন্দ উচ্ছল হয়, 
দেহ-প্রাণ-মনের সমাদ্ধর স্বপ্ন সার্থক হয়-তবেই তার সাধনা ধন্য হয়। 

পিন্তু জীবের এ-সাধনা চলছে িবিক্ত আত্মস্বার্থের তাগিদে সচেতন 
অন্যোন্যাবানময় অন্যোন্যভাবনা ও একত্বাসাঁম্ধর প্রেরণায় নয়। তাইতো তার 


৬২৪: দব্য-জশীবন 


জীবন জুড়ে বৈষম্য বিসংবাদ ও সংঘর্ষের কোলাহল মুখর হয়ে উঠে। 
প্রাণের এই বৈষম্য ও বিসংবাদকেই আমরা বাল অধর্ম এবং অনর্থ। শকল্তু 
তাদের প্রাত প্রকৃতির কোনও বিরাগ নাই। কেননা তারাও তার আত্মপার- 
ণামের অপরিহার্য অঙ্গ. তার খাঁণ্ডিত সন্তায় অখণ্ডভাবনার সাধনা চলছে 
তাদেরই ভিতর দিয়ে। অধর্ম এবং অনর্থ আঁবদ্যারই পারণাম। খন্ডবোধকে 
আশ্রয় করে আবিদ্যার চেতনা জাগে-_খণ্ডবোধই তার সত্কল্পের সাধন, তার 
আনন্দের উৎস। আর এই খণ্ডবোধরুপী আবদ্যাতে অধর্ম এবং অনর্থেরও 
প্রাতিষ্ঠা। পাঁরণামশ প্রকৃতির আকৃতি শিব ও অশব উভয়কে আশ্রয় করে 
চরিতার্থ হয়। কোনও-কিছুকে বাদ 'দয়ে তার চলবার উপায় নাই- কেননা 
শুধু সীমিত কল্যাণের সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখলে তার ঈপ্সিত পারণামও 
খাঁণ্ডত এবং ব্যাহত হবে। তাই হাতের কাছে যে-উপাদান পায়, তাকেই যথা- 
সম্ভব সে কাজে লাগায়। এইজন্যেই দেখি, কখনও তথাকথিত শব হতে 
অশিবের আবির্ভাব, কখনও-বা আঁশব হতে শিবের আঁবভাব। কখনও 
দেখি, এতাঁদন যাকে আঁশব মনে করেছি আজ সে-ই পেল [শিবের মর্যাদা, এত- 
দিন যা ছিল শিবময় আজ তা-ই হল অশিব। বকল্তু এতে আশ্চর্য হবার 
কিছুই নাই-কেননা আমাদের শিবত্ব-অশিবত্বের আদর্শ সীমিত ও ক্ষরস্বভাব, 
তাকে চলতে হয় প্রকীত-পরিণামের আইন মেনে। াবশ্বশাক্তর পার্থব- 
পাঁরণামের গোড়াতে কিন্তু এ-দবন্দে কোনও বালাই নাই- মহাপ্রকৃতি সেখানে 
শিব আঁশব উভয়কে অপক্ষপাতে আপন কাজে লাগায়। অথচ এই প্রকীতিই 
মানদুষর চেতনায় ভাল-মন্দের দ্বন্দের বোঝা চাঁপয়েছে। তার দায় হতে তাকে 
নিজ্কৃত দেবার মতলবও তার নাই। তখন কি মনে হয় না, এই দ্বন্ববোধেরও 
প্রকীতি-পাঁরণামের অনুকূলে বিশেষ-একটা তাৎপর্য আছে? এ-বোধকে 
মান্ষের বর্জন করে চলবার উপায় নাই-কেননা ভাল-মন্দের এমনতর ববেক 
দিয়েই সে অনর্থকে পিছনে ফেলে ধাঁবত হয় অর্থের দিকে এবং অবশেষে 
অর্থ ও অনর্থ উভয়ের দায় চ্াকয়ে উত্তীর্ণ হয় পরমার্থের অল্তহীন শাশ্বত 
স্থাততে। 

কিন্তু পরিণামণ প্রকাতির এই আকৃতি কি করে সার্থক হবে 2 কোন্‌ 
বার্ষের সাধনায়, কোন্‌ প্রোতর সংবেগে, সৌষম্যের কোন্‌ মন্তে, প্রগতির কোন 
ধারাকে বরণ করে সে 'সদ্ধর চরমে পেপছবে ? যুগ-যুগ্গ ধরে মানুষের মন 
গ্রহণ ও বনের পথাঁট শুধু বেছে নিয়েছে-তার ফলে ধর্মের অনুশাসন, 
শীলাচার বা সংহিতার আদর্শ হয়েছে তার জীবনের নিয়ামক। কিন্তু এ- 
ধরনের জাঁবনমীমাংসার একটা বাজারচলতি মূলাই শুধু আছে, তাই এতে 
আসল সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। এক্ষেত্রে চীকৎসকের সন্ধানী দষ্ট 
রোগের 'নদানতত্ত পর্যন্ত পেশছতে পারোন, কেবল রোগের লক্ষণ 'নয়ে একটা 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আঁশবের নিদান এবং প্রাতিকার ৬২৫ 


দায়সারাগোছের বিচার করে থেমে গেছে। সু-কুর দ্বন্দে প্রকীতর কোন: 
প্রয়োজন সিদ্ধ হচ্ছে, মানুষের প্রাণ-মনের কোন্‌ প্রবৃত্তি এ-মবন্দ্বের আশ্রয় ও 
প্রবর্তক এ-সম্পর্কে নীতি শাস্তের পাতায় সুস্পম্ট কোনও মশমাংসা আমরা 
খংজে পাই না। তাছাড়া মানুষের ভাল-মন্দ যেমন একটা আপোক্ষক ব্যাপার, 
তেমনি তার ধর্মসংহতার কল্পিত আদর্শও তো আপোক্ষিক এবং আঁনিশ্চিত। 
বাঁভন্ন ধর্মের যত বিধি-নিষেধ, সামাজিক বিচারে বা ভাল বা মন্দ, যা-কছ 
জনহতের অনুকূল বা প্রাতকৃল বুল কঞ্পিত হয়েছে, মানুষের-গড়া সামায়ক 
আইন যাদের মঞ্জুর করেছে কি করোন, আতআ্মাহত বা পরহিতের যারা প্রবর্তক 
বা নিবর্তক, যা-কছু নানাধরনের আদর্শবাদের অনুগত, যে-সহজব্াত্তকে 
ধর্মব্দাদ্ধ বাল তার অনুমোদন যে পেয়েছে 'ি পায়ান_-এ-সমহস্তরই একটা 
জগাঁখিচুড় দিয়ে মানুষের ধর্মসংহিতার বিধান রাঁচিত হয়েছে। তার পধাজতে 
যেমন আছে পাঁচীমশেলী ভাবের জাঁটল সমাবেশ, তেমনি আছে সত্যের সহ্গে 
অসত্য ও প্রমাদের নিত্য সংমিশ্রণ। মানুষের সঙ্কাঁচত মনশ্চেতনায় যখন 
বিদ্যা-আবদ্যার ব্যামিশ্রভাব প্রবল, তখন এমনাঁট হওয়াই তো স্বাভাঁবক। 
আমরা মানুষ, সৃতরাং মনই হবে আমাদের দেহ এবং প্রাণের স্থূল কামনা ও 
স্বাভাঁবক প্রবৃত্তির নিয়ামক- ঘরে-বাইরে আমাদের কর্ম ও ব্যবহারকে সে-ই 
শনয়ান্তত করবে। মনের এই অনাতিবর্তনীয় নিয়ল্মণ-শাক্তই ধর্মব্যাদ্ধর 
আকারে ব্যবহারের একটা আদর গড়ে তোলে । আর আমরা তার অনুবর্তনে 
আত্মসংযমের চিরাচরিত কতকগ্যাল বিধান খাড়া করি। কিন্তু এ-বিধান 
একটা রফা মান্র, সমাধান নয়। তাই আমাদের সংযমসাধনাতে কোনকালেই 
পূর্ণাসাঁদ্ধ মেলে না। মানুষ যা ছল চিরকাল তা-ই থেকে যায়, ভাল-মন্দ 
পাপ-পুণ্যের সংমশ্রণে সুরাসুরের দ্বন্দ তার কোনাদন ঘুচতে চায় না, দেহ- 
প্রাণ-মনের অবশ্যা প্রকৃতিকে তার পঙ্গু মনোময় অহং বশ করতে চায় শুধু 
'মথ্যা আস্ফালনের জোরেই । 

কেবল চিরাচরিত প্রথার অনুবর্তন না কর সচেতন 1ববেকব্দাদ্ধ "দিয়ে 
যখন ভাল-মন্দের বাছাই শুরু করি, ভাবনা এবং কর্ম থেকে যা-কিছ মন্দ 
ঠেকে তাকে ছেটে ফেলে শুধু ভাল 'দিয়ে আধারকে যখন নতুন করে গচ় 
তুলতে চাই, তখন জাগ্রত 'চন্তের এই আদর্শসাধনাতে ধর্মব্দ্ধির একটা 
গ্রভীরতর সার্থকতা ঘটে-_কননা এই উপায়ে আমাদের তপস্যা সত্যের আরও 
সান্লীহিত হয়। সমস্তটা জীবন সম্ভীতির লশলা, অতএব আমাতেই আছে 
সম্ভীতির সাধনা ও 'িাদ্ধর একটা নিতা-প্রবেগ- এই সত্যভাবনাকে ভির্তি 
করে তখন আমাদের জীবনকে গড়ে তোলবার তপস্যা চলে। কিন্তু মান্‌ষের 
মন ঘত বড় আদর্শেরই কর্পনা করুক, তার মধ্যে আপ্পপাক্ষকতার এবং কাট- 
ছাঁটের একটা সঙ্কোচ থাকবেই । অতএব মনঃকজ্পত আদর্শের ছাঁচে ঢেলে 
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নিজেকে গড়তে গেলে নিজের স্বভাবকে পণীড়িত করতেই হয় এবং তার ফলে 
উপাঁচত প্রাণের ওদার্ষের জায়গায় দেখা দেয় কৃত্রমতার কার্পণ্য । জশখবনে সত্য 
হল অনন্তের আহবান- সত্য হল লোকোত্তরের হাতছান। প্রকীতির আরো- 
পত প্রবৃত্ত আর নিবৃত্তর শবধান দুইই ওই মহাসঙ্গম-তর্থের দিকে 
আমাদের আকর্ষণ করছে । আমাদের অহংবৃত্ত আবদ্যাচ্ছত্ন অতএব অধর্ম, 
তাই প্রকৃতির 'হাঁনা'র দ্বন্ধ কিছুতেই তার ঘূচতে চায় না। এই দ্বন্দ্বের 
সমাধান করতে হবে প্রবৃন্ত ও নিবৃত্তর খধতময় সমুচ্চত বিধানকে আবিম্কার 
করে। সমনচ্চয়ের সূত্রাট যাঁদ খুজে না পাই, তাহলে হয় জীবনের দূধর্ 
সংবেগ 'সাদ্ধির সঙ্কীর্ণ আদর্শ ছাপিয়ে যাবে, তার সাধনসম্পদকে বিল্রস্ত 
পরাভূত করে চিরন্তন সার্থকতার সম্ভাবনাকে পরাহত করবে_কিংবা মধ্যা- 
পথে অর্ধীসাদ্ধর চড়ায় আমাদের ঠোৌকয়ে রাখবে । অখবা মনে হবে, আবদ্যার 
বন্্রআটহান ছিড়ে বের হবার আর-কোনও উপায় নাই শুধু জীবন হতে মুখ 
ঠফাঁরয়ে ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া। জগতের সব ধর্মই সাধারণত মীক্তর এই 
পথাঁট বাতলে দেয়। ধর্মের অনুশাসন ভগবানের আদেশ, ধর্মশাস্তের বধান- 
মত পুণ্য ও সদাচারের সাধনা মানুষের একমান্র কর্তব্য, কেননা শাস্ত্রবাক্য 
খাঁষর হৃদয়ে প্রাতিফালিত ভগবানের বাণী”_এই উপদেশকেই ধর্মশাস্তরীরা 
মানূ'ষর সাধনাগ্গ বলে প্রচার করেন। তাঁদের মতে মানুষ এই পথে চলেই 
সামনে মহানিম্কমণের মুক্তদুয়ার দেখতে পাবে। িল্তু নিজ্ষমণে জীবন- 
সমস্যার কোনই সমাধান হয় না। এ শুধু ভবপাশের দূর্মেচন বন্ধন হতে 
ব্যাক্তর আঁমাঁটকে কোনরকমে ফসাঁকয়ে নেওয়া! এ-দদশের প্রাচীন অধ্যাত্ম- 
বেস্তাদের কাছে কিন্তু সমস্যার স্বরূপটা আরও স্পম্ট 'ছিল। তাঁরা মানতেন, 
সত্য সদাচার সম্যুক-সঙ্কল্প সম্যক-কর্ম_অধ্যাতআীসাঁদ্ধর সাধনাঞ্গ হিসাবে 
সবই অপাঁরহার্য। “কিন্তু 'সদ্ধির চরমভূমিতে পুরুষ যখন শাশ্বত অনন্ত- 
স্বর্পের বৃহৎ চেতনায় উত্তীর্ণ হয়, তখন পণ্য ও পাপ উভয়ের ভারকে সে 
ধনর্ধাত করে কেননা পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ আবদ্যাব্যবহারের দ্বন্ব। তাঁদের 
এই বৃহত্তর সত্যানূভৃতির পিছনে ছিল বোধর এই আশবাস : ব্যাবহারিক 
জশবনে সাঁবশেষ কুশলের আচরণ বশ্বপ্রকীতর বাহত একটা তপস্যা মান্র_- 
যা ধীরে-ধীরে আমাদের নিয়ে চলেছে লোকোত্তর 'নার্বশেষ কুশলের আভ- 
মুখে । কুশল-অকুশলের দ্বন্ আবদ্যাস্পৃষ্ট প্রাণ ও মনেরই সমস্যা, তাই উল্মনী 
ভাঁমতে তাদের স্থান নাই। যেমন অনন্ত খত-চিতের ভাস্বর ওদার্যে সত্য 
ও প্রমাদের সকল দ্বন্ব মুছে যায়, তেমাঁন পরমাঁশবের মহাভূমিতে পেশীছেও 
কুশল ও অকুশলের সকল সংঘাত হতে চত্ত পায় মাক্ত-পায় আতম্নাক্ত। 

এই দ্বন্বোধের সমস্যা চিরকাল মানৃষের মনকে পনীড়ত করেছে। এর 
সন্তোষজনক কোনও সমাধান আজপর্যন্ত সে খুজে পায়নি। কোনও কৃত্রিম 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আঁশবের 'নদান এবং প্রাতকার ৬২৭ 


উপায়ে যে এ-সমস্যার সমাধান হবে, এ-আশাও বৃথা । ভাল-মন্দের জ্ঞানবনক্ষে 
ফ'লে আছে তেতো-মিঠে দু'রকমের ফল, তার শিকড় তলে-তলে ছাঁড়য়েছে 
আচাতির মর্মগহন পর্য্ত। আর এই আঁচিতি আমাদের আঁদজননধ এবং 
বতমানের ধান্রী-তার গভীরে প্রোথিত রয়েছে আমাদের জড়সন্তার মূল। সেই 
মূল হতে বাহিঃস্তর ফংড়ে বোরয়েছে আবিদ্যার কান্ড-শাখা-প্রশাখার বাচন্র 
মেলা। এই আঁবদ্যাই আমাদের চেতনার বেশীর ভাগ জুড়ে আছে, তার 
শাসনে পরা-সংীবং ও সম্যক-সম্বোধির দিকে চলেছে চেতনার কৃচ্ছ-মল্থর 
অভযান। যতক্ষণ জ্ঞানবৃক্ষের শিকড়ে-শিকড়ে অন্ধ-অচিতির রসের জোগান 
থাকবে, বতক্ষণ আঁবদ্যার আলোহাওয়ায় তার ডালপালা পুষ্ট হবে, ততক্ষণ 
তার বাড় আর বাহার থাকবেই-তার শাখায়-শাখায় দোরঙা ফুল আর 
দোআঁশলা ফলের প্রলাপ চলবেই ।...অতএব সমস্যার চরম সমাধান হতে পারে 
রসের জোগান বন্ধ করে-তার স্বভাবের বিপর্যয় ঘাঁটয়ে। আঁচাঁতকে যাঁদ 
বৃহতের চেতনায় রূপান্তাঁরত করতে পার, আঁবদ্যাকে যাঁদ পরাশবদ্যার রূপ 
দতে পারি, আত্মার চিন্ময় সত্যকে যাঁদ জীবনের প্রাতিম্ঠা করতে পাঁর--তবেই 
সকল দ্বন্ ঘুচবে অন্য-কোনও উপায়ে নয়। এছাড়া আর-যত কল-কৌশল, 
সেসব হয় শুধু জোড়াতাড়ার ব্যাপার, নয়তো কানাগাঁলতে ঢুকে পড়ার মত। 
চাই প্রকাতির পাঁরপূর্ণ ও আমূল রূপান্তর-নইলে আর পথ নাই। আমাদের 
আত্মজ্ঞান আর জগৎতজ্ঞানের "পরে আচাতি তার অনাঁদ তামাঁসকতার ভার 
চাঁপয়েছে এবং আবদ্যা তাকে প্রাতান্ঠত করেছে অপূর্ণ খশ্ডিতচেতনার 
1ভক্ততে। এই তামাদকতা ও খণ্ডভাবই আমাদের চিত্ত মিথ্যাজ্ঞান ও অনৃত- 
সঙকল্পের পত্তন করে। 'মথ্যাজ্ঞান না থাকলে অসত্য বা প্রমাদ থাকত না। 
আবার অসত্য ও প্রমাদে প্রবৃত্ত না জারত হলে আধারে অনৃতসওকল্পের উদয় 
হত না। অনৃতসঙ্কঙ্প না থাকলে অধর্মাচরণ বা অনর্থের প্রাদুভ্ভাবও সম্ভব 
হত না। যতক্ষণ কারণ আছে, ততক্ষণ কার্যও থাকবে । অতএব আধারে 
মিথ্যা প্রমাদ ও অধর্মের আভনিবেশ থাকলে আমাদের স্বভাব ও কর্মও তার 
পাঁরণামের ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পাবে না। মনের সংযম সংবমই শুধু । তাতে 
রোগকে দাবিয়ে রাখা যায়, আরাম করা যায় না। মনের অনুশাসন 'বাধানষেধ 
ক আদর্শবাদ শুধু অভ্যাসের একটা খাঁজ কেটে দিতে পারে, যাকে ধরে 
প্রাত্যাহকের যন্বাবর্তন বা খঞ্জের পরিক্রমা চলে । তাতে আমাদের আত্মপ্রকীতির 
স্বাভাঁবক চলন কুণ্ঠিত হয়, বাধ্য হয়ে সহজের পথে সে কেবল কুণ্ডলন রচে। 
এইজন্য চেতনার পূর্ণরূ্পান্তর এবং প্রকীতির আমূল পাঁরবর্তনই হল সকল 
সমস্যার একমান্র সমাধান, সকল সাধনার চরম লক্ষ্য। 

বিবিস্তসত্তার সঙ্কোচ ও খণ্ডতা যখন সকল 'বিপান্তর মূল, তখন আধার 
চৈত্যন্যের সমস্ত খণ্ডবৃত্তকে অথণ্ডের সৌষম্যে সংহত ও প্রস্ফাটিত করে রূপা- 


৬২৮ দব্য-জগবন 


চতরের সাধনাও হওয়া চাই অভঙ্গ অখণ্ডভাবের উদার সাধনা । কিন্তু আমাদের 
খণ্ডভাবনা বহ্নাবাচত্র ও জঁটিল। সুতরাং আধারের একটি অবয়বের 
আধাশক রূপান্তরকে অখণ্ড রূপান্তরের প্রাতভূ বলে চাঁলয়ে দিলে চলবে 
না। ভেদব্যাদ্ধ বা খণ্ডভাবনার প্রথম বিদাররেখাকে সৃস্টি কর আমাদের 
অহন্তা-বিশেষ করে আমাদের প্রাণময় অহং, কেননা প্রাকৃতচেতনায় তার 
জুলুম সবচাইতে স্পম্ট। প্রাণময় অহংই আর-সবাইকে অনাত্মা বলে দূরে 
সরিয়ে দেয়_অহংকেন্দ্রীণতার খাটতে বে'ধে নকল আত্মপ্রাতিচ্ঠার চক্রপথে 
আমাদের পাক খাইয়ে মারে। এই আত্মপ্রাতষ্ঞার প্রমাদ হতেই অধর্ম ও 
আঁশবের প্রথম সূচনা । অনৃতচেতনা আধারের সর্ব অনৃতসঙ্কল্পের প্রবেগ 
সণ্গারত করে- হৃদয়ে মনে প্রাণচেতনায় ইীন্দ্রিয়চেতনায় এমন-ক দেহ- 
চেতনায় পর্যন্ত সে-সঙ্কল্পের বিষ সংক্লামিত হয়। অনৃতসগ্কপ হতে দেখা 
দেয় আধারের করণসমূহের অনৃতবৃত্তি-_ভাবনা বেদনা সঙ্ক্প ও হীন্দ্রিয়ের 
বহুগ্াণত প্রমাদ ও বহুশাখ কৌঁটিল্যের দ্বারা জজারত অনৃত আচরণ । যত- 
ক্ষণ অপরকে অনাত্ময় বলে জান, তার অন্তশ্চেতনার বা দেহ-প্রাণ-মন-হৃদয়ের 
আকৃতির কোনই সন্ধান রাখ না, ততক্ষণ মানুষের সঙ্গে আমাদের আচরণ 
[কছুতেই খতময় হতে পারে মা। যৌথসংস্কারের গরজে এবং আমাদের 
পারিবারক সামাঁজক বা রাম্ট্রীয় ব্যবস্থার কল্যাণে শুভেচ্ছা সমবেদনা কি 
পরাচত্তজ্ঞানের যে সামান্য পঃাঁজটুকু আছে, জীবনে সম্যকৃকর্মের আদর্শকে 
সফল করবার পক্ষে কিছুতেই তাকে পর্যাপ্ত মনে করা চলে না। হদয়-মনকে 
প্রশস্ত করে অথবা প্রাণশাক্তর উদার উপচয়ে সার্বজনশীনতার পথে খানিকটা 
আমরা এগিয়ে যেতে পারি, কিংবা জ্বন্য দুত্কৃতির মার হতে সামায়কভাবে 
হয়তো সমাজকে বাঁচাতেও পাঁর। কিন্তু আদর্শ সমাজ গড়ে তোলবার বাধা 
এতেও কাটে না, কেননা তারও পরে আমার ঈ্সিত কল্যাণের সথ্ে অপুর 
ঈপ্সত কল্যাণের সংঘাতকে উপলক্ষ্য করে আঁনিম্ট ও অশান্তির বিষ ফেনিয়ে 
ওঠেই। নিঃস্বার্থতার বড়াই করতে গিয়ে অহমিকাকে ফাঁপিয়ে তোলা, অথবা 
নজের জ্ঞানব্ীঘ্ধর গর্বে স্ফীত হয়ে অজ্ঞানের পাঁরচয় দেওয়া এ তো 
আমাদের অহন্তা এবং আঁবদ্যার স্বভাব। 'বশ্বাহতৈষণাকে জীবনের বলত 
করেও আমাদের নিজ্কীতি নাই: কেননা অহংএর সঙ্কোচ ভেঙে বিশ্বময় আম- 
ত্বের প্রসার ঘটাবার দণপ্ত বীর্য তার থাকলেও, এতে মানুষের অহামকার বিনাশ 
হয় না অথবা সর্বাত্মভাবনায় তার রূপান্তর ঘটে না। স্বার্থপরের অহংএর 
মত বশ্বাহতৈষীর অহংও উদ্দাম এবং সর্বগ্রাসী হতে পারে। বরং তার 
উদ্দামতা হয়তো আরও প্রবল, কেননা পুণ্সাধনার গুমরে ফে'পে ওঠবার 
সম্ভাবনা তার আরও বেশী। আবার বিশ্বাহতের উন্মাদনায় যাঁদ নিজের 
দেহ-প্রাণ-মন বা আত্মার নিগ্রহ কর নিজের আমকে পরের আমর কাছে 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আঁশিবের 'নিদান এবং প্রাতিকার ৬২৯ 


[বনয়াবনত করবার আঁছলায়_তাতে আহতের মান্রা বাড়বেই, কমবে না। খাতের 
1ভন্তিতে আত্মপ্রাতিষ্ঠাই চাই, যাতে আত্মার অখর্ব সহজ মাহমায় সবার সঙ্গে 
এক হতে পার-এই হল সত্যকার জীবনাদর্শ। আত্মাকে বাল দেওয়া বা 
ঠাবকল করা কখনও ধতের পথ নয়। কদাচ-কখনও আত্মবালর প্রয়োজন হতে 
পারে-_বিশেষ-কোনও ক্ষেত্রে, বিশেষ-কোনও ব্রতাঁসাদ্ধির জন্যে। হয়তো তার 
মূলে আছে হৃদয়ের কোনও গভীর আকৃতি, কোনও সত্য বা মহৎ লক্ষ্যের 
প্রবর্তনা। কিন্তু একে বলব জীবনধর্মের অপবাদ-_ উৎসর্গ বা স্বভাব নয়। 
শহীদ হবার তাগিদটাকে 'নার্বচারে ফাঁপয়ে তুলে একটা দলের অহংকেই 
শুধু আতকায় করা চলে। কিন্তু তাত ক ব্যাম্টর ?কি সমাম্টর সত্যকার 
আত্মোপলাব্ধ বা আত্মপ্রাতিষ্ঠার পথ সুগম হয় না। অবশ্য আত্মদান বা 
আত্মাহীত জীবনের একটা গভনর সত্য এবং অপারহার্য সাধনাঙ্গ, কেননা 
[নিজের সঙকীর্ণ অহংএর চাইতে বৃহৎ একটা-কছুর মধ্যে নিজেকে আহৃতি 
1দতে কি সমর্পণ করতে না পারলে সত্যকার আত্মপ্রাতিজ্ঞা সম্ভব নয়। 'কল্তু 
এই আত্মাহাঁত দিতে হবে ধতচেতনা ও খতসঙ্কজ্পের দশীস্তকে অন্তরে 
উজ্জল রেখে, ধতম্ভরা প্রজ্ঞার প্রবর্তনাকে জাগ্রতচিত্তে বহন ক'রে। শহদ্ধ- 
সত্বের স্বরুপ প্রজ্ঞার দশীপ্ততে উজ্জবল। তার মধ্যে আছে সাম্য সৌষম্য 
শুভাশংসা সমবেদনা মৈত্রী ও করুণা, আছে সংষতচিন্তের খতচ্ছন্দা কর্মের 
প্রোতি। যতক্ষণ মনের রাজ্যে বন্দী হয়ে আছি, ততক্ষণ সত্ৃশাদ্ধির সাধন- 
দ্বারা দৈবী সম্পদ অর্জন করা সাধ্যাবাধ হতে পারে, কিন্তু তাকেই আমাদের 
পরমপূর্যার্থ বলতে পার না। এ-সাধনায় অনৃতের মৃলোচ্ছেদ হয় না- 
যাঁদও তার আধাঁশক উপশমের জন্য এরও যে প্রয়োজন আছে, একথা অনস্বী- 
কার্য। জাবনসমস্যার সত্যকার সমাধান যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ এইসব 
পথচলাঁত সমাধানের কবচে নিজেকে আবৃত করে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা 
করবার একটা সার্থকতা নিশ্চয় আছে। কেননা, সত্য ও সম্যক সমাধানকে 
খ'জে বার করবার সামর্থ্য অন না করা পর্যন্ত এমনতর কতগুীল আপাঁতিক 
ধান ও আদর্শবাদকে মেনে চলা ছাড়া আমাদের এগিয়ে যাবার আর-কোনও 
উপায় নাই। 'কল্তু তব বলব, শীলের সাধন আমাদের সত্যৈষণার চরম লক্ষ্য 
নয়। এখনও চেতনার বহু দল মেলতে বাকী । *উীন্মাষত বাদ্ধর পারপূর্ণ 
দৃষ্টি দিয়ে পরমপুর্ষার্থকে আঁবিজ্কার করা এবং একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার 
সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করা-এ-ই আমাদের সত্যকার জীবনরত। 

সত্য সমাধানের দেখা তখনই পাব, যখন আত্মচেতনার পাঁরপূর্ণ উপচয়ে 
আমরা সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম হব, তাদের আমাদের আত্মভূত বলে জানব, 
আত্মার প্রাতর্প জ্ঞানে তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলবে । এই পরম- 
বজ্ঞানে ভেদব্দাদ্ধ উপশাঁমিত হবে। 'বিবিক্ত আত্মপ্রীতষ্ঠার যে-আয়াস এতকাল 


৬৩০ 'দব্য-জীবন 


পরকে আঘাত বা আত্মসাৎ করে সার্থকতার পথ খজছিল, আজ বশ্বাহতের 
জন্য আত্মপ্রাতন্ঠার তপস্যায় তার বন্ধনমোচন ঘটবে-_শবশ্বের অধ্যাত্মসাঘ্ধিতেই 
আমার 'সীদ্ধ* এই বিশাল বুদ্ধিতে ঘটবে সঙ্কীর্ণ অহামকার উদার মরণ। 
মৈন্নীভাবনা সকল ধর্মসাধনারই আদর্শ। সব ধর্মেই বলে, নিজের মত করে 
পরকে ভালবাসবে, অপরের কান্ছে যে-আচরণ প্রত্যাশা কর নিজেও অপরের 
সঙ্জো তেমান আচরণ করবে, পরের সুখদঃখকে আপনার করে নেবে। কিন্তু 
অহংএর খোলে শামুকের মত বন্দী যে, তার পক্ষে এউপদ্দশ ঠিকমত পালন 
করা ক সম্ভবঃ বড়জোর সে বলতে পারে, 'আমার মনও তো তা-ই চায়-_ 
এই আকাীতই তো আমারও হৃদয় জুড়ে” কাঁচা আমর সকল গলদ ঘুচিয়ে 
একটা মহান্‌ আদর্শে অন্প্রাণিত হবার জন্য সরলচিন্তে নিষ্ঠার সঙ্গে তপস্যাও 
সে করতে পারে। কিন্তু তাতে কতট7ঃকুই-বা সে এগোতে পারবে 2 মৈত্রী- 
ভাবনার আদর্শ সিদ্ধ হবে, যখন অপরকে শুধ্‌ জানব নয়__সমস্ত হৃদয় 'দিয়ে 
অনুভব করব আমারই আত্মস্বরূপ বলে। এই অন্তরঙ্গ অনুভব তখন ফুটে 
উঠবে জীবনধর্মের সহজ ছন্দে, সদ্ধ জ্ঞান রূপায়িত হবে অকৈতব আচরণে । 
1কল্তু অপরের সঙ্গে একাত্ম হবার অর্থ এ নয় যে, তাদের আবদ্যাবৃত্তির সঙ্গেও 
আমাক এক হতে হবে। কেননা, তাহলে একাত্মভাবের ফলে আঁবদ্যা এবং 
অনাচারের উগ্রতা মন্দীভূত হলেও তাদের বৃত্তি সম্পূর্ণ 'নরুদ্ধ হবে না, 
সূতরাং আঁবদ্যার প্রবর্তনায় কর্মের মধ্যে অধর্ম ও প্রমাদের একট:খানি 
মোলায়েম রেশ থেকেই যাবে। 'পিন্ডচেতনা যাঁদ রক্গাণ্ডচেতনায় রূপান্তারত 
হয়, তাহলে বিশ্বের সব-কিছুই আত্মস্বরূপের অন্তভূক্তি হয়, একথা সত্য। 
গকল্তু তব আমাদের সর্বাত্মভাবের মূল থাকবে চৎসত্তার তাদাত্মযভাবনাতে 
নিরূড়, শুধু; অপরের হযদয়-প্রাণ-মন-অহংএর একত্বভাবনাতেই নয়। তার জন্য 
চৈত্যসংঁবৎ ও আত্মজ্ঞানের উদার ক্ষেত্রে মুক্ত আমাদের পেতেই হবে । নিজেকে 
অহামিকার আড়ন্টতা হ'ত মুক্ত করে আত্মার সত্যস্বরূপে অবগাহন করা-_ এই 
আমাদের প্রথম কৃত্য। এই জ্যোতির্ময় সংাঁবংই তখন অধ্যাত্মপাঁরণামের স্বভাব- 
ছন্দে পর-পর খুলে দেয় জ্যোতির দুয়ার। এইজন্যই আত্মার আহবানকে 
বাল সর্বনাশা-_তার ডাক শুনলে বোরয়ে পড়তেই হবে বিদ্যা-ব্দ্ধ শীল 
সমাজ সবার দাঁবকে উপেক্ষা করে, কেননা হাজার বড় হলেও এরা আঁবদ্যা- 
রাজ্যেরই প্রজা। এদের আদর্শ মনোময় কল্যাণের আদর্শ-যে শুধু জানে 
আঁশবের রূপের অদলবদল করতে বা তার কুশ্রীতাকে ঢাকা দিতে । কিন্তু 
এতে কখনও চিন্ময়রাজ্যে দ্বিজ হয় মানুষ জন্মাতে পারে না। অথচ এই 
দ্বজত্ব ছাড়া 'শবস্বরূ্পের সত্য ও সম্যক্‌ উপলান্ধ হবার নয়, কেননা আমরা 
1বিশ্বকর্ম ও বিশ্বভাবের মর্মমূলে অবগাহন করতে পার একমান্র িদা- 
বেশদ্বারা। 


অসত্য প্রমাদ অধর্ম ও আঁশবের 'নিদান এবং প্রাতকার ৬৩৯ 


অধ্যাত্মবিদ্যার সাধনায় আত্মোপলব্ধির তিনাঁট ধাপ আছে--যাঁদও তারা 
এক অখণ্ড বিজ্ঞানের তিনাঁট পর্ব মান্। প্রথমাঁট জীবাত্মার সাক্ষাৎকার । অবশ্য 
জীবাত্মা বলতে এখানে লক্ষ্য করাছ পরমাত্বার সনাতন অংশভূত গূহাশায়খ 
চৈত্যপরষকে__ভাবনা-বেদনা-বাসনার ভোক্তা প্রাকৃতপূরূষকে নয়। এই চৈত্য- 
পুরুষ যখন প্রকাতির ঈশান হন অর্থাৎ আমাদের চেতনায় নিত্যজাগ্রত থেকে 
দেহ-প্রাণ-মনকে 'যাথাতথ্যতঃ আপন অন্তরঞ্গ সাধনরূ্পে প্রযোঁজত করেন, 
তখনই আমরা অন্তরে নিত্যাদশারীর সন্ধান পাই-াযাঁন সত্য-শব-সন্দরের 
আনন্দময় বেত্তারূপে আমাদের হৃদয়-মনকে নয়ন্তিত করেন তাঁর খতম্ভরা 
প্রজ্ঞার জ্যোতির্ময় বিধানদ্বারা, পপ্রাণ-শরীর-নেতা' হয়ে আমাদের নিয়ে চলেন 
চল্ময় 'সাদ্ধর লোকোত্তর ধামের দিকে । এমন-কি আঁবদ্যার তামস প্রবাত্তর 
অন্তরালেও আমরা তখন দেখ এক িশ্বতশ্চক্ষু সাক্ষপূরূষের পলকহশন 
ঈক্ষণ, এক জীবন্ত জ্যোতির উদ্ভাস্বর মাহমা। তাছ্ক অনুভব কার অন্তরের 
অন্তস্তলে কাঁবন্রতুরূপে। খতপথের অপ্রমাদী পাঁথক তিনি- মনের সত্যকে 
'বাবক্ত করেন অনৃত হতে, হৃদয়ের মর্মস্থল হতে উৎসারত আকূতিকে বেছে 
নেন অধর্মের প্ররোচনায় কি জুল:ম সাড়া দেবার দ:রাগ্রহ হতে । উদগ্র বাসনায় 
আবার্তত প্রাণপ্রকৃতির পাঁঙ্কল 'মধ্যাচার ও তামস স্বার্ঘেষণার ঘোর হতে 
মুক্ত করে তানই আমাদের প্রাণে রন্মবিহারের মক্তচ্ছন্দ সংবেগ জাগান। 
আত্মোপলাব্ধর এই হল প্রথম পর্বঅর্থাৎ এমনি করে অহন্তার জায়গায় 
চৈত্যপুরদষকে প্রাতিষ্ঠিত করা 'দব্য মাহমার 1সংহাসনে ।...তার দ্বিতীয় পর্ব 
হল আমাদেরই গূহাশায়ী অজ শা*বত সব্ভূতাত্মভূতাত্ম কৃটস্থপুরুষের 
সংবিংকে জাগিয়ে তোলা। এই উপলব্ধিতে আসে চেতনার মাঁক্ত-আসে 
তার ব*্বময় প্রসার। আঁবদ্যার সংসারে তব আমাদের কর্মসাধনা চলতে 
পারে বটে। কন্তু সে-কর্মে তখন আর প্রমাদ বা বন্ধন থাকে না, কেননা 
আমাদের অন্তরপুরুষ তখন আত্মবিদ্যার শাশ্বত জ্যোৌতলেোকে সমাসীন।... 
তৃতীয় পর্ব হল পুরুষোত্তমের উপলাব্ধি-াষান যুগপৎ আমাদের পরাৎপর 
গবশ্বোত্তীর্ণ আত্মা, আমাদের বিশ্বাত্ভাবের আঁধভ্ঠানস্বরূপ বিরাট পুরুষ, 
আবার প্রত্যেকের হাঁদ সাল্নাবস্টঃ অন্তর্যামী ভগবান। আমাদের চৈতাপুরুষ 
তাঁর সনাতন অংশস্বরূপ। এই চৈত্যপুরুষই সত জীব, আমাদের প্রকীততে 
জল্ম-জল্ম ধরে চলছে এর নিত্য পাঁরণাম। শাশ্বত সুদীপ্ত পাবক হতে 
ধিস্ফযীলষ্গরূপে ইনিই জাত হয়ে 'বর্ধমানঃ স্বে দমে" প্রবৃদ্ধ হয়ে চলেছেন 
আপন ঘরে। বৈশবানরের প্রাতভূরূপে ইনিই জীবের আধারে শাশ্বত মহা- 
প্রাণী- তাঁর জ্যোতি কান্তি বীর্য ও আনন্দের চিন্ময় বাহন। পুরুষোত্তমকে 
আমাদের সত্তা ও কর্মের মহেশ্বররূপে জেনে নিজেকে তাঁর 'দব্য আমত- 
িক্লুমের প্রণালকা, তাঁর মহাশাক্তর আধার করতে পাঁর। তখন সেই শাক্তর 


৬৩২ দিব্-জশীবন 


অধৃষ্য জ্যোতর্ময় নিদেশে এই পার্থবজীীবন হবে প্রশাঁসত। অশহদ্ধ প্রাণের 
আবেগ বা মনোময় সঙ্কীর্ণ আদর্শ তখন আমাদের কর্মের নিয়ন্তা হবে না, 
কেননা মহাশাক্তর লীলায়ন ঘটে বস্তুস্বরূপের শাশ্বত সত্যের সাবলণল 
ছন্দে। সে-ছন্দ মনের 'বকল্প হতে আঁবর্ভ়ত হয় না। তার প্রাত পর্বে ও 
প্রত্যেক 'বাঁশন্ট সংস্থানে যে লোকোত্তরের সসূক্ষন আতগহন সত্যের প্রোত 
থাকে, সে-সত্য বিরাটের পরা প্রজ্ঞা দ্বারা পাঁরদৃস্ট এবং তাঁর পরসঙ্কজ্প দ্বার 
কাঁপত। তখন জ্ঞানের মুক্ত নিয়ে আসে সম্কল্পেরও মনক্ত-তাকে বলতে 
পার বিজ্ঞানাসাদ্ধর অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাম। অনর্থ আত্ম-আঁবদ্যার ফল, 
অতএব আত্মচেতনার উন্মেষে আতআবদ্যার জ্যোতিতে তার ঘোর কেটে যাবে। 
আজ ভূতে-ভূতে আমরা যে-বিভক্তভাবের সৃম্টি করোছ, তার কার্পণ্য দূর 
হাবে যখন অঞ্তর্যামী সত্যপুরুষের আবেশ ?হতে প্রকীতিকে আমরা আর 
1বষুক্ত রাখব না, স্বরূপাস্থাতি আর প্রকাতিপাঁরণামের মধ্যে কাজ্পত ভেদের 
প্রাচীর ভেঙে ফেলব, এই প্রকাতি-স্থ জীবভাবের সত্যে প্রকৃতিস্থ ও প্রকৃত্যতত 
সর্বগত পুরুষোত্তমের সকল ব্যবধান ঘ্াচয়ে তাঁর নিত্য সদৃভাবের অনুভবে 
নান্দত হব। 

পরমা প্রকাতিকে চিন্ময় সল্মাত্রের স্বরূপশাক্তি বলে জাঁন। এই 'দবা- 
প্রকীতির সঙ্গে অপরা প্রকতির যে-ভেদ, আবদ্যাকাজ্পত 'বিভক্তপ্রতায়ের তা-ই 
হল চরম কোট । বিদ্যা-আবদ্যার মিথুনলীলা আধার হতে দূর হয়ান, এখনও 
তা চৎ-সন্তার বিকল বাহনরূপে কাজ করছে- এমন অবস্থাতেও পরা শাক্ত 
বা পরমা প্রকীতি আমাদের মধ্যে লশলায়ত হতে পারেন, এমন-ক তাঁর ক্রিয়ার 
-সংবিংও আমাদের জাগতে পারে। কিন্তু তবু অপরা প্রকাতির দ্বারা অধ 
বত দেহ-প্রাণ-মন তাঁর জ্যোতি ও বীর্ষকে পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারে না 
বলে তার আবেশ আধারে তখন কাজ করে স্তামিত ও গুণীভূত হয়ে। কিন্তু 
একে তো আমাদের পরম 'সাঁদ্ধ বলতে পার না। পদরুষোত্তমের পরমা 
প্রকৃতির দিব্ভাবে ও 'দব্যবীর্ধে আধারের সব-কিছ আবার নতুন ছাঁচে ঢালা 
হবে এই তো আমাদের কাম্য। কিন্তু সন্তার এই সহম্দল মাহমা 'সদ্ধ 
হবে না, যাঁদ আধারের 'ক্রিয়াশাক্ততে রীতের রূপান্তর না ঘটে। প্রকাতির 
সমগ্র ধারায় উধ্বগপাঁরণামের অধৃষ্য সংবেগ আনতে হব শুধু আধারের 
এখানে-সেখার্নে দু-চারাট প্রদীপ জেলে ভিতরে-ীভিতরে একটুখানি অদল- 
বদলের ব্যবস্থা করলেই চলবে না। এক শাশ্বত খত-চিতের দেববীর্য আমান্দর 
মধ্যে আবম্ট হয়ে প্রাকৃতধারাকে উধর্তপ্রোতা করবে-ানজের সত্তা জ্ঞান ও 
'ক্রয়ার উজানধারাতে রুপাল্তাঁরত করবে তাকে । তখনই- এক স্বতঃস্ফৃত' 
সত্যসংবৎ সত্যসঙ্কল্প সত্যবেদনা সত্যস্পন্দ ও সত্যকাতি হবে আমাদের আত্ম- 
প্রকাতির সত্য ও সম্যক ছন্দ । 


